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ভারতীয় সাধনামূলক 
শ্পিজ্কা--নম্বাজক০ ল্রাউ ও জীন স্যাভ্জা 
গসন্বিচ্গালন্। ন্বিহ্ষন্মে নলন্দোশন্যো্গী 
শ্যাতিলক্ষ গে ভ্িন্ক। 


কপ রত এপ উরে 


ৌবিবু ধণ দত্ত, এম-এ + রি 
সম্পাদিত । ] 
চির টা ৯/ 
শিিক্বহ্থ সি 
পষ্ পৃষ্ঠ 
সাধনার পরে এ রড ১, পাশ ন্তপা 8 রম ২৫ 
(7) শথ- পাবার ঞগসিছেট 2 হত -স্বামঃ নহানবানশ্জি 
শারিদত সানা নিআকশান। গাছ 217 শব ভাবছে বাঁগুকাহিন। ২৫ 
সত এ জপ শ জব পরিস্থ না শিুগ্ দাপনাথ চচোগাধটায তি এ, কাবাতীরণ 
»*সত বা শিজ। চাপা | কবীবেব দো৮ ৩" 
(খাগেল শানু যঅহচ্ঞ। ৮ - শিপ ৮ 
শ্বামী জর পান আঁ দিনে দন ৩5 
বাসিলীলার আধ্যাতিক বাধ্য! টাই প।াবগ্ পী।ক্ শর্চিচরণ ত্বায় শিশা শ 
লযুক উদে্জ ৮ গিহ ই।ণ সমাজের কঠেক্টী কথা 4৫ 
সমাগতা ১৮ বমৃষণ "নু ৫ 
শ্রীযুক শেএনা৭ গঙ্গো পাখা বায় সাঠেণ শব ভষ্টাচাধ্য 
দিগ দর্শন ২১ আলে ১৭! 
গাক্ক্রী গাধার অত ও শঙ্কাগিয্য ৫৭ 
আধুরেবদ'য় গ্রন্থমা'লা ২৩ । পুস্তক পরিচয় ৬৬ 
মহামস্থোপাধ্যাষ জ্ীযু গ্ণনাথ সেন সবন্থ ঘট | মাঁস-পঞ্জি-কাঁতিকঃ ১৬৭০ ৬৭ 
দি হক শি পু 7৮৮৫275525৪ রর ০ ০০ পপ সত 
পঞ্চম বর্ষ] কাতিক-*১৩৪ [১ম সংখ্য। 


ভ্ঞান্লভেল্ল তলাশনা 
পঞ্চম বর্ধ আরম্ত হইল। 
সাধারণ নিয়ম টু 

প্রতি বাল! মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়-"কার্তিক মাস হইতে বৎসর 
গণনা হইয়া থাকে; বঙসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূলা বাধিক ৪২, প্রতিসংখ্য। 1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাক খরচ লাগে না। 1০ আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ 
১ সংখ) পাঠান হয়। 

তারভীয় দাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্টা এবং জাভীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষ তাহার প্রয়োগ-মানব জীবনের উৎকর্ষপাতভে তাহার উপযোগিতা 
এব: জাগতিক কল্যাণ এবং এতদেোশে৭ প্রকৃতি শুলোকের খ্রায়াজশাদির লক্ষ্যে, 
'এই সাধনার মধ ও কার্ধাকারিত। বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। ্‌ 

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বাবহার সম্পাদকের 
সঠিত করিবেন ; টাকা কড়ি, ও কার্যাপরিচাগন বিষয়ে চিঠি পত্রাঁদি ম্যানেজার 
বা কাধ্যাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বান্থা সাধনার পির্দেশক সমুদয় ব্ষিষে পিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃহীত হয়। 
শ্গাশ্ণালক বগা ণনাক্ষ- ভারতের সাধন। 

৮৪মং বেচু5াট'জ্জি গা কলিকাত|। 
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সাধনা 


ভারতীয় সাধনামূলক 
স্পি্ষী, তনম্নাজ্জ, লাউ, ও জ্ীীনলনম্যাক্র! 
স্পল্ড্িচ্গালম্ণা ল্িম্নতল্সে 
সময়োপযোগী মাপিক পত্রিকা 


শ্রীবিধুক্তষণ দত্ত, এম-এ 


সম্পার্দিত 
লিজ্বঙ 
পৃ প্‌ 


প্রত্যভিধ।ন-- আধুণিত --- নু 
প্র নান আধু! কব গর্ধ--শিক্ষায় সবকাবী মহামহোগা ধা! শযুক্ত গণনাথ সেন সবন্থত্‌ 
নঅর-- বধের হিন্দু--নীল নাগিনী--আঞ্গান ৃ 


কথা। ভাপ্তিবিনে।দন ৯৭ 
্ | বৈগ্ধ ঈ্ীষুঞ্ শরক্তিচবণ বাধ বিশাবদ 
আগ্যমনোবিজ্ঞান ঘা বিভা নতভিচরারর 
শীমদ্‌ পণ্ডিত ব্রজভূষণ শবণ দেব | নব্য ভাঁবতের বাগুকাহিনী ১০১ 
বস্কিমপ্রতিভ। ৮ই 1 শ্রযুক্ধ দেবেননাথ চট্টোপা ধ্যার বি-এ, কাবার 
শীধুক্ত বলাই দেব শশ্ব! | দিগ দশন ১৫ 
বিবাহ পঙ্গিতি ও ভাহাঁব উদ্দেশ্য ৮৫ । ভিন্দুব জাঠিতেদ ও সাম্যবাদ 
* শ্রীপুক্ত উপেন্দ্র চন্্র সিংহ | স্থ ও স্সথ 
অমুতব্চন ৮৮ খণ্ডন নগুনেব প্রতিবাদ 
ভ্ীযুক্ত খগেন্্রনাথ মেনপ্ত% বিএ, সি-ই । আলোচনা ১১৯ 
কবীরের দোহা ৯১ পাঞ্চবাহ মত ৪ শছবাচার্ধা 
--শিবপ্রসাণ গুততক পরিচয় ১২৭ 
সঙাগতা ৯২ | মাঁস-পর্ধি-_ অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ১২৭ 


শ্রীযুক ক্ষেত্রনাথ গো পাধ্য।য় | 


সা নব স্ঞ্স্ পদ আল | এজ পো ঝি ০০০ সি পার পপ শী মি 
৩০১ সাকা এ (শি জপ এ পীিনপি পাস শিস পাখা | লা স্ঞ জি জা সা 


পঞ্চম বর্ধ] পে/ গজ 0 ২৩৪০ [২য় সংখা। 





ভ্ভান্পত্ভিল্্স হলাঞ্ধন। 
পঞ্চম বর্ষ আরম্ত হইল। 
সাধারণ নিয়ম 

প্রতি বাল! মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কার্থিক মাঁস হইতে বৎসর 
গণন1 হইয়া থাকে; বৎসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূল্য বারধিক ৪২, প্রতিসংখ্য1 1৮০, ভাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পঠিইলে 
ডাঁক খরচ লাগে না। | আনার ডাঁক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন। স্বরূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় দাধনার ন্বরূণ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ- মানব জীবনের উৎকর্ষপাতে তাহার উপযোগিত1-- 
এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদ্েশের প্রকৃতি লোকের শ্রয়োজনাদির লক্ষ্য, 
এই জধনার মনন ও কাধ্যকারিত৷ বিষয়ে প্রবন্ধ, অলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

প্র€ন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বা্হার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন ? টাকাকড়ি, ও কার্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাঁদি ম্যানেজার 
বা কার্ধ/াধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধন্ম। অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন, 

পত্রিকাতে গৃহীত হয় । 
স্বগশ্যালম্ত্ শগাাহাক্ষাভীরতের সাধন 

৮৪নং নচ্চাটাজ্জি রী কলিকাতা । 
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ভারতায় সাধনামুলক 
স্পিজ্কা, সনম্বাক্, ল্ল/উ ও আজীনলস্াভ্জ। 
প্পৃন্ভ্রিচ্গাভলন্! ক্িম্নতজ্ঞ 
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 





উবিধুভুষণ দত্ত, এম-এ 
সম্পাদিত 


লিজ্ব্ঞ 
*** ৮২... ১২৯ | ভ্রাপ্তিবিনেদন ১৫৩ 
সাধনা-শক্তি-বাই বৈশ্তণা-ইত্তিহাসে 11 কাজটগ্ ই্ীযুক্ত শক্িচরণ রায় বিশারদ 
সত্য-সঙ্কোঁচ - রনেমাহন যু শত বাসিকী শাক বিশ্বাস ও যুক্তি ১৮ ১৬৯ 
যোগসাপনের শ্াণালী ও 1 
প্রয়োজবীয়ত। ,.১ ১৪৭ । হিন্দুসমাজ--. সেকাল ও একালে ৭) ১৭৩ 
! শুযুক প্রযাথ নাথ বসু, বিএফাসি 


শীঘৃক জ্ঞানে? মোগন শর্শ। 


ই 


স্বামী জ্ঞানাননাজী 
আরুদেদীয় রন্থমাল। টা র সাঁধানভ। ১৭৫ 
মহামহোগাধ্যায় মুক্ত গণনাথ সেন সতী] যু কাপীশন্ধর চক্রষণী 
“বঙ্কিম প্রতিভা রা অশিক্ষিত ও নিরক্ষর (অভিভাষণ ) ১৮৭ 
শ্ীগুক্ত বলাই দেব শর্ম! ৃ উযুক্ধ। অনুরূপা দেবা 
তরী, | ১৫% র আলোচন। ১৮ 
ামী মগাদেবা নদী | পাঞ্রারমত ৪ শঙ্গরাচাব্য-খগন 
কৰীরের দোহা ১৫২ 
শিকপ্রসাদ 


পপ লাশটি 





| 
|. মনের এাতিবাদের প্রত্তিনাদ 
ূ 
| 


1 মাঁস-পপ্ভি--পৌষ, ১৩৪০ ১৯১ 


টি পাপ এ বিজ নত ৫০ পা ৯ জাত পপ সি ও ০০ ৬০০ ৪5 পাত আজ ও পা মে পপ নন ১০ ০ 
পিসি টি লা পপ পাপা লসতি পি টি (218 সেবন সি বিডিয়ার ১০ জ্ পে পট হি লল 


পর্মবর্ষ] পৌধ-১৩৪০ 7 [সংখ্যা 


ব্ঞাস্মতভ্ভল্প চলাশন্া 
পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। 

| সাধারণ নিয্ম .. : | 
প্রতি বাঙ্গল! মানে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কার্রিক মীস হইতে বৎসর 
গণনা হইয়া ধাকে; বতজরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূল্য বাধিক ৪২, প্রতিসংখ্য।1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাক খরচ লাগে না। ।* আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ 
১ সংখ্য। পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধণ!র স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্টা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা-- 
এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদেেশের প্রকৃতি ওলে!কের শ্রায়াজনাদির লক্ষো, 
এই সাধশার মর্দ ও কার্যাকাঁরিত। বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিবয়ে পত্র-বাহার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন ; টাকাকড়ি, ও কার্াপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার 
বা কার্ধ্যাধযক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধশ্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ সাধনার নির্দেশক সনুপয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃহীত হয়! 
হ্গান্াালক সবগশশ্যজ্কা ভারতের সাধন! 

৮৪নং বেচু£াট'জ্ি ছ্রীটু কলিকানা। 
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ভারতীয় সাধনামূলক 
স্পি্কা, 5লহ্নাজজ, লাউ, ও জীম্মনজআভ্ঞ। 
স্সল্ভ্িঙ্গালন্া? নিচ্বন্মে 
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 


প্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 


সম্পাদিত 

লিল্বশ্র 

গষ্ গ্‌ 
সাধনার পথে ৮৮ সহ ১৯৩ || বিবাহপদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্ব. ২২৭ 


জাতীয় ঠায় অপথাত উ্গ্তিও উৎস--ভূমি- | 
কম্পেদ। শিপ্চাকবিঞ মহাত্াশবহিবঙ্গ 





শ্রীযুক্ত উপেন্ধচন্্র সিংহ 


বদীদঘ সাহিত্য সন্মিলন--সংকার শক্তি-- | ্ম্ নী 

ন।গরিকতা-কংখ্রে বনাম ফেঁছারেদন-- 1 নীধুক্ক কালীশন্বর চক্রব্তী 

মৌপিকতা, ই'রেনী শিঙ্গা্ 1 প্রশনোন্তরী ২৩০ 
াযু্দেদীয ্স্থমালা ২০৩1] স্বামী মহ দান 
* মহ'হে।পাধ্ায শ্রীমুক্ত গণনাথ সেন, সরঙ্ৃতী 1: শানে বিশ্বাস ও যুক্তি রর ১ 
আধ্য মনোবিজ্ঞান ২০৫ | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূঙগণ শরণ দেব | শ্রীযুক জানেত দোহন শখ 
যোগ, ভোগ ও ত্যাগ ২১১ ৰ ্ান্তি-বিনোদন ১ 

যুক্ত জিতেন্্র দাঁধ বন্ছ, গীভীরতত |. রাজবৈগ্য যুক্ত শক্িচরণ রায় বিশারদ 
ক্ৰীরের দোহা ২১৬1 আলোচন। ২৪৫ 

__শিবপ্রসাদ | পাঞ্চরাত্রমত ও শঙ্ষরাচার্যা--খগুন 
সমাগত! ২১৭ মনের প্রতিবাদের গ্রতিবাদ 

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাঁস-পঞ্জি--মাঁঘ, ১৩৪০ ২৫ 


চাকুরির ৪ তিন সাল এ জা জী বা৮-৯৬ জরি পাত শপ পাশার ৯৬৩ কপি তু বু সি শস্জশা শি ১৯০৬ ও ও তিলক সন ভপস্পপিীপা শিপু শপ পপ স্পা সর টিভি 
িপ পসপ কিক | উপল স্পিন ০ দি িলনকাত শক ক ও নাশ পট কর 2 ০ ঙ ০ শি পপ্পিনহ 


পঞ্চম বর্যা - মাঘ--:২৩৪০ [৪র্থ সংখ্যা 


ভ্গা্ত₹ত্ভল্ল লালন! 
পঞ্চম বর্ষ আরন্ত হইল। 
সাধারণ নিয়ম | 

গ্রতি বাঙ্গল! মাসে ভারতের সাধন। প্রকাশিত হয়--কার্তিক মাঁস হইতে বসর 
গণনা হইয়া থাকে; বগুসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মুলা বাধিক ৪২, প্রতিসংখ্যা ।%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র । মূল্য অগ্রিম পাঁঠাইলে 
ডাক খরচ লাগে না। | আনার ডাঁক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন। স্বরূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা-- 
এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদ্েশেব প্রকৃতি ওলোকের প্রায়াজনাদির লক্ষ্যে, 
এই লাধনাঁর মর্ম ও কার্যকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। | 

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বাবহার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন ; টাকাকড়ি, ও কার্যযপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার 
বা কাধ্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃহীত হয় | 


গাম্যাতশয্ “কাশ ধ্যক্ষ- ভারতের সাধন! 
৮৪নং বেচুচাটাজ্জি রী কলিকাতা । 
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৯ 


না 


ভারতের 
সাঞ্ধনা 





০ 


ভারতীয় সাধনামূলক 
শ্পি্কা, সনন্াভ্জ, আলা, ও জীন্বনম্যাত্ত। 
স্পল্ব্িচ্গালম্পা। ল্িিল্ন্তে 
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 


সা: 





শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 
সম্পাদিত 


পট ভি এসির 


বিষ্বশ্ব 
পৃষ্ঠ গৃষট 
সাধনার পথে ২২, হা ২%৭ | জোন্তি-বিনোদন ২৮৯ 


শপ সপ তিকটি পপপস্পপিপিস্ল 


ভারত-সত্া ও 'আত্ম-সত্ত'-ভমিকম্প রাজবৈগ্য শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 
প্রসঙ্গ --চাকুরীতে ভারতীয় গ্রকৃতি- বাগ - | ্গাশী র।মতার্থের ক্রীবণী 'ও বাণী ২০৭ 
লীর ৫সনিক্বৃত্তি- দেশকন্মীর কারাবাস, | স্বামী গগদীশ্ববানন্দ জি 

-__রাষ্ট পরিষদে খদ্দর--মাইনের আব এক | প্রশ্োরী ২১০? 
8৮) |---বট্রচঞের প্রতিক্িয়--ম্বামী শিবানন্দ হবার মহাদেধ।নন্দ ছি 

_গেসেবা ইহননে কি পুজর-গ্। | 






শবের তন্বনিণ় | । শাস্ত্রে বিশাস ও ধু হি 

বীর ্ | শ্রীুক্ত জ্ঞানেন্দ মোহন শন্দা 

ধন্মজীবনে ভারতের বৈশিস্টা ২৬৯ | সমাজ্জ ৬০৮, 
পণ্ডিত শ্রীদু্ত রঘেশ চন্দ্র চক্রবর্তী শীযুক কাপীশ্কর চন্রবন্তা 

বৈষঃবমত ও রাধাকৃষ ২৭৮ | ভূমিকম্পের কাহিনা ৩১২ 
শীমান্‌ অপূর্ব কষ বন্ছ, বি-এ | শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চ্টোপাপ্যায় 

কবীরের দহ! ২৮৪ | আলোচন। ৩১৫ 
--শিবগ্রসাদ প্রেরিত পত্র 

দশাবতার চরিত ২৮৬ পুস্তক পরিচয় 


শ্রীযুক্ক যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃ শান্ী মাস-পর্ভি--ফাক্ুন, ১৩৪০ ৩১৯ 


১ ৮৮ 8২ শন্কাীপপ পাপা শিস 2 ক 
৮. পা পপি ১৯2 পর বস্তা রা টি নিত 
৪০৮৮০ ০ ০ ০ শত ৭ শি ৯ ০ 55 ভিপি পি ০ ৮ সপাশিজ পিপিপি! নস ই শি 
সপ পির পিল ০০৯ ক পিক জপ 5 বউ রত সপ উপ পপি অিপিলী পরও কিঃ ০৭ ৯ ৯৭ পল্পশ পব্পিত লঠ ৯ ৩৯৭৪০৮ রি তক ৩ ২৯৬ শি পিকাসবত ২ পিপি ক সজল রা সতত ৩ সপ কাজ 
২ পা আপ এপস জিনতার ভা পির কা হাউ ভা এ হাতি জি এ আপি 


শি সপ কা চট পণ পাপা 
৮ ০ সক শীত ৩ 1৮ হালি পপ ৩ ৮ ০০ ৯ ৩৭ছত প্রত” 
হ বপপকপাপা পালিত সস তাত 0৯১ এল ২ পাতি ৩ তিপ 





ভ্ডাল্তভিল্্র স্লাঞন্ন 
পঞ্চম বর্ষ আরম্ত হইল। 
সাধারণ নিয়ম 
প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কার্ধিক মাস হইতে বতমর 
গণনা হইয়া ধাকে। বহুসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূলা বাধিক ৪২, প্রতিসংখ্য। 1০, ডাক খরচ স্বতস্থ। মৃঙ্গ্য অশ্্িম পাঠাইলে 
ডাঁক খরচ লাগে না। 1০ আনার ডাঁক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন1 স্বরূপ 
সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ--মানব জীবনের উত্ক্ষলাভে তাহার উপযোগিতা 
এবং াগতিক কল্যাণ এবং এতদদেশের প্রকৃতি ও লোকের শ্রায়াজনাদির লক্ষো, 
এই সাধনার মন্ম ও কাধ্যকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তবাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

প্রবন্ধাদদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ব্যবহার সম্পাদকের 

সহিত করিবেন ; টাকাকড়ি। ও কাধ্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার 
বা কাধ্যাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন । 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন, 

পত্রিকাতে গ্রহীত হয়| 
ম্চার্ধ্যাতলব্ম ্গার্খীন্াজ্ক-ভারতের সাধন! 

৮৪নং বেচুগাটাজ্জি ্রীট কলিকাতা । 
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সামবক্ঝ। 


ভারতীয় সাধনামূলক 
স্নিক্ষা, সন্নাজ, লাউ, ও তীন্বনন্নাজ্জ 
সনয়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 








শ্রীবিধৃভৃষণ দত্ত, এম-এ 


জম্পার্দিত 

ভিষ্বস্্র 

পুষ্ঠ প্‌ 
সাধনার পথে 5, টি ৩২১ 11 বর্ণা'আম ধখ্ম ৩৫১ 


আদর্শবাদ। শিক্ষা 9. জাধনায়-- কংগ্রেস |] স্বামী রামতার্থের জীবনী ও বাণী ২৫৭ 
গ্রসপে-ুতাচারী-নারীর . অধিকার 1 ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ জি 










হিমালয় শিখকাভিযান--বৈজ্ঞানিকের বিদ্বেষ || নারী স্বাতন্থ্ রহ 
আয়ুর্কেদ সশ্িলন-পরীক্ষায় প্রসারলাভ-- ূ শ্রীযুক্ত দেবেননাথ চটোপাধ্য।গ 
মেক্সর নির্বাচান_---আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ | জান্তিবিনোদন ৩৬৩ 
ধণ্ম-রহস্থয ৩৩৩ | রাজবৈগ্ঠ শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 
পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক : দরশাবতার চরিত ৩৬৬ 
ধশ্দমজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট ৩৫৯ শ্রীযুক্ত যোগেন্্নাথ বায় জ্যোতি: শাস্খী 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী | জনক সভায় যাঁজ্বন্থ্য ৩৭ 
কৰীরের দৌহা। ৩৪৪ 1 শ্বামী বিশ্তদ্ধানন্ 
--শিবপ্রসাদ : আযুর্ষেদীয় গ্রন্থমালা ৩৭৬ 
অস্থৃতবচন ৩৪৫] মহামহ্বোপাধ্যায় ীযক্ত গননাথ সেন সরশ্বতী 
শীযুক্ত খগেন্্ নাথ সেন বি-ই 0505 
সমাগত ৩৪৭ | প্রশ্নোত্তর : ৩৭৯ 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় [স্বামী মহাদেবাশন্দ জি 
বেকারের প্রতিকারস- প্রত্যক্ষ ও  আলেধচন। ৩৮১ 
অপ্রতাক্ষ ৩৪৯ | শিবতত্ব বৈদিক কি না? 
শ্রীযুক্ত প্রমথলাথ বন্ধ, বি এস, সি ( লগ্ন) 1 ঘাসগঞ্জি বত, ১৩৪০ ৩৮৩ 
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ভ্াাল্লতেিল্স »পাশনা 


পঞ্চম বর্ষ আরম্ত হইল। 
সাধারণ শ্য়ুম 

প্রতি বাঙগল! মাজে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কান্তিক মাস হইতে বংসর 
গণনা হইয়া ধাকে; বৎসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূল্য বাধিক ৪২, প্রতিসংপ্য11%০, ডাক খরচ ম্বতন্ত্র। মৃল্য অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাঁক খরচ লাঁগে না। 1* আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ- মানব জীবনের উতকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা 
এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদ্দেশের প্রকৃতি ওলোকের প্রয়োজন!দির লক্ষে, 
এই সাধণাঁর মণ ও কার্ধাকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গুধীত হইয়া থাকে। 

প্রবন্ধাি-প্রেরণ ও পরিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ধাধহার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন ; টাকাকড়ি, ও কাধ্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি.পঙ্জাদি ম্যানেজার 
বা কার্যাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও শ্বাগ্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গ্রহীত হয। 
স্বরগাশ্যালস্র হ্র্যাধ্যন্ু-ভারতের সাধন! 

৮৪নং বেঢচাটাজ্জি গ্রীট কলিকাতা । 
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৬৬৩৭ 
ভারতীয় সাধনামূলক 
স্পিজ্কী, ভনন্া ক, লাউ, ও জ্গীননম্যান্ঞ। 


স্পল্ভ্িচ্গাভনলা ম্বিন্নতজ্ 
সময়োপযোগী মাসিক পাত্রকা 


০১০১০৯১১১১১ 


প্রীনিধুভুবণ দত্ত, এম-এ 





সম্পাদিত 
শিল্ব্ক 
পট আও 
সাধনার পথে ১ ৮ ৩৮৫ | দরশীনতীণ চরিত ৪২৫ 
নঙপ ৭ খুবাঁওন বদ গণপায--বাপিল ৭ ্ঘুদ্দ যোগেন্দ্রনীখ বায় জ্যোতি-পান্্ী 
শু€ণ বহসব পরলোক প্রমথশাধ বন 
ঠা মাপকাঠি ভয় উন্গতিগলভপরের | জনক সভায় যাজ্বন্ধা ৪৩৩ 
গতা চেষ্টা -গেঘধ গিবিব লর্ডাই _ তিপুরণ- স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
শক্ষ। সমস্যায়। 
নিরিহ তান্্ব দেশ ও কাল ৪5৬ 
১ ৯০৬৯২৭, ৩৯৭ শ্রযক্ত অটপবিহাবী ঘোষ 
যুক্ত ব্রজভূষণ “বণ দেব বাঙ্গন ভাষা এজিনিয়াঁর-য়ের প্রতিশব্দ 
গীতার শিক্ষা ও দাঁক্ষা ৪০৩ বচন! ৪৩৮ 
শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বন্ু গীতা রা 
রি রি বগ্রশাৰ প 
কবীরের দৌহ। ধ্হ ঘুষ শ্বিগ্রসার গঙ্গোপাধ্যায় 
-শিবগ্রসাদ প্রশ্শোন্তরী ৪৪১ 
অসৃতবচন ৪০৮ [| ম্বামী মহাদেবানন্দ দি 
যুক্ত খগেন্দ্র নাথ সেন্‌ বি ই ॥ আলোচনা ৪৪২ 
সমাগত হি পাঞ্চগাত্রমত ও শঙ্করাচা ধ্য-খগুনম গুনের 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গন্দোপাধ্যায় 
দেবভীষাপরিষদ ৪": ৫1 তবাদেব প্রত্যুনতর 
শ্রীযুক্ত ছুরেশচন্ধ মগুমদাব মাঁস-পঞ্জি--বৈশাঁধ, ১৩৪১ ৪8৪৭ 


এ পে ক পপি স্ল শক জজ শোপিস উর | কপি সাপ পাম্পি 
এমা কাকলী কপ | লগত জকি পপ পিপি 0 


পঞ্ধম বর্ষ). বৈশাখ--১৩৪১ [ ৭ম সংখ্যা! 
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শ্চাশ্ত্িল্স এলাঞলা 
পঞ্চম বর্ধ আরম্ভ হইল। 
সাধারণ নিয়ম 

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধন! প্রকাশিত হয়--কার্তিক মাস হইতে বধতসর 
গণনা হছইয়! থাকে; বৎসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয় -- 
মূল্য বাধিক ৪২, প্রতিসংখ্যা 1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্। মৃঙ্গ্য অগ্রিম পাঠীইলে 
ডাক খরচ লাগে না। ।০ আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন! শ্বরূপ 
১ সংখ্য। পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেতে তাহার প্রয়োগ-মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগণিতা-_ 
এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এত'দ্দশের প্রকৃতি ও লোকের শ্রায়াজনাদির লক্ষ্যে, 
এই সাধনার মর্ম ও কার্যকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

প্রবন্ধা্দি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বাবঙ্ঠার সম্পাদকের 


, ধ্িিত করিতেন ; টাকাকড়ি, ও কার্ধপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পতাদি ম্যানেজার 
একা আধররাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 


রক্ত ধর্ম। অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ; সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্কাপন, 
পরত্রকাতে গৃহীত হয। 
হ্জা্যাকলক্স হর্ষ ণন্যান্--ভারতের সাধনা 
৮৪নং বেচুচাটাজ্ছি শ্রী কলিকাতা । 
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৩৫৩: 
সাধনা 


' ভারতীয় সাধনামূলক 
শ্পিক্ষা, ভম্বাজ্, লাভ, ও জীনন্যাক্ঞ। 
স্নান্চ্গানলম্প। ন্িন্নন্মে 
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 





প্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 






সম্পাদিত 
লিআঅস্স 
পৃষ্ঠ পৃ 
বি এ রঃ রি র সমাগত! 9৮৩ 
টা জি রুল রি |  শ্রীধু্ ক্ষেরমোহন গঞ্দোপাধ্যায় 
প্রত্িকাব- দেবভাষ! ও রাষ্টভাষা্প্রয়োজন | 2 
চাদ দিগদর্শন ৪৯২ 
ও উপায়--ভৃদেব-স্ম তি--জাগ প্রভাপ। চা, 
গীতাতত্ব | ৪৫৭ | নারীত্ব ও কর্তব্য 
যু হুরেশ চন্দ্র মজুমদার | গরোপকার 
শিব ও সর্গ ৪৬২ | যাঁজ্জবন্ধ্য সংবাদ ৪৯৭ 
* শ্রীমদ্‌ স্বামী মহাদেবানন্দগিরি | স্বামী বিশুদ্ধানন্ন 
দশী তার চরিত ৪৬৫ | নারী পশ্চাতে ও ভারতে ৫০৩ 
ীুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃণাস্্ী ৃ ্রীযুক চাক চন্দ্র মিত্র ( এট ) 
হয়া ৪৭৩ | মাঁধ্বমতে বেদের স্থান রর 
রক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী চি ৮... 
রে পর্ডিত শ্ীমূক্ত রাজেপ্র নাথ ঘোষ 
কবীরের দোহা 3৮১ | 
__শিবপ্রসাদ ! মাস-পঞ্জি_ জোষ্ঠ ১৩৪১ ৫১১ 


স্প্ষকক চাক এটি বে কস ই নস পিস পির নর লে ছ সা হস ০৯শ্প্খ। পপি পতি নি 
চিত একব এল সপন শিপ খতন শিরেশি বত ্ লত 2 
পো সী পীর: টি পসপস্পস১ তি সু ই স্ ২ চে িওজনরনলেঃ চিনি চিত 2:৪ হিস পু 


পঞ্চম বর্] জোষ্ঠ-১৩৪১ [৮মসংখা 


'ঞাল্ত্ভিল্ল হলাম নন 
পঞ্চম বর্ষ আরম্ত হইল। 


সাধারণ নিয়ম 
প্রতি বাঙলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কার্তিক মাস হইতে বংসর 
গণনা হষ্য়া ধাকে; বহুসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়-- 
মূলা বাধিক ৪২ গ্রতিসংখ্যা 1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র । মুল্য অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাঁক খরচ লাগে না। 1* আনার ভাঁক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্টা এবং জাতীয় জীবনের বিভিক্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ--মানব জীবনের উতকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা 
এবং প্লাগতিক কঙ্গাণ এবং এতাদদশের প্রকৃতি লোকের প্রয়োজনাদির লক্ষ্যে, 
এই সাধনার মধ্্ ও কার্যকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বাবহার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন ; টাকাকড়ি, ও কার্যযপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার 
বা কার্ধাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্শা, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃহীত হয়। 
শগ্যালক্ত ক্চার্ধযাধ্যক্ষতভারতের সাধন। 

৮৪নং বেচুচাটাজ্জি হট কলিকাতা । 


71207717 
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ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে 


 ম্পিক্ষা, স্নঙ্যাজজ, ন্লাউই ও হীন্বনম্যাজ্জ। 
সিচাভলল নবি 
সময়োপযোগী মানিক পত্রিকা 


শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 





সম্পাদিত 
নিজস্ব 
পৃ পুষ্ট 
পাধনার পথে রঃ €৫৩ || জযুতব্চন ৫৩৩ 
নিপণ মি ও সাধনার ক্ষেত্র--র্ণশ্রম ও. | শ্রীশুক্গ খবেঈনাঁথ (সন বি-ই 
সেবাধর্ব--ক'গ্রেদ বর্তমান ও অতীত | কবীরের গোই। ৫৬১৬ 
"-সহশিক্ষা--দনাতনী ও সংস্কাধক-- শিব প্রসাদ 
হীন হত্যাঁ-মহাত্ার প্রাণনাশের যাজবন্ধা মংবাঁদ £৭ 
চেষ্টা পুরাতন শ্বতি--পরলোকে শ্যামা" 1: স্বামী কিওদ্ধানস। 
* দাঁম-গ্থসী লালনাথ- -পাশ্চাতের । মারা পাশ্টাতো ও ভারত ৫৪5 
পপ 
সরণি যোগপথ২৫ |. প্রা চাকচ্গ মিয়া) 
্ | ৃ | দশনতার চরিত ৫৪৮ 
বাদী জাদাননা পু ৮ , | শ্ীমুকত যোগেজ্নাথ রায় জ্যোতিঃশাস্বী 
মেখমূত--পরাবিরহসীতি ৫৩১ | 
ই্ীতুক উপেন্চন্ত্র সিংহ | মাঁস-পঞ্জি _আঁফাঁটু, ১৩৪১ ৫৫২ 
পাটি এট বা টিসি দি 








পঞ্চম বর্ষ রি আবযাঢ-”১৩৪১ [ ৯শ সংখ্যা 


জ্ঞাত হলাম্পনলা 


পঞ্চম বর্ষ আরন্ত হইল। 
মালারণ লিষম 

প্রতি শালা মাসে ভাবের সাধনা প্রকাশিত হয়শফার্রিক মাস হইতে বৎসর 
গণন| পয] ধাকে; বশুপবের প্রথম হইতে পর্ক র গ্রাহক হইতে হয়-- 
মুঙ্গা শারিক ২২, প্রতিসংখ্য 1৮০, ডাক খব্চ তন্ত্র) যুলা অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাঁক খরচ লাগে না। 1০ আনার ডাঁক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরণ 
১ সংখা পাঠান হয়। 

ভান্ভায় পাধলাবর ম্বন্ধীপ, শর্চি লৈশিগা এবং কবাটিয় জ্ীতদের দিদ্দিন 
ক্ষেতে তাহার প্রয়োগ - নর জীবনের উৎপমুনাভে ভাঙার উদ্যোগ 
এসং জাগতিক কলাণ এবং এতদশে গু তি গণলাতকিখ হাক » কষ্ণা, 
এই সাধনাণ মন্ম ও কাধাপাবিতা নিষ য় শরণ) ালোচনা১ মন্তব্যাদি সাদবে 
গ্রচীত চইযা থাকে। 

প্রস্ধাদি- প্ররণ € পাতুকান মৌলিক পাতি বিষয়ে পবা তার সম্পাচ কেক 
সঙ্িত করিবেন ) টাঙ্গাকাড, ও কার্প? চাপল নিষয়ে চিঠিণ নি ম্যানেজার 
বা কাধ্যাধাক্ষেণ শিক? পাঠাইবেশ। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও বাস্থ/ সাধনার শিদশক সদয় বিষে [জাপন, 

পাকা গীত হয়| 
নধ্ভার্তাপক্য "দার্যন্ধানচ - তাবতের সাধন 

৮৪৭ং যেচঠাটাজ্ছি দীট কলিকাত!। 


11707771771 
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ভারতের 


সামক্ষ। 


ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে 
স্পিচ্ষা, সম্বাজ্, স্াউ, ও জীন্বনম্যাজ্ঞ। 
স্পন্ড্ি্গীভলন্লা ন্বিষ্মস্তে 
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 








গবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 


সম্পাদিত 
হিম্বশ্ত্ 
পৃ প্‌ 
| 
সাধনার পথে ... ৫৫৩ | ধর্শো গাশ্চাচ্চা প্রভাব ৫৬৯ 
আধুনিকতার আবেশ--পক্ষাপক্ষ--দেখীয় পঞ্ডিত শ্রযৃক বাজেজ্রনাথ ঘোষ 
 ঘোকের উচ্চপরবী লাড। ৷ অভিনন্দন ৫৭৯ 
নবীন ও প্রবীণ রর ্ীযুক্ত নবেক্সান্থ শেঠ 
্ী স্বাধীনত। | সমাজ ৫৮১ 
বিধ্ব! বিবাহ | শ্রীযুদ্ত কাপীশম্র চ্বর্থী 
শ্ধুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ (বশর  আলোচন। ৫৯৪ 
_ খীজবন্থা সংবাদ ৫৬৭ | বুদ্ধাবতার ও ব্রাঙ্মণাধিক্ষেপ 
মাঁস-পঞ্চি- শ্রাবগ। ১৩৪১ ৫৯২ 








০০ এ একি ই নি শালা করত পা পীযঞঞ্জঞী 
এ বান রর সপ ৯ পপ ই আইস ভিসা সসা্রা্দসউজর স্তর এটা ৪ ভাটি কাল বি ্পদুড সাতে 


্বাযী বিশুতবামদা 
পঞ্চমবর্ষ]' . শ্রাবণ-১৩৪১ . [১ম মংখ্যা 


০০. 





ভ্ঞাল্সতভিল্ এলাম্ধনা! 
পঞ্চম বর্ষ আর্ত হইল। 
সাধারণ নিয়ম 

প্রতি গাঙগল! মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয় কীর্থিক মাঁস হঈতে বৎসর 
গণন! ভষ্টয়! ধাঁকে; ধগ্ুসরের প্রথম হইতে পত্জিকার গ্রাহক হইতে হয়-_ 
মুলা শাধিক ৪২৭ গ্রতিসংখ্য। 1%০, ডাক খবচ স্বতন্ত্র) মূল্য অগ্রিম 
ডাক খরচ লাগে না। 1« আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন৷ স্বরূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনাৰ স্বরূণ, শক্তি ও বৈশিষ্টা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেয়ে তাহার প্রয়োগ মানব জীবনের উৎলর্ষলাভে তাহার উপযোগিত1-- 
এখং জাগতিক কঙ্গাণ এবং এতদ্দেশে« প্রকৃতি শুলোকের প্রায়াজনাদ্রি লক্ষ্যে, 
এই সাধনার মর্ম ও কষার্ধ্যকাঁরি০।--বিষয়ে প্রবন্ধ, অ'লোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গুণীত হইয়া থাকে। 

প্রশ্াদি-প্রেরণ ও পত্রিক্কার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-বান্হার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন 3 টাঁকাকড়ি, ও কার্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্াদি ম্যানেজার 
বা কার্ধযাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন | 

দেশের ধণ্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃহীত হহ। 
গার্ল ম্চার্থটান্যক্ষ-ড।রতের সাধন! 

৮৪নং বেচুচাটখঞ্জি হী কপিকাতা। 
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ূ ০৪ সাধ মৌলিক নীতিতে 
১৬৯০ িস্া্ষ্কে 














সনয়ৌপযোগী মাসিক পত্রিকা 
জ্রীবিধুভৃষণ দন্ত, এম-এ. 
সম্পার্দিত 
হ্িম্ম 
পৃ পু 
লাধনার পথে ৯৪৪. ৬৯৩ | দিগ দর্শশ ৫১৯ 
আন্তিক ও দুঃখবাদ--ফংগ্রেল কথ!-- জনন-নিযুস্তরণ 
পাটের চাষ-বিজ্গানের নব জ্ঞান পাশা 
-ঘ্বাঃকের গুপ্তনীতি--গ্রাদেশিক স্বার্থ রী ০ 
নবি মী মহাদেবানন্ জি 
আর্ধ্য মনোবিজ্ান ৬০১ | ধশ্মে পাশ্চাত্য প্রভাব ৬২৫ 
পণ্ডিত শ্রীযুক ব্রকুভূষণ শর দেখ | গণিত দু রাদেজনাথ ঘোষ 
 অমৃতব্চন | যাঁজ্ঞরন্থ্য সংবাদ ৬ 
শ্রীযৃক ধগেকনাঞ (সস বি ই স্বামী বিশমানদ দি 
ববীয়ের দোহা | খালোচন ্ীঃ 
সলিবঞনাদ রগ সারা 
অনাগিজা ॥.. প্রেরিত গঞ্র ্‌ 
জকাককহনা গ্গোগাথার  মাস-পঞ্জি- ভাত, ১৫৪১ ৬৪৭ 











ই ১এলীনিিউিলজিতে টা টি ৮০ নি 


১ 
লিলি এই সি 


পঞ্চমবর্ষ] ভাত্র-১৩৪৯, | [সশসং খা 


ভ্ভাল্পস₹ভ্ক্স তালা 
পঞ্চম বর্ষ আরন্ত হইল। 
সাধ'রণ নিয়ম 

প্রতি বাঙগল! মানসে ভ'রতেব সাধনা প্রকাশিত হয়-+কার্ধিক মাস হইতে বংসর 
গণনা হষইয়া ধাকে; বৎসরের প্রথম হইতে পিক র গ্রাহক হইতে হয় 
মুপা সাধিক ৪২, প্রতিসংখ্য11%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে 
ঘীঁক খরচ লাগে না। 1০ আনার ডীক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা ন্বব্ূপ 
১ সংখ্যা পাঠান হয়। 

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ওনৈশিষ্টা এবং জানীয় জীবনের বিভিনর 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ মানব জীবনের উতক্্ষলাভে তাহার উপযোগিতা 
এবং আগতিক কল্যাণ এবং এতদদশের প্রকৃতি ও লোকের শ্রায়াজন্ণদির লক্ষো, 
এই সাধনার মর্ম ও কার্যযকারিত।--শ্ষয় প্রবন্ধ, অ লোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে 
গৃহীত হইয়া থাকে। 

গ্র“ঙ্গাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পতর-ববহার সম্পাদকের 
সঠিত করিবেন 7 টাকাকড়ি। ও কার্যযপরিচালপন বিষয়ে চিঠি-পতাদি ম্যানেজার 
বা কা্ষ্যাধাক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাপ্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন, 

পত্রিকাতে গৃহীত হয়। 
বায শক্ত 'ক্কার্যান্যাক্ষ-ভারতের সাধন। 

৮৪নং বেচচাটাজ্ছি গ্রাট কপিকাতা। 
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ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে 
স্পিচ্কা, ভলহ্াজ্ক, ম্্রাভি ও জীননম্মান্ভ! 
স্পন্বিচ্গানলমলা নিম্নে 
সনয়োপযোগী মাসিক পত্রিকা 


বিধুভুষণ দত্ত, এম-এ 








সম্পাদিত 
বিজ্বস্ত 
পৃ পৃষ্ঠ 
সাধনার পথে ১, ১৬৪৯ | অন্তর! ৬৭৫ 
বর্ষ শেষে--৬পুজী : আগমনী, প্রতিনা ও আয়র্বববদ শিক্ষাসমস্থা ৬৭৬ 
মিলন_ মহাত্মা! ও কংগ্রেস-কালসঙ্টট | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ 
শিবশক্কিবাদ ৬৫+ || প্রতিবিষ্ ৬৮৯ 
ীযুক্ধ ভীখনলাল আরেয় এমএ. ডি লিট, | ধর্মে পাশ্চাতা প্রভাব ৬৮১ 
পূজ। ও অচ্চনা ৬৬০ | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেুনাথ ঘোঁধ 
যুক্ত উপে্ামো হন চৌধুরী-বেদাস্শাস্থী | দরগর্শন ৬৮৯ 
বি-এ, ভাগবত ভূষণ । বিবাহ বিচ্ছেদ (ডাইভোস”) 
ভারত অমর কেন £? ৬৬৮ কার দিকে চাই ? 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কঃ পন্থা 
কবীরের দৌহা ৬৬৯ | বর্ণ-বিভাগ 2৩২ 
--শিবপ্রসাদ সমাগত! ৭০৫ 
যাজ্ববন্থ্য সংবাদ ৬৭১ 1 শ্রীমুক ক্ষেনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বাদী বশুানন্ 1 সাঁস-পণ্রি--আশ্িন, ১৩৪১ ৭১২ 
টার টির রানার সিরিয়া জিনারা 
পঞ্চম বধ আগ্বিন-:১৩৪১ [ দ্বাদশ সংখ্যা 


স্ডাম্সভিক্ত্র তলাশনা 


পঞ্চম বর্ষ আরম্ত হইল। 
সাধরণ নিয়ম 

গ্রতি পাঙ্গল। মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়--কার্তিক মাস হইতে বৎসর 
গণনা হইয়া ধাকে; বঙসরের প্রথম হইতে পত্রিক র গ্রাহক হইতে হয়-_ 
মুলা সার়িক্ ৪২, প্রতিসংখ্য 1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মুলা অগ্রিম পাঠাইলে 
ডাক খরচ লাগে না । 1০ আনার ভাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুন। স্বরূপ 
2১ সংখা! পাান হয়। | 
.. ভারতীয় লাধশার স্বজশ, শকি ও পৈশিষ্টা এবং জাতীয় জীঙ্গনের বিভিন্ন 
ক্ষে্রে তাহার প্রায়।গ- মানব জীবনের উৎর্পাভে তাহার উপযোগিতা- 
এবং জাগতিক. কঙ্গাণ এবং এতংদ্দশের গুক ত ওলোকের শ্রায়াজশাটির সক্ষো, 
এই সাধনার মর্ম ও কাধাবারতান্যিয়ে প্রনঙ্ধঃ অ পোনা, মন্তব্যাদ সাদরে 
গৃহীত হইরা থাকে। 

প্রনন্ধাদি-প্রেবগ ৪ পত্িকার মৌলিক নাতি বিষয়ে পর্র-বাপহার সম্পাদকের 
সহিত করিবেন? টাকাকড়ি, ও কধাপঠিচালন বিষয়ে চঠি-পতাদি ম্যানেজার 
বা কারযাধাক্ষের শিকট পাঠাইবেন। 

দেশের ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান ও ম্বাস্থা সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে নিজ্ঞাপন 

পত্রিকাতে গৃগীত হয়। 
হব) লস হ্কার্ধানযাক্ষাভারতের সাধন 

৮৪৭ং ব্চগাটঃজ্জি দা কালকাতা। 
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অভ্ঞ্যল্স্্ম শু নিঃশ্রেক্সস্ম 


পথ্চম বর্ষ]  কান্তিক_১৩৪০ [সংখ্যা 


সাধনার পথে 


ভারতের সাধনার পঞ্চমবর্ষ আরম্ত হইল। বর্তম/ন সময়ে এরূপ পত্রিকা পরিচালন কর। নাকি 

যায় না, এ কণা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। এক উঞ্জান পথে ইহার গতি। আজ যে বিজাতীয় 
তাব্প্রবাহ ভারতদত।র ধ্বংস সাধন করিয়। ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থা, সমাজ, 

সাহিত্য, ধন্ম, অর্থ ও 'আর সকল প্রকার কাম্য বস্বর উপরে আধিপত্য 

বিস্তর করিয়। বসিয়াছে, যাহার আঁবেশভরে আত্ম-ডোল! হইয়! সকলে অজ এ সকলেরই চিরাগত 
মঙ্গলমূলের উচ্ছেদ সাধন করিতে অগ্রসর এবং যাহার বশে ভারতের সাঁধনানিদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্রে 
আজ নান! দুরন্ত ছুরাঁচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে,__সমাজ-স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, শরীর রোগ ও 
দুর্বলতার আশ্রয়, গৃহ দ্বন্দের, সমাজ বিবাদের স্থান, রাষ্ট ঘোর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
হইয়| দাঁড়াইয়াছে, এক কথায় এই যে রত বেগ আজ ছুকুল ভাঙ্গিয়া মানব, মানব সমাজ ও 
ম।নব সভ্যতাকে এক অণির্দেশ ধবংসের মুখে লইয়। চলিয়াছে, যাহার ইসারা পাইয়া আজ পাশ্চাত্য 
'মনীষাও স্থানে স্থানে শিহরিয়৷ উঠিতেছে-_-“ভ।রতের সাধনা” এক মহান্‌ কর্তব্য বোধেই তাহার 
প্রতিরোধ করিতে চাহে । এজন্য ভারতীয় সাধনার ( [70191) ০৪16875এর ) গ্রকৃতির অঙ্গবেধ 
এবং তাহার অন্তনিহিত শক্তির সন্ধান লাভই সর্বাগ্রে আবশ্বক । এই কালে ভারতবাসীকে তাহার 
সেই আত্মসংবিদ্‌ হইতে বিচ্যুত রাখিবার জন্য সমুদয় 'আগোঁজনই হইয়াছে__অবস্থার বিপর্ধয়ে, দীর্ঘ- 
কালের পরাধীনতা৷ তাহাকে মন্ুয্যত্ব অঞ্জন ও তার পরিরক্ষণের পক্ষে সমুদয় বাধাই দিয়। আমিতেছে । 
শিক্ষ! দীক্ষা আধুনিক জীবন যাত্রা গ্রথালী-_কিছুতেই ভাহার অন্গকৃল ব্যবস্থা নাই; ইহা ছাড়া, সে 
যে মান্য মহে--সমাজ, রাষ্্রনীতি, সাহিত্য, শিল্প, কল! এবং ধশ্ম ও দণনে পধ্যন্ত--যবাতায় বিষয়ে 


যঞ্া-পথ 
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২ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড-১ম সংখ্য| 


ইরা সভ্যতার অতি নিষস্তরে, বর্ধ্ধরের অবস্থায় রহিয়ছে_-এইরূপ জঘন্য নিন্দার প্রচার কার্ধ্য 
এখন বহুধা চলিয়াছে। ইহার বাধা! দান পক্ষেও ভারশীপ় সাধনার স্থরূপ উপলব্িই সর্বাগ্রে 
আবশ্ক। তাহ! হইলেই উপস্থিত এই বিপদ্পাত হইতে আত্মরক্ষার স্চন। হইবে। এইরূপে 
আত্মস্থ ও আত্মনির্ভর হইয়া এ কালের স্থ্ট সমাজ-নৈতিক+ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সর্বপ্রকার 
জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া, ভারতের স্বকীয় সাধনার আদর্শে এক সুস্থ ও সবল জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে । ক্রিয়াস্মক ভাবে ভারতীয় সাধনার যৌলিক্ক নীতিতে স্থশিক্ষার প্রচলন ইহাতে 
প্রধান ও প্রথম কার্ধ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, সে জন্তই ইহার প্রথম প্রবর্তন হইয়।ছিল। 

সত্য ও ধম্মর ভিত্তিতে ভারতীয় সাধন। পরিপুষ্ট। এজন্ত উহার এক অসাধারণ সন্ীবনী 
শক্তি আছে; জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়, পর1 তত্বের দৃষ্টিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যা। 
ভারতের সাধন!" তাহারই সেবায় নিযুক্ত । আজ্গ ভারতের এই ঠদ'ন্যর দিনে লোকে ইহাতে বিশ্বান 
হাঁরাইয়াছে। তথাঁপি যে কতিপয় সংখ্যক মহানুভব ব্যক্তি এই পাত্রকা গ্রহণ করিয়া আপগিতেছেন, 
তাহাদিগের সমচিত্বত| ও সহানুভূতিই ভারতের প্রকৃত লে।কচিন্তেরই পরিচয় দিয়! থাকে। পত্রিকা 
তাহা হইতেই যথেষ্ট আশ| ও উৎসাহের সম্বল সঞ্চয় করিয়াছে। গ্রাহকগণকে আমরা নিরপেক্ষ 
পাঠক মাত্র বলিয়া মনে করি না-_-সহকম্ট্ী ও সহযোগী বন্য়।ই জানি । কারণ ভারতীয় সাধনার 
( ০01681 এর ) মৌলিক শক্তি বলে ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাব ইহার অন্তরে রহয়াছে, তাহাতে এক 
দিকে যেমন চতুর্দিকের বিজাতীয় প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনই 
উহার মহান্‌ দৃষ্টিতে আপন আপন জীবন, পরিবার, সমাজ 'ও রাষ্রগঠন এবং তজ্জগ্ত খিক্ষা্দির 
ক্রিয়াত্বক ব্যবস্থা করিতে হইবে । এ সকল উদ্দেগ্ঠ পরিপূরণার্ে গ্রাহকগণই প্রকৃত পক্ষে আমাদের 
সহযোগী ও হকন্ী। পত্তিক।র ত্রুটি বিচ্যুতি প্রথম, ইহাকে অধকতর কার্য্যোপষোগী করিবার 
পক্ষে মতামত জ্ঞাপন. উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ, এবং ইহার প্রত্তাব ধিস্তার বা প্রচার পক্ষে দায়িত্ব ও 
অধিকার তাহাদের পূর্ণরূপেই রহিয়াছে। 
প্রতিরোধ-_ 

প্রায় সকল জাতিরই কোনও ন! কোনও একট] গুণ থাকে, তাহা তাহার নিজস্ব । তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই সে নৃতন পথে অগ্রসর হইতে পারে । আর তাহা করিলেই তাহার সে গতি 
সহজ ও স্বাভাবিক হয়। ভারতবর্ষের সেই গুণ অসাধারণ_-উহাই তাহার ধর্ম) নৈতিক ও 
ব্যবহারিক জীবনে সত্যপরায়ণতা। ও সর্ধ জীবের হিতকামন। উহার লক্ষণ । ইহাই তাহার সাধনা বা 
'কালচার'। ভারতবাসীর সমাজ ও জীবন-যাত্রার শ্বরে স্তরে এখনও তার চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যাইতে পারে । পরকীয় সাধনা ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ভারত আজ সেই সাধন! 
হইতে অরষ্ট হইয়া চলিয়াছে। তবুও ভরস| এই যে যুগে যুগে এই সাধনার বল ভারতকে নান! 
বিপ্দ ও *অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ রাখিয়াছে। বর্তমান যুগের এই চরম 
অবনতির মধো ভারতে যে সকল আন্দোলন বা! জাগরণের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যেও 
ভারতের এই (ধর্দ) আন্দোলনকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে । যে রাজনৈতিক আন্দোলন এখন 
কলের মন্তিষ্ধ অধিকার করিয়! বসিয়াছে, তাহাও এ ধর্শ আন্দোলনের ফল মান । 

পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাবপ্রবাহ সম্পূর্ণ", 


কার্তিক--১৬৪৭ ] সাধনার পথে ও 


্ূপেই আসিয়! এদেশকে উদ্বেলিত করিয়! তুলিযাছিল; আজিও তাহার বেগসঘরণ হয় নাই, 
আর তাহাতে জাতীয় সত্তা লোকের জীবনযাত্রা এবং সাধারণ ভাবধারাতে যে প্রচণ্ড 
আঘাত :ও অনিঃপাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও বর্ণনীয় নহে। কিন্তু ভারতের অন্তর্শকতি 
সর্ঘপ্রথমেই তার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আজও সেই প্রতিরোধের গতি নিবৃত্ত হয় 
নাই। ধর্শসংস্কার ও সমাজসংঙ্কারের নামে যে যে আন্দোলন আজ শত বর্ষ পূর্বে আরম 
হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বাহ্‌ দৃষ্টি হইতে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে 
সর্ধতোমুখীন করিয় সপপূর্ণকূপেই জয়যুক্ত করিতে চাহে। ইহার স্ক্ম গতি সকল প্রকার বাধ। 
বিশ্বকে প্রতিরোধ করিয়াই চলিয়াছে_সাময়িক গ্রতিকূলতাও সময়ে তাহার আহুকুল্য দান 
করে-_যাহ। সত্য মঙ্গল ও সুন্দর তাহার বৈশিষ্ট্য খোলে অসত্য পাপ ও কদর্যের প্রতিরোধে । 
ভারতের অখণ্ড এতিহ -মুহাভারত--সমগ্র মানবেতিহাসেরই প্রতীক--পাপ পুণ্যের চিরন্তন 
বিরোবক্ষেত্র, মহা কুরুভূমি ! লক্ষ্য তার ধর্মরাজ্য। ভারতের মানচিত্রেই মে কুরুক্ষেত্র স্পইতঃ 
দৃশ্থমীন; ভারতীয় এতিহ্ের প্রতি খণ্ডপর্ধেব ইহার অভিনয় হয়। অন্যত্র তাহা নয়। কারণ 
ভারতই একমাত্র ধন্মপ্রতিষ্ঠার স্থান। এজন্য তার সাধনাও সার্থক। 

একালে এই প্রতিরোধের প্রথম ক্রিয়! দেখা দেয় ব্রাঙ্মপমাজাদির প্রতিক্রিয়ামূলক 
আন্দোলনে ; বাহতঃ এ আন্দোলন প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হ্ইয়াছিল। 
কাধ্যতঃ উহা! তাতকালিক খৃষ্টান মিশনরী প্রভৃতির প্রভাবকেই খর্ব করিয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে 
উহ হিন্দুসমাজকে জাতীয়তার এক নূতন বল দান করিল। তথাপি ত্রাহ্মদমাজ পরজাতীয় 
প্রভাবকে একেবারে এড়াইয় চলিতে পারে নাই। ভারতের স্বকীয় সাধনার দৃষ্টিতে এতদপেক্ষাও 
এক বলবন্তর আন্দোলন আনিলেন হ্বামী দয়ানন্দ--বেদের এশ্বরীয় ভাব ও সর্বপ্রমাণিকত। শ্বীকার 
করিয়া আধ্যমাজ ভারতীয় সাধনার যৌলিক তত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল ও ভারতে 
এক নৃতন শক্তির স্চনা করিল। তৎপর থিওসফীর বিশ্বসন্ধীনী দৃষ্টি ভারতীয় ধর্শে ও 
ভারতীয় সাধনায় যে শ্রেষ্ঠ তত্বের সন্ধান পাইল তাহাতেও বিরোধী শক্তিনিচয়কে অবনত- 
মস্তক হইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল প্রভৃতি বিদ্বসমাজের 
চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিবৃমগ্ুলে ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার অমূলা সম্পদসৌরভ চতুদ্দিকে প্রসার 
লাভ করিতে লাগিল; তাহাতেও বিরোধীদিগকে হীনবল হইতে হইয়াছে । তার পরই বঙ্গে রামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আবিভাব) এক দিকে বেদান্তের অমোঘ তত্ব, অপর দিকে পৌরাণিক ধশ্ম ও 
মৃ্তিউপাসনার পুরোহিত রামকৃ্ণজীবনের মূর্ত্যতত্ব শ্বামী বিবেকানন্দকে যে প্রেরণা দান করিল, 
তাহারই বলে তিনি পাশ্চাত্যের গর্বস্ফীত বক্ষে ভারতের ধশ্ম ও সাধনার বিঞ্য়কেতন প্রতিষ্ঠা 
করিয়া আমিলেন। ভারতীয় সাধনার বলে বিশ্ববিজয়ের এই কালের এই যে মহতী আকাকঙ্ষা ও 
সুচনা, তাহাই স্বামী বিবেকানন্দের তাহার দেশবাসীর প্রতি শ্রেষ্ঠ অবদান। ভারতের ধর্মসত্তা 
ও আধ্যাত্মিক শক্তির এই প্রতিরোধক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার প্রভাবেই এক প্রকার রাষ্টিক 
চেতনা দেশ মধ্যে জাগিয়। উঠিয়াছিল, ক্রমে তাহা জাতীয় মহাসমিতির দেশব্যাপী আন্দোলনে 
পরিণত হয়; আর শিক্ষা ও অর্থনীতিতে আন্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার নিসিত্ত ক্রিয়াস্রক ভাবে বদেশী 
আন্দোলন ও নান জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্ভব তাহাতেই হ্য়-_আধ্যসমাজের গুরুকুল 


৪ ভারতের সাধন [ ৫ম থণ্ড--১ম সংখ্যা! 


হরিস্বার, বন্ীয় জাতীয় শিক্ষাপরিদ, মাদ্রাজে খিওসফিষ্টদিগের জাতীয় বিদ্যালয়, কৰি রবীন্দ্র 
নাথের শান্তিনিকেতন, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্ালয়-_এ সমূদয়ই বিজাতীয় প্রভাবের প্রতিরোধে 
আম্মনিয়ন্ত্রণের বিবিধ কপ প্রচেই। মাত্র । আর বাঞ্গলার ম্বদেশীভাব ও স্বদেশী আন্দোলন দেশীয় 
শিল্পজাতের উৎপাদন ও ব্যবহার, অর্থের উন্নতি ও বিদেশীয় বস্তর বঙ্জননীতির অবলম্বনে সমগ্র 
ভারতের শিল্প, অর্থ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারতের 
বর্তমান অবস্থা । মহাম্ম! গান্ধীর প্রচারিত খদ্দর আন্দোলন ও বিজাতীয় বাষ্্শক্তিরসংশ্ বত্যাগ 
সেই শ্বদেশী ব্রতের চূড়ান্ত বিকাশ । 

আজ রাজনৈতিক আন্দোলন আর সমুদয় আন্দোলনকে নিষ্পরভ করিয়া! তুপিয়াছে। 
কতকগুলি বিজাতীয় ভাব এই আন্দোলনে আসিয়া মিশিয়1 ভারতীয় সাধনার বিমল আত্মপ্রতিষ্টা 
ও 'প্রতিরোধমূলক ভাবে কনুষ লেপন করিয়াছে। মহাম্ম। গান্ধী তাহার অসামান্য চরিত্রনিষ্ঠা ও 
ত্যাগের গুণে ভারতীয় সাধনার প্রতীকব্ধপে গণ্য হইলে৪ তাহার বহুদিগুন্মুখীন কম্মক্ষেত্রে তিনি 
এই সমুদয় বিজাতীয় ভাব হইতে মৃক্ত হইতে পারেন নাই_তীহার শিক্ষা ও সঙ্গ এই ছুইই ইহার 
পরিপন্থী হইয়াছে। ফলে সকল দিকেই আজ বিষম গোলমাল উপস্থিত। ভারতের সাণনাশক্তিকে 
এ সমুদয় গোলমালের মধ্যে আপন পথ বাছিয় বাহির করিতে হইবে। 


প্রেসিডেন্ট পেটেল__ 

ভারতগভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট বিটলভাই পেটেলের মৃত্যু 
হইয়াছে। তিনিই ব্যবস্থাপরিষদের সর্বপ্রথম নিচ্চাচিত সভাপতি হন এবং এই পদে তিনি সমু 
ভারতব্যাপী খ্যাতি ও সরকারী বেসরকারী সমুদরর লোকের শ্রদ্ধ। ও প্রীতি অঞ্জন করিয়! ছিলেন। 
সভাপতি থাক! কালীন তিনি যে প্রকারে উচ্চ নিয়মানকুল বিধানে সভাপরিচালন। শক্তির পরিচয় 
দান করিয়াছিলেন-_যে বুদ্ধিমন্ত, বিচারশক্তি ও নিরপেক্ষতার সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন, 
সংসাহস ও শ্বদেশপ্রেমিকতাও সেইরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলত: বহুদিন পধ্যন্ত তাহার এই 
কর্মকুশলতার শ্বৃতি ব্যবস্থাপরিষদের ইতিহাসে গ্রথিত থাকিবে । বিটলভাই গুজরাটের এক 
কৃষকগৃহে জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ মেধাবলে ব্যবহারজীবিরূপে বোদ্বাই হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেন। নাগরিক জীবন-বিধি ও রাষ্ট্রনীতিতে তাহার বিশেষ অধিকারই ছিল। পূর্বের বোথাই 
সহরের মেয়ররূপে তিনি যে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিলেন, পরে ব্যবস্থানভাতে তাহাই অক্ষুণ্ 
রাখিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে যাহার। রাষ্টিক জীবনে নিভীঁক সাহসিকতা ও অকৃত্রিম ম্বদেশ- 
প্রীতির সহ্‌ রাষ্্রক্ষেত্রে কণ্মকুশলত। দেখাইয়া যাইতে পারেন তাহার যে অপর.দেশের তৎ তৎ 
ক্ষেত্রের লোকধিগ অপেক্ষা উচ্চতর গুণের অধিকারী তাহ। বলাই বাহুল্য। বিটলক্কাই ও তাহার 
সহোদর বল্লভ ভাই উভয়েই মহ্াম্মা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক 
বল্পভভাইর ন্যায় গান্ধী-নীতির অগ্গসরণকারী ও অকৃত্রিম ভক্ত আর দ্বিতীয় কেহ আছেন কিন| 
সন্দেহ। আজিও তিনি কারাগারে আবদ্ধ। বিটলভাইর চরিত্র ও পদবী-শক্তির গহযোগ পাইয়া 
গান্ধী-আন্দোলন বোথ্বাই অঞ্চলে সমধিক বদ্িত হইয়াছিল । এ আন্দোলনের নিগ্রহভোগণ তাহাকে 
যৎপরোনান্তি করিতে হইয়াছে । মহীস্মার পরবন্তী কাধ্যপ্রণালীতে তিনি প্রত্যয় হারাইয়াছিলেন ; 
এবং উহা! যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সর্বথা পরিত্যজ্য তাহাই সর্বব শেষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ 
বিষয়ে তাহার অন্তিম রুগ শয্যার সঙ্গী ও শুশষাকারী সমনিগ্রহভোগী স্থভাষচন্দ্র বস্থও সহমত। 





কাতিক--১৩৪ ] গাধার পথে ৫ 


নারীরক্ষ। আন্দেলন-__ 

বাঙ্গল! ও বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বর্তমান নান! গুরুতর সমশ্ত।র মধ্য নারীনিগ্রহ প্রধান ও 
জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক মন্ম্দাহকর ও কলঙ্কজনক বিষয় । ইহার প্রতিকারকঞ্ে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র 
চেষ্টা হইয়৷ থাকিলে ৪ এ যাবত কাল সমবেত ভাবে বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা কিছু হয় 
নাই। নারীনিগ্রহের মর্শন্তদ পাশবিক ব্যাপার বাঙলার প্রায় প্রতি জিলাঁতে ঘটিয়। আসিতেছে; 
আজ কাল সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহার কতক কতক প্রকাশ পায়। দেশের প্রচলিত কানুন 
উহার দমনে সমর্থ হইলে অথব। শাসনকতুপক্ষের এ বিষয়ে সমুচিত গুরুষ্ব ও দায়িত্ব বোধ থাকিলে, 
এতকাল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব থাকিতে পারিত ন।| বাস্তবিক ইহা! রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই 
তুলারূপে লঙ্জা্ষর। নারীনি গ্রহে হিন্দুরমণীকেই প্রারশঃ লাঞ্ছনা পাইতে হয়, আর পাশব বৃত্তির 
অশিক্ষিত মুসলমান হয় তাহার নিগ্রহকর্ত।? শিক্ষিত ভদ্রসম্পর্কিত মুসলমানকে ও অনেক সময় এই 
পাপে লিপ্ত হইতে দেখ। গিয়াছে । কত দিন এই মহাপান এই হতভাগা দেশে চলিয়া আসিতেছে, 
এবং কত অনংখ্য ক্ষেত্রে ইহার তীব্র যাতন] সমাজবশ্ সহ্‌ করিয়াছে তাহার ইয়ত্ত। নাই। হিন্দুর 
সমাজব্যবস্থা ও নরম প্রকৃতিতে এক্ূপ অনেক যাতনাই নীরবে সহ পাইয়াছে। হিন্দুজাতি স্বভাবত; 
সহনশীল। সম্প্রতি রাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাবী দাওয়ার প্রসার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহ) 
লইয়া পার্থকের সৃষ্টি হওয়াতে, হিন্দুজাতির মধ্যেও একপ্রকার আম্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব 
জাগরিত হইয়াছে; নারীরক্ষার আন্দোলন তাহারই শিদর্শন। ক্ষোভের বিষয় ইহার মধ্যেও 
সাম্প্রনায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব মধ্যে মধ্যে দেখা যাইয়া থাকে ।-এক দিকে হিন্দু আন্দো- 
লনকারীগুণ যেমন মুসলমানের এ্রতি তীব্র ঘ্বণার ইঙ্গিত করে, অপর দিকে মুসলমান নেতার! যে 
কোনও হিন্দুজাগরণে উৎকন্ঠিত হয়। বর্তনান রাষ্পরিস্থিতিতে হিন্্র যেমন নান। দিকে নির্ধ্যাতিত 
হইতে যাইতেছে, তাহাতেও বিরোধকারীদিগের স্ৃবিধা হইতেছে । কে বলিবে, আজ যে নারী- 


ধর্ণণের নৃতন করিয়া! বাড়াবাড়ি দেখ। যাইতেছে, তাহ। এই বাক পরিস্থিতিরই কুফল নহে? 
বাস্তবিক নারীরক্া মানব্ধশ্মেরই এক প্রধান বিষয়। গ্রাণীজগতেও ইহার স্বাভাবিক 


অগ্থভূতি দেখা যায়; যে পাপাম্বারা নারীপন্মে ব্যভিচার আনে ও তাহার প্রতি জঘন্য অত্যাচার 
করে, তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম! সকল সম্প্রদায়ের ধশ্মব্যবস্থায়ই এই মহাপাতকের তীত্র নিন্দা 
রহিয়াছে এবং সকল মপ্রনারের মধ্যেই এমন স্যায়নিষ্ঠ ও উচ্চ মানব ধশ্মে অঙ্গরাগী বাক্তি সকল 
রহিয়াছেন, যাহারা প্রাণপণে এই মহাপাপ দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইবেন । কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য 
* যে বর্তমান নান! দূষিত আবহাএয়াতে মানবপ্রক্কতির অনেক দাধুরধ্যই মুছিগা যাইতেছে। নতুবা 


এরূপ আন্দ্রোলনেরও প্রতিবাদ ও আক্রমণ শুনা যাইবে কেন? 
বাহিরের আন্দোলন অপেক্ষা হিন্দুর আন্তরিক সাধনার শক্তিতেই আমরা অধিক বিশ্বাস- 


বান। নারীর সন্্রম ও নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষণ হিন্দু সাধনার যেমন মৌলিক বিষয় এমন 
আর কাহারও নহে। হিন্দুর ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাতে তাহার যেমন বিধান রহিয়াছে, এমনও আর 
কাহারও নাই। নারীচরিত্রের মহত্ব ও মর্ধ্যাদার কাহিমী হিন্দুর ইতিহাস ও সাহিত্যে যেরূপ পত্রি- 
কীর্ঠিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই ' সেই সকল আদর্শই আজ হিন্দু নারীর গৌরব । 
তাহাই হিন্দুসমাজকে রক্ষা! করিয়াছে ও আজও করিতেছে। কারণ পরিণামে নারীই নারীকে রক্ষা 
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করিতে পারে, হিন্দুনারীত্বের আদর্শই তাহার অমোঘ অস্ত্র। একদিকে সমাজের দুর্বলতার 
জন্থ নারীকে সে আদর্শের শিক্ষা ও দীক্ষায় সমূচিতরূপে শক্তিশালিনী করিতে না পারায় ও অপর 
দিকে অগ্ভকার প্রচলিত বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাতে অপঘাত আনিয়া নারীধন্দে যে ধর্ষণ ও 
অত্যাচার আনয়ন করা হইতেছে, সহমত দুবৃত্বের দলও তাহ। করিয়! উঠিতে পারে না। 
আফগানরাজ্য-_ 

আফগান জজ ন দীরখাহকে এক গুপ্ত ঘাত.কর হস্তে প্রাণত্য।গ করিতে হইল। মুসলীম 
রাজ-তক্তের চির অন্যান্ত বীভৎস ব্য(পারের আর এক অ ভনয় এ যুগেও হইল! নাঁদীর আমীর 
আমান্ুল্লার এক বিশ্বপ্ত অনাতা ও কর্মচ।রী হইয়।ও তাহার নির্বাসনাস্থে আফগানি স্থানে আসর! 
অশান্তি ও বিদ্রে'হ দমনপূর্ন্ঘক স্বয়ং রাজপিংহাপন অপিকার করিয়। বসেন। তিনি অগ্যকার ইউরোপীয় 
উন্নত রাষ্্রণীতির সহিত পরচিত ছিলেন; শিক্ষা শিল্প ও মমরবিভাগে রাঙ্ক্ের অনেক উন্নতি 
সাধন কটিয়ছেন; পররাষ্ে! সহত স্থদন্বন্ধ রক্ষ। করিয়া চলিয়। আসিতেনছলেন। ক্ষুদ্র আফগান 
র(জ্যে আগ্জ নাদীরের পক্ষে লক্ষ/ধিক উচ্চ সুশিক্ষিত ৫মনিক পুরুষ বিরাজমান) শতাধিক বিমান- 
পোত রাজাদেশ প্রতীক্ষ। করিয়। ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান; মটর, রেল, টেলিফোন, টেলিগ্র।ক, রাস্তা 
ঘাট, ম/।ডিকা।ল কলেজ, সামরিক শিক্ষালয়, বিশ্ব্বছা।লয় এ সমুদায়েরই নাদীর প্রবর্তন করিয়া- 
ছেন--কিন্কু তাই বলিয়া অ.মান্ুল্লার পক্ষীয় লোকেরাত/হাকে আথ্যাহতি দেয় নাই। নাদীরের 
বিশ্বস্ত অনুচরদিগেরই একজন আমীর আমানুল্লর প্রতি অবিচাঁরের এই প্রতিশোধ লইয়াছে বলিয়। 
প্রকাশ। আর ও দিকে আমানুল।” যিনি এখন রোগে অবস্থান করিতেছেন,-নাকি ঘোযণ। 
করিয়াছেন ধে, নাদীর শাহের রাজ ঘোর নৃসংশতাপূর্ণ, কেবল আফগান দিগের উপরে নহে 
পার্খববর্তী সকল রাজ্যের প:ক্ষই অতি ভয়ানহ হইয়। উঠিয়াছিল, যদি মাফ গানেরা চাহে যে তিনি 
নিজে র।জ্যে ফিরিয়। আলিয়। তাহার অতী গ্গত সংক্কা। ও উন্নতির প্রবর্তন করেন, তবে তিনি সদাই 
ফিরিয়া অ।সিতে প্রস্তঠ। কিন্তু উপস্থিত আফগান রাজ্যে আর নৃতন গোলযোগ কিছু নাই-- 
নিহত রাজার বিংশ বীর পুত্র মহঞ্চদ জহির শাহ রাজসংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঁজ্োর 
সর্ব শ্রেণীর গ্রজারাই নাকি তাহার প্রতি ভক্তিহুচক বশ্ঠত। দেখাইতেছে। সৈম্তাধ)ক্ষ ন'দীর- 
ভ্রাতা শাহ মামুদ তাহাতে অগ্রনী হইয়াছেন। 
তুর্কে সংস্কতশিক্ষা-_ 

নব সংস্কৃত তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কত শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়/ছে 
ৰলিয়। প্রকীশ। চারিজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ বিদ্বান এজন্য তথায় নিষুক্ষ হষঈয়াছেন। বেদ ও 
ভারতীয় দর্শন শস্্গুলি নাকি সংস্কৃত হইতে তৃুর্কভাষাতে অনুবাদ কর! হইয়ছে। এরূপ হইয়া 
থাকিলে সংস্কচ ও হিন্দু দর্শনের লীলা নফকেতন ভারতের বিশ্ববিদা।লয়গুপির কিঞ্চিং চৈতন্ত 
হওয়া! উচিত। যে সংস্কতকে নব জাগ্রত বিদেশ সমূহ তাহাদের শিক্ষ। পন্ধতি-তত প্রবর্তন করিতে- 
ছেন, সেই সংস্কৃত তার নিজ দেশেরই নব্য বিশ্ববিদ্যালয় সমুহ হইতে দিন দিন নির্বাসিত হইয়। 
চলিয়াছে। আবার ইহ :হইতে ভারতের বর্তম।ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থারও পরিচয় 
ঘটে--ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক কেন ব্রাহ্ষণ বা মুললম।ন বিদ্বান খুজয়া পাওর়। 
যায় ন। যিনি তুকিতে গিয়া! সংস্কৃত শিক্ষা! দান করি.ত পারেন--ইউরোপ হইতে ই:ত|রও আমদানী 
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করিতে হয়? পাঁরিলে হিন্দুর -নহে মুসল্পমানেরও, তাহাতে গৌরব বাড়িত। বিদ্যার বহুদিগুনুখী 
অধিকার ইহাদের কাহারও কিঘটে না? অথবা কেবলমাত্র বেতন ভূক দ1সমনোবৃত্তির লক্ষণই 
এই্টরূপ! কেবল রাষ্ট্রের ব্যাপারে নহে-_শিক্ষা, সম।জ, ন্যায়, বিচার সর্ব্ব বিভাগেই ইহার! এরূপই 
বিকল ও বিকৃত! 
জাতি-শক্তির পরিস্থিভি__ 
আজ যদ্দ গিজ্ঞাসা করা যায় যে পৃথিবীতে এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্যপ্রধান কোন্‌ 
দেশ? বিদ্যাবুদ্ধিও আবিক্ষিয়।দিতে কে অধিক উন্নত ?- তাহা হইলে? জানিয়া ও বৃঝিয়া এক 
কথায় ইহার উত্তর দেওয়। কঠিন হয়া পড়ে। এই সময়ে কোঁনও জাতিই আর কাহাঁকেখ 
সর্বাপেক্ষা! অধিক মান্ত ও ক্ষমতাশালী বলিয়া স্বীকার করে না। একটী জাতি নহে, কতক লি 
জাতিই শক্তিমান (1১৩৩) বলিয়া পৃথিশীর উপরে প্রতৃত্ব করিয়া চলিতেছে পূর্বে যেঞ্ন 
এক একটা জাতি-_যেমন স্পেন, ফরাপী, অগ্রিয়, রোম, গ্রীক প্রভৃতি লোকেরা__এক এক সময়ে-_ 
প্রধান জাতি বলয়। গণ্য হইত, এখন তেমন আর কেহ হয়না। কারণ পূর্বে এ এক একটা জাতি 
এক একটা বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া তাহার চচ্চ| ও উন্নতি দ্বারা অ'র সকলকে অভিভূত 
করিয়! হাঁহাদের উপরে উঠিয়া ধাইত; এই ক্ষমতা বা গুণ অধিকাংশই ছিল রাজশক্তির বা ক্গাত্র- 
শক্তির আয়ত্তপীন। দেশের উন্নতি অবনতি সমুদায়ই ছিল রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতার সহিন্ত অভিন্ন। 
বর্তমান যুগে রাজশক্তি জাতীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে ; আর জ্ঞান ও নি্দ্যাচচ্চার সার্বজনীন 
বিস্তার বশতঃ কোন গুণ বা ক্ষমতাই আর একটী জাতির আয়গ্তাধীন থাকিতেছে না। উপযুক্ত 
অবকাশ পাইলে- আত্মবিকাশের মুক্ত পথ মিলিলে-_শিশ্ষা ও ব্যবহারিক উপাঁয়ে সকল জাতিই 
সকল প্রকার উন্নতি করিয়া ₹ইতে পারে । ইহার উপরে যদি কাহারও কোনও উন্নত সংস্কার বঝ 
জাতীয় প্রাগশক্তি এমন থাকে যাঁহ। সেই উন্নতির পক্ষে আরও অধিক সহায়ক হয় তবে জাতীয় 
উন্নতির পক্ষে ধব্ূপ সংস্কার অ'রও অধিক ফলদামক হয়। বিগত হউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরো- 
পীয় জাতি সমুহের মধ্যে আর কাহারও তেমন শক্তি কিছুই নাই ইহা! মনে করিয়। বাহিরের কোনও, 
শক্তিশালী জাতি-_আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে কেহ-_এক্ষণে জগতের সর্বশেষ্ঠ শক্তিশালী হইয়া 
দী,ড়াইবে। ইছাই মনে করা যাইতে ছল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীব্যাপী এক অর্থসঙ্কট সমুদয় জাতির 
উপরেই আসিয়! পড়িয়াছে। তাহাতে সঙ্কল রাষ্ট্রক্তিই জড়সড়। কিন্তু এযুগে সকল লোকের 
মাধ্যই নৃতন জাতীয় ভাবের প্রভাব প্রবল । তাহারই বণে প্রায় সকল জাতিই আপন মাঁপন অবস্থায় 
আত্মনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে। সর্বপ্রথমে সভিয়েট রুশ সমুদয় পরর:স্রিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া 
আপন মতে স্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুদয় জগতে এক সামাজিক ও রাষ্রিক বিপ্লবের সুচনা করিয়াছে। 
তুকাঁ, পারনীক, আফগান--ইহারাও নৃতন আত্ম প্রতিষ্ঠর পথে অগ্রসর এবং সকলেই শক্তি সঞ্চয়ে 
বান্ত। শক্তিমান জাতিদিগের মধ্যে ইংলগ্ড তাহার বিপুলায়তন সাআীজা লইয়! সামাজ্যবাদ সুরক্ষিত 
র।খিতেই ব্যস্ত, তাহার অঙ্ভিত ও অধীন দেশ সমূহের মধ্যেও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাব ন! দেখ! দিয়াছে 
এমন নহে-_উপনিবেশ স্থানগুলি সবই স্বপ্রতিষ্টিত, ভারতের ন্থাঁয় সর্বাবিষয়ে অবনত দেশেও 
সেজন্ত এক গংঘর্ধ চলিতেছে । ফরাঁসী বিগত মহাযুদ্ধে প্রথম বিজয়ীর গৌরব লইয়া আপন শ্বভাব- 
সিদ্ধ কল! কৌশল ও স্বকীয় শিক্ষা ও সমজ-নীতির অনেক উন্নতি সাধন করিয়। লইতেছে বলিয়াই 


৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


মনে হয়। সর্কোপরি এক নূতন জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় ইতালী এক 'মসাধারণ ব্যক্তিতব-সম্পন্নের 
নেতৃত্ব জাতীয় অভ্যদয়ের এক নৃতন যুগের সৃষ্টি কয়িয়া বসিয়াছে ; তদন্ত আজ পরাভূত জারম্যান 
জাতিও পরাজয়ের সমুদয় রেদ ঝাঁড়িয়া ফেলিয়! স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে । এ যুগের কুবের- 
ভূমি আমেরিকা তাহার প্রধান সম্পদ অর্থ ও বাণিজ্যের সংশোধনে বাস্ত ; আর শুরুর জাপান তাহার 
একান্ত পরিস্থিতিতে ধন ও অস্্বলে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছে, জাতিসজ্ঘকে অগ্রাহ্‌ করিয়। 
চীন হইতে মাঞ্চুকো প্রদেশ অধিকার ও অদ্যকার তার জগতজোড়া বাণিজোর বিস্তারই তাহার 
পরিচয় দিয়! থাকে । এইরূপ সকল স্থানেই আজ শক্তি সঞ্চয়ের যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিয্াছে, 
তাহ।তে পরস্পরের মধ্যে জগত-ঞ্োড়া সংঘর্ষের একট। আশঙ্কা খুবই আছে । 


জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি_ 

জাপানী বাণিজ্য দ্রব্য এক্ষণে পৃথিবীর বাজার ছাইয়। ফেলিদ্পাছে। কেবল ভারতের মতন 
আত্মপক্ষপমর্থন ও আত্মরক্ষণে অক্ষম দেশের কথ| নহে, ইংলগ্ডের ন্যায় জাতীয় শিল্পে উন্নত এবং 
বাণিজা প্রসার ক'মী দেশেও জাপান-গ্গাত বস্তুতে বাজার বোঝাই হইয়| জগ্জাল 'স্থষ্ট করিতেছে 
বলিঘ। আতঙ্কের রব উঠিয়।ছে। জাপানীর। কৌশলী ও পরিশ্রমী; এমন্য অল্প ব্যয়ে অধিক জিনিস 
প্রস্তুত করিতে পারিতেছে; অনুকুল রাজশক্তির সহায়তায় তাহা পৃথিনীর বিপরীতে প্রেরিত 
ইইতেছে। অল্প নায়ে চিত্তীকর্ষক জিনিধ কিনিবার প্রলোভন কেহ বড় ত্যাগ করিতে পারে না। 
এজন্য বিলাতী বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র স্বয়ং মাঝ্চেষ্টযর সহরের রাস্তায় স্থানীয় কাপড়ের পৰিবর্কে জাপানী 
বন্ত্র বিক্রম হয়। শিল্ে মাম্মপক্চ সংরক্ষণের কধ। আঙ্গ কয়েক বংসর হইল ভারতেও উঠিয়াছে। 
ধে সকল বিদেশীয় দ্রব্যের ভারে ভারত এখন অবনত--নিজ সাধনার পরিপন্থী, স্বাস্থা ও সুখের 
হানিকর যে সকল বৈদেশিক ও বিজাতীয় পানীয়, আহীার্ধয ও ব্যবহার্য দ্রব্জাত আর্জ ভারতের 
অন্তঃপুর পধান্ত অধিকার করিয়! বসিয়াছে, তাহাদের কথা নহে; কেবল মাত্র ভারতের নবজ।ত 
বন্ধশিল্পকে রক্ষ। করেবার জন্য একট চেষ্টা এখন চলিতেছে; এবং সেজন্য বিদেশীম় আমদানী 
বন্ধের উপরে অতিরিক্ত কর ধার্ধ্য করাও হইয়াছে । উদীয়মম।ন জাপানী শিল্পে অবশ্যই ইহাতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক আথত লাগিয়াছ । প্রতিবিধান কল্পে জাপ-গভর্ণমেন্টের এক প্রতিনিধি মণ্ডল 
(৫611/5190) দৌত্যকাধ্যে ভারতে আগমন কবিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে জাপ-ভারতের বাঁণিসা 
সম্বন্ধে একটা চুক্তি বাঁ রফার কথাকাটাকাটি চলিতেছে । জাপগভর্ণমেণ্ট তাহার অনেক কথা 
সমর্থন করেন না বপিয়। চুক্তির চুড়ান্ত নির্দারণ কিছু হইতেছে ন|। বর্তমান ভারতীয় 
ইতিহাসে এই ঘটন। এক অভিনব ব্যাপার । দীন্লির মোগল বাদশাহ দিগের গৌরবময় গ্রতিপত্তির 
লগে বেশ-বিদেশের রাস সরকার হইতে প্রীতি ও সশ্বানের উপহার লইয়। বিদেশীয় দূতের 
সমাগন হইত। বদণাহের শ্রঃভস্থ। ও অন্তগ্রহ তাহার্দের প্রার্থনার বিষয় থকিত। এ 
দৌত্য সে জাতীর নহে? ইহা অনেকট। একালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টর প্রেরিত মিন বা কমিশনের 
মতন। অন্ত এক ভাবে দেখিতে গেলে, ইহাকে মুশিদ।বাদের তদনীস্তন রাষ্রপরিচাঁলকর্দিগের, 
উদীয়মান বৈদেশিক বণিকপ্রতিভূর সহিত, পরামর্শ বা চুক্তি বৈঠকের তুলনা কর! যাইতে পারে। 
উদীয়মান শক্তির সহিত বন্ধুত্ব রাখ। রাষ্ট্রনীতির একটা লক্ষণ' ব্রিটিশ রাষ্ট্রে জাপ-প্রীতির লক্ষণ, 
সর্বদাই পরিলক্ষিত হইয়াছে । এক্ষেে অজাতশ্বন্জ বাঙ্গলার নবীন নবাব ও ভ।রতে নব জাগ্রতির 
নিদর্শন সামান্য শিল্প।য়োজনকে এক পর্যায়ে ধরিতে হইবে। জাপান'কও আবার সামান্ত বণিক 
সম্প্রদায় বলয় উপেক্ষা! করা চলে ন1) রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠ। সে ইতিপূর্বো দেখাইয়! বপিয়াছে। 
জাঁতিসজ্বের উপদেশ অগ্রাহ করয়৷ চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বমিয়াছে। অস্ত্র" 
নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্যোগী ইংরেজ মি, হেগারসন সেদিন স্পষ্টই বলিয়ছেন যে, জাপানকে মাঞ্চোকু 
দখল করিতে দেওয়া একট। মহ! ভুল হইল! আর একথানি ওসেকার জাপানী সংবাদ পত্রের স্পষ্ট 
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যোগের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 
স্বামী জনানন্দ 


আঙ্জকাল “যোগ” শব্খটার বহুল আলোচনা শুনিতে পাঁওয়। যায়; কেহবা ইহার স্বপক্ষে 
কেহব| বিপক্ষে আলোচন! করেন। হীাহার! ইহার স্বপক্ষে বলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেক 
ইহীর তত্ব অবগত নহেন। আর বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে অনেকে ইহাকে একটি কিস্তুত ফিমাকার 
পদীর্থের বাঁচক বলিয়াই ধারণ! করিয়। বলিযাছেন। বাস্তবিক “যোগ” একট! কিস্তু ত কিমাকার 
পদার্থ নহে, পরন্ধ উহ। ভগবৎ প্রাপির ও সুসঙ্গতভাবে সংসার ধন্মপালনের কৌশল । ভগবদ্‌- 
গীতায় আছে-“যোগঃ বর্ধন কৌশলম্‌।” যোগই কর্মের কৌশল [১|। কোন্‌ কর্টের? 
সকণ কর্ধেরই,_ পারমাথিকই হউক কি বৈষয়িকই হউক। যোগী হইয়া-যোগাভ্যাস ছার! 
শরীর ও মনের বল সঞ্চয় করিয়াই কর্ধে প্রবৃত্ত হইবে ; তাহা হইলেই নির্দোষ 'ও স্টটরূপে সর্বা 
কম্ম সম্পাদণ করিতে পারিবে । 


যৌগাভ্য।স ছ।র| ধাসনারাহিত্য জন্মে । বাসনার প্রবলতাই ভ্রম, গ্রমাদ ও মনশ্চাধচলা 
ভন্ম(ইয়া কম্ম-হুনির্বাহের বাধাজনক হয়। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! বুঝাইবার চেষ্টা কর| 
যাক । সকলেই অবগত আছেন যে, আজকাল অনেক সহরে, এমন কি কোন কোন গ্রামে, 
সেবাব্রতধারী তরুণ সম্প্রদায় আছেন মশাহারা তন্তং স্থানে সংববদ্ধভাঁবে দেশী বিদেশী দুস্থ ও কু 
ব্ক্তিগণের সেবা করিয়। থাকেন। ইহারা যে ভাবে মন দিয়া ও দরদের সহিত এই সেব।কর্ণ 
নের্বাহ করিয়। থাকেন তাহ। দেখিলে মণে আনন্দ জন্মে। অনেকে মনে করেন, আপন জনেই মন ও 
দর দিয়া সেবা করিতে পাবে, পুরে পরের সেবা দরদের সহিত করিতে পারে ন।) কিন্তু তাহা! ইল। 
নিদ্দাম বা অনাসন্ত ভাব থাকিলেই সেইরূপ সেবা করা সম্ভব হয়। মাতাপিত প্রস্থতি মকাঁম 
সেবকদিগেব দাই বরং মুন্দকরূপে শুশযা অসস্তব হষটয়। উঠে; আসক্তিজাত মোহ যাহার যত বেশী 
তাহ। দ্বারাই কন্ম তত বেশীমসন্তব হয়; কারণ, তাঁহার! ত বাছার একটু এদিক ওদিক দেখিলেই 
অস্থির হইয় পড়েন, শুপযা করিবেন কিরূপে ? কিন্ধ এ নিগ্গাম সেবকেরা, কেবল দান্সসের গ্রাতি 
মানুষের দরদ দ্বার! প্রণোদিত হইয়া! কর্তব্য খুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন; এ বিদয়ে তাহাদের কাঁম 
বা! বাঁসনা না থাকায়, তাহার আদি হইতে অন্থ পর্য্যন্ত স্থির বুদ্ধির সহিত কাজ করিতে পারেন। 
তাহারা কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট শ্বীকার পূর্দ্ঘক, যেস্্প সশল ও বুদ্ধি বিবেচন। পুর্নিক ধেবা করিয়া 
থাকেন, হাহাই তাহাদের প্রাণের দরদ ও কামরাহিতোর প্রমাণ। মামি বলিতেছি না যে, ই'হাব। 
থোগপিদ্ধ ব| সর্জকামনা ভ্যাসী। কিন্তু অন্ততঃ ইহ স্বীক।র করিতেই হইবে দে ইহারা এই সেবা 
কার্ধ)। নিঃস্বার্থ ও অনাসক্ত ভাবেই কখিযা। থকেন। কেবল সেবা বপিয়া নহে) থে কোন কম্মই 


[১] যোগে | হি] কথ্মল সব্ধকন্ুদম্পাদনবিধয়ে কৌশলম্‌ নৈপুণাম্‌ সল্গোভ্তনোগায়ঃ। অব 
কর? সর্ধিকরণাং) নিষ্ধীবে | বোগে! দোগনানকণ কম: চি! কৌশল কখল্কবং মঙ্গলকরা পুণাজনকবা। 


১৬ ভারতের সাধন৷ | ৫ম খ€্ড--১ম সংখ্য। 


হউক ন| কেণ, আগন্ভিজাত মোহ থাকলেই বুদ্ধি নিচলিত হওয়!র সম্ভাবন1। বেখানে মোহ 
বন প্রবল, সেখানে ততই মন চঞ্চল। সুতরাং কাজ পণ্ড হওয়ার সম্ভীবনা ততই নেশী। যোগ 
দ্বার বিষয় রাশিতে নিম ও অনাঁস্জ ভাব ও বৃদ্ধির স্থির] লাভ হয়, সু রাং সর্বব কণ্ম সম্পাদনে 
যোগই এক মাত্র কৌণল--«যোগঃ বন্মন্থ কৌশলম্‌।* 
আচ্ছা থোগকে ত কম্ম করিবার কৌশল বল! ইইল। এই যোগ কি তাহাই এখন দেখ। 
ধাউক। গীতায় এ বাক্যটর ছুঠ শ্লোক পূর্বে আছে--“সমত্বং বৌগ উচ্যতে ৮ সমত্বকে যাগ 
বলা যায়। কিণের সমত্ব? “সিন্ধযপিদ্ধোঃ সমোভৃত্ব।? কর্ধের দিদ্ধিতে ও অনিগ্গিতে সমভাবাপন্ন 
হইয়! | কর্ম করিবে ]1 সিদ্ধিলাভে আহলাদে অ।টখান। হইবে না, অসিদ্ধিকে দুঃখে আিয়নাণ হইবে 
না, সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকিবে ]1 হন্ত্র আছে; “ছুঃখ্ষেদুদিগ্রমনাঃ সথখেযু বিগ তস্পৃহঃ।' 
-ছুঃথেও উদ্বিগ্ন হইবে না, আর সুথেও স্পৃহা রাখিবে না। এই ভাবই মমন্ধ। ইহ] কিরূপে 
সাধন করিবে ?--“সন্গং ত্যক্ত1”-বিষয়া সক্তি ত্যাগ করিয়।। 
এখন এই স্থলের সমস্ত শ্নোকগুল মিলাইয়া দেখ। যাউক। 
“যোগস্থঃ নুরু কম্মাণি সঙ্গ ত্য ধনগয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভৃত্বা সমন্মজ্রহৎ হ্োগ শক্যতে । 
দূরেণ হাবরং কর্মবুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জর। 
বুদ্ধৌ শরণমন্বিজ্ছ কুপণ|; ফলহেতবঃ। 
বুদ্ধিধুক্তে। জহাতী'হ উতে সুকৃতছুস্কতে । 
তম্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কশ্খন্থ কৌখলম্‌॥ * 
অর্থ-_হে ধনঞ্জর (ধন বা ভোগ সমূহ জয় করিয়। মিনি ধনাক।জ্মীশুগ হইয়াছেন) স্ৃতর।ং 
যিনি বক্ষ্যমাণ উপদেশের যোগ্যাধিক।রী এমন পুরুষ, অঞ্ুন ), যোগস্থ হইয়া [সঙ্গ ব| বিসয়াসক্তি 
পরিত্যাগ কর, তাহা! হইলেই কর্মের সিদ্ধও অসিদ্ধিতে সমভাবাঁপন্ন হইবে ; এইরূপে ] আসক্তি 
ত্যাগ পূর্বক সমভাবাপন্ন হইয়া কর্ম করিবে; এইট সমস্থ (বা সমভ।বই ) যোগ । 
হে ধনগ্৪॥! [ এই ] বুদ্ধিযোগ ( অর্থাৎ বুদ্ধির সাম্যভাব বা সমত্ব-বুদ্ধি) অপেক্ষা [ বিষা- 
সঞ্তি জাত সকাম-] কর্থ অনেক নিকুষ্ট, স্বতরাং| উক্ত সমত্ব | বুদ্ধিকেই অবলম্বন কর, যাহার ফল 
হেতু ( ফললাভাকজ্ফ.য়) কর্ম করিয়। থাকে, তাহারাই কৃপণ হয় ( পরকৃপাক।জ্ঞার দীসভাবাপন্ন ও 
কম্মের নিক্ষলতার চিন্তায় কাতর হয় এবং ভবিষাতের জন্ত পাসপুণ্য কন্মের ফল সঞ্চয় করি 
রাখে )। | কিন্ত] যিনি | সমত্ব-] বুদ্ধিযুক্ত তিনিই পাপ ও পুণ্য উউয়েপ *তাঁত হন (আশক্তি 
ব| স্বার্থবোধ ন! থাকায় পাপ পুণ্য কিছুতেই তাহাকে স্পর্ণ করিতে পাখে না)। 
অতএব | সমত্বরূপ | যোগেতেই যুক্ত হও, যেগই কম্মের কৌশল। পাহগ্পল যোগে 
আছে--“যোগশ্চিনুবৃতি-নি-রাঁধঃ |” 
চিত্তবুত্ির নিরোধই ষোগ। 


শ্রতিতে আছে-- 


* জহাতি_ _পরিভাগ কবেন, এদ্ান, অতিকম কবেন (68০01089, 9021)05 0190৫ ), 


ক.ত্তিক--১৩৪০ ] যোগের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞ। ১১ 


দ্ধ ক্রমৌ চিতনাশশ্ত যোগো জানং মুনীশ্বর | 
যে'গন্তদ্বতিরোধে। হি জ!নং সম্যগবেক্ষণম্‌ ॥* (১) শ।গ্ডিল্যোপনিষদ্‌। 
অর্থ -[ অথর্না-ধধিখাগ্ডিল্যকে বন্তেছেন ] হে মুনিশেষ্ট ! চিন্তণাংশর ছুইট [ পূর্াপর ] ক্রমা- 
নুযায়ী উপায় আছে, যেগ আএ জ্ঞ।ন। টিত্তের বৃত্তিরেধের নাম যোগ, অর সমাক্‌[ বিচার 
দ্বার ] তথান্ুসন্ধানের নাম “জ্ঞান? | 
এখানেও দেখ! যায় যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ ॥ “চত্তবৃত্তি' কি? বিষয় রাঁশিতে 
চিত্তের রতি বা প্রবৃত্তি-হেতু চিত্তের ধিবিধ আকার প্রাপ্তিংবিবিধ বিষসর্ব-হেতু এক চিনুই সিদ্ধি 
অপিদ্ধি, লাভালাত, গানাপম।ন|দি গণনার সুখ ছুংখ বা! রাগ-দ্বেষদি রূপ বিবিধ আকারে প রণত হয়, 
চিত্তের এই যে বিবিধ পরিণতি বা প্রকাশ, তাহাই চিত্তবৃত্তি; ইহাকেই চিত্তের চঞ্চলতাও কহ 
যায়। এই চিন্তবুত্তি বা চিন্তগাঞ্চল্য নিরোধ করিতে পারিলেই সর্বত্র সমদর্শন ঝ1 সমন্বরূপ স্থর- 
বুদ্ধির গ্রতিঠ। অর্থাৎ "যোগ, লঃত হঘ। ই্াই দ্বপ্বরহিতাবস্থ।। ফলতঃ “চিন্তরত্তি নিরোধ” 
আর সম বা ঘন্দরাহিত্য একই কথ! । 
কঠে/প নধদে আছে, 
'ঘদ| পথশবতিষ্ন্তে জ্ানানি মনস। সহ। 
বুদ্ধি ন বিচেষ্টতে তমাহ পরমাং গতিম্‌ ॥ 
তাং মোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামি আরব :রণ।ম্‌ ॥ 
মর্ম।--যে অবস্থায়] পঞ্চেশ্দিয-সাধা দর্শন আবণাদি] পঞ্চপ্রকার জ্ঞান মনের সহিত 
| একীভূত অর্থাৎ মনেতে লীন হইয়! ] অবস্থান করে ( ইন্দ্িয়গণ মনের সহিত একীভূত হইয়া আব 
বহিব্বিষঘ়ে ধাবিত হয় না,) বুদ্ধি কোন বিষয়-ব্যাপারে লিপু হয় না, সেই অবস্থাকেই 


পরম। গতি বলা হয়। এই স্থির ইঞ্জিয়ধারণ। (অথাৎ অন্তরিক্দ্ির ও বহিরিভ্ড্রিয় গুলির অচঞ্চল 
বস্থকেই “থে।গ+-( পদবাচা ) মনে করা হয়। | 


এখানেও চিত্তবৃত্তি-নিরে।ধের কথা বল! হইল; মনের অচঞ্চল অবস্থার সাঁধনই মনোরৃত্তির 
শিরোধ। বাগুবিকই চিত্তবুত্ি-শিবো1 ন। হইলে মমত্লাভ হইতে পরে না। 
বীচিবিক্ষোভহীন সাগরের ন্যায় বুদ্তিবিরহিত চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়। থাকে; 
এই অবদ্থাই সান্যাবস্থ। ব| সম; সুতরাং চিন্তান্তি নিরোপেব অবস্থ। আর মমত্বাবন্থ। 'একই, সন্দেহ 
নাই। অঠএব নেখ। যাইনেকে থে, ঘোগের সং্জঞা সন্ধে পাতগ্জল সর, গানত| 'ও শ্রুতি, সকলেই 
এক কথা বর্লতে'ছন। 
" শ্রীমদ্ভগবদগীতায় স্থানে গানে মমহ সগঙ্গে আরও বিস্তাপিত বাখ্যান আছে, তনাধ্ে 
কিঞ্িঃং নিম্নে উদ্ধত কর গেল! 
“িতাত্মনঃ প্রশাস্থশ্ত পরমাম্ম। সমাহিত? । 
শীতাষ-হুথ-ছুঃখেমু হথা মানাপম।নয়োঃ ॥ 


[১] ক্রম- পর্যায়, পৌবর্বাপধ্য নিয়ন | তদ্বভিরোধ-তাহার | চিত্তের ] বৃত্তিরোধ। অবেক্ষণ_- 
পুঙ্থান্পুঙ্খ দশন, ব্ত।বপৃবব ক তন্বানুসন্ধাণ | 


৬২ ভারতের সাঁধন। | ৫ম খণ্ড--১ম সংখা। 


জান বিজ্ঞানতৃপ্টাত্ম! কৃটস্থো বিজিন্তিয়ঃ । 

যুক্ত ইতুযুচ্যতে যোগী সমলোষ্টরীশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 

সুহন্িত্রাধূ্দাসীনমধাস্থ দ্েষ্যবন্ধুষু। 

সাধুষ্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধিবি শিষ্যতে ॥* 

অর্থ।--[ যিনি] শীতে'ষ সুথ দুঃখ ও মানাপমান প্রভৃতি সকল দন্দ বিষয়ে আম্মজয়ী (অর্থাৎ 
দেহাঝ্মবোধকে পরাভূত করিয়। নিজের দেহ, মন ও ইন্ছরিয় সমূহকে বশীভূত রাখিতে পারেন) 
| জতরাং ফিনি ] প্রশান্ত ( সর্ধদ! স্থির চিত্ত এমন) ব্যক্তিরই পরসাতস। ( সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বিকার আত্ম- 
বোধ ) সমাহিত ( সম্যক রূপে অবিচলিত) থাকে (তীহার আত্মন্বক্ূপ বোধ কখনও অন্যথ| ভাঁব 
গ্রাঞ্ধ হয় না) [কারণ] তাহার আন্ম। জ্ঞান বিজ্ঞানেই তৃপ্ধ (তিনি স্বভাবতঃই বিষয় সঙ্গ- 
নিষ্পৃহ বলিয়া তাহার তৃপ্তির জন্ত কোন পার্থিববিষয়ের গ্রয়োজন হয় না, তিনি কেবল আত্ম- 
বিচারে ও পরণাশ্মান্ুভূতিতেই পরিতৃপ্ত থাকেন), তিনি কুটস্থ ( সর্নাবস্থায় নির্বিকার ) 
| স্থতরাং ] জিভেন্দিয়, তাহার নিকট মাটি পাথর "মার সোনা সবই সমান; এমন (সমত্ব বিশিষ্ট) 
যে যোগী তাহাকেই যুকু (প্রকৃত যোশাঁরূট) বল! যায়। লোকে সাধারণতঃ কোঁন কোন ব্যক্তিকে 
উপকারিত্ব হেতু স্থৃহৃৎ বলিয়া! খ|কে, যাহার সহিত মনের মিল হধ তাহাকে মিত্র বলিয়। থাকে, 
[কাহাকেও বা অপকারিত্ব হেতু শত্রু বলিয়। থাকে), কোন কৌন বাক্তিকে উদাসীন (অর্থাৎ শক্রও 
নয় মিত্রও নয় এরূপ) মান করে, কাহাকে ও বা মধ্যস্থ (মীমা'সাকারী) বলিয়। মনে করে, কাহাঁকেও 
ব! ঘেষ্য মনে করে (এরূপ বিদ্বেষ যে, চোখের কে।ণেও দেখিতে পারে না), কাহাকেও সাধু আর 
কাহাকেও ব1 পগী মনে কর; কিন্তু ধিনি | সর্মিত্র আত্মদর্শন বখতঃ |] সকলকেই সমন দেখেন 
( কাহারও প্রতি যাহার বিদ্বেন বা পীতি হয় না), এমণ সমবুদ্ধি ( সিদ্ধ ) পুরুষই যোগীপধিগের মধ্যে 
বিশিষ্ট । (মনন, অভাতল ও নিধিধ্যাঁপন, এই ঠিনটী যোগলাভের ক্রম, মনন দ্বার! সমত্ব বুদ্ধিণাভ 
করিতে হয় অভ্যাস দ্বরা (195 1১:20616৩ ) তাহ। চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় এবং নিধিধ্য।সন 
দ্বারা (1) ০073627 01016061917 0110 ০১:০:০1৯৫ ) এ সমত্ববুদ্ধি বা আম্মদর্নকে স্বাভাবক 
সংক্ক।রে পরিণত করিতে হয়; যাহার আচরণে ব! চরিত্রে সর্বদ| সর্বাবস্থায় এই সমত্বের মংঙ্কারটির 
পরিস্ফুট পরিচয় পাঁওগ যায়, তিনিই শিশিষ্ট যোগী )। 
এই সমত্বরূপ যোগ সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিতেছেন, (মোগশিখে।পনিষদে) - 
“'যোহপানপ্রাণয়োট্রকাং স্বরজোরেত সোস্তথ!। 











* আত্ম। -আম্মবোধ, নিজবে।ধঃ "আমি" বলিয়। বোপ। পবমাস্সবর্ণেঞ্ শিপ্দিকার আয্মবোর, 
ইহাই আঞ্সাব প্রকৃত স্বরূপ। মোহমুগ্ধ জীব সাধারণতঃ সে প্রকৃত গায়স্ববপা,ক ভুলিয়া দে মন ও নুন্দি- 
য়াদিতে আত্মবোধ করিয়া থাকে | এই শ্লেকে “জিতাম্মনত পদে এই হীনতর মাগ্ঘবোনকে জয় কবার কথা 
বলা হইয়াছে । প্রকৃত আম! ব! “চিংই" বিষযুপঙ্গ হেতু “চিত্ত"রূপে পদিণত হয়, পক্ষান্তরে যখন বিষ্যুমঙ্গ- 
জাত বৃত্তিসমহের সম্যক রোধ হেতু সন্বত্র সমত্ববোধ জন্মে, সতবাং পবম স্থিবতাতাবের উদয় হয়, তখন সেই 
চিন্তই আবাণ টিতস্ববূপত্তা প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিকই “চিৎ আর চিত্ত ছুই বিভিন্ন বস্ত নহে-আক্। (নিজবোধ ) 
যখন বিষয়সঙ্গচেত ন্বরূপচ্যুত হন তখনই তাহাকে 'চিন্ত' বল! হয়, আর যখন স্বরূপে অবস্থিতি কনেন তখনই 
উহাকে "চিত বলা হয় । 


কার্তিক--১৩৯ ] রাসলীলার আধ্যা'ত্বক ব্যাখ্যা ১৩ 


সু্যযচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপ:মাতুনোঃ | 
এবং তু বন্থজালন্য সংযোগে! যোগ উচ্যতে ( ১) 
অর্থ।--অপান ও প্রাণবামুর ( শ্ব।স ও উচ্ছাস বামুর ) ঈঢ়। ও গিঙ্গল। (বাম ও দক্ষিণ 
নাঁস। ) বাহিত শ্ব।সদ্বয়ের, প্রকৃতি ও পুরুষের এবং জীবাত্ম। ও পরমাত্বার এইকূপ সর্বপ্রকার 
দম্বসমুভের যে সম্যক এক্য বা যোগ সংস্থাপন, তাহ।কেই 'যোগ” বল! যায়। 


যখন ঈড়া ও পিঞ্লানাডীর শ্বাসও পদ্ধ হইয়! যাঁয় এবং মধ্যনাড়ীতে (সুযুক্নানাড়ীতে ) 
প্রাণপ্রবাহ হয়, যখন শ্বাস ? উদ্ফু'স রুদ্ধ হয়া স্বাভাবিক বুন্তকাবস্থা আনয়ন করে, তখন চিন্তবৃন্তি 
সমূহ সম্পূর্ণ গিরুদ্ধ হইয়া যায়; তখনই স্বদেহাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতি ও পুরুষের (চঞ্চল 'গ্রাণ ও স্থির প্রাণের 
এবং জীবাম্স। ও পরম।স্মার ( ভোক্ৃত্বাভিমানী আত্ম। ও নিলেপ সাক্ষী চ্দাত্সার) এক সাধিত 
হয়। ইঠাএই নাম 'ঘমীধি হ ঘোগ। 

এই অবস্থায় কোন বাহা বিষম জ্ঞ।ন থ।কে ন। কিন্তু কিয়খকাঁল পরে এই মমাধি ভঙ্গ 
হইয়। যায়, ওঙখন বাহা জ্ঞান ফিরিয়। আসে । নিষ্ঠাবান সাধকের এইরূপ সমাধি পুনঃ পুনঃ হইতে 
থাকে ; এবং এপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালরুমে এমন স্ুর্দর একটি অনস্থ। উপস্থিত হয় 
থে, মঘাধি ভর্জেও তাহার রেশ অস্ক্ষণ চলিতে খাকে। তখন বাহাজ্ঞ।ন স:9ও একটি শিপিপ্র 
অবস্থা থ।কিম়! যায় এবং সেই সিদ্ধপুরুষের পক্ষে শীতোষ্ক, স্থখ দুঃখ মানীপমানাদি দ্বন্দ সমূহ 
তিপোহিত হইয়। যায় ও কেবল নিত] পরমানন্দ বর্তমান থকে । এই অবস্থাকে 'জাগ্রত সমাধি' ব 
“চৈতন্য মমাধি' বল| যায়)। এইযে প্রকৃতি ও পুরুষের তথ। জীবাজ। পরম।য্মার এঁক্য বা সংযোগ 
এবং সর্ধ প্রকার দ্বন্দ সমূছের সমত্ব ভাব, ইহাই যোগ” পদবাঁচা। 


রামলীলার আধ্যান্িক ব্যাখ্যা 
শাযুক্ধ উপেহচশ্র সিংহ 


' আদৌ মনে থাকে যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন শীলা অঈন বত্সর বয়'স করিয়াছিলেন এই মাত 
গ্মনে থাকিলে রাসলীলার সাধারণ (07৭1 2৯1১০০চ) গৃহাত কুভ।ব 'অনেকট। প্রশমিত হইবে। 
হৃদয়ে সত্তাবৎ প্রতিভাত হইবে যে, শ্রীরুষ্ণ পর] প্রেম (0100 1০৩ ) দ্বারা প্রেমাসক্তা (থিত, 
(1010 0০৮91০০) ব্র্স গে।পিকাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন । যখন ধর্মগ্রন্থ, সৎসঙ্গ, সৎ 
উপদেশ দ্ব।র| চিন্তচাঞ্চল্য গ্রথমিত হইয়া থাকে, তথন পরা শক্তির দ্বার| সকলি সম্ভব । পরাপ্রেম 
প্রকাশ পূর্বক প্রকৃতি প্রশমিত করার জন্তই অবতার গ্রহণ, নতুব, ব্র্ধ ত নিক্ষিয় (1700050)। 


(১) হুর্া-পিঙ্গল! নাঙী; চক্ষ--ঈদ। নাদী। বজঃ- প্রকৃতি, বেতঃ চিৎ বা পুকষ [ বাজমোগ 
অধ্যায়ে বিশেষ প্রমাণ দষ্টবা || 


১৪ ৃ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড-*১ম সংখ্যা 


এই পর! প্রেমের কথা শ্রীমন্তাগবতে রূপক ভাবে (71766010910) )বরধিত আছে। এই 
পর! প্রেমের আধ্যাত্মিকাভাস দিতে চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
রাজ! পরী ক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেন, এ্ীভগবানের দ্বারা পরদার1ভিগর্ধণ কিরূপে সন্তব 
হইতে পারে? *শুকদেব দেখিলেন যে, রাজ! ভাগবতোক্ত রান মণ্ডলের রূপকরহস্য সম্যকৃ 
হদয়জম করিতে পারেন নাই । কাজেই রাঙ্জার বোধার্থে তিনি, শিবোক্ত “রসোল্লাস” তন্ত্র হইতে 
যেস্থানে শিব দেবীকে রাস বিষঞে বলিতেছেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে মারস্ত করিলেন, যথ। _- 
শরীরে দেহা'ন স্ুলং স্থম্ঞ্চ কারণং। 
তথৈবান্যং দেহং জেয়ং তাবদেহং প্রকীর্ডিতম্‌॥ 
কপালব্মিদং দেহং সহজং জন্ম জন্মনি। 
অথবা! সাধানালবধং কদাপি বা মহেশ্বরী | 
ন সগ্ণং নিগুণম্বা দেহছমিদং পরাত্মিকে। 
কুত্রাপি নহি দ্রষ্টব্য লোকে বুন্দাটবীং বিন। ! 
মৈথুনং সহ কষেেণ গোপিকা চরিতঞ্চ যৎ। 
তন্ন কামান্‌ কামাদ্াা ভাবদেহেন তৎকুতম ॥ 
তাঁবার্থ এই যে :--যে ভাবে শরীরে স্থল, সুক্ষ কারণ দেহাদি আছে, ভদ্রপ অন্ত দেহ 
“ভাবদেহ” বলিয়া আর একটা দেহ আছে । এই দেহ ঈশ্বরকুগায় লব্ধ হয়, একবার লব্ধ হইলে সহল্সে 
জন্মে জন্মে তাহা! প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথব! হে মহেশ্বরী, কদাপি সাধন! বলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই ভাবদেহ সগুণ বা! নিগুণ নয়, এদেহ পরাত্মিক, বুন্দ। অটবী ভিন্ন কুত্রাপি লোকে দেখা যায় ন1। 
কষেের সহিত টমথুনে গে।পিকাগণ চরিতার্থ হইলেন তাহা (মৈথুন ) কাঁম বা অকামের বিষয় নয়, 
সে ( মৈথুন ) ভাবদেহের কৃত। 
শিব বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝ| গেল যে কৃষ্ণের সহিত গোগীগণের মৈথন ভাবদেহের মিলন 
ইহাতে ইন্ড্রিয়ের বিষয় কিছুমাত্র ছিল না| কৃষ্ণপ্রেমিকের কাছে এই মাত্র বলি'লই যথেষ্ট হইত । 
কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুনক ভায়াদের মনঃপৃত হইবে না বলিয়। পাশ্চাত্য ভাবুক প্রবর মনীষীদের 
ভাবৈকত। যথাস্থানে উদ্ধৃত হইল। বাইরন্‌ 1171065 এবং 7001) এর মধ্যে ভালবাস! বুঝইতে 
গিয়া গাইয়াছেন যথ| £-- 
[.0৬০ 51991] ১101 07617 
1] (11011) 50 11000156 
1 ডে 00610 ৮019 5011107106 ». 59150, | 
কবির ভাবের ভাষা অপর ভাষায় পৃর্নভাবে ব্যক্ত করা অনস্তবঃ তথ।চ চেষ্টায় ক্ষতি নাই। 
ভাবাথ এই যে উভয়ের অতিতানিত প্রেম এত প্রগাঢ় ও গভীর ছিল যেন উভয়ের আত্ম! প্রেমময় 
আত্মা--ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয় 
শিব বাক্যের সহিত বৈষ্ণব পদাঁবলীর ভাবৈকতা ত পাঁওয়াই যায়, উক্ত বাইরনের 
পদাবলীর সহিত শিববাক্যের ও বৈষ্ণব পদবলীর ভাবেরও একতা] পাওয়! যায়। 
বৈষ্ণব পদবর্ত! বিস্ভাপতির জীবনী দিয়া, ভাবেন একতার ( ভাঁবদেহের ) বিষয় কিঞ্চিং 
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দেখাইব। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতি শিবদিংহের সভানদ ছিলেন। উক্ত রাজ! ইহাকে বিহার 
গ্রদেশান্তর বিসপী নামক একটা গ্রাম দান করেন। বিষ্ভাপতি ১৪০* হইতে ১৫*৬ খু্ান্ পর্য্স্ত 
জীবিত ছিলেন। লছমী দেবী রাজ! শিবসিংহের স্ত্বী। প্রবাদ যে, বিদ্ভাপতি ও রাণী পরস্পরে 
প্রতি আসক্ত এইজন্ু রাঁজ! মহাক্র দ্ধ হইয়! বিগ্াপতি ব্রাঙ্ষণ হইলেও তাহার শূলদণ্ডের আজ্ঞা! দেন। 
বিষ্যাপতি বলেন তাঁহার আসক্তি প্র।কৃতিক নহে । আরও বলেন যে রাঁজাশ্ত:পুরচারী না হইলেও 
রাণীর সমস্ত সংবাদ সকল সময়েই তিনি জানিতে পারেন। ইহা শুনিয়। রাঁজ| জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বল দেখি, রাণী 'এখন কি করিতেছেন?" বিগ্ভাপতি তদ্দণ্ডে একটী পদ রচন! করিয়া রাজার হস্তে 
দিলেন। পদটা এই__ 
সুন্দদী করত সিনাঁন 
বাম করে কপোল, লুলিত কেশভ।র 
কর নখে লিখু মহী, আখি জলধার। 
তৎক্ষণাৎ রাজা অস্তঃপুরে গমন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্মিত হইলেন। 
ফিরিয়া অসিয়৷ নিজ ভ্রম বুঝিতে পাঁরিয়৷ বিষ্ভাপতির নিকট ক্ষম! তিক্ষ! করিলেন। 
কেহ কেহ সন্দে করিতে পারেন এরূপ ঘটনা সুক্্ম ব| কারণ দেহের (79৮91 01 15016 
171 1১০ ) যেহেতু, অধুন। পাশচ।ত্য দেশে 50510115101) ০0? 21100986101) সম্ভব, এরূপ গবেষণা 
চলিতেছে । আমি কিন্তু বলি তাহা নয়। কর্ণাট রাজার মৃতদেহে শঙ্করাচার্ধ্য কুম্্ম শরীরে যখন 
গ্রবেশ করেন, তঁ।হার নিশ্টেষ্ট স্থল দেহ তাহার শুক্দহ প্রত্যাগমন কাল পধ্যন্ত তাহার শিষ্কাগণ 
কর্তৃক সযত্বে রক্ষিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির সুঙ্মাদেহ যদি অন্তংপুরে রাণীর নিকট গমন করিত, 
তাহ! হইলে তাহার স্মুলদেহ সচেষ্ট থাকিত না, পদরচনাও করিতে পারিতেন ন| | জয়দেব, চণ্ডীদাসঃ 
বিন্বমঙ্গল প্রভৃতিরও এইক্রপ ভাবদেহের ক্রিয়ার কিন্দস্তীও আছে। 
রামমণির উল্লেখে রায় ঝ।মানন্দ বলিয়াছেন £-- 
“ন সো রমণ ন| হম রমণী" 
আবার মন্ত পদ বলিয়াছেন £-- 
“রঙ্গকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ” 
“কামগন্ধ নাহি তায়” 
আবার বলিয়াছেন £-- 
“তুমি কামহীন! রত কাম গঞ্চ নাহি তায়" 
এসব কথায় বেশ বুঝিতে পার৷ যায় যে শিবোক্ত “ন সগ্তণং নিগুপিথ। দেহমিদং পরাত্মিকে” 
অপ্রাকৃত দেহের কথ।; “ভাবদেহং প্র কী্িতম্”_-ভাব দেহের কথ|। 
ন সগুণং নিগুণস্ব। এই দুইটি কথার ভাব গ্রহণ কর, বুঝিবে তাহার নহিত পার্থিব কামের 
(195) কোন সম্বন্ধ নাই। 
শ্রীচেতন্ত চরিতামুতে শ্রীকৃষ্ণকে * অপ্রাকৃত নবীন মদণ” বলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন 
যে অগ্রাকৃত মদনে প্রারৃত মদনের কাধ্য সম্ভবে না, অন্থথায় তীহ।র “মদন মোহন” নামই মিথ্যা 
হ্য়। 


১৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ত--১ম সংখা 


পাশ্ঠ।ত্য দেশবাসী [:7)61:01% 08111 এই ছুইটী স্থূর দেশব।সী চিন্তাখীল মনীষীঘয়ের 
ঘটনার কথ 'এদেশের প।শ্চাত্য শিক্ষিত অনেক যুবকই অবগত আছেন; ইহাদের প্রথম মিলনে 
উভয়ের কেহই একটা কথা মাত্র বলিতে পারেন নাই, কেবল একে অন্ের প্রতি চ।হিয়াছিলেন। এই 
গ্রসঙ্গে 301) [1)07591 এর একটা কবিতা মনে পড়িল «01100 00105 16 0100 0965 নট 

এইরূপ সমোক্তি বৈষ্ণব পদ|বলীতেও দেখা যায় যথা £-- 

“ন,নে নয়নে আম! পিয়ে” হাজ।র হাজার মাইল দূরস্থিত দুইটা দেশের একজন অপরের 
ভাষায় সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ কবিদের একই ভাবে একই রূপ কথ বলা কি সম্ভব হয় না? "আামার মগে 
হয় এই সব সন্বদ্ধ ভাবদেহের (অপ্রাকৃত দেহের), প্রাকৃত দেহের ন.হ। 

1217)6190. এবং 0/1510 এর বাপ।রের মত বিগ্ভাপতিও চগ্ডীদ।সের হইয়াছিল । প্রথম 
মিলনে উভয়ে কথ! বলিতে পারেন নাঁই ; যথ। £-- 

“দুহু নিরখি দুহু কাদে 

ছুই জনেই কাদতে লাগিলেন ; কথ। কহিতে পারেন নাই । 

যোগ শাস্ত্রে “বৈখরী” ভাষার কথা আছে, তাহার লক্ষণ ঘথ! £-_- 
“গুরুস্থ মৌনং বাখ্য।নং 
শিল্পাস্মছিন্ন-সংশয়।2' 

ভাবার৫ এই যে, গুরু মৌন ভাবে আছেন কিন্ু শিখাদের সংশয় ছিন্ন হইল। এই সকল 
কথা তততৎ অবস্থা প্র।প্ত ন। হইলে বোধগম্য হয় ন|, যেমন বালক যুবাবস্থার ইন্দ্রিযপ্ররণা রহ্য 
বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সাধারণ লোকে ইন্দিয়াতীত ব্যয়ের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, 
অথবা! বিশ্বাস করিতে চাহেন ন!। 

সঙ্গীত শান্ত্রেও বৈখরী ভাষার কথা আছে, আবার অবস্থা বিশেষেরও কথাও আছে। গে 
সকলের উল্লেখ এ স্থানে নিষ্প্রয়েেজন। কেবল মাত্র বলিয়। রাখি যে, যোগবল কষ্টসাধা, কিছ 
ব্বরের বল তদপেক্ষা ( মনোরম হেতু ) সহজ সাধ্য। 

এখন শিববাক্যের “মথুনং সহ কৃষেণ' কথাটির ব্যাখ্য। করিব।র পূর্বের কৃষ্ণ শের বুুৎপন্তি 
দেখিতে হয়। কৃষ+ণকৃ- আকর্ষণে, অর্থাৎ ধিনি অ।কধণ করেন । মাংখ্য দর্শন ও বেদান্তে পাওয়। 
যায় গুণ ক্ষোভ হইলে বিকাশ (1৮০10019017) হয়] গ্রথম বিকাশকে মাংখা প্রকৃতি (170177719 
[01117010)10 01 007001) ) বলেন, আর বেদান্ত তাহাকেই মায়া ব। অনিগ্া (1১1101001100170] 
61112100101) 01111031077) বলেন । শ্রকুষ্ণ এই প্রকৃতি ব। অবিদ্ভাকে শাকধণ করেন। বর্গ 
গুণাতীত (4১১০18৩ ); জীবকে গুণাতীত ন! করিতে পারিলে নিঙ্গের মধ্যে লয় করা সম্ভবে না 
তাই জীবকে গুণাতীত করিবার জন্য অহরহ তিনি আকর্ষণ ক রতেছেন। গীতায় ত ই পাওয়া যায়_- 
“ত্ৈপ্তণাঃবিষয়াবেদা নিশ্বৈগুণ্যো ভবাজ্জুনি'” | 

এখন শিব বাকোর “মৈথুনং সহ কৃষ্ণ” কথার ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা যাঁক্‌। উক্ত 
গিব বাঁক্যে তিনটী মাত্র কথ। আছে-_কৃষ্জেণ কথাটী একবচন বাঁচক, সহ শবের অর্থ সহিত অর্থাথ, 
কৃষ্ণের সহিত মৈথুনং। যত গোল “মৈথুনং* কথাটী লইয়া। উদ্বাহ তত্বে পাও" যায় “মৈথুনে মিথুন 
শব্ধ বাচ্য স্বীপুংস স।ধো অগ্লাধ্যান পুত্রোৎপত্তাদো 1” অমর কোষে মিথুন শব্দের অর্থ :--“সঙ্গ তং 
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রতং* আর “মিথুন রাঁশোৌ” বিবাহ তত্বে পাওয়। গেল-_পুত্র উৎপাঁদন জন্য স্ত্রী পুরুষের সংযোগ । 
শিবাক্তিতে জানিতে পাবিয়াছেন যে শ্রীকঞড এবং গোঁপিকাগণের মধ্যে প্রারত দেস্ছের সম্বন্ধ 
ছিল না; স্বত্রাং «পুত্রার্থে মৈথুনং” এক্প অর্থ প্রয়োগই হইতে গারে না। আর মিখুন রাশির 
অথব। আযাঢ় মাসের সহিত রাসলীলাঁর কোন সন্বন্ধও দেখ! যাঁয় নামছে কেবল সঙ্গীতের সম্বন্ধ । 
এখন “সঙ্গ তং” এবং "রতং” এই দুইটা অর্থ গ্রহণযোগ্য কিনা দেখ! যাক। সঙ্গত অর্থাৎ যুক্ত (011- 
(90) ব1 সহিত (২০001001100) | কঠসঙগী5 অর্াৎ গানের সহিত বীণা্দি বাদনের সহিত ইহাদের 
তাল লয় রক্ষা করিয়! ছন্দে ছন্দে একাত্ম! হইরা মুদাঙ্গদি বাদনকে প্রচলিত ভাষায় সঙ্গত বলে। এই 
সঙ্গঠে কামের (1950) গন্ধনাত্র নাই । ইহ! কামবিহীন ; স্ৃতরাং সঙ্গতং অর্থ গ্রহণযোগ্য। তারপর 
রতং-রম+ক্ত- আঁনক্ত (০৮৩৩৭ )। ভগবান গোপিকাগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইচাছিলেন 
যে, “তোমাদের থোগমায়া অঙ্চনান্তে শারদীয়। পৃথিমার যাসিনী সমাগমে আমার সহিত বিহার 
করিতে পাইবে ।» এই প্রগাট উৎসর্গী $ত অন্্রাশ বাচক "রতং” অর্থ এস্থানে প্রযোজ্য হইভে 
পারে, কিন্তু মনের সক্ষর ( ৬০11019। ) বিকল্প (০1১0০।)) ভাব ধৰিলে চলিবে না । সগ্চণ নিপুণ 
ভাবের অতীত ভাব গ্রহণ করিতে লইবে। আমার মনে হয় য়ে শান্ত যাহাকে মনের নিরোধ 
অবস্থ। ( (00৮1 0935৭010191 0৬091 11)011101 01101$9 ) তাহাই শিবোক ভাবদেছ বুঝিতে 
হইবে। সুতরাং শিবে।ক্ত “মৈণু.শ শব শ্রীরু:্চর ও গোপিকাগণের মৈথুন যৌনক্রিগ্নাবচক নহে। 
ভাবদেহের মধে। হইয়াহিল বুঝিতে হইবে। 

কথা হইতে পারে যে, শিব একটী মাত্র কৃষ্ণের রসে থাকার কথা বলিয়াছেন। কিন্ত 
ভ(গবতে কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ ানমগ্ডলের মধ্যে একটামাত্র কষ্ণের থাকার কণ! সত্বেও বহু ক্খের কথা 
ভাগবতে আছে যথা £-- 

“তানাং মধ্যে ছয়োদবয়ে[2,, 

এ কিরূপ কথা হইল? একথার উত্তরে বলিতে পারা ঘায় যে যখন পেদান্ত।বি শ।ম্ে জীবের ব্রঙ্গে 
লীন হইতে পরিবার কথ! পাওয়া যায়, তখন গোপিকাগণ রাসমগুলে নিজ নিজ্ঞ মধ্যে শ্রীরুঞ্ষকে 
দেখিতে পাইয়।ছিলেম তাহ। অ শ্চয্যের বিবয় নহে। বহু পফ্জের সন্ধে আর৭ বল। যাইতে পারে মে 
আকুফণ বখন নর্বব্যাপী ( 01 1১১/৬৭৭1)5 ) তখন (খপিকাগনের ম্বা মধো তাহার থাক অমন্তব 
কিসে? সব্বব্যাপীর কেন্দ্র সর্বস্থ|নে (১ ১015007 05000)৩4 0৮317000997 000 95& 
011010 ৮/119১০ 001)013 15 0৬০17 ৮1৩10 &110 005 01100101010703 170 11016, 

এখন বলিতে পার! যায় শ্ীঃঞ্চের বানলীল। যৌণ মংপর্গ নহে। শ্রীকুষ্ণের এই রামলীলা 
বালক যেমন নিজ প্রার্ঠবিষ্ব লইয়। ক্রা়। করে তদ্রপণ। ইহ আম্মা রমণ * গুণ-ক্োভাপন। 
গে(পিক।গণকে সঙ্গীতের দ্বার! মনোজ ভাবে শিল্ত্রেগুণা (১০10 96 0719০ 80719000৭91 090009 
9? ০101 ) করিয়া খিজির মধ্যে লর করিম! ল৪য়। এই রামল'লার গুঢ় উদ্দেগ্য । ৃ্‌ 


* যথা £_-ফড়জে বড়গে মিলন। গ্ুণীগণ জ্যত অ।ছেন, রাগরূপ যখন পূর্ণভাবে বিক'শত হয় 
তখন সংস!র অসার অ'নত্য বোধ হয়, নিজের অস্তিত্ব পর্যস্ত লোপ হইয়া কেবল আনন্দমান্র থাকে । 


-সমাগতা 


শ্রীযুক ক্গেত্রনাথ গঙ্গে।পাধ্য|য় 


(পূর্বান্বৃত্তি ) 


কলিক!তায় নবীন কুমারদ্ের নিজেরই বাড়ী, নিতান্ত ছোট নয়। কয়েক প। তফাতে, 
পথের ধারে, ভাড়াটে ঘরে দোকানটি-_-সে।ণ।রূপার দোকান। 

বাসার পুরাণ চাকর নয়ান মাহাঁতে|, নবীনেরই বয়সি, তবে বয়সটি তার ঈষৎ কুজদেহের 
ভিতরে ভিতরেই বাড়িতেছিল,--ভহাবৎকালেও শ্মশ্র গুষ্ফের চিহ্ন মাত্র দেখা দেয় নাই। 

পথেই দৈবাৎ নবীনের সহিত নয়ানের দেখা হইয়। গেল; অথবা ঠিক করিয়া বলিতে 
গেলে, নবীনের সম্মুখে সে পড়িল। সে তখন হা করিয়! উপরদিক চাহিয়া! তাড়াতাড়ি কি কাথে 
বাজারের দিকে যাইতেছিল। নবীন কে সে খেয়ালই করে নাই। নবীন সেখানটা হাটিয়াই 
যাইতেছিল। নয়ান সম্মুখে পড়িতেই, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া, নবীন কুম।র তাহঠকে একটু জোরে 
একটি ধাকা। দ্বারা সচেতন করিয়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া! জিজ্ঞাস! করিল £-“আ্যাই, বৌদি কেমন 
আছেন ?” নয়ান হটাৎ সচেতন হইয়া! আঘাতের স্থানটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিবার 
উপক্রমে বর্ধপোন্থুখ মুখটি নবীনের দিকে ফিরাইয়াই আঁকন্রিক উল্লাসে রৌদ্দীপুবৎ করিয়া, “অই ! 
ছুটে। বাবু আইচে! ৮ বলিয়াই দৌড়িবার উপক্রমে পশ্চাৎ ফিরিতেই, নবীনকুনার খপ, করিয। 
তাহার একখানি হাত ধরিয়। ফেলিয়া একটু নাড় দিয়াই অধিকতর ব্যগ্রভাব শুধাইল £--“এই ! 
যাচ্চিস্‌ কোথা, বৌদিদির খপর কি?” নবীনের ইপ্িত উত্তর না দিছা নয়ান বপিল £_-"অ-ই, 
তুমি আইচে! তো! খপোরটে দিতে যেচি বাকুলে, খপোরটা দিবে নাই? ধাকাঁল্ছো ক্যানে ?” 

নবীন এইবার একটু ক্ুদ্ধ হইয়াই বলিল :--*চুপ, গাঁধ। কোথাকার! যা জিজ্ঞেস্‌ কচ্চি 
উত্তর দে, দিয়ে লাফ।বি -বড় শৌদি, কেমন আছেন বল দেখি?” 

নয়ান,-“ভালই রইচে।' নবীন “কে দেখ চে? নয়ান,_আমিএ দেখছি সানা যোনই 
দেখছি নবীন,'ওরে উল্লক, ডাক্তার ! ডাক্তার কে দেখচে? নয়ান হা করিয়! নবীনের মুখের 
দিকে চাহিয়া বলিল” এই ডাকৃতোর ঝ্ল্ছ-ডাকৃতোর কিসের লেগে দেখ বেক, কি ঠহচে ?”। 

নবীন একটু সন্দিপ্ধ অথচ বিরক্ত ভাবে বলিল :--"ওরে উজবক ! কড়্ঞীর 'অস্থখ করে 
নাই ?' নয়ান বলিল,_ন। তোঃ!, নবীন একটু অন্যমনক্ক হইল, কিছুই বুঝিতে পারিল না) 
জিজ্ঞাস। করিল,_-“খড়বাবু কোথা?” নয়ান,-“বাকুলে টৈচে ঘুমুইচে কি জেগেই রইচে!” 
নবীন,_““মেঝবাবু? নক্লান,_“মেঝেবাবু দেহাতে গেইছেন, আজোই আসেন কি কেলোই 
আসেন!" নবীন নয়ানের হাতটি ছাড়িয়। দিয়া বলিল :--“আচ্ছ। যা, যেখানে যাচ্চিস্‌ যা। 
দোকানে কে আছে বল দেখি?” নয়ান মুক্ত হইয়। জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেণিয়! বলিল :_ 
“মহুরীঃ টরচে, আর কে রোইবে 1?” 

অবাবস্থিত মদ লইয়া নবীন একটু ক্রতগতি দোকানে গিয় উপস্থিত হইন। এনং 


কার্তিক--১৩৪০ ] সমাগত ১৯ 


সেখানকার চাকর বাকরদের আদর অভ্যর্থনায় বিন্দু মাত্র মনযোগ না দিয়া কর্মচারী_-দৌকানের 
ক্যাপিয়ার তুবন রায়কে জিজ্ঞাসা করিল,_«কি গে! রায় মশায়, এমাসে আমার টাঁক। পাঠান নাই 
কেন?” রা ;-"্বড় গিরী মানা করেছিলেন বলে পাঠাঁনো যায় নাই বাবু!” নবীন,--“ভাল 
বড় গিরীর কি কোনে! অনুখ বিহবখ হয়েছে?” বায _আজে, টক তাতে! জানি না” ॥ নবীন 
টেন্লিগ্রামটি দেখাইয়া বলিল,__“আঁরে মশায়, এই টে লিগ্রাফট| দেখুন দেখি, নীচে তো আপনারই 
নাম রয়েচে দেখচি, আপনিই টেলিগ্রাফ কর্‌চেন আর আপনি জানেন না যে বড় গিন্লীর অন্ধ 
করেচেকি না? আশ্চর্য্য বটে 1” রায় $-"আমিতো ইংরিজি জানি না বাবু ! কেউ আমার 
নামট। লিখে দিয়ে থাকবে হয়তো; আর হতেও পারে একটু আধটু অন্ুগ, আমি সে কথা শুনি 
নাই বাবু” নবীন একটু ঠাসিয়। বলিল )--“বুঝেচি ; যাক ও কথায় আর কাজ নাই, কিন্তু টাক 
ঠিক ক'রে রাখবেন, কালই ফিবৃতে হবে!” রায় বলিল,_-"যে আস্তে ৮” 

নবীনের বুকের বোঝাটা নামিয়া গেল, মুখটা! একটু সরস হইল; কিন্তু এইবার দারুণ 
লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়। তাহার মনটাকে ঘেরিয়া ধরিল। সে যে একটা খুব বাহাছুরী কিবা স্বকীন্তি 
করিয়। যায় নাই তাহা সে জানিত, এ জন্য তাহার শ্রাতৃজায়ারা যে তাহার মুখে গুড় দিবে না 
তাহাও সে বুঝিত। যে কর্শ সে করিয়াছে তার ভুন্ত সকলের কাছেই মন্দ মধুর কিঞিৎ কিঞ্চিৎ 
অনুযোগ পাইবারই মে অধকারী, তৎসম্বন্ধেও সে নিশ্চিত। নবীন ভাবিয়া দেখিল «দাঁদারা এই 
লক্জাজনক ব্য।প।র সম্থন্ধে তা'র সঙ্গে ম্পষ্ট আলোচন! কিছু করিবেনই না, মধাম। ভ্রাতৃজাঁয়। তাহার 
অপেক্ষ। কিছু বয়োজোঠা হইলেও তীহার নিকট কোনো এক রকমে সারিয়া লওয়৷ চলিবে কিন 
বড় বৌদিদি যদি কান ছুটি ধরয়৷ মলিয়া গালে ঠ।স করিয়া একটি চড়াইয়া দেন তখন তো লঙ্জীয় 
মরিয়া যাইতে হবে? কিন্তু নবীনের এ কথা মনে উঠিল না যে, বড়বৌদিদি নয়, তার কান ছুটি 
মলিয়। গালে ঠাঁস্‌ করিয়। চড় ইবাঁর একজন মাছে ॥ 

লোকের মুখে যতই এবং যাহাই শুন্ক, এতটা আসিয়া অন্ততঃ বড় বৌদিদির সঙ্গে একবার 
দেখ! ন। করিয়া এবং তাহাকে একটি প্রণাম না করিয়া চপে চুপে সিরিয়! যাওয়ার কষ্ন! নবীন 
মনে৪ আনিতে পারিল না, কিন্তু প্রকাখা ধিবালোকে তার কুকীতহ্ি কালমা মাথা মুখ খানা--সেই 
অপবিত্র, অশুচি, উপহাঁরট। -লইয়। দেবতার সম্মুখে হাসির করিতেও সে পারিল ন/। লজ্জায় তার 
মাথ| কাট! যাইতেছিল। 

যাহা হউক এপ্দক্‌ ওদিকৃ করিয়। কিছুক্ষণ কাটাইয়া যখন সন্ধ্যার সময় নবীন কোনো! ক্রমে 
যাইয়া বৌদিবিদের পাধের গোড়াননু একটি করিয়া প্রণাম করিয়া, প্রতি মুহুর্তেই তাহ।র 'আশঙ্ষিত 
ক্রট-_“ছি ছি! তুমি এমন? তোমার এই কাৰ ঠাকুর পো? এই পড়ে, এই পড়ে ভবিয়| মনে 
মনে শিহরির! উঠিতেছিল এবং তদ্রুপ একট প্রশ্নের একট| ঘ” হউক্‌ উত্তর খুঁজিয়! বাহির করিতেও 
গ্দ্দর্্ম হইতে ছল সে সময়, তাহার মেঝ বৌদিদির সেই শান্ত সরল হাণি এবং সংক্ষিপ্ত কৃখল 
জিজ্ঞ!স| ও সরলার মগতামণ্ডিত গিগ্ধ দৃি তাহার চিন্তার ভুল ধর।ইয়া দিল,_ছোট দেবরটর জন্য 
তার বৌদিদিদের ক্ষমার ভা গার এখনো পূর্ণ_-বান্মীকির উদাত্ত স্বর সপ্তকের সীত! 'সৌধিত্রী গীতি 
তাদের কাণে এখনো অব্যাহত ? সরল।র মাতৃবঘ অনুপন্ধিৎনু দুটি সহজেই ধরিয়। ফেলিল যে, 
নবীনের পূর্ব স্বাস্থ্য কতক্কাংশ কুন হইয়াছে, মুখ শুক(ইয়(ছে. চক্ষের নীচে কালীর দাগ পড়িয়াছে। 


২০ তার/তর সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


সরল! জিজ্ঞাসা করিল্নে, -'পশ্চিমের জল হাওয়া খুব ভাল বলে ষে, ঠাঁকুর পো, তোমার 
চেহার! দেখে তা” তো মনে হয় না* _অস্ত্থ, বিশ্বখ কিছু হয় নি তো?” নবীন মনে মনে করিল, 
স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ থাঁকিলেও, এটার অনেকাঁংশের জন্য তুমিই দায়ী।_অমন 
সাংঘাতিক টেপিগ্রাফও কি দিতে হয়?” মনে করিল বটে, কিন্তু পাছে কথাটা! কচলাইতে গিয়। 
অবাঞ্ছনীয় কিছু বাহির হইয়া পড়ে, যদি উত্তরে এই বাহির হয় যে, “যে শক্ত জালে বাধ! ছিলে তুমি, 
এত জেরে না টানিপে কি তোমায় বাহির কর! যাইত?” তাই, মনের কথা মনে চাপা দিয়। 
ঝলিল,-“'সে কি কম দূর বৌদি, তিন দিন, তিন রাত রেলে,_-এ কি সোজা কথ! 1” 


গা ্ ০ 


যতই হউক, দাদাদের সঙ্গে চাক্ষুষ করিতে নবীনের সাহল নাই । নবীন মনে মনে করিল, 
দোকানের তহবিল হইতে টাকাগুলি লইয়া ক।'লই চম্পট দিবে। মনের সক্ষল্প মনেই রাখ্যি। 
কাহাকেও কিছু ন| বলিয়।-_ নিশ্চিত বাঁধাটিকে খেঁ।চ1 দিয়। ন। তুলিগ্! নবীন রাত্রি দশটার পর 
আহারান্তে বৌদি'র নির্দেশ মত দ্বিতলের একটি কক্ষে শয়ন করিতে গেল। ঘরটি অগ্ধকার হিল। 
ঘরে ঢুকিয়া ইলেক্টি,কের স্ুইজটি টিপিয়া দিয়া বিছানার পার্শে যাইলে, শখ্য।র উগরে একটি 
জিনিসের প্রতি নজর পড়িতেই নবীন চমকাইয়! উঠিয়া! ছুই হাত পিছনে হটিক্া গেল। বিছানার 
উপর নবীন যোট দেখিল সেটি যে 'আপাদ মন্তক পরিধেয় বলনে আবৃত একটি স্ত্রীলোক, সেটি নবীন 
সেই তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় দেখিঝ মাত্রেই বুঝিল। কিন্তুকে এ? নবীন ভাঁবিল, সে ভুল 
বুঝিয়া তার মেঝ দাদার ঘরেই আসিয়! পড়ে নাই তে? তৎক্ষণাৎ মনে পড়ির। গেল, তাঁর মেঝ 
বৌধিদি যে তাহার খাবার সময় আগাগোড়া সম্মুখে বসিয়। ছিলেন, এখনো তার খাওমা হয় নাই, 
তিনি এরই মধ্যে এখানে আপিয়। পড়িবেন কখন এনং কি করিয়া? তবে কি তা'র বৌদদিদের 
কোনে! আত্মীয় ? এই খোল। ঘরে অন্ধকারে, একা? মনে হয় না! তবে কি,ষে মামলার খ£ম। 
রায় মে অনেক আগেই দিয়! দিয়াছে, সেই পুরাণে। মানল। আজ আবার নৃতন করিয়। পুনস্থাপন 
করিতে বাদী আত্মপক্ষে খরং হাঁগির হইয়াছে? কিন্তু তাহ] হইলে, সে পক্ষের মাতব্বর উকিল বড় 
গিম্মীর কাছে নবীন কি কিছুমার পূর্বাভা পাইত ন1? নবীন ম্ব্ন সময়ের মধ্যে এ সকল সমস 
সমাধান করিতে পারিল না। ব্যাপারট| কি, বুঝিবার জন্ত বউ দিিদের নিকট খাইবার অভিপ্রায় 
নবীন পশ্চাৎ ফিরিয়! দ্বার সপ্িকটে আদিতে ন] আসিতে পশ্চাৎপ্ মৃগকে ব্যা্রী যেমন ধরে, 2্ই 
পালস্কশায়িত৷ রমণী ঝটিঠি উঠিয়া নবীনকুমারের একটি হস্ত তেমনি করিয়। ধরিয়। বলিল,-“ফিরে 
চল্লে যে? শোনে” নাবিকের কর্ণে পৌতাধ্যক্ষের বংশীরবের ন্যায় সে অকম্পিত হ্ব? নবীনের কর্ধে 
বাজিন__অনুজা জ্ঞাপক, মধুর! নবীন ফিরিয়া! দেখিল+ ললিত কদস্বতরু সম্গিত ঈষদীর্ঘ দে 
সম্পন্ন নবকিসলয় শ্যামলান্দী--মহিমাময়ী মৃত্তি! ব্যস্ততায় যুবতীর শিরোবান অপশ্ছত হইয়া মস্তক 
অদ্ধ উন্মুক্ত এবং মুক্ত, দীর্ঘ কেশের কতকাংশ গুচ্ছে গুচ্ছে বক্ষঃ বিলম্বিত হইয়াছে, শরমহেতু ঘনশ্বাস 
বহিতেছে, উন্নত বক্ষো দেশ উন্নম্ত অবনমিত হইতেছে, নাসাপার্খন্ধয় ঘন কম্পিত হইতেছে। মরাল 
লাঞ্ছিত গ্রীব। ঈঘন্মাত্র হেলাইয্। রমণী আয়ত প্রশ্নময় এবং ত্মস্তঙেদী চক্ষু নবীন কুমারের মুখের উপর 
নিম্পলকে স্তস্ত করিয়া রাজেশ্বরী গৌরবে দ্রাড়াইয়া আছে। নীমন্তে দীর্ঘ, সুল সিন্দুর রেখা ধক্‌ ধক 


কাত্তিক--১৩৪০ ] দিগ দর্শন ২১ 


জলিতেছে, সশ্চর্ধা বিস্কারিত নেত্রে নবীন দেগিল ; এই বুঝি সে সিম্দুর রেখা-_-ভাহার স্বহন্তেরই 
কাঁন্তি-যাহা সে থ্েচ্ছার, অনিচ্ছ'য় একদিন সেই ক্ষুদ্র বালিকার অবিভক্ত কেশ ভিন্ন কিয়া স্বহন্তে 
আকিয়াছিল £ আর নেই সঙ্গে উচ্চারণ করিগাছিল সেই মন্ত্র--সেই নিত্য, সভা, অত্রান্ত, 
দীপ্ত মন্্._ | 
শ্বশ্রাং ভব সম্জী, সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব 
ননান্দরীতু সম্বাজ্জী, সমাজ্জী অধি দেবরিযু। 
আ'র,_অস্থিভিরস্থীনি, প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌, ম।ংসৈত্বচার্দৌত্বচাংসন্দধানি ! 


অনেকদিন নণীন ভুলিয়া হিল, সে মন্ত্র_সেই হোমাগ্নি সমক্ষে পৃত প্রতিজ।-__দেতন্ধদয়ংতব 
তদস্ত হৃদয়ং মম! আজি স্মরণ হইল। স্পন্দিত হৃদয়ে, মৃদ্ব কোমল কঠে নবীন বলিল__কিরণ ? 

নবীনকুমারের বিগত জীবনধারা1র শবকে অলক্ত রঞ্জত গদদ্ধয়ে বিদলিত করিয়। কিরণ 
গললগ্নবাসে স্বামীকে প্রণাম করিয়। পদধুলি মাথ।য় লঈল এবং উঠিয়া স্বামীর হস্ত টানিয়! বলিল. 
“এস !' নব'ন অতীত জীবনকাহিনী সহ হতভ।গিনী সমাগতাকে বিশ্বৃতির শ্বোতে বিসঞ্জন করিয়া 
শৃগালাধিকৃত মেষবং নিঃশব্দে পত্বীর শযাতল আশ্রয় কফ্ল। 

হায়রে, সংস।র আলানে মন্ত মাতঙ্গ বন্ধবের হেমনিগড়। রত্বাকবের রতু ভাগুনিঃহত স্ৃধ। 
এই বৈদেহীর পুণাক্ষেত্রে তোমার পুণাধবল পৃত দেহে কুশিক্ষা কালিম। লেপিম। ষে পাষণ্ড তোমার 
আদর্শ খর্ব করিতে চায়, ভগবানের অফুরমস্ত মেঘের ভাগারে তার জন্ত কি একটি বজ্জও নাই? 


রি 


দিগদর্শন 
গায়ত্রী 


গায়তরীর তুল্য ভ্রাণকত্ী আর নাই। গাছ্রী বেদমাত| ও ব্রাঙ্ষণপ্রসব্নী। তারতের 
তেত্রিশ কোটি ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিধ-বৈশ্ঠ-শৃদ্র জাতি এই মন্ত্র অ.আর গ্রহণ করিলে, অচিরাৎ হিন্দুস্থান 
ব্রাঙ্মণম্থানে পরিণত হইবে । 
ভাঁরতবাসী মাত্রেই গায়ত্রীর অভয় উপদেশ হৃদয়ে ধাবণ কঠ্পে, ঈহকাল ও পরকালের 
অধীনতাপাশ ছিন্ন হইয়। যাইবে । 
এমন একদিন ছিল যখন উক্ছ। করিলে আধ্যগণ পৃথিবীস্থ তাবৎ মানব জাঁতিকেই গায়ত্রী 
সুত্র দ্বারা গ্রথিত করিতে প।রিতেন। এই শক্তি ধাহাদের ছিল ব! এখন আছে, ত্াঁহারাই স্ুত্রবিৎ | 
ব্রাহ্মণ! তুমি নিদ্রিত কোটি কোটি তায়েদের প্রাণে নবজীবনের বীঙ্জ ও শক্তি বপন কর। 
জাতিধন্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে গ!য়ত্রী মন্ে দীক্ষিত কর। 
বেদের দর্ববঞ্জেষ্ঠ মন্ত্র বিস্দিন দিয় কিরূপে তুমি আপন|কে হ্্ বু (গৌরব করিতেছ। 
/ 


২২ ভার.ঘর মধনা [৪ম এণ্ড ১ম সংখ্য। 


বেদই হিন্দুত্বের প্রাণ। এই প্রাণ বিস ছঈন দিয়। হিন্দু বাঁচিতে গার না। গ্যাত্রী ভগবনুপাসন। 
বিষয়ক সিদ্ধ বৈদিক মন্্। ইং1 হিন্দুর জাতীয় উপাসনার সধ্ধ প্রধান মন্্। 

গাঁতারপ শ্রেষ্ঠ উপনিষুদ্‌ বিব্যা যখন স্ত্রী ও শূত্রগথের ধর্ধ পাঠ্য হইতে পারিয়াছে, তখন 
রী ও শূরগণের দ্ধ গরহ্থাদি পাঠ 'নদেধক উঞ্চি গুলি প্রক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে। 

পুরাকালে নারীগণের বে দর অধা।পন1 ও সাবিত্রী মগ্থ্ে অধিকার ছিল। সাবিত্রী অর্থে 
গাযত্রী। খথেদের বহু মন্ত্র নারী খধি কনক বিরচিত হইয়াছিল। 

শৃদ্র সত্যকান জ'বাল জারগ এবং দামী পুত্র হইলেও মহধি গৌতম তীহাকে ব্রহ্গাবিদা! 
দান ক্ষরিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন ৷ (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)। 
আস্তিক হিপু মাত্রই গায়ত্রী মগ্রের অধিকারী । এই গায়ত্রীকে অবলঙ্ঘন ব্যতীত হিন্মুজ্জাতির অ স্থু 
রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 

সমগ্র ভারতবর্ম «ই মহামন্ত্রে দীক্ষা! গ্রহণ কব্যি। তপঃপরায়ণ হইলে বিধাতার অ:সন 
নিশ্চই টলিবে, তখন ব্যক্তিগত ও জাতিগত মুক্তি ভাঁরতবাসীর করতলগত হইবে। 

গায়ত্রী ব্রন প্রাপধির দ্বার স্বরূপ। গায়রীর মধ্যে যে "্বীমহি” পধ্ট রহিয়াছে, তাহ!র 
দ্বারা জপাতিরিক্ত ধ্যানের আবগকত। স্থচিত হইতেছে । 

ওক্ক'র যুক্ত মহাব্যাহ্তি তরয়ের উচ্চারণ অর্থ এই যে স্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী শ্িকে 
আশ্রয় করিয়া নিরাকার নিগুণ বর্গ যে ত্রিবিধ সাকার মৃদ্ঠি ধারণ করেন, যে নিগুণ ব্র্ধকে আছর! 
এই তরিবিধরূপে উপ|সন! করি, সেই পরম ব্রন্ধই এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ্ব_গন্ত গগং্ কব 
_তিনি ছাড়! এ জগতে আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচাধ্য ' 2 « ভৃবঃ” ও এয এতে 
চিৎ ও আনন্দ এই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, স্থৃতরাং সঙ্িদানন্দময ব্রধই আ'থাত :১৭;। 

তিনিই অংংরূপে ও এই দৃগ্য জগত্রূপে আনিভূত, সট৮1 আমাদের অইঙ্ক ৭ এ 
কর্তৃত্বের অবমর নাই। 


এই বিশবব্রন্ধাণ্ডে এমন এক তিল মাত্র স্থান নাগ, ধেখানে তাঠ11 কঠতের বা গ্রহের 
অভাব। 


রে 2:17 % 


তাহার কতৃত্ব তাহাকে অর্পণ করিতে পরিলে*, এট ভববগ্ধন ১ইঠে মুক্ত হওয়। যায়। 
ইাই গাযত্রীর পরল অর্থ এবং ইংাই ব্র।সণত্ব। 


জীজিতেন্দ্নাথ বন্থ 


মন্তব্য :--গায়্রীন্ মাণ বাক্গণেবও অভ্যান বা অধিকারে নাই) মনও ইহার বড় «কহ জানে না। 
ব্যাপক ভাবে ভাবতীয় সাধন! ব: কাল্চাবেতে ইহার শক্তিগন্গিবেশ ঘটিয়াছে। লেখকের উক্তি ও আকাঙ্ষ। 
ইহার ভিতর দিয়| সকল হওয়। সম্ভবপর ও বাঞ্নীয় লনেহ নাই । ভা, স|নং | 


০০০ 


আয়ুর্ষ্বেদীয়-গ্ন্থমালা 
মহাবহোসাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরম্বতা এম.এ, এল্‌, এম, এস্‌ লিখিত। 


আবৃর্বেদের ইতিহাস অ যুর্দেদ গগ্রন্থমালার উপর প্রতিষিত কেন না, আয়র্কেদ গ্রন্থ বাহীত 
আমঘুরববদের ইতিহাস লিখিবাঁর অন্ত কিছু উপকরণ পওয়। যায় না। সেজন্য আঘুর্বেদ গ্রন্থের 
সম্থন্ধে যাঁহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সে সকলের আঁলোচন! প্রসঙ্গে আমৃর্বেবেদের অতীত 
ইতিহাপের পরিচয় আমর! পাঠ ্গণকে দিতে চেষ্টা করিব। 
পূর্বেবেই বল! হইয়াছে, আয়ু্বদের আটটী অঙ্গ ছিল। সে সকল অঙ্গের মধ্যে কায়চিকিৎগ। 
নামক অঙ্গকে আমুর্বেদের উত্তমাঞ্গ বলিতে পারা যায়। যেসকল মহধি কায়চিকি্সাকে সর্লাঙ্গ- 
সম্পূর্ন করিয়। আযৃর্দ্বেদের মহনীক্র কান্তি বিস্তার করিয়াছিলেন মগ্ষি শারদ তাহ।দের মধ্যে প্রধান। 
আত্রেধের প্রধান শিষ্য অগ্রিবেশ, তাহার রচিত গ্রন্থ 
১। অসপ্রিনেশ্ণ সৎহিত 1- টাকাকারগণ স্বমত সমর্থনের জন্য প্রাচীন অগ্নিবেশ 
হিত। হইতে থে সকল পাঠি উদ্ধত করিয়াঁছেন, দেখা যায়, বর্ধমান অগ্নিবেণ সংহিতায় পে মকল 
পাঠের উদ্থ নাই | য।,চরক সংহিতার টীক।য় চক্রপ।ণি লিখিয়াছেন,__ 
“দদক্রমগ্রিবেশেন-কর্ম দ্ধ বা কণাশুগ্যোরিতি |” 
চপ্দচষের সংগত গুদে মহ চনকমংহিতার উক্ত পাঠের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিবদাস মেন ও 
সি, এশা পবিহাম। কয উদ 5রত ভি পাঠ ইহা শ্বীকার করিয়।ছেন। চক্রদত্তের “ষঙ্গ 
পান ষ) পি গ্রহ এ দুল সশতে গুহাত একমাত্র 'এব্দাম মেন বলেন। 
একর শানে টাকাত 2 বঙ্ষিত লিথিরাছেন,2 
“বাভপিভকটৈ: 7 বন্্বাদশ-বামবান। 
গ্রায়োহনুষ।তি মর্যাদা মোক্ষায় চ বধাঁধ ৮॥ ইতি-- 
'গ্রিবেশ মতে - প্রয়োগ্রহণন ছৈগুণামিতি |” 
শ্ী₹83 বৃন্দকৃত সিদ্ধিষোগ নামক্ক গ্রশ্থের টাকায় লিখিয়াদ্েঃ 
“তথাচ অগ্রিবেশ২- 
প্রবেপমানে জরিতে শীতে হাষ্ট তন্ুরুহে। 
কটযপুজদ্ঘাপা্বস্থিশূলিনে স্বেদনং হিভম্‌॥'? ইতবাদি 
(জ্বর/ধিক|রে ) 
এই সকন পাঠ এখন যে সকল অগ্রিবেশমংহিত1 পাওয়া খায় তাহাদের মধ্যে দে খতে 
পাওয়। যাঁয় না। অতএব প্রাচীন অগ্নিবেশ গংহিতা অন্যরূপ ছিল, ঠহ। অবশ্য শ্বীকার কগিতে তথ । 
যিনি নুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, তিনিও, 
_ “ষট্ম্থ কায়চিকিৎসান্্ যে চোক্ত: পরমধিভি:৯ ইত্যাদি বচনের দ্বারা অগ্নিবেশ সংহিতার 
পূর্ববসন্ত। স্পষ্টত; স্বীক।র করিয়! গিয়াছেন। 


২৭ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখা। 


ুপ্রসিদ্ধ আষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থের রচরিতা ব।গ ভট্টাচার্য ও *তেভ্যোহতিবি প্রকীর্ণেভাঃ 
প্রায়ঃসারতরে|চ্চঃ” বলিয়া স্বীয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় স্পগাভাবে আঁম।দের কথারই সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। 

“অঞ্জন! নিদান” নামে একখানি নিনানগ্রন্থ দেগিতে পাঁওয়। ষায়। কেহ কেহ বলেন 
উক্তগ্রস্থ যহধি অগ্রিবেশের রচিত । সে সন্ধে আমাদের স'ন্দহ অ(ছে। তাহার কারণ, অঞ্জনা. 
নিদানের কতকগুলি পাঠ স্থশ্রুতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, কিন্থ চবক সংহিতার মধ্যে & সকল 
পাঠ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। যথা._- 

“দৃষযিত্বা রসং দৌষা হিগুপ| হৃদয়ং গতা: 

হাদি বাধাং প্রকুর্বস্তি হদরোগং তং প্রচক্ষতে ॥” ( সু,উ ৪৩ অ) 
অপিচ--- 

গুদশ্যদ্ধাঙ্ুনে গ্ষেত্রে পার্খতঃ পিড়কারিরুৎ। 

ভিন্নোভগন্দরে। জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো। মতঃ ॥ 

এই পাঠ মাধবের নিদানে দেখ| যায় কিন্তু চরক নুশ্রুত ব1 বাগ টের মধো দেখ! যা ন।, 
অঞ্জনা নিদানে এই পাঠ আছে। হইতে পারে মাধব অঞ্জনা নিদান হঈটতে উক্ত পাঠ উদ্ধত 
করিয়াছেন। কিন্তু সর্ধগ্রথম নিদানকর্ভা বলয় মাধবের গ্রসিদ্ধি আছে। তগ্ঘন্ন চক্রপাণি, 
বিজয় রক্ষিত বা শ্রীক$ ইহাদের মধ্যে কেহই স্বরচিত টাকার মধো অগঞ্চন। নিনানের কোন পাঠ 
উদ্ধৃত করেন নাই। অগ্রনা নিদানের রচনা ও তাদূশ গা্তীর্যা পূর্ম ন্টে_এই সকল কারণ মহধি 
অগ্নিবেশকে অঞ্জন! নিদানের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার কয়িতে স্ুপ্রসিদ্ধ বিদ্ধাচার্্যগণের প্রবৃত্তি দেখা 
যায় না। এই জন্য আমাদেরও সংশয় আছে। 

যদ্দিও অগ্রনা নিদান মহধি অগ্নিবেশের রচিত নহে বলিয়। স্বীন্দার কর! যায়। তথাপি 
অতিসংক্ষেপে রোগ সকলের যেরূপ বর্ণনা অঞ্জন নিদানে দেখা যায়, তাহাতে উহা! অক্পবুদ্ধি ব্যক্তি- 
গণের পক্ষে পরম উপাঁদেয়ঃ ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। 

২। ভেলঙ্নংহিত্ভ1 |-_ইহ। আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গ্রস্থ। মহমি ভেল 
: অগ্নিবেশের সহপাঠী ও আত্রেয়ের অন্যতম শিস্তু। 

তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গস্থাগারে ভেলসংহিতার হন্তলিখিত একখানি পাওুলিপি আছে। 
কিন্তু উহ! সকলের পক্ষে সুলভ নহে। সম্প্রতি কপিকাঁতা বিশ্ববিছ্ঃলয় একখানি ভেলসংহিত। 
মুত্রিত করিয়া গ্রকাশ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়,-_ আয়ুর্ধেধে 'অনভিজ্ঞ 
পণ্ডিত দ্বারা উহ] সম্পাদিত হওয়ায় গ্রন্থথানি এক অপূর্ব মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । 


(ক্রমশঃ) 


প্রশ্নোত্তরী 

১৬ গ্রঃ।-ত্রিগুণ কি? 

উঃ।স্-সত্তব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণ। এই ত্রিগুণ যখন সামা অবস্থায় থাকে তখন 
তাহাকে প্রকৃতি, প্রধান! বা অব্যক্ত সংজ্ঞ। দেওয়া হয়। যখন বৈষম্য উপস্থিত হয় তখনই জগং 
প্রপঞ্চ উদ্ভতািত হয়। যাহা প্রুৃতির বিকৃতি অর্থাৎ দুধ হইতে দধিবৎ প্রধানাব পরিণতি সমৎপন্ন 
তাহাতে এ তিনগুণ ক্রীড়াশীল হয়। আত্ম! ব্রিগুণাতীত | অর্থাৎ এই গুণ ত্রয় স্বারা আত্মাতে 
কোন বিক্ষেপ বা বিকার জন্মাইতে পারে না। যেমন সোনায় জঙ্গ পড়ে না। লৌহগ্রভৃতিতে 
পড়ে। তেমনি জানিবে। সত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। রজগ্তণের চাঞ্চলা ও তমের মোহভাব। 
শরী রত্রয় প্রকৃতির পরিণতি তাই উহাঁরা তিনগ্তণের বশ। তমোরূপ আবরণ শক্তি। রজোরূপ 
বিক্ষেপশক্তি আর বিগ্যাশক্তি সত্ব প্রকাশক । সত্বপ্তণ দ্বার রজতমকে অভিভূত করিলে জ্ঞান প্রকাশ: 
মান হন এবং তৎপর সত্ব আপনাআপনি নিবৃত্ত হয়। তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা। গুণের বশীভূত 
জীব গুণাতীত শিব। যেমন ভৃতে ধরিলে মান্য কেমনটা হয়ে পড়ে আবার ভূত ছাঁড়িলে স্বকীয় 
অবস্থ৷ প্রার্চ হয়, তেমনি গুণত্রয় রূপ ভূত ছাড়িয়৷ গেলে স্ব স্ব বূপকে গ্রাপ্ত হয়, আত্ম দর্শন হয়। 

নিউ _স্বামী মহাদেবানন্দ। 


নবা ভারতের রাষ্ুকাহিনী 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কা ব্যতীর্থ 

নব্য ভারতের রাষ্্ কাহিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।র পূর্বে, একটু আগেকার ভারতের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমর| দেঁশিতে পাই -বিক্ষিপ্ত পরম্পর কলহপরায়ণ, আত্মবিস্বৃত একটা 
মহামহিম জাতির শোচনীয় মন্্বান্তিক অধঃপতন । একদিকে দিল্লীর রাজশক্তির অধঃপতনের ফলে 
ইংর।জ, ফরাপী, গঞ্ভুগীল, দিনেমার প্রস্ভৃতি জাঠির নানাভাবে আত্মপ্রকাশ ও ধর্খযাজক, বণিক 
জলদস্ত্া প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তির নানাবিধ মৃত্ঠিতে আবির্ভাব, এবং অন্যদিকে মহারা্টর এক 
বিরাট হিন্দুজাতির উ“দ্বাধন হয় ও তৎফলে ভারতের ভাগ্য লইয়া মারহ।ট্া ইংরাজ, ফরাসী-- এই 
তিন জাতির মধ্যে গ্রপল প্রতিত্বন্দ্িঠাঁ_যাহাতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ অন্য বিধাতার বিধানে 
, ইংরাজবণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রার্জদণ্ড রূপে ।। 

তৎপরে ইংরেজ বণিককোম্পানী শৌর্য, কৌশল, কূটনীতি প্রভৃতর আশ্রয়ে ও 
ভারতবর্ষের আত্মকলহ, ঈর্ষ1, যড়যন্ত্ প্রভৃতির সুযোগে এবং শিক্ষা, বহ্বাণিজ্া, রেলট্টিমার, টেলি- 
গ্রাফ প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার প্রায় ধাবশীয় দ্রব্য সম্তারে ভারতবর্ধকে পরিপুরিত করিয়া 
“শোষণের জন্যই শান, এই নীতি অবলগ্থনে য়.রোপীয় সভ্যতার মাঁপকাঠিতে ভারত শানন করিতে 
লাগিল। ইংরেজ কোম্পানীর শোগণ-মূলক শাদননীতির্র ফলে অন্তরালে একটি প্রতিক্রয়ার 
সি হইল-যাহার ফলে ইংরেজ রাজত্বে হিন্দু-মুসমান শক্তি একত্র হইয়া কোম্পানীর শাসনের 
বিরুদ্ধে হতিহ্াসপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহে আত্ম গ্রাকাশ করিল । শ্বেত ও হশ্েতের বহু রক্তপাতের 
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পর বিদ্রোহের অবসান ঘটলেও তৎফলে ভারতীয় রাষ্ট্র্গতের বিপুল পরিবর্তন সাধিঠ হয় এবং 
ইংলগ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া “ভ।রতপায়াজ্জী” নাম গ্রহণ পূর্ববক ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাত 
হইতে ভারতের শাসন ভার স্বহন্তে গ্রহণ করেন ও তাঁহার নামে ভারতীয় প্রজ্াসাধারণের নিব 
এক ঘোষণাবলীর ঘ্বারা ভবিস্বত রাজ্য শাসনের গহামভূতিমূলক মূলনীতি প্রচারিত হয়। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বোষণাবলীতে ভারতশাসন সম্পর্কে দিিলিখিত কয়েকটি ন'তি 
প্রধ।ন £-- | 

(ক) কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। 

(খ) আইনের নিকট কোন জাতিগত বৈষম্য থাকিবে ন|। 

(গ) ভারতের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই ভারত শাসনের উদ্দোশ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে! 
এতকাল যাবৎ উক্ত নীতি সমূহ কিভাবে কি পরিমাণে পালিত হইয়া আঁদিতেছে তাহ! পাঠক 
বর্গকে ভাবিয়! দেখিতে অনুরোধ করি। 

সিপাহীবিদ্রোহ ও কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের মঙ্গে সঙ্গে শান্তির আবহাওয়ায় 
সমাজে. ধশ্মে, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ধবদিকেই যেন একটা নৃহন ভাবের সাড়া পড়িয়া! গেল এবং 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠমানব মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া সেই সাঁড়া আত্মপ্রকাশ করিল ও তাহার 
প্রভাবে ধর্ম, সমাজ ও রাঁজনীতিক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিল। পালামেন্টের সমক্ষে তীহার সাক্ষ্যেই 
তদ্দানীস্তন ভারতের রাজনীতিক আশা আক।জ্ষা গুথম অভিব)ক হয় বলিয়াই “রামমোহন? কে 
প্রকৃত প্রস্তাবে নব্য তারতের জন্মদাত|৷ এবং বঙ্গদেশকে নব্য ভারতের মুক্তিবাণী প্রচারের অগ্রদূত 
বঙ্গ! যাইতে পারে। আবার রাজ! রামমোহনের ব্যক্তিগত স্বাধীনত। ও বিশুদ্ধ ধন্ম সংস্কারের 
বাণী বাঙ্গালাদেশেই প্রথম ব্র।ঙ্গধর্ধের পত্তন করে_-যাহার ভাবধারা পরবর্তীকালে 'ব্রগ্গানন্দ কেশব- 
চন্দ্র ও মহধি দেবেন্ত্রনাথের নেতৃত্বে ভারতের, সর্বত্র বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর ভারতেঃ 
ছড়াইয়া পড়ে। এই স্বাদ্ষদমাঞ্জ একদিকে যেমন অন্ায় অত্যাচার ও দুর্শীতির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, অন্তরকে তেমন খৃষ্টধন্থের প্রভাব হইতে অনেক শিক্ষিত 
ভারতবাধীকে মুক্ত করিয়া দেশের ও হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ নাধন করিয়াছিল! 
কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাঙ্ম সমাজ ও তাহার প্রচেষ্টা বিলাতী সমান্ত ও সভ্যতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত ছিল না। বিলাতী সমাজ ও সভযত। হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ভগবানের অন্নুগ্রহে তৎকালে 
ভারতে জ্ঞান অবতার পরমহংস রামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য কম্মযোগী বিবেকানন্দ আবিভূত হন। 
তীহাদের নৃতন শক্তি নৃতন প্রেরণা জগতে এক নৃততন দুর দান করিল। এই প্রক।রে রামমোহন। 
দেশবচন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, বিজয়রুষণ প্রভৃতি মহামানব গণের শিক্ষায়, এবং 
মাদাম ব্লাভাটস্কী ও থিওসফিকা।ল সোসাইটির প্রচেষ্টায় ভারতে নব জাতীয়তা আত্মপ্রকাশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে--যাহার ফলে অত্যন্নকাল মধ্যেই ভারতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছিল। 

যদিও রাঁমমোহনের সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই, তখ।পি পার্লা- 
মেণ্টের সমক্ষে তাহার সাক্ষ্যকে ভিত্তি করিদাই যে পরবর্তী শাসনসংস্কার প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাঠ। 
বোধ হয় বলা! অসঙ্গত নয়। ১৮৫১ খৃষটাে বানী প্রবর. রামগোঁপাল ঘোষ, সাংবাদিক হরিশ্চন্ 
মুখোপাধ্যায় এব' প্রত্ব গাত্বিক রাজেনলান মিত্রের নেতৃত্বে কলিক।তায় সব্ধ প্রথম ব্রিটিশ ভারতীয় 
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সভা স্থাপিত হয় এবং উহা প্রাতঃদ্রশীয় রষ্ণটাস পালের পরিচালনাগন ক্রমশঃ সর্বসাধারণের অভাব 
অভিযোগের আলোঁচন। ও রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন নিধেদনের কার্য করিতে আরম্ভ করে। 
প্রকৃতপক্ষে উক্ত সভাই কলিকাতায় ও ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজনৈঠিক আলোচনা-সভ। বিয়া 
পরিগণিত হয় - যদিও প্রায় তংকালে বোম্বাইনগরে জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই নৌরজীর 
নায়কত্বে এবং মঙ্গলদাস নাখৃাই প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহযোগে 'বোম্ছে এসোদিয়েসন' নামে অন্থরূপ 
এক সমিতি স্থাপিত হ্ইয়াছিল। এই প্রকারে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রজা সধারণের অতাব অভিযোগ 
ও দেশের উচ্চতর স্বার্থ লইয়া আন্দোলন ৪ রাজপুরুষগণের নিকটআব্দেন নিন্দেন দ্বারা গণআন্দে- 
লনের ভিন্বি স্থাপন কর।ই এই সমস্ত সভাসমিতির উদ্দেশ ছিল-- যে উদ্দেস্ীকে অবলম্বন করিয় 
বর্তমানের অখণ্ড জ।তীয় জীবন গড়িয়! উঠিতে "ারিয়াছে। 
এক্ষণে এতৎ প্রসঙ্গে বাঙ্গলায় স্থরেন্্রনাথের রাঙ্গনীতিক জীবনের কিঞ্চিৎ ঘটনা উল্লেখ 
করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কারণ স্থুরেন্রনাথের সিভিল সাভিস হইতে পদচ্যুতি ও তক্ঞনত 
বিলাতে 'আপিল” করিও বিফলমনোরথ হওয়।, বিলাতে ব্যারিষ্টারী-অধায়নেও অনথমোদন প্রভৃতি 
ব্যাপার ও তৎপরে তাহার রীজনীতিক্ষেত্রে একনিষ্ঠ স।ধনা ভারতের গণ আন্দোলন ও রাজনীতিক 
জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাহার ও আনন্ঈমোহনের এবং তৎসহকন্মীদদিগের চেষ্টার 
ফলে ১*৭৬ খুষ্টান্দে নিখিল ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শ্বরূপ ভারতসত! (11100) /১5$0019- 
0০।) গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল--(,) শক্তিশালী রাজনীতিক জনমতগঠন ; 
(২) একই প্রকার রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ষার মূলে বিচ্ছিন্ন ও বহধাবিভক্ত সমগ্র ভারতী 
পাতির একত্বসাধন ) (৩) হিন্দুমুলমানের সপ্ভাববৃদ্ধি ; (৪) সময়োপযোগী সাধারণের আন্দোলনে 
জননাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ । 
কিন্তু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিভিল নার্বিস্‌ আন্দোলনের সময় ভারতের আত্মটৈতন্ত-জাগৃতির প্রথম 
পরিচয় প।ওয়। যায়। সিভিল সার্ধ্রস্‌ পরীক্ষার বয়সের সীমাবুদ্ধি এবং বিলাতে ও ভারতে একই 
রকম সিভিল্‌ সার্বিদ্‌ পরীক্ষার প্রবর্তন এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল। স্রেন্ত্রনাথ তখন 
রাঁজনীতিক্ষেত্রে গ্রবেশ করিঘ়া ভারতদভা! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারত সভাই সর্বপ্রথম এই 
আন্দোলন আবস্ত করিল। ১৮৭৭ খুষ্ট!ব্ধে ২৪শে মাচ্চ টাউনহলে জনসাধারণের একটি বিরাট সভ! 
আহুত হয়। কলিকাতায় এতদণে ক্ষ! বৃহত্তর জনসত। ইহার পূর্বের আর দেখা যাঁয় নাই। এই 
নবজ।গ্রত ভাবধারা কলিকানাব সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্বব ভারতে ছড়াঁইয়। পড়িল। স্বরেন্দ্রণাখ' 
আন্দমোহন প্রমুখ কর্শিগণ সর্বভারতীয় স্বার্থকে আয় করিয়। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক কধ্বার 
প্রেরণায় উৎফুল্ল হইস়্। উঠিলেন। স্থরেন্্নাথ ভারতমভার প্রতিনিধি মনোনীত হ্‌ইয়৷ ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে এই উন্দেশ্ত প্রচারকরিবার কাধ্যে কয়েকজন সঙ্গী লইয়া বহির্গত হইলেন। তাহার 
ব।কিপুর, মীরাট, এলাহাবাঁদ, আগ্রা লাহোর, দিল্লীঃ অমৃতসর, আলিগড়, কাশী, বোস্ছে প্রভৃতি 
স্থানে মহতী জনসভ। আহ্বান করিয়। সর্বন্রই কপিকাতার তার গৃহীত প্রস্তান সমূহ পাশ করাইয়া 
লয়েন। এই আন্দোলনে অ[লিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাত! উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ট মুলমাঁন নেতা সার 
সৈয়দ আহাম্মদ নাহেবও যোগদান করিয়াছিলেন । এদিকে ইং৪গ্ডের মহাসভার সমক্ষে সর্বভারতের 
আবেদন উপস্থিত করিবার জন্ত ভারত সভার মনোনীত প্রতিনিধি হইয়া বাগ্মীপ্রবর ল।লমোহন 


২৮ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--১স সংখা! 


ঘোষ মহোদয় বিলাত গঙ্ন করেন। লালমোহনের প্রতিনিধিত্ব ও সমগ্র ভারতের আন্দোলনের 
ফল অনেকটা সাফপ্যলাস্ত করিয়াছিল । ইত্যবপরে দিল্লীর দরবারে দেশী রাজ। মহারাঁজাগণের 
সহিত বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় জননায়কগণ ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ আমন্ত্রিত হৃইয়াছিলেন। 
সেখানে জনসাধারণের মনে এই ধারণা বন্ধমূল হইল যে জন্মভূমির নামে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া অসম্ভব 
কল্পন। নহে। এইরূণে নানাভাবে বিভিন্ন ধর্ম, ভ।ষ| ও সত্যত| বর্তমান থাক সত্বেও কেবলমান্ত 
রাথীয় স্বার্থে একতাবন্ধ হইবার ভিত্তি প্রস্তুত হইল। এই সামান্ত আরম্তের পরিণতি দৃষ্ট হয় পরবতী 
বিপুলবল কংগ্রেসের মধ্যে ৷ 

জাতীয় এঁক্য বঙ্ধন দৃঢ়তার পক্ষে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন 
অতঃপর বিশেষ আলোচনার বিষয়ীূত হইল। এই বিষয় আলোচনার জন্য টাউনহলে বিরাট 
সভা হইয়াছিল। রেভারেও কৃষ্ণমে।হন বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিমীম উৎসাহের সহিত এই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় এই অন্তায় আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হইল। বিল[তে 
শলাডষ্টোন মহোদয়ের নিকট এই সম্থন্ধে সবিস্তারপত্রও প্রেরিত হইয়াছিল। ইচ্ছার ফলে ১৮৭৯ 
ৃষ্টাঝে লর্ড লিটনের ভারত পরিত্য।গের পর লর্ড রিপণ রাজ্প্রতিনিধি হইয়া এদেশে আসেন। নর্ড 
রিপণ ভারতে আসিয়াই সর্বপ্রথম লর্ড লিটনের দুর্নীতিমূলক প্রেস আইন রদ করিয়া দিলেন! 
এই প্রকারে ভার হীয়গণ গণ-আন্োঁলনের নফলত। প্রত্যক্ষ করিয়৷ শক্তি ও উতৎ্মাহ লাভ করিল। 

লর্ড রিপণের শাসন সময়ে লর্ড রিপণের অন্যতম সেক্রেটারী ইলবার্ট পাহেব একখানি 
আইনের পাগুলিপি উপস্থিত করেন। উক্ত আইনে প্রসঙ্গক্রমে দেশীয় হাঁকিমগণকে রুরোপীয়- 
দিগের অপরাধের বিচারের ক্ষমতা দেওয়। তয়। এ বিল য়রোপীয়দিগের এ্রবল আন্দোলনে 
পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইহ! হইতে ভারতবাসীর! বুঝিতে পারিল শাসক সমাজে শুধু ভারতীয় বলিয়া 
তাহারা কত হীন এবং তাহাদের জন্মগত অপরাধ কত গুরু। 

যখন এবিধ ক্রমিক আন্দোলনে দেশবাসীর মন উত্যক্ত, সেই সময় আ? একটি অশান্তিকর 
ঘটন| ঘটিয়! উঠে _ঘটনাটি হইতেছে ১৮৮৩ খুষ্টাঝে “বেঙগলী'র সম্পাদক কর্মনবীর সুরেন্জনাথে? 
আদালত অবমাননার জন্ত দুইমান অশ্রম কারাদণ্ড। এই ব্যাপারে বাঙলার তরুণপমাজে ও 
ভারতের নানাস্থানে অপরিসীম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইদ্নাছিল। সকলেই অত্যন্ত মন্বাহত ও 
উত্তেজিত হইয়। উঠ্ঠিয়াছিল। এই প্রকারে ভারতীয় জনম পারিপার্িক ঘটনাবলীতে লর্ড রিপণের 
অন্ুকূলতায় সংঘবদ্ধ হইবার জন্য উশ্মুখ হইয়া উঠিল এবং তৎকালীন অবস্থার আলোচনার ্য 
কলিকাতায় দিবসত্রয়ব্যাপী (১৮৮৩ খুষ্টাবের ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে সের পর্যাস্ত ) 
[96101021 0১110616109 ন।মে এক নিধিল ভারতীয় সম্মেলন আহত হয়। এই সভায় স্থুরেন্রনাথ 
স্তাহার স্বভাধাসন্ধ উৎ্দাহ ও বাগ্রীত।র দ্বাণ একটি সর্ধব ভারতীয় সংগঠনের আবশ্তকত| বুঝাইক়া 
দেন এবং তাহ্‌। মকলেরই হদয়ম্পণ করে । তৎপরে ১৮৮৪থৃষ্ট।বে এক আস্তর্জ] তিক প্রদর্শনী উপলক্ষ 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাশ্ায় অনেক খ্যাতনাম৷ ব্যক্তি আগমন করেন এবং তথায় 
সর্ববভাঁরতীয় জাতীয় সঙ্ঘ স্থাপনের বিষয়ে তাহার পরম্পর আলোচনা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাৰে 
ব900791 0076157061এর হ্বিতীঘ অধিবেশন হয় এবং এই কন্ফারেন্সে বাবস্থাপক সভার সম্প্র- 
সারণ ও সংস্কারের দাবী কর! হয় ও তঙ্জন্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। ঠিক এমনই পঙয়ে 


কার্ডিক--১৬৪* ] নব্য ভারতের বা্রকাহিনী ২৯ 


১৮৮৫ খৃষ্টাকে ধোগ্াই নহরে ভারতীপন জাতীয় মঙ্গাসমিভির (10017) [2001081০901 £1555 ) 
প্রথম অধিবেশন হয়। এই ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সুচনা হইল। তদবধি ১৯৩১ সাল পধ্যন্ত 
অর্থাৎ করাচী কংগ্রেস পধ্যন্ত কংগ্েদের অধিবেশন প্রতিবৎদর সরকারের বিন! আপত্িতে 
উৎসাহের সহিত ভারতের নানা স্থানে হইয়া আ'সতেছিল। 

প্রঙ্গক্রমে এক্ষণে কংগ্রেস সম্পর্কে কিঞ্চৎ আলোচন! যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
১৮৮৫ খৃষ্টাৰে কংগ্রেসের জন্ম বর হইতে আরম্ভ করিয় বিবর্তনের ফলে আজ কংগ্রেস যৌবনের 
যে শক্তি ও তেঞ্জ লাভ করিয্নাছে তাহ।র ক্রেমপর্ধযারে তিনটি বিভাগ পরিলক্ষিত হর_-প্রথম ১৮৮৫ 
খৃষ্টাৰ হইতে ১৯০৫ খুষ্টাব পর্য্যন্ত, দ্বিহীয়, ১৯০৬ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত এবং তৃতীয় ১৯১৯ হইতে 
বর্তমান কালপধ্যন্ত। যথন ন্বগগাঁয় উমেশচন্্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম ক গ্রসের 
'্ধিবেশন হয়, তখন তিনি এবং কংগ্রেমের উগ্চোক্তারা বোঁধ হয় স্বপ্নে ভাবিতে পারেন নাই যে 
সেই বিনয়াবনত আন্দোলনকারী প্রপ্তষ্ঠানটি পর্নতাল্লিশ বৎমরের মধ্যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া 
বলিবে। 

কংগ্রেসের প্রথম বিভ।গে কংগ্রেসআন্োলনের চেয়ে ক্রন্দনরোলের ভাগই বেশী 
ছিল--যেন কংগ্রেপ আবেদন অর নিবেদনের “বাল! বয়ে বয়ে নতশির' ছিল। তার পর ১৯০৬ 
সালে দাদ|ভাই নৌরজী কলিকতার কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে 'স্বরান্দের মন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করেন 
এবং তখন হইতে ১৯১৮ খুষ্টাব্ধ পর্যন্ত কংগ্রেসের সুর একটু একটু করিয়া চড়িতে থাকে। 
কংগ্রেসের নবযুগের প্রবর্তন হইল ১৯১৭ খৃষ্টান্দে--এঁ বৎসর অমু্সর কংগ্রেসে নৃতন স্থর উঠিল 
যে, যেখানে নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার উপর অকুষ্ঠীয় হত্যালীল! চলে সেখানে আবেদন নিবেদন 
ব! মিলন চলিতে পাবেন | যেখানে রাউলাট আইনের নাগপাশে দেশের যুবকেরা বন্দী হয় 
এবং যেখানে সাস্ন। স্বরূপ 'মণ্টেগ্ত মাকাল? দিয়া মুখবন্ধ করিতে চেষ্ট! করা য় সেখানে আঘাতের 
প্রতিকাররূপে কপার চিখ।রী হইয়া র'হতে পারে না। তাই সেবার কংগ্রেসে বাঙ্গলার নায়ক দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের মুখ হইতে প্রথম প্রস্তাব হইল এবং তাহা লোক মান্য তিলকের দ্বারা সমধিত হইল__ 
[11616001710] 206 01080900866, 015701580007% 2110 0157089107065 1070 90101655 
0175 0780 7১811171010 319010 হেন৩0 5001) 4001)5 09 650009 মি] [২০১1)07911)1 
(30৬51110015 11001 012009109005 107 06101001016 00501 00101100080100 
দেখবন্ধু আর? বলিলেন--“১৬০ 01০ 1800 ০000১০১৪৭09) 03১077106015 [921 00100917 
0050100107) 1161) 00080110105 19 21910) ০৮৮ 1)9110021 09217 কংগ্রেসের পূর্স্বাধানহার 
আদর্শের বীজ দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবেই উপ্ণ হয় । 

১৯২৭ সালে মান্দা কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদশ সম্পকিত প্রস্তাব লইয়! পূর্ণন্থাধীন হার 
আদর্শই গৃহীত হয় এবং ১৯১৮স।লে কলিকাতার কংগ্রেসে পৃর্ণস্বধীনতার আদ নাকচ করিয়। 
[)910117101) 5005 এর ভাষ্য গ্রহণ করিতে কংগ্রেসকে বল। হইলেও, বাঙ্গলার নেতৃত্বে ভরত 
বলিয়া! উঠিল-_পূর্নন্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ। তরুণদের আদর্শের অনুপাতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ 
প্রবীণগণের আদর্শ সংশে।ধিত করিতে হইল। তাই লাহোর কগ্রেন বলিল--“কলিকাতা কংগ্রেসে 
তরুণ ভারতই সত্য কথ! বলিয়াছিল। ইংরাজের আশ্বাসে, ফাকা কথার ফাকিতে আর বিশ্ব!স 


৩৩ ভারতের স।ধন৷ [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ্য। 


নাই। চদুক আজ হইতে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার গ্রচেষ্টা।” তখন হইতে আইন অমান্য 
আন্দোলন ও বয়কট আরম্ভ হইল--যেই আন্দোলনের ফলে ভারতনরকারকে বাধ্য হইতে হইল 
ংগ্েসের সহিত সাময়িক আপোঁয বা সঙ্ধি করিতে। এই সন্ধির পরেই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ 
মাসের ২৭--২৯ তারিখে করাচী বন্দরে বল্লভভাই পেটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়। কংগ্রেস যে দেশের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তিশালী: প্রতিষ্ঠান তাহাও করাচী কংগ্রেসের 
আধবেশন হইতে জানিবার স্থযোগ হইয়াছিল! যদিও কংগ্রেসের শক্তিশালিত্ব জনসাধারণ বুঝিমা 
আদিতে ছল, মহাত্ম। গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের পর হইতেই দেশের 
আপামর সাধারণ কংগ্রেকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়।ছে এবং আপনার বলিয়া জাঁনিগ 
ইহাতে যোগদান করিয়। ইহার মধ্য দিয়া আপনাদের ন্যায্য জন্মগত অধিকার দাবী করিয়। আপিতেছে 
--এই দাবী আবেদন নিংবদন বা ভিক্ষা প্র্থনার স্বরূপে নহে । এতদ্বতীত কৃষাণ এবং শ্রমিকসম্প্রনায় 
কংগ্রেসে শক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে! বিশেষতঃ আইন অগান্ত আন্দোলনে অদ্ভুত নারীজগ- 
রণ ফলে কংগ্রেস £বশেষ শক্তি সম্পন্নও হইয়াছে । তছুপরি নওযোযু[নসভা, তরুণ সঙ্জঘ গ্রতৃতি 
যুবক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান সমৃহও কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে । কংগ্রেসে “বানরসেনা'র 
কার্ধযও [বিশেষ ভাবে গ্রশং৮নীয়। এইসকল শক্তি বৃদ্ধির ফলে করাচী কংগ্রেসে যে বৈশিষ্ট দেখা 
গিয়াছল তাহ! ইতঃপূ-্ব আর কখনও দেখা যায় নাই। এই করাচী কংগ্রেস পর্য।স্ত অর্থাৎ ৯৮৮৫ 
খৃষ্টাব্ব হইতে ১৯৩১খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণেছ্যমে কংগ্রেমের অধবেশন সাফন্যমণ্ডিত হইয়। আপিতেছিল। 
কিন্তু তাহার পর হইতেই বুটিশ সরকার ও ভারতপরক্কার ৬গুনীতি অলগ্ধনে ও নানা ছলে 
কংগ্রেসকে চূর্ণচুর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা! করিয়া আসিঠেছেন। সরকারের এই চগ্ডনীতির 
ফলে কংগ্রস পরাভৃত হইলেও আজ পধ্যন্ত সর্ধোতাঁভাবে উহ। পরা'জত হয় নাই। তাহ।র সাক্ষ্য 
গঙবৎসরের ১৯৩২ দিলীর কংগ্রেন ও এ বৎসরের (১৯৩৩) কলিকাতা ভারতীয় কংগ্রেসের অধি- 
বেশন। সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন-_-“মরিয়। ন। মরে রাম এ কেমন বৈরী ।, 
একদিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে কংগ্রে কোনও বন্ত নহে-থাহা!কে অথাতে চূর্ণ করা যাঁ়। 
'গ্রেস মানুষের মণে। দেই মনকে ধ্বংল বা বিলুপ্ত করিয়। দিতে না পাহিলে কংগ্রেসের ধ্বংস 
অসস্ভব। কিন্তু মানুষের শক্তিতে পৃথিবীতে মানুষের মনের উপর এই প্রকার ধ্বংসসাধন কার্য 
সম্ভবপর হইগাছে বলিয়া এযাবৎ প্রকাশ পালন নাই। স্থৃতরাং ভারতবাঁসীর মনে যে জাতীয়ভাব 
নবোৎ্সাহে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে চূর্ণ করাও মগ শক্তির অতীত বলিয়াই মনে হয়। গত 
৪ঠা ভুলই তারিখে বিলাতের ফ্রে্স্‌ হাউসে বক্তৃতা! প্রসঙ্গে সংযুক্ত পালামেন্টররী কমিটির, 
অন্যতম ভারতীয় প্রতিণিধি শ্রীযুক্ত জয়াকর এই ভাবের কথাই বলিয়াছন-_-' ঝড়লাট এবং 
সার সেযুয়েল হোর মনে করিতে পারেন যে কংগ্রেনকে চ৭ করা হইয়াছে; কিন্ত ভ।রতের সর্বত্র 
থে জাতীক্বতারভাব বিদ্যমান তাহা চূর্ণকর! অসম্ভব” 1),3০0 
লর্ড লিটনের কুশ।সন রাষ্ট্রব্যাপারে ম্বভাবতঃ উদাসীন ভার তবামীকে সংঘবদ্ধ কাঁয়া 
যেমন নবজীবনের শুত্রপ।ত করিয়া দিয়াছিল এবং তংফলে অচিরক।ল মধো যেমন জাতীয় কংগ্রেসের 
স্থ্ি হইয়াছিল, সেইরূপ লর্ড কান্নও প্রকারাস্তরে লর্ড লিটনের ন্তায়ন তারতবধকে বাষ্ট্রঙ্গীবনের 
ভ্রততর অগ্রসর করাইয়। দিল। লর্ড কাঞ্জনের শাসনকাল--১৮৯৯ খুষ্রব্দে হইতে ১৯০৫ খৃষ্টান 


কাত্তিক--১৩১০ ] নব্য ভারতের রাষ্ুকাহুনী ৩১ 


পথ্যস্ত । লর্ড কাঁন্ধিন যে সকল নৃতন সংস্কারে ব্রতী হইয়াছলেন তন্মধো শিক্ষাসন্বন্বীয় সংস্কার নীতি 
ও বঙ্গবিভাগই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কাজ্জরন এক নত আইন গ্রাগয়ন 
কয়! বিশ্ববিদ্য।লয়ের গঠন পণালীর একটা বিশেষ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এ সম্বক্ধে তদ 
করিব।র জন্য তিনি বিশ্ববদ্যালয় কমিশন নামে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই 
কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়লিখি 5 সংস্কারের বাবস্থ। হইয়াছিল :--(১) সিনেটের সস্যদংখা হাঁস 
[২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থ যুবক'দর কলেজের নেতন বৃৰ্ধিৎ (৩) কোন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্তক্ত করিবার পূর্ণ্বে নানারূপ কঠোরনীতি শ্রবলম্বন। এই নৃতন শিক্ষাসংক্রাস্ত আইনের বিধানে 
বিশ্বর্দ্যিলয়ের উপর সরকারের মত! অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তির দরুণ দেশীয় শিক্ষিত সমাজে বিশেষ 
চাঞ্চলা উপস্থিত হইয়।'ছল। কিন্তু এই সকল সংস্কারে দেশের মধো যতট। আন্দোলন উপস্থিত হইমা- 
[ছল জনমত অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গবিভাগের ফলে বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র তদপেক্ষা অধিক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। বিলাতী পণ্বজ্জ্রন বিশেষভাবে এই আন্দে।লনের অন্গীভত হইয়াছিল। 
বাঙ্গঈলাদেশকে ও বঙ্গ ভাষাকে বিছিন্ন করিয়া বাঙ্গাশীজাতির সর্বনাশ সাধন করা হইতেছে বলিম্বাই 
এই আন্দোলন প্রবল আকাঁর ধাঁরণ করিয়াছিল। এই আন্দোলন দমন কারিব(র জন্য সরকার চু. 
নীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগের দরুণ ঘে আন্দোলন বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে সমস্ত ভারত আন্দোলিত হইয়া উঠিয়।ছিল এবং ভারতবাঁসীর মনে জ।তীয়তার 
দিক হইতে এঁক্য ভাব আরও দৃটীভূত হইল । এই সময়টী এই জন্ত “স্বদেশীযুগ' নামে খ্যাত। এই 
আন্বালনের সময় হইতে অর্থাৎ ১৯০৬ থ্্ান্দ হইতেই কংগ্রেসের মধ্যে নৃতনশক্তি ও নবউৎসাহ 
জাগ্রত হইল। এইবত্সর হইতে কংগ্রেসের ধিতীয় পর্বের সুচনা_ পূর্বেই তাহ। উদ্ত 
হইয়াছে । 

লর্ড কার্জনের শাসন সংক্ষারের 'ফ'ল ভারতে এক বিপ্লববাদ৭ চলিতে লাগিল। পর" 
বন্তী বড় লট লর্ড শিন্টে। & বিপ্লধ আন্দে।লন দম:নর জন্য কঠোর নীতি প্রবর্ণন করিলেন। এ 
সয়ে বাঙ্গলাদেশের কণ্কেদন নেত। বিন! বিচারে নির্ঘামিত »ইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় লর্ড 
হাতিং দেশে শান্তির আনহাওয়া বহাইবার জনা ধার ও স্থির ভাবে মনোবোগী হইলেন। এই লর্ড 
হাড়িংয়ের সময় সম্মট পঞ্চম জঙ্ষ ও মছারাণী মেরীর দিলীর দরবারে অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন 
হয়। এই দরণারে নম্রাট ভারত শাসন সম্পকিত পরিবর্তন বিষয়ে কয়েকটি ঘোষণ! করেন তন্মধ্যে 
১। কলিকাত। হইতে ভারতবর্সের শাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর, ২। বঙ্গভর্গের পরিবর্তন--এই 
দুষ্টটী বিশে উন্লেখষোগ্য। সম্রাটের এই অভিষেকো্সব ও শাননসম্পর্্ক এইরূপ পরিবন্ঠটন 
সে সময় দেশের মধ্যে আননের আ্োত বহাইয়াছিল। 

এই দরবারের ছুই বং্পর পরে অর্খ1ৎ ৯৯১৪ খৃষ্টানদের আগষ্টমাসে পৃথিবীব্যাপী মহাসম? 
আরস্ত হয়। এই যুদ্ধে ভারহবাপী। রিটিখ. সুরকারজে ঘথাশক্তি সাহা করিয়াছিল এবং তজ্জনয 
বিটিখসরকার ভা৫গতবামীকে অনেক বেশী পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসনাধিব।র প্রদান করিবেন ব লয় 
প্রতিশ্রতি দিযাছিলেন। এই প্রঠিশ্রতি পালনের জন্ত তদানীন্তন ভারত সচিপ মণ্টেগু সাহেব 
ভারতবন্ধর অনস্থ। প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়। কার্য ক'রবার জন্য ভারতে আগমন করেন এবং ভারতের 
নানাস্থ।ন ভ্রমণ করিয়া সেই সময়কার বড়লাট চেম্স্‌ ফোডে র (১৯১৬--১৯২০ সহিত দিলিত হইয়] 


৩২ ভারতের সাধন! [ ৫ম থণ্ড--১ম সংখ্া। 


স্বায়ত্ব শাসনাধিকার গদান সন্পর্কে এক রির্পোট দাঁখিল করেন। উহাই মণ্টেগু-চেমস্ফোড 
রিপোর্ট নামে খ্যাত। এ রিংপার্টকে অবলদ্বন করিয়। ১৯১৯ থৃষ্টাবে, ৯৮শে ডিসেম্বর 'ভারত- 
গভর্ণমেন্ট আইন" নামে এক অইন প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়। এই বিধান অনুসারে ভারত সরকারের 
শাসনব্যবস্থা! “বড়লাট ও তীহার পরিষদ” এবং ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ নামে পরিচিত দুইটা 
ব্যবস্থাপক সভা লইয়! গঠিত হইয়াছে। এই বিধান অগ্যায়ী (ক) দুইটা ব্যবস্থাপক স্গাতেই বে- 
সরকারী সভ্য সংখ্য। পেশী থাকিবে-+যাহার। জনগণ কর্তৃক নির্ঘাঠিত হইবেন; (খ) প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভার সভাগণের মধ্যে অন্ততঃ শতকর! সত্তর জন সভা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইবেন; (গ) গভর্ণরের একটি শাসন পরিষদ্‌ বা কাধ্য শির্ব্বাহক সভাও থাঁকিবে ; (ঘ) মাস্ত্রগণ 
প্রতোক স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদন্তগণের মধ্য হইতে গভর্নর কর্তৃক নির্ববাচিত *ইবেন 
এবং নির্বাচিত মন্ত্রিগণ বাবস্থাপক নার নিকট দাণী থাকিবেন ও যতদিন পথ্যন্ত সভার সদস্যগণ 
তাহাদের কাধ্যের প্রতি আস্থাস্থাপন করিবেন, ততদিন তাহারা মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে 
পারিবেন। এইরূপ বিবিধ শাসন “ছ্ৈধশাসন' নামে আভিহিত। এই দ্বৈধ শাসনের জন্য প্রাদেশিক 
সরকারের বিভাগ গুলিকে দুই ভাগ কর! হইয়াছে_-(১) রঞ্ষিঠ বিভাগ ও (১) তস্তাস্তরিত বিভাগ; 
(ও) বড় বড় প্রদেশ সমূহে প্রধান শাসনকর্তার। “গভর্ণর খাঁমে পরিচিহ এবং তাহার! স্বয়ং সম্রাট 
কর্তৃক নিযুক হইবেন-যথ|। বাঙ্গল। মাদ্রাস, বোম্বে; অন্যান্য প্রদেশের গন্ভর্ণরগণ বড়লাটের 
পরামর্পান্গসারে সমাট্র করুক নিষুক্ত হইবেন। শভর্ণরের কাধ্য দির্বাহক সভার সভ্যগণ সঞ্রটকর্তৃক 
সাধারণতঃ পচ বংসরের জন্ত নিযুক্ত হইনেন। (6) ভারত স'চবের বেতন ভারতের রাজন হইতে 
ন! দি] বিলাতের রাঁঞক্তকাষ হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে । রাঁজন্রাতা ডিউক অব. কনট্‌ 
সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আগিয়া এই সংস্কার আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় এইরূণ কথা ঠইয়াছিল যে, দশবত্মর পরে সংস্কার 
আইনের কার্ধ্য কি ভবে কাধ্যকরী হইয়াছে হাহার ফলাকল পিচার করিয়। অ।রও কক অধিকার 
দেওয়। যায় তৎসম্থদ্ধে একটি কমিশন ব্সাইয়া পরে উহা! নিদ্ধারিত হইবে । বলা বাহুলা এ সংস্কার 
আইন ভারতের 'মনেকের মনংপৃত না হওয়ায় উঠা “মন্টে গুজেমস্‌ফোর্ড মাথাল ফল" নামে অভি হত 


হইয়। আসিতেছে রা উন? 
কবীরের দৌহ। 
মায়! 

কবীর মায়! ডাকিনী, সব কাহ্‌কোখায়। 
দত উধ্ধাড়ে পপিনী, (জে) সতো তেড়েযায়।॥ ৮ ॥ 

ডাকিনী এ মায়া কবীর, সকলেরে গ্রাস করে। 

ঈাত তেঙে যায় সে পাপিনীর, সন্তপাশে গেলে পরে ॥ ৮ | 
মোটা মায়। সব তজৈ, ঝীনী তজীন জায়। 
পীর পরগন্থর গুলির ঝানী পবকে। খায় ॥ ৯॥ 

স্কুল মায়।রে সবাই ছাড়ে. ুম্্র ছাড়! শক অতি। 


সুক্ম মায়! গ্রাসে নবায়, পীর প্যাগঞ্থর যোগী যত ॥৯॥ 
_-শিবগ্রসাদ। 


ভ্রান্তি-বিনোদন--* 
র।জবৈদ্য---শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 


হরে দয়ালে৷ ভব মে শরণাঃ। 
ধর্মন্ত বৃদ্ধিং জগতঃ কুরুঘ ॥ 
খলশ্য নাশং সুবিপর্ধ্য়ং চ। 
সতাং প্ররদ্ধিং সদনুগ্রহত্ত,মূ ॥ 

১। হে হরি তুমি দয়াময় তাই আমায় শরণ দাঁও। সমস্ত জগতের ধর্শের বৃদ্ধি কর, 
খলের নাশ কর+ খলের পঙ্কল চেষ্টা একেবারে বিফল কর ও সাধুদিগের বিশেষ করিয়! বৃদ্ধি 
কর। কেন ন| সাধুপুরুষদের উপর অঙ্থুগ্রহ করাই তোমার স্বভ।ব | 

২। প্রগমেই হরি বলিয়। সঙ্োধন করিবাঁর কারণ কি? এত নামের মধ্যে এই নামটি 
বাছিয়৷ লওয়া হইল কেন? হৃধাতু হইতে হরি শব বুৎপন হঈয়াছে। তব ধাতুর অর্থ হরণ 
করা। দিনি মহ্থয্যের পাঁপ চুরি করেন তাহাকেই হরি বলে। মনুষ্য মাত্রেরই পাপ বড় প্রিয়। 
মচুষ্য কখনই নিজের ইচ্ছায় পাপ ছাড়ে না। খলের ত আর কথাই নাই। অতএব মন্থঘোর 
পাপ চুরি করা ভিন্ন আর অন্ত উপায়ই নাই। সেই জন্যই হরিবূপে শ্ভগণান্‌কে ম্মরণ কর। হইল। 

৩। হে হরিতুমি দয়াময় পৃথিবীর ঘোর ছুর্দিশ| দেখিয়া নিজগুণে আম।র প্রতি দয় 
কর। কলির এই বিপর্ধায় বাঁদরামির বিরুদ্ধে লাগি আমার এমন কি শক্তি? তৃমিদয়া করিয়া 
আমাকে শরণ দাও। তবেই বাদরাঁমির প্রতীকার হইতে পারিবে। 

৪। ভারতের এই ঘোর ছুর্দিনে তুমি ধর্মের বৃদ্ধি কর কলিকালে পুণ্য 'চারি আনা 
মাত্র ও পাপ বার আন! থাকবেই । ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব কলিতে ধর্শের সম্পূর্ণ 
জয় হইতেই পারে না। 


৫। “কুরু” না হইয়। “কুরুঘ” হইল কেন? শ্রীহরি ফল নিজে গ্র্ণ না করিলে সে 
ফল রক্ষা করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই। সেই জন্তই আত্মনেপদী “কুরুধ হইল, পরন্মৈপদী 
ক্ুরু হইল না। 

৬। থলের নাশ কর। এই হিংসার স্থান মঞ্গলাচরণে হওয়া উচিত ছিল ন।। কেন 
ন1 অহিংসাই পরম ধর্ম, অহিংসাই পরম তপন্ত। ও অহিংসাই পরম জ্ঞান ও অহিংসা ভিন্ন আর 
বন্ধু নাই (১)। এখন দেখিতে হুইবে নাশ কাহাকে বলে। খলের দেহ নাশ হইলে খল 


* “হিন্দুধর্ম ও উহা নাশেয় জন্য নান্তিকগণের চেষ্টা”-_প্রবন্ধেন অনুবৃত্তি (চতুর্থ খণ্ড-৭ম সংখ্যা 
তারতের সাধনা । ) 
(১) অহিংস! পরমো। ধন্মঃ অহিংস| চ পরং তপঃ। হিংসা পরমং জ্ঞানুং অহিংস! চ পরং স্হ্বং 


৩৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড ১ম সংখ্য। 


যেমন থল তেমনই থাকে । ভাহার খলত্ব নাশ হইলে প্রক্কৃত গল নাশ হয়। অতএব খলেরন।শ 
বলিতে খলত্বের নাশ বুঝায় । কাষেই শুনিতে হিংন। হইলেও খলনাশ অহিংস।র চরম। 

৭। সেইরূপ থলের স্ুৰিপর্য্যয় হইলে অর্থ/ৎ সকল চেষ্টারই বিপরীত ফল দিবে। 
খল যতই দুষ্টামি করিতে যাইবে ততই মন্দ ফল না হইয়া! ঝুফল:ফলিবে। 

৮। সতাং প্রবৃদ্ধিং কুরুঘ। সঙ শবের দ্বারা সাধুপুরুষ' সৎ কর্ম, সৎ সঙ্বল্পঃ সদিচ্ছা, 
সৎ আচরণ, সমস্তই বুঝায় অতএব এই সকল গুলিরই প্রবৃদ্ধি কর ইহাই প্রার্থনা । প্রবৃদ্ধি 
বলিলে বিশেষ বৃদ্ধি বুঝায়। ধর্দের গ্রবুদ্ধি চাওয়। হইল ন| কেন? কলিকাল বলিয়৷ শ্রীহরির ইচ্ছায় 
ধর্মের বুদ্ধি হইতেই পারে না। কলিকালে বারআন] পাঁপথাকিবেই । 

৯। হে হরি তুমি সদস্থগ্রহ। সৎ বলিলে কি বুঝায় তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যাবতীয় সৎ বস্তই তোমার শল্গুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তোগার অশেষ অনুগ্রহ না হইলে কোঁন 
মান্থুষই সাধুপুরুষ হইতে পারে না। তোমার অনুগ্রহেই সদিচ্ছা, সৎ সন্ল্প ও সৎ কর্থ হইয়। থাকে। 
তোমার অনুগ্রহ বিন। এগুলি কখনই হইতে পারে না। আরও যাবতীয় সৎ বস্ত মাত্রেরই উপর 
তুমি অনুগ্রহ করিয়া! থাক। ইহাই তোমার স্বভাব। যাবতীয় সংবস্ত তোমার দয়ার উপর নির্ভর 
করে ও যাবতীয় সত্বস্তর উপর তোমার দয়া স্বতঃই হইয়া থাকে । অতএব হে দয়াময় তুমি ধর্মের 
বৃদ্ধি করিয়। সাধুদিগের বিশ্ষে বৃদ্ধি করিয়া! ও খলের নিগ্রহ করিয়! পৃথিবীকে নাস্তিক ইন্দিয়ারাম 
মনুষ্য-পণ্ুর হাত হইতে রক্ষা কর। 


কতকগুলি মোট৷ কথা । 
১। শনাচ্চান্প-_-১। আগারে মগের পরম কল্যাণ হয়। 'অতএব কলির 
জীব অনাচার করিতেই ব্যন্ত। 

২। জীব অহঙ্কার বশে দেহাভিমান করে অর্থাৎ দেহকে আপন মনে কর । জীবের 
সহিত দেছের কোনই সম্বন্ধ নাই। জীব ও দেহ একেবারেই ভিন্ন। তথাপি সেই ভিন্নদেহকে 
আপন মনে করে বলিয়া সেই ভিন্ন দেতের সঙ্গ হয় ও সেই ভিন্ন দেহ সঙ্গের জন্য জীব স'সারে 
ঘুরিতে থাকে । চিরকাল স*সারে ঘুদিতে ঘুরিতে যে মৃহূর্তে জীবের সেই সঙ্গ ঘুচিয়। যায় সেইক্ষণেই 
জীন মুক্ত হয়। এই জন্য স্গই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও সঙ্গই সংসার হইতে মুক্তির একমাত্র 
কারণ। কাছেই সঙ্গ হইতে বন্ধন ও মুক্তি দুইই হয়। 

৩। সঙ্গই ভালমন্ছের একমাত্র কারণ বলিলেই হয় (২) অতএব কাহার সঙ্গ 
কর উচিত, কান্চার সঙ্গ করা উচিত নহু ইহাই মানুষের সকলের 'মাগে দেখ! *উচিত। যে 
জিনিষের সঙ্গ করিলে মান্তষের প্রকূত কল্যাণ হয় তাহাকেই সৎসঙ্গ বলা যায়। এই সগসঙ্গই 
আচার ও ইহাকেই দুর্ন নাস্তিক ছু'চিবাই বহিয়া ঠাট্টা করিয়া আপনার নিদারুণ মুর্খতার 


ও অহক্কারের পরিচয় দেয়। উপনিধদে বলে আচার শুদ্ধ হইলে চিত্ত আপন! হইতেই শুদ্ধ হয়। 


(২) চঞ্চলং হি মনে] ছষ্টং সঙ্গাচ্চ পরিবর্তৃতে | 
মংসঙ্গাৎ সাধুতামেতি দুংসঙ্গাদ যাতি দুষ্টতাম্‌॥ আদি পু 


কার্তিক --১৩৪০ ] ভাস্তিবিনোদন ৩৫ 


চিত্তশু দ্ধর সঙ্গে জাঁন হইতে থাকে । শেষে হ্ৃাদয়গ্রস্থি ভিন্ন হয় অর্থ।ৎ অজ্ঞান ও সংসাঁর।সক্তি দূর 
হয়। (৩) . 

৪। এই আচার তিন রকম-_কায়িক বাচনিক ও মানসিক অর্থাৎ দেহের, 
বাকের ( কথার ) ও মনের । আচার মনের জিনিষ বাহিরের নহে বলিয়া দুষ্ট লোক “আচার 
উড়াইতে চাহে । আচার আগে বাহিরের জিনিষ, পরে বাহিরের ও ভিতরের (কথার), ও সকলের 
শেষে ভিতরের (মনের)। মনের আচার বাহিরের আচারের চেয়ে বড়। আবার বাহিরের আচার 
মনের আচার অপেক্ষা বড় । মনের আচারই আসল। কিন্তু বাহিরের আচাঁর না হইলে মনের 
আচার হইতেই পারে না। অতএব বাহিরের আচার মনের আচার অপেক্ষা বড়। 
বাঠিরের আচার ও মনের আচার এই ছুই এর মধ্যে বিরোধ করা কেবল ছুষ্টামি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। হিন্দু মাত্রেরই বাহিরের আচার ও মনের আচার দুইটাই যথাসাধ্য পালন 
করা উচিত। যদি কখনও দেখ! যায় কাহারও মনের আচার আছে কিন্তু বাহিরের 
আচার নাই তাহ! হইলে সেই লোক বড়ই মন্দভাগ্য বঠিয়। জানিতে হইবে। তাহার সহম্র 
সদ্‌গুণ তন্মে ঘি ঢালা হইবে--কাজে আসিবে না। বাহিরের আচারে প্রবৃত্তি না৷ থাকায় তা্চার 
দেহে অহঙ্কার বিকটরূপে বিবাজ করিতেছে ইহা প্ষ্টই জানা যায়। 

৫। আচার কলিকালের তপস্যা । তপন্যার প্রাণ কষ্ট স্বীকার। এই 
তপস্যাই ভগবানের হদয়। মন ও দেহ। তপস্যা হইতেই সকল রকম কল্যাণ হয়। কলির 
মন্থষ্যের সত্য নাই বলিয়। শ্রীভগবান অশেষ কূপ! করিয্না মাচারের বাবস্থা করয়াছেন। আচারের 
জন্য যেটুকু কষ্ট করিতে হয় সেইটুকু শ্বীক র করিলে কলির তপস্য কর! হইল। কষ্টেই কৃষ্ণ মিলে। 
কুম্ত বলে কষ্ট বিন! কৃষ্ণ নাহি মিলে। 

৬। হতভাগ্য কলির জীব কষ্ট করিতে চাছে না। আমোদ আহ্লাদ করিয়াই 
জীবন কাটাইতে চাহে। কাযেই আচার ন| করিবার ছুভা বাহির করাই তাহার কাজ। 
হতভাগ্য কলির জীব কাষেই বলে এখনকার দিনে আচার করা অসম্তব, আচার করিলে অহঙ্কার 
ও স্বণ। কর! হয়। ধর্ম অন্তরের জিনিষ বাহিরের নহে । মাচার ছু'ঁচিবাই ইত্যাদি । এইসব মিথ্য। 
টুতা করিয়া নিজের বদম।য়েসি ঢাকিতে চাঁয়। 


৭। আজকাল আচার প।লন করাই যায় ন| ই£| এরা মিথ কথ।। সমর্থে 
ধর্মমাচরেও-_-ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম । যথাসাধ্য ধর্দপালন করিবে ইহাই শাস্ত্রের আদেশ 


, শাস্ত্রের অতিরিক্ত কঁতে বলা দূরে থাক নিষেপদই আছে। আত্মানং সততং রক্ষেৎ (দেহকে 
সর্বদা রক্ষা করিবে )। পার! না পার! সম্বন্ধে শাস্ত্র কি রকম দৃষ্টি ভাবিলেই অবাক হইতে হয়। 
নিজের বাড়ীতে যে রকম ধর্পালন করিতে হয় প্রবাসে অর্থৎ পরের বাড়ীতে তাহার 
অর্ধেক ও রাস্তায় সিকি ধর্ম পালন করিলেই যথেষ্ট হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে উঞ্ডি 
চগ্তালের উচ্ছিষ্ট খাইয়া নিজের গ্রাণ বাচাইগ়াছিলেন। কিন্তু প্রাণ বাচিবামাত্র আর সেই 
চগ্ডালের হাতের জলও থাইলেন না। ধর্ম শাস্ত্রে বলে দুতিক্ষের জময় প্রাণ যাইতে 
(৩) আহারশদ্ে) চিত্ত বিশ্াদ্ধর্তবতঃ স্বতঃ। 
চিন্তশুদ্ধৌ ক্রমাজগ/ণং আট)গি গ্রশ্থুয়ত % টম ॥ পাশুপভন্রক্ষোপৎ, 


৩৬ ভারট্তৈর সাধনা [ ৫ম খ€--১ম সংখ্যা 
বসিলে, বিপদে আপদে ও রোগে আচারের কথা ভাবিতেও নাই। এমন ফি উৎসবে 
আচার সম্পূর্ণ পালন করিতে হয় না। ' 

৮ | আচারের মূলে স্বণাঁও' নাই অহর্কারও নাই। অহঙ্কার কর! "ও 
পরকে 'ছোট করাই মানুষের' স্বভাব। কাজেই মান্য ছুতায় নাতায় অহঙ্কার করে ও দ্বণা 
করে। তাই বলিয়৷ ভাল কার্ধের নিন্দা হয় না। ভাল কার্য্য করিলেই লোকে অহঙ্কার 
করে। সে ম্বভাবের দোষ, ভাল কাধ্যের দোষ নহে। তাই, মহাদেব বলিয়াছেন বিষ্কা, 
তপস্যা, ধন, হুদার দেহ, আয়ু ও কুল-_-এই ছয়টি সাধু পুরুষেরই গুণ। দুষ্টের এইগুণি দোষেরই 
কারণ হয় অর্থাৎ অহঙ্কার বৃদ্ধি করে (৪)। 

৯। স্সহঙ্কার বাঁড়াইবার জন্ত আচার করা অপেক্ষ। আচার না করাই ভাল। সঙ্গ ত্যাগের 
জন্ত ভরত রাজ শ্রে্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত শিখেন নাই। আচারের ত 
কথাই নাই। আচার পালন করিলেই অহস্কার বাড়ে বলিয়াই আঁচার ছাঁড়। উচ্তি নহে, অহঙ্কার 
ছাঁড়িবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারের নিয়মই এই যে ভালর সঙ্গে মন্দ থাকে। মন্দের সঙ্গে 
ভাল থাকে। এই পৃথিবীতে সকল জিনিষই উল্টা পান্টা গুণযুক। অতএব €মাটের উপর 
যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই উপাসন। করিও অর্থাৎ তাহাই করিও (৫)। 

১*। আচার করার সবই লাভ । আচার করিলে শাস্ত্র মানা হয়। অতএব 
অহঙ্কার ছাড়া হয় ও ভগবানের কথ। শুনার জণ্ত ভগবানের সন্তোষ হয়। কাষেই মোক্ষ হয়। 
কষ্টই আচাঁরের একমাত্র ক্ষতি। কিন্ত এই কষ্টই পরম লাভ। কুস্ত বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি 
মিলে। 

১।. বেক্চাল ও এক্ী-এখন লোকে কথায় কথায় বলে € 
কাঁলৈ এক জাঁত হইতে আঁর এক জাত হুইত, বিধবা বিবাহ হইত, ক্ষেত্রজ সন্তান হইত, 
একত্রীর পাচ স্বামী হইত, হিন্দুরা গোমাংস খাইত ইত্যাদি, ইত্যাদি | 

:২। একবার দুইবার যে জিনিষটি হয় তাহাকে হয় বলিয়া বলাএকেবারেই মিথা। 
কণা। যথা যদি কোন কুপুত্র বাবাকে মারে তাহা হইলে ছেলের! বাপকে মারে একথা হয় না। 
কোন পাঁপি্ঠ যদি কন্য/গমন করে ত এই কালে কন্টাগমন করাই দস্র বলার ন্যায় মিথ আ্ 
নাই। লক্ষ লক্ষের ভিতর যাহ! একবার হয় তাহাকে মিথ্যুক লোকই “হয়” বলে, 
যাহার সতোর গন্ধ আছে সেই হয় না বলে। প্রত্যেক বিধির অপবাদ আছে (৬)। অর্থাৎ 
প্রতোক নিয়মের উপ্টা আছে। ইহাই মায়ার নিয়ম । তাঠাঁতে নিয়মের দোষ হয় না। কগনও 
কখনও বাঁধিনী ও নিংহিনী মাছষের শিশুকে পালন করে। তাই বলিয়। আপন শিশুকে 
কেহ বাঘিনী সিংহিনীর হাতে সমর্পণ করেনা ও বাঘ ও সিংহেই মানুষের শিশু পালন 
করে একথাও হয় না। 


সপ পর 





০০ 





(৪) ' বিস্তাতপোবিত্ত-বপুর্বয়ঃ কূলৈ:। মতাং গুণৈঃ ফড়'ভি রসত্তমেতরৈ তা* ৪। ৩। ১৭ 
(৫) বিপরীতগুণং সর্বং যচ্ছে য় শুদুপাস্টতাম্‌। | 
(৬ পাপবাদা হকি বিধয়ঃ | ( অপবাদ « উপ্টা, সাপবাদ » উপ্টা গুণযুত্ত বিধি » নিয়ম )। 
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ও। মনে কর পূর্ব্বক'লে এই সব দুই একবার ন। হুইয়! বরাবরই হুইত। তাই বলিয়া 
একালে সেই সব করিতে হইবে তাহার কারণ কি? একাল ত €সকাল নহে। দেশ কাল 
পাত্রের উপর বস্তর গুণ নির্ভর করে শাস্ত্র বরাবরই এই কথ৷ বলেন। দেশ কাল হইতে বস্ত 
মাত্রই উৎপন্ন এখন আইনষ্টাইনের ধুয়া ধরিয়া! সভ্যঙঞ্গগৎ বলিতে ব্যত্ত। অতএব ওকালে হইয়াছে 
বলিয়াই একালে হইতেই হইবে এমন কথ| হইতেই পারে না। একালে উহা! হইতেও পারে, 
ন। হইতেও পারে। 

৪। আমাদের শাস্ত্ে বলে কাঁল অনুকূল হইলে ধূলামুটিও সোণামুটি হয় ও কাল প্রতিকূল 
হইলে সৌণামুটিও ধূল।মুটি হইয়া! যায়। ভীগ্মদেব পঞ্চপাগ্বকে বলিয়াছিলেন-_ যেখানে ধর্মপুন্র 
রাজ! অর্থাৎ ধর্মই রক্ষক, পরম বলশালী ভীম গদ' হস্তে রক্ষা কগিতেছেন, যেখানে কৃষ্করূপী অঞ্জুনই 
অন্ত্রধাঁপী ও গাগ্ডিবই ধন্থু এবং এমনকি যেখানে স্বয়ং জগদীশ্বরই সহায় সেখানেও বিপদ ছাড়ে না। 
উঃ বুঝেছি, সার! ছুনিয়াই কালের বশে ও কালের গ্রভাবেই সমস্ত বিপদ দুর করিবার সমন্ত 
আয়োজনই ব্যর্থ হইয়াছে (৭)। 

€। বস্তর ফলাফল বিচার করিতে গেলে দেশ কাল পাত্র মাত্র! প্রভৃতি 'সকল অবস্থারই 
বিচাঁর করিতে হয়। ছুএকটী উদ্দাহরণ দিয়! দেখান যাইতেছে । 

৬। দেশ অনুসারে ফল বথা-_-খোল! যাক্সগায় রৌদ্র বুষ্টি লাগে, ঢাকা জায়গায় 
লাগে না। চারিদিকে বন্যায় ডুবিয়া গেলে উচু জান্লগা ডুবে ন।॥ যে দেশে খুব কলের! হইতেছে 
সেই দেশে যাইলে কলের! হওয়ার সম্ভাবন। ৷ পুকুর ভরান জামতে বাঁড়ী করিলে ভিত, বসিয়া 
গিরা বাড়ী-ফাটিয়া যায়। উচু হইতে পড়িলে হাত পা! তাঙ্গি' যাঁ। সমান জমিতে পড়িয়! গেলে 
হাত প| ভাঙ্গে না। | 

৭। কাল অনুসারে ফল, যথা-মনে কর একটা লোক গঙ্গায় প্লান করিতেছে। 
এমন সময় দূর হইতে একটা কুমীর তাহাকে দেখিয়া ডুব মারিয়া ধরিতে আসিল। তখন কুমীর 
সেই যায়গায় উপস্থিত হইবার এক মিনিট পূর্ব্বে লোকটা যদি ভাঙ্গায় উঠিয়। য় ত কুমীর 
কিছুই করিতে পারে না। আর যর্দি একটা মিনিট দেরী হয় ত লোকটার কুমীরের হাতে প্রাণ 
যায়। অতএব মর] বাচা কেবল একটা মিনিটের উপর নির্ভর করে। সেইরূপ সাপ ছোনলাইবার 
এক সেকেও্ড আগে সরিয়। গেলে প্রাণ বাচিয়। যায়। €সইবূপ সরিয়। যাইবার এক সেকেণ্ড পরে 
উচু হষ্ঠতে পাথর পড়িলে কিংব! গুলি মারিলে মানু মরে না। সমস্ত আযোজন ঠিক থাকিম্বাও 
এক মিনিট কি এক সেকেও্ডে মরা বাচার তফাৎ হয়। 

৮। পাত্র অনুসারে ফল, যথা--কাঁঠে আগ্তন লগে বলিয়া! জলে আগুন লাগে 
না। কঠিন জনিষ কাটিয়। ছুই খণ্ড হয় বলিয়া জল কি হাওয় কাটিয়৷ ছুই খণ্ড হয় না। নাপে 
কামড়াইলে সাপ মরে না। 

৯। মাত্রা অনুসারে ফল, যথা--পাতল। জিনিষে কাটে আর মোট! জিনিষে 


(৭) যত্র ধন্স্ততো রাজ! গদাপাণির্বকোদরঃ| কুষ্জোহস্ত্রী গান্তীবং চাপং জুঙ্বৎ কৃষ্ণস্ততে! বিপৎ 
ভা" ১৯১৫ 
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থেতলাইয়া যায়, কাটে ন!। কিন্তু রেলগাড়ীর চাকা অত মোট! হইলেও উহার দ্বারা মানুষ 
কাটা যায়। হাল্ক! জিনিষ তোল! যাঁয় বলিয়া! ভারি জিনিষ তোলা যায় না। লাঠি দিয়া 
মারিলে সাপ মরে কিন্তু ছড়ি দিয়া মারিলে সাপ কামড়াইয়। দেয় ও মানুষই মরে। 

১,। সেকালে ভাল, কাজেই একালেও ভাল, যাহার! বলে, তাহার! পাগল 
সেকালের জিনিষ একালে খাটিবে কিনা জানিতে গেলে দেশকাল পাত্র মাত্র। প্রভৃতি বিচার করিতে 
হয়। আমুর্ষধেদে ষেরূপ বমন ও বিবেচনের ব্যবস্থা ছিল একালের লোক তাহার শতাংশেই মরিয়া 
যায়। আযুর্ধেদে ধধের যাহ। মাত্রা তাহার অর্ধেকও এখনকার কাহারও সহা হয় না। পুর্ব 
ম্যালেরিয় ছিল ন1 বলিলেই হয় এখন ম্যালেরিয়ায় ভবিয়৷ গিয়াছে। পূর্বে গঙ্গার ধারা অন্থত্র 
প্রবাহিত হইত। পূর্বে লোকে সংস্কৃত জানিত ইংরাজী জানিত না আর এখন লোকে ইংরাঁজীই 
পড়ে সংস্কৃতের ধারই ধারে ন1। পূর্বের ফুটবল খেল! ছিল 71 আর এখন এই পৈশাচিক খেলার 
জন্থ লোক পাগল। পূর্বে বাইয়োস্কোপ প্রভৃতির নাম গন্ধও ছিল না, এখন বাইয়োস্কোপ ও 
সিনেমা, ব্যভিচার ও ডাকাতিতে দেশ ভাসাইয়৷ দিতে বসিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি । কালে কালে 
অনেক তফাৎ হইয়াই থাকে । অতএব সেকালে ছিল কাজেই একাঁলে থাকিবে একথ| বলা কেবল 
মুর্খতার পরিচয়। 

৩। জাতি ও আটল্--১। যাহারা জাতি উঠাইয়া মাঁনবগাতির 
স্ষ্টি করিতে চায়, তাহারা বলিতে চায় জাতি কিছুই নহে ও আচরণই সব। তাহারা একবার 
ভাঁবিবারও অবসর পায় না যে এ কথার অর্থ ভগবান কিছুই নহে মানুবই সব। 

২। পুর্ব জন্মের কর্মের উপর মনুষ্নের জন্ম নির্ভর করে। যাহার যেরূপ কর্ম 
ভগবান তাহাকে সেইরূপ জদ্মা দেন। যে অনেক ধন দান করে সে ধনীর কুলে জন্মগ্রহণ 
করে। যে বিদ্যা উপার্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে বিদ্বান্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করে। কাহার কর ফল 
কিরূপ ও কোন কুলে জন্ম হইলে তাহার কর্ম ফলের ভোগ হয় ইহা ভগবানই ঠিক করিয়া দেন। 
কাজেই নাস্তিকের! জাতি কিছুই নহে বলিয়া ভগবানকে উড়াইতে ব্যস্ত । 

৩। এজম্মের আচরণ মানুষ নিজেই দেখিতে পায়। অহঙ্কারে ভরপূর হইয়া 
ন|স্তিক লোক নিজের দেখাঁই বড় করে ও ভগবানের বিচ।রকে উড়্াইয়! দেয়। 

৪। প্রকৃত গুস্তাবে জাতি ও আচরণ ছুইটার কোনটাই অগ্রাহ্হ করা উচিত নহে। 
দুইটির মধ্যে সাধারণতঃ জাতিই প্রধান। কিন্তু আচরণ এমন প্রবল হইতে পারে যে জাঁতির 
উপর উঠিয়! যাঁয়। যথা নরহত্যাকারী গোহত্যাকারী ব্রাক্গণ। তাহাকে দেশের বাহির 
করিয়া দেওয়া উচিত। আবার ভক্ত চণ্ডালকেও পুঙ্গা করা উচিত। যাহার পুর্ব্ব জল্মের 
কর্ম বিপরীত তাহারই এক্পপ বিপরীত দশ! হয়। সে ই ব্রাহ্মণ হইয়া হত্যা করে ও 
চণ্ডাল হইয় ভক্ত হয়। কর্মফল বুঝ। বড়ই কঠিন। যাহার! সামান্ত রোগ বুঝিতে পাঁরে না 
তাঙ্াদের কর্মফল বুঝিতে যাওয়া! মদোন্মাদ (অহঙ্কার বশে পাগলামি ) ভিন্ন কিছুই নাই। 
(জ্যোতিষ দেখ প'--২১) 

৪ একাকাল্প ও সাম্য -১। একাকারই উচ্ছঙ্খল মানুষের 
প্রাণ ও সর্বনাশের প্রধান উপায় বলিয়াই মানুষ সাদা চোখে একাকার ভাল বলিতে 
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পারে না। তাই একাকারের পক্ষে বলিতে মান্থযকে কতকগুলি জুয়াচুরির দোহাই দিতে 
হয়। যথা" সকল মাছুধই ঈশ্বরের সন্তান মানুষে মানুষে তফাত করা উচিত নহে। কাহাকেও 
স্বণা কর! উচিত নহে। অহঙ্কার করা ভাল নয় ইত্যাদী। এই কথা গুলিয়ে কত বড় জুয়াচুরি 
তাহা একটু ভাঁবিয় দেখলে বুঝ! যায়। 

২। যে বলে মাহুষ ঈশ্বরের সন্তান সে হতভাগ্য, সে হিন্দুত্বের গম্ধও রাখে ন। একথা আর 
কোনও হিন্দুকে বলিতে হইবে না। হিন্দুশাস্ত্ব মতে মানুব ঈশ্বরের সন্তান নহে। কি 
মনুষ্য কি পশু কি জড়বস্ত সমস্ত জগ গ্রীভগবানের মুন্তি। তিনি এক হইয়া বহু 
হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বু নাই। সবই এক। যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই নাঁন। অর্থাৎ ভিন্ন 
(দখে। (৮) 

৩। কাঁজেই চুরি চামারি পরশ্বীগমন, ব্যভিচার, জুয়াচুরি, ন্বায় অন্ঠায় ভাঁলমন্দ কিছুই 
নাই। সবাই যখন ঈশ্বর তখন কে কাহার চুর করে? কে কাকে ঠকায়? পরস্ত্রী কেমন 
করিয়া হয়? পরপুরুষ কেমন করিয়া হয়? সেই পরমাত্মাই জগতরূপে আবিভূর্ত হইয়াছেন। 
তিনিই বিশ্বের আত্মা, তিনিই প্রত, তিনিই ঈশ্বর 1 তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন। তিনি 
নিজেই নিজেকে ত্রাণ (রক্ষা ) করেন তিনি নিজেই নিজেকে চুরি করেন । তিনিই চোর, যাহার 
চুরি করেন ' সেও তিনি, আর যাহ! চুরি করেন তাহাও তিনি (৯) ঈশ্বর ত আর অন্ায় 
কি মন্দ করিতে পারেন না। তবে ন্তায় অন্তায় ভাল মন্দ কি করিয়া হইতে পাঁরে? এই সব 
গৃঢতত্ লঈয়। ফকুড়ি করা চলে, বুঝা যার তার কম্ম নহে । শ্রীভগবান নির্েতৃক রুপা করিয়। ধাকে 
যতটুকু বুঝান তিনি ততটুকুই বুঝেন। 

৪। সকল মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান হয় তবে সকল প্রাণীও ঈশ্বরের 
সম্তান। অতএব মানুষ 9 পশুতে ভেদ কর! উচিত নয়। কাজেই গরু জাব খায় মান্ুবও 
জাব খাবে। জানোয়ারে হাগিয়া ছোঁচায় না মানুষও হাগিয়! ছেঁচাইবে না॥ জানোয়ার শতে 
গায়ে কাপড় দেয়না, মানুষ শীতে গায়ে কাপড় দিতে পারিবে না। জানোয়ার গরম হইলে 
হাওয়া খায় না, মানুষ হওয়া! খাইবে না। . জানোয়ার রাঙ্গিয়া খাম না, মানুষও রাঁধিতে 
পারিবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

৫। অবশ্ট কাহাকেও কখনও দ্বণ। করা উচিত নহে। তাই বলিয়। দোষকে দ্বণ! ন। 
করিলে নিজের সর্বনাশ ড।কিয়৷ আন! হয়। অর্থাৎ দোঁষের কার্ধ্যকে প্রাণপণে স্বণা করিবে। 
কিন্ত যে দোষ করে তাহাকে দ্বণ। করিবে না, দয়া করিবে ও উপেক্ষা করিবে । য'দ ঘ্বণা করা 
সকল সময়েই দোষ হইত প্রীভগবান্‌ স্বণার দৃষ্টি করিলেন কেন? আমরা যেগুলি আমাদের 
দুণ্ডণ বলি মেগুলি আমাদের পরম বন্ধু । কেবল মে'ড় ফিরাইয়। দিলেই হইল। যে কারণ 
হইতে রে।গ উৎপন্ন হয় সেই কারণই কিছু পরিবর্তিত হইলে সেই রোগ দূর করে। সেইরূপ 


(৮) পশ্যন্তি নানা নবিপশ্চিন্তো যে। ভা ১০২২৮ 
(৯ মত্মৈব তদিদং বিশ্বং হ্যক্জ্যতে কজতি প্রভুঃ | 
ব্রায়তে আরাতি বিশ্বাত্ম। হিতে হরতভীশ্বরঃ ভা” ১১২৮৬ 
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মন্তুযোর যে যে কারণে সংসার বঞ্ধন হয় সেই সেই কারণেই তাহার মোক্ষ হয় যদি সেই 
কারণগুলি ভগবানের চরণে লাগান যায়। যথা অহস্কর কাম ক্রোধ ইত্যাদি সংসাঁরবন্ধনের 
দৃঢ় কারণ। আবার এইগুলি ভগবানের চরণে লাঁগাইলে সংনার হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে। 
অতএব অহঙ্কার ঘ্বণ! প্রভৃতি যেমন শত্রু তেমনই মিত্র । 

৬। ভেগপ্রিয় ভগবানের অনস্ত তেব সর্বত্রই সকলে দেখিতে পায়। যে ইচ্ছা 
করিয়। দেখিবে ন! সেও ন। দেখিয়! থাকিতে পারে ন!। শ্রীভগবানের ভেদ এত প্রিয় যে ছু'টা 
মানুষকে এক রকম করেন নাই। একই মাহ্ষের একই দেহের সব ভিন্ন ভিন্ন-__চোঁখ, 
মুখ, হাত, পা, আঙুল ইত্যাদি। অথচ শ্রুভগবান নিজেই ভিন্ন ভিন্ন মুত্তি ধরিয়াছেন বলি 
এই অনস্ত ভিন্ন ভিন্ন বস্তকে এক বলিয়া মানিতে হইবে। ইহাকেই বলে জগৎ ভেদ।ভেদময়। 
অর্থাৎ জগতে ভেদের অস্ত নাই অথচ মবই এক । কাঁষেই জানিতে হইবে ভেদের ভিতর অভেদ ও 
অভেদের ভিতর ভেদ আছে। অর্থাৎ সব জিনিষই একও বটে ভিম্নও বটে, ভিন্নও বটে 
একও বটে। 

৭।| এই সংসার মায়ার হ্ট্টি। মায়ার কার্য ঠবপরীত্যময়। অতএব অসংখ্য বস্তু 
একও বটে ভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে একও বটে। সবই এক বণ্লে শ্ীভগবান অনন্ত ভেদ 
করিয়াছেন এই কথ! মিথ্যা বলিয়া! উড়াইয়৷ দেওয়া! হয়। সবই ভিন্ন ভিন্ন বলিলে সমস্তই যে 
শ্রীভগবানের মৃত্তি ইহা অস্বীকার কর! হয়। অতএব সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন ও সমস্তই এক ইহাই 
স্বীকার করিতে হইবে । অথচ ইহ! মন্ুস্বুদ্ধির অগম্য। মাছুঘ কখনও ইহা বুঝিতেই পারে না 
ধারণা করার ত কথাই নাই। অতএব প্রকৃত বৈপরাত্য ত্যাগ করিয়া সকল বস্ই ভিন্ন ভিন্ন 
মানিতে হইবে ও সমস্তই শ্রীভগবানের মৃদ্তি মনে রাখিয়! সম্তই এক জানিতে হইবে। সর্বত্র 
ভেদ ব! বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া ভেদবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ করাই জ্ঞানীর 
কার্য্য। 

৮। ভেদ স্বীকার করিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা । ভেদ অস্বীকার 
করিয়। ভেদ রাখাই নাস্তিক ব্যবস্থা। শান্্রণ ভেদাভেদ স্বীকার করেন। নান্তিকও 
ভেদাভেদ মানে । তবে শান্তর যেখানে ভেদের বাবস্থা করিয়াছেন নান্তিকরা সেই খানেই অভেদ 
চাহে আর যেখানে শাস্ত্র অভেদ ব্যবস্থ! করিয়াছেন, নাস্তিক সেখানে ভেদ চাছে। এক কথায় 
আচার, জাতি, সতীত্ব রক্ষার জন্যই শাস্ত্রের ভেদের ব্যবস্থা ও এগুলি নাশের জন্যই নাঞ্জিকের 
অভে? ও সাম্োর ব্যবস্থা । নাম্তিকর্দের ভেদবুদ্ধির সীম! নাই। কাযেই আচার জাতি সতীত্ব 
নষ্ট করিয়া একাকার সুষ্টি করিবার জন্য নাস্তিকের অভেদ বা সাম্যের দোহাই দিয় 
জগৎ ফাটাইয়। ফেলে। উদাহরণ দিয়! উহা স্পষ্ট করা বাইতেছে। 

৯| হিন্দুরা ভেদবুদ্ধিতে ভরা আর মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি একেবারে ভেদবুদ্ধি 
রহিত-_-অভেদ ও সাম্যের অবতার । কাঁধেই কয়টা ভোট পাইবে এই লইয়া আজ চারি 
বৎসর মুসদমানেরা চীৎকারে আকাশ ফাঁটাইয়! ফেলিল। আমার এত গুলা (ভোট চাই, আমার 
অতগুল। ভোট চই এই বলিয়া কতই চীৎকার, কতই দরবার, কতই কলহ তাহ!র কে ইমৃত্ত 
করিতে পারে। ইহাতেও যদি ঈশ্বরের সন্তান, অভেদ, সাম্য, সকলেরই সমান হক ইত্যাদি 
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প্রমাণ না হয় ত আর কিসে হইতে পারে? হিন্দু তুমিই ধন্য! এই ঝোজার দোজ! 
কথাও বুবিতে পার না । 

১০। অভেদ সাম্য ও একতা'র বলে ভারতের মুসলমানের। এত হ্ীনবল যে 
সাম্যবুদ্ধির চরম দেখাইয়| হিন্দুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাহারা এই চারি বৎসর 
উদ্ব্যস্ত। এদিকে হিন্দুদের পাশ্চাতা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আদর্ণের প্রভাবে যতই ভেদবুদ্ধি দুর 
হইয়া একাকারের জ্ঞান হয় ততই স্বদেশী, পিকেটিং, জুকাইয়। গুলিমারা, বোমামারা 
প্রভৃতি অকাট্য অভেদের ফল ফলিতে থাকে । নিজের দেশের জিনিষ বেশী দাম দিয়া 
কিনিতে হইবে তবু৪ পরের দেশের ভাল জিনিঘও সন্তাঁয় কিনিব না, হাতেও যদি আপন পর করা 
ন| ছাড়িল তবে কি: আপন পর কর! ছ।ড়িবে 2 গিকেটিং করিতে গেলে ছড়ি চাই, ছোড়া 
কম্দ নয়; ইহাতেও অভেদ সামা হইল না । অধিক বাঁড়াইয়া "মার কি হইবে? যে যত ভগ 
যত কদর্ধ্য, যত নাপ্তিক সে ততই অভেদ সাম্য প্রভৃতির দোঙাই দেয়। 


১১। অলীক হিন্দুরা যেমন অভেদ ও সাম্যের বিকট চীৎকারে জগৎ ফ।টাইয়া 
ফেলে, হিন্দুরা তেমন পারে না। তাচীর। জানে যে ভগবানই সর্বত্র ভেদ করিতে 
আদেশ করিয়াছেন ও ভেদবুদ্ধি বিষবৎ বর্জন করিতে বলিয়াছেন । তাহার! জানে যে 
পরের পয়স। পরেরই পয়সা ' আপনার নহে । কাঁ'যই পরের পয়সা দিলেও লয় না। অথচ 
আপন পয়স। যথাসাধা পরের কার্ষো খরচ কবিতে হয়| হিন্দুদের কাছে পরের স্ত্রী একে- 
বারেই পরের স্ত্রী তাহাদিগের দিকে তাকাইতে৪ নাই । অলীক হিন্দুদের কাছে আপন পর 
উঠিয়! টিয়া পরের স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়াই বাঞ্চনীয়। 


১২। জগতে সকল মানুষ সমান। যেয়ে পুরুম সমান ইত্যাদি অভেদ বা সামা কথনও 
হয় মাই, হইবেও না, হইতে পারেও ন|। ইসা কাহাকেও বুঝ|ইতে হয় ন|। যেখানে তাকাও 
সেইখানেই ভেদ | বৈষমা আছে, থাকিবে, যাইতেই পারে না। আও্ত্রী সর্বদাই ভিন্ন 
থাকিবে । বাপ ও ছেলে সর্বদ|ই ভিন্ন থাকিবে । এখানে অভেদ কল্পনাও করিতে পারে 
এমন পাপিষ্ঠ ৪ বিরল। যত প্রকার ভেদ মঞ্ছে সমস্ত মাণিক়। ভেদবুদ্ধি তাগ কবাই মাহুষের 
উচিত । রঃ 


৫) নাল্লীসঙ্গ।-১। আমাদের শান্ধে বলে মনুস্তকে মোহিত 
করিবার জন্যই মায়ার ছ্বার।য় নারীর স্ষ্টি। মায়াই নারীরূপ ধরির। মন্তযোর নিবট আসে। 
অতএব নারীসঙ্গের স্তায় সর্ধনাশের কারণ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নাণী অগ্নি ও পুরুষ পতঙ্গ । 
কাঁষেই পুড়িয়৷ মরিবা'র জন্তই নারীসঙ্গের প্রয়োজন । 


২। কলিকালে শাস্ত্রের বাক্য একেবারে হেয়। প্রকৃত ও বিশুদ্ধ আমোদের জন্যই 
ঈশ্বর নারীর হট্টি করিয়াছেন । মোহের জন্ত নহে। কাষেই নারীসঙ্গে আমোদ প্রমোদে 
কাল কাটানই বিশুদ্ধ আমোদের সনাতন রাস্ত| ও একমাত্র উপায়। হরিনাম করার ন্যায় 
যাহাতে অহরহঃ নারীসঙ্গ কর। যায় তাহার ব্যবস্থার জন্য স্ত্রী প্বারীনতা! চাই। স্ত্রীলোকদের 


৪২ ভারতের সাধন! | ৫ম খণড--১ম সংখ্য। 


থরে আটকে রাখ। বড় অন্তায়। ভ্ত্রীলোক্রো হাঁওয়া খাইতে যাইতে পারে না, জুত। পরিতে 
পায় না ইহ! ঝড় অন্তাঁয়। ছেলে মেয়ে একসঙ্গে স্কুল কলে"জ পড়ান হয় না ইহা মহাপাপ ইত্যাদি 
নান৷ প্রকার ছুতার সৃষ্টি হইয়াছে । নাণীসঙ্গের প্রক্কৃত ফল কি বুঝিবার শক্তি নাই, কেবল 
ঈশ্বরের সম্তাঁনঃ সামা, অভেদ গ্রভৃতি লম্বা লম্বা কথাঁর দোহাই দিয়া নারীসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই 
ভাল নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। 


৩। কপ্গিকালে জীব ও শাস্ এই ছুইএর মধ্যে কাহার কথা মান! উচিত সে বিষয়ে 
মানুষের সন্দেহ থাঞ্চিতেই পারে না। যদি অহঙ্কারে বুদ হইয়া নারীসঙ্গের ফলাফল ধিয়াই বিচার 
করা যার তাহা হইলেও নারীসঙ্গ কি ভয়ঙ্কর বিন তাহ! 4ুঝ| মুষ্ষিল নহে। যে সব কথা মুখে 
আনিতে হিন্দু চাঁষাও লজ্জা পায় নারীপঙ্গ ফলে এখন সেই সন কথার কতই প্রশংস! শুনতে পাওয়। 
যায়। এক কথায় মান্য গণ্য লৌকে অহঙ্কার ক'রয়া বলে সতীত্ব উঠাইয়া দিয়া আমর। যথেচ্ছ 
ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি (৫)। যাহাদের বেজন্া হইবার সাধ হইয়াছে, যাহার! বাপের 
বেটা হওয়াই লজ্জার কথ! মনে করে তাহাদের বুঝ|ইতে যাওয়া পাগলামী । শত হন্ডেন বাঁজিণাম্‌ 
এই কথার অস্ুসরণ করিয়। তাহাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়: 


৪। যেখানে ন।রীপঙ্গ প্রবলভাবে চলিতেছে সে সব দেশের কথ দূরে থক, যে ভারত- 
বর্ষে নারীসঙ্গের আধ আধ বুলি এখনও ফুটে নাই সেখানেও ভদ্রলোকের মেয়ে 
ভদ্রলোককে অল্লানবদনে ভিজ্ঞাস করিতে পারে সতীত্ব বড় না নারীত্ব বড়। উহাই নাগীসঙ্গের 
অপার মহিমা! নারীত্ব কথাটী সংস্কৃত। যে সব নারী নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড় এই কথা বড়াই 
করিয়া জিজ্ঞাস! করিতে পারে তাহারা যে সংস্বৃতের ধারও ধারে না ইহা আর বলিতেও হইবে না| 
নারীত্ব শবের সাধারণ সংস্কৃত অর্থ গ্রহণ করিলে প্রশ্মটার যাহ। অর্থ হয় তাহা মনে করিলেও 
শরীর শিহরিয়া উঠে। 

৫ | এখন নারীদের সাধ হইয়াছে তাহার। পুরুষের গায় সকল কাঘট করিব! নাবী 
নারী ও পুরুষ পুরুষ ইহাই শ্রজগবানের স্থষ্টি। নারী মঠ চেষ্টাতেও পুরুম হহাতে পারে না. 
নকল করিতে পারে। নারীর কাধ্য পৃথক্‌ 9 পুরুষের কাধ্য পৃথক ॥ তাই বলিয়। নারী পুরুষের 
স্টায় কিছুই করিবে না এমত নহে4 চোখ কাণ প্রভৃতি দিয় শ্রী ভগবান জানাহয়! দিতেছেন যে 
নারীও পুরুষের হায় দেখিবে শুশিবে, খাইবে ইত্যাদি । পুরুষের নিকট গ্রহণ করিয়া নারী 
সন্তান প্রসব করে। কাষেই স্পষ্টই বুঝা যায় সংসার পালনের ভার মারীর উপর, সংসার 
চালানর ভার পুরুষের উপর। অর্থাৎ সংসার রক্ষার ভার পুরুষ ও স্ত্রী উত্তয়ের উপর । উভয়ে 
মিলিয়াই সংসার রক্ষা করে। তবে উভচর কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন । সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে 
মিলিয়। ধর্্মকার্য্য করে (১০)। যথা ৬গয়াধামে পিগড দিতে গেলে পতি মন্তরপাঠ কর ও পত্রী 
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(6) |] 17, 06105, 
(১০) মন্ত্রীকো ধর্মমাচরেহ। 


কাত্তিক--১৩৪০ ] জ গ্তিবিনোদন ৪৩ 


গিগাদি প্রস্তবরত করে ও দেয়। এইরূপ সর্ধত্রই পুরুষ ও স্ত্রী মিলিয়া মিশিয়! কায কার ও বিরোধ 
কোথাও নাই। মেয়ে মর্দা হইয়া এখন সর্বত্রই বিরোধেরই সৃষ্টি হইতেছে। দা 
মেয়ের জন্তা বিদেশে অনেক পুকুষই কর্দ হারাই নিরম্ন হইভেছে। আবার মর্দদ 
মেয়েও মর্দীনি কমিলেই অর্থাৎ যৌবন পার হইলেই নিজের অন্ন হারাইয়! বিপন্ন হয়। 
এখন জার্মানীতে মর্দামেয়েদের মর্দামি কমাইবার চেষ্টা হইতেছে। 


৬। শাস্ত্রে বলে কন্যাকেও অতি যত করিয়। শিক্ষা দিবে। এই কথার ঢুতা 
পাইয়া নারীসঙ্গ-পাগলেণ! বলে মেয়েদে স্কুল কলেজে পড়াইতে হইবে গাণ বাজনাও শিখইতে 
হইবে। ছেলেমেরে একসঙ্গে পড়িতে আরন্ত করিয়া যেরূপ বাভিচ'রের স্থটটি হইয়াছে তাহা 
একটী কথ! দিয়াই বুঝ] যাইবে । থে খুল বা কলেজে ছেলেমেয়ে একসঙজে পড়ান হয় সেখানে 
ছেলেরা দলেদলে ঝাঁকে ঝণাকে ঢোকে । 'আার বেখুন কলেজ (কেবল মেয়েদের পড়িবার 
জন্ঠ) প্রায় উঠ্ঠিঘ়। যাইবার যোগাড় হইয়াছে । শিক্ষা! বলিলে ধর্্মশিক্ষ। বুঝায় । বাভিচার 
বিক্ষা কি বাইজী হইতে বিক্ষা বুঝায় না। হিন্দের শান্ব ভিন্ন কিছুই পড়িতে নাই। শাঙই 
একমাত্র বিছ্বা_-আর নব বিগ্ভা। যদি মানিয়া লওয়া যায় অবিদ্যা না পঠিলে এখন চলে ন 
তাহাহঈলে পুরুষদের অবিদ্যা। পড়িলেষ্ট যথেষ্ট হইল। অবিষ্ভা শিখাইয়। মেয়েদের মাথা 
খাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই । যাহাতে মেয়েদের ধর্ে নিষ্ঠ| হয় যাহাতে মেঘের শান্নগ্রন্থ 
পড়িতে পাবে এইরূপ শিক্ষ। দেওয়াই পিতার কর্তব্য । 

৭| সব্ধত্রই দেখা যায় গোপনই সংরক্ষণের উপায়। যাহ রাখিতে হয় তাহ! ঢাকিতে 
হয়। না ঢাকিয়। রখিলে জিনিষ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। মানের শরীর ইহার অেষ্ট দৃষ্টান্ত । 
ইহাতে ঢাকার ভিন্তর ঢাক। তার ভিতর ঢাঁক, তার ভিতর ঢাকা, ঢাকার আর অন্য নাই। 
শ্রীভগবান্‌ ঢাক পিটাইয়। বলিতেছেন যাহা কিছু মূলাবান্‌ সব বিশেষ করিয়া ঢাকিয়া রাখিও তবেই 
থাকিবে নতব| সব নষ্ট হইয়। যাইবে। দেহ চামড়া ও চবি দিয়া ঢাঁকা মাংস চামড়া দিয়া ঢাঁক৷ 
(0,508) তাহার তলায় হাড় আবার চামড়া দিয় ঢাক। (00177506017) তাহাতেও নিশ্তার 
নই । হৃৎপিণ্ড, ফুপফুম্‌ ( ফুন্ফুম্‌ , প্রীহা যকৃৎ সমস্ত চামড়া দিয়া ঢাকা (9011০10181) [16002 
2100 09011107610) | মন্তিষ্বের চারিদিকে চামড়। (17001110565) তথাপি মাথার দিকে চামডা। 
সেইরূপ ফল মাঝেই খোঁম। ব। ছাল দিয়। ঢাকা, গ!ছ্মাত্রেরই ছাল আছে, গাতারও ঢাকা আছে। 
সেইরূপ হিন্দ্ূর মেয়েকও রক্ষা করিখার জন্ত থরে ঢাঁকিয়া রাখিতে হয় যাহাতে নজরে খারাপ 
হইয়। ন| যায়। তাই মন্ত্র গোপন করিতে হয়, পণ্ডিত হইয়া নেকা সান্জিতে হয় ধনবস্ লুকাইয়। 
রাখতে হয়। গেপনই যে রক্ষা তাহা & বের অথ হইতে জানা ঘায় (গোপন বলিলে লুকান ও 
রক্ষ। কর] বুঝার )। যদি বল ঢাকিতে হয় ত পুরুষদের ঢাকিতে হয় না কেন? যে রক্ষা করে 
ম্ই ঢাকে। চামড়া কি ঢাঁকিতে হয়? খোসা ও ছাঁলকে কে ঢাঁকে? 


৮1 অনুকরণ করাই যাহাদের একমাত্র সঞন্গঃ অদ্ধের ন্যাম হাত ধরিয়। চলাই যাহাঁদের 
সতত অভ্যাস, হিন্দুশাস্ত্রে অবিচারিত মবিশ্বীসই যাহাদের একমাত্র বিচারের পরিচয় সেই 'অললীক 
হিন্দুরাই কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারে রব তোলে। স্নীলোকের! কিন্তু লক্ষ লঙ্গ বসব 


88 . ভারতের সাধন! [ «ম খণ্ড" ম সংখ্য। 


শাস্ত্রের এই টপশাচিক অত্যাচার হাঁণিমুখ সব করিতেছে । কথায় বলে মার চেক্ধে যে আপন 
তাকে বলে ডাঃন। শাত্স আপন কি অলীক হিন্দ আপন হিন্দুমত্রই জানেন । 


৯। শ্ত্রীন্থাপীনত| না হইলে জাতধর্ম মান থাঁকে না কেন? স্ত্রী স্বাধীনতার ফলে 
স্বাধীনতার আমরা কি দেখতে পই? স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে ধ্ীলোক স্কুলে পড়িতে শিখিয়াছে, 
স্ত্রী স্বভাব ছাড়িয়া পুক্রষের মত হইতে শিখিয়াছে, সভ। করিতে শিখিয়াছে ও পিকেটিং করিতে 
শিখিয়াছে। এক কথায় ব্যভিচারের তাণুব নৃতা দেখা দিয়াছে । সর্বজ্ঞ শাস্ব এই ব্যাভিচার 
নিবারণের জন্যই স্ত্ীন্বাধীনত! নিবারণ করিয়াছেন (১১)। শান্ষের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। 
ব্যভিচ'রের এমনই বাড় হইয়াছে যে সভা জগতে অনেকেই বলিতে চাহে যে বিবাহ তুলিয়া 
দেওয়। উচিত। স্ত্রীলোক বিষয় সম্পত্তি নহে যে এক যায়গায় বাধ। থাকিবে, ইচ্ছা হইলেই সেই 
মুহর্ভেই'অন্তাত্র যাইবে। 


১০। ব্যভিচারের এত বাঁড় সত্বেও বাভিঢার জানে যে সে ব্যভিগার। তাই সু 
সাঁজিবার জন্যই ব্যভিচার ন। বলিয়। বিবাহ বলিতেই ব্যস্ত । পরীক্ষা করিয়। বিবাহ, 
সাহচর্য বিবাহ ইত্যাদি কথা হৃঠি করিয়া ব্যতিচার আপনাকে ঢাকিতেই ব্যস্ত। সেইবূপ 
নারীত্ব, নারীগ্রগতি প্রভৃতি অনগক কথার হৃষ্টি করিয়া ব্যডিচার আপনাকে ঢাঁকিতেই 
চাহে । 


১১। হিন্দুরা স্্রীলোকদের বাহির হইতে দেয় না! ইহ একেবারেই মিথা। কথা। বাবা, 
স্বামী কিন্ব! উপযুক্ত পুত্রাদির সহিত হিন্দু স্ত্রীলোক প্রয়োজন তইলেই স্বচ্ছন্দে অন্যত্র 
যাইতে পারে ও যাইয়াও থাকে । কেবল হাওয়া খোরী করিবার জন্য, স্কুল কলেজে পড়িবার 
জন্ত যাইতে পারে নাঁ। তভীর্থে যাইতে কোন বাধা নাই। এমন কি অন্যান্য জান মেয়ে 
মানুষের সঙ্গে থাকিলে স্বামী পুত্র ভিন্ত আন্যর সহিত ও তীথে গমন করে। 


১২। মারীছুঃখে যে সব অলীক হিন্দুর হৃপিণ্ড গলিয়৷ খরত্রোভে 
প্রবাহিত হয় তাহারা স্ত্রীলোক হাওয়াখেরী করিতে যাইলে কি লাভ ও না যাইলে কি ক্ষতি 
তাহ! একবার ভ।বিবারও অবসর পায় না। স্ত্রীন্থাধীনতার যাহা আসল বিষময় ফল তাহা ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে । অধিকস্ত দেখা যায় ক্ষয় রোগ পরদাঁকে ভয় করে ও স্বাধীন স্বীকে ভয় করে 
না। পরদা স্ত্রী অবল] ও স্বাধীন স্ত্রী সবলা। তাই বলিয়া কি ক্ষয় রোগ পরদা স্ত্রীকে ছাড়িয়া 
মুখর! চোখর! প্রখর স্বাধীন স্ত্রীকে আক্রমণ করে? কিন্বা স্্বীলোকের সচিত লড়াঈ' 
ক'রতে নাই এই শাস্ত্রের আদেশ শিরৌধার্ধয করিয়া ক্ষয় রোগ মেয়ে মর্দার সহিতই লড়াই 
করে। অবল! আলোকের সহিত লড়াই করে ন। 


( জরমশ: | ) 
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(১১) ন স্ত্রীঃ স্বাতস্ক্যমহ্তি। 


৮ পপ প্সপসমপপএ - 





ছাঁত্র-মমাঁজের কয়েকটী কথা 


( অগ্রহায়ণ, ১৩২৪---গররুকুল, হরিছ্ার । ) 


শিক্ষা-বিজ্ঞানের কোনও মুল সুত্রের কথা নহে। বর্তমান বাঙ্গল/র ছাত্র সমাজের কয়টা 
বিপদের কথা মোট! কথায় বলিব। শিক্ষার পরিচালক বা করুপক্ষগণের কোনরূপ পরিচালনার 
নিমিপ্তও ইহা অভি-প্রত নয়। সম!জ হিতৈধির মনোঘোগ আকর্ষিত হউক ইহাই এই দুর প্রবাসীর 
প্রার্থনা। ( কথ|ট। পুরাতন হইয়! উঠিলেও সমস্তাট। নৃতনই আছে। এজন্য এখনও উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে )। 

আজ তিন বৎসর পূর্বের বাঙ্গলার কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকা কালে, একজন প্রবীণ 
ডেপুটা কালেকুটর গরিজ্ঞাস! করিয়/ছিলেন--“আচ্ছ! বলুন দেখি এখনকার কলেজের ছেলের। 
লেখাপড়া ভাল শিখে, না অমাদের সময় ভাল শিখিত 1?” ইনি ভীহার সময়ে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
একজন কৃতবিগ্য ছাত্র ছিলেন; প্রতিযেগিতায় (009111)006191) এর ) ডেপুটা; কার্য্য-কাল প্রায় 
শেষ হইয়া আ সয়াছিল। 

প্রশ্নকর্ত। অবশ্য মনে মনে উত্তর পোস্ণ করিয়াই ইহা ঘিজ্ঞাম। করিয়াছিলেন। কারণ 
সকলেই বলিবে-_“মেকালের লে!কে প্রকৃত লেগাপড়। শিখিত) এখন সব ভয়ে । তখনকার এন্ট।ন্স 
ফেইল করা লোক যে ইংরেজী লিখি₹, এখন বি, এ পাশ করিয়া ত| হয় না” ইতাদি। 

শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করিবার মপরাধে আগ।র উপব এই পরোক্ষ আঞমণের অভাঁস 
পাইয়াও তখন আমাকে বলিতে হইল-_ 

“আপনাদের সময়ই ভাল শিখিত।” 

প্রশ্ন £-"তাহা হালে এখন শিক্ষাপ্রণালী ভান নগ1মদাথ এখন আপনারা হাগ 
শিখান ন|। 

উত্তর £₹--"ন।, অনেক ভাল শিখাই।, 

প্রশ্ন £তবেত ভাল শিথিবারই কথ |” 

উত্তর ঃ--"তবুওত মশা হয়।” 

প্রশ্ন «মে কেমন কথা? তবেকি এখনকার ছেলেরা অ।গেক।র চেয় খারাপ? 

উত্তর £__*ন| ত| কেমন করিয়। বলি! ( হাসিয়। ) ক্রমবিকাশের (০৮910001) শিম 
*অমুগারেত আরও ভাল হইবার কথা ।” 

প্রশ্ন £-“তবে আর কিসের জন্ত এমন হইতে পারে?” 

উত্তর £_-"তবে শুন, আর একটা কথাও উঠিতে পারে--ভবে কি এখনকার পাঠ্য ও বিষম 
নির্ধাচণ।দির দোষ!” কিন্তু তাহাও নয়। এখনকার বিষয় ও শ্রেণী বিভাগাদির ব্যণন্থাতে খুব 
ভাল শিখবারই পথ রহিয়াছে । কিন্তু বিষয়টী এই :-- 

«আপনি যখন পড়িতেন--আপনি অবশ্ঠই একজন ভাল ছাত্রই ছিলেন-হখন ভাল 
ছাত্রের মকলেই মনে মনে ভাবিতে পারিত থে কালে াহার। “ডপুটী, হইবে বা অন্ত কোনও 


৪৬ ' ভারতের ম।ধনা [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


একটী বিশেষ পদবীর চাকুরী পাইবে! এবং সেই জন্য ভাল ছাত্রদিগের মধ্যে নিজ নিজ কলেজে 
এবং সমুদয় বিশ্ববিষ্তালয়ের ভিতরে একট! প্রতিযোগিতার ভাব চলিত; এবং সে জঙ্ত তাহাদের 


অনেকেই প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত করিয়া পড়িয়। বিশেষ ভাল হইতে প।রিত। আর এখন-- 
ছাত্র যতই ভাল হউক না৷ কেন, তাহার ভবিধ্যতে অন্ধকার । এদেশের লোকের শেষ উচ্চ 


আকাঙজ্ষা যে “ভেপুটী তাহা হওয়াত দূরের কথ! ; কোন উচ্চ আকাঙ্ষার কিছু হইবে, এই আশা 
বা উৎসাহ লইয়াই কেহ আর লেখাপড়া ধরিতে পারে না । দেখিতেছেনত এখনকার ভাল ছেলে 
ইওর পরিণাম-_-মর্দতুক্‌ স্থলশিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়।। এখন যে কেহ ভাল বা প্রকৃত লেখাপড়া 
শিখিক্ব| বাহির হয়, তাহ! কেবল ছে'লদের নিজ নিজ বিশেষ কোন শক্তি বাঁ সংস্কারের জোরে+__ 
তাহাদের সংখ্যাও খুব কম। 

“আর তখনকার যাহারা মধ্যম ব| অধম শ্রেণীর ছাত্র ছিল, ভাহারাও মনে মনে ভাবিতে 
পারিত যে কোনও রূপে এণ্টান্স পাঁশ করিতে পারিলেই একট তাল “চাকুরি” পাওয়া যাইবে । 
আর এল-এ পাশ করিলেত আরও ভ।ল$ বি-এ পাশ করিতে পারিলেঠ কগাই নাই--ওকালতী 
মুন্সেফী, আরও বড় বড় কতকি। আর এখনকার ভাল ছাত্রেরাই কোনও আশা লইয়া চলতে 
পারে না; অন্য ছাত্রদিগের ত কথাই নাই। 

“মোট কথ তখন যে সকল ছাত্র পড়। শুন! করিত* তাহাদিগের মনের মধ্যে সর্কদ|ই 
কোনও না কোন উচ্চ আকাজ্ষ1 জাগিয়! থাকিত; তাহাতে উদ্দীপিত হইয়। তাহার! প্রাণপণ 
পরিশ্রম করিয়! অধ্যয়নাদি করিত এবং যাহারা যতদূর সম্ভব, ভাল শিক্ষা! লাভ হইত। বর্তমান 
ছাত্রদিগের অবস্থা বিপরীত। বাস্তবিক ইগাদ্িগের ভবিষ্যত দিকে চাহিলে, ইহাই মনে হয়_ 
'ইহার! কেন পড়াশুনা করিবে? ফলেও দেখিতে পাওয়। যায় তাহাই । ছাহ।দিগের আর কোনও 
উৎসাহ নাই; প্রকৃত মনোযোগ ও যত্ব আছে, এমন ছেলে খুবই কম। ইহাদিগকে পড়ায় তাই 
পড়ে; পরীক্ষা দিতে হয়, তাই ইহারা পরীক্ষা দেয়। কোনরূপে 'বেগারশোধ মাত্র! ইহাই 
সাধারণ অবস্থা! ; বাঁদ ছুট অবশ্যই আছে। 

'বাস্তবিক ইহারা কেন পড়িবে বা পড়িয়া ভাল হইবে? ভাল হইবার জন্ত প্রাণপণ 
খাটায়, বহিপুস্তকে মনোযোগ দেওয়ায়, লেক্চার শুণায়। সেই গতিশক্তি (270৮1৩197০৫) 
ইহাদের কোথায় ( 

“তবে যে এত ছাত্র দলে দলে স্কুল কলেজ পুর্ণ করিয়! ফেলিতেছে। কোথাও মার স্থাণ 
সম্লান করা যায় না, একটার স্থানে তিনটী ইউশিভািটী হইতে যাইতেছে, তাহার কারণ ম্তান়্ 
গ্ণাশ। পাশ এত সহজ না হইলে আর এখন কেহ বড় পড়িতে আমিত না । সকলেই মনে করে 
কলেজে ভত্তি করিয়া দিয়া কয়েকটা বৎসর কাটাইতে পারিলেই পরীক্ষা দিব! মাত্র পাঁশ হইয়া 
আসিবে । সে জন্তই বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে এত ভিড় ।” 

ডেপুটী মহাশয় উত্তর শুনিয়! সন্ধষ্ট হইলেন কিনা জানি না; তবে সেধিন তিনি অন্ত 
আঁর কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। উত্তরেও আর অধিক কিছু বলিতে হয় নাই। 


ক 


ছাত্রমহলের এই প্রশ্নটা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই মনের মধ্যে জাগিয়। উঠে । ইহা যে একট। 


কাত্তিক--১৩৪০ ] ছাওরসমাজের কয়েকটা কথা ৪৭ 


অতি গুরুতর সমস্যার বিষয়, তাহ।ও দিন দিন অধিক অনুভূত হইয়াছে। ছাত্রদ্দিগের প্রতি 
চাহিলে, অজ্ঞাতেও আসিয়! এই প্রশ্নই মনে উঠিক্ছে _“ইহাঁরা কেন পড়িবে? অনেক সময় বন্ধু- 
দিগের সহিত আলাপে ইহা বলিয়৷ ফেলিয়াছি। পূর্বে ছাত্রদিগের অমনোযোগ ও অসাবধানতা 
দেখিলে যে স্থলে বিরক্তি জমিত, এখন সে খানে দয়! ও সহানগভূতি আইসে ! 
বর্তমানে ইউরোপীয় নান! দেশে শ্রমিকুলের বেক!র ( 81601191011 ) বলিয়া একটা 
গুরু সামাজিক অর্থনীতির প্রশ্ন উ(পিত হইয়াছে । এ দেশেও যে তাহাঁব অসন্ভাব আছেঃ তাহা 
নহে; বরং ধরিতে গেলে উহ। আরও গুরুতর রূপেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু আমাদের এই 
কতবিগ্ধ ছাত্রগণের এই বিষম ভাবী বেকার (01101011)105101 ) প্রশ্নের মত গুরুতর প্রশ্ন বুনি 
"মার কিছুই নাই। ইঠা কেবল একদল মূটে মজুর ব| শ্রমিককুলের উপস্থিত রুটর ব্যবস্থার প্রশ্ন 
নহে; এই যে একট! অতি বিস্তৃত জা্তর ভবিষৎ মনুযাত্ের কথা । সমগ্র দেশের ছাত্রকুল কি 
দেখিয়া মুব্যত্বের পথে অগ্রসর হইবে? কি আশায় তাহার! বুক বাধিয়া চলে? চলিতে চলিতে 
হয়ত হুচট্‌ খাইয়। পড়িবে । কিন্তু আবার উঠিবে, আবার চলিবে; এইরূপে উঠিয়া ও পড়িয়া শক্ত 
হইবে; এবং জীবন সংগ্রামেপ জন্য প্রকৃত প্রপ্তত হইবে | এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা সার্থক 
হইবে ; এবং তাহাতে তাহাদিগের নিজ জীবন ও দেশের মুখ উজ্জল হরে । কিন্ত কিসের জোড়ে 
ইহার! তাহ। হয় ! | 
এই বে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মুন কারণ এই যে, শিক্ষাকে এই কালে এখন 
পথাস্ত চাকুরির একটা হেতুরূপে মাত্র ধরিয়া আস| হইতেছে। এদেশের বর্তমান এই শিক্ষাপদ্ধতির 
ইতিবৃত্ত আলোচন৷ করিলেও ইহই দে! যাঁয় যে চাকুরির নিমিত্ত লোক প্রস্ততকরণই ইংরেজী শিক্ষা! 
প্রবর্তনের মুল উদ্দেশ্য ছিল। তাহাই এখন পরিবর্দিত হইয়। উপপ্থিত আকার ধারণ করিম্নাছে। 
কিন্ধু দেশের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে; এক সময় ছিল, যখন কিছুমাত্র শিক্ষা পাইলেই, কোন 
না কোনও চাকুপি জুটিয়া যাইত । কারণ তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা! ছিল কম; মে তুলনাতে 
চাঁকুরির পদ ছিল বহু। কিন্ত এখন শিক্ষিতের সংখ কৃত সহস্র গণ বাটিয়া গিয়াছে; পে অনুপাতে 
চাঁকুরির সংখা! খুব কমই বৃদ্ধি পাইয়ছে, বলিতে হইবে 1” কাজেই খুল কলেজ হইতে বাহির হইপ| 
শিক্ষ প্রাপ্ত যুব কগণ কোথায় ঈাড়াইবে তাহার স্থান পাইতেছে না। শিক্ষাঞ্ছেবে থাক। কালে 
কোন্‌ দিক চাহিয়া চলিবে তাহা তাহার। স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। 
অনেক দেশেই এইরূপ অবস্থ। উপস্থিত হইতে পরে । কিন্তু ভারতবর্দের অবস্থ। স্বতন 
এবং প্রশ্নও গুরুতর | এইখানে পোক সংখ্যা অত্যধিক; এক প্রাটীন মভাভার বংশধব বলিয। 
" জনসাধারণ সাধ।রণতঃ অধিক বুদ্ধিমাঁণ, এবং শিক্ষালাভের উপধুক্ত ; এবং সেজন্য শিক্ষা গ্রাপ লোকের 
সংখ্য! অতিশয় ব্ধিষ্ট| কিন্ধু শিক্ষিতের উপযোগী কণ্মক্ষে্র অতিশয় মঙ্কীর্ণ ও অপ্রনাণ্তি। 
অতি উচ্চ শাননসংক্রাস্ত পনপীগ্চলি দেশবাগিগণের পঞ্ষে কূদ্বার ; শন্ত(ন্য উচ্চপদ্দের আর 'মার 
অধিকাংশ কাজই তাহা র। তাহাদিগের তাগধেয় বলিদ। গণ্য করিতে পাঁরে না। ভারগবাশীর 
জীবনে।পাযের প্রধান অবলম্বন যে কৃষি, শিক্ষিত সম্পনাঁঞ তাহাতে হস্তক্ষেপে করিতে পারে না) 
করা স্ঙ্গত কি না তাহাও বিবেচন।র বিষয়। ভারতের জনবাহিণীর প্রধান অংশ কষাণ কুলই তা£। 
অবলঙ্বন ক.রয়! রহিঘাছে।। ভারতবাণী দগতের ব্যবসায় ৪ বাণিত্্য গে হইতে একপ্রগার 


৪৮ ভারতের সাধন! [৫ম খণ্ড ১ম সংখ] 


বহিষ্কৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। নাঁন। বিদেশীয় জাতি অ।সিগ। তাহ। অধ্বিকার করিয়৷ বদিয়াছে। 
সমর বিভাগে তাহাদিগের অধিকার নাই। কোনও বিদেশীয় রাজ্রোে যাইয়া ভারতের শিক্ষিত 
যুবকবৃন্দ আপনাদিগের শিক্ষার উপযোগী সম্মানের সহিত কোন জীবনোপাঁয় করিয়া লয়, এমন 
সৌভাগ্য ও সুযোগ তাহ।দিগের নাই। দেশীক়্ প্রাচীন শিল্প অনেকেই বিলুপ্ত; তন শিল্প ও 
কারখানাদির কাজে এখনও দেশবাসী শভ্যন্ত হইয়া! উঠিতে পারে নাই। বিদেশীর প্রতিযোগিত। 
ইত্যাঁছিতে নান! বাঁধ! পড়িয়া যাইতেছে । মোটকথ| এদেশের কৃষি শিক্ষানভিজ্ঞ বিপুল কুষাণকুলের 
হাতে, শিল্প প্রায় অন্তত, বাণিজ্য ও অধিকাংশ শিল্প এবং কারখানাদি প্রধানতঃ বিদেশীয় বণিক 
কুলের হস্তে ১ প্রধান প্রধান রাঙ্জকাধ্য ও বড় বড় চাকুপি প্রায় অধিকাংশ ইংরেঞ্জ রাঙ্গ পুরুষগণের 
জন্ত; নৌ ও সমর বিভাগ সামান্ততর অশিক্ষিত দেশীয় বিশেষতঃ বিদেশীর শ্রেণীবিশেষের নিমিত্ত । 
এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দঙ্ত প্রধানতঃ কতিপয়মাত্র সরকারী বা বেসরকারী নিম়স্তরের 
চাঁকুরির উপর নির্ভর করিয়! থাকিতে হইতে'ছ ॥ কাজেই ভারতী ছাত্রজীবনে এক বিষম সমস্থা 
আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে । বর্তমানে শিক্ষ। যেরূপ প্রপার বৃ দ্ধ পাইয়। যাইতেছে, তাহাতে এত- 
দেশীয় জনবুন্দের নিমিত্ত জাতীয় কর্ম জীবনের সমুদয় গুলি বিভাগে সম্যক উম্মুক্ত করিয়। দিলে, 
তাহার সম্যক মীমাংস! হইতে পারে। তদভাবে মহীম্ম! গান্ধী যে ভারতীয় ছাত্র মগ্ডুলীর জন্য 
চরকাঁর ব্যবস্থা করয়।ছেন, বর্ধমান এই শিক্ষা-সমশ্তা বিবেচনা করিলে এবং দেশের বর্তমান অবস্থার 
সামাজিক দিক দিয়াও, তাঠ অতি সমীচীন বলিয়! মনে করিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষাকে কেবল 
একট। চাকুরির উমেদারীর প্রকারভেদ মাত্র ম:ন না করিয়া, যাঞ্ধীতে দেশের বাঁলক ও যুবক- 
বৃন্দের প্রকৃত শিক্ষ। হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহার! শিক্ষার নিমিত্তই শিকঙ্গাব্রত গ্রহণ 
করিবে; অন্য ফলের অপেক্ষা করিবে না। কিন্ত তাহার দ্বার উদরাম্ের ব্যবস্থা হইবে 
না বলিয়া, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরকা বা তদ সদৃশ কোন হস্তকরী বিদ্তা অঞ্জন ক রয় লইতে 
হইবে। তাহ।তে উচ্চ মনোভাব (17101) 001015010) ও মহ্‌জ জীবিক1 (11001111151) এই 
ছুই এর সমাবেশ ভারতীয় শিক্ষিতের জীবন প্রকৃতই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। শিক্ষার্থীর 
ভবিষ্যৎ জীবন পথে পরিচালনার নিমিত্ত চাকুরির মত দ্বণহ ও 'অন্বাভাবিক কোনও লক্ষ্যের 
প্রয়োজন হইনে না | 
(২) 

দ্বিতীয় কথ। হজ পন্ড্রীক্ষা। ও অসস্ভীস্্ পাশশ। পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, আমাদের ছাত্রগণ যে এখন এত বহুল সংখ্যায় পড়িতে আইসে, তাহার প্রধান কারণই বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের পরীক্ষার মহজত।| ইহাতে এক স্থৃফল কলিতেছে, সন্দেহ নাই । সকলেরই পড়িবার 
দিকে একট। ঝোক আমিয়াছে। পড়া ও পরীক্ষার ভীতিতে আর কাহাকেও দূরে রাখিতে 
পারিতেছে না। বিশেষতঃ যে সকল সম্প্রণায়ের লোক এতকাল সমাজে অতি পশ্চাৎপদ হইয়া 
পড়িয়াছিল ; লেখা পড়া শিখাটাকে যাহার! বড় একটী কল্পনাতে আনিতে পারিত না, তাহ 
রাও লেখ। পড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে । ফলে দেশ মধ্যে অনেক স্কুল কলেন্দের সথষ্ট হইয়াছে। 
এই ভাবে কতক কাল চবিলে অচিরে বর্তমান শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হইয়া পড়িবে । বাস্তবিক 
বলিতে হয়, বাধ্যতা মৃ.ক শিক্ষার ব্যবস্থ। না থাকাতে দেশে. যেই দোষ ষমাজে বদ্ধমূল হইমা আছে, 
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বর্তমান কললিকাত| বিশ্ববিভ্ালয়ের পরীক্ষা! প্রণালীর গুণে তাহ।র কতকট। নিরাকরণ হইতেছে । 
তজ্জন্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ধন্যবাদার্ঘ, ত।হাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্তু অন্তদিকে এই সন্তা পাশের নিমিত্ত ছাত্র-সমাজে বিশেষ করিয়া, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে, এক 
গুরুতর দোষ বন্তিয়। যাইতেছে । পরীক্গ! আর ছাত্রদিগের তেমন কোন বিবেচনার- বিষয় নয়; 
এবং তাহারা শিক্ষার যত উচ্চস্তরে আরোহণ করে, ততই আরও এই ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
ফলে কেহ নড় মন দিয়! লেখাপড়া গ্রহণ করিতেছে না। বহিপুত্তক অনেকেই নিয়মিত রূপ প'ঠ 
করে না। সঙ্গলে সকল বই ক্রয়ও করে না; অধ্যাপকের ব্তৃত! মন দিয়াও শুনে না? নিয়মিত 
রূপ উপস্থিতিও রাঁখে না। পুর্বে বল। £ইয়াছে বে, কোনও লাভের প্রত্যাশার অভাবে বর্তমান 
ছাত্রগণ হতাশ মনে অধায়নের ভার বহন করিয়। চলিয়াছে; এক্ষণে বলিতে হইতেছে যে, গৃহীত 
কার্ষে কোনওরূপ শ্রদ্ধা! ভয় বা গুরুত্ববোধ ন। থাকাতে তাহার! সাধারণতঃ পড়াশুনার কাজ অগ্রাহ 
ও অনহেল। করিয়া চলিতেছে । যাহার! বর্তগানে এই ছাত্র-সমাজের সহিত সাক্ষাৎ সথদ্ধে সম্পকিত 
আছেন, তাহার! ইহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত করিয়া থাকিবেন। 

সঙ্যকথ। বলিতে গেলে, বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি এতদ্দেশীয় যুবক ও বালক বুন্দের স্বাভাবিক 
অবস্থ। ও জাতীয় চধিত্রের কণদূর অন্থ্যায়ী তাহা অতিশয় সন্দেহের বিষয়। প্ররুতির বশে বা 
স্বাভাবিক ইচ্ছায় ই্ার! উহা কেহ গ্রণ করিতে পারে কিন! তাহাও ভাবিয়! দেখিবার বিষয়। 
এমতাবস্থায় বাহির হইতে কোনও চাপ ন1 পড়িলে অস্তরে তাহা কেহ গ্রহণ করে না। ছাত্রগণ 
লেখাপড়া চালাইয়! যাইতেছে; পরীক্ষা দিতেছে ; পাশ করিতেছে ; কিন্তু এই লেখাপড়া ও শিক্ষা 
আঁর তাহাদিগের অন্তরের বিষয় হইতেছে না। ফলে শিক্ষার যাহা প্রকৃত উদ্দেপ্ত তাহ। সম্পূর্ণ 
বার্থ হইঠেছে। 


অগ্কশিক্ষার্থী'কোনও ছাত্র অঙ্ক কখিয়! যাইতেছে ॥ জীবনে হাঙ্জার অন্ক কশিল; তাহার 
মধ্দো গুটিকতক অস্ক তাঁগার পরীক্ষাতে জিজ্ঞ।সিত হইল) তাহার মধ্যে আবার গোটাকয়েক 
অ।ক কশিয়। যে পাশ করিয়া গেল। অতঃপর সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিতে লাগিল যত 
হাঁজার হাঁজার অঙ্ক দে কশিয়! আনিয়াছে, তাহার মধ্যে একটীগ আর তাহার ব্যবহারিক জীম্নে 
কোন কাজে মাঁসিতেছে না! কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহার ছাত্র জীবনের সমুদয় অস্ক কণা! বৃখ। 
গিয়াছে তাহা নহে। বরং প্রতোকটী অঙ্ক মে যখন খকটুকু যত্র ও মনোযোগ পূর্বক কশিয়াছিল 
তাঁর যেই পরিমাণ পরিশ্রম, অধাবস।য়। মনের একাগ্রতা বা অন্তরের অকপট কর্তবা নিঠার 
প্রয়েজন হইয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা তাহার জীবন পথে স্থায়ীরূপে কার্যকরী হইয়া আসি, 
তেছে। জীবনের বহু স্থলে ও অনেক ব্যাপারেই ই সকল অঙ্গের নাম মাত্র সম্পর্ন নাই কিন্ত 
সেই সকল স্থলে এ সকল অঞ্জিত গ্রণগুলি তুলা রূপেই কাজ করিয়া যাইতেছে । বাস্তবিক কোনও 
একটী অস্ক কশার পেক্ষা'ও এই অঙ্ক কশিতে যে মানিক অঙ্ত্শীলন ও শক্তির প্রয়োজন হয়,তাধারই 
প্রত।ব লেকের চরিত্রে স্থারী রূপে থাকিয়। যাঁয় বলিয়! সহনত্গুণে অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। 
সেইরূপ কোনও একটা পরীগ্ষ! পাশ কর! অপেক্ষা এ পরীক্ষা পাশ করিতে যে অধায়নাপির 
প্রয়জন হয়, এবং তাহাতে যেই মনোযোগ, অধায়বসয় প্রভৃতি আবশ্বক, তাহাই লোকের বাকি- 
গত চরিত্রে একপ্রকার স্থারী শকি সঞ্চয় করিয়া ষাঁয় এবং পরে তাহাদিগের বাবহারিক জীবন ক্ষেত্র 
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অথিক সুফল প্রদান করিয়া থাকে। 'এক্ষণে পরীক্ষ। পাশ করাটা যদি একটা নগণ্য বিষয় হই 
পড়ে--ছাত্রদিগের মনে কে।নরূপ গুরু বিষ বলিয়া প্রতিভাত ন। হয়, তবে অধ্যয়নাদিতে আর 
সেইরূপ মনোষোগ, অধ্যবসায়, কর্তব্যনিষ্ঠ। প্রভৃতি সদগ্চণ গু'লর আবশ্ঠকতা থাকেনা; ছাত্রগণের 
ব্যক্তিগত জীবনেও তাহ! প্রতিফলিত হইতে পারে না । বর্তমান বাঙ্গল! দেশের ছাত্র সমাজে 
তাহা স্পই দেখ! যাইতেছে । ছাত্রগণের চারান্রে ষে সকল ম5তগুণ থাক। একান্ত আবশ্যক এবং যাহা 
ছাত্রচরিত্রের সাধারণ অবস্থায় আস। অতি নত ও অবশ্যস্ত।বী, আমাদের ছাত্রগণ তাহ! হইতে 
বঞ্চিত হই9 পড়িতেছ। 


শুধু ইহাই নহে । “অলস মস্তিষ্ক সর্বদাই সয়তানের লীলাভূমি ।' ছাত্রগণ যখন পাঠে 
অমনোযোগ ও কর্তব্য অবহেলা করিবার সুযোগ পাঁয়, তখন তাহাদিগের মন স্বতঃই ন.ন| কুচিস্তারত 
হইয়। পড়ে। তজ্জন্য তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রে কোনও গুরুতর দোষ নাও বর্তিতে পারে, কিন্ত 
তাহ।রা যে বৃথা ঘুড়ি অথবা নানাপ্রকার গল্প তামাসাদি করিয়! ময় ক্ষেপ করিবার অ”সর পায়, 
তাহ।তে আর সন্দেহ নাই। পাঠে অবহেলা, ক্লাশে অগ্থপস্থিতি এবং প্রতিনিধি দ্বার। উপস্থিতি 
জাপন, অথবা উপস্থিত থাকিম্ন[ও লেকচাঁরাদি না শ্রবণ করা, পাঠাপুস্তক ন। কিনিদ বা ন। দেখয়] 
পড়। চালান ইত্য।দি---ছাত্রজীবনের অ.ত গুঞ%্তর দোষগুলি বর্তমান ছাত্রগণ, পড়াশুনায় শ্রদ্ধা ও 
গুরুত্ব বোধের অভাবে, অনায়াসেই করিয়া! যাইতে পারে । বাশ্তবিক কোনিও মহতৎবিষয়ে দোষ 
বর্তিলে, সেই দোষও মহত্ব প্রাপ্ত হয়; ছাত্রগণের পবিত্র জীবনে যখন অধ্যয়ানাদি পবিত্র ব্রতের 
অবহ্েল! বা অন্য কোন স্থপীতির শৈথিল্য উপস্থিত হয়, তখন এ দোব বহুধ! বিভক্ত হইয়া সহজেই 
অতি গুরুতর হই॥া পড়ে । ভাল দ্বা নষ্ট হইলে তাহার পারণম এ রূপই হইয়া! উঠে। 
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পরীক্ষায় উচ্চ আদর্শের অভানে ছ।ত্রগণের চরি'্ যেরূস দুর্বল ও দোষ সংস্পৃষ্ট হইয়া যাই- 
তেছে তাহা থেমন গুরুতর চিন্তার বিষয় ইহ] প্রতীক।রের চেষ্টা তেমনই কঠিন হইয়! দাড়াইয়াছে। 
পরীক্ষা! একটু শক্ত করিতে গেলে আ।র পরীক্ষার্থী পাওা' যাইবে না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে এখন 
যে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়িতে আইসে, তাহা বিশ্ববিদ্তালয়ের পণীক্ষা এত সহজ ও তাহা পাশ 
কর! এইরূপ সস্তা বলিয়াই। যদি বিশ্ববিষ্ঠালয় ও দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কতিপয় মুষ্টিমেয় মাত্র 
সংখ্যক অবস্থাপন্ন ও মেধাবী ছাত্রের মাঞ্জ শিক্ষার বিধান করতে চাহেন, তবে এই বর্তমান অবস্থায় 
বিশ্ববিষ্ভালগ়ের পক্ষে এক. আত্মঘাতী প্রয়াস হইয়া পড়িবে। সকলই অবগত আছেন, টাকা 
অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিন্ধপ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছ। নিয়্তবের পরীক্ষাগুলির ফিস্‌ 
যথেষ্ট বুদ্ধ করিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম অধ্যাপনাদির ব্যয় সঙ্কুলন করিতে গিয়াও তাহাতে 
আশানুরূপ ফল হইয়! উঠিতেক্টে না। এইরূপ ক্ষেত্র পরীক্ষার্থীর সংগ্য। বৃদ্ধিকল্পে পরীক্ষার মান 
খাট রাখিয়। সহঙ্গ পাঁশের প্রলোভন বজায় রাখিয়! চলাই বিশ্বিগ্ভালয়ের অবলম্বনীয় হইয়াছে । 

বান্তবক পক্ষে ' শিক্ষা শিক্ষার নিমিত্ত, ইহাই যদি শিক্ষার আদর্শ হয়; এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
যদ্দি সেই ভাবেই শিক্ষার পরিচালনা করেন, এবং রাজশক্তি ও জনসাধারণ সেই ভাবেই তাহার 
প্রতি পে।ষকতা৷ কবেন, ভাগ হইলেই শিক্ষ। আশান্থরূপ ফল প্রদান করিতে পারে এবং শিক্ষার্থীর 


কান্তিক-_-১৩৪০ ] ছাত্রসমাজের কয়েকটা কথ! ৫১ 


প্রকত কলাণের বিধান হয়। কি প্রক্কারে তাহ! হইতে পাঁরে তাহ! মমাজনী তিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞের 
পিবেওনীয় বিষয়; দেশের বর্তমান অবস্থায় নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন। 
( ৩) 

তৃতীয় আর একটী কথ! ছাত্রগণের একটা আকম্মিক অবস্থ! লইয়া। ইহা! তাহাদিগের 
ছাত্রজীবনের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত কোনও বিখয় নে । প্রথম শিখিত দুষ্ট বিষয়কে যদি যথাক্রমে 
ছাত্রগ'ণর 'মাধিভৌতিক' ও .'আধ্যাত্মিক ছুর্দশা এই উপমানের দ্বার! আখ্যায়িত করা যায়ঃ 
তৰ এইটীকে “অ।ধিদৈ বক' এই নামে স্থচিত করিলে মন্দ হয় না। কোন দৈবী বিপদের ন্ঠায় 
ইহ, অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিযা। তাহাধিগের উপর পড়িয়াছে। 

মকলেই জানেন প্রায় বৎসর কাশ হইত আসিল, এদেশের ছাত্র সমাজে, বিশেষ বাঙ্গলায় 

ছ|ত্রবুন্দ বর্তমান “অসহযোগ' আন্দোলন দ্বার কিরূপ আলোড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন বঙ্গের 
ক তীসন্তান মহা প্রাণ চিত্তরপ্ূন দ[গ তাঠার বছু সহস্র টাকার মাসিক আয়ের ব্যবসায় ছাড়িয়। দিয়া 
দীনবেশে নিজকে দেএসেণাঁয় উৎসর্গ করিলেন, তখন কপিকাত। সহরের যাঁবতীয় কলেজ ও অনেক 
স্কুলের ছাত্রবৃন্দ স্কুল কগেজ ভার্গিয়া আপিয়। তাহার পার্খে দাড়াইল। তঙক্ষণাৎ মফঃম্খলে তাহার 
প্রতিধ্বনি উঠিল। সমগ্র খালা বিশেষ পূর্ববঙ্গের ছাত্রবুন্দ এক জাতীয় ভাবে উদৃবোধিত হয়! 
উঠল। মহাত্মা গান্ধী তাহ। দেখিয়। উৎফুল্ল হইলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন-_-'বঙ্গদেশ হইতে আমি 
এইরপই আশ। করিয়াছিলাম; খিন্দুমাত্র কম নহে ।” কিছুকাল এইশুাবে কাটিল। কিন্তু তাহা 
সকলের মধ্যে স্থায়ী রহিল না। কনকাতার ছাত্রবৃন্দ অধিকাংশ ও তদ্দষ্টে মফঃম্বলের অনেক 
ছাত্র আবার কঁশ কলেজে ফিবিয়াছে। তাঁহাদের লইয়াই দেশের বর্তমান ছাত্রসমাজ | এই ছাত্র 
সমাছকে, পূর্বোলিখিত ছুইট থোর বিপদ ব্যতীত, এই নৃ*ন অবস্থার আর এক ছুতন সঙ্কটের 
সম্মুখীন হহতে হইগছে , এইক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইল। 

অনেকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন-_-এঈ যে ছাত্রগণ দলে দলে কলেন্দ হইতে 
বাহির হইয়া আগিল এবং আবার দলে দলে ফিরিয়! কলেজে ঢুকিল, ইহাতে কি ইহাদের নৈতিক 
চরিত্রের একটা দুরবস্থা এবং এক বিযিম জা শীয় চরিত্রহীনতা প্রকাশ পাইতেছে না? আবার কেহ 
হয়ত বলিবেন_-আহা ! ইহাঁদিগের দোষ কি আছে? ইহার| না বুঝিয়। বাহির হইয়। আপিয়াছিল, 
এখন বুঝিয়। আনার ফিরয়াঞ্চে; দোষ যত কিছু নেতাদিগের। আবার কেহ কেহ হত 
বলিবেন _বাঙগল।র ছাত্র সমান কিছুতেই এইকপ হীনবল হইতে পারে না; ইহারা গত কয়েক 
বৎসর মাত্র পূর্বে যেই জাতীয় শপ্চির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে জগ স্তাস্তত হইয়াছিল! সে 
'জন্তই মহাজ্ম। বলিয়। পাঠাইয়।ছিখেন _বঙ্গদেশের ছাত্রবুন্দ হইতে তিনি এরপ্রই আশা করিয়া- 
ছি'লন। লোকমান্ত 'তলক মহে।দয় কোনও (বধয়ে একচক্ষু বার্গলার দিকে রাখিয়। 'মপর চক্ষুতে 
ভারতের অন্ত সকল িকে দৃষ্িপত কতিতনে। কনিবর রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে বর্তমান 
আন্দোপনের উন্মেষ মাত্র পাইয়।, আশায় উৎফুল্ল ইইয়।। ব লয়/ছিলেন “ভারতের--বিশেষ বর্জদেশের 
যুপকমণ্ডলী মধ্যে ঘে ভাব রহিয় ছে, তাহ হইতে নিরা হইবার কারণ নাই” ইত্যাদি। 
ইহার| হয়ত বলিবেন, ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িন্না ঘে পুনঃ তাহাতে ঢুকিয়াছে, ইহাতে হঠাশ 
হইবার কোনও কারণই নাই; কারণ যাহার! কর্তব্যের ডাকে একদিন এর্সপ সারা দিতে 


৫২ ভারতের সাধন। [ ৫ম খ€--১ম সংখা! 


পারিয়াছিঙ্গ, তাহারা যে প্রয়োজন হইলে পুনঃ আনিয়া সঙ্ষিলিত হইবে তাহাতে বিন্দু্াত্র সন্দেহ 
নাই। 

প্রকৃত বিষয় যাহাই হউক এই আন্দোলন যে ছাত্রগণকে আর এক ঘোর বিপদসন্ুল 
অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই দেশের 
সমগ্র ছাত্র সমাজ এক বিশেষ জাতীয় ভাবে গ্রণোদিত হইয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আর 
এই জাভীয়তার ভাব যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষে_ 
সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে--এক অসাধারণ সহায় ও মুখ্য ফঙদায়ক উপায়, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। জাতীয়তা লোকের মনের গতি প্রসারিত করিয়! জ্ঞানবৃদ্ধির পথ পরিফার করে, লোকের 
ব্যক্তিগত কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া চরিত্র বিমল ও পবিত্র করে; মঙ্বীর্ণতার হাত হইতে উদ্ধার 
করিয়া অস্তঃকরণ উদার করে; এবং সকলকেই আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল করিয়া কর্মতৎ্পর ও 
তজ্জনিত এক অতুলনীয় আনন্দের অধিকারী করে ; এবং লোক চরিত্রে স্বারথাঙ্গতা উন্মুলিত করিয়! 
পবার্থসেবাঁরপ মহৎ ধর্শের হুচনা করে । আবার প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত তাহার জাত্তির যে ঘনিষ্ট 
স্ন্ধ রহিয়াছে, তাহা ব্যক্তিযত শিক্ষা! বা ছাত্রজীবনের পক্ষে বিশেষরূপেই পরষ্টব্য। এক হিসাবে 
দেখিতে গেলে, বিধবিহিত লক্ষ্য ও প্রয়োজন _ব্যক্তি-বিশেষকে জাতীয় ভাবে গঠিত ও বিভৃষিত 
করা। ব্যক্তিকে জাতিতে পরিণত হইতে হইবে, অথবা! জাতিকে ব্যক্তিতে আয়ন্ত হইতে হষ্টবে, 
ুদ্রকে বৃহৎ হইতে হইবে-_অসম্পূর্ণকে পূর্ণতালাভ করিতে হইবে অথবা পূর্ণের ছাচে গড়িয়া তূলিতে 
হইবে__ইহাই মানব জীবনের আদর্শ ও শিক্ষারও চরম লক্ষ্য। জাতীয়ত| তাঁর উত্তম উপাদান! 

এই জাতীয়তাকে একবার জীবনে উপলব্ধি করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্রগণ যদি তাহ! 
করিতে পারিল, তবে তাঁহার! জীবনের এক চরম আদর্শের আম্বাদন লাভ করিল, এই কথা বলিতে 
হইবে। অন্য বিষয় ছাড়ি! দিয়া ছাত্রগণের উপস্থিত করণীয়--শিক্ষার সন্বন্ধেই'ইহা বলা হইতেছে । 
এক্ষণে এই যে ছাত্রগণ এক জাতীয় ভাবে উদ্বোধিত হইয়া এক মান্‌ আদর্শের প্রেরণায় আপনা 
দিগের জীবনের এক সাফল্য লাভ করিতে যাইতেছিল, তাহার বিবেচনায় বর্তমান ছ"ব্রলমাজে কি 
এক মগ সঞ্ধটের অবস্থায়ই না আসিঙ্া! পড়িয়াছে। 
০ রঃ দঃ 

বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে এদেশের ছাত্র সমাজকে সাধারণতঃ তিন অেণীতে বিভাগ 
করিয়া! লওয়া যাইতে পাঁরে। গ্রথম শ্রেণীর ছ'ত্রগণ দেশের অবপ্কা অনেকটা! উপলব্ধি করিতেছে এবং 
বর্তমান আন্দোলনের গৃঁঢ রহস্য অনেক পরিমাণে বুঝিয়।ছে। এবং সেই জন্ত এই জাতীয় ভাবকে, 
প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়! ইহারা? তাহার উন্মেষ হওয়া মাত্র, স্বতঃই ইহাকে বরণ 
করিয়া লইয়াছে। এখনও ইহার তাহা ছাড়ে নাই । ইহাদিগ্রের সংখ্যা কম; তাহারা এখন জাতীয় 
সেবক বা! কশ্শিশ্রেণীতৃক্ত:হইয়াছে। আর ফিরিয়া যায় নাই, অথবা দেছ ফিরিয়া থাকিলেও তাহ - 
দিগের মন ফিরে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ইহার আম্বাদন পাইয়াছে। জাতীয়ভাবে 
উদ্ছেধিতও হুইয়াছিল। কিন্ত ইছাদিগের মানসিক বল তত নাই? আস্তারকতার অভাব আছে। 
ইহারা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখন সকলেই ফিরিয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যাই অধিক। আর 
এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, তাহার। এইভাবে মোটেই বিচপিত হয় নাই। ইহারা হয় অতি শাস্ত- 
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শিষ্ট--'সুশীল ও স্থবোধ ধালক, না খাইতে দিলে খায় না, না পরিতে দিলে পরে না” ইহাদিগের 
অন অতি *ভাল ছেতল' পাঠে মআবিষ্ট, বাহিরের কে।ন ধার ধারে না। অথব। উহার কোন 
ঘোর স্বার্থে আবন্ধ--সঃলার ও পরিঞনগণেব চিন্তা, নিক্গ কেন লোকসানের ভয় কিংবা লাতের 
আশা আশঙ্ক! - প্রভৃতি কারণে ইহাদ্িগকে অবন্ধ করিয়া রাঁধিয়াছে। ব। বর্তমান শিক্ষাতে থে 
এক বিকৃত দাস ডাব (312৩ 10617681165 ) স্জন করিয়া দেয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে, ইচ্ছার! 
তাহ। সম্পূর্ণ অঞ্জন করিয়া বপিয়াছে; কিছুতেই তাহার হাত এড়াইয় আত প্রত্যয় বা আত্মনির্রত য় 
ইহার! বিশ্বাস করিণ। উঠিতে পারিতেছে ন।। ই্গাদিগকে এই আন্দোলনে বড় কিছু একটা পায় 
নাই। এই হিসাবে তাহার। উপস্থিত ছাত্র সমাজের গণনীয় বিষয় নহে । 
যাহািগের কথা বলিতেঠি তাছাদিগের মধ্যে ছুইটী অবস্থা অবশ্থস্তাধী। হয় ইহার! 
নিজ আদর্শের বিফলতায় নিশ্চর হইয়া সমুদয় আশ ভরস! ছাড়িয়া দিয়! বসিয়াছে ; অথব। তাহার! 
সর্বদাই একট! খোর উদ্বেগ ও মানপিক অশান্তি এবং মর্ম্পীড়। ভোগ করিয়া আসিতেছে । এই 
উভয় অবস্থাই ছাত্রতীণনের পক্ষে অতি স।ংঘাতিক। প্রথম অবস্থায় লোকের মন যে কেবল 
উপাস্থত লক্ষ্যের প্রতি বীতস্পৃহ ও উৎপাঞ্গবিহীন হইয়া যায় তাহা নগ্চে ; জীবনের গ্রাত্যেক বিষয়েই 
এ"ট। বিরাগ ও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে। তাহাতে জীবন অসার হইয়া! যাঁয়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় 
মানুষকে চঞ্চল ও অব্যবস্থিতচিন্ত করিয়া, হয় কোনও নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট উচ্চ লক্ষোর দিকে ধাবিত 
করে এবং তাহাতে কাহারও কাহারও জীবনগতি বিশেষ কোন ভাল ব| বিশেষ কোন মন্দ দিকে 
ফিরিয়া যাইতে পারে, অথন| ক্রমশঃ উদ্বেগের ভার সহিয়া সহিয়! ক্রমশঃ আরও অধকতর হতাশা 
আনয়ণ করিয়! গোককে পূর্নববৎ অপারই করিয়। ফেলে। এই মঞ্চল অবস্থাই ছাত্রগণের উপস্থিত 
কাধা সাধন-_শিক্ষার পক্ষে মহা অনিষ্টকর। 
| পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই উপস্থিত “আন্দোলনঘটিত বিপদটি ছাত্রগ,ণর উপর কোন 
দৈব ঘটনার স্ায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত ভাবেই আসিয়া পড়িযছে। এইরূপ ঘটনার 
উৎপত্তি ও ফলাফল নির্ণয় কর। কণট।3 বর্তমান দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবও সমাঙ্জে কিরূপ 
ভাবে বিস্ত'র লভ করিয়াছে বা করিনে এবং তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহ। নির্ণয় করাও যায় না 
ছাত্রপীবনের প্রধান লক্ষ্য যে খিক্ষালাভ হাহাতে এই অবস্থার আপাতত: কি এক ঘোর আশঙ্কার 
কারণ হইয়ছে, তাহাই মাত্র এখানে নির্দেশ করা হইল। এই অবস্থায় যদি কেহ ইহার 
প্রতিকরের অভিপ্রায় করেন, €বে তাহাকে বিশেষ বিবেচন। করিয়া তাঁহার বাবস্থা করিতে হইবে। 
এই দেশের অনেকের অবস্থার গ্তায় ছাত্রগণের দশাও অভিশর জটল। সহজে কোনও প্রতীকাঁর 
করিয়া উঠা কঠিন । কোন দুরারোগা জটিল বেগ গ্রস্ত দেহের স্তায় অত সাবধ|নে ইহার চিকিৎসার 
বিধান করিতে হইবে । কোন? সাময়িক রোগ লক্ষণ দেখিয়। তাহার প্রতিকাঁর কল্পে সামরিক 
কোনও ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ লাভ হয় না। রোগের মূল কারণ স্থির করিয়া! তাহার নিদান 
খুজিলেই গ্রকুত ব্যবস্থা হইতে পারে। আবার অনেক স্থল রোগের গ্রকৃতিও রোগীর শারীরিক 
অবস্থার অগুকৃ'ল ব্যবস্থা করিয়াই সবিশেষ ফল হইয়া থাকে ; তদস্থা প্রতিকূল আচরণে বিপরীত 
ফল দৃর্শিয। থাকে । দুষ্ট ছেলে ও দুষ্ট ঘোড়ার শীলন বিধিতে অনক সময় একই রূপ দেখাযায়। 
লোকটরিকে বাহ দেখা যায় সমাজপ্রকৃতিতেও অনেক লমণ তাহাই লঙ্ষিত হইয়া থাকে। 
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আগাদের ছ'ত্রসমাজ যেন্ধপ আলোড়িত হইয়। পড়িয়াছে এবং তাহাতে ভাহাদিগের মধ্যে থেরূপ 
নানা বিকারের ভাঁব প্রবেশলাভ করিয়াছে, মূলগত প্রতিকার না হইলে কোনও স্থাপী ফল 
ইহাতে হইবার নহে। আর ইহার! যেই যেই ভাবে উদ্বোধিত হইয়া! পড়িয়াছে, তাহার অনুকূল 
প্রতিপোষকতা না করিলেও বিপরীত ফলই হইবে । এই জন্ত সর্ব!গ্রে ছাত্রগণের প্রকৃত 
অসস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হ্বে--তাহাদিগের জীবনের গতি, চিত্তের আকাঙ্ষা ও জাতীয়" 
তার আদর্শ কি-_সর্বাগ্রে তাহা গণনা করিতে হঈবে। তাহা ন| করিয়! কোনও রোগের সাময়িক 
উপসর্গ মাত্রের চিকিংনার স্তায় ছাত্রসমাজের কোনও ক্ষণিক অভাব বা অভিযোগ লক্ষ্য করি 
তাহার €তিকার করে কোন তান! ভাসা ও বাহিক এবং অসম্পূর্ণ বাবস্থা করিলে বাস্তবিক কো-ও 
হুফল হইবে না; ছাত্রসমাজেরও কল্যাণ বিধান কর হইবে না। মোটের উপর ছাত্রগণের মাঁন- 
দিক অবস্থা যে মহান্‌ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈলিয়াছে, তাহাই তাহাদের প্রকৃতিগত এবং 
পারিপার্থিক অবস্থাঘটিত প্রধান তাপ কি না__-এইটী সম্যক অবধারণ করিয়া, তাহার অগ্থকূলে কোন 
স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিলেই উপস্থিত ছাত্রগণের রক্ষা হইতে পারে। নতুবা তাহাদিগের 
অব্যবস্থিততা৷ ও সর্বনাশ নিশ্চিত। কিন্তু সেজন্ত দেশের শাসনব্যবস্থাদির যেরূপ আশ পরিবর্তন 
আবশ্বক তাহ! সহজ হইবে কি না কে বলিবে? তদভাবে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও বিশ্ববগ্ালঘদির 
ব্যবস্থা দ্বার জাতিগত ভাবে ছাত্রগণের গ্রকৃত উন্নতি বিধান ও জীবন চরিতার্থ হইতে পারিবে না। 
কেহ যদি নিজ নিজ পুত্র পরিজন ব! ছাত্রকে প্রকৃত মানুষ করিতে চান, তবে এই ব্যবস্থা হইতে 
মুক্ত করিয়! অন্য কোনও সঙ্গত উপায়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার বিধান করিতে হবে| এ বিষয়ে 
সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ ও সাবধানত| আবশ্তক। 

ক্রমে উপস্থিত ছাত্র সমাজের তিনটা অতি গুরুতর সঙ্কটের কথার উল্লেখ করা হইল। 
প্রথমটির অবশ্থস্তাবী ফল হতাশা ও নিরুৎসাহিতা ; দ্বিতীয় অবস্থার ফল অশ্রদ্ধা ও অবঞ্চেলা 
আর তৃতীয় অবস্থার বিষময় ফল আত্মপ্রত্যয়ে অভাব ও নিষবন্ততা অথবা! গ্রদ্ধত্য অবাবস্থিততা বা 
নৃশংসতা | এই ত্রিসন্কটে পড়িয়া আগাদিগের ছাএগণ উপস্থিত ও দূরবর্তী উত্তয়্ গ্লকার উদ্দেস্ঠ 
হারাইয়া চলিয়াছে। এই ছাত্রপমাজ দেশের ভবিুৎ ভরসা ও জাতির বংশধর বা সংরক্ষক! 


এ সি পপি আপ 


রামায়ণতত্ত 
্রীযুক্ত গ্রীক ভট্টাচার্য্য 
ইন্দ্রজিৎ 


মকরাক্ষ নিহত হইলে রাদ৭ মহাবীধ্য ও অতিরথ পুত্র ইন্দ্রজিংকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
পিতৃশু্ত পুত্র পিতার মাজ্ঞ! শিরোধা্যয করিয়া বজ্ঞভূমিতে গমন করতঃ অগ্নিতে হোঁম করিলেন। 
শুভহ্চক লক্ষণ ভাত হইয়া রণস্থলে গমন করিয়! পিতৃব্য বিভীষপকে দেখতে পাইয়! মেঘনাদ বলিয়া" 
ছিলেন-_রাক্ষদ ! তুমি পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাত! এবং আমার পিতৃব্য ; বিশেষতঃ তুমি এই রাক্ষনকুলে 


কা্িক--১৩৪০.] রামায়ণ ৫৫ 


জন্মিযা বর্ধিত হইয়াছ। “কথং দ্রহপি পুত্রন্ পিতৃব্যো মম রাক্ষদ। ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দিংন 
জাতি স্তব ছুশ্মতে। প্রমাণং ন চ সৌন্দর্ধ্যং ন ধর্শে। র্্মভূপণ। শোঁচ্য মসি ছুর্ব,দ্ধে নিন্দলীয়শ্ 
সাধুভিঃ | যন্তং স্বক্পন মুৎস্থক্স্য পর ভূতাত্বমাগত্তঃ ॥* -- পুত্রের গ্রতি এইরূপ বিদ্রোহাঁচরণ উপযুক্ত 
শহে। তোমার কর্তব্াকর্তব্য জ্ঞান নাই--জ্ঞাতিসৌহার্দ নাই। তুমি আপনার জন ছাড়িয়া 
শক্রর দাগে ব্রতী। ইহা সর্বথা নিন্দনীয়। আরও অনেক প্রকার তিরস্কার বিভীগণের উপর 
বধিত হইয়াছিল। বিভীষণ যথোপযুক্ত উত্তর পিয়া বলিয়াছিলেন “কুলে যগ্যপাহং জাতে! রক্ষসাং ক্রুর- 
কর্মণং গুণো য প্রথমে| নৃণাং তম শীলমরাক্ষপং /”_-আমি রাঞ্ষসকুলে জন্মিয়াছি সত্য কিন্ত তোমার 
ন্যায় শিদারুণ অধন্ম কর্মে আমি মস্ত নহি। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে স্বজন পরিত্যাগে ষে 
দোষ তাহা তাহার আচরণে মারোপিত হইতে পারে না) কেন না, তিনি পাপাচারী বা অধার্শিক 
“হেন। অ্যার্মিক ভ্রাতাক্কে প্রস্কতিনত গৃহের শ্যাস্্র পল্লিত্যাগ কল্পাই 
উচ্চিত (ক)। ইন্দ্রজিতের পিতৃভ€ক্ত ও স্বজনবাৎসল্য একদিকে যেমন মনোরম অন্য দিকে 
বিভীষণের সত্যের প্রতি প্রবল অহ্থরাগ ততোধিক উপাদেয়। রামায়ণের প্রতিপা্ঠ বিষয়ই 
হইতেছে ধর্মের ইহলৌকিক সমহবয়। ধর্মের অনস্তায়তন সাধারণ লোকলোচনের অন্ততু-ক্ত 
শহে। পিতামাতাদক তক্কি করিতে হইবে ইহা অতি সত্য কথা এবং তাহা ইহলৌকিক। ইহ- 
সৌকিক ভ্রব্য মীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন; সুতরাং ধর্খের নিগুঢ় তত্ববোধে অজ্ঞ জনগণ ইহলৌকিক স্বভাব 
লইয়াই ব্যতিব্স্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্তায়তন পাঁরলৌকিক স্বভাবের লংবাদও রাখে না। ইন্জ্রজিৎ 
ইহলৌকিক পিতৃভক্তিতে শাচ্ছন্ন, তাহার স্বজাতিবাৎসল্যও ইহলৌকিক। বিভীষণের সৌন্রাত্র 
ও স্বঞজাতিবাৎ্গলা ইহলোকে আবদ্ধ ছিল না; সেটি পাঁরলৌকিক স্বভাবে আত্মহারা । তাই 
আপাত মনোমুগ্ধকর পিতৃভক্তি দেখাইতে গিয়। ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলেন, বিভীষণ পারলৌকিক দর্শনে 
ল্কারাঁজ্যের অধীশ্বর হইলেন। মবশ্ঠ তাঁহাকে মনেক লাঞ্ছন] গঞ্জন! সহিয়া এ রাজত্ব লাঁভ করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মলাভ কর! অতিশয় কষ্টসাধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । হরিশ্চন্্র, কব, গরাহ্লাঁদ 
প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। 
রামচন্দ্র দশরথ রাজার পুত্র । দশরথ ধান্মিক রাজা, তিনি ক্ষত্রিয়; সত)বঙ্ষণ তার প্রধান 
স্বধন্ম। তল্জন্য তিশি রামকে বনে দিয়াছিলেন- এবং নিজে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামরূপ 
পুক্রটও পিতার ধশ্মপগ প্রোজলিত করিবার জন্য পিতার আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়। অপার ছুঃংখরেশ 
ভোগ করিয়া অবশেষে শান্তিরাঙ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্ত দিকে রাবণ রাক্ষস; তাহার ইহলৌকিক 
এম্বধ্য ভোগই চরম লক্ষ্য। ইন্দ্রজিৎ রামাপেক্ষা পিতৃভক্তিতে কম নহেন ক্প্কি তাঁহার পিতৃভন্তি 
ইহলোকেই আবদ্ধ ছিপ । রাম রাজত্ব পাইলেন, দশরথ স্ব: গেলেন-_আর ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ 
বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গসাহিত্যের স্তস্তত্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও একস্থানে এই সগ্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন 
'“দশরথ সত্য পালনার্থ রামকে বনে প্রেরণ করিলেন । * * * তিনি সত্য পালনার্থ আত্মপ্রাণ 
বিষ্বেগগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন। কি -উৎরষ্ট ধর্মনীতির বিচারে ইহাই 
প্রতিপন্ন হয় যে দশরথ পুল্রকে স্বাধিকার চাত এবং নির্বাসিত করিয়া! সত্য পালন করায় ঘোরতর 
অধর্ম করিয়াছিলেন ।+ এই সিদ্ধান্ত কিন্ত বর্ণাশ্রম ধন্খ 'প্রতিপাদক রামায়ণ গ্রস্থের অন্ুসরণকারী 


৫৬ ভারতের ল।ধনা [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ্য। 


হিন্দু জনগণ অুঠিগচিতত্তে গ্রহণ করিতে পারেন ন। | রামায়ণে কষত্রিয়ের সত্য রক্ষা প্রধানধর্মম--- 
ইহ] প্রতিপাদিত। দশরথ মত্যের জনই গ্রাণত্যাগী ; রাম লত্যের জ্ছু বননাদী; সতোর জদ্যাই 
বালীবধঃ সত্যের জন্তই রাবদ বধাস্তে বিভীষ'ণর লঙ্কাভিষেক, সতোর জন্যই লক্ষমণবজ্জন, সতোর 
জন্যই সরযুতীরের হ্বদয়ন্দিরক শেষ অভিনয়। দশরথ স্বধন্ম অবহেলা করিলে রাম'য়ণ সম্পূর্ণ 
পৃথক ভাবে গ্রথিত করিতে হইত। সত্যের জয়--সতাই ধর্ম । ধর্শের জয় ইহা হিন্দুশান্ত্র হারম্বরে 
কীর্তন করে। আমরা ইতি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে এই সত্য বা ধর্ম কেবলমাত্র ইহলৌকিক 
দুটিতে আরদ্ধ নহে। এই সত্য ইহ ও পরপোক এই ছুইকে লইয়া সবস্থানে অক্ষয় রূপে প্রতিষ্ঠিত 
£ককেয়ীর বরলাঁভ একটা গৌণ কথ। মাত্র; তাহার অবলম্বনে ধান্টিক ক্ষত্রিয়ের সত্য পালন রূগ 
্বধন্ধের গ্রাভাব দেখাইবার জন্যই রাল্সিদীযল লেখনী ধৃত হইয়াছিল। বেদে "সত্যঞ্চ খ'ঞ্চ” 
কথাগুলি স্থিতত্বের মূল তত্ব বলিয়া! বর্ণিত। সেই সত্যাকে বেদার্থবিৎ বাল্যিকী ক্ষুপ্ন দর্শনে অবহেল। 
করিতে পারেন নাই ; যদি তাহা পারিতেন তবে রামা*ণরূপ জগণুজ্ছলকর গ্রন্থখানি ইহলৌকিক 
চিত্রে নিবদ্ধ হইয়! অন্যান্য বিবিধ গাথার নায় কাঙ্সাগরে ডুবিত যাইত। ধামায়ণের এই সত্য 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমর! যতই ক্ষুঞ্ন দৃষ্টিতে সমালোচন। করি না কেন, তাহার মাহমা ও ক্ষমতা স্বতঃ 
প্রতিষ্ঠিত। মুছিয়। ফেলিবার উপায় নাই। ধন্ত বাল্িকি! পন্ট হোমার বেদজ্ঞান। আজ লক্ষ 
লক্ষ রৎসর ধরিয়া! তোমার সেই অমৃত নহ্ন্দিনী গাথা মানৰ জগৎকে মোহিত করিয়। রাঙ্গত্ব 
রুরিতেছে। অসত্য অনিত্য, সত্য নিত্য । দশরথের কার্য) অধন্ম হইলে রামায়ণ প্কস পাইত। 
রস্কিম বাবুব মন্তিফও কালধর্মে পাশ্চাত্য ভাবে যেন দুষিত হহয়া পড়িচাছিল। 

ইন্্র্িৎ যেরূপ ধর্দসেতু রাবণের পুত্র, অঙ্গদও তদ্রপ বাঁনরাজ বালীর পুন্র। ইন্্রজিৎ শ্রুতির 
কুটচালে অভিচারে উন্মত্ত ও রিধবন্ত*--বানর পুত্র বেদে অনভিজ্ঞ অঙ্গদ বেদার্খবিৎ রামের আশ্রয়ে 
যুবরা। ইন্র্জিৎকে শাসন করিয়া ধশ্মে আনয়ন অসম্ভব হইয়াছিল--রাঁমকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। আর অঙ্গদ নির্বাক ভাবে রামের পরিচালনে এরশ্বর্ধ্য ল!ভে শান্তি পাইদাছিলেন। শাস্ত্রে 
কুট বুদ্ধি চালণ দ্বার! পণ্ডিত মন্য হওয়ার পরণাঁম রাবণ ইন্্র্জৎ ইত্যাদি আর শান্ব ন] জেনেও 
মরল বিশ্বাসীর শ্রেষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণের পরিণাম স্গ্রীব ও অঙ্গদ। রামায়ণে (১) দশরথ রাম লগণ 
প্রস্ৃতি মান্ষ শাস্ত্রের নিগৃও তথ্বের গ্রপ্োতক, (২) বানর জাত শাস্ত্রের ণিগুঢ তত্ব বিষয়ে অঙ্ঞ-- 
্রীশৃত্র ঘিজ বন্ধুর গ্তায় পরিচালকের প্রত্যাশী (৩) আরর রাক্ষণ জাতি শাস্তের বক্র অর্থকারী ইহকাল 
বাদী, তাকিক পণ্ডিত; এই ভ্রিতয়ের চিত্রই বান্সিকীর লেখণন দ্বার অস্কিত হইয়াছে। সাহিত্য 
শব্দের যে অর্থ তাহাতে একমাত্র বেদ্তিন্ন অন্ত কোন গ্রাস্থই সাহিত্য নামের যোগ্য নহে । সর্বত্র সমন্বয়, 
পুর্ণ যে দ্িনিয :তাহাই সাহিত্য শব্দের অভিধেয় ; বেদ ছাড়া অগ্ত কুত্রাপি সে সময় নাই। সেই 
সাহিত্যে জগতের মাহ! কিছু এখন পাশ্চাতা মনীমিগণের কৃপায় আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে দেখ। 
যাঁয় যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্রের (শ্রুতি ভি অন্ত কোনও গিনিসেই শঙ্ক4ও শান মধ্যে গণা 
করেন নাই ) নিগুঢ় তত্বের সেবক খষিগ্ণণ আপাত বাদী ভাসমান তাফিক পণ্ডিতগণের শিন্দাবাদে 
লিগু। অস্ঠ কথায়, আস্তির/বাদের বিবাদ--দেব ও অন্রের লড়াই । রামায়ণে অস্তিকোর প্রতিষ্ 
ও নাস্তিকের নিধন চিত্রিত। তত্বজ্ঞ আচার্যের অজ্ঞ জনগণের প্রতি কি গুরুত্বর কর্তব্য তাহাও 
কিছিদ্ধ্যার চিত্রে চিত্রিত। ত্রাণ বান্পকী মনীষী, ক্রাঙ্গণের মানব সমাজের প্রতি কি গুরুতর 


কান্িক-১৩৪*] আলোচনা ৫৭ 


কর্তব্য তাহ! দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। আবার ব্রাঙ্ষণ যাহাতে তাঁহার এই গুরুতর কর্তব্যটি 
নিরক্থুশে সমাধান করিতে পারেন--তজ্জগ্তই ক্ষত্রিয় আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র। “সারভাইভেল অফ দি 
ফিটেই্ (981%1%21:0107৩ 7৮০9)” পরস্ক নিন্নকে উপরে তোলাই হিশ্বুর শিক্ষা। যুব 
রামায়ণে প্রধান, তাহ! ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে--সেই যজুর্কবেদ বলিতেছেন__ 

তত্র ব্রদ্ম চ ক্ষত্র চ সম্যঞ্চোচরতঃ সহ 

তং লোকং পুণ্যং প্রজ্জেয়ং যত্র দেবাঃ 

সহ্াগ্রনা। ( বুঃ খঃ সং ২০২৫।) 

ব্রক্ধ শক্তি ক্ষত্র শক্তির ্বর। পরিরক্ষিত না হইলে শ্তি প্রতিপাদিত বর্ণাশ্রম সমাজ অগ্র- 

' ভিস্বের সায় কল্পন মাত্র। বাল্সিকী ভূল করিয়। আদর্শ ক্ষত্রিয় রামকে অক্ষিত করেন নাই। আদর্শ 
কষত্রিয়ের সত্য রক্ষাই ধর্ম । কাজেই দশরথ রামকে স্বাধিকার হইঠে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। তাহার অবান্তর কলে ব্রঙ্গ শক্ষির রা ও প্রতিষ্টা। মুনিগণের প্রার্থনা রক্ষার জন্যই 
রামে ও রা্ষসে যুদ্ধ। 


আলোচন। 


[পজ্জিকার গন্তর্ত বিষে প্র, শর! ব| বিচার নাঁদরে গৃহীত হইয়। থাকে | পুষ্থকাদির মমালোচন। ও ভারতীয় দাধনার 
সম্পকিত বিষয়ের পর্ধযালোচন। সযত্বে কর। হয়। ভারতায় সাধনার খবরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ প্রণালী -যাঃ। ভারতের দাধনা'র এক বিশেদ লক্ষ্য --তাহ। সন্্ সাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও মালোচন,-ন।পেক্ষ। | 


পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচাধ্য 
(১) 
এইবার দেণ! যাউক, আমাদের আলোচা উৎপব্তযধিকরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় ছ্িতয় 
পার্দের খেষ অধিকরণে এই নির়বগ্রপি আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামামুজের মধ্যে কে কতদূণ 
পালন করিতেছেন। কারণ, এই অধিকরণেই পাঞ্চরাত্রমতের বিচার আছে। শঙ্করদ্বেমী পা্চ- 
রান্রমতভাগুমারিগণ এই আগটিকাণট প্রধান "অবলম্বন করিয়। শক্ষগাচার্ষের উপর নানারূপ 
আক্ষেপাি করিয়। থাকেন। আর সেই আক্ষেপের উত্তরদ।নার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণ|। 
আমা! দেখতে পাই এই অধিকরণে চারিট সম আছে, যখা-_- 
উৎপত্বাসম্ভবাং। ৪২ 
ন চ করতঃ করণম্‌। ৪৩ 
বিজ্ঞানাদ্দিভাবে বা! তদগ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ 
বিপ্রতিষেধাচ্চ । ৪৫ 
শঙ্করাচার্যয এই চ।রিটা জনকেই সিদ্ধান্তহথরকূপে গ্রহণ করিয়। ভাগবত ব। পাঞ্চযরাজ মতের 


৫৮ ভারতের সাধন [ ৫ম খ&--১ম সংখা। 


খণ্রনীয় অংশের খণ্ডন কররযাংছন। ইহার প্রথম সুত্রে প্রথমাস্ত পদ ন। থাকিলেও, ইহার পূর্বে 
ষে পত্যধিকরণ আছে, তাহাতে তৎপূর্বধিকরণ হইতে অন্ুবৃত্ব যে প্রথমান্ত ন-কার পদ, তাহাকে 
অনুবৃত্তি করিয়৷ ইহ! হইতে অধিকরণ আরম্ত কর! হুইয়াছে। ইহার পূর্বে যে পশ্ুপত্যধিকরণ আছে, 
তাহাতে €টা স্থাত্র আছে, যথা £-- 

পত্যুরসামগ্তশ্যাৎ । ৩৭ 

সন্থন্ধান্ভপপত্তেশ্চ । ৩৮ 

অধিষ্ঠানানপপত্তেশ্চ। ৩৯ 

করণবঙ্গেন্র ভোগাদিভ্যঃ | ৪* 

অন্তবত্বমসর্ববজ্ঞতা বা। ৪১ 
ইহার প্রথম হথত্র যে “পত্যুরসমঞ্জশ্যাৎ" তাহ।তেও প্রথমান্তপদ নাই, এ জন্য পূর্ব্বে যে “একন্মির 
সম্ভাবাধিকরণ” আছে, তাহার প্রথম স্ত্রের গ্রথমান্ত ন-কর পদটীর অন্ুবৃদ্তি কর! হইয়াছে, সেই 
অধিকরণের স্মত্র গুল যথা-_ 

নৈকন্মি্সন্তবাৎ। ৩৩ 

এবং চাত্মাকাৎস্য মূ ॥ ৩৪ 

ন চ পর্য্যায[দপ্যবিরোধে। বিকারাদিভাযঃ। ৩৫ 

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যস্বাদবিশেষঃ | ৩৬ 
এই অধিকরণে “নৈকশ্সিন্নসম্ভবাৎ” হ্ত্রের প্রথমাস্ত ন-কার পদটী ইহার পরবর্তী অধিকরণের 
প্রথম সুত্র “পত্যুরসমঞ্জশ্তাং* হৃত্রে অন্থবৃন্তি করিয়া তদ্দারা অধিকরণ আরস্ত করিয় মাহেশ্বর 
বা পশুপতি মত খণ্ডন করা হইয়াছে । আর সেই অন্রবৃত্ত প্রথমস্তি ন-কার পদটিকে 'উতৎপত্ত্যসস্ত- 
বাৎ” সুত্রে অগ্ুবৃত্তি করিয়! তদ্ছ্ব|র। ভাগবত ব| পাঞ্চরাত্রমতের ছুষ্টাংশের খণ্ডন করা হয়াছে। 

এই ন-কারটীকে যদি অনুবৃত্তি না কর| হইত, তবে “পত্যুরনমঞ্জশ্াঁৎ” সুত্র দ্বারা অধিকরণ 
আরম্ভ করা যাটত না, 'এবং সেই ন-কারটা যদ্দি উতপত্ত্যসস্তব।ৎ, সুত্রে আবরার অনবুত্তি না করা 
হইত, তাহ! হইলে সেই স্থত্রদ্বারা অধিকরণ আরস্ত করা যাইত না। প্রথমাস্তপদ পদ ন| থাকিলে 
ব! উহা না থাকিলে অধিকরণ আরস্ত হয় না, এবং অধিকরণারস্তে তক্জন্য যে প্রথমান্ত পদ অনুবৃত্তি 
কার! হয়, . তাহ! পূর্ব/ধিকরণের প্রথম সুত্রেরর কোন প্রথমান্ত পদই হয়, কিন্ত সেই অধিকরণের 
অন্তর্গত অন্ত কোন স্ত্রের প্রথমান্ত পদ দরে নয়মটী এস্থলে মান্য করিয়। শাঙ্করমতে সুত্রাথ বা 
অধিকপ্ণর৭৫ করা হইল। 
বস্ততঃ রামাহথজাচার্যয নৈকঙসিম্রধিকরণে এবং পঞ্তপত্যাধিকরণে এই ছুইটী নিয়মই পালন 

করিতেছেন, কিন্তু উৎপব্বাধিকরণে তাহ! পালন করিতেছেন না। তিনি পশ্ুপত্াধিকরণে বলিতে- 
ছেন__-“নৈকক্দিন সম্ভবাৎ ইত্যতঃ ন হত অন্থবর্তে" এই বলিয়া বলতেছেন-_“পতাঃ পশ্তপতে: 
মতংন আদরণীয়ম্‌) কুতঃ অসামঞ্জশ্তাৎ।” সুতরাং দেখা যাইতেছে “*পত্যুরমমঞ্জস্যাৎ” এই স্তরে 
প্রথমস্ত পদ নাই, এজন্য অধিকরণ আরম্ভ হয় না, আর তজ্জন্ত পূর্বাধিকরণের প্রণম হৃত্র “নৈকক্সিন্‌ 
অনস্তবাৎ' তাহার প্রথমাস্তপদ ষে নকার, তাহারই অন্ধুবৃন্তি করিলেন, 'অধিক রণান্তর্গত “নচ পর্যযাযাদপ্য- 
বিরোধে! বিকারাধিভাঃ'এই সুত্রে নকারের অগ্ুবৃন্তি করিলেন না। অত এব বুঝ! গেল অধিকরণারস্তে 


কাত্ডিক--১৩৪০ ] আলোচন। ৫৯ 


কোন প্রথমান্ত পদের অনুবৃত্তি করিতে হইলে তৎপূর্র্বাধিকরণের এখম সুত্রেরই কোন প্রথমাস্তপদের 
অন্ুবৃত্তি করাই নিয়ম। আর এই নিয়ম রামান্ুঞাচাধ্য উৎপত্তযধিকরণে পালন করিলেন না । তিনি 
নিঙ্গে যে নিয়ম স্বীকার করিলেন তাহারই অগ্ঠথ| করিলেন। 

আর প্রথমান্ত পদ বাতীত অধকরণ আরম্ভ হয় না--এই নিয়ম্টী রামাম্জীচার্য্যও অন্ত স্থলে 
মান্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি “উতপত্ত্যসস্তব২” সুত্রে তাহ। ন। করেয়৷ উহ। হইতে অদিকরণ আরম্ত 
করিগেন। 

আর যদি বল! হয়-_নকারের অন্থবৃত্তি কর! হইয়াছে, যেহেতু রাখানুজাচাধ্য বলিতেছেন-_ 
“অত্র জীবস্য উৎপত্তিঃ শ্রতিবিরুদ্ধ! গ্র হীয়তে”” সুতরাং এই মতে “উৎপত্তেঃ অভাবাৎ পাঞ্চরাত্র- 
মতং ন সমীচীনম্‌” এইরূপ অ্বয় হইবে। বন্তঃ তিনি তাহার বেদান্তম'রেই বলিয়াছেন--“সাংখ্যা- 
দিংৎ পাঞ্চ'ত্রমপ জীবোৎপত্যভিধানাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বেন তদসওবাঁৎ অপ্রমাঁণম্‌॥ কিন্তু ইহাতেও 
উদ্ধার নাই। কারণ, এই পদের সমস্ত অধিকরণে নকার দ্বারা পূর্বপক্ষই খণ্ডন করা হইয়াছে । 
তাহার অন্যথা! করিয়া ন-ক'রকে পূর্ব্বপক্ষে অন্ুয় কর| সঙ্গত হয় ন|। 

আর যদি বল। হয় “অন্তবন্বমসর্ধজ্ঞত! বা এই পূর্বন্থত্রের “বা” পদ অনুবৃত্তি করিয়া 
উৎপত্ত্য সম্ভবাৎ স্থত্রকে পূর্বরপক্ষস্থত্র কর! হইয়াছে, তাছাও সঙ্গত হইবে ন।। কারণ, সেই “বা” 
শব্দের অর্থ “৮%কার-_ইহ। তিনিই বলিয়াছেন, যথ।_-“বাঁশবশ্চার্থে+ ইত্যাদি। অতএব পূর্ববস্জের 
সমুচ্চার্থেয় বা-শব্' পরস্থত্রে পূর্ববপক্ষজ্জাপক কর! নঙ্গত হয় না। আর তাহা করিলে অধিকরণরস্ভে 
ূর্ববাধিকরণের প্রথমাস্তপাদের অগ্বৃত্তি না করা রূপ দোষ আবার হইল। অতএব এই স্কত্রে 
রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। 


তিনি “পতারদমণ্রস্যাং” সবে অধিকরণ আরস্তের জন্ত তৎপূর্ববাধিকরণের প্রথম স্থত্রের 
প্রথমান্ত “ন'কার পদের অন্ুবুত্তি করিলেন, কিন্তু পরবর্তী “উৎপত্ত্যসম্ভবাঁৎ সুত্রে অধিকরণ 
আরন্তের জন্য সেই নকারের অন্ুবুন্তি করিলেন না, অথচ “পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ» স্থত্রের যেরূপ 
আকার “উৎপন্তযসম্তবাৎ” হ্বত্রেরও "আকার প্রায় তদ্রপই । পত্যুঃ এই ফষ্টযন্ত পদের পর অনমঞ্জস্যাৎ 
এই পঞ্চম্যন্ত পদ, আর উৎপত্তাসন্তবাৎ “উৎপন্তেঃ অসম্ভাৎ"* এই পদদ্বয়ের সমাস করার উৎপত্তেঃ 
ইহা! পতাঃ পদের ন্যায় ষষ্টান্ত পদই হ্ইল এবং অনমগ্রপ্যাৎ এই পঞ্চমান্ত পদের ন্তায় অসম্ভবাৎ 
এই পঞ্চম্ন্ত পদটী হইল। অতএব পতুারসমঞ্জন্যাৎ সুত্রের ন্যায়ই উতপত্তাসন্তবাৎ সারের অবস্থ1 
হওয়। উচিত। অর্থাৎ নকাবের মন্ুবুন্তি করিয়! ইহ! সিঙ্গান্তন্ত্র করাই উচিত। কিন্তু রামান্জাচার্ধ্য 
তাহা কিলেন ন।। 

কেবল তাহাই নহে, উক্ত পশুপত্যধিকরণের প্রথম দুইটি ক্হবকে পূর্বপঞ্গ সুত্র করিয়াছেন 
এবং শেষ ছুইটী সত্রকে দিদ্ধান্ত সুর করিয়াছেন। মর এইরূপ কগায় তিনি এই অধিকরণের 
এই পাদশেষে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপিত করিলেন । যদি এ স্থলে রামান্থজাচাধ্য পশুপত্যধিকরণে যেমন 
তৎপূর্ববাধিকরণের নকার অগ্ুবৃত্তি করিয়াছিলেনঃ সেইরূপ করিয়া নকাঁর অন্ুবৃত্তি করিতেন, 
তাহ। হইলে উৎপত্তধিকরণের প্রথম হ্ত্র দুইটি আর পূর্ববপক্ষ সুত্র হইতেই পারিত ন|। 
অতএর পাঞ্চরাত্র মতের স্থাপনান্ুরোধেই রামানুজাচার্দ্াকে এই কার্য করিতে হইয়াছে 
বলিতে হয়। 


৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড- ১ম সংখ্যা 


বস্ততঃ এ পর্য্যন্ত আমর। বহু মতের বহু, ভাঁষাই দেখলাম, কেবল রামানুজাচাধ্য ভিন 
উৎ্পত্তযধিকরণের প্রথম ছুইটা সুত্রকে পূর্ববপক্ষ সুত্র করিয়া শেয় দুইটা সুত্রকে সিদ্ধান্ত সুত্র কেহই 
করেন নাই। অধিক কি র।মানন্দভাষা, যাহা রামান্ুজ সম্প্রদায়েরই শাখাবিশেষ বল। হয়, তাহা- 
তেও এরূপ কর! হয় নাই। 

তাহার পর এই অধিকরণের “বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধ»* এই সুত্রে “বা* শব্টীকে 
পূর্বপক্ষণিরাসন্চচক পদ বলিতে হইয়াছে । ইহাও প্রণস্ত পথ হয় নাই। “ব1৮ শব্দের বিকল্গ 
অর্থই প্রধান, তৎ্পরে সমুচ্চঘ্ন অর্থ গ্রাহ্া। নিষেধ অর্থ_কদাচিৎ দেখা যায়) উহ1 এক প্রকার 
অপ্রসিদ্ধ বলাই চলে। এস্থলে পর কোন ভাষ্যকারই এই পথ অবলঘ্ধন করেন নাই । আর এস্থলে 
দুইটা হত্রের পূর্বের স্থত্রেই একী বা'শদ্ধ আছে, সেখানে তিনি নিজেই চকাঁরাথক বলিয়া বা-শব্ের 
অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব দেখা য।ইতেছে--“বিজ্ঞানাদি ভাবে বা” সুত্রের বা-শব্দের দ্বারাই 
উহা দিদ্ধান্তম্থর বলাও উচিত হয় নাই । এতদ্বাতাত অধিকৰণের প্রধান যে ছুইটা নিয়ম তাহ।, 
এইস্থলে রামানুজাচার্যা প্রতিপালন করিলেন না, অথ5 এগ্ত মাচ ধ্যগণ তাহ। করিয়াছেন । 

তাহার গর এই ২1২ পাদটী পরমতগণ্ডনপাদ। এ পাঁদে পুর্বপক্ষ সুত্রহই নাই। 
ইহাতে রামান্থ্জাচার্য পূর্বপক্ষ সুত্র শ্বীকার করিলেন। এহদ্বাতীত এই পরমতথগুনপাদে 
্বমতস্থাপনও তিনি করিলেন। এতত্বার। পাদপঙ্গতিরও নিম লঙ্ঘিত হইল । পরমঙ্খ গুন 
পাদে স্বমতস্থাপন ও বিশেষতঃ পাদশেষে শ্বমতস্থাপন-_পাদপ্রতিপাগ্যের বিগ্ই হইল। কারণ, 
পদশেষ উপসংহারস্থ'নীয়ই হয়। অতএব উপসংহারে পরমতগগুন না করিয়া! শ্বমতস্থাপন করিলে 
গে পাদের প্রকৃতির বাতিক্রম কর। হইল। 

আর এই পাদ যে পরমতখণ্ডনপাদ, ইহাতে ম্বমতস্থাপন অসঙ্গত, ইহ! রামান্ুজ চার এই 
পাদের মহদ্দীর্ঘাধি করণে শঙ্করব্যাখ্য।কে গুন করিবার কালে শখয়ংই স্বীকার করিধাছেন। যথা 

“যৎ তু পরৈঃ ্রক্ষকারণবদদ্ষণপরিহারপরম্‌ ইদং ব্যাখ্যাতং ত২ অপঙ্গতম্‌ পুনরুক্ষং 
চ। ক্রঙ্গকারণবাদে পরোক্তান্‌ দোষান্‌ পৃর্স্মিন্‌ পাদে পরিহত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপে। হাম্মিন্‌ পাদে 
ক্রি্তে। চেতনাৎ ব্রদ্গণো জগছুৎপন্তিসম্তবশ্চ “ন বিলন্মণত্বাৎঃ (২১1৪) ইতি আত্রৈব 
প্রপঞ্চিতঃ, অতঃ হৃম্বপরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীঘণণুহশ্বোৎপত্তিবৎ অন্যচ্চ তদভ্যপগতং দর্বমূ্‌ 
অসমঞ্জনম্‌ ইত্যেব স্থত্রার্থঃ ॥% 

অথ সুগম। অথচ র।মান্ুুজাচাধ্য উতপত্তাধিকরণে কি করিয়া পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন 
করিলেন বুঝা গেল না। এজন্য মনে হয়--রামানুজাচাধ্যের এই ব্যাথায় পাদসঙ্গতিও লজ্ঘি 5 
হইয়াছে। আর তজ্ঞন্ত উৎপভ্যাধিকরণে রামাগ্জাচাযোর স্বপক্ষস্থাপন প্রশ্নান তাহার প্বমতেরই 
বিরুদ্ধ হইতেছে। 

তাহার পর আর এক কথ । রামাছুঙ্গাচার্ধ্য এই উৎপত্তযধিকরণে ঘখন তাহার পূর্বতন 
শান্কর ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতেছেন, তখন শশস্কাচার্য্যের পূর্বতন যে বোধায়ন খষি, যাহার মচে 
রামানুজাচাধ্য ভাষ্য রচনা করিতেছেন, তাহার বাক্য উদ্ধত করিয়। তিনি নিজ ব্যাখ্যা পুষ্ট 
করিলেন না । এরপ স্থলে ত এরূপ করাই কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। এ কথা পূর্বেও বলিয়াছি। 

বস্্রতঃ শাক্ষরভাষ্যের বৃত্তিকারসম্মত ব্যাখ্যাই সর্বত্র রামান্ুজাচার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছেন 


কাতিক--১৩৪* ] আলেচন৷ ৬১ 


ইহা পণ্তিতগণ স্বীকার করেন। শঙ্কর[চাধ্যও তাহার ভাষ্যে সর্বত্র সম্ভাবিত বৃত্তিকারের ব্যাখ্য। 
প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ এই উৎপত্ধিকরণে, তাহা! ত তিনি করেন নাই ।, এজন মনে হয় 
ইহাতে বৃত্তিকারের কোনরূপ পৃথক ব্যাগ্য। ছিল না। বৃত্তিকার ও শক্ববাচার্ধ্য এস্লে একমতই 
ছিলেন। 

ওদিকে রামানুচাচাধ্যও এইস্কলে বোধায়নের ব্যাথ্যা শঙ্করব্যাখ্যার বিরুদ্ধরূপে প্রদর্শন 
করিয়া! পস্করব্যাখ্যার খণ্ডন করিতেছেন না। শক্ষরাঁচার্যা যেখানে বৃত্তিকারের ব্যাধ্য। দিল্লাছেন 
লেখানে, রামানুজাচার্ধ্য বৃন্তিকারের মতে ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়। রাম।সুজাচাধ্য নিজ ভাষ্প্রারস্তে 
গ্রতিজ! করায়, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা নিদর্শনরূপে তিনি প্রদর্শন করিতে না পারেন, কিন্তু যেখানে 
শঙ্করাচার্ধয বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা দিতেছেন না, সেখানে শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে 
রামাহজাচাধ্যের শঙ্করের পরিত্যক্ত বৃত্বিকারের ব্যাখা প্রদর্শন কথিয়। স্বমত পুষ্ট করাই উচিত। 
রামাইজাচাধ্য বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলে কি তাহা শঙ্করাধ্যের বিরুদ্ধে প্রদর্ণন করিতেন 
শ|? ইহা না কর নিতান্ত অন্বাভাবিক কথা। 

অতএব এই অধিকরণে বৃত্তিকাঁর বোঁধায়নের ব্যাথ্যা ছিল না-_ইহাই বলিতে হয়। 

আর তক্জপ্ত এই অধিকরণে রামানুজাচার্য্যের ষে ব্যাখ্যা, তাহ! তাহার নিজের ব্যাখ্যা হ বলিতে হয়। 
বে শন্করাচার্ধয প্রথম হইতে চতুর্থাধায় পর্য)স্ত বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি 
বে এস্থলে বৃত্তিকারের ব্যাখা! উপেক্ষ। করিঘ! কেবলই নিজ্রমত বলিবেন, তাহাও সম্ভব বলিয়। 
বোধ হয়ন।। অতএব এই অধিকরণের রামানুজাচার্ধ্ক ত ব্যাথ্য। বোধায়নসম্মতই নহে। আর 
তজ্জন্ত উৎপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যায় রামান্গজাচাধ্ের কতকগুলি দোষ হইয়াছে, যথা--( গ্রথম ) 
অধিকরণরচনার নিয়ম লজ্ঘিত হইয়াছে, (দ্বিতীয় ) পাদমঙ্গতি লঙ্ঘিত হইয়াছে, ( তৃতীয় ) শ্বমতেরও 
ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, (চতুর্থ) অগ্ত সকল ভাষ্যকারের সহিত ধিরোধও ঘটয়াছে। (পঞ্চম ) নিজ- 
কত ব্যাধ্যা বোধান ঝধির নামে চলিয়। গিরাছে। কিন্তু শঙ্ষরাঁচাধ্যের ব্যাথায় কোন দৌষই হয় 
নাই। অতএব এই ব্যাখ্যায় কাহার কতদর ব্যাপান্থসারিত। আছে, তাহা সথধীগণের বিবেচা । 

যদি বল। যায় রামান্তজাচাধ্য, বোধায়নের ব্যাধ্যা, কোন স্থলেই শঞ্করব্যাগ্য।খগ্ুন্ে 
জন্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করেন নাই ; কারণ, করিবার আবশ্ঠকত1ও নাই; তাহার কারণ, তিনি 
চাধ্যপ্রারস্তেই বলিয়াছেন যে, তিনি বোধায়নমতে স্ুত্রব্যাখা। করিতে'ছন। অতএব উহার 
প্রদর্শন বাহুলা মাত্র। স্থতরাং পূর্বোক্ত আক্ষেপ বার্থ । 

কিন্তু একথ| সঙ্গহ নহে। কারণ, ভাহা হইলে তিনি “অথাঁতো। ব্রঙ্গগ্জ্ঞাসা” স্যাত্রের 
“অত? শবের ব্যাখ্যার স্থলে বৃত্তিকাত্রের মত উদ্ধার করেন কেণ? বস্থতঃ, তিনি অন্তত্রও 
বৃত্তিকারর বাক্য উক্ত করিয়াছেন। এক্জন্য ওরূপ মাঁপত্তি সঙ্গত নগ্জে | যদি ওরূপ স্থলে 
বৃত্তিকাসের বাকা উন্ধ'ত কর! আবশ্ক হয়; তাহা হইলে তরপেক্ষ। প্রয়েঙ্গনীয় এই-স্থলে তাহ। 
করা নিতান্তই আবশ্তক। বস্ততঃ, যেখানে শঙ্করসম্মত ছুইঠী হুগ্রকে রামানুজাচাধ্য একটা সুত্র 
করিতেছেন, যেখানে 'একটী সুত্রকে দুইটি হত্র করতেছেন, কিংব। একটি হুত্রকে পরিত্যাগ 
করিতেছেন, অথব! অতিরিক্ত স্থত্র গ্রহণ করিতেছেন, অথবা অধ্বকরণের আনস্তাদি লইয়া মতভেদ 
করিতেছেন, তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় গল আর কি হইতে পারে? এরপ স্থলে বোধায়নের ব্যাখাঁকে 


,৬২ ভারতের সাধন! [৫ম খণ্, ১ম সংখ্য। 


প্রমাণরূপে উদ্ধত না করিয়া “অতঃ” শব্দের অর্থস্থলে বা এতৎসদৃশস্থলে বৃত্তিকারের বাক্য 
উদ্ধার কখনই সঙ্গত হয় না। এই জন্তই মনে হয়, তিনি বোধায়নবুত্তির যেটুকু পুর্ব চার্যাগণকৰঁক 
সংক্ষিপ্ত আকারে রক্ষিতরূণে পাইয়াছিলেন, তদনুসারে নিজ বুদ্ধিবলে সুত্রর্থ প্রকাশ করিক়াছেন। 
কারণ, যে শাঙ্করমতখগুনে তাহার ক্বীবনপণপ্রয়াসসদৃশ প্রযত্ব দেখা যাগ, তাহার ব্যাখ্যাদির দোষ 
দেখাইবার জন্ত শাঙ্করচার্ধ্য অপেক্ষা, প্রাচীন বৌধায়নবৃত্বির বাক্য উদ্ধার সম্ভপর হইলে কখনই 
তাহার নিকট উপেক্ষিত হইতে পার না। অতএব ওরূপ আপত্তি ব্যর্থ । 

অবশ্য এ স্থলে বলিতে পারা যায়, যে শাঙ্কর ভাষ্যেও মহদ্দীর্ঘা ধকরণে পাদসঙ্গতির অপলাপ 
দেখা যাইতেছে । অতএব ব্যাসানুসারিতা মন্বন্ধে উভয় আচার্যাই তুল্যমূলা। বস্ততঃ একথা 
এই মহদ্দীর্ধাধিকরণে অন্বীকার করিবার উপায় নাই । কারণ, এই অধিকরণে এই খগুনপাদে স্বমত 
স্থাপন করাই হইয়াছে । উৎপত্ত্যধিকরণে এই দোষ শঙ্করাচার্যের ঘটে নাই বটে; কিন্তু এই অধি- 
করণে, তাহা ঘটিয়ছে, অর্থাৎ এই মহদৃদীর্ঘাধিকরণের শঙ্করব্যাখ্যায় পাদসঙ্গতির হাণিই হইয়াছে। 
কিন্তু তাহ। হইলেও কুত্ররচন।র যে সব নিয়ন আছে এবং ষে নিয়মগুলি প্রায় সর্ববাদিসম্মত বলিয়। 
জানিতে পারা গিয়াছে, তদসথদারে এই মহদৃদীর্যাধিকরণে শঙ্করাচার্ষোর পক্ষে রামান্ুজাচাখ্যের 
ব্যাখ্যার অঙ্ছরূপ ব্যাখা! করা বে'ধ হয় অসম্ভব। অর্থাৎ এই অধকরণটীকে পরমতখণ্ডনপর কর 
সম্ভবপর হয় না। রামানুজাচার্যের ভাষো এই নিক্নমগুলি প্রতিগালিত হয় নাই, কিন্তু শঙ্করভাগ্যে 
উক্ত নিয়মগুলি পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং অনেক ভাষ্যেও অধিকাংশস্থলে প্রতিপালিত 
হইয়ছে। ফলতঃ অধিকরণরচনার নিয়ম মানিয়া শঙ্করাচার্য্ের পক্ষে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যার 
অনুরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় নাইহ1 নিশ্চিত । কারণ, মহদীর্ঘ।ধিকরণে একগাত্র নুত্র 
আছে, ঘথা-- | 
“ মহদ্দীর্ঘবদ্‌ বা হম্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্”" ( ২২১১) 
আর এই স্ুত্রেই অধিকরণের আরস্ত করাই প্রয়োজন এবং শেষ করাও প্রয়োমন। যেহেতু ইহার 
পূর্ববস্ত্র 

'বিপ্রতিষেপাচ্চাসমগজসম্” ( ২২1১০ ) 
এবং তাহার পূর্ব সৃত্র-_ 
“অন্যথান্মিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগ!ৎ।” (২২1৯) 
এস্থলে উপর্য্পরি পূর্বব ছুটী হজ্জে দুইটা চকার এবং শেযস্থত্রে “অসমঞ্জসম্ত পদটা থাকায় এখানেই 
পুর্ব অধিকরণের সমাধির চিন্নুলাভ হইল। ইহা একটা বিশেষ নিয়ম, ইহার কথা সংক্ষেপাচুরোধে 
পূর্বের বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা স্ত্র আলোচন! করিলে স্বীকাধধ্যই হইয়া উঠে। তাহার গর “মহ্‌ 
দীর্ঘবৎ” ইত্যাদি স্থত্রের পর যে-_ 
«“ ভদাথাপি ন কন্মাতত্তদভাবঃ" (২২১২) 

সুত্রটী রহিয়াছে, তাহাতেও «মভাব+* এই প্রথণান্তপদদ রহিয়াছে বলিয়া সেখানেও অধিকরণ 
আরস্ত করা আবশ্বক হয়। এক্ন্ত “মহদ্দীর্ঘবদ্‌ বা হৃস্বপরিমগ্ুলাভ্যাম্‌” স্থত্রে অগত্যা! একটা অধি- 
করণ আরস্ত কর। প্রয়োজন, হইল। কিন্তু রাানুজাচার্ধয এই "মহদ্দীর্ঘ" ইত্যাদি সুত্রকে পরবর্তী 
কতিপয় হৃত্রের সহিত একাধিকরণ ব্লিয়। গ্রহণ করিয়াছেন' অতএব এখানেও বামালুজাচাধ্য- 


কা্তিক--১৩০ ] আলোওন। রি 


মতে অধিকরণনিয়ম রক্ষিত হইল না, কিন্তু শঙ্করব্যাখ্যায় তাহ! রক্ষিত হইল। পূর্ব স্থণ্রে অধিকরণ 
শেষ এবং পরস্থত্রে অধিকরণ আরম্ত দেখিলে মধ্যবর্তী সুত্রে পৃথক একটা অধিকরণ করা তির্ন"আর 
উপায় নাই। 

তাহার পর এটীকে শঙ্করভাষোর ন্যায় স্বপক্ষস্থাপনপর হুত্র ন| করিয়৷ পরপক্ষধগ্ডুনপর স্তর 
করিবার সস্য রামাহুজাচার্য ইহ।র পূর্বাধিকরণের শেষ স্থাত্রের “অসমঞ্ম্” পদের অনুতৃতি 
করিয়াছেন। ইহাও কিন্তু প্রশস্ত পথ নহে। এন্বলে প্রশস্ত পথে প্রথমান্তপদের অস্ুবৃত্তি করিতে 
হইলে পুর্ববাধিকরণারস্তক “রচনান্পপত্তে: ন[নুমানন্‌” এই হ্থত্র হইতে কোন প্রথমান্ত পদের অঙ্গ" 
বত্ত করা উচিত ছিল। একথ৷ পূর্বেই বল! হইয়াছে। তাহা কিন্তু কর! হয় নাই, বন্তত: করিলেও 
খুব স্থবিধা হইত পা। বাহুল্যভয়ে এ বিচারে বিরত রহিলাম। 

- আর যদি পূর্ববপক্ষথ গুনহচক “অসমঞ্জম্” পদের অমুবৃত্তি না করা যায়, এবং পরবর্তী 

সুত্র হইতে পৃথক অধিকরণ আরম্ত গ্রয়োজন হয়, তাহ। হইলে ইহাকে স্থাপনপররূপে ব্যাখ্যা করা 
ভিন্ন আর উপায় নাই। বস্তত", ইহাকে স্থাপনপররূপে ব্যাখা! করা যে অসঙ্গত, তাহা শঙ্করাচারধ্য ও 
জানিতেন এবং তাহার ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন, মার তদনুসারে তাহার ভান্ের টাকায় এ কথার 
উল্লেখও আছে শক্ষরাচার্য যদি নিজ বুদ্ধিবলেই সুত্র ব্যাখ্যা করিতেন, তাহ! হইলে তিমি 
এই স্ুত্রটীকে পূর্ববর্তী স্বৃতিপাদের মধো স্থাপিত করিয়া ব্যাখ্যা! করিতেন। অথবা! রামান্ুজাচাধ্যের 
গায় পরপক্ষথগনপররূপেই ব্যাখ্য। করিতে পারিতেন । অথব| “ক্ষণিকত্বাচ্চ” এই ২1২৩১ শৃত্রকে 
শঙ্কর ভার মধ নিশ্বার্ক বন্প প্রসতি রামানুজাচার্যোর পূর্বাপর ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিলেও 
বামানুজাচার্ধ; যেমন তাহা গ্রহণ করেন নাই, তদ্ধপ শঙ্করাচার্ধ্যও উক্ত “মঙ্কাদীর্ঘ” ইত্যাদি স্থুত্ররকে 
পরিত্যাগই করিতে পারিতেন। এই সব কারণে আমাদের বোধ হয়, ধিনি পাদসঙ্গতির পরিচয় 
রাখেন, তিনি ইচ্ছ। করিয়া এরূপ পাদনঙ্গতিবিরোধী ব্যাগ্যার অন্থদরণ করিতেন না-যদি সম্প্র- 
দায়া্গ'রাধ না থাকিত। আমাদেরই ঘন এইরূপ শক্তি আছে, তথন তাহার অন্যথা ব্যাখ্যা করি- 
বাঁর শক্তি নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্যোর যথেষ্ট ছিল । আর এই জন্যই বোধ হয়--শুকাদিসাম্প্রদ[য়িক ব্যাথ্যা- 
স্থরেধে তিনি এই পাদনঙ্গতির ভ% করিরা9 পরপক্ষথণডনপাদে এই স্ুত্রটকে স্বপক্ষস্থাপনরূপে 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন। ইহাতে হ্ত্রকারের অভিপ্রায় অনুদরণই শঙ্করাচার্ষোর মুখা উদ্দেশ্য-_ইহ। 
গষ্ট বুঝা যায়। বস্ত*ঃ গ্রন্থের অভিপ্রায় অভিজ্ঞ গ্রন্থকার নিজে যতট| জানেন, ততটা অপরে 
জানিতে পারেন না। একজন স্্নকাররঠিত স্বত্ররচনাঁর শিয়ম অপেক্ষা স্ত্রকারের অভিমত সাশ্প্র- 
দায়িক ব্যাধ্যার বলঈ অধিক প্রবল হইয়। থাকে । বক্তার 'ভিপ্রায় তাহার বাক্যার্থবোধে 
প্রধানতম হেতু । আর তঙ্গগ্ঠ শঙ্কর চার্ধয তাহ!ই করিগাছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটা প্রধান 
কারণ, যে জন্ত বলিতে হয় তরঙ্গ ত্রর শঞ্চরন্যাখাই স্রকারসন্মত ব্যাখা । 

ধ্দ বলা যায়, অবিগ্রণারন্তে কোন পর অনুবুত্তি করিতে হইলে ₹ৎপূর্রবাধকরণের প্রথম 
সথত্র হইতে কোন পদের অন্ধবৃত্তি করা আবশ্ক কেন হইবে? পূর্রাধিকরণের স্বত্রগুলির মধ্যে যে 
কোন বৃত্র হইতে কোন পদ অনুবৃত্তি করিলে৪ চলিতে পারে? অতএব “মহদ্দীর্ঘবৎ” ইত্যাদি 
সত্র তৎপূর্ববাধিকরণের অস্তিম সূত্রের 'অনমঞ্জসম্‌”* পদ অনুবৃত্তি করা অসঙ্গত হয় নাই, ইত্যাদি। 

কিন একথাও মঙ্গত নহে। কারণ, পশুপত্যাধিকরণের “পতারসমঞ্জনাৎ ২1২৩৭ এই 


ঙ৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-১ম সং্য। 


অধিকরণাঃতভক সত্রে “ন”"কার অনুবৃত্তি করিয়। এই সুত্রকে অধিকরণারন্তক সুত্ত্র্ূপে, এবং খণ্ডন 
কৃয়র়পে পরিগণিত করিবার জন্য তংপূর্বোর “একন্রিক্সস্তবা”পিকরণের 'মধিকরণারস্তক. স্থ্র যে 
“নৈকিরসম্ভবৎ” হুর, তাঁহার “নকাঁরকে রামম্জাচ।ধ্যই অন্ুবৃত্তি করিয়াছেন। একথা তিনি 
নিজভাষামধ্যে "নক সিরসম্ভব[ৎ ইত্যত:+ন” ইতি অগ্থবর্ততে' এইব।ক্যে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। 
যদি অধিকরণারত্তক সুত্রে পূর্বাধিকরণের অধিকরণারস্তক স্থত্রের কোন পদই অন্ুবৃত্ত কর! নিক্ম 
না হইত, তাহা হইলে “পত্যুরসমণ্রস্তাৎ” স্ত্রে “ন"কার অন্ুবৃত্তি করিবার জন্য তৎপূর্বাধিকরণের 
প্রথম স্থত্রের “কার অন্ুবুত্তি করিয়৷ তৎপরবর্তা “নচ পর্যযাযাদপ্য'বরোধে। বিকাঁরাদিভ'১, এই 
শক্গরমতের ৩৫শুত্র বা রামানুজমতের ৩৩ সূত্রের “ন”কারটীর অন্বৃত্তি করিলেই চলিত । “পতারসম- 
গস্যাৎ" স্ত্রের একটা সুত্র পূর্বে এই 'নচ প্যাযাদ” স্থত্রটী অবস্থিত এবং ৩টা সুত্রপূর্ব্বে “নৈকন্দি- 
রূসস্তবাৎ” স্ত্রী অবাস্থত। নিকটবর্তী সুত্র থাকিতে দূরবন্তী স্থত্রে যাইবার আবশ্টাকতা কি? 
অতএব অধিকরণারস্তে কোন অনুবৃত্তি করিতে হইলে তৎপূর্বাধিকরণের প্রথম সুত্র হ£তেই সেই 
পদের অন্ুবৃত্তি করা প্রয়োজন, ইহ। রামানুজাচা্যই স্বীকার করিতেন; আর ভজ্জন্ত “মচন্দীর্ঘবৎ” 
ইত্যাদি সুত্রকে খগুনপর স্থত্র করিবার জন্য তৎপূর্বনূত্র হইতে “অনমঞ্জসম্* পদের অনুবৃত্ত করা 
রামাহুজাচাধ্যের মতেই অশোভন ব| অসঙ্গত হইতেছে | রামানুজাচাযোর পর গ্রা় সমুদয় শঙ্কর- 
মতবিরোধী ভাষ্যাক!র রামানুজাচাধ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু রামানজাচার্যোর পূর্বব্তী 
এবং শঙ্করের পরবর্তী ভাষাকার শঙ্করমতবিরোধী ভাস্করা।চাধ্য তাহ! করেন নাই, কিন্তু অস্থুরণই 
করিয়াছেন-- ইহাও দেখ যায়। 

বস্ততঃ, এই পাদে শঙ্করব্যখ্যায় যেমন পাদসঙ্গতির ভঙ্গ হইয়াছে, তন্রপ উৎপত্ত্যধকরণে 
রামানজাচার্েরও পাদসঙ্গতির ভঙ্গ হুইয়াছে, দেখা! যায়। তথাপি যদি দোষাধিক্য বিচার করা যায়, 
তাহ। হইলে রামানুজাচাধ্যের ব্যাখ্যাতেই তাহা অধিক। কারণ, উৎপত্ত।ধিক্রণটী পাদশেষের 
অধিকরণ, আর মহদ্দীর্ধযাধিকরণ পাদমধাস্থ অধিকরণ। পাদশেষের অধিকরণের ছার! পাদার্থের 
উপসংহার হয়। মধ্যবস্ী অধিকরণের দ্বার) উপসংহার হয় না। অতএব উভয় শাচার্য্যের ব্যাখ্যায় 
পাদসঙ্গঠি ভঙ্গদোষ থাকিলেও দোষের মাত্রা রামানুজাচার্ষোর ব্যাখাতেই অধিক বলিতে হয়। 

ইহাই হইল স্ুত্ররচনায় কুত্রাক্ষরসংক্রান্ত নিয়মানুসরণে শঙ্করস্তাস্মের ও রাখানুজ।ভাষ্যের এই 

অধিকরণসংক্রান্ত প্রামাণাবিচার | এ বিষয়ে উভম্ন পক্ষেই বহু কথ! উঠিতে পারে, সমুদয় আলোচনা 
প্রবন্ধমধ্য সম্ভবপর হয় ন। সূত্রের অর্থ অবলম্বনে দোষগুণবিচার আর এস্থলে কর! হইল না। ইহা 
আরও বৃহদুব্যাপার, এজন্ড অগবৈতমার্তগ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। বস্ততঃ এইরূপ সমগ্র 
উভভয়ভাষ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে একথানি বৃহদ্গ্রন্থ হইয়া] যায়। | 

যাহা হউক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়_্রহ্ন্থত্রের ভাষ্যরাশির মধো শাঙ্করভাষা 
যতট। স্থত্রকরাতিপ্রায়াচসারী ও সঙ্গত, এতটা অন্ত ভাষ্য নহে। 

যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একা্ষ্য হস্তক্ষেপ কয়েন, তাহ! হইলে আমাদের ধারণার একট 
পরীক্ষ1 হইয়। ঘাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে স্ত্ররচনার এতাদৃশ 
ব্যাকরণবিষয়ে কেহ পরিশ্রম বোধ হয় করেন নাই। পৃজাপাদ স্বর্গীয় লক্ণশান্ত্রী মহাশর একাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ! পূর্ণ হয় নই। যাহা হউক, শঙ্করভাঁষ্যের অভুযদয়ে শশ্য প্রাচীন 


কডিক-- ১৩৪ ] 'আলোচন। ৬৫ 


ভাষাসমূহ দিবালোকে তারকার ন্যায় অনৃষ্ঠ হইয়াছে এবং শক্করভাষ্যের সুশীল ছায়ায় অপর 
ভ।যালমুহের আবিতাৰ হুইক়্াছে -ইহাই মনে হয়। শক্করভ1য্যের অভ্যুদয় ন] হইলে পরবত্ত কোন 
ভাষ্যই আত্মপাভ করিতে পারিতেন কিনা -সঙ্দেহ। ছৈত বিশিষ্টান্বৈত ত্ৈভাৈত সকল মতবাদের 
বীজই বেদমধো আছে। এই সব মতবাদ শঙ্করাচার্য্যের আঁবিতাবের পূর্বেও ছিল; অধিক কি 
শহ্গরাচাধ্যের অঙৈতমতও তাহার পূর্ধেও ছিলল। ভিনি উহার গ্রচারকর্তামাত্র। কিন্ত 
বৌস্ধাদির প্াবনে কেহই মন্তক উত্বোলন করিতে পারেন নাই । শক্করাচারধ্য সেই প্লাবন রুদ্ধ 
করলেই অপর মতবাদের শাঝ্মগ্রকাশের সম্ভাদনা হয়। ইতিহাস আলোচন! করিলে এই 
ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বস্তুতঃ একজন একটা পথ প্রদর্শন করিলে অনেকেই তদনুরূপ অন্য পথপ্রদর্শন 
করিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহা সগ্গ হয় ন|। 
এক্ষেত্রে “শঙ্করাচার্ষে)র দ্বারা সমাঞ্জের তত উপকার হয় নাই, রামান্থজাচাধ্যের দ্বার। তাহ। 
হইয়।ছে” এই প্রক।রে তুপনামুলক মতগ্রকাশ করা কতদূর সমীচীন তাহ! বুঝা যায় না। স্বদ্ব 
সম্প্রদায়ানুণারে সাধননিরত হইলে এ জাতীয় তুলন! প্রয়োজন হয় না। নিষ্টাবৃদ্ধির জন্য শ্থমতের 
মাধূরধ্য মাত্র প্রকাশ করিলেই উদ্দেশ্য সুনিদ্ধই হয়। পরমতখগ্ডন করিয়! স্বমতের নিষ্াবৃদ্ধি উদ্দোষ্ঠ 
হইলে যুক্তিসঙ্গত বাক্যের প্রয়োগ করাই লমীচীন। আর এই প্রকার তুলনামূলক সমালে।চন! 
কগিলে তদ্বিরুদ্ধে অনুরূপ কথা অণ অনিবার্য হয়। পরকে আক্রমণ দোষ, কিন্তু আত্মরক্ষ। 
দোষ নহে। প্রত্াত না করাই দোষ। অতএব অনিচ্ছাসত্বেই উত্তরদানচ্ছলে আমাদিগকেও এই 
তুলন।কাধ্যে প্রবৃ্ত হইতে হইল। ূ 
শঙ্করাচাধ্যের অন্বৈতম €প্রচারের পর হইতে শঙ্করমতখগুনে হ্বজা হীয় ধর্ম্ম। বলস্থিগণের মধ্যে 
যেরূপ প্রয়াস দেখ! যায়, আর বিশেষতঃ ইংরাদীশিক্ষান্ন গ্রভাবে এবং আম্বরম্বভাবাপন্নগণের অভি 
সির ফলে এই প্রয়াস আজকাল যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর তাহার ফলে. আত্মবিচ্ছেদ ও 
একতাভঙ্গ যেরূপ প্রবল হইয়াছে, সুতরাং জাতির ধ্বংসপথ যেবপ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্ম- 
রক্ষার জন্ত, অধিক কি, সত্যরক্ষার জন্য, তাদৃশ প্র্নাসের প্রত্যুন্তরদান আবশ্যক মনে হয়। আর সেই 
জন্যই এই প্রবন্ধের প্রকাশ। | 
যাহা হউক যাহার! মনে করেন--শঙ্করাচার্ধয পাঞ্চরাব্রমতের প্রতি অবিচার করিঝ়াছেন, 
আমাদের মনে হয়-_-শঙ্করাচার্ধ্য ঠিক তন্বিপরীতই করিয়াছেন। শঙ্করাচার্ধ্য পাঞ্চরাজমতকে খুবই 
সম্মান করিয়্াছেন। মনে হয়, পরবন্তীকালে পাঞ্চরাত্রমতকে যাহ।র। বিকৃত করিয়াছিলেন, ধাহার! 
ঢুরাগ্রহবশতঃ ইহাকে বেদনিরপেক্ষ করিবার জন্য যন করিয়াছিলেন, শঙ্কর।চার্যা হুত্রকারের অনিগ্রায় 
অনুসারে তাহাদিগকে নিরন্ত করিয়াছেন। ইভাতে পাঞ্চরাত্রমতের উপকারই করা হইথাভে। 
আর যদি উৎপত্তািকরণের শাঙ্কর ও "মামু স্যাখ্যা্ শেষ ফলাফল বিচার কর] যায়, তাঁহ। 
হইলে উভয় ব্যাখ্যার বড় নেশী পাঁথক্য নাই। কেবল পথেই মতভেদ। কারণ শঙ্করকুক 
পার মতে স্বীকৃত জীবের উৎপত্তি খণ্ডন করা হইয়!ছে, রামানুজাচ।ধর্য বলিতেছেন-পংঞচরাত্র 
মতে জীবের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য উভয়েই জীবের উৎপত্তি নাই এ বিষয়ে একমত । 
শঙ্করাচার্ধ্য শাগ্ডল্যের বেদনিন্দাকে নিন্দা করিয়! তাহাকে বেদবাহা বলিয়াছেন, রামানুজ।চার্ধা 
বলিকেছেন শাণ্ডিল্য বেদনন্দা করেন নাই। এরন্বন্ত উভয়েই বেদপ্রামাণ্যে একর্মত | এইবপ 


৬৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খধু--১ম সংখা! 


যদি তত্বসন্বদ্ধেও আঁলোচদা কর! যায়, তাহ! হইলেও দেখ। যায় রামানুজমতও শাস্করমতেই 


পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়। শাক্বরাচার্ষের 'অনির্বচনীয়' আর. রামানুজাচাধ্যের বিশিষ্টাছৈতবাদের "বিশেষ 
অতি হইয়| ঘায়। যাউক সে কথা, একথা এ প্রবন্ধের আলোচা নহে। অতএব উভয় আচারের 


মধ্যে যে আকাশ পাতাল মততেদঃ তাহ! পথেরই মতভেদ? গন্তব্যস্থানের ননে, ইহাই আমাদের মনে 
কয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সমাজের উপকারাপকার তৃ্ন] কয়! কাহারো ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা কর! 
বা উচ্চনীচভাব প্রদর্শন করা ভাল নহে। উভরমত পরস্পরবিরোধী বলিয়া সত্য না হইলেও 
'অধিকারিভেদে যে উপকারী তাহ। সকলেরই শ্বীকার্ধা। উভয়ই জগতের মঙ্গলের অন্ত আবিভৃত্ত। 
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। 


পুস্তক পরিচয় । “ভারত কি সভ্য”? ? মনম্বী সার জন উড্ভক প্রণীত “ও 
17018, 0০1111560 নামক ইংরেজী পুস্তকের মন্ধানুবাদ। বাংল! সাহিত্যক্ষেত্রে স্থপরিচিত প্রবীণ 
লেখক শ্রীযূত কালীশঙ্কর চক্রসন্তী মহাশয়ের কত। অনুবাদ হইলেও পুস্তকে মৌলিক চিন্তা ধারারই 
যথেষ্ট পরিটয় আছে। এতদেশে সামাজিক ও রান্ট্রীক সাহিত্োর অসন্ভীব বিস্তার, জাতীয় সংস্কৃতি 
ব৷ সাধনাবিষয়ক সাহিত্যের অভাব অত্যধিক। যে কয়জন মনম্বী তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন] করিয়াছেন, 
প্রবীণ লেখক চক্রবর্তী মহাশয় তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণা। তাহার দ্বারা সম্পাদিত চ্ট- 
গ্রামের জ্যোতি পত্রিক! ইহার নিদ্শন। ভারতের সাধনার পাঠকগণও তাহার পরিচয় লাভ করিয়া 
থাকেন। অনুবাদ করিতে ন৷ গিয়৷ তিনি যে মৌলিক এমন কোন পুস্তক লিখিতে পারিতেন, 
তাহা অনেকে ত্বীকার করিবেন। তথাপি একজন বৈদেশিক লেখকের গ্রতি হিনি যে অনুচীকির্যার 
ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাও াহাঁর মহত্তেরই পরিচায়ক -_যে কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি মুল লেখকের 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয্ছেন, তাহা তাহার নিজ লমপ্রাণতা, স্বজাতি বাৎস'ল্যর ও তারতীয় 
স।ধনার প্রতি অকৃত্রিম গ্রীতির পরিচয় দান করে । 

: মূল পুম্তক থানি কত অমূল্য গ্রন্থ, তাহা যাহারা উহ! পাঠ করিয়াছেন তাহারাই জানেন। 
এই কালে ভারতের প্রতি যে না না প্রকার আপদ্‌ পাত ঘটিগাছে ওঘটিতেছে, তাহ।র মধ্যে ভারতের 
সাধন] ও সভ্যতার উপর নান| দিকে যেনা ন! রূপ আক্রমণ হইয়। আসিতেছে, তাহ।ই সর্বাপেক্ষা 
সাংঘাতিক। ইহাতে একদিকে যেমন বাহিরে বিদেশীয় গোকদিগের অন্তরে ভারতবামীর প্রতি ঘ্বণ।র 
সথ্টি করে অন্ত দিকে এদেন্ই বিজাতীয় ভাবে প্রভ।বিত বৈদেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত লৌকদিগকে 
বিভ্রান্ত করিয়া আপন সভ্যত! ও সংস্করর।দি উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত করাইতেছে। গ্রস্থকার এই আসন্ন 
বিপদ হইতে রক্ষা, পাইবার জঙ্থ হিন্দু জতিকে আত্মসংবিদ্‌ লাভ করিয়া, আত্ম শক্তি অঞ্জন ও জগতে 
আত্মগ্রতিষ্া দুঁমূল করিয়া রাঁথিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। মূল ইংরেকী গ্রন্থ যাহারা প1$ করেন 
নাই বা পাঠ কিতে পারিবেন না তাহার, নরনারীনির্ববিশেষে, এই পুস্তকখানি জাতীয় সাধনার এক 
অমূল্য সংগিতা বলিয়াই পাঠ করিবেন, ইহ অস্থরোধ। ভারতের সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টের সহিত, 
পুস্তকের যে বিশেষ এঁক্য আছে, তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকথা'নকে এ পত্রিকাঁতে 
প্রকাশ করিবার কথাও একবার হইয়াছিল। ইহার অংশ বিশেষ সময় সময় এখানে প্রকাশ পাইতেও 
পারে, এজন অধিক বিস্তৃত মমালোচন! অনাবশ্তক। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তক খান মুখ্যত; 
ভারতবধেন কাল্চা% (০৮10516 । লইয়া আলোচন৷ করিয়াছে; এই ৫41৮৪1৫ কখার অনুবাদ এত্ত- 
দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষাতে নান প্রকারে হইয়াছে। “ভারতের স(ধন।'তে উহাকে 'সাধন।" নামে 
নির্দেপ করা হইয়াছে) অন্থবাদক মহাশয় এই «কালচার? বিষয়ক পুঘ্তক খানিতে উহার এই পণ্ভাষা 
গ্রহণ করিয়া এক বিশেষ আনন্দ দন করিয়াছেন । 


“ভারতের সাধনা” ১ম খণ্ড--১*ম পৃষ্ঠা ভরষটবা। 


মাঁসপঞ্জি--কান্তিক, ১৩৪০ 


ভাবতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম ও একধিক বার নির্বাচিত বেসরকারী মতাপতি ভি, জি, পেটেলের 
দেহত্যাগ ঘটিল (২২।১।৩৩); তিনি ভিয়েনাতে স্বাস্থ্য লাভার্থ প্রবাসী ছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন 
বশে তাহাকে বিস্তর রাজনিগ্রহ ভোৌগকরিতে হয়, তাহাতেই নষ্টস্বাস্থ্য হইয়া ইউরোপ গমন করেন | 

ই-আই-রেল পথে মোগল সরাইর নিকট বোম্বাই হইতে আগত কলিকাতার মেল ট্রেণে এক 
দুর্দটন। ঘটে (২%১০।৩৩)। একটা মোড় কিরিতে গিয়। ইঞ্জিন খানি গাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়; 
ফলে একখানি গাড়ী উল্টাইয়। পড়ে। কয়েকজন লোক আহত হয় । 

উত্তর বঙ্গ রেলের হিলি ষ্টেশনে একটা সশস্ত্র ডাকাতি হয় (২৮।১০৩৩); খাকি পি ও লাল 
পাগড়ি পথ্যা বন্দুক ও পিপ্তল লইয়। প্রায় ১৫ জন লোক ষ্টেশন আক্রমণ করিনা ডাকের বেগ ও লোহার 
সিন্দুক লুটিয়! নিয়া যায়। একজন পিয়ন ও ডাক বাঁহক গুকুতররূপে আহত হয়; প্রায় ২ মাইল দবে 
ফুলবাড়িয়ার নিকট কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে সন্দেহে ধর! হইয়াছে । | 

কার্পাস বন্ত্র ও হুত্র ব্যবসায় লইয়! জ/পাঁনের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের এক প্রকার রফ! হটয়াছে 
_-জপান কতক ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করিবে, আর কতক বস্ত্র এদেশে ঢালান করিতে পারিবে । ল্যাঙ্- 
ফায়ারের দাবী যে তাহার যেন জাপান অপেক্ষা কিছু অল্প শুক্কে ভারতে কাপন্ড রপ্তানী করিবার অধিকার পায়। 

নভেম্ববের শেষ ভাগ হইতে কলিকাতা ও মান্দ্রীজ মধ্যে বিমানযাত্রার ব্যবস্থা হইবে, মাত্র 
“এয়ার টেকৃসী সাভিস' ইহার ব্যবস্থ। করিতেছে ; ১০ ঘণ্টাতে ঘাত্র। শেষ হইবে, পথে ভিক্েগাপাটন ও কটকে 
অবতরণের বাবস্থ। থাকিবে । 

উড়িয়া শাসন বিধি নির্ধারক কমিটি তার তদস্তের বিপোর্ট দাখিল করিয়াছে ইহাদের মতে কটক 
উড়িষ্যার রাজধানী হইবে, মহেন্দ্র পর্দম-ত গ্রীম্থাবাস থাকিবে এবং গোপাল পুৰের সমূদ্র সৈকতে একটী সাকৃট 
হাউ রাখিতে হইবে, আর বিধবিগ্ঠালয়েব জন্য স্তন ব্াবস্থ। কবিতে হইবে । কিন্ত এত সবের “মেও' ধরিবে 
কে! মধ্য ভারতের দিওয়াঞ্গ রাঞ্জ হ্যর টকোজে পুয়ার ভরত সবকাব হইতে এই চবম পত্র পাইয়ছেন বে 
স্বর যেন তিনি রাজ্য কিরিয়। আসেন, নচেং সরকাৰ তাহার বাজ্যের শাসন ভার-গ্রতণ করিবেন, দিওয়াজরাজ 
এখন স্বাস্থ্যের নিমিত্ব পন্দীচেরীতে অবস্থান করিতেছেন । ত্রক্ধ বিচ্ছেদের প্রশ্ন জয়েণ্ট কমিটি স্বতন্রভ[বে 
বিচার করিতে ধাইতেভে 1 বন্ধ হইতে ইান নূতন প্রতিবাদ উঠয়াছে, আব অনেকে এক্স লনযাত্রাও 
করিয়াছেন । 
চু মি: চার্চঠিল জয়েণ্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়। বলেন যে ভাবত গভর্ণমেণ্টেহ্ তরফ হইতে 


প্রাদেশিক গভণমেন্টে হস্তান্তরিক বিভাগ গুলিতে করূপ কাজ হইতেছে তাহার পরীর কব দরকার, 
আর ফেডারেসনেতে যোগদান করিবার জন্য ভ রভীয়.রাজন্রগকে যে বাদ্য কর! হইতেছে ভাত অায়। 

রিজ-ত ব্যাঙ্ক কমিটি স্থির কবিয়াছেন যে ব্যাঙ্ক অংশীদ[রগণের হওয়াই সঙ্গত; গভর্ণর ও ডেপুটী 
গভর্ণর গণের মধ্যে অস্ততঃ একজন ভারতবাসী হওয়! চাই ; এজন্য কোনও আইন থাকার প্রয়ো্ন নাই; 
রুমিটির মতে টাকার মান ১ শিলিং ৬ গেক্স থাক! উচিত;- প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাক্কের মৌলিক কার্য গ্রণালী 
সঙ্গন্ধে আলো চন! হইয়। গিয়ছে-_সর্ধবস্তদ্ধ পাচকোটী টাকার অংশ ইহাতে থাকিবে, প্রতি অংশের মৃল্য৫**শত 
টাকা, যদিও অনেকের মত যে প্রতি অংশের মূল্য ১** টাক। হওয়। উচিত । সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও পক্ষাপক্ষের 
প্রতিদ্দিতায় শ্রেমীবিশেষের জগ্প রক্ষাকবচ রাখিবার কথা এই ব্যাঙ্ক বচনার প্রসঙ্গে ও উঠিযাছে। 


৬৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১ম সংখ) 


কলিকাতায় সনাতনধর্ম মহাসন্মিলন ও আজমীরে হিন্দু-মহ।স গার অধিবেশন হইয়। গেল। 
গুরুবায়ুর মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন আঙ্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান অবলম্বন মিঃ কিলিপন একজন খৃষ্টান 
পরিণত-বর্যায়। মহিলার পাণিংগ্রহণ করিয়াছেন, বঙ্গে গাঙ্ধীব দের প্রধান 'উপাসক ভ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দাশৎপ্ত 
মেথরদিগের সুরাপান বিরুদ্ধে পনরদিন উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; মেথরদিগের উক্তি যে তাহারা যে কায 
করে, তাহার জন্বই তাহাদিগকে নুরাপান করিতে হয়। 


বৈদেশিক 


আফগান রাজ নাঁদীর শাহ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলেন (৮১১৩৩ )। 


বেলুচিস্থানে মেগ্ডারম্যান দুর্গের নিকট কয়েক শত লোক দল বাদ্ধিয়া আদিয়া পুলিসের ঘাটি 
আক্রমণ করে (১৫1১০1৩৩) সরকারের কৌজ সহ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা প্রতিহত হুইয়া যায়। 
শ্বামে বিদ্রোহ এখনও দমিত হয় নাই। কলে শাসন ও রাজাস্ব বিভাগের সঙ্কট অনুভূত 


হইতেছে । রাজ। গিঙ্গেরাতে অবস্থান করিতেছেন । বিরোধী পক্ষে শক্তি স্বাদ হয় নাই। প্যালেই্টাইনে 
ইহুদী বিদ্বেষ ভীষণ দাক্গাতে পরিণত হইয়াছে; ব্রিটিপ রাঞ্জ শক্তির বিকুদ্ধে তাহা প্রম।র লাভ করিল, সামরিক 
শক্তি আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছে । 

ইটালীতে জন্মস্তাস হইতেছে বলয়! আতঙ্ক উপস্থিত; কেমিষ্ট রাজমরকার বিবাহিত দিগকে উৎসাহ 
দান করিতেছেন নৃতন শিশু জন্মিলে সরকার তাহাকে পোষাকাদি উপহার দান করিতেছে। 

ফরাসীর রাষ্ট্র পরিচালক সমতার অমূল পরিবর্তন ঘর্টিল। নূতন গতর্ণমেন্টের পর-া নীতি পূর্বববংই 
থাকিবে । ম. এলবার্ট সেরেও নৃতন রাষ্ট্র নায়ক হইলেন। প্রবীণ রাষ্ট্নীতিজ্ঞ ম. পেনলেভীর মৃত্যু ঘটিল। 

ব্রিটিশ ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার জারমেনীস্থ সংবাদ দাত! মি নোএল পেণ্টার গুপ্চর বলিয়। 
জ্যারম্যান পুলিস কর্তৃক ধৃত ও অভিযুক্ত । রাজস্ব সচিব মিঃ নেভিল চেস্বারলেন ঘোষণ! করিয়াছেন 
ডিসেম্বরের কীস্তিতে আমেরিকাকে মে সমরঞ্ণ পরিশোধ করিতে হইবে তাহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ ডলার দিবা 
প্রস্তাব হইয়াছে; প্রেদিডেণ্ট কজভেন্ট তাহাতে সন্তুষ্ট এবং ইংলগুকে ডিবন্টারের লিট হইতে অব্যাহতি দিতে 
রাজি। প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকডন্যাণ্ড মাবার এক নৃতন জাতীয় দল গঠনে তৎপর হইয়াছেন; জাতীয়তার 
নামে সর্ববদলের সম্মেলন সঙ্কট কালের তরণী। ব্রিটিণ যুক্ত রাজ্যের সমুদয় ইহুদী লগ্ডনে এক মভায় মিলিয়! 
সঙ্ক করিয়াছে যে যে পর্যাস্ত জারম্যানিতে ই্ুদীর|-পূর্ণ সাম্য ও সমসত্বলাভ না করে সেপর্যন্ত তাহার 
জারম্যান প্রস্তত সমূদয় দ্রব্য বর্জন করিবে। আইরিশ রাষ্ট্র পরিবদ্‌ সিদ্ধান্ত করিল ষে ব্রিটিশ প্রিভিকৌন্দীলে 
আপীল প্রথা রদ করিতে হইবে। ভূতপূর্ব জ্যারম্যান সম্রাট হার হিটলারের কার্ধীপ্রণালীতে সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন; জাতি সঙ্জের সঙ্গ ত্যাগে তিনি ততোধিক সুখী এবং এতদিন যে কেন জারমানী উহার সংশ্রব 
রাখিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বিশ্মিত; তিনি জারম্যানীতে প্রত্যাবর্তনের আকাজ্জ। রাখেন না, ইহাও বলিয়া- 
ছেন। অন্ত্রনিযন্ত্রণসভার সভাপতি মিঃ হেগারসনের পত্র জারম্যান পররা স্ত্রী প্রত্যাখান করিয়।ছেন। হিটল।র 
বলিতেছেন যে, পথ্যন্ত জারমন অপর শক্কিনিচয়ে মমকক্ষ বলিয়। বিবেচিত ন। হয় সে পধ্যস্ত মেকোন সভ। 
সম্মেলনে যোগপান করিবে না, কোন লীগের সংশ্রব রাখিবে না, কোনও সন্ধির স্তে স্বাক্ষব করিবে না। 
শৃন্ত হইতে বোম! নিক্ষেপ অথব। বিষবাম্প প্রয়োগ হইতে আত্ম রক্ষার নিমিস্ত যদি কোনও থাক্তি বা কারখান 
আত্মরক্ষার উপায় করে তবে তাহাকে আয় কর দিতে হইবে না। এরূপ আত্মরক্ষার উপায়ে উৎসাহ দান 
কিন্ত ভাসে লিস্‌ সন্ধি সর্তের বিরুদ্ধ। জারম]ান বাঙ্ক গুলি কানুন দ্বার রাজমরকার আয়ন্ত করিয়া লইয়াছে। 
সভিয়েট রুশ যে সকল জারম্যানকে ইঞ্জিনিয়ার কার্ষে; নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া তংস্থলে 
ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার দিগকে নিযুক্ত করিতেছেন। নির্বাচনে হার হিট লা ও তাহার নাজিদল পুনঃ বিজয় লাঁত 
করিলেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে কৃষাণ বিদ্রেহের সুচনা! হইতেছে, তাহা রাষ্ট্রনায়ক কজতেণ্টের 
রিকন্ভারী-নীতির. বিফলতার নিদর্শন। অগ্রিয়াতে নাজি প্রচেষ্টার বিরাম নাই, কিন্তু সর্বত্রই উহা দমিত 
'হুইতেছে। সাইবিরিয়! প্রান্তর ভূমির, দিকে জাপানী রাষ্ট্র পরিচালক দিগের তীব্র নজর রহিয়াছে 
বলিয়! ক্ষশ সেভিয়েট সতর্ক হইতেছে-_ইটালীতে সামান্জিক আইন প্রবর্তনের পরিকল্পনা চলিতেছে-_ 
তুবস্ধের বিশ্ববিস্ভালয়ে সং্কতে ভাব! ও হিন্দু দর্শন পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে । 
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তভ্ভ্য্গত গু নিঃশ্রেম্সত্ন 


পঞ্চম বধ] অগ্রহ্থায়ণ_১৩৪, দঃ খ্ সংখ্যা 


লি শশী পপ ৪০ সপ রত ৮ 


সাধনার পথে 


সকল দিকেই এক ক্রান্তির বাতাস বহিয়া চলিয়াছে-_পুরাতিনকে ভা্গিয়া, স্থিতিশীলকে 
অস্থিতিতে পরিণত করিয়া, সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, শান্তিশৃঙ্খলাতে 
উচ্ছশ্খলত। আনিয়া, জীবনে কামনার আগুন জালাইয়। এই অভিযান। 
বলিবে-__এই উন্নতির যাত্রা । জগত উন্নতির দিকে চলিয়াছে। আমার 
প্রবৃতি, আকাক্ষা, মানসিক গতি -এ সমুদায়ই সে উন্নতির দিকে অঙ্গলি দির্দেশ করিয়া চলি- 
য়াছে। সাহিত্য কলা বিজ্ঞান ও লোকের মধ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মেলামেশী__এ 
সমুদায়ইত এখন এক প্রকর্ধের স্তরে ) ইহাতে চারিদিকে লোকের মনোবৃত্তিতে যে এক উল্লাসের 
চিহ্ন দেখ। ধিবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে 2 ইহারা মনে করে এ উন্নতি-_-এ উল্লাস 
জগতের অন্তনিহিত চরমনীতিরই প্রকাশ । ইহাদের ছাড়া মার কিছু নাই। ভারত আজ 
ইহাদের সংশ্রবে আশির আপন ইতিহাসে এক নৃতন যুগ সৃষ্টি করিতে যাইতেছে__“ভারতের 
কৃষ্টি এক নব কলেবর ধারণ করিতেছে, । ইহার অন্থকুল চেষ্টাই একালে সর্বত্র চলিতেছে । 
আবার সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিয়াছে_কালের গতিই সেই উন্নতির দিকে; সর্ধাত্র সকলে উন্নতির 
“পথ ধরিয়া চলিয়াছে--ভারতকেও তাহাই করিতে হইবে! এ প্রগতির পথ এড়াইয়া চলে এমন 
সাধ্য তাঁর কি আছে? উন্নতি, উকর্ষ, প্রগতি--সকলে ইহার তাঁলে পা ফেলিয়! চল 
বাস্তবিক এ উন্নতিপথ্রে যাহার। অগ্রদূত তাহারাই নাকি আজ ইহার পরিণাম দেখিয়া 
শিহরিয়া উঠিতেছে ! এ সভ্যতা আপন হনন-ক্ষেত্র নিষ্মাণ করিয়1 বসিয়াছে ! সমাজ বিশৃঙ্খল, রাষ্টে 
বিশ্ব, ধর্শা বিসাজ্জত, নীতি কদাকারপ্রাপ্ত-__ইহাতেই উল্লাস, তাহাই উন্নতির গতি! শুধু ইহাই 
নহে-_জ্ঞানে ও বিচারবুদ্ধিতে চরম সাম্য আর ধন ও জীবনোপায়ে ঘোর অসাম্য-__সমাজনীতির 
এই বিপরীত ভাব আঙ্গ সকল দেশের রাষ্ ও সমাজকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ফলে, ধনহীনের যে 
অভাব বিব্ববানের 'দৈগ্ঠ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া! চলিয়াছে, খাদ্যের প্রাচু্য সব্বেও বৃক্ক্ষুর দল 


প্রত্যভিযান 


৭০ ভারতের স।ধনা | ৫ম খণ্ড ২য় -ংথ]! 


দেশে দেশে অতিমাত্রায় বাঁড়িয়। চলিরাছে, পণ্যে বন্দর ও বাজার ছাইয়া গিয়াছে তবু ব্যবসায়, 
বাণিজ্য বন্ধ। বাষ্টুশক্তি নানা কৃত্রিম উপায়ে ধন, শিল্প ও সমাজ রক্ষার জন্ত অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত 
তবু সর্বত্র অন্তবিপ্রবের প্রাবন উঠিয়াছে ! মানবজগত ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে বলিয়াই আঞ্জ অনে- 
কের মনীষা! আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে-_আত্মকৃত ব্যাধিতে পাশ্চাত্য-পরিচালিত মানব আজ মরণের 
পথের যাত্রী (47000650165 19 11211 ০1970 095 0০ ৬6151) 01 0:0901655 16155 
1046) ,--1381550%) পাশ্চাত্যের প্রধান সঞ্গল-_জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবল যাহাতে সে সমুদয় 
জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়। বসিয়াছে, আর যাহ! অগ্যকার এই সমুদ্র উনতির মাপকাঠি 
নির্দেশ করে, তাহ হিংস|! ও বিবাদ্দ এবং জিঘাংসার সাধন, কলঙ্কের আধার ও হীন দুর্বলতার 
আশ্রয় ! উত্তরোত্তর ইহার উন্মাদনায় লোকে অধীর হইয়াই চলিগাছে, দুই চার জন ভাবুকের 
কথা কে শুনে ? 

ভারতের সভ্যতা! বা সাধনার ( ০1৮4০ ) নিকট এই অভিযান, উন্মাদনা বা প্লাবন- 
গতির গুরুত্ব অত্যবিক--ভাঁরত আঁজ অসাঁরেই ইহার আধিপত্য মানিয়। লইয়াছে বটে-_-আপন 
শিক্ষা সমাজ বাষ্ট ও ধশ্ম ইহার পায়ে শপিয়া দিতে বসিয়াছে ! কিন্তু ভারতের অন্তরাম্ম্! জানে ইহা! 
তাহার পক্ষে একটী বাহিরের জঞ্লালমাত্র-_বাত্যাবিতাড়িত ধুলিনিক্ষেপ! সে একবার আপন অঙ্গ 
সঞ্চালন করিলেই উহা! হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যুগে যুগে সে এরূপ হইয়াছে__তার চির 
শ।শ্বত রূপে অবস্থিতি লইয়াছে। আর সকল লোক যেমন উহাতেই গর্বিত-_উহ।তেই তাহাদের 
স্থিতি ও অস্তিত্ব, ভারত সেরূপ নয়। সে উহাদ্বারা অভিভূত হইলেও অবিকৃত হয় নাই, হইতে 
পারে না। ভারতের অন্তৃ্টি উহার স্বরূপ বোধ করাইয়া দেয়, ভারতের সাধনা উহার £তিরোধ 
করিয়াছে, আজও করিতে চাহে । একমাত্র ভারতই তাহা করিতে সক্ষম ' ধাহাদিগের সত্য- 
দর্শন ভারতকে যুগে যুগে এন্ধপ বহু বিপদ্পাত হইতে রক্ষা করিয়া নব নব রূপে সাধনার পুণ্য- 
প্রভায় অভিসিঞিত করিয়া অন্থপন সম্পদের অধিকারী করিয়া গিয়াছে, সে তত্বদশী ঝখিদিগের 
চিরসঞ্চিত সাধনাশক্তিবলেই ভারত সপ্জীবিত রহিয়াছে ও এরূপ অনেক জঞ্জাল অপসারিত করিয়া 
চলিয়াছে। হয়ত আরও বহুক্ষণ এই ক্লেদকালিমা ভারতকে অভিভূত করিয়| রাখিবে-_ এ ধ্বস. 
লীলার বিক্ষেপ আরও বহুদিন দেখিতে হইবে-__কিন্তু প্রতিপদে ইহার গতি ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ 
করিয়া, এবং আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল ও আপন সাধনার গভীর তৰবোধে স্থিরধী বা প্রকৃত আন্তিক্য- 
বোধে বলীয়ান হইয়া এই পাপ অভিযানের প্রতিরোধ এখন হইতেই করিতে হইবে আপন শিক্ষা, 
সমাজ ও জীযনযাত্রা হইতে ইহার পাপ সংস্পর্শ বর্জন এখনই করিতে হইবে, এবং অতি সহজেই 
তাহ! হইতে পারে । 
আধুনিকের গর্বব-_ 

বর্তমান যুগ এক উন্নতির সময় একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন--একালকে সেকাল 
অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই ইহারা মনে করেন। ইহার জাজল্যমীন প্রমাণ বলিয়াই ইহারা 
তাহার কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করেন? সাধারণতঃ ইহাদের এ প্রমাণ লোকে অকাট্য বলিয়াই 
মনে করিয়! থাতকন _(১) একালে যেমন চল! চলতি ও গমনাগমনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমন 
সেকালে ছিল কি? এখন যেমন একই দেশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে মেলামেশা সম্ভবপর হইয়াছে, 


অগহায়ণ--১৩৪০ ] সাধনার পথে ৭১. 


এক একটী দেশের মধ্যে একতার স্থষ্টি হইয়া! সমুদয় দেশে বা এক একটা জাতির মধ্যে কব ন. 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেকালে অবশ্যই তাহা সম্ভবপর ছিল না। (২) লোকের জীবন ও সম্পদ রক্ষার 
উপায় এখন যেমন হইয়াছে--মাইন কাম্নের প্রচলন হইয়াছে, এমন তো| সেকালে ছিল ন1) 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ অবশ্যই সর্ধদা ধনপ্রাণ লইয়া শশব্যস্ত থাকিতেন। দেশের লোক চোর : 
ভাকাতের ভয়ে সর্বদাই জড়সড হইয়া থাকিত। অন্ত দেশে যেমন ছিল ভারতবর্ষে ভতোধিক-_ 
ঠগী, পিগারীর বিবরণ ভারতের হতিহাঁসে বহুল রূপেই কথিত আছে। (৩) তৃতীয় কথা, এক্ষণে 
সর্ঘিনাধারণ লোকে দেশের রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছে, পৃর্টে ইহারা রাজা বা 
শাসনকত্বৃপক্ষের ইচ্ছান্থন্ধপ শাসনবিধানের অধীনে একান্ত অদীন ভাবেই বাস করিত, এক্ষণে 
শালনপন্ধতি ইহাদের সকলের জনমত দ্বার পরিচালিত হয়--লকলেরই [7401715 বা একটা 
মুক্ত আধিপত্য শাসনপদ্ধতির উপর আছে । 
বাণ্িক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ সকল কথাই ঠিক। কিন্ত এই কালের এ সমুদয় স্থযোগ .. 

স্থবিধার অন্তরালে যে নকণ অবাঞ্ণনীয় বিষয়ের সমাবেশ রহিগাছে, আর ইতঃপূর্বের নান! উদ্বেগ 
ও অন্থবিধার মধ্যে যে সকল বাঞ্ছনীয় ব্যাপার ছিল, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ধরিতে 
পারা যায়। চলাচলতির ব্যবস্থায় একালে অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির 
কয় জন সেস্থবিধা ভোগ করিতে পারে? আর যাহার। পারে তাহারা কি এই স্থযোগের ছার 
অপর বহু লোকের দৈগ্ত, দাসহ্ব ও ছুদ্দশা আরও অনিক আনন্নন করে নাই? রেল, ট্রিমার ও 
বিমানপোত -এপধ্যন্ত ইহাদের ঘ্।র। যে মকল কাধ্য সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লোকের শাসন, 
শোষন, সনরায়োজন, অলক্ষ্যে হত্যা ও ধ্বংসের কাধ্য যতখানি হইয়াছে, সর্বসাধারণের মঙ্গল তাহার 
মধ্যে কতথানি স্থান অধিকার করিতে পারে ? যে লক্ষ্যে ইহাঁন্রে উ্তি ও বিস্তার সাধন ঘটিয়াছে 
ও ঘটিতেছে তাহাতে তো! ধ্বংস ও বিনাশই প্রপান। একালের এ সকল চলাচলতির কৃত্রিম ব্যব- 
স্থাতে লোকে প্রকৃতির স্থথসংস্পর্শ হারাঈয়া শারীরিক, মানমিক ও আধ্যাম্মিক ষে সকল অমূল্য 
সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইরাছে, তাহার কথ! আর এখানে বিশেষ করিয়। উল্লেখ করিবার প্রয়োজন 
নাই। 

দ্বিতীয় কথ! ধনপ্রাণ পুর্বাপুরুষের। নাকি নিরাপদে ইহ! লইয়া বাস করিতে পারিতেন না। 
এক্ষণেই লোকে তাহা পারিতেছে ৷ বর্তমান সময়ে বিবিধ গ্তরের আইন মাদালত 'প্রতি:ত আছে, 
শান্তিরক্ষার জন্য পুপিশ প্রহরী ও সেনাসন্িবেশের উত্তম ব্যবস্থা আছে? কিন্তু ইহার মধোই যে 
 ক্কত্বিমতার প্রভাব বাড়িগ্াছে_বর্তমান শিক্ষ। ও বিচার-ব্যবস্থাদিতে কেবলমাত্র আইনকান্থনের 
নীতি ব্যতীত আর কোন উচ্চ মানবনীতি- -সদভিপ্রার়, প্রীতি ও মৈত্রীর ভাব-_ন। থাকাতে 
লোকের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের হিংসার হদ্ধি ও 
ধন্ক্ষয় উভয়ুই হইয়। আসিতেছে ; তাই মেদিন পঞ্জাবের একজন ইংরেজ জমিদার এদেশের কৃষক- 
দিগের দুরবস্থার কথার উন্নেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,_এদেশের বর্তমান প্রবন্তিত বিচারপদ্ধতিই 
ইহাদিগের এই শোচনীয় দুর্দশার কারণ। ইহা ছাড়া বর্তনান সময়ে লোকের অর্থহরণের পিশিত্ত 
চোর ডাকাত অপেক্ষীও সাংঘাতিক নান! অপরোক্ষ কারণ বিদ্মান। এতত্যতীত চুরি ডাকাতি 
দ্বারা লোকের মধ্যে পূর্বে যে আতঙ্ক হইত, এক্ষণ যে তাহা হইতে ইহারা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইরাছে 


৭২ ভারতের-সাধন! [ ৫ম খণ্ড ২য় মখ্যা 


তাহ! নহে। রাজ্যশাসন, সাম্প্রদামিক বিরোধ প্রভৃতি কারণে যে কোনও সময়েই লোকের ধন প্রাণ 
আতঙ্কের বিষয়ীভূত হইয়া ঘে পড়িতে পারে তাহার চৃষ্টান্ত অহরহ থটিতেছে। পূর্বেকার চুরি 
ডাকাতির মধ্যেও লোকের আম্বরক্ষার নান! উপায় ও সামর্থ্য ছিল; এবং অনেক স্থলে পক্পপ চুরি 
ডাকাতি লোকের মধ্যে রূপ শক্তি ও মানবোচিত নান! সদ্গুণের প্রসার বৃদ্ধি করিত; আজ 
সকলকে অতি হীন ও নিঃসঘল ভাবেই ধনপ্রাণে বঞ্চিত হইতে হইতেছে! আঁধুনিকের তৃতীয় 
গৌরবের কারণ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু উহাতেও লোকের দৃষ্টি খুলিবার জগ্ত বিবিধ 
রাষ্ট্রবিকার দেখ! দিয়াছে । বর্তমান এই গণতন্ত্রে যে শ্রজাম্বাতত্ত্য নামে মাত্র, কারধাত; কতিপয় 
বক্তি মাত্র দলপতিত্বের ছুতা ধরিরা, ছলে বলে কৌশলে সাধারণ জনসন্তার মন তুলাইয়া আপনারাই 
সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন! করে, তাহা হাতেহাতেই ধরা পড়িতেছে -অপিকন্ রাজভক্তি, প্রজা- 
বাৎসলা প্রভৃতি মহান্‌ মানবোচিত সদ্গুণাবলী হইতে রাষ্ট্র এখন বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। ' আর 
এই গণতাস্ত্রিকতার প্রভাব বলেই প্রায় সকল রাষ্ট্র হইতে ধর্ম বিসঞ্জিত হইয়াছে । 
শিক্ষায় সরকারী নজর ।-__ 
বঙ্গের গভর্ণর স্যার জন এগাঁরসন দেশের সংস্কার কাঁধ্যে কিছু করিতে চাহেন। উপস্থিত 
শিক্ষার বানস্থ। ও ভাবস্থাতে তিনি সপ্ধষ্ট নহেন__দেশের লোকেরাও নহে। চাই শিক্ষা সমগ্র 
সমাধান-_শিক্ষার সংস্কার। এই শিক্ষা সমস্যাতে সরকারের সংস্কার-চেষ্টাআজ নূতন কিছু নহে। 
ল্কাজ্জনের মত সংস্ক'রকামী ও বহুদিকে সু দৃষ্টিগম্পন্ন রাজ গ্রতিনিধি সর্বাগ্রে এঈ শিক্ষাসংস্কারেঈ 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । তিনি এক শিক্ষ/ কমিশন নিয়োগ করেন । লোকে জানে উচ্চশিক্ষার 
সংস্কারসাধন তীহার প্রণান লক্ষ্য ছিল। ব্গ স্যার আশুতোষ মুখোপাধায়ের হায় প্রতিভাঁণালী 
বাক্তিব প্রত(বে মে কমিশনের নে প্রকার পরিণতি ঘটয়াছিল, তাহ।তে উহ! দ্বাহা উচ্চ শিক্ষা 
উচ্ছ্দ্সাধন না হইয়। তাহার গ্রপারসা'নই হইয়া আগিতেছিল। পরে আবার বিঠ্ষে করিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়কে উপনক্ষা কিয়! আর এক কমিশন (স্যাডলাব কমিশন) বন বায়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার আঃয়াজন, গ্রসা? ও বিপুল।য়তন কার্ধ্যবিবরণী এখন অতীতের গর্তে 
ডুবিয়া রহিয়াছে! অর্থাভাবে উদ্ধার কার্ধায কিইু ফলবতী হইতেছে ন। বলিয়! মধো সরকারের 
আফ্েপ মাত্র শুন! যায়। স্যারজন এগ্ডারসন বর্তমান এদেশের নানা জটল রাঁভ্রক সমপা।র মধ 
বিশেষরূণে নির্বাচিত হইয়াই বঙ্গের রাষ্ট্রকর্ণধার ইয়া! আপিয়াছেন বলিয়! প্রথম হইতেই প্রকাশ 
__এবং অনেক ক্ষেত্রেই সে বিষয়ে তাহার কার্ধ্যকুশলত। ও ধীর নীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
শিক্ষার গুরুতর সমদগ্য। তাহার দৃষ্টি এড়াইয়! মায় নাই-__ইতি পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক্ক সভ তে 
তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়'ছেন, তাহাতেও শিক্ষাসংস্কারের আভাস পাওয়া গিয়াছিল__ 
বোধ হয় তিনি পরীক্ষা প্রথার পরিবর্তন, পাঠ্যতালিক।র পুনর্গঠন, শিক্ষা প্রতিাগুলির সংস্কার, শিল্প 
ও বাণিঙ্গ্য।দির ক্রিয়ত্বক শিক্ষ। প্রভৃতি অত্যাবশ্বক অনেক বিষয়েই অভাবে বোধ করিয়! থাকেন। 
এইবার দার্জিলিং শৈলাবান হইতে গ্রত্যার্তন করিরাই গভর্ণর বাহাদুর অ'পন: প্রাসাদে এক 
শিক্ষানন্সিলন আহ্বান করেন। তথায় ২৩ দিন ধরিয়। নান! বিষগ্নের আলোচনা হইয়াছে। সন্প- 
লনের উপস্থিত কার্ধয দেখিয়া উহার বিষয়ে উচ্চ ধারণ! কিছু পোষণ করা যায় না- কোনও 
গাসতী্াপূর্ণ ভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই, তেমন কোন ব্যক্িত্ব-সম্পন্নের গ্রভাঁবও ইহার উপরে 
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পড়ে নাই; অনেক অবান্তর কথারই অবতারণা হইয়াছিল। এ সকল উপলক্ষ করিয়া সরকার 
কোনও স্থিরীকৃত নীতিই ক্ষিগ্রতার সহিত কাধ্যে পরিপত করিতে যাইতেছেন কি না, তাহ! বুঝ। 
যায় না। কার্জন কমিশন ও সাডলাধ কমিশন অতি বিস্তারিত আয়োজনে যাহা করিয়। উঠিঠে 
পারে নাই, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষণে এমন হয়ত বদল হইয়া! গিয়াছে, ধাঁহাঁতে এই 
অল্পকালব্যাপী একটী মাত্র সন্িলনের বলে তাহা! সহজেই হইয়া ষাইবে। 

বাস্তবি$ শিক্ষার সংস্কার কামনা ও তাহার আবশ্তকতার বোৌধ অথবা তাহাঁর সমাধানের 
প্রয়োজনীম্বতাই একমাত্র কথা নহে। কেমন করিয়া, কি উপায়ে এবং কি উদ্দেশে সেই সংস্কার 
করিতে হইবে, তাহাই প্রধান কখা। এদেশে সংস্কারের এই সকল প্রচেষ্টাকে লোকে বড় স্ুনজরে 


দেখিতে .পারে ন।। নাধারণতঃ সকলে ইহাতে উচ্চ শিক্ষার দস্কোচনাধন হইল বশিয়া ভীতি 
প্রদর্শন 'কণে। কিপ্ত তাহাতে লোকের বা সরকারের কি লাভ বা লোকসান আছে। তাহা কেহ 


তলাইয়া দেখে না-_মৃপ শিক্ষানীতিতে যদ কোন দোঁষ থাকে তবে তাহ।র সক্কোচ সাধন হইলে 
দে|ষ বা ক্ষতি কি হইতে পারে 2. মোটামোটি কয়েকটী বিষয় লইয়। মাত্র ইহার বিচার হইতে 
পারে -_বস্তবিক শিক্ষ।সমন্ত। লইয়। যাহার। কথ|বাত্ী কহেন, অথবা যাহারা এই ভাবে, 
শিক্ষানংক্কার করিত চাঠেন, তাহাদের ছাড়াও আর এক প্রেণীর লোক আ"'ছ, ঘাহাদিগের 
স্বার্থ ও শুভাশুভ এই শিক্ষামমন্তায় অধিকতর বিজড়িত। দেশের লোকের প্রকৃত অভাব 
ও দেশ প্রকৃতির অবগ্ধার বিচারে, নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষার সংস্কর করিতে গেলেই ইহাদের 
মূধা পার্থক্য কিছু থাকে না। অন্তথ। উহা কেবন একদেশদশীর ক্ষণিক গ্রশেজনগি দ্ধর 
দৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রণ ল'র কিঞ্চিং পরিবন্তন মাত্র সাধিত হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার উতকর্ষই 
যর্দি |শক্ষা পদ্ধতিরর লক্ষ; হয়, তবে দেশের প্রকৃতি ও সংস্কার, জ। তর সাধন।, লোকের 
জাগ্রত ও আকাজ্ষ। এবং বর্ধমান সময়ের সাধারণ প্রয়োজন ও দেশরাসীর অভাব--এ সমুদয়ের 
সমাক লক্ষ করিয়া-খিক্ষাকে কেবল শি্া। দৃষ্টিতে দেখিরা-অন্ত কোনও রাজনৈতিক বা 
»ম্প্রণাগত উচ্চ নীচ বা আভিজাত্যের গৃণ্ডীরেধ! হইতে উহাকে মুক্ত রাখিয়'__নিরণেক্ষ ও 
কৃত শিক্ষাুরাগী বাঞ্জির উপরে উহার ভার অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শি্গার যে 
উন্নতি লাভ হইবে, তাহাতে রাঙ্জা ও প্রঙ্গা উভয়েই তুল্যরূপ নুফল"ভাগী হইতে পারিবে। 
বের হিন্দ 1. 

বঙ্গের হিন্দুরা নানা কারণে বিপদ গণিতেছে। বিশেষ উচ্চ শ্রেণী হিন্দুর। ননারূপে 
বিত্রত হইয়। গড়িতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ঝঞ্জ তাহাদিগের উপর দিয়া যেবপ 
বহিষ্া শিয়াছে, এমন আর কাহারও. উপর দিয়া যায় নাই। ন্বশিক্ষ| ও বুদ্ধি বলে, দেখহিতৈযণ। 
ত্যাগ-শক্তি, অর্থবল ও কম্মপ্রবণতা-_এ নকল কারণেই ইহার একালের ভারতবানীর অগ্রণী হঃয়! 
চলিয়াছিল - রাষ্ট্রের 'শাপন.ও বিচার বিভাগে ইহার বিশেষ পদবীও অধিক।রও লাভ করিয়। 
আসিয়।ছিল--দাজ*ক্তি যে তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন, তাহ! অস্বীকার করিবার কথা 
নহে। সম্প্রতি নান। কাগণে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইতে যাইতেছে । হোয়াইট: €পপার- 
যে শাসন পদ্ধতির দিগনির্ণয় করিয়াছে, তাহাতে তাহার্দের অবস্থা-যে অতিশ হেন হ্ইয়! পড়িবে, 
তাঞাতে দন্দেহ, নাই অনেকে বলিবেন বর্তম!ন ' গণতান্ত্রিকতান্ন যুগে এরূপ পরিবর্তন ঘট! 
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মব্ভ্তাবী। কিন্তুযে গণতম্বের দোহাই দিয় পরিবঞ্জনের সমর্থন করা হয়, মে গণতন্ত্র এদেশে 
স্থাপিত হইবে কিনা ব| হইতে পারে কি না, তাহাই বিবেচনার বিষয় হইয়! দাড়াইয়াছে। 
কল অবস্থার বিবেচনীয় এই কথাই বলিতে হইবে ঘে, বঙ্গের হিন্দুদিগের উন্নতিই এই তাবী 
মবনতির কারণ। এ উন্নতি বা অবনতি কে।নটাই তাহার প্রকৃত ম্বভাবেসস্তব নহে--.বাহিক 
মবস্থার সৃজন মাত্র। গুগজজ উতকর্ষের উন্নতি বা অবনতি অপরের সাধ্যায়ন্ত নহে। 

দীলনাগিনী টি 

ূ নীলনাগিনী মহাত্স। গান্ধীর বিদেশীয়৷ শিষ্যা-_মার্কিন-বাসিনী 1 জন্মগত সংস্কারে সপর্রীড়'য় 
ঠারদর্শিনী বলিয়৷ প্রথমে তাহ!র খ্যাতি রটে; বিজাতীয় ও বিদেশীয় চমকে অভিভূত হইতে ভারত 
যাসী একালে অতিমাত্র অভ্যস্ত ; বিশেষ ওই মহ।ত্ম! গান্ধীর জগতব্যাপী নামে উহার এক উপরক্ষেত্র 
টারতে এখন গ্রস্তত। অনেক বিদেশীবিদেশিনীর চরিত্র-বৈচিত্র্য-_যাহা তাহাদের নিজ নিজ দেশে 
রা প|য় নাই--তাহাই এক্ষণে এদেশে আসিয়। মহিমার শিখরে উঠিয়াছে । অচিরে এই বেদেনী 
/রতে আসিয়। ভ।রতের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিশীল ও কর্টিমগ্ুলে যোগদান করতঃ নীল-নাগিনী 
'সর্পিনী) “দেবী' বলিয়া পৃজিত হইল-_মহাত্মার আশ্রমে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইল। তাহার গুণ গরিম! 
৪ ভারতের ভাগ্য ইচ্ছা হইতে নৃতন করিয়া! স্চিত হইতে গেল! সংবাদপত্র ভাহার বিবরণে পারপূরিত 
য় উঠিল। কিন্তু শীঘ্রই ন।শিশীর পৃতিগন্ধময় দুগ্ঘরধ্যাবলী আশ্রমের বায় মণ্ডল দূষিত করিয়। 
£ফজিল। অগত্যা মহ্াত্ম। তাহার চরিত্র বিশোঁধনের জন্ত নিজ অমোঘ অন্ত উপবাস ব্রত গ্রহণ 
্রিলেন ॥ তাহাতে দেশ-বিদেশ আর একবার ধ্বনিত প্রতি 'বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নীলার 
রিতরসীলা আরও বিকট হইয়া উঠিল। নে এক্ষণে প্রকাশ্তটগাবে নিঙ্গ প্রকৃতিম্বলভ ব্যতিচাঁরধর্ম 
[হরে সহরে ও রাস্থায় রাস্থাপ্ন প্রচার করিয়। বেড়াইতে লাগিল | সেদিন এপাহাবাদ হইতে কলিকাতা 
প্রত্যাগমন কালে আমাদের একঞ্জন বিশিষ্ট বন্ধু ষ্টেশনে তাহাঁর প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর এক 
প্রকোষ্ঠের সম্ুখে ভিড় দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, বর্তম/ন ভারতের রাষ্ট্িক আন্দোলনের 
উপস্থিত পর্যায়ের প্রধান নায়িকা 'নীলনাগিনী দেবী” উহ্থার ভিতরে । গাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ 
রিয়া মে ভিতরে বসিয়াছিল;_-টিকেট দেখাইবে না! পাশ্বর্ভা গাড়ী হইতে শুনা! গেল_-তাহার 
ঢাষ।তে সে ক্রমশঃ বিকট চীৎকার করিয়া বলিতেছিল-_-“আমি উঠিতে পাঁরব না, আমি রাত্রির 
পাসবাকে আছি-_আমি নগ্রদুর হও এখান হইতে--যাও নরকে 1” এই অভিনয় পরবত্তী, 
বীজ পুর, মোগল সরাই, আসানসল, বর্ধমান প্রভৃতি বড় বড় নকল ষ্টেশনে হইল-_হাঁওরা ছ্রেশনে 
চাচী আমিতেই সে চলস্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্লেটফর্শের বাহিরে যাইতেছিল-_কিন্ধ 
[টিকেট কনে ক্টাররা বাহির হইবার দরজা বন্ধ করিয়। দিল, পুলি সাজেন্ট নিতান্ত সম্ভমশূন্য হইয়াই 
টহাকে ধরিয়া! লইয়া গেল! 

: এই মহিলাই উপস্থিত রাষ্ত্রিক আন্দোলনে আসিক। পতিত ভারতের উদ্ধার সাধনের প্রতিষ্ঠ। 
মর্জন করিয়া বসিয়াছিল! 

“আফগান কথা ।-- 

| আফগানিস্থান ও ভারতের নিন বর্তমান রান পরিস্থিতিতে এবানতই ককাইত | 
ভৌগোলিক - দৃষ্টিতে আফগান উপত্যকা হিমালয়ের স্তায়ই -তারতের সীমান্ত-প্রাকার এবং উহার 


অগ্রহায়ণ 1-:১৩৪০ ] . সাধনার পথে ৭৫ 


অনেক অংশ ভারতবষে'র অন্তহুক্তি খাঁকাই সঙ্গত-_হিন্দুকৃশ পর্যাস্ত প্রদেশ সমূহ শ্বভাঁবতঃ ভারতের 
অন্তর্গত। আজ যদি কোনও বৃহত্তর রাস্্রীয দৃষ্টিতে সমুদয় এশয়। খণ্ডের ন্‌হন ঘভ।বাছগ রাজ্য- 
বিভাগ ঘটে, তবে সবুদয় আফগান উপত্যকা না হইলেও হিন্দুকুশ পর্যন্ত ভূতাগ ভারত সীমার 
ন্তগ্ত হইবে। সামাজিক ব| লোকের পারম্পর্রক প্রভাব প্রতিপত্তির দৃষ্টিতেও ভারত ও 
আফগানের সম্বন্ধ চিরন্তন কাল চলিয়৷ আদিয়াছে। বর্ধমান সময় বৃটিশের,প্রবল প্রতাপে সে 
ধারণাও লে।কের হৃদয় হইতে বিনুপ্ত হইয়। যাইতেছে ; একটু কারণাস্তর ঘটিলেই যে আফগ'ন হইতে 
ভারতে নৃঙন নৃদদন বিপদ্পাত পুনরায় ঘটতে পারে, তাহা! ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রিক অবস্থা হইতেই 
কতকট| অনুমান করা ষায়। 

অতি প্রাচীন কালে ভারত ও আফগানের সম্বপ্ধ অতিশয় ঘনিঠ ছিল। বর্তমান 
মাফগানের ইতিহাস ও ভাবপরম্পরায় যে কথ! আজ সকলে সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইলেও ভারতের 
পৃবাবুত্ত আজিও তাহার নিদর্শন বহন করিতেছে -হিন্দুর গান্ধার' পরবস্তী গ্রীক অধিকারের অপ- 
ত্রশীয় নামেও আফগানিস্থানে আরোপিত হইয়াছিল। আর্ধা সভ্যত।র শিশুশয্যা এই উপত্যক| 
বক্ষে রচিত না হইয়। থাকিলেও উহার উপকঠে যে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে সঙ্দেহ নাই। হিন্দু 
ও বৌদ্ধযুগের বহু কীন্টিচিহ্ন আফগানিস্থানের পর্বতগহবর ও মৃত্গভ এক্ষণে প্রত্ব- 
তাত্বিকর কৌতুগল আকর্ষণ করিতেছে। তৎপর বহু যুগধরিয়া বিপুল বিবর্তন অফ" 
গানের বুকের উপর দিয়! চলিয়! গিাছে। গ্রীক, পারশিক, সিদীয়, শক্‌ গ্রাভৃতি বিবিধ 
জাতি আক্রমণের ঘূর্ণাবর্ত উহার বক্ষে ছড়াইয়া চলিয়াছিল। হিউএনসং বর্ণিত কুশনরাঞ্গগণ খৃটায় 
সপ্তম শতাব্দীতে বহুকাল পধ্যন্ত এস্থানেরাজত্ব করিয়াছিলেন; ইাদের শেষ রাজগণ তুর্কাশাহ নামে 
অভিহিত হইতেন। তৎপর হিন্দুখাহ বংশীয় হিন্বুর'জগণ দশম শতাবী পর্ধাস্ত আকগান ভূমের অদীশ্বর 
ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এ সময়ের পর হইতে আফগানিস্থানে যে বিপ্লব উপস্থিত হইল, তার 
বেগ মাজও উপশম হইয়াছে বল! যায় ন-_-ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বিজয়ের কী:৪সমুহ ধ্বংস করিয়া, 
হিন্দুও ইরাণের স্টায়ই তি প্রাচীন এক জাতীকে নির্মল কয়া, নবোদিত মুসলীম্‌ ধর্মের প্রেরণায় 
ধংস এ উংনীডুনের প্রবাহ আফগান ইতিহাসকে যে রতরপ্মিত করিয়াছে তাহারই বেগ আজিও 
শান্ত হন নাই। তৎপর অফগানের দুদ্ধ্য প্রকৃতি ভারতকেও উৎপীড় করিয়াছে, দাসত্বের প্রথম 
শৃঙখল পরাইয়াছে, যুগে যুগে ভারতের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে, আঙ্জ ব্রিটিশ শক্তিকেও তাহাতে 
উদ্নব্যন্ত থাকিতে হয়। আফগান ব্যতীত আরও অনেক প্রকার পার্বত্য জাতি এবং আফগান 
দিগেরও বিভিন্ন বংশের মধ্যে ও বিবান লাগিয়াই আছে। উজবেগ, কাফীর প্রস্ৃতি জাতির বিদ্রাহ 
ও অত্ত্যাচ'রের কাহিনী মধ্যে মধ্যে শুন। গিয়। থাকে । কাবুলের সিংহানন লইয়া কত রক্তপাত, 
হত্যাকাণ্ড, নৃশংস বিশ্ব(দঘাতকত৩। ঘটিগনাছে, তাহার নিদর্শন এখনও চলিয়। যাস নাই | ক্রমাগত 
বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপর্যয়ের জন্য আফগান রাজ্য কোনও সংহত-শক্তি বা! সংবন্ধ রা্ট্রণক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া 
উঠে নাই-_কাবুল, কান্দহার ও গজনীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের বৃত্তান্ত ইতিহাসে বণিত 
আাছে। এক সময় কাবুল দিল্লীর মোগল বাদসাহ দিগের সাত্রাজ্য ভুক্ত ছিল। 

ভারতের ইতিহাসের সহিত মুসলীম অফগানিস্থানের সন্বন্ধ ভারতের পক্ষে মরশস্থদ। 
গজনীর মামুদ কর্তৃক লুষ্ঠনলীল! একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কাহিনী; তৎপর ঘোর রাজোর 


৭৬ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড-২য় সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠ।। ইহাঁদের প্রভাব-পরিণাম একমাত্র ভারতই রহিয়। গিয়াছে ; ধ্বংসের প্রতিমৃদ্তি চঙ্গিশ 
খার পঠ্িচ'লি* মোগল অভিযানে আফগানিস্থান হইতে ইহাদের সমুদয় চিহই বিলুপ্ত হইয়। যার । 
তৎপর তৈমুরলঙের আবিভর্ণব; ষোঙশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার বংখধর বাবর শাহ কর্তৃক 
দীল্লির সিংহাসন অধিক হয়, তদবধি কাবুলের সহিত ভারতের ঘনিষ্ট সন্ধ পুনঃ প্রতিট্িত হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারশ্ত সম নাদীর শাহ আদগান রাজা জয় ও মোগল প্রতাপের 
বিলোপ সাধন করেন। ১৭৫৭ থুঃ অন্ষে আহ্ঙ্গদ খ|। নদীর শ।হকে হত্যা করিয়া আফগানিস্থানে 
একছত্র ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি আফগানিস্থনে এক নবধুগের স্থচনা হয়। মোগল 
শক্তির অবসানে মহার।্র শক্তির অহ্যর্থানে শঙ্কিত হইয়া! রোহিলখণ্ডের ভারতপ্রব।সী আফগানেরা 
এই আহঙ্গদ শাহকে ভারতে আহ্বান করেন এবং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খৃঃ) উদীয়মান 
হিন্দু শক্তির অস্থাথান আশ! তিরোহিত হয়। কিন্ধ অচিরে আহঙ্ণদর মৃতার পর আফগান রাজ্যে 
বিশৃঙ্খল আরম্ভ হয়। শীঘ্রই পূর্ণ ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও পঞ্জাবে শিখ জাতির আবিভব হইল। 
পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ গিংহর প্রস্তাবে আকগানগণ দীর্ঘকাল নিরন্ত থাক্িচ] ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
সঙ্থদ্ধির পক্ষে সহায়তাই করিয়াছিল ।তখন প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরি ভারতে ফরানী, ইংরেজ, মারহাট। 
ও রোহিলা প্রভৃতি আফগানদিগের মধ্যে ভার:তর প্রতুত্ব লইয়া যে সংগ্রথম চলে তাহাতে অবশেষে 
ইংরেজ মহারাষ্ট্র শক্তিকে পরাভূত করিয়। ভারতে প্রধান ক্ষমতা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেইআফগানি 
স্থানে নান! বিপ্লব ও বিশৃঙ্ঘলার পর আহঙ্গদ খার ব'শধর স| সুজ! কাঁবুলের সিংহাসন অধিগার 
করেন। তদবধি (১৮*৩ হইতে) সা স্ুজার হত্যা (১৮৪২) পর্যান্ত আফগান ইতিহাস ভয়াব* ও 
রক্জরঞ্জিত হতা।, প্রতারণা, বিদ্রোহ ও অস্তবিপ্রবের অবিচ্ছিন্ন বিবরণ। রুশ-ব্রিটিশের সহিত 
রাজনৈতিক সঘন্ধ৪ আফগানের এই সময়ে ঘটে। অতঃপর ত্রিটিশের আমুকৃলো মহচ্মদ দেস্তখ! 
আফগান রাজে) হদীর্ঘ বিশ বংসএকাল রাঙ্গত্ব করেন। তৎপর আর এক বিদো:হ পাচ বত্মরব্যাপী 

গ্রামের পর সের সালী সিংহানন অধিকার করেন। ইনি ইংরেজ্বের আহুগত্য শ্বীকার না কাঁতে 
যুদ্ধে পরাস্ত তন, আর মহঙ্গদ দৌত্তের পৌত্র আবদার রহমান র।জ। হইয়া! কৌশলে 
নুদীর্ঘকাল রাগ্ত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০১ খুঃ অন্দে তৎপুত্র হবিবুল্ল। সিংহাসন আরোহন 
করেন কন্ত ১৯১৯ অন্দে আততায়ীর হপ্তে তাহার প্রাণনাণ ঘটে। তখন তাহার ভ্রত। 
নসরুল্লা ছয় দিনের জন্য সিংহানন' ভোগ করেন; ভ্রাঙুম্পুত্র আমানুল্লা দিংহাসন কাড়িয়া 
লইয়া রাজ্যে প্রাচা ভাবের নানা সংস্কারর প্রবর্তন করিতে |গয়। রাজ্য ছাড়িয়া 
ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিন দিনের জগ্ত তাহার 'জ্যষট 'ভ্রাতা ইশায়েতুল। 
আমীর হন। কিন্তু বাচ্চাপাকে। নামে এক অজ্ঞাত কু.শীল ব্যক্তি হঠাং সামরিক'বল অধিকার 
করিয়া কয়েক মাস রাঞ্জত্ব করিঙে থাকেন। তৎপর আমাহুল্লার অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ নাদীর খ| 
ইউরেপ হইতে আনিয়! বাচ্চাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং আফগান 'রাজসিংহাসন অধিকার 
করিক়্াছিলেন। নাদীর নান। বিধ সংস্কারে আফগানিস্থানকে একটি আধুনিক উন্নত রাষ্রে পরিণ5. 
করিবার চেষ্টাতে ছিলেন। কিন্তু আফগানের জাতীয় প্রকৃতি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে 
নাই-__বিগত ৮ই নভেম্বর অপ্রত্যাশিত ভাবে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চক্রান্তে তাঁহাকে প্রাণ দান 'করিতে 
হইয়াছে। ' তাহার বিংশ বংশীয় পুত্র জহির শাহ এক্ষণে রাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছেন ।' 


আধ্য মনোবিষ্ঞান 
_(পূর্বান্থঃত্তি ) 
শীমদ্‌ পণ্ডিত ব্রজভূষণ শরণ দেব 


পাঁচটী জ্ঞানেন্দরিগ্ের এক একটা দ্বারা পাঁচটা বিশেষ বুদ্ধির (শব্ষ স্পর্শ রূগ রস 
গন্ধ বুদ্ধির ) এক একটা বিশেষ বুদ্ধি নিপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়। গিয়াছে । এক একটা জ্ঞানেন্ডরিয় 
দ্বার এক একটী করিয়! স্পর্ণ রূপ রস গ এই পাচটা বিষয়ের পাচটি বিশেষ বুদ্ধি পাচটী জ্ঞানেক্িয় 
দ্বার! উৎপন্ন হয় বলিয়। উক্ত পাঁচটা বুদ্ধি বিশ্যে বুদ্ধি আথ্যাধ অভিহিত হইতে পারে। আর শব্দ 
স্পর্শ রূপ রস গদ্ধ এই পাঁচটা গুণ বিশেনের এক এক্টী গুণ বিশেষ বথ। ক্রেমে খোত্র, ত্বক, চক্ষু 
রসন। ও ভ্রণ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের এক একটা দ্বার| গৃহীত হয়; এ রূপ গুণ বিশেষ বলিয়। উক্ত পাঁচটা 
গুণও শাস্ত্রে বিশেষ গুণ এই পারিভাধিক শবে ব্যবহৃত ইহয়। আর শবাদি যাহা কিছু গুণ রাশি 
তাহার! বৃক্ষ ছাড়িয়! ছায়ার মত আশ্রয় শৃন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং পাচটী বিশেষ 
গুণের অগ্ুরে!ধে উহাদের পাঁচটী বিশেষ বিশেষ আশ্রয়ও |নরূর্পত করা হইয়াছে 
এবং দেই বিশেষ বিশেষ পাচটী আশুয় ক্ষিতি, অপ$ তেজ, মরুৎ, ব্যোম আখ্যা 
অভিহিত হয়; উহারা ভূত এই পারিভাষিক শব্দ দার শান্থে পরিভাষিত হয়। 
গঞ্ধ যাহার বি.শষ গুণ তাহ! কিতি ( পৃথিবী ); মধুর রস যাহার বিশেষ গুণ তাহা অপ.( জল); 
পরকীয় রূপের প্রকাশকারী রূপ যাহার বিশেষ গুণ তাহা ভেঙ্গ ( অগ্রি)) স্পর্শ (বাষ্প স্পর্শের মত 
ব ঈষং নুড় সুড় পাওয় র মত স্পর্শ) যাহার বিশেষ গণ তাহ। মরুৎ (বাছু)) শব্দ যাহার বিশ 
গুণ তাহা বোম (আক।শ ১; উল্লিখিত পাচটী বিশেষ বুদ্ধির অগ্থরেধে পড়িয। জ্ঞানেন্জি মর সংখ্যা 
বিশেষ পাঁচটা ইহা যেরূপ অগত্য। অঙ্গীকার করিতে হইগ্নাছে॥ এইরূপ উল্লিখিত পচটী বিশেষ 
( গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্ণ ও শের ) অন্থরোধে অগত্য। তাহাদের আশ্রয়ভূত পাঁচটা বিশেষ বিশেষ 
ভূতের অস্তিত্বও মংনিয়া লইতে হয়। বইর্জগতে ষষ্ট বিশেষ গুণের (কোন একটা মাত হন্দি। দ্বার! 
গৃহীত হয় এরূপ বিশেষ গুণের ) ষষ্ঠ সংখ্য $ বিশেষ বুধি অস্থভব করিতে পারা যায় ন|। গেইজন্য 
ষষ্ঠ বিশেষ বুদ্ধির যাহ! সাধন তাদৃখ ষষ্ঠ বহিরিন্দিয়েণ অপ্তিত্ব অঙ্গী?ার কর। যেরূপ যুক্তি ও অনুভব 
বিরোধী, বহির্জগতে ষ্ঠ বিশেষ গুণ ও যঠ বহিরিক্দ্রিঃ দার| গৃহীত হয় না দেখিনা পঞ্চ হইতে 
অঠিরিক্ত ষষ্ঠ বহি্ভূতের অগ্তিত্বও ষষ্ঠ বহিরিক্রিয়ের মত মানিয়া লওঙ| যাইতে পারে ন|) পে 
ভ্রিধ্রে গ্রহণযোগ্য পাচটা বিশেষ গুণের পাচটা বিণেষ বুদ্ধি দ্বার! নিরূপিত পাঁচটা উক্ত বিশেষ গুণের 
অনুরোধে পড়িয়! তাহাদের বিশেষ বিশেষ আশ্রয়ভূত পঞ্চ ভূতের ব্যবহারিক অনুভব দিদ্ধ। 
ইউরোপীয় ঘনত্ানুূতির সাহায্যে আর্ধা খধিগণ ভূতের (ক্গিতি আদি ভূতের) বিভ।গট| করেন নাই। 
এইরূপ আমর! মনে করি। 

পঞ্চভূত আবার স্থূল ও সুক্ষ এই ছুই ভাগে বিভক্ত! আমাদের পঞ্চেন্দ্িয়ের সুখে 
প্রতীম্মান স্থূল পাঁচটা ভূত যে পাঁচটা উপাদান হইতে তরঙ্গাকারে নিঃহুত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা 
বেদান্ত শাস্ত্রে অপকীকৃত পঞ্চ মহাভূত সাংখ্য দর্শনে তগ্মাত্ হম্ম ভূত গ্রভতি আখ্]ায় সিদ্ধ 


৭৮ ভারতের সাধন৷ | ৫ম খণ্ড--২য় সংখা। 


ওই পঁ]চটা শুষ্ক ভূতের আবার প্রত্যেক টার উত্তম (প্রকাশ প্রধান ) মধাম (ক্রিয। প্রধান ) অধম 
( জড়তা প্রধান) অংশ গুল আছে। আর ওই পঞ্চ সপ্ম ভূতের মধ্যে যাহা সুত্র অগ্নি, তাহার 
প্রকাশগ্রধান কতিপয় অংশের সমবায়ে আমাদের চক্ষু ইন্ছিয়টা শির্শিত হয়। ওই অগ্রির বিশেষ 
গুণ রূপ। হৃত্রগুপণি শুরু হইলে সেই হ্ত্র রচিত বস্ত্রেও যেমন শুরু গুণের উদয় হয়, 
অ।মাদের চক্ষুও সেইরূপ আখেয় বস্তু বলিয়া অগ্রির বিশেষ গুণ বূপটাও চক্ষুর অভ্যন্তরে সমবেত 
হই| থাকিতে পারে । উপাঁদ।ন কারণের গুণটা উপাদেয় বা কার্ধ্য দ্রব্যের পৈতৃক বিষয় বলিয়া 
অগ্নিণ উপদ।নে নিশ্মিত চক্ষুর অভান্তরে অগ্নির সহজাত স্বাভাবিক রূপ আছে আমাদের চক্ষু 
ইন্দ্রিয়টা প্রদীপের মত তৈজস নস্ত বিশেষ, সুক্ষ অগ্নিতত্বের প্রকাশ প্রধান শ্রেষ্ঠ সারাংশ সমূহে চক্ষু 
হন্দ্িয়টা নিশ্বিত হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয়েরও প্রদীপের মত রশ্িপু্ আছে; স্থুল অগ্নি দ্বার| রচিত 
অগ্নেয় গুদীপের রশ্মি নিচয়ের রূপ ও স্পর্শ যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ যে।গ্য বিষয়। স্ুক্ম অগ্নিতত্বের 
প্রকাশগ্রধান শ্রেষ্ঠ সারাংশ গুলির সমবায়ে নিশ্মিত হয় বলিয়৷ প্রদীপের মত চক্ষুরও রশ্মপুপ্ 
আছে। কিন্তু ওই রগ্মিপুঞ্জের রূপ ও ম্পর্শ সুক্ষ, সেইজন্য উহা'রা লৌকিক প্রত্যক্ষের উপযে।গী 
বিষয় নহে। চক্ষুর তেজোমক্ন (গোলক) যন্ত্ুটী অতিশয় স্বচ্ছ । উহাঁর ভিতর দিয়া চাক্ষুষ রশ্বি 
গুলি বাহিরে যাইয়া! জালের মত বিকীর্ণ হইয়! ছড়াইয়া পড়িয়। বাহ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করি] থাকে । 
চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বাহিরে আসিলেও উহার! স্থক্ম স্থৃতধাং প্রত্যক্ষ করিতে পার! যাঁয় না। স্ুল পঞ্চ- 
ভূতে রচিত পাঞ্চভৌতিক স্কুল শদীর ছাড়িয়। ভোগ সাধন স্থক্ শরীর মাত্রে স্খাদি ভোগ বা অনুভব 
যেরূপ নিম্পন্ন হইতে পারে না । এইরপ সুক্ষ শরীরের অবয়ব বলিঠ চক্ষু আদি ইন্দিয় গুলিও 
ব।হিরে স্থল আলোক ও বায়ু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ "1 করলে অথ,ৎ স্থূল তে:জাময় ধাতু স্য্য 
বায়ু প্রভৃতি দেবতার অনুগ্রহ না পাইলে উহারা (চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় গুলি) রূপা বহির্বরষয়ের 
জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া বিধাতা স্থক্ম শরীরের ভোগ নিস্পত্তির নিমিত্ত স্কুল পাঞ্চ 
ভৌতিক শরীরটী যেরূপ রচন! করিয়াছেন, এইরূপ স্থুল শরীবের বাহিরেও সুক্ষ ইন্দ্রিয়গণের ভাগ 
সিদ্ধ (রূপাদি বিষান্ুভৃতির নিষ্পত্তি) করিবার জন্য স্থূল করিয়া সুক্ম পঞ্চভূত রচনা! করিয়।ছেন। 
সুল পঞ্চভৃতের অপেক্ষ! ন! রাখিয়। স্থক্ষম শরীরের কোনও একটী অবয়র বিশেষ বাইরে স্বকার্যয 
(রূপাদি গ্রহণ) করিতে পারেনা । এনে হয় সেই জন্তই যেন বিশ্বত্ষ্ট। বিধাতা আমাদের পঞ্চেস্দ্রিয় 
গ্রাহথ বার, জল অগ্নি ও পৃথিবী আদি বস্ত গুলিস্থুল করিয়া বঠিজগত স্জন করিয়! রাখিয়াছেন 
শ্রতিও বলিতেছেন- চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণ স্কুল হধ্যাদি দেবতার অনুগ্রহে অন্ুগৃহীত হইয়াই স্ব স্ব কার্য 
নিষ্পত্তি করিতে পারে। নতুবা নহে। ভজ্জন্ত ইহ। বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সক্ষম চাক্ষুষ 
রশ্মি সমূহ চক্ষু যন্ত্র হইতে বহিগিত হইলেও বাহিরের সৌর অথব! চান্দ্র আলোক অথ অগ্নি প্রভৃতির 
স্থল আলোকের অপেক্ষ! না রাখিয়া! রূপ।দি জান জন্মাইঠে পারে না। সৌরাদি স্থল আলোকের 


সংসর্গ ছাঁড়িয়। চাক্ষুষ রশ্মিপুপ্ত নিজের হুস্ম বূপ। ব। প্রভ। সঙ্কারে রূপাদি জ্ঞান জন্মাইতে পারে ন|। 
কারণ, চাক্ষ্ষ রশ্মিপুগ সুস্ধ্ম অগ্নির প্রকাশ প্রধ।ন কত্তিপয় অংশের সমবায়ে উৎপন্ন হয় বলিয়। 
উহার! স্থস্্ম শরীরের অবয়ব বিশেষ । স্থল বায়, অগ্নি প্রভৃতির অপেক্ষা ন। রাখিয়। কোন 
ইন্ড্িয়েরই স্বকর্ষ্য সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। স্থল শরীরে লব্ধপ্রত্ষ্ঠ হইলেও 
জ।নেন্িয়গণ স্থূল পাঞ্চভৌতিক বায়ু স্ূ্ধ) প্রন্থৃতির অপেক্ষ। না রাখিয়! বাহ ব্ষিয় অচ্ুভন করিতে 
পারিবে না, সেই জন্তই যেন বিধাতার ভাবিয়! বি:বচনা করিয়া স্কুল করিয়া! পঞ্চভূত সৃষ্টির 
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প্রয়োজনীয়তা আমাদের অন্ৃভূতি। ভিতর দিয়া লঙ্ষিত হয়। শিল্প চর বিধাতা চাক্ষুষ রশ্বিগুলি 
বাহিরে যাইয়। ধেরূপে নীলপীতাদিরূপ প্রভৃতির জ্ঞান জন্নাইতে পারে, তাদুশ উপযোগী করিয়া 
ব।হিবেও সৌদাদি আলোক রশ্সিগুলি রচনা করিয়৷ রাখিয়াছেন। বিধাতা চক্ষু যন্ত্রের অনিষ্ট 
সম্ভাবনায় উহার রক্ষার জন্ন পক্ষদ্বয় রচন। করিয়াছেন। তাহার ফলে ধূলি কণাদি হইতে চক্ষু ন্ 
পরিত্রাণ পাইয়। থাঞ্চে। চক্ষু যন্ত্র অতিশয় কোমল। ধৃলি কণাদি আলিয়া উহার উপর পণ্ডিলে 
চক্ষুর বেদন| অনুভূত হয়। মাকড়শার খক্ম তন্ত ও চক্ষুর পর্দায় পড়িলে উহ! বেদনা অনুভব করে। 
আর বিধাতা! ঘর্মশ জলাদি দ্বার। চক্ষুর অনিষ্ট সম্ভাবনায় উহার পক্ষদ্বন রচনা! করিয়া উপকার পাধন 
করিয়াছন। পক্ষ দিয়া ঘর্ম জলাদি অন্যদিকে পড়িয়া যায়। চক্ষু যন্ত্রের ভিতরে উহা! প্রবেশ 
করিতে পারে না। পাধিবাদি বন্ত আসিয়া চক্ষু যন্ত্রে সম্বন্ধ লইলেই যদি তাহাদের রূপা জ্ঞান হয়, 
তাহ। হলে চক্ষু যন্ত্রটীইত নষ্ট হইয়। পড়ে। সেই জন্ত শিল্প নিপুণ বিধাতা যাহার দ্বার! চক্ষু ইন্দ্রিয় 
বাহ বস্ত্র প্রতিবিষ্ব মাত্র গ্রহণ করিয়! তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে, বাহিরে প্রতিবিষ্ব গ্রাহক 
তাদৃখ পৌর।দি কিরণ রাশি শ্থজন করিয়। রাখিয়াছেন। চক্ষু ইন্দ্রিয় সৌরাদি কিরণে প্রতিবিষ্থিত 
ধস্তর আকুতি ও রূপ মাত্র গ্রহণ করে। এবং বিধাতা সৌর।দি কিরণে প্রতিবিদ্বিত বস্ত্র প্রতিবিদ্ব 
গ্রহণে টপধোগী করিয। চাক্ষুষ রশ্মিগুলিও হজন করিয়াছেন। যাহাদের দ্বার! চক্ষ যন্থে বাহা বস্তর 
সাক্ষাৎ সন্বপ্ধ(সংযোগ সম্বন্ধ) ন। থাকিলেও ছায়! মাত্রে তাহার পরিচয়টা জ্ঞাত। আত্মার বা নামার 
অনুভূতির ভিতরে আশিয়। উণস্থিত করিতে পারে। আমাদের চক্ষু ইন্দ্িয়ের প্রদীপের মত রশি 
পু্গ আছে | ওই রশ্মিপুগ্ সাধন বিশেষ দ্বারা সংযত করিয়া যেগী চক্ষু হইতে অগ্রিও বাহির 
করিতে পারেন। পুরাণে ইহ। শুনিতে পাওয়া যাঁয় যে, দেবাদি দেব মহাদেব এক সময়ে চক্ষু হতে 
ভীষণ আগ্নে। রশ্মি রাশি বাহির করিয়া! মদন ভম্ম করিয়াছিলেন । মহাভারতেও লিখিত আছে যে 
একজন ব্রহ্গগ ৯ ব্রা্গণ কিহু দিন তপগ্ঠ। কিয় সেই তপস্ঠার তেজ পরীক্ষ। করিতে ইচ্ছ। করিয়। 
চক্ষু চ।হিয়! বৃক্ষোপরি একটা বকের |দকে কোন কারণ বশত: যেমনি ক্রোধ দৃষ্টিপান করিলেন, 
দন মাত্রে অমনি বকটা পুড়িয়। ভম্মে পরিণত হইল। পুরাণাধি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে যে, 
চক্ষু হইতে রশ্মি বাহির হয়। চক্ষুর রশ্মি মাছে। আর তাহা হইলে প্রদীপের সঞ্িত চক্ষুর রশি 
অংশে দৃষ্টান্ত ভাবও থাকিতে পারে। এবং চাক্ষুষ রশ্মি সমূহের রূপ ও ম্পণ থাকাও সম্ভবে। 
আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয় আলোক তরঙ্গ সহকারে দৃগ্ঠমান বস্থ হইতে রস গন্ধ ম্পর্শা।দ গ্রহণ 
নী করিয়! রূপ জাতীয় বিশেদ গুণ মাত্র নিরূপণ করিয়া! ব।ছিঘ। গ্রহণ করে । আর তাহার জ্ঞান ও 
জন্মাইয়৷ থাকে। রূপ জাতীয় বিষন বিশেষে চুর পক্ষপাতিত| পরিলক্ষিত হয়। €সঠ জন্য চক্ষুর 
বিষয় (কূপ) নিরূপণে সাহায/কারী ও বিষয় গ্রহণে নিয়ামক এরূপ একট! কারণ বিশেষ অঙ্গীকার কর। 
উচিত যে যাহার দ্বার। চক্ষু নিজের বিষয় গিরূপণে সাহা প্রাপ্ত ও বিষয় বিশেষের গ্রহণে নিয়ম্তি 
হইয়। আলোকে তরঙ্গে দৃষ্ঠমান বস্ত হতে রস গন্ধ “পর্ণাদি গ্রহণ না করিয়া রূপ জাতীয় বিময় 
নিরূপণ করিয়া ব[ছিয়। চিনিয়। রূপ মাত্রের জ্ঞান জন্মাইতে পারে। পণ্ডিতগণ চক্ষুর বিযঘের 
নিরূপণে ও গ্রহণে সাহাঁযাকারী ৪ নিয় মক করণ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে চক্ষুর 
পূর্ব্বক্ত স্বগত অদাধারণ সুত্র রূপই কেবল মাত্র চক্ষুর বিষয়ের নিরূপণে ও £গ্রহণে সাহাষ্যকারী ও 
নিয়ামক কারণ বিশেষ। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী আগ্নেয় বস্ব নলিয়! উহার স্বগত স্বাভাবিক রশ্ি 
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সমূহের (চক্ষু ইন্দ্িয়ের ) সহজাত দৈসর্গিক কক্স রূপ ক্সাছে। অগ্রিঃয় প্রদীপ ষেমন হগ্নভ রশ্মির 
রূপ ঘরা নিয়মিত হইয়াও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়। স্বগত রূপের সমান জাতীয় ( পরকীয় রূপ জাতীয়) 
বিষয় মাত্র বাছিয়! একাশ করে। আম।দের চক্ষুর শ্খগত যহা হুমম দ্প আছে তাহার দ্বারা ।ক্ষুও 
প্রদীপের মত শ্থগত রূপের সমান জাতীয় বিষ (পরকীম্ রূপ জাতীয় বিষ॥) মাত্র দৃশ্যমান বন্ত 
হইতে বাছিয়৷ তাহ। আমাদের অনুভূতির নিকটে প্রকশ করে। অতএব চক্ষু প্রদীপের মত টৈজয 
বস্তু বিশেষ । যদি বল, উষ্ণ স্পশ ও শুক্র চাত্রে। বিশেষ গুণ, আুতরাং আগ্মেন টক্ষুর ও (চাক্ষষ রশ্রি 
সমূহের ও ) উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার দ্ব।র। চক্ষু স্বগত স্পশের সমান জাতীয় বিষয়ই পরকীযু স্পর্শ 
জাতয় বিষয়ই) ব৷ গ্রহণ করিয়। ত'হ।র জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নোত্তরে 
বলিতে পার| যায় যে, বিশ্বত্রষ্টী বিধাতা জীবের রূপরস গঞ্জদির অঙভব জনক অদৃষ্ট সহকারে ভে।গ 
সাধন ইন্দ্িয়গুলি রচন| করিয়াছেন বিধাত1 জীবের রূপানুভূতির জনক অদৃষ্ট বিণেষে চক্ষু ইন্দ্রিযটা 
নিশ্বাণ করিয়াছেন। সেইজন্য চক্ষু ওই অবৃষ্ট বিশেষ দ্বাা নিয় মত হইয়া অগ্নির বিশেষপ্তণ রূপ 
তজ্জ।তীয় বিষয় ছ।ড়। উষ্ণ ম্পর্ণাদি অগ্নির নৈসর্গিক বিশেষ গুণ হইলে-ও তাহ। গ্রহণ করি.ত পারে 
না ও তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে ন|। 


আমাদের শোজেন্দিয় সুস্ম আকাশের প্রকাখ প্রধান সারাংশ সমূহের উপাদানে গঠিত 
হয়। কর্ণ বিবরের উপকারে ও অপকারে আ্রোরত্রন্ত্রিযও উপকৃত ও অপকৃত হয়। সেই জন্য 
সকণ জীবের শ্রোত্রেন্ত্রিয় যে আকাশে প্রতিষ্ঠত ইহ! বুঝিতে পার| যায়। কর্ণ বিবর পরিচ্ছিনন 
ফ|কটাই শ্রোত্রেন্ত্িয়। ওই ফাঁক ব। আকাশে শবও সমবেত রহিয়াছে । আর ওই এব্ই কর্ণ 
বিধরের বা শ্রোজেন্দ্রিয়ের স্বগত অনাধারন (হক্ম) গুণ |বংশন। পার্থিবাদি শব্বরশি (কড় কড় 
মড় মড়াদি ) বায়ু তরঙ্গে ভাঁসিয়! আপিয়। কর্ণ পটহে ধাক। দিলে শ্রোব্র স্গগত উক্ত অসাধারণ শব্দ 
সহকারে স্বগত শব্ষের সমান জাতীয় (পরকীয় পাথিবাদি শব্ধ জাতীঘ) বিষয় মাত্র অমাদের 
অন্ভূতির আলে।কে আনিয়! উপঞ্িত করে। আর জীবের শান্ুভব জনক অপৃষ্ট বিশেষে নিয়মিত 
হইয়। শ্রোত্র মাক।শের বিশেষ গণ তজ্জাতীয় বিষয় মাত্র গ্রহণ কঠিয়। তাহারই জ্ঞ'ন জন্মাইয়া থা.ক। 
শত্র শব্বায়মান বস্ত হইতে রূপাদি গ্রহণ ন৷ করিয়া শব্ধ মাত্র গ্রহণ করে অতএব শ্রোত্রে .ও (বিষয় 
বিশেষের গ্রহণে পক্ষপ।তিত। পরিলাক্ষত হন । সেইজন্য শ্রে'ত্রের বিষয়ের নিরূপণে ও গ্রহণে 
সাহাযাকারী ও নিয়।মক এরূপ একট! সহকাদী নিয়ামক কারণ বিশেষ অপ্পীকার করা উচিত যে, 
যাহার দার শ্রোত্রেশ্দ্রিয় বিষয় নিক্পণে সাহাধ্য প্রাপ্ত ও বিষয়ের গ্রহণে (নয়মিত হইয়। শব্খায়মান বস্তব 
হই(ত রূপাদি গ্রহণ ন| করিয়া নিরূপণ করিয়া! বছিয়। শব্দ মাত্র গ্রহণ করিয়। তাহারই জ্ঞান 
জন্মাইতে পারে । পঞ্চিতগণ শ্রোত্রের স্থগত অসাধারণ সুম্ম শব্টাকেই পর্থিবাদি শব্দ মাত্রের জ্ঞান 
উৎপ।দনে তাদৃশ সহকারী ও নিয়ামক কারণ রূপে অঙ্গীকার করেন। আমা'দর চক্ষু ইন্দ্রিযটী ছেজ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়৷ উহ! যেমন তেঞ্জের গুণরূপ স্ৃতরাং তজ্জাতীয় বিষয় মাত্র গ্রকাশ করে 
এইকপ শ্রোত্রেন্দ্ির ও আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! অকাশর গুণ শব স্ুঃরাং তজ্জাতীয় বিষয় 
মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থ|কে। 

আমাদের রষেনেন্জ্রিয় আম্বাগ্ঘমান বস্ত হইতে গান্ধাদ গ্রহণ না করিয়। কাছিয়া রস মাত্র 
গ্রহণ করে। অনএব রসনারও বিষম বিশেষের | ( বসের) গ্রহণে পক্ষপাতিত।ট। দেখতে পাওর। 
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যায়। উক্ত পক্ষপাঁত বিশেষের প্রতি এরূপ একটা কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাহার 
ঘর! রসনা নিজের বিষয় নিরূপণে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিষ গ্রহণে নিয়মিত হইয়। আম্বছামাঁন বস্ত 
হইতে বাছিয়া রসমীত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জম্মাইভে পারে। পণ্ডিতগণ রসনার স্বগত সঙ 
রস মাত্রই রসনা'র আহ্বাগ্মান বস্তু হইতে রূপানি গ্রহণ ন| করিয়। রসের নিরূপণে ও গ্রহণে সহকারী 
ও নিয়ামক কারণ স্বরূপে নির্দেশ করেন। আমাদের রদনেন্দ্রিয় স্ক্ম জলের প্রকাশ প্রধান 
শ্রেষ্ট অংশ গুলির সমবেত ফলে উৎপন্ন হয়। নেই জন্য জলীয় হুগ্ম রস ও রসনার অভ্যন্তরে থাকিতে 
পারে। উপাদানগত গুণটাই যে হেতু কাধ্য দ্রব্যেও সংক্রান্ত হয়, আমাদের রসনা স্বগত স্ুঙ্ 
রস বা রস তন্ত্র দ্বারা স্বগত রসের সমান জাহীয় (পরকীয় রম জাতীয়) বিষয় মাত্র (রসমান্ত্র) 
গ্রঠণ করিয়া তাঁহারই জ্ঞান নিষ্পশ্ন করে। আর রসনার অভ্যান্তরবন্তারস (রসতন্মাত্র ) সুঙ্মা বলিয়। 
উহা! আর রপন৷ দ্বারা অনুভূত হইবার যোগ্য নহে । আমাদের রসনেক্জিয় সুক্ষ জল হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়া ( রসনা ) জলের বিশেষ গুণ রম তজ্জাতীয় বিষয়েরও গ্রহণ করে ও তাঁহারই জ্ঞান 
জন্মাইয়। থাকে । যদি বল রপন! জলীয় বন্থ বলিয়া জলের গুণ বিশেষ তাহাতে মগ্ধন্ধ থাকিতে 
প|রে, হাহার ফলে রসনা! রদ জাতীয় (পরকীয় রস জাতীয় ) বিষয় মাত্রের জ্ঞ'ন জন্মাইয়৷ থ|কে। 
আর রসন| জলীয় বস্ত বলিয়া জলেব গুণ বিশেষ খৈতা।দিও উহাতে থাকিতে পারে। তাহার ছারা 
রসন। স্বগত শৈত্যাদির সমান জাতীয় (পরকীয় স্পর্ণ জাতীয় ) বিষয় সমৃহেরও জ্ঞান জন্মাইতে 
পাঁরিবে না কেন? এই প্রকারের প্রশ্নে।ত্বরে বলিতে হইবে যে, বিপাতা জীবের রসনাভবের 
পম্পাদক অদৃ্ সহক।রে রসনেক্দরিয়টা সুক্ম জল বস্তর প্রকাশ প্রধান শ্রেষ্ঠ সাণাংশ গুলির সমবেত ফলে 
নির্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্ত উহা ( রসপেন্দ্রিয়) জলীয় গুণ বিশেষ শৈত্য ও বূপাঁদি 
গ্রহণ ন| করিয়া জলীয় বিশেষ গ্রণ রস সুতরাং রন জাতীয় বিষয় মাত্র গ্রহণ করিক্প! তাহারই জ্ঞান 
জন্মাইয়। থ।কে। 

আমাদের ঘ্রানেন্ট্িয় আঘায়মান বস্ত হইতে রসাদি গ্রহণ না করিয়! বাছিয়! গন্ধ মাত্র গ্রহণ 
করে। জার তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। প্রাণের বিষয় বিশেষের (গন্ধ বিষয়ের ) গ্রহণে 
পঞ্ষপাতিতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ঘ্বাঁণের বিষয় বিশেষে পক্ষ পাতিতার প্রতি এরূপ একটা নিয়ামক 
কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করিতে হয় যে, যাহার রা নিয়মিত হইয়| গ্রাণ আত্রায়মান বস্ত হইতে 
রসাদি গ্রহণ না করিয়! গন্ধ মাত্র গ্রহণ করিয়া ভাহারই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। উক্ত প্রকারের 
নিয়ামক কারণটা দ্রাণের মভ্যন্তরবর্তী ম্বগত সুঙ্জ গন্ধ ব। গন্ধ তন্মাপ্র। উহার দ্বারাই দিক়মিত হইয়া 
্র'গেপ্ডিয় স্বগত সুক্গঞ্জের সমান জাতীয় ( পরকী'য় গন্ধ জাতীয়) পিষয় মাত্রের জান জন্মাইয়া থাঁকে। 
আমাদের ভ্রণেক্দ্রিয় সুষম পৃথিবীর প্রকাণ প্রধান সারাংশ গুলির সমবাধে নির্ষিত হয় বলিয়া! পির 
গন্ধও প্রাণের অভ্যন্তরে সংক্রান্ত থাকে। ভ্রাণের অভ্যান্তরবন্ত ওই সুশ্প পৃথিবীব গুধ বিশেষ সুতরাং 
উহাওহুল্্। তজ্জগ্ঠ স্থূল গন্ধগ্রাহী প্রাণ দ্বারা ঘ্ৰাণের স্থগত গন্ধ অনুভব করিতে পারা যাঁয় নাঁ। 
যোগী যোগ বলে হুঙ্ধ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 

পৃথিবীর কঠিন স্পর্শ ও কটু তিক্ঞাঁদি গুণ বিশেধ থাঁকিলেও জীবের গম্ধ জ্ঞানের জনক 
অপৃষ্ট সইক্লার়ে পিধাত স্ুক্্ পৃথিবীর প্রকাশ প্রধান স্বচ্ছ সারাঁংশে নির্মাণ করিয়াছেন বলিঙ্ন শরণ 
পাধিব স্পর্শাদি গ্রহণ ন! করিয়! গন্ধ মাত্র গ্রহণ করি! তাহীরই জান জগ্নাইয়। থাকে । আমাদের 
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দ্াণেন্দরিয় হক্ব পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় বলির! পাধিন গঙ্ধ গ্রহণে উহার (ভ্রাণেক্ট্িয়ের) পক্ষপাত 
লক্ষিত হয়। | 

আমাদের স্বগিষ্জিয় সপষ্ঠমান বন্ত হইতে রূপাদি গ্রহণ করে না, স্পর্শমাত্র গ্রহণ করে। 
অতএব ত্বগিন্দ্িঘ়রও যে বিষয় বিশেষের গ্রহণে আসক্তি বিশেষ আছে ইহাম্পষ্ট রূপেই বুঝিতে গ'রা 
যায়। ত্বগিক্দ্িয়ের শ্ষিয় বিশেষের (স্পর্শাদির ) গ্রহণে উক্ত আসক্তি বিশেষের প্রতি এরূপ একটা 
নিয়ামক কারণ খিশেষ থ|কাই চাই যে যাহার দ্বারা সংযত হইয়! ত্বক্‌ স্পৃশ্ঠমন বস্ত হইতে রদাদি 
গ্রহণ ন৷ করিয়া বাছিয়! স্পর্শ মাত্র গ্রহণ করিয়। তাহার জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়। ত্বকের অভ্ম্তর- 
বর্তী ত্বক সংক্রান্ত সুক্ষ স্পর্শ বিশেষ তাদৃশ নিয়ামক কারণ রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। আমাদের 
ত্বগিন্দিয় ক্ষ বযু বস্তর প্রকাশ প্রধান সারাংশে উৎপন্ন হয়। তঙ্জন্ বাঁুর গুণ বিশেষ (নুক্্ত গত 
বিশেষ ] স্পর্শ ও ত্বগিক্দিয়ে সংক্রান্ত হয়। উপাদান কারণের গুণটাই যে হেতু কার্ধ্য জ্রব্যের বিষয়। 
ত্বক শ্বগত স্থগ্স স্পর্শ সহকারে শ্বগত স্পর্শের সমান জাতীয় ( পরকীয় স্পর্শ জাতীয় ) বিষয়ম ত্র 
শীতম্পর্শ উষ্ণ ম্পূর্শাদি গ্রহণ করিয়। আমাদের অন্গভূতির কেন্দ্রে আনিয়! উপস্থিত করে। শ্পর্শ 
জ্ঞান জনক ম্ৃষ্ সহকারে ত্বক্‌ নির্ষিত হইয়া.ছ। সেইজপ্ত উহা বাযুর গুণ বিশেষ স্পর্শ ত২সজাতীয় 
বিষয় মাত্র [পরকীয় ম্পর্ণ জাতীয় বিষয় মাত্র] গ্রহণ করিয়| তাহার জ্ঞান জন্মাইয়। থাকে । (ক্রমশঃ) 


বন্ধিম প্রতিভা 


( সাহিত্যে সাঘাজিকতা ) 
শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্মমা 


সমগ্র মানব জাতির জীবন কথাই আনন্দের ইতিহাস। সংসারে যাহা কিছু হইতেছে, 
সবই যে প্রয়োজনের জন্য এমন বলিতে পারি ন|---মানন্দের জন্তও অনেক কিছু সঙ্ঘটত হইতেছে। 
অর্থের আকাজ্জায় হত্যাকাণ্ড হয় বটে, আঁব।র হিংসাবৃত্তি চরিতার্ঁ করিবার জন্যও অনর্থক হতা 
কার্য চলিয়া থাকে। ূ 

আনন্দ উপভোগ গ্রচেষ্টার প্রকাশ বহুধ! বিসর্পিত। তন্ন তন্ন করিস তাহার পণ্চিয় দেওয়া 
চলে ন! !. আর তাহার প্রয়োজনও নাই। সামাঞ্জিক মাণব সামর! সমার্জের মধ্যে দেখি সব 
আনন্দ শ্বীকৃত হয় নাই । যাহার হৃদয়ে যাহা উখিত হইয়াছে, তাহাই গ্রাহ্থ হয় নাই। বরং 
অগ্রাই হইয়াছে। কেবল অগ্রাহ নহে, তাহাকে দমন করিবার চেষ্ট। চলিয়াছে। এই 
অস্বীকার এবং শাসন, এই ছুই ব্যাপার পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মন্থন 
জীবনের অ।কাজ্ষার মধো কতকগুলি পরিবজ্জনীয়, কতকগুলি স্বীকৃত।... . 


অগ্রহায়ণ--১৩৪০ ] বঙ্কিম প্রতিভা নি 


ইহারই নাম সাঁমাঁজিকতা। ঘর সংসাঁর করিয়! সমাজের মধ্যে বাস করিতে হইলে সব 
কিছুকে অঙ্গীকার কর! যায় না। করিতে চাগিলে অনেক বিপ্লব, অনেক বিশৃঙ্খলত। আনিয়। পড়ে। 
সেই জগ্চই ইচ্ছ। মাত্রেই সভ্য মানবতার স্বীকৃত বস্ত নহে। ইহার উপর মন্ুত্ত্বের কথ! আছে। 
বিধি নিষেধ ন! মানিঘ়|, নীতি নিয়ম উন্নজ্ঘন করিমা শ্বৈর জীবন যাপন করিলে মানব অধঃপাঁতে 
যায়। ইহার জন্ত আর যুক্তি তর্ব, প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই । নিত্যকাঁর 
সংদারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহ। বুঝিতে পার। যায়। আর যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে। 

বিধিনিষেধ, নীতি নিয়ম সভ্য মানবতার স্বীক'ধর্য বস্ত। সাহিত্যের ব্যাপারেও ইহা'র সম্পূর্ন 
উপযে|গিত৷ রহিয়াছে । ইহাকেই সাহিত্যে সামাজিকতা বলিয়াছি। বস্কিমচন্দ্র তাহার সাহিত্য 
সৃষ্টিতে পদে পদ্দে এই সামাজিকতাকে মানিয়! চলিয়াছেন। ঘটন] মংস্থানে যেখানে বিরুদ্ধ গতি 
আছে, সেইখানেই তিনি ঘটনার গঠি ফিরাইয় পম।গের অন্থকূল অবস্থা স্্টি করিয়াছেন । মান্থুষকে 
দিয়াছেন, তাহার মনুষ্যত্বের চেতন।। বা চেতন! জাগ্রত করিবার ঘটনা সংস্থান উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। টৈবলিনী রূপমুগ্ধা। রূপজ মোহ সংসারে সর্ধদ! কুশলপ্রদ নহে। রূপে মঞ্জিতে 
দিলে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ করিয়৷ তুলিলে মানব সমার্জকে নান! দিক দিয়া অসুবিধায় পড়িতে হয়। 
তই তিণি শৈঝলিনীকে ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রকৃত দৌন্দ্য্য বুদ্ধি জাগ্রত 
করিলেন । 

রূপতুষ্ণ| যে মুগতৃষ্িক। রে।ঠিণীই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। গোবিন্দল।লের অমন দেব- 
দুর্লভ রূপ যৌবন রোহিণীকে তৃপ্তি দিতে পারিল ন!। নিশাঁকরের আবশ্যক হইল। পতন এইরূপ 
নিপ্নগই বটে । ইহাকে কবি কল্পনা বলি?] উড়াইয়৷ দ্রিলেই চলিবে না। নিত্যকার সংসার ইহার চাক্ষুষ 
প্রমাণ। কত শত ঘটন। ঘটিতেছে। একমুঠ! ভাতের জন্য চুরি করিতে গিয়। ক্রমশঃ নরকস্তা হইয়। 
দাড়াম। রূপ পিপাসায় শেষে বারবনিত। হইয়া পড়ে। তবে যদি এমন প্রশ্ন উঠে--হইলই বা। 
তাহ| হইলে আর কথাই নাই, মরার বাঁড়। গাল নাই । 

মানুষের ব্যবহারিক নথ স্থবিধ! লইয়াই যে নীতি দুর্নীতির মূল্য এমন নহে। ছুর্নাতির 
একটা নিজন্ব বিষ আছে তাহা ছুর্নীতিককে অধঃপাতিত করে। বিষবৃক্ষ গ্রন্থের অন্ততম নায়ক “দবেক্র 
নাথ তাহার উচ্ছঙ্খন আচরণের জন্ক অপরের যতটুকু ক্ষতি কারয়াছিল, তদপেক্ষ! অনেক অধিক 
অপকার করিয়াছিল--তাহার নিক্গের। দেবেন্ত্র তাহার উচ্ছঙ্খল ব্যবহারের জন্য অতৃপ্রর জালায় 
জলিয়া ব্যাধিতে জর্জরীভূত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিল। পচিত জগতে যদি অনুসন্ধান 
করি, তবে এইরূপ আত্মঘাতী দেবেন্্র কতশত দেখিতে পাইব। 

রূপ ও সৌন্দ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদ আছে। একের যাহ! ভাল লাগে, অন্তের তাহা 
পছন্দ হয় না। ফই ভালমন্দ লাগাই রূপ রসের একমাত্র নিয়ামক নহে। নাদির শাহের হত্যা 
করতে ভাল লাগিত। সুতরাং এঁতিহামিক কি বলিয়! যাইবেন ন।'দর তাহার রাজত্বকালে 
য।হ। করিয়াছে, তাহ] সঙ্গত ও শোঁভন? অন্ততঃ নাদিরের মনোবৃত্তির দিক দিয়! তাহ! সমর্থন যোগা। 
ভাল পাল মাত্রেই একটা মানদণ্ড নহে। হইতে পারে, ভাল লাগা কতকট! পরিমাপক; কিন্ত 
উহ্াকেই একমাত্র করিলে মনর্থককে বরণ করিয়। আন! হয়। ভাললাগরি পরের কথা মানবতা। 
যাহ। মনুষাত্বকে সমৃদ্ধ করে, বস্বতঃ তাহাই রুচির । 


৮৪ ভারভের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--২য় সংখ্য। 


ভালনাগারও একট! ক্রম আছে। শিশুকালে বাঁহ। মি বোধ হয়, যৌষনে তাহ! হয় না। 
আবার যৌবনের প্রিষ্ন বার্ধক্যের পক্ষে অশোভন । বাল্যকালে নাচিতে খেলিতে ভাল লাগে। 
সেই তরল মন পরিণত হইলে গভীর চিন্ত।যু, ধ্যান ধারণায় 'আত্ম গ্র।দ লাভ হয়। কাজেই ভাগ 
লাগাকে কেন্ত্র করিয়! সৌন্দর্যের বিচার করিতে চাহিতে সংসারে যাহ। শ্রেষ্ঠ মনাধৃত্তি, তাহার 
ভালল1গাকেই আদর্শ করিতে হয়। আর তখনই দেখিতে পাই, ছুর্নীতিতে, সমাজ বিরুদ্ধ ভাব 
ভাবন।ত্ে, নাই রস নাই সৌন্দর্য্য | 

বঙ্কিমচন্দ্র তার সৌন্ধ্যের যে অ।দর্ণ স্থির করিয়।ছেন, তাহ! ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাগ! 
নক্কে, তাহাতে আছে একটা সার্বভৌমিকত্ব । আছে, একট! শুভ শুদ্ধ শুচিত|। কুন্দনন্দিনীকে বৈধব্য 
যগ্্রণ| সহা করাইতে পরা যায় না। কুন্দ তক্ষণী সুলারী | সে বিকলতা ভোগ করিবে ক্নে? কুন 
অনুরাগিণী; তাহ।র অন্থুর।গকে সার্থকতা দান করা উচিত। হৃদয়।বেগ অন্থতঃ এইরূপে নির্দেশই 
দিয় থাকে । বঙ্কিম এই নির্দেশকে অস্বীকার করেন নাই | কিন্ত এই খানেই থামিঞ] যান নাই । 

সংযম সপেক্ষ। হৃদয়াবেগের উপযোগিতা খুব বেশী নহে। যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই 
করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থ। হইলে না থাকে সমাঙ্গশৃঙ্খলা, ন! থাকে মনুথ্যত্ব। যাহ। খুসি তাহাই 
করিব, এই রীতি কাহারো! পক্ষে প্রয়োজ্য নহে । বালক: যুবক, কিশোরী ব। তরুণী কাহারে পক্ষে 
এই নিয়ম খাঁটিবে না। ব্যার্ধে হইলে সন্ভজাত শিশুকেও তিক্ত ওধধ খাইতে হয়। তরুণী 
রূণসীকেও সংযম্হীনা হইতে নাই। হইলে কেবল যে সমাজেরই ক্ষতি হয় নহে, যে অসং্যমী হয় 
তাহাক্জেও কট নহিতে হয়। ইহ! মনগড়। কথ! কাল্প'নকতা নহে, ইহ! পরীক্ষিত সত্য। 

কুন্দ মরিয়াছে। ঘটন।বশে মরিগ্াছে। সিদ্ধান্তট| এইট্ুকুই নহে।: ওপন্যাসিক বঙ্ষিম 
কুন্দকে মারিঘ|0:ন। তাহার সামাজিকতার আর্থ বে মারিয়াছেন। কুন্দ নগেন্দ্রের বৈ1াহিক 
জীবনকে সুস্থ করিলেও কর! যাইত, জিন্তু তাহাতে অসং্যমকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। সাহিত্য 
ক্ষণিকের চিত্ত বিনোদন নহে, তাহ। সার্কালীন। সাহিঠ্যকে বর্তমানের ও উদ্তরকালের 
বলিয়া দেখিতে হয়। 

সমাজ ও সামাজিকত। বলিয়। ঘে কগ।ট| উল্লেখ করিয়াছি, তাহ। সাহিত্য বিচারের দিক 
দিয়াও একাস্ত অবাস্তর.নহে। রসের উপযোগিতা মন্ুত্তত্বের শ্বার্থক্ষেত্রে না হইলে তাহ একটা 
অবাঘ্কব বন্ধ হইয়। উঠে। শুধু মণ্ডিফ্ের বিলাপ, হৃদয়াবেগের পরিচর্ধ্যা এই সব 'লইয়া থাকিলে 
সাহিত্য ক্ষণিকের একট! গ্রমোদ হইয়া দাড়া । এমন কি উহাতে সমাজ.ও সভ্যতা! সাময়িক ভাবে 
বিপর্ধ্য্ত হইয়া পড়ে। 

মানবতার পরিপুষ্টি 9 সমৃদ্ধির জন্ত যে সব আয়োজন চলিঘাছে, সাহিত্য তাঁহার মধ্যে 
অন্যতম । সেইজন্ত সাহিত্যকে কখনে। লঘু করিতে নাই, লখের. করিতে নাই। সর্বদাই দুি রাপিতে' 
হয় স্মহিত্য যাহ।তে. একই কালে তুষ্টির ও. পুর হয়। ইহার নাম সামজিক দৃি। সমাগের 
উপষোঁগী'হইলেই ফেব তাহ! আনন্দের পরিপন্থী হইতে এমন নহে.। কেহ তুচ্ছে আনন্দ, পায়, কেহ 
মহতে। হিমাত্রীর উত্বে(লিতা, মিন্ধুর অলীয়ত। চটুল নহে বিরাট.। ইহ! মানব অন্ভঃকরণকে মুন্ধ 
করে-। আবার -লাম্বাচটুলত। ইহাও.আনন্গ্রদ.।. এখন প্রন্ক.লীহিত্য রাঁসপরিবেশন করিবে কি? 

হইতে পারে অবনর বিনোদন বলিয়। একটা ব্যাপার আছে। বিশ্বান্তিও, আবস্াক ।' 
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বদন্তের প্রথম প্রবাহিত দক্ষিণানিলে যে সরর্ষ শিহবগ বহিয়। আনে, মাঁনব মনের তৃষ্টি তুষ্টির দন্যও 
তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়ত। আছে। কিন্ধু তাহার জন্ত সাহিত্যের আশ্রয় লইবার উপযোগিতা 
নাই। বাবহারিক ক্ষেত্রে লঘু প্রমোদদের যথেষ্ট অবকাশ রহিঘাছে। পে সবের পরিচয় দেওয়া 
নিম্প্রয়োজন। স্কগ্ির সহত্র দ্বার উন্মক্ত। ইহার জন্য শািত্যে আশ্রয় লওয়া৷ অনাবগ্তক । 
সাহিত্যকে একট। সমুন্নত পর্যায়ে র।খির। দেওয়াই ভাল। 

বঞ্চিমচন্ত্রের সাহিত্যিক প্রচেষ্ট। এই সব বিচার কৰিয়াই চলিয়াছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতে 
হয়। নহলে তাহ।র উপন্তাস গুগিতে মাজ| ঘস| থাকিত ন।। বঙ্িমের অেষ্ট উপন্যান গুলিতেই 
পরবত্বী সংস্করণে পরিস্করণী চলিয়াছে। এই যে পরিবর্তন, ইহা কেবল মাত্রই কালাছুগ নহে; 
সর্বত্রই প্রায় সমাজান্ুগত। যেখানে যেমনটি করিলে মানবত! উপচীয্মান হয়, বন্ষিমচন্ত্র তাহারই 
দিকে দৃষ্টি দিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হহ্য়:ছ সহিত্যবিচাঁরের সময় হাহা 
আলেো।চণ৷ করিব। (ক্রমশঃ ) 


বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য । 


(পূর্বান্ুবৃত্তি ) 
শীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিহ 

এই রূপে রাশিচক্রের গতির সন্বন্ধ!হুপারে শুত্তাশুভ গ্রহ গণ শরীরের স্বাস্থ্যের উপরেও 
অনুণাসন চালায়। দেখ যায় রে(গবিশেষ আরে'গ্য হইতে এক সপ্তাহ, ছুই সপ্তাহ, তিন 
সপ্চ।হ বা ততোধিক সময় সাপেক্ষ করে। কেন? উত্ত। সগজ--দেহ্স্থ যন্ত্র বিশেষের উপরেও 
গ্রহবিশেষের অনুশাসন আছে বপিম! পাপগ্রহের স'খেগ বশতঃ শরীরের যন্ধবিশেষ ণিকিত হইয়। 
রোগ বিশেষ উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

চন্দ্-সূর্যোর ক্রিপ্নার জন্য যে রূপ জোধার-ভাট। ঘটিতেছে সেই রূপে গ্রহ নঙ্গত্রাধির সঞ্চার 
বশতঃ আমাদের চতুর্দিক্থ অবস্থ-পরম্পথ|র বিধিদ যেগাযোগে অমোদের বিবিধ সখ-ছুঃখ হইয়| 
থাকে । গ্রহ নক্ষত্রাদি যত্তদূরে থাকুক নাকেন অনন্ত ব্যোমাকশের স্ুক্স আকরের মধ্য দিয় 
উহাদের অহিষ্ঠিত লোকপালগণ নিজ দিজ সঞ্চর, ছ্থিতি ও সম্ব?দ অনুপণারে আমাদের ভাগ্যলিপি 
চাল।ইয়া থাকেন ও বিশ্বয়ন্ত; বিশ্বেশ্বরের মহাঁজ্ায় সার্বভৌম নিয়মান্থসারে জগতের বিশ্ব্নীন 
সামধরশ্য স্থাপন করেন। 

আবার দেখ--গ্রহাদির বলাবল গণনান্ুস।রে যখন যাব ক্লেশ গমাইসে তখন নানা উপায় 
সত্বে সমস্ত ব্যথ হইয়| যায়। 

এই সকল নৈসর্গিক যোটকের জঙ্জ বর এবং কন্তার কোঠা বিচারের প্রথ! আবহমান কাল 
ভরতে চলিয়া আসিতেছে । 

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে বিবাহসংস্কার দ্বার: বর-কন্ঠার (পুরুষ-গ্রকৃতির) একীক?গ 
করাই শান্তর উদ্দেশ্বা। স্থুল ভাবে সচরাচর নিক্নলিখিত অবস্থাঙ্ডলি যোটন করিয়া দেখা হয় £-- 


৮৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খং--২য় সংখা! 


সুর্য জাতকের আত্মা এবং চন্দ্র মন। পাত্রও কন্তার কোঠীতে চন্দ্রের অবস্থান ও 
তাহার বলাবলের ঘ।রা দম্পতীর কিরূপ মনোমিলন ₹ইবে তাহ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। 
গণ বা-বর্ণ বিচারের দ্বারা স্বভাব বা! প্রকৃতি জানিতে পার যায় অর্থাৎ দ্েব-গ্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি 
কিন্বা রাক্গস-প্রকৃতি (অন্থ্র) নির্বাচন করিতে পারা যায়। পাত্র ও কন্ঠা এক প্রকৃতির হইলেই 
সেই বিবাহ অতিশয় স্থখজনক হয়) কারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরম্পব্রে মনের গতি, সম্প্রীতি ও 
পবিত্র ভাব বিদ্যমান থাকিলে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ স্বস্থ সবল ও তৎস্বভাববিশিষ্ট হইয়া 
থাকে। যোটক-বিচার বা মিলন বিচার-সন্বদ্ধে শাস্ত্রে বু বচন-প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্ঠ মাত্র দুইটা ঞ্রোক নিজে উদ্ধৃত কর! হইল £--. 


১। একক্ষ | চ যদ| কন্যা রাখেকে। চ যদা ভবেৎ। 
ধন পুব্রবতী ন।রী ভর্ত। চ চির জীবকঃ॥ 


অর্থাৎ বর ও কন্য|র একরাশি ও এক নক্ষত্র হইলে নারী ( কনা) ধন পুক্রবতী এবং (বর) 
চিরজীবী হইয়৷ থাকে । | 


২। যদি কন্তাষ্মে ভ্, ভর্ত,ঃ যষ্টে চ কন্যকা। 
ষড়ট্রকং বিজানীয়াৎ বঞ্জিতং ত্রিদশৈরপি ॥ 


অর্থাৎ কন্তার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম এবং বরের রাশি হইতে কন্তার রশি ষষ্ট 
ইইলে তাহ! দেবতাদিগেরও বজ্জৰনীয়। 

যোটন-প্চার-কালে ভাগ্যাদি-বিচার এবং বিপত্তীক ও বৈধব্য-বিচারও বিশেব আবশ্ক। 
শ্রেষ্ঠ যোটন অর্থাৎ উত্তম মনোমিলনাদি হইলে দম্পতীর মধ্যে কেহ কৃষ্ণাঙ্গ ও কেহ গৌর বর্ণ 
হইলেও পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দ।ম্পত্য-প্রণয় হইয়। থাকে; কিন্তু ইহার অন্যথায় অর্থাৎ যোটনের 
অভাব-স্থলে উভয়ে গৌরাঙ্গ হইলেও সর্বদা কলহাদি হইয়া সংসারে বিষম অশান্তর হুট্টি হইয়| 
থ।কে। দম্পত্তির মধ্যে একের ভৌম দে।ষ অর্থ।ৎ কোঠির স্থান বি.শষ মঙ্গল গ্রহের অবস্থানজনিত 
দে।ষ থাকিলে এবং অন্যের তাহা না থাকিলে, ধাহ।র এই দৌষ থাকিবে তাহার অকালে পতি বা 
পর্থী হানি অবশ্নভ।বী। যথাঃ: | | 

লগ্নে বায়ে চপাতা'লে যামিত্রে চাষ টমে কুজে। 
স্ত্রী জাতে স্বা'মনাশঃ স্যাৎ পৃ*সে জায় বিনশ্ঠতি॥ 

অর্থ।ৎ লগ্র, দ্বাদশ, চতুর্থ । স্চম এবং অষ্টমে মঙ্গল গ্রহ অবস্থান করিলে স্ত্রী জাতকের ্বামী 
না এবং পুং জাতকের পত্রী-বিয়োগ হইবে। কিন্তু উভয়ের এই লৌম দোষ থাকিলে পরষ্পরের দোষ 
খণ্ডিত হইয়। থ।কে। এইরূপ বন বিষয় কোঠ্ঠী বিচারের দ্বার! স্থির করিবার নিয়ম জোতিষ শাস্্ে 
আছে। কোষ দৃষ্টে জারজ-দোষ, পতি ব পত্বী কতৃক ত্যাগ-যোগ কারাগার-ষোগ, বংশনাশ-যোগ, 
ধননাশ-যোগ, যক্মাদদি পীড়াধোগ, বন্ধ্যাত্ব, বলীব্তব, আফুক্ষয়। রাজযোগ, সন্নযাস-যোগ প্রভৃতি যাবতীয় 
শুভ।শুভ বিষয় জানিতে পার! যাঁয়। স্তরাং বিবাহের পূর্বে প্রাচীন ও হিতাকাজ্ষী গুন্জনের 
দ্বার! শান্রাহ্নারে বর ও কন্ঠা। নির্বাচিত হইলে সংদার যে অধিকতর ন্ুখময় হইবে তাহাতে আর 
বিশ্বুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকগণ কান দম্প্তীর বা ব্যক্ির নিতু'ল কোষ্ঠার ফলাফল বিচার করিলে 
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উপরের লিখিত বিষ সকল অনায়াসে জানিতে পারিবেন । আমর! গ্রতি মুহূর্তেই এইরূপ ফলাফল 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। খধিবাকা কখনই মিথ্যা হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য! 

জাতকের জন্মকালে চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পদে অবস্থিত থাকেন সেই নক্ষত্র পাদ যে রাশি 
অন্তরুক্ত সেই রশিই জাতকের জন্নরাশি। এবং জন্মকালে যে রাশি উদীয়মান থাকে তাহ।ই 
জতকের লগ্ন। যোটক-বিচারে রাশি হতেই প্রধানতঃ বিচার কর! হইয়া থাকে এবং তাহাই 
অষ্টকৃট বিচার বলিয়া খ্যাত। সুতরাং নক্ষত্রপাদই এই অষ্টকূট বিচারের মূল সুত্র। নর্গ 
বা নক্ষব্রব'দ হইতেই গণবর্ণানি নির্নীত হইয়। থাকে । রাশি মেলক ব্যতীত লাগ্নিক প্রতৃতি গণন! 
দ্বারাও যোট ক-বিচ।র কর! অ।বগতক । ইহ। অতীব বিস্তুত বিষয়; স্থতরাং বর্তমান প্রবন্ধে সম)ক্‌ 
আলোচন। করা সম্ভবপর নহে। 

দিন দিন পঞ্জিকায় কোন বারে, কে।ন তিথিতে, কোন নক্ষত্রের কোন মাসে, কোন খত 
প্রভৃতিত্ে, কখন কোন দ্রব্য খাইতে নাই,কোন কর্ম করিতে নাই_ ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখিলে পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন ভায়!রা হাস্য প্রদর্শন পূর্বক এই মকল বিধি নিপ্নমের উপেক্ষাই করিয়া থাকেন; ইহা যে 
তাঙ্গাদের অজ্ঞতার ফল তাহ ভাবেন না। তাহারা তাহাদের আদর্শ পুরুষকে (ধবল-কায়কে) এই 
সকল নিরম পালন করিতে দেখেন ন| বলিয়া! তাহাদের পুরুষান্ক্রমিক চির-আচরিত বিধি নিয়ম 
উপেক্ষ! করিতে লজ্জা বেধ করেন না। বরঞ্চ এই সকল আচারকে অসভ্যতার পরিচয় মনে 
করিয়া, আদশ-পুরুষের ছণীচে ঘথেচ্ছা আহার বিঞার ক্রিয়া! নিজ নিজ দেহের এবং মনের গতি 
বল করিয়া, সম্ভান-সন্তহিকেও দুর্ববণদেহী ছুর্দল-মেধা এবং অল্লামু করিয়া থাকেন; এবং বাল্য 
বিবাহকে ( তীহাঁদের আদর্শ পুরুষ দর মতবাদের সমর্থন করিয়া ) দোষের মূল-কানণ মনে করেন। 

আম।র মনে হয়, বৈদিক সময়ে কর্ম মার্গ অর্থাং যজ্ঞাদি কর্ম এবং জ্ঞানমার্গ অর্থাৎ 
উপনিযৎ বেদান্ত অঠশীল ধর্ম £শ্ৰ উভযই প্রচলিত ছিল। 

জ্ঞাঁনমার্গে যাহার! বিচরণ করিতেন তাহারা প্রায়শঃ নিভৃত বনে হাঁহার অনুশীলন 
করিংঙেন। ইহাতে ঘোগাদি সাধনে পায় দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেন এবং 
তৎপ্রভ/বেই সর্বশক্তি প্রাপ্ত হইতেন। কেহ কেহ মনে করেন বা করিতে পারেন, যে জ্ঞ।ন- 
গার্গীদের সাবি ভাবাবলীর ন্মস্তি ছিল না) কিন্তু আমি তাহ। মনে করি না, যেহেতু কোন তাবের 
অভাবে তদ্বিষয়ের বিধিবাবস্থার্দি দেওস| অনন্তব। যখন বিধি-নিয়মার্দি (পদ্ধতি) দেওয়া 
হইয়াছে_-দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন সীত্বিকভাব তীগা'দর হৃদয়ে ছিল ন। বল] চলে না। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ন্যাসাবলগ্বনে যুক্ত হইতেন [ যথা তৈল স্বমী]। কেহ কেহবঝ৷ 
জীবুক্ত 'অবস্থ।য় ধশ্ প্রচারের ব্রত ধারণ করছেন [ যথ!, রামক্কফ পরমংতসদে ]। 

কর্ধমার্সে অর্ধীহ যাহারা অশ্বমেধাধি মজ্ঞ করিতেন তাঁহারা পশু-হতা। অধিক করিয়! মানব 
মভার হিংসাপরায়ণ হইয়! পঠ়েন। সেই সময়ে বুদ্ধদেবের নৈতিক ধন্মের শখখনিনাদ বাজিয়। উঠে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় মানব-হৃদয়ের মহৎ আকাঙ্কা চবিতার্থ হইল না। সন্চা বটে বৌদ্ধধর্ম মানৰ 
হৃদয়ে ধর্শের প্রধান উপাদান যে দয়! তাহাঁর শিক্ষা দিল £-_ 

£দয়াধর্্ম কি মুলহৈ পাঁপরূপ অভিমান 
তুলসি, দয়! না ছাঁড়িও যব লগ ঘটনে প্রাণ তুলসী দাস। 


৮৯৮ ভার্রংতর সাধন [ ৫ম খ+্চহয় সংখ্যা 


কিন্তু মনের-স|ত্বিক ভারাবনী- ভক্তকে, প্রেম, ব/ৎসলা, করুণা, সখ্যাদি--স্ফুর্ভি পাইল ন|। 
এই সাত্বিক ভাবাবলীর ন্বত্তির অভাবই ব্যাষবেবের মত মনীষীর 'প্রাণেও শান্তি দেয় নাই। এই 
বৃত্তান্ত শ্রুমস্তাগবতে ব্যাম*্ন।রদ সংবাদে পাঠ করিয়। থাকিবেন। কিন্ত হিন্দুর প্রাজাঁপত্য উদ্বাহতত্ব 
যাহাকে গারৃস্থ ধর্শ বলে তাহ! এই সাত্বিক তাবাঁবলীর স্ফ,স্তি সম্পূর্ণভাবে দিয়া থাকে। 
শাঙ্/সথমোদিত প্র/জপত্য ধর্ম অর্থাৎ গার্থন্ধর্ম গ্রতিপালিত হইলে ইহাতে মনের আঁকাক্ষানুষায়ী 
সকংলর ধণন্ম-পিপ|স| সম্যৰ চরিতার্থ হইয়। সহজে ধর্মোম্তি সধন ( মে.ক্ষ) হইয়। থাকে। 


অন্ত বচন 
( পূর্ববান্থ বৃত্তি) 
| প্রিক্ষিপ্যাল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বিএ নিই ] 
পুল্রান্ষালেল্প পঞ্গুতত্ত 


পরমান্থুর বিচ্ছিন্নাবন্থাই খধিদের নিকটে অগ্নিতত্ব বলিয়া বিদিত ছিল। অন্ত চারিটা 
তত্বকে সাধারণ লোকে চারিটী বন্তর স্থুলরূপ মনে করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। উহা জড় পদার্থের 
কঠিন, দ্রব, বায্মবীয় এবং আকাখিক অবস্থা । সুতরাং এই পঞ্চ তত্ব-_পৃথিবী, জল, অগ্রি, বাঁযু 
এবং অ।কাশ নহে, উহার দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক ক্রমানঘায়ী পঞ্চ অবস্থা মাত্র। 

চৈতন্য শক্তিই আছিম্ভ্তি, 

এক্ষণে আমর চিতিশক্তির আলোচন! ও পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইব। পূর্বে আগরা 
ঘেরূণ গ্রকৃতির শক্তিকে পর্দার পর্ন পর্দ অপমারিত করিয়! পরীক্ষা করিয়াঞ্চি, এক্ষণে সেই 
প্রগালী ছারা চিতশক্তও পরীক্ষ। করিয়া! দেখ! যাউক! এই উদ্দেগ্ে মৃত্য, ট্রান্স (সমাধি) বা 
(কাঁমা. (০০419.) অবস্থায় জীবের কিরূপ অবস্থা হয় তাহার পরীক্ষা কর। মমীচীন, যে হেতু মৃত্যুর 
সময়ে এই স্থুল শরীর সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয় এবং অপর ছুই অবস্থায় ইহা (অর্থাৎ স্কুল শরীর) 
৫কবলমাত্র নিক্ষিয় হইয়া থাকে । আমর। চৈতন্ত শক্তির নিম্ন লিখিত সাধারণ লক্ষণ গুলি দেখিতে 
পাই--(১) বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি, (২) সুখ ছুঃখ অনুভব | ইহ। দ্বার! অনুভূতি হইয়া থাকে এবং অনেক 
সময়ে ইহ। হইতেই ইচ্ছাশক্তি ও কর্দেখ্রি:য়র কার্ধ্য হইয়া! থাকে ।] (৩) সঙ্গ ও বিবল্প স্বভাব 
ন।/নাবিধ মনোভাব এবং (৪) প্রাণ শক্তি [ যদ্বার৷ খাছ্যের পরিপাক হইয়৷ দেহের পোষণ হইয়া 
থাকে |] র 
বিদেহ আত্ম। যখন রক্ষরুরূণে অথঝ। ভূত-্রতাদিরূপে প্রকাশিত হয় তখন তাহা'দিগের 
মধ্যেও উল্লিখিত গুণ সমুহ দেখিতে পাওয। যায়। সমাধি বা মোহের (৮2006) অবস্কাতেও এই 
সকল শক্তির ক্রিয়! দৃষ্ট হইয়া থাকে । অধ্ধিকন্ত অন্লময় কোষ অপসারিত বা নিক্ষয হইলে এই সমপ্ড 
শক্তি ব্যতীত ভবিষবান্টি, তিন. মাপের - বহিভূ্তি স্থানে থমনের ক্ষমতা, ইন্দ্রিযগণের উচ্চত্তর শক্তি 


অগ্রহায়ণ---১৩৪৪ ] অম্বত' বচন টা 


প্রভৃতি জাগিয়া উঠে। এতদ্বারা এই দিদ্ধাস্ত অনিবার্য হয় যে পর্দা সমূহ অপসারিত. হইলে 
প্রকৃতির শক্তসঘূহ যেরূপ পরিবন্িত হয়,, চিতিশক্তির সেরূপ পরিবর্তন হয় না, পরস্ত তাহা 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষুপ্ন থাকে। উপরে আমরা যা! উল্লেখ করিলাম, তাহা! হইতে ধেন কেহ এরূপ 
অন্থমান না করেন হয সকল জীবই মৃত্যুর পরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে জীবের ঘে কিরূপ 
অবস্থা হয়, তাহা পরে আমর! বর্ণনা! করিব এবং যে নিয়মাবলী দ্বারা এ সংসারে 'গসংখ্য 
জীবের ভবিস্বৎ অবস্থা নিয়মিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব। এখানে আমাদের বিচারের 
উদ্দেশ্যে এই মাত্র বল! যায় যে, চিতিশক্তির নিম্নতর পর্দা অপমারিত হইলে তাহার 
স্বাভাবিক শক্তির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, পরস্ত তাহ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমরা ইতি 
পৃর্ব্বে বলিয়াছি যেশন একটা যন্ত্র মাত্র যদ্দারা৷ চিতিশক্তি চিন্তাদি মানসিক ক্রিয়া! করিয়| থাকে। 
অঠএব মন যে চিতিশক্তির ক্রিয়ার একটী পর্দা তাহা বুঝা ঘাইতেছে। অতঃপর মর! 
অন্য ভাব প্রকরণে দেখাইব যে চিতিশক্তি মন ব্যতীত কিরূপে কার্য করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে 
আমরা এই বিচারে আর এক পদ অগ্রনর হইবার জন্য একথা বলিতে পারি যে আত্মার প্রতি কোষ 
ক্রমশঃ অপসারিত হইতে থাকিলে তাহার অন্তনিহিত শক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হয় এবং অবশেষে 
নিম্িল রূপ প্রাপ্ত হইয়। উহা আদি শক্তি জ্ঞান ও শানন্দের আকার স্বরূপ হইয়া! প্রকাশিত 
হয় | 

যদি উল্লিখিত বিচার যথার্থ হয় তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে 
এ্রকুতির শক্তি সমূহের অস্তিত্ব চিত্তিশক্তির উপরেই নির্ভর করে। জীব এবং উদ্ভিদের বীর 
সমূহ ক্রিপে অঙ্কুরিত হয় এবং পরবদ্ধিত হয় তাহ! লক্ষ্য করিলে আমাদের উক্ত বিচারের যাথার্থ্য 
বিশেষরূপে দৃ়ীভূত হইবে। দেস্ে যাবৎ চিতিশক্তি ব্মান থাঁকে, তাবৎকাল প্রকৃতির শক্তি 
এবং ভূতসমূ* পরম্পরের সহায়ক হইয়! 'দহের পুষ্ট সাধন করিয়া থাকে। পরন্ধ চিতিশক্তি থে 
মুহর্তে দেহত্যাগ করে সেই মুহর্তেই দেহ বিপরীত ভাবাপন্ন হয় এবং প্রকৃতির সেই শক্তি ও 
ভূতসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া আপন।দের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কথ৷ যদি আত্মার সম্বন্ধ সতা হয় 
তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহ! প্রমাঝ্সা যি'ন সত্য এবং পরম হৃষ্টিকর্তা তাহার সম্বন্ধেও 
সত্য। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ষাণ্ড তাহ,রই চৈত্রন্ত শক্তির ধারার ঘাত প্রতিঘাতে হষ্ট এবং 
প্রকাশিত হইগাছে এবং এই বিশ্বজগতের পোষণ ও স্থিতির সুবাবস্থার জন্য অপরিবর্তণীয় এবং 
পরম জ্ঞ/নময় নিয়মাবলী সেই আদি কারণের দ্বারাই শিদ্ধারিত হহয়াছে। 


আাত্সা হা চৈতশুল্যপ্শক্ডিলি প্র ন-ন্ডা গাল 


এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে আমরা ব্যাখা! করিয়াছি যে আম্ম। সচ্চদানন্দময় | এক্ষণে 
আমরা আত্মার সচ্চিদানন্দময় অবস্থা যাহা এই সংসারে উত্তমরূ.প অনুমান করিতে পারি, 
তাহার সামান্ত আভাস দিতেছি । এতদ্বারা আমর! সেই আর্দি. এবং পরম পুরুষের অবস্থ। যৎ” 
সামান্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব। পরমানন্দদায়ক কূপ, অতি তীক্ষ এবং গ্রকাশমান বুদ্ধ? 
অত্যুল্পাসকর মনোহর গীতিবাগ্, পরম সৌন্দধ্য এবং আন্যান্ত ইন্দ্িয়ের বিষয়ীভূত অতিশয় 
আনন্দময় অবস্থা ষাহ! মনুত্তকে বিশেষদূপে আজ্ুহ।রা করিয। থাকে--এই সকল বিষয় অগ্গভব 


৯৬ ভারতের সাধমা | ৫ম খণী-্হয় সংখা? 


স্ভঘ | যে মানুষ চৈতন্যের এক হযংসামান্ত কিরণ বা কণামাত্র, এবং অতি অফিঞিৎকর, সেই 
মানুষ যদি এরূপ অন্রলানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পরম ঠৈতন্তাধারের থে 
কিরূপ অতল সচ্চিদানন্দময় অবস্থা, তাহ! আমাদের পক্ষে ধারণা করা মম্পূর্ণ অসম্ভব । তাহার 
ধাম নির্মল সচ্চিদাননদময়। নিতা, অঙ্গর ও জবিনালী। জগৎ ব্রদ্াও এবং তাহার অধিষাসীর 
সহিত সেই পরম চৈতগ্তাধ।রের ও তাহার ধাঁমের যে কি সম্বন্ধ তাঁচ1 আমরা পরে ব্যাখা করিব। 
এক্ষণে ইহ! বলাই যথেষ্ট ষে তাহার কিরণ সর্বত্রই বিগ্ভমান পরস্ত তাহার ধাম এইস্থলে জগৎ? মন 
ও মায়ার দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এইরূপ পার্থক্য দ্বারা সেই পরমন্রষ্টাকে কোনরূণে সীমাবদ্ধ 
কর! হয় না। যেরূপ এক খণ্ড মেঘ অপার আকাশকে সীমাবঘ। করিতে পারে না, সেইরূপ এই 
দৃশ্যমাম জগৎ ব্রন্ধাওও সেই পরম পুরুষকে সীমাবদ্ধ করিতে পাঁরে না। ইহারপর আর এক 
অধ্যায়ে আমন্ন| বিশেষরূপে এই বিষয় বর্ণনা করিব 


পন্পমাহ্ল্পি উদ্দেশ্য 


এই পুস্তকের প্রারস্তে আমরা পরমার্থের যে কি উদ্দেশ্য তাহ] বলিমাছি। এখন আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি যে, কে।থায় এবং কখন আমাদের জীবাত্বা সেই পরম পুরু.ষর নিশ্মল চৈত্ট 
দেশে গমন করে তখনই সে অজর ৪ অমর হয়, এবং সর্বপ্রকার ছুঃখ ও বাধাবিদ্ন হইতে মুক্ত 
ইইয়া সেই পরম পুরুষের অসীম আত্ম বা চৈতন্যশক্তি এবং তাহার ভাগ্ারও অনস্ত দর্শনানন্দ- 
সাগরে নিমগ্র থাকে। 


আভা আর €িতন্যস্ণ্ভ এবহ তাহাব্র ভাগাক্র 


এক্সণে আমর! সেই পরম পুরুষের ধাম কোথায়, ধামপথের যাত্রী আত্মা এক্ষণে কোথাপ্প 
আছে এবং কোথাই ৰা যাইবে তাহা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিব। এই দুইটা বিষয় নির্ণাত না হইলে 
কে।ন্‌ সাধন! দ্বার! সেই সিদ্ধান্ত পদে উপনীত হইতে পার। যায় তাহা স্থির কর। অসম্ভব । আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়।ছি যে ঠৈতত্তশক্তিই এই রচনাঁতে আদিশক্তির স্থল কারণ এবং প্রকৃতির সফল শক্তির 
অস্তিত্বই এই চৈতন্ত শক্তির উপরেই নির্ভর করে। নুতরাং ইহ| অনুমান করা অধথ| হষ্টবে না যে 
চৈতন্তশক্তি এবং গ্রকৃতির শক্তির মধ্যে অনেকটা সমতা ও সামপ্রশ্ত আছে। অধিকন্ত ইহ! অনুমান 
করা অন্যায় নহে যে প্রকৃতির শক্তির ন্যায় চৈতন্তশক্তিও আপনার আদি ভাগ্ার পরম পুরুষের 
শক্তিভাবাঁপন্ন এবং যখন ঠৈতন্তশক্তি ঘনীভূত হইয়। কেন্দ্রস্থ হয়, তখন তাহার অবস্থ] ও স্বভাণ 
অনেকট! আদি কারণের তুল্য হইয়া থাকে। যদি কেন্দ্র স্থানে আসিতে চৈতন্শক্তি কোনরূপ 
বাধা বা বিদ্ব নাপায় তাহ! হইলে কেন্ত্রু স্থানের 9 আনি ভাগ্ীরের অবস্থা সম্পূর্ণ এক রকম হইবে। 
দর্পণ (071:10£) বা যৰ কাচের (1673 এর) দৃষ্টান্ত লইলে এই ব্যাপার সহজেই বুঝা যায়। 
দূর্য্যোলোক যদি অপরিষ্থত কাচের ভিতর. দিয়! একত্র ঘনীডৃত হয় অথবা অপরিচ্ছ্ন দর্পগে 
গ্রতিবিদ্বিত হয়, ভাহ! হইলে সেই আলোক লম্পূর্ণ শুরুবর্ণ থাফে না তাহার ধর্ণ কাচের গুণী- 
সারে পরিবর্তিত হয়। আর কাচ ধদি ঘেশ পরিষ্কত হয় তাহ! হইলে প্রতিবিথিত বা প্রতিফলিত 
আলোকও শুত্র হইয়া থাকে। 


অগ্রহায়গ--১৬৪০ ] কবীরের দৌহা . ১ 


এই স্থুল জগতে এইরূপ সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত বা সমগরস্ত অতিশয় বিরল, কিন্তু এই সামঞস্য 
মহুষ্যশরীরে বহু পরিমাণে দু হইয়া থাকে। যে হেতু এই পৃথিবীতে সর্বপ্রকার জীব অপেক্ষা 
মন্ষুষ্যই উন্নততম। ক্থতরাং এ জগৎ ব্রদ্ধাণ্কে স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিতে হইলে মনুষ্য শরীরকেই 
পুঝ্ধান্থপুঙ্ঘরূপে পরীক্ষা করা আবশ্তচ, তাহা হইলে আমর! জগৎ ব্রদ্ধাণ্ডের অবস্থা অনেকটা 
উপলব্ধি করিতে পারিব। এই জগৎ ব্রক্মাণ্ড যে কি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত তাহাও বুঝিতে 
গারিব এবং সেই পরমনন্দের ধামই বা কোথায় তাহ। নির্ণয় করিবার সুযোগ পাইব। সর্বোৎকৃষ্ট 
যন্ত্র দ্বারাও এই বিশাল দৃশ্ঠমন জগৎ পরক্ষা কর নিফল, যে হেতু এই রচনার অনেক নিঙ্নতর 
ঘাটের হুম্দ্র দেশের জ্ঞানলভ করা আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয় ঘবার| সম্ভবপণ নহে; সেই জন্ত আমাদের 
পিদ্ধান্তপদ নির্ণয় করিতে হইলে চৈত্ন্ত ভাগ্ডার হইতে 'াঁগত কিরণকপী স্থরত অংশ (আত্ম! ) ঝ 
ঠৈতন্তের বিকাঁশকেই পরীক্ষা কর। আবগ্তক। 


কবীরের দোহা 


(পূর্নানবুত্তি) 
মায় 
বীনী মাঁয়। জিন তজী, মোটী গঈ বিলায় 
এসে জনকে নিকটসে, সব দুখ গয়ে। হিরায় 1 ১০ ॥ 
যে ছেড়েছে সুক্ষ মায়, চুল ঘাচে তাঁর আপন হ'তে। 
ছুঃখ যত সব চলে যায়, এমন লোকের নিকট হ'তে ॥ ১০ ॥ 
মায়! আগে জীব সব, ঠা ৫ঠৈ কর জোরি। 
জিন দিরজ1 জল বুংদ সে, তাসে বৈঠে তারি 1১১1 
মায়ার কাছে যুক্ত করে, দীড়িয়ে থাকে প্রাণীগণ। 
স্থজন ধ'হার এ তিন ভূবন, তাহারে হয় বিস্মরণ ॥১১। 
মায়া কে বক জগ জরৈ, কনক কামিনী লাগি। 
কহ কবীর কস বাচি হৈ, কঈ লপেটী আগি ॥১২। 
মেতে কনক কামিনীতে, জগৎ জোরে মায়ার আচে। 
আগুন বে'ছে জড়িয়ে তুলো, কবীর বলে কিনে বাচে ॥১২। 
মৈ' জানু হরি সে মিল. মো মন মোটা আন। 
হরি বিচ ডারৈ অংতরা, মায়। বড়ী পিচাঁস 1১৩।। 
আমার মনে দৃঢ় আশা, মিলি গিলে হরিত্ব সনে । 
মায় অতি পিশাচিনী, তাহার মাঝে বির আনে 8১৩। 


৯৯২ ভারতের সাধনা: [৫মখণ্ড ২য় সংখ্য। 


কবীর মায়! সূমকী, দেখনছী ক! লাঁড়। 
জো] বা মে' কৌড়ী ঘটে, তো হরি তোড়ে হাঁড় ॥১৪:। 
কপণগণের মায়া কবীর, কেবল মাত্র দেখতে মজা । 
একটা কড়। কমলে কড়ি, হাড় ভেঙ্গে দেয় হরি সাজা ॥১৪॥ 
য়া মায়া জগ ভরমিয়া, সবকো। লগী উপাঁধ। 
য়হি তারন কে কারণে, জগমে আয়ে সাধ ॥১৫॥। 
মজেছে সব এই মায়াতে, কাট সহে নকল ধরা। 
এই বিপদে তারণ কারণ, সাধুর নর-ম্বরূপ ধর1 ॥১৫। 


--শিব প্রসাদ 


_ সমাগতা 
শ্রীযুক ক্ষেত্রনাথ'গঙ্গে পাধ্য।য় 


(দ্বিতীয় খণ্ড) 
প্রথন্ন পক্লিচ্ছেছি। 


ন1 নবীন, লা টাকাঃ না সংবাদ-ম্দুর আগ্রায়, একাকিনী সমাগতার যখন গণিতে 
গণিতে দিন গেল, টাক। কড়ি গুলি শ্র।য় সব গেল, নশীনকুমারের প্রত্যাগমনের আশাটি 
সম্পূর্ণরূপে গেল তখন*_-“বনম্পতিং দৃরনী,*ৎ সমীক্ষ্য._- 
| হতীশ্রয়া খিশ্ন। লতাবসন্ন 
তুলুন্তিত বেপমান্1 রুরের 1” সম আশ্রয়চুত্য। বল্পবীর মত ধুল্যব- 
লুণ্ঠিত হইল। 
কাদিলেও দিন যায়, কিন্ত প্রাণ থাকে না। দিন যাইলে দিন আসিবে কিন্তু প্রথণ গেলে 
আর অদিবে কি? সম উঠন। পক্ষের ব্যবহারে তাহার অশ্রন্ধ। ছিল, এব।র মেটি শত গুণ 
বাঁড়িল। ঘ্বণ। এবং আত্মগ্লানির আগুনে সমার হৃদয় উত্তপ্ত হইল। সেউত্তাপে নবীনে জড়িত 
অতীতের শ্বতি অঙ্গারবৎ হইল । সম' ভাব্লি,_“আ,ম পাগল হইয়াছিলাম! আর সম উম্মত- 
তাঁয় ডুবিবে না--উন্মততার প্রশয় দিবে না! 
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সম! ভাবিল,_“দৈবং. নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্তা। !, ধিক সে মহষ্য ভাগ্য নির্খাতার 
একদেশ-দশিতাকে! স্ত্রী অঙ্গে বল কৈ? আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও নাই থে! কিন্ত তত্র/চ সমা 


অগ্রহায়ণ--১৩৪৪ ] সমাগতা : ৪৩ 


পিছাঈবে না, একবার চেঞ্জ করিয়া দেখিবে | কি দেখিবে? পৃথিবীর হুপিসতীর্কষেত্রে স্বাধীনতার মুক্ত 
বাতাসে, আত্মনির্ভরতার বলে সে আপনাকে ূর্ণ।বকশিত করিতে পারে কিনা। সে পূর্ণ বিকাশটি 
কি? অর্থ, সম্পদ, মান, খ্যাতি) যধ-_য, পুরুষে একায়ত্ব করিয়া! রাখিয়াছে_-এই সব? তা'ই। 


দ্বিতীন্ পল্সিচ্ছেঙ্গ। 
বন্ড বড় আগ্র। সহর। সম! অনেক ঘুরি, কোনো উপায় করিয়! উঠিতে পারিল না, 

স্বীলোকের কাজ কৈ? থাকিবে " কেন? আছে,_বাঁজারে ঘুন্সীওয়ালী মালাঘুন্নী 
বেচিঠেছে, তুজাওয়ালী ছাটু বেচিতেছে, কেহ তরকারীওয়ালী কছু কুম্ড়া, কেহ গাজর তৃটা 
বেচিতেছে, কেহ গোয়া'লন্‌, দুগ্ধ বেচিতেছে, কেহ কাণ্ী ফেশ করিতেছে, কেহ ব বীরাঙ্গন! 
মৃ্িতে বিপুল জাত! প্রবল বলে ঘুরাইয়া দাল, আটা ছাতু তৈয়ারী করিতেছে । ক্ষেতে ক্ষেতে 
সত্রীমজুর পুরুষের সঙ্গে একত্রে অনেক কাজ করিতেছে; কেহ বা ইমরতে মিশ্ত্ীকে নসঙ। 
যোগাইতেছে ইত্যাদি । কিন্তু সম! যে কাজ চান্ন, সে কাগজ কলম লেখা পড়ার পদ কৈ? সম। লেখা- 
পড়। কিইবা জানে? কিন্তু বেশী লেখাপড়ারই বা ঠাই কৈ? এত বড় একট! স্হর কিন্ক 
কি আদালতে, কি অ।ফিসে, কি বড় বড় দোকানে, কি কারবারের স্থানে একজনও স্ত্রীলোক নাই 
তো? সাগিবন্দী পুরু-ষর মাঝখানে তাহাদের সংখ্যার দ্বিগুণ চক্ষুর তীক্ষ দৃষ্টি এবং মনঃ সংযোগের 
বিষয় হইয়া থাকা কয় দণ্ড সমার পক্ষে সম্ভব হইবে তাহা না ভাবিয়াই সম৷ স্থির করিল, _পুরুষপুলা 
অত্যন্ত স্বাথপর, প্রঠি কাজে, প্রতি কর্মস্থ/নে, অন্তুতঃ অর্দে ক স্ত্রীলোক থাক! উচিৎ! সমার ওঁচিত্য 
বোধে কেহই সায় দিল ন!। সমার কাজ উটিল না। সম! মনে করিল+ দেশট! এখনো-/99৩- 
16591910018] | 

'আধ্রায় অনেক বাগান গৃহস্থের বাস। সগা মনস্থ করিল, তাহাদেরই মধ্যে ছুই এক ঘরে 
দই একটি টিউশনি,__নাঁচ গানই হউক আর লে" পড়ারই হটক-_হুটাইয়। লইয়া উপস্থিত কাজ 
চ1লাইয়৷ লইবে। 

সমা শিক্ষিতা নবানার মাপ্জেই থাকিত। শিক্ষ। মানে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা ম'নসিক উৎকর্ষই 

4 নয়, আজকাল পায়ের জুতাটি হইতে নাকের উপর জিরো পাওয়ারের চশমা পর্য্যন্ত 
শিক্ষ।র মানের ভিতর ধরিয়াই লইতে হয়। 

সমা বাঙ্গালী বাবু খু'জিয়া খুঁজিয়। অনেকের কাছেই টিউগনির কিন্বা কাঁজ কর্পের উমেধারীতে 
গেল। দ্বদেশীয় দুঃস্থ! ভদ্র মহিলা, সহানুভূতি সকলেরই কাছে পাইল কিন্তু কাঁজ বর্ধ কিছু পাইল 
শা। বাহার! অপেক্ষাকৃত ব্যস্থ তাহাদের কাছে পাইল, পরিষার জবাব বিদ্ত ঠাহারা কিছু অন্ন 
বয়স্ক তাঁহাদের কাছে পাইল, কোথাও পরিচ জিপ্রাসা, কে।থ1ও একটু ক্ষীণ আশা, কোথাথ/ও ব| 
একটু উপদেশ, _ মধ্যে মধ্যে মনে পড়াইয়! দিবার জন্য; আর সর্ধক্ষেত্রেই পাইল একটি রকম-ফে! 
চাহনি! সমা গ্রণপণ চেষ্টা চক্ষের দৃষ্টির উপর একট। কঠোর ওঁদাস্য আস্তরণ করিয়৷ বসাইয়া 
সারা মুখটাকে পৌরুষ কা্কশ্য মণ্ডিত করিলেও সে কার্কশ্য তাহার বয়সের নবীনতার আকর্ষণটাকে 
ষ্ট চরিত্র অবৃদ্ধ গুধা|র লোলুপ, বিছ্যুতপূ্ণ দৃষ্টি হইতে তাহাকে আবৃত রাখিতে পারিল না। হায় 
রে, হত্যভাগ্যদের জাতীয় চন্ন্র! ( ক্রশঃ) 


আযুর্ষ্েদীয়-গ্রন্থমাল। 


মহাগহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন দরন্বতী এম-এ, এল্‌, এমও এস্‌ লিখিত। 
(পূর্ববান্বৃত্তি ) 
বৈগ্সমাঁজে ভেলদংহিতার তাদৃশ সমাদর দেখিতে পাওয়! যায় না । বাঁগভষ্ট বলেন, 
“ঝষিপ্রণীতে শ্রী তিশ্চেনুক্ত। চরকনুশ্রুতো। 
ভেলাছাঃ কিং পঠ/স্তে তম্মাদ্গ্রাং স্থুভাষিতম্‌॥” 
ভেলসংহিভার সমাদর বাগভটের সময়েও ছিল না ইহাঁও বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন 
ভেলসংহিত! ও ভালুকি হঙ্জ একই গরন্থ। কিন্তু সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টাকাকার ডল্পনাচার্ধ্য একথা স্বীকার 
করেন না, তিনি বলেন ছুইথানি পৃথক্‌ শ্রস্থ। ইহার প্রম!ণ স্বরূপ সুস্রত সংহিতার জরপ্রাতিষেধ 
নামক অধ্যায়ের টাকায় দেখিতে পাওয়৷ যায়ঃ_- 

“ইদানীং তেল-ভালুকি-পুফল।বত।দীন।মাপতন্ত্রন্দিং মতেন বিষম ৎপত্তিমভিধ:য+ 
ইত্যাদি (নু, টি, উ, ৩৩৯অ০)। 

ভালুকতন্ ভেলসংহিতা হইতে পৃথক শল্যতন্ত বিষয়ক গ্রন্থ । ইহার বিবরণ পরে দেওয়া 
বাইবে। 

ভেলসংহিতার অনেক পাঠ টীকাকারগণ উদ্ধাত করিয়ছন দেখ! যায়। এ সকল টীকা- 
কারোদ্ধত পাঠের মধ্যে কয়েকটী পাঠের উল্লেখ কর। যাইতেছে । যথা*_- 

নিদদানের জরাঁধিকারের টাকায় বিজয়র ক্ষত, 

“ভেলেখপি পৈত্তিকঃ পঠ/তে,__ 
আমাশয়স্থঃ পবনে। হ্াস্থিমজ্জগতে পি ব। 
কুপিতঃ কোপয়ত্যাস্ত শ্লেন্সাণং পিততমেব চ |” হাতি 
চক্রদত্ত সংগ্রহের টাকায় -শিবদাস,_- 
“নাগরং দেবকাষ্টঞ্চ ধন্তাকং বৃহতী দ্বয়মূ। 
দছ্যৎ পাচনকং পূর্ব্বং জবিতায় জরাপহ্ম্‌ ॥ 

তাঞ্জোর রাজকীয় গ্রন্থাগারের খ্রন্থতালিকার রচয়িতা পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত মিঃ বার্ণেল 
বলেন “ভেলনংহতা“ক প্রধান ভাবে অবলম্বন ক্রয়! বাগ ভট।চ-ধর্য স্বীন্ন গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 
বার্ণেলের উক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা বাগভট ও ডন্ননের কথ| হইতে সুস্পষ্টভাবে 4ুঝিতে পারা 
যায়। 

৩। জতুক্র্ণ হন হিক্তা ।--তুকর্ণও মহযি আনত্রয়ে। শিশ্তা এবং অগ্রিবেশ 
প্রভৃতির সহাধ্যামী ছিলেন। জতুকর্ণ প্রণীত সংহিতা আত্রে় সম্প্রদায়ের অন্ততম গ্রন্থ। বর্তমানে 
উক্ত সংহিতা আর পাওয়| যায় না। জতুকর্ণ নংহিতার অনেক পাঠ অধিকাংশ টীকাকারগণ কর্তৃক 
উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়। যায়। যথ| চরকের টীকায় চক্রপাণি _ 
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(ক) “তথাঁচ জতুকর্ণ; _ 

ুশ্নী গোকণ্ট কগুড় মুতরানঠি বস্তিশূনম্ৎ।” 
( চ, সঃ ২য় অ, টা,) 
(খ) যদাহ জতৃকর্ণ:-- 
পক্তা থাম্ৃশতপ্রস্থে শতভাগমিতেননতু । 
তৈলপ্রস্থং পচেত্তেন ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্‌॥ (চ, স্থ ৫ অ+) 
(গ) “যহুক্তং জত্কর্ে_দৌষাণাং ধাতুনামোজোমূত্র 
শকদিন্গিয় মলায়নানামঞ্ট।দশক্ষয়ান্তে লক্ষ্য স্বগুণ ক্রিয়া নাশাৎ” 

(ঘ) নিদান টাকাম বিজয় রক্ষিত-_“জতৃকর্ণেনাপ্যুকতং জীণস্থরয়োরশ দিবসঃ। ইতি 
(জরাধিকার )। 

(ড) “ঘদাহ জতৃকর্ণঃ--আদ্যাশচতশ্রে ছুঃসাধ্যাঃঃ যমিক1 মোহতৃষ্তাবতঃ সদ্য: প্রাণহৎ। 
( হিকাম্বাসাধিকাঁর )। 

(৮) নিদান টাকায় শ্রীক্-__“জতু কর্ণেহপুযক্তংকুপিতেন বায়ু না দীপন্তেবাগ্ে নির্বাপণং, 
পিতেনোষণ ক্বলবৎ ককেনাঘুবং |» (ক্ষুদ্ররোগধিকার )। 

শিবদাস চক্রদত্ডের টাকাঁয় বহু স্থলেই জতুকর্ণের পাঠ উদ্ধত করিয়া স্বমতের সমর্থন 
করিয়াছেন। ইগাতে বুঝ! যায়,_-শিবদ|সের সময্নেও জতুকর্ণ সংহিত। সলভ ছিল। শিবদাদ 
টীকাক্রগণের মধ্ো বহু পরবন্তী কালের লোক, ইহা পরে দেখান যাইবে। 

জতুকর্ণ সংহিতার পাঠ সমূহ প্রায় সকল টাকাকারগণ কতৃক উদ্ধত হওয়।য় ইহাই গ্রাতিপন্ 
হয় যে জতুকর্ণ প্রণ'ত গ্রন্থ বৈদ্যকগ্রস্থ সমূহের মধ্যে একথানি স্ুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য মহা গ্রন্থ। 

৪৫। পল্লাশল্প সহহিত্াা ও ক্ষান্সপান়ি সহহিতা। -পরাশর ও 
ক্ষারপাণি-_ইহার1ও মহষি আত্রেয়ের শিত্য হিলেন। পরাশর সংতিতা ও ক্ষারপাণি সংহিতার 
অনেক পাঠ পি।নের টাক বিজয়রক্ষিত ও শ্রীক দন্ত কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। 
চক্রদন্তের টীকায় শিবদাস দেনও উক্ত স'হিতা ছ্বয়ের অনেক পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। যথা গ্রহণী 
চিকিৎসা ব্য।খ্য। প্রসঙ্গে,__ 

(ক) “যদ[|হ পরাশরঃ-. 

নির্বাহয়েৎ সফেনঞ্চ পুরীষং ষে। মুহুমু'ছঃ ॥ 
প্রবাহিকেতি সাখ্য।তা কেশ্চিন্িশ্চারকস্ত সঃ ॥ 

(খ) কাসচিকিৎস। ব্যাখ্যাবসরে,--“যদাহ ক্ষ।রপাণিঃ 

পিপ্নল্য।মলে কং দ্রাক্ষা খঞ্জুরং শর্কর| মধু। 
লোহোহয়ং সদ্ৃতোলীঢঃ পিন্তক্ষয়জকানজিং |» 

পরাশর সংহিত। ও ক্ষার সংহিতা শিবদাসের সময়ে সুল5 ছিল। কিন্তু এখন উহা 
নুহুর্লভ হইয়াছে। 

৬। হাল্ীক্ত হহিত। ।-মহধি আত্রেয়ের অগ্রিবেশাদি শিহষটকের হন্ততম শিল্ঠ 
হ।রীত। 


৯৬ ভার.তর সাধন! [ ৫ম খণড--২র সংখা 


চক্রপাঁণি বিজয় শ্রীক্ ও শি“দাস প্রভৃতি প্রসিন্ধ টাকাক।রগণ কর্তৃক হারীত সংহিতার প1ঠ 
সকল উদ্ধৃত হও "য় জা নতে পারা! যায়, উহাদের সময়ে হারীত সংহিত| স্থুলভই ছিল। বর্তমানে 
্বগীন কানীশচন্ত্র সেন মহাশয়' কক মুক্ত্রিত একখানি হারীত সংহিত। দেখিতে পাওয়া যায়। উহা! 
দেখিলে মনে হয় না এই হারীঠ সংহিতা মহধি আত্রেয়ের শি হ।রীতের দ্বার রচিত হঃয়াছিল। 
বন্বে নগণীতেও একখানি হারীত মংহিত! মুদ্রিত হইয়াছে; _তাহাও বাঙলার অনুরূপ । 
প্রাচীন টাকাকারগণ কতৃক উদ্ধৃত হারীত সংহিতার পাঁঠ সকল বর্তমানে মুদ্রিত হারীত 
সংছ্তার মধ্যে দেখিত পায়! যার ন|| উদাহরণ স্বদপ কর়েকটী পাঠ এখানে উদ্ধত করা 
যাইতেছে, অঙ্গুপপ্ষিৎনু পাঠক মুদ্রিত হারীত নংহিত। দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রাচীন হারাত 
সংহিত। হইতে উহ। ভিন্ন-- 
প্রাচীন হারীত সংহিতার পাঠ,-_ 
(ক) চরক সংহিতার কর চক্রপাণি দত্ত, 
উত্তঞ্চ হ।রীতে-_- 
“নন পুষ্প গ্রকারাণাং রসসারাত্মকং মধু । 
তচ্ছৈত্যাৎ সৌকুমাধ্যাচ্চ সর্ববেরষৈবিরুধ্যতে ॥৮ ('চ, সু. টী, ২৩ অ,) 
(খ) নিন।নের টীক।য় বিজয় রক্ষিত, 

“তথাচ হারীতে। ব্যাহরঠ,- 
চাতুর্থকো নাঁম গদে! দারুণো বিষমজরঃ 1 
শোষণং সর্ববধাতুনাং বলবর্ণাগ্রিণাএনঃ |” (নি, টী জয়াধিকার) 

(এ) উক্ত গ্রন্থের বিদ্রণি নিদানের টাকায়-- 
“উদ্ধং প্রভিন্নেষু মুখাননরাণাং | 
প্রবর্ততেহস্থক্সহিতোহপি পৃয়ঃ।৮ ইত্যাদি। 

৭) খশ্রমাদিে অংহহিত11-ইহাঁও আত্রেয় সম্প্রদায়ের অন্ততম সংহিতা গ্রন্থ। 
বর্তমানে খরনাদ সংহিত| দেখিতে পাওয়। যায় না। জরনিদ্ানের টীকায় ও অষ্টাঙ্গহ্বদয়ের টাকায় 
খরন।দ সংহিতার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। (ক) শিদানের জরাধিকা(রর টীকায় বিজয় রক্ষিত 
কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ, যঘা+-_- 

“ইতি ষড়, রাত্রিকঃ প্রোক্তে। নবজর হিতোবিখিঃ। 
অতঃপরং পাচনীযুং শমনং ব1 জরে হিতম্‌ ॥ 

(খ) অষ্টাঙ্গ হৃদয্নের টাকায় হেমাত্রি কর্তৃক উদ্ধত পাঠ, “যদাহ খরনাদঃ__ 

রসশেষে হিতঃ স্বপ্রে। ঘর্ধান্, ্ঘু ছোজনম্‌।” 
(অ, হ, স্থ, ৮ম্‌ রী, টী,) 

হেমাত্রি স্বকৃত টাকায় “খারনাদি” নামে কয়েকটা পাঠ উদ্ধৃত কগিয়/ছেন, উহা খরনাদেরই 

অথব৷ খরনাদের পুত্রের কিন! তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 


(আশ: ) 


ভ্রান্তি-বিনোদন 


( পূর্বান্থবৃপ্তি) 
রাজবৈদ্য-_্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশীরদ 


৬। রন্ধন ।-১। বন্ধনই স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাই বন্ধন। 
নন্ধনেই মুক্তি, মুক্তিতেই বন্ধন। ই শুনিতে পাগলামি, দে্ধতে বড়ই সত্য। গ্ররূত বন্ধন ও 
প্রকৃত স্বাধীনত একই কথা। ইহ।ই মায়ার খেলা । বন্ধন কাঁহাঁকে বলে? শ্বাবীনতা কাহাকে 
বলে? এই ছুইটী কথা বিচার কাঁরলেই, এই দুইটার স্বরূপ জানিতে পারিলেই, এই কথাগুলি 
স্প্ই বুঝা যায়। 

২। মনের বন্ধনই বন্ধন। দেহের বন্ধন বন্ধন নহে। মনের জয়ই স্বাধীনতা, 
মনের অধীনতাই অধীনত! । মনের বাড় হইলে মাছুষের নাশ হয় ও মনের নাশ হইলেই মাছষের 
চরম উন্নতি হয় (১২)। মনই আত্মার চোর অর্থাৎ মনের বশে যাইয়াই মানুষ উচ্ছন যায়। 
এই মনকে নাশ ল মাছষের কাধ্য অর্থাৎ মনের বশে চল! দূর করাই মানুষের কাজ (১৩)। 
দান প্রভৃতি যাবতীয় ধঞ্খকার্য, যম, নিয়ম, বেদ ও কর্ম সকলেরই একলাত্র উদ্দে্য মন বশ 
কর! । মন বশ করাই পরম যোগ (১৪)। মনের বশে জগ চলে । দেবতাদিও মনের বশে। 
মন কিন্তু কাহারও বশে নহে। মনই কঠোর দেবতা এই মনকে জয় করিতে পারিলেই সে 
দেবতারও দেবতা হইতে পারে (১৫)। 

৩। সেই জন্যই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আপনাকে আস্টে পিস্‌্টে বাধিতেই 
ব্যস্ত। অধিকাংশ জিনিষই তাগর করিতে নাই; (নিষেধ )। কতকগুল্ল জিনিষ তাহাকে 
করিতেই হইবে (বিধি )। বুদ্ধমান্‌ ব্যক্তি এই বিধি নিষেধ দিয়া আপনাকে বাঁধিতেই ব্যস্ত। 
সংযমই তাহার প্রাণ। নিয়মই তাহার জীবন। মন বশ করাই তাহার একমাত্র 
লাভ.। মনের অধীন হওয়াই তাহার এক মাত্র ক্ষতি। মন্কা কহন। কি নহি 
কর্না। প্রহ্লাদ হিবগ্যক্শিপুকে বলিতেছেন--হে রাজন্‌ (পিতা নহে ) তুমি বাহুবলে দরশদ্দিক 
জয় করিয়া অর্থাৎ পৃথিবী হব্গ ও পাতাল প্রীতি জন করিয়! নিঙ্জেকে স্বাধীন মনে করিতেছ, 
এটী তোনার একেপারেই ভুল। তুমি কাম ক্রোধাদির বশে অতএব মনকে জয় করিতে 
পার নাই | কাষেঈ তুমি মোহগ্রস্ত ও আমার কাছে তোমার কোন জারিজুরি খাটিবে না । (১৬) 


শপ পাপ পপ পপ ক একা ০ ০ পপ পাচ কপ সপে | পা পপ? ৯ পা পপ “পপ 


(১২) মনসোত্যুদয়ো নাশে। মনোনাশে। মুচোদয়ত। ভ্রমনে নাশমভ্যেতি মনোহজ্ঞস্ত ভি শৃঙ্খল। ॥ 
মহোপ। (১৩) প্রবুন্ধোস্মি প্রবুক্ষোহক্ষি ছৃ্টশ্চোরোহয়মাম্বনঃ। মনো নাম নিহক্সোনং মনমান্মি চিরং 
হতঃ ॥ মহোপ”। 

(১৪) দানং সধশ্মে! নিয়নে। ঘমচ শ্তার্ি কর্ণনি চ সদ্ত্রতানি। সর্বে মনোনিগ্রহ লক্ষনাস্ত।: 
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধি ॥ ভাত ১১২৩৪ ৬ (১৫) মনে ।বশেহন্যে হ্যভবন্‌ ম্ম দেবা মনশ্চ নানান্য 
বশং সমেতি। ভীম্মো হি দেবং মহসঃ সহীম্বান্‌ যুগ্ধ্যাৎ বশে তং সহি দেবদেবঃ ॥ ভাঃ ১১।২৩৪৮ (১৬) 
দন্থ্যন্‌ পুরা ষ্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যপ্ত একে স্ব্গিতা দিশে। দশ । জিতাত্মনোইজ্ঞন্য সমণ্ত দেঠিনং সাপোঃ 
স্বমোহ প্রভবা কৃত; পরে | 51৮১১ 
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৪। অধীনতাই যে স্বার্থীনত। ও স্বাধীনতাই অর্ধীন্তা। তাহা ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
দ্বারা স্পষ্ট হইবে। যে সত্যের অধীন যে মিথ্যা বলিতে ভয় পায়-_সে স্বাধীন কি পরাধীন? 
আর ষে সতোর অধীন নহে যে মিথ্যা বলিতে আসিলে পিছায় না-সে ম্বাধীন না পরাধীন? 
ষে চুরি চামারি করিতে পারে না সে স্বাধীন? না চোর চামার স্বাধীন? যে চরত্রবান্‌ যে 
ব্যভিচারের নামে শিহরিক্কা উঠে সেম্বাধীন? নাযে পরক্ত্ীগামী সে স্বাধীন? বিধি-নিষেধ 
মানিয়। বিধি নিষেধের অধীন হওয়। স্বাধীনত। ? না বিধি নিষেধ ন1 মানিয়| মনের কথ! শুণাই 
স্বাধীনতা? 

৫। যদি বল দেহের বন্ধনই অধীনতা। ও দেহ কাহাঁ4ও অধীন না হইলেই স্বাদীনত। 
হয়। প্রথমত: দেহ কাহারও অধীন নহে ইহা কখনও হইতেই পারে না। দেহ যে ক্ষুধা 
তৃষা নিদ্র প্রভৃতির অধীন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অধিকন্ত লোকে পয়সার 
জন্ত করে না এমন কান্ধ নাই । অতএব দেহ জর্ব্বদাই পয়সার বশে। আর যাহার দেহ অন্যের 
বশে কিন্তু মন অন্ভের বশে নহে সে অন্যের অধীন হইয়াও অধীন নহে। কিন্তু যাহার দেহ পরের 
বশে নহে কিন্ত মন পরের বশে সে স্বাধীন দেখাইলেও প্রকৃত পরাদীন। 

৬। মনকে বশে রাখাই স্বাধীনতা ও মনের বশে হওয়াই পরাধীনতা। ইহাই 
সর্বজ্ঞ শাস্ত্রের আদেশ। সভ্য কলিতে এই সত্যের ঠাই নাই। এখন স্বাধীনতার এক অপব্প 
অর্থ আরন্ত হইয়াছে । সে অর্থষে কি তাহা বুঝিবার যে নাই। স্ব ও অধীনতা। এই দুইটা শষ 
হইতে ম্বাধীনত| শবটী হইয়াছে। অতএব স্ব শবের অর্থের উপর স্বাদ্বীনত। শবের অর্থ নির্ভর 
করে। শান্তে স্ব শবের ছার! পুরুষকেই বুঝায় । সভ্য কলি স্ব শঝের দ্বার কি বুঝে বুঝা বড় কঠিন। 

৭। কালেয় স্বাধীনতা অর্থাৎ কলিকালের স্বাধীনত। কি? এই ঠভ্য কলিযুগে যে 
যত উচ্ছঞ্খল হইতে পারিবে, যে যত বিধি নিষেধাতীত হইতে পারিবে অর্থাৎ যে যত শিয়ম কানুন 
ন! মানিয়া নিজের ইচ্ছামঠ চলিতে পারিবে, যে যত কামআোঁতে গা ভাদান দিতে পারিবে সে 
ততই গ্বাধীন। অতএব স্ব শব্দ এখানে কাম ইচ্ছা ও উচ্ছঙ্খলত| বুঝায় পুরুণকে বুঝায় না। 
আবার স্বাধীন দেখ বলিলে নিজের দেশের অধীন বুঝায়, পুরুষকে বুঝায় না। এক কথায় সভ্য 
কলিতে স্বাধীনতা শবে স্ব শব্ধ কাম, ইচ্ছা, উচ্ছত্খলত। ও দেশ বুঝায়, পুরুষ 
বুঝায় না। 

৮। এই কালের অর্থ-বিপধায় ত)াগ করিয়। অর্থাৎ সভ্য কলিতে যে স্বধীনতা শব্দের 
উল্ট। অর্থ করিয়াছে সেই উল্ট। অর্থ ছাড়িয়া এখন দেখা যাউক যে “কাঁলেয় স্বাধীনতা” কি অপরূপ 
বস্ত। নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিলেই, ঘা খুনী তা করিতে পারিলেই, মান্য স্বাধীন 
হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত করিবার শক্তি কতটুকু? মানুষ সর্বদাই সখের চেষ্টায় ঘোরে, কিন্তু 
সর্বদাই দুঃখ পায় (১৭)। কেরোগ চায়? কে পুত্রশোক চায়? কে মনঃকষ্ট চায়? কে 
গরীব হইতে চায়? কে চায় না আমি ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ হই? ইত্যাদি । কয়জনেরই 
বা ইচ্ছাপূর্ণ হয়? মানুষ ইচ্ছার দাস ইচ্ছ। মান্থযের দাস নহে। কাষেই মানুষমাত্রই 
পরাধীন। 


০ 
(১৭) সুখায় ছুংখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্মিন:। সদাগ্লোতীহয়। দুখমণীহায়াঃ স্ুখাবৃতঃ ॥ ভাঃ ৭৭19২ 
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৯। দেশ স্বাধীন বলিলে কি বুঝায়? দেশ দেশের অধীন হয না। মাঁটি কেমন 
করিয়! শাসন কঠ্তে পারে? দেশ দেশের লোকের অধীন হয় ন!! দেখ যদি সকলেরই অধীন 
হইল তাহা হইলে অধীন হইল কে? দেশ যদি কতকগুলি লোকের অধীন হইল ত দেশের 
লোঁকেরা স্বাধীন বলা যায় কিরপে? কালেয় বুদ্ধিতে এই সব বুঝা স্ুকঠিন। কাঁষেই উদ্দাহরণ 
দিয় স্পষ্ট কর! হইতেছে। 

১০। এখন দেশের লোকেরা স্বাধীন, দেশের লে।কের! রাজা, এই কথ! বলিলে কেবল 
সংখাধি শাসনই বুঝায় অথাৎ ভোটাভুটি করিয়! রাজাশাদন করা বুঝায়। ভোটাভুটির ফলে 
গ্যায় অন্যায় ধন্মধন্্স ছাড়িয়া লোকে দল বাঁধে ও কতকগুলি দলের সৃষ্টি হয়। নিজের 
দলের প্রস্তাব হইলে দলের সকলকে পরাধীন হইয়া ধর্মাধন্ম ছাড়িয়া ভোট দিতেই হইবে। 
ভোটাভূটিতে ষখন যে দল জিতে সেই দলই শাসন করে। দেশ সকল সময় একটা দলের 
অধীন। কখনও কখনও একটী দল সকল দল:ক হারাইতে পারে না। তখন ২।৩টী দল 
মিলিয়! প্রধান হয়। 

১১। এখন জার্দাণি যে স্বাধীন দেশ একথ| কেহই অস্বীকার করিবে না । এই স্বাধীন 
জান্নানিতে নাঁজিদল বড়ই প্রবল হইয়াছে । তাহার! যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতেছে ও সকলকেই 
নীরবে সহা করিতে হষ্টতেছে। তাহারা জান্মাণ দেশবাসীর বিস্য সম্পতি কাড়িয়া লইতেছে 
অনেকের নোঁজগার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেকের ধশ্মনীশ করিছেছে ও শেষে এই আইন করিয়াছে 
যে যে নাজিদলের বিরুদ্ধ যাইবে তাহারই জেল হইবে এমন কি প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। যত 
জান্ম্ান নাজিদল ভুক্ত নহে তাহার যে স্বাধীন তাহাও কি বলিতে হইবে? 
আজ নাজিদলের যাহারা এই ঘোর অধর্ম” করিতে অনিচ্ছুক তাহারাও স্বাধীনভাবে 
এই ঘোর অধর্ন্ম করিতেছে। 

১২। কালেয় রাস্তায় স্বাধীনতা নাই স্বাধীনতা থাঁকিতেও পারে না; স্বাধীনত। 
বলিলে স্বাধীনতা বুঝায় ন! অধীনতা বুঝায়। যে যত বাঁধ নিষেধের অধীন, যে যত ধশ্মের 
অধীন, যে ঘত অধর্শ ত্যাগ করে সে ততই স্বাবীন । যে দেশে যতই ধন্মাধম্ম মানিয়! চলে 
সে দেশ ততই স্বাধীন। ইহাই মায়ার খেলা । ইহা মায়ার বৈপরীত্য । মায়ার বৈপরাত্য 
যেকি রকম সত্য তাহ বিজ্ঞানের ঘর। নিঃসন্দেহে বুঝ। যায়। শ্রীভগবান্‌ মাছুমে॥ নিজের শরীরেই 
সেই মায়ার খেল! অনবরত ধেখাহত্েছেন। তাই মলত্যাগ করিতে হইবে বশিয়াই ত্যাগ করিতে 
দেন না, হৃৎপিওকে জোরে চালাইয়৷ আস্তে আস্তে করেন, রক্তে চিনি বাড়াইয়া কমাইয়। 
দেন-_ইত্যাদ (ডাক্তারী পঃ ১২৫ দেখ )। তাই প্র্যাঙ্ক বলিয়াছেন-_পদার্থবিষ্যা ছুইটী বিপরীত 
গ্িনিষের উপর থাড আছে। এখন কোন দেশই স্বাধীন নহে সকল দেশই পরাধীন। সেই 
জন্যই কোন দেশেই সুখ নাই। খ।ইব!র যথেষ্ট আছে অথচ লোকে খাইতে পায় না। কত 
লোকের ঘে উপার্জন বন্ধ তাহা! আর বল! যায় না। এই জগদ্ধাপী দুঃখের প্রতীকারের কতই ন! 
চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সবই ব্যর্থ । শাস্ত্রে বলে নিজের বশে থাকাই সুখ ও পরের বশে থাকাই 
দুখ (১৮)। দুঃখ সাগরে পৃথিবীর সকল দেশ ভাসাইয়া শ্রীভগরবান্‌ জানাইয়। 
দিয়াছেন সকল দেশই পরাধীন । শান্ব আও বলেন অধর হইতেই ছুঃখ ধর্টেই 
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চি 


সুখ ( ১৯)। কাজেই শ্রীভগবাঁন্‌ ঢাঁক পিটাইয়৷ বলিতেছেন__সকল দেশেই ধর্ম নাই, তাই এই 
জগদ্ব্যাপী ছুঃখ। 

৭। গান্সনবাজন্না ।--১। আজ কাল গানবাজন। ও নাচ শিখাইবার 
এক ধুঝ্া উঠিয়াছে। ধুয়ার স্বভাব জ্ঞানলোপ করা। এখানেও তাহাই হইতেছে । ছেলে বুড়ে। 
জ্ঞ।ন হারাইয়! নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৭২ বসরের বুড়ে। সকলের সম্মুখে স-্দাড়ি 
নাচিবার জগ্যই পাগল । কেন নাচে? নাচিয়! কি লাভ? এসব ভাবিবার অবসরই 
নাই। এক কথায় ধুয়োয় পড়ে নাচি লাভ আবার কি? ধুয়োই লা । 

২। ধুয়োর এক মস্ত গুণ যে ধুয্নার বন্তকে একেবারে নির্দোষ দেখায়। মায়াতেই 
শংসার স্থ্ট। মায়ার বৈপরীত্য জন্ত জগতে কোন বস্ত নির্দোষ নহে | কিন্তু ধুয়ার বস্তু মায়াতীত 
কাষেই নির্দোষ । মায়ার সংসারে থাকিয়া ধুয়ার বস্ত মায়াতীত হইল কিরূপে? জীবন্ম,ক্ 
পুরুষ যেমন সংসারে থাকিয়াও মাঁয়াতীত সেইরূপ ধুয়াধারী সংসারে থাঁকিয়াও মায়াতীত। জীবন্ত 
পুরুষ মায়ার বশে না থাকিয়া মায়াতীত। ধুয়াধারীমায়ার বশে থাকিয়া মায়া ন৷ 
মানিয়াই মায়াতীত এই মাত্র তফাঁৎ। ধুয়াধারী যখন নিজে মায়াতীত তগন তাহার সাধের ধুয়া 
বস্ত মায়াতীত হইবে ইহা আঁর বিচি কি? 

৩। গান বানা ও নাচ কলাবিষ্তা। সর্বাশ্তদ্ধ চৌষটি কলা আছে। গান বাঁজন। ও 
নাচ উহাদের মধ্যে তিনটি । কাঞ্জেই এই তিন কলাও শিখিতে হয়। শাস্ত্রে গীতেরমনেক প্রশংসা 
আছে। মংসার দুঃথে যে সব উত্তম লোক পীড়িত তাহাদেরই অগ্থুগ্রহের নিমিত্ত ভগবান মহাদেব 
গীতবাগ্ধ প্রকাশ করিয়ান্তেন (২০)। কাজেই গীতবাগ্ক কেবল উত্তম লোকের জন্য 
আর কাহারও জন্ত নহে। গীতের দ্বারা পরমপদ্দ পাওয়া যায়, অন্ততঃ কুদ্রলে!কও পাওয়া যায় 
(২১)। অতএব গীত জনচিত্ত হরণ পরমানন্দ-ববদ্ধন ও বিমুক্তি বীজ অর্থাৎ গ'তের দ্বারা 
মান্থষে চিত্ত বশীভূত হয়, পরমানন্ন প্রাপ্তি হয় ও মুক্তি লাভ হয়। 

৪1 এখন দেখ| যাইতেছে গীত হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়ই গীতের 
প্রশংসা । কাষেই যে গীতের দ্বার! মুক্তি লাভ হয় সেই গীত অতি উত্তম। অন্য গীত ভয়ঙ্কর । 
কেন না! মন বশ করিয়। কুপথে লইয়া ষায়, ভগবদিমুখ করিম! দেয়। বাগ্য ও নৃত্য গীতের সহচর। 
গীত বাছ্ভ ও নৃত্য কেবল ভগবানের সম্মুখে ও ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই করা 
যায়। নতুবা এই তিনই বিষবৎ বঞ্জনীয়। এমনকি ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশোও সকল বাগ্য ভাল 
নহে। যথা! শিব মন্দিরে করতাল বাজাইতে নাই। সেইরূপ সূর্যযমন্দিরে শঙ্খ আর 
দুর্গামন্দিরে বাঁশী ও মাধুরী বাজাইতে নাই । (২২) 


(১৮) সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্ধবং আত্মবশং লুখং | 

(১৯) অধর্মমূলং বৈগুণ্যং বাষাদীনাং প্রজায়তে । অধর্মীদ্ধি ভবেচ্ছোক। জনানাং নান্তথা ককচিৎ ॥ 
চরক। 

(২০) সংসার-ছুখ-দগ্ধানাং উত্তমানামন্গ্রহাৎ। প্রভৃন। শঙ্করেনাত্র গীতং বাগ্তং প্রক।শিতম্‌ (৩৫, 

(২১) গীতজ্ঞে। যদি গ্লীতেন নাপ্সোতি পরমং পদম্‌। কক্র্তান্থচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ 

(২২) শিবাগারে ঝল্পকং চ নূর্যগারেবংশীবাদ্যং মাধুনী চ ন বাদয়েং ॥ 
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৫। এখনকার গীতাদিতে ভগবানের সম্বন্ধও নাই। উত্তমাধমবিচাঁরও নাই 
অর্থাৎ ষেগীতাদি করিল সে লোক ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া দেণিবাঁরও দরকার নাই। কাষেই 
এখনকার গীতা বিষব€ ত্যাগ করা উঠ্তি। 'ধিকন্ক এখনকার গীতাদ্দি যে সব জিনিষের সম্বন্ধ 
করে তাহাতে উহা বিষের বিষ, হলাহল। মহাদেব ভিন্ন এই দুজয় বিষ কাহারও হজম 
করিবার যে নাই। যখন সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠিয়া সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিতে 
বসে ওথন দেবতার! অন্য উপায় না পাইয়া মহাদেবের শরণ।গত হন। মহাদেব সেই 
কালকূট হাতে মাড়িয়া তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলেন (২৩)। কালকুট সেখানেও আপনার প্রা 
দেখাইতে ছাড়িল ন1। মহাদেবের গলা শীল হইয়। গেল। মহাদেব নীলক$ হইলেন। ইহাই 
সাধুপুকবের সর্বোপ্তম অলঙ্কার (২৪ )। 


৮। ক্তব্কণ্ডঞফল অলীক চুত1।-১। অলীক হিন্দুদের কতকগুলি 
অলীক অথাৎ মিথা। ছুগ আছে, থা । (১) চ্বকাল এক নিয়ম চলিতেই পারে ন1। 
পরিবর্তন চাই । টেনিসনও বলিয়াছেন যে যতই ভাল রীতি হউক কালক্রমে উঠাই খারাপ হইয়! 
যায় (৪.)। (২) দলপুষ্টি না হহলে কিছুই হয় না। "অতএব যাহাতে অন্ত্যজের। মুসলমান কি 
খৃষ্টান না হয় সেই জন্য অল্পৃপ্ঠতা ত্যাগ করিয়! অন্তযজ্জের সহিত ত্রাঙ্মণের এক হওয়া চাই। 
যখন শাস্ত্র বিরুদ্ধে বপিবার আর কিছুই নাই তথএই কথাগুলি ঝড় কড়া বলিয়া আগত্তি। 

২। পরিবর্তন__পরিবর্তন যে প্রয়োজন তাহা শাস্ত্র বলিঠেছেন ও €মই জন্য 
শাস্ত্রে কলিকালের ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্য কিছু পরিবর্তন প্রয়োগন হইলে 
শাস্ত্র নিজেহ তাহার ব্যবস্থা কাঁণতেন। পারব্তন থেমনই প্রয়োজন মংরক্ষণ (পরিবর্তন না করা) 
তেমনই গ্রয়োজন। ইহাই নায়ার খেল]। জগতের সৃষ্টি হইতে লোকে চোখ দিয়া দেখে, কাঁন 
দিয় শুনে, পা দিয়। চলে ইত্যার্দি। পরিবর্তন চাই বলিয়াকি কান দিয়া দেখিতে 
হইবে, চোখ দিয়া শুনিঠে ৪ হাত দিয় চলিতে হইবে? ন|। চোখ দিয়! হাটিতে হইবে 
€ প1 দয়! দ্রেখিত হঃবে। 

৩1 একটু তাকাইয়। দেখিলেহ দেখিতে পাওয়া যায় যে পবিবর্তনের প্রয়োজন সাান্ত। 
অধিকাংশ জিনিসেরই পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। পরিবন্তন করিতে গেলেও পরিবর্তন 
করিবার যোগ্যতা থাকা! চাই। এই যোগ্যতা যে কি দরকার ও এই যোগ্যতার যে কত অভাব 
তাহ। সুল অইনের চষ্চা করিলেই জানিতে পারা যার। দেশের বাছ।ই বাছাই লোক যখন 
এই সামান্য আইনই পরিবর্তন করিতে পারে না, শখন স্থশ্ম আইল পরিবর্তন করিতে 
পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। 

দলপুটি-__দলপু্ি যে বিশেষ প্রয়ে।জন তাহ। কেহ অধ্ীক।র করে না৷ (২৫)। কিন্ত 


(২৩) পপৌহ হালাহলং সগ্ধঃ শিবায় জগত: শিবঃ 
(২৪) তঞ্রাপি দর্শগ্বামীস স্ববীধধ্যং জল কণ্মবং। তচ্চকার গলে নীলং মচ্চ সাধোর্বিভৃষণম্‌ ॥ 
(২৫) সংহতি কার্যসাধিকা | 


(৭) 11-০৯-0176 9091 0050017 9179010 50110010170 ৮0110100100) 507, 
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মায়ার খেলায় দল পুষ্টি যে সর্বনাশের কারণ ইহাও মনে রাখিতে হইবে (২৬)। কে না 
জানে আঙুল সাপে কামড়াইলে নে আহন্ুলই তৎক্ষণাৎ কাটিয়! ফেলিতে হয়? কে 
ন| জানে যখন হাত কি পা! পচিয়! যাইতে থাকে আর পচা কিছুতেই নিবারণ হয় না তখন প্রাণ 
বাচাইবার জন্ত সেই হাত কি পা কাটিয়া ফেলিংত হয়? 

৫। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছেন পরও হিতকারী হইলে ছেলের মত হয়। যেমন ওষধ। 
নিজের দেহজাত পুত্র কখন কখন অহিতকারী হয়। যেমন দেহের রোগ। যে অঙ্গ অহিত অথাৎ 
প্রাণনাশকারী সে অঙ্গ কাটিয়। ফেলিবে যাহাতে অবশিষ্ট মঙ্গ স্বণে জীবিত থাকে অর্থাৎ যাহাতে 
প্রাণ বাচে (২৭)। কথায় বলে সর্বনাশ উপস্থিত হইলে অর্ধেক ত্যাগ করিয় বাকি অংশ 
বাঁচায় (২৮)। 

৬। কোথায় ত্যাগ করিতে হইবে ও কোথা দলপুষ্টি করিতে হইবে তাহ] লাত 
লোকসানের উপর নির্ভর করে। হিন্দুর কাছে ধর্মই সর্বস্ব । প্রাণ যাক ধশ্ম থা'ক ইহাই 
হিন্দুর কামন1। ধর্মের জন্য একলা বনে বান করাও ভাল তু ধন্ম খোয়াইয়। রাজা হওয়া ভাল 
নছে। হিন্দু জানে ধর্মপালন করিলে ইহ্জন্মে তাহার যতদূর সুখ সম্তুব ততদুরই হইবে 9 পরজন্মে 
পরমপদ মিলিবে। যে শ্রখ ভাগ্যে নাই ধন্মভ্যাগ করিলেও (৫ সুখ মিলে না। 
অতএব সর্বস্ব থোয়াইয়। ধর্মপালন ভাল ও সর্দন্য লাভ করিয়াও ধর্ম খোয়ান উচিত নহে। 
ধর্ম খোয়াইয়া যাহারা দলপুষ্টি করিতে যায় সেই মূর্থ নাস্তিকগণ জানে না যেখানে ধর্ম সেখানেই 
জয় (২৯) কেনন৷ স্বয়ং ভগবান্‌ ধর্দদের পক্ষে (৩০)। 

৭। হিরণাকশিপুর মত প্রতাগী হ॥ ও নাই হইবেও না হইতে পারেও না। যাহার 
ভ্রভঙ্গিতেই ( চোথরাঙ্গানিতেই ) দেবতারা স্বর্গে অজ্ঞান হইয়| পড়িতেন সেই হিরণ্যকশিপুকেও 
শিশু প্রহ্নাদের কাছে সকল রকমে পরাজিতলাঞ্িত হইয়া! শেষে প্রাণ হারাইতে হইল। 
*ক্ষ লক্ষ পাপিষ্ঠ মিলিলে একজন সাধু হয় না। একজন সাধু যাহ করিতে পারেন লক্ষ 
লক্ষ পাঁপিষ্ঠ তাহা! করিতে পারে না। 

৮। অলীক হিন্দুদের ধর ন|ই ধঙ্ষের ভাণ আছে। অতএব উহার! কথায় কথায় 
ধর্ম খোয়াইতেই ব্যন্ত। এই অলীক হিন্দুরা থুষ্টান কি মুসলমান হইলে অর্থাৎ হিনুসমাজ হইতে 
বাহন্কৃত হইলে হিন্দুপমাজ সবলই হুইবে। দূর্বল হইবে না। হিন্দুদের উচিত যে অলীক 
হিন্দুদের তাড়াইয়! আপন ধর্ম রক্ষা করে। 

৯। কড়া কথা--কড়া কথ কাহাকে বলে? যে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, 
যাহার আর উত্তর নাই যাঁছ। ঘাঁড় পাঁঠ্য়া মানিতেই হইবে অথচ যাহ] নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ 
যাহ মানিতে বড় কণ্ঠ হয় তাহাকেই কড়া কথা বলে। কথা প্রকৃত যতই কড়। হউক না 


(২৯) সংহতি কাঁ্্যবাধিকা। অনেক সন্্যাসীতে গাজন নষ্ট। 

(২৭) পরোহপ্যপত্যং হিতকৃদ্যখৌষধং স্বদেহজোইপ্যাময়বৎ ুতোহহিতঃ। ছিনাযাং তদগ্গং 
যছুতাত্বনোহহিতং শেষং স্ুখং জীবতি যদৃবিবর্জনাৎ ॥ তা ॥ ৭1৫1৩৭। 

(২৮) সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। 

(২৯) যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ| (৩*) ধমে1 রক্ষতি রক্ষিত | 


অগ্রায়ণ--১৩৪০ ] জাস্তিবিনোদন ১০৩ 


কেন যদি তাহার অনায়াসেই উত্তর দেওয়। যায় ত তাহ! কড়! কথ। নহে। আর যদ্দি কথা 
একেবারে সত্য হয় ও তাহার জবাব ন| থাঁকে তাহাকে কড়া কণা! বলিয়! জানিবে। এই কড়া 
কথার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গেলে খাটি সত্য বলিলে কখনই চলিবে না অপর পক্ষের মিথ্য। 
'অহঙ্কারের পুষির জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্য। মিলাইতে না পারিলেই কড়া কথ হয়। 

১০। যথা, অক্রতি'গ্রহি লির সন্য ডাক্তারী শাস্ত্র ভগবান্কে গাধা বলিয়। একেবারে 
উড়াইয়। দিল। ইহা কড়া কথা নহে। কেন না ইহা নাস্তিকদের পক্ষে । কিন্ক যখন দেখা 
গেল ক্রি গ্রন্থিই ঘব তখন ভাক্তা রী শাস্ত্রকে মূর্খ নাস্তিক ধৃষ্ট বলিলে বড়ই কড়া কথা 
ইয়। কেন ন! কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সতা। কিন্তু যদি সত্য উড় ইয়া দিয়া মিথ্যার আশ্রয়ে 
ডাক্তারী-শান্ত্রের এই সদ্‌গুণের কীর্তন করা ন! যায় তাহা হইলে আর কড়৷ কথ! হয় ন|। 

১১। অর্থাং এক কথায় ভগবান্কে শান্ত্রকে ও সত্যক যে যত গালি দিতে পার 
দেও। কোনও বাধ| নাই। বরং ভাল। কিন্তুষদ শাস্ত্রের পক্ষ হইয়া নাস্তিকের বিপক্ষে 
বলা যায় ও তাহার উত্তর করা না যায় উহা অবশ্তই বড়ই কড়া কথা হইবে। জুয়াচোর 
লোকই কড়া কথ! বলিয়। নিভ্তের দোষ ঢাকিতে চাঁষ। মানুষ হইলে মুক্তকঠে আপনার দোষ 
স্বীকার করে কিন্বা কথার উত্তর দেয়। মানুষ কখনও কড়া কথ। বলিয়! জুয়াঠুরি করে ন!। 


২য় অধ্যায়- বিজ্ঞান ভ্রান্ত। 


৯। ল্লহীম্র্ন (01762071566 )--১। বসান চিরক|লই বলে পদার্থ 
ভিন্ন ভিন্ন। শান্তর বলেন পনার্থ কেবল দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্ত প্রকৃতই এক, কেন ন! শ্রীভগবান্‌ 
একাই অনেক মুগ্তি ধারণ করিয়াছেন (৩১)। সমস্ত পদার্থই শ্রীতগবানের মৃদ্তি। কাযেই তাহার 
প্রকৃতই এক। শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন জগতে গার কিছুই নাই। শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে এই সব 
বলিয়াছেন। আজ প্রায় ২৫০ বত্পর মাত্র রসায়নের উৎপত্তি। তথাপি অহঙ্কারে মত ও অন্ধ 
হইয়া রসায়ন এই লক্ষ লক্ষ বসরের সত্যকে হাসিয়াই উড়াইয়। ছিল। অঙ্গে সঙ্গে 
কলির ভেড়ার দল শাস্্রকে পাগল, গাজাখোরী, অসভা, কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া গলি দিতে 
লাগিল। কিশ্ড আজ প্র:ম ৩০ বদর হইল রনায়নকেও মানিতে হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নাই 
সোণা রূপা তা| লৌহ পার! গন্ধক কয়ল! প্রভৃতি স্ব এক পদার্থ__সমস্তই 
হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন। কলির ছেডাদের তথাপি চৈতন্য দাই অনুতাপ নাই। সোণ! 
রূপ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। হাইড়ে'জেন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। তথাপি এই বায়ুর ন্যায় চঞ্চস 
হাইড্রোঙ্জেন হইতে 'লীহের ন্যায় কঠিন পদাথও উৎপন্ন হইয়াছে । 

২। রসায়ন মতে পদার্থ দুই প্রকার-_ মুল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ। মুল 
পদ্দ্থ ৯২টী ও মিশ্র পদার্থ অসংখ্য । মূল পর্থে একরকম পদা্থই পাওয়া যায়, ছুই রকম পাওয়া 
যায় না। ছুইটী কিংবা তাহার চেয়ে অধিক মূল পদার্থ মিশ।ইয়! মিশ্র পদার্থ হয়। যেমন সোণ|। 


(৩১) একোহইহং বহু স্যাম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 


১০৪ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--২য় সংখ্যা 


রূপ| তাম! লৌহ পারা 'গঞ্ধক কর্পলা প্রভৃতি মূল পদার্থ । ইহাদের ভিতর অন্য কোন পদার্থ 
নাই। অর্থাৎ সোণাতে কেবল দোণ! আছে রূপায় কেবল রূপা আছে ইত্যাদি। আর জন বায়ু 
কাঠ মাটি গ্রভৃতি সমস্তই মিশ্র পদ্ার্থ। জলের ভিতর ছুইটী মূল পদার্থ আছে বায়ুর ভিতর, 
মোটামুটি ছুইটী যুল পদার্থ আছে ইত্য।দি। যখন সকল পদাঁ্থই হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন তথন. 
আর মূল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ_এই ভেদ থাকিতেই পারে না। তা ছাড়া রসায়ন নিংজই বলে 
৯২টা মূল পদার্থের মধ্যে অনেকগুলিই মিশ্রা। যেমন পারা ছয়টী পদাথ মিশাইয় 
হয়। তেমনই দস্তা ৭টী পীসা ৬টা রাং (টিন) ১১টী পদার্থ মিশাইয়। হইয়াছে। 

৩। দেশ কাল অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে এই কগ! শান্স লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া 
বলেন। বহুকাল ধরিয়া! এই কথা অন্বীকাঁর করিবার জন্য রসায়ন কতই না গৌঁজা দ্রিল। কিন্ 
কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। শেষে স্থান অথাৎ দেশের উপণ ও অবস্থার উপর বস্তর গুণ নির্ভর 
করে একথা মানিতেই হইল । 


৪। অপুর ভিতর পরমাণুর স্থান হিসাবে একই টাঁটণরিক আযাসিড চারি 


প্রকার হয়। চারি প্রকারই একই পরমানু দ্বারা গঠিত। কোন বিশেষ নাই । কেবল চারি 
প্রকারে অণুর ভিতরে পরমাণুর স্থান ভিন্ন ভিন্ন' এই প্রতেদ | 

৫। 10851 56210-95515165 € এখিল-আাসিটে আাসিটেট ) এর ও৭ 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। গুণের তারতম্য অনুসারে বন্তর কোনই তারতম্য 
নাই। কাধেই ঠিন্ন আচরণ করিলেও ছুইটীকেই একই বস্তু বলিতে হছ্দে। 1207512০669 
8,০৪৮ এর (এখিল আযামিটে। আসিটের ) পরম।ণুগণ একঃ অণুর 1ভতর পরমাণুর স্থান৭ 
এক, অথচ একই বস্ত এক সময় একরকম আচরণ করে ও আর এক সময়ে আর 
একরকম আচরণ করে। 

৬। শাস্ত্র বলেন, ভগবানের চরণ হইতে গঙ্গা বাহির হইয়াছেন (৩০)। অতএব 
গঙ্গার জল অন্ত অলের ন্যয় নহে । হহা দেহ ও মনকে পবিত্র করে। রগায়ন এহ কথা শুনিয়া 
কতকাল ধরিয়৷ পাগলের হাসি হাসিল। রসায়ন মতে সব জল এ? (1359)1 জলে জলে তফাত 
হইলে রসায়ন শান্ত্রই মিথা। কিন্ত এই পাগলের হাসিও সত্যকে চাপিয়া রাখিতে 
পারিল না। আজ ৪1৫ বৎসর বাহির হইয়াছে যে গন্দাজলের কি আশ্চর্য মঠিমা, রোগে। 
বীঞ্জাগু (132065/22) 'উহ।তে তিষ্ঠিতেই পারে না। ৮51 ৪০৪৮০ ৪০98৪ ( এখিল 
আযাসিটো আযমিটেটু ) যেমন [091 5০৪৪ ৪০৪6৩ ( এখিল আযপিটে। আপিটেটু ) হইতে 
ভিন্ন সেইরূপ জলও জল হইতে ভিন্ন । অথাৎ পদাথ নিজেই নিজ হইতে ভিন। রসায়নের 
সাধের পাগলামি কালের বশে ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু শাস্ত্রের ছ্েষ অর্থাৎ সত্যের 
ঘ্বেষ ঘুচিল ন1। 


বু পা 


2, ৮০০৮1170506 21020200010 0৮105 09 017616176 09১100175 90800120510) 
1106 11701901)1045 | 
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১০ পলো হিতান (75909 )--১। পদাথবিজ্ঞানকে মোটামুটি 
দুই ভাঁগ কর! ষাক়_-নববিজ্ঞান (ইংরাজী ১৬৫০---১৯৮* সাল) ও নব্য নববিজ্ঞান (ইংরাী 
১৯**--১৯৩৩ সাল)। নব্বিজ্ঞান যাছ| যাহ। বলয়'ছে নবা ননবিজ্ঞান প্রায় সবই উল্টাইয়া 
দিয়াছে । অর্থাৎ নব্য নববিজ্ঞান অনুসারে নববিজ্ঞান একেবারে ভুল । অর্থাৎ 
২৫* বৎসরের অটুট অক টা গিদ্ধান্ত আজ ৩* বৎসর হইতে একেবারে তুল হইয়া গিয়াছে। 
অথচ এই অটুট অকাট্য ভুলের উপর অটুট অকাট্য বিশ্বীস করিয়া কলির ভেড়ার দল 
সনাতন শাস্ত্রের অটুট অকাট্য সত্যকে পাগল বলিয়! উড়াইয় দ্িয়াছে। ধন্য 
ভেড়ার ভেড়ামি। 

২। পার্থ (1৮৮০ )) শক্তি (00166) অন্টোন্তাকর্ষণ 07251656100) (1) 
ও ভারহীন ভারবান্‌ পদার্থের তপর্শ ( ০৮৫৪ 11) 1501) ), তেজ (121101% ) এই পাঁচটা 
বস্র উপর নববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্ভর করে। নব্য নববিজ্ঞান বলে শক্তি ও 
অন্োন্যাকর্ষণ নাই। এই ছুহটী মিথ্যা হইলে নববিজ্ঞানের বার আন। সঙ্গে সঙ্গে 
মিথ্যা হইয়। গেল। 5৮6০9 (স্থিত্তিবিজ্ঞ।ন), 10515927109 ( গতিবিজ্ঞান ), [151০0- 
565,0108 ( জলবিজ্ঞান) গ্রভৃতি 00:00 (শক্তি) ও 21251090010 (অন্যোন্তাকর্ষণ ) না 
থাকিলে থাকিতেই পাবে ন1। 

৩। ভারহীন অথচ ভারবান্‌ পদার্থ ।-_ইহা নববিজ্ঞানের ও নব্য নববিজ্ঞানেব 
এক অপুর্ব্ব কল্পনা । নব 9 নব্যনব উভয়েই বলে পদার্থ মাত্রেই ভারবান্‌ অর্থাৎ পদার্থ 
মাত্রেরই ভার আছে। ঈথার (73679:) পদার্থ । কাজেই ভারবাঁন, অথচ নব ও নবানব 
মতে ঈথাঁর তারহীন অর্থাৎ ঈগারের ভার নাই। অর্থাৎ নব ও নব্যনববিজ্ঞান মতে 
ঈথারের ভার আছে ও ভার নাই। এতখানি উল্টা! পালটাও কলির সভ্য মানুষের পেটে 
অক্লেশে হজম হয়। কোনও রকম কাটা খোচ। বাধে না। ইচ্ছ! থাকিলেই সত্যকে মিথ্য! 
ও মিথ্যাকে সত্য করিতে কোনও কষ্ট নাই। “বাসনা-প্রেহিত জন” (৩৪)। ইচ্ছার বশে 
পারে না এমন কুকার্যাই নাই। 17575677978 হেইজেনবার্গ ও 1015০ €দিরাক ১ 
ঈথারের তরজ স্বীকার করেন। ইহারা আজকাণকার শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক বলিয়া সকলেই 
স্বীকার করে। 

৪। পদার্থবিষ্ভঠর পাচটী উপ!দ।নের ভিতর তিথ্টীর এই দশ! । বাকি রহিল ছুইটা 
পদার্থ ও তে। এ সম্বন্ধে পদার্বিগ্ঠার মত শুনিলে বুদ্ধিহত হইয়া যায়। পদার্থ নাই। পদার্থ 
ঈথারের তরঙ্গ মাত্র। পদার্থ আছে ঈথ।রের শরঙ্গণ আছে। পদার্থনাই তেজ হইতেই 
পদার্থ হইয়াছে । পদার্য নাই পদার্থ তড়িৎ শক্তি। এই তড়িৎ শক্তি কথনও ঈথারের 
তরঙ্গ কখনও পদার্থ। অতএব পদার্থ কখনও পদার্থ ও কখনও পদার্থ নহে কেবল 
ঈথারের তরঙ্গ মাত্র 


(1) জগতের প্রত্যেক বস্ত প্রত্যেক অপর বস্থকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ টানে। ইহাকেই 
অন্টোন্তাকর্ষণ বলে । 
(৩৪) অকৃত্যং মন্ততে কৃত্যং লুগমঞচ সুূর্গমম্‌। অপত্যং মন্ততে সত্যং ব।সনা-প্রেরিতো জনঃ ॥ 


১৩৬ ভারতের স।ধনা [ ৫ম খণ্ড--২য় সংখ্যা 


৫। পদার্থ বিজ্ঞান পদে পদে জাস্মার বৈপরীত্য দেখিয়াও দেখিতে রাজী 
মহে। তাই পদার্থবিজ্ঞানের এত ধাধা1 তাই পদাথবিজ্ঞানকে বলিতে হইয়াছে “আমরা যখন 
যেমন সুবিধা দেখি তখন তেমন বলি। আমরা যাহা বলি তাহা সত্য কি মিথ্যা আমাদের 
দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রয়োজন হইলেই আমর তাহ! ধরিয়। লই। 
তাহ! মিথ্যা হয় হউক আর সত্য হয় হউক। আমাদের কিছুই আসে যায় না।” 
সেই জন্তই হ্থালডেন বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকগণের প্রত্যেক কথাই মিথ্যা ও 
বিজ্ঞানকে গেঁজেলি গল্পই বল! উচিত। 


১১। গণিত ( 119.076012.608 )--১। গণিত শাস্ত্রের ভূল তিন রকমে 
প্রমাণ করা যায়--(১) গ ণতশাস্ত্রের দোষ ধরাইর দয়া । (২) গণিতশান্ত্রের যে সব ভূল পরে 
থর! পড়িয়াছে সেই গুলি দিয়া ও (৩) গণিতশান্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের কথা দিয়া। গ্রাথমটী 
সাধারণের বেলা খাটে না। এমন কি যাহারা গণিতশান্ত্র ভাল করিয়৷ পড়িয়াছে তাহারাও 
গণিতশান্ত্রের নামে পলায়ন করে। ধৈর্য ধরিয়। মন দয়া নিলে ছনেকেই গণিতের 
প্রমাণের দে।য বুঝিতে পারে । কিন্তু এই বিলাগপ্রিয় কলিযুগে প্রান কেহই মন দিয়! শুনিতে 
চায় না। অতএব প্রথম উপ1স্টী কলিযুগে চলে ন1। বাকীছুইটা উপায় দিয় 
গণিতশান্ত্র নির্ভরযোগ্য নহে তাহাই দেখান যাইতেছে। 

২। নিউটন (1২6৮৮০0,) একটী গণনার তুল করেন। এই ভূল কেহই ধরিতে 
পারে না। কাষেই এই ভুল-যুক্তিই অকাট্য প্রমাণ ব'লয়া পণ্ডিত মাত্রেরাই মানিয়া লয়। 
কিছুদিন পরে বেরছুই (001508111) নিউটনের তূল ধর্দাইয়।৷ দেন। সতাপরায়ণ নিউটন 
সেই ভুলটি চুপে চুপে হজম করেন। কাজেই তখনও সেই তুলই অকাট্য সত্য বলিয়া চলিতে 
থাকে! কিছুদিন পরে নিউটন নিজেই চুপে চুপে 'ছুলটা সংশোধন করিয়া দেন। তখনই সকলে 
বুঝিতে পারে যে নিউটনের অকাট্য প্রমাণটা অকাট্য ভুল। 

৩। লাঁপলান (1,01900) তাহ।র বিখ্যাত মেকাঁনীকি সেলেম্ত ( 81০৩৮710116 
০61৩5 ) নামক গ্রন্থে কতকগুলি প্রমাণের ক্রুটী করেন। কেহই তাহ! ধরিতে পারে ন! 
ও তাহ! অকাট্য বলয়! চলিতে থাকে । শেষে কোঁসি (058০1) ও গাউস (0855) 
লাপলাসের প্রমাণের দোষ ধরাইয়া দেন। 

৪। নিউটন ও লাপল!স এই ছুইন্জনের স্তাঁয় গণিতজ্ঞ আজ পর্যন্ত হয় নাই| ইহারা 
ছুই জনেই তুল প্রমাণ করিয়৷ তাহ। অকাট্য বলিয়া মনে করিয়।ছিলেন। অন্য সব গণিতজ্ঞ 
পণ্ডিতদের ত কথাই নাই। কাযেই দেখ! যাইতেছে গণিতের বিশেৰ দোষ যে গণিতের 
ভুল প্রমাণ প্রায়ই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ গণিত প্রমাণের তুল 
কেছই ধরিতে পারে না। অতএব গণিতের প্রমীণ অকাটা মনে হইলেও ঠিক কি তুল বোবা 
যায় না ও নির্ভরযোগা নহে। 

৫1. গণিতের প্রমাণ সত্য কি মিথ্া। ঠিক কর! যায় কেন? ইহার কারণ এই যে 
গ্রণিত প্রমাণ চুপে চুপে এত কথাই ধরিয়। লয় যে সে গুলির দিকে মানুষের দৃষ্টিই গড়ে 
না। এক কথায় গণিত ধাপে ধাপে বায় না, লাফাইয়া লাফাইর। চলে ও ভূল করে। 


'অএহারণ--১৩৪৩ ] দ্রাস্তিবি.নাদন ১৪৭ 


ধ।পে ধাপে যাইলে সেই তুল ধর!.পড়ে। তবে গনিত ধাপে' ধাপে চলে না ফেন? ইহার উত্তর 
পেরগণ (০:৪00136) দিয়াছেন । 087£901) বলেন “গণিতের প্রমাণ ভাখমাত্র। প্রথমে 
উত্তরটা জানিয়! শেষে মিথ্যা করিয়! প্রমাণটা বসাইয়া দেওয়া হয়। প্রমাণের 
দ্বার! উত্তরটা বাহির কর! হয় না। অর্থাৎ গণিত ভাবিকার করে নাঃ আবিষ্কৃত বিষয়ের সন্মান 
দিবার জন্ত প্রমাণের স্থষ্ট করে। গণিতের প্রমাণ এমনই মিথ্যা ষে উত্তরটা না! জানিলে 
গণিতের প্রমাণ বুঝাই যায় না। 

৬। এডিংটন (911178607) স্বীকার করেন যে গণিতের যুক্তি এখন যে কতই 
উল্টাইয়া গিয়াছে তাহা বল! যায় না। চিরকাল যে সব যুক্তি অকাট্য ছিল এখন আর 
সেগুলি চলে না। তুল বলিয়! সেগুলি এখন ত্যাগ করা হইয়াছে। প্রযাঙ্ক (19000) 
বলেন যতই গণিতের দ্বার! অকাট্য প্রমাণ কর ন| কেন তাহার উপর নির্ভর কর! যায় না। 
একটুতেই তাহা উল্টাইয়া যায়। গণিতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না । 

১২। ডাক্তানী লা চিনকিশুস্া বিতন্তান (21601010৩)- 
১। ডাক্তারের! লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া ঠিক করিল উর্দরের চেহারা! এই রকম। যখন 
এক্সরে (২25) বাহির হইল তখন দেখা গেল যে লক্ষ লক্ষ বার চোখে দেখিয়া যাহা ঠিক 
কর! হইয্মাছে তাহা! একেবারেই মিথ্য।। 

২। পেটের মধ্যে নাড়ীভুড়ি জেশকের মত নড়ে । ইহাকে 17656781 10011960915 
বা! অস্ত্রের জলৌকস গতি বলে (অন্ত্র্নাড়ীভুড়ি। জলৌকসস্জেখীক)। লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয় 
ডাক্তারীতে ঠিক হইল এই জলৌকদ্দ-গতি উপর হইতে নীচের দিকেই হয় ও নীচের দিক হইতে 
উপর দ্দিকে হইলে গ্রাণ থাকে না। এখন এক্সরে (37২25) দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই কথ! 
মিথ্য/ । জলৌকস-গতি মায়র বশে একবার উপর হইতে নীচে ও অব|র নীচের দ্রিক হইতে 
উপরের দিকে হয় ও তাঁগতেই প্রাণ বাচে। অর্থাৎ নাড়ীভুড়ি একবর উপর হইতে নীচে 
ও আবার নীচে হইতে উপরে নড়িয়াই কার্ধয করে। 

৩। ডাক্তারীমতে তিন প্রকার বন্গস! (70:৮০) আছে । একরকম দিয়! সুখ ছুঃখ অন্ভব 
হয়। দ্বিতীয় রকম দিদা হাত পা নাড়া যায়। তৃতীয় রকমকে 8519100070650 106509 
896৫0 ব| সাক্ষীগোপাল বন্ধসাঁচয় বলে। সেইবূপ মনুগ্ব শরীরে অসংখ্য গ্রন্থি ব1 বিচি (815705) 
আছে । এই গ্রন্থি (212170৯, ছুই রকম। এক রকমের মুখ (৫০0 আছে অর্থাৎ তাহ! 
হইতে রস বাহির হয়। দ্বিতীয় রকমের মুখ নাই (10193) ও তাহাদিগকে অক্রতি গ্রদ্থি বলে। 

৪1 ভাক্তারেরা বহুকাল ধরিয়া এই 55100206610 06050055556) ও 
06019912105 এর ( সাক্ষীগোপাল বস্সনাচয়ের ও অক্রতি-গ্রন্থির ) কোনও প্রয়োজন 
না দেখিয়া অহঙ্করে দিশেহার! হইয়। ঠিক করিল ভগবান্‌ বড়ই বোকা তাই বিনা প্রয়োজনে 
এত অনংখ্য জিনিষ শরীরের মধ্যে দিয়াছেন! বুদ্ধির আধার ডাক্তারেরা এতকাল পরে 
দেখিতেবাধ্য হইয়াছে যে $10039.৮01660 715099 37966202100 00061699 212705 
(সাক্ষীগোপাল বন্সসাচয় ও অক্রুতি গ্রন্থি) দ্বারাই শরীরের সকল প্রাধান কার্য 
হয়, এমনকি চরিত ও বিদ্ভাও এই গ্রন্থির উপর নির্ভর করে। 


১১৮ ভারতের সাধনা ' [৫ম খণ্ডত--২ সংখ্যা 


&| এত বড় কথা ডাক্তারের। দেখিতে পাইল ন| তাহার কারণ কি? ইহার 
কারণ ডাক্তারদের সণ দেখিতে নাই। যাহা! মনের অনুকূল তাহাই সত্য আর অন্য 
সমস্তই মিথ্যা ইহ।ই ডাঙ্তাশী চরিত্র। “বাসনা ঠেরিতো| জনঃ। মায়াবশে জগৎ 
হইয়াছে। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত অর্থাৎ ছুইটী উল্টা পাল্ট1 ক্ষিনিষ দিয় একটা কধ্য হয়। 
এই মায়। জ।নিলেই নিজের বুদ্ধি কিছুই নাঁ, বুঝিতে হয়। তাই এত আপত্তি। কিন্ত 
শত অপত্তি থাঁকিতেও ডাক্তারদের মানিতে হইয়াছে যে মানুষের শরীরের সকল কার্য্যই 
বিপরীত। যেমন হৃুপিগ কে একজন আপিয়া আন্তে আান্তে চালায় ও আর একজন 
তাড়াষাড়ি চালার ছে০/05 ১1955 6116 17601611115 006 591201)000600 451016105 10), 
নাড়ীভুড়ির গতি একজন নীণ্চর দিকে করায়, আর একজন উচু করায় (205 11115 
[001159.1519 5/10115 11)6 55101200610 11010119155 16 )। অঙ্ঞতিগ্রন্থি গুলি দুই 
দলের ( এক দল রক্তে চিনি বাঁড়া ও আর একদা চিনি কমায়, এনদল ক্যাল্সিয়ম 
(যাহা চুণের ভিতর বিশেষ পা ওয়। যায়-0%.101917) বাড়ায় 9 আঁ একদল ক্যালপিয়ম কমায়। 

৬। উদর রোগে ল্ৰণ দেওয়া চিরকা-ই নিষিদ্ধ। ডাক্তারের। বলিলন লণণ প্রশ্রাৰ 
করায়। অতএব লবণ উদররোগে মহৌষধ । লক্ষলফ বংসপের আদুর্ধেদের নিষেধ হাসিয়' উড়াইয়। 
দিয়৷ ডাক্তারের! উদর রোগে লবণ দিয় স্থখে নরহত্য। করিতে লাগিল। তাহ৷র পর 
যখন উহাদের মধ্যে একজন বলিল লবণে বিশেষ ক্ষতি হয় তখনই ভেড়ার দলের হাদি উড়িয়া 
গেলও উদর রোগে লবণ নিষিদ্ধ বলিয়! চীৎকার করিতে লাগিল । 

৭| কাযেই দেখ! যাইতেছে মিথ্যা বলিতে ও অহঙ্কার করি.তই ডাক্তারী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে। শাস্ত্রে অষ্টসিন্ধি ছে অর্ধাৎ আট প্রকার গ্রণ চেষ্টার দ্বারা লাও কর! যায়। 
যথা পাথরের ভিতর এ্রবেশ করিতে পারা, পর্বতের ন্যায় দেহ কঠিতে পারা, আকাশে উড়িতে 
পার, যাহা চোখে দেখা যায় না তাহ! দেখিতে পাঁওয়! ইত্যাদি । ভাক্তারীর গ্রভাবে একটা 
নৃতন সিদ্ধির স্থষ্টি হইয়াছে । তাহার ন।ম মিথ্যাত্বসিদ্ধি অর্থাও যাহ! বলিব তাহা মিথ্য। 
হইবেই। কখনই সত্য হইবে ন। ভাক্তারী সিগা সিদ্ধি করিতেই জন্মিধাছে বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। 

১৩1 ভীব্রন্ন জ্িসভভীন্ন (7310192% )--১। জীবন বিজ্ঞান মতে 
জীবের অসংখা শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর জীব অন্ত শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা উচু ও আর 
এক শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা নীচু । নিয়শ্রেণীর জী৭ হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীব হইয়াছে। এইরূপ 
বানর হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা কই বলে ক্রমোক্ধতি বা [130111101 
( এডলিউসন্‌ )। 

২। এ ক্রমোক্নতি-সত যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ইহা বলাই বাহুল্য । এই ক্রমোম্নতি 
নিজেও মিথ্য। ও উহ্থার নামও মিথ্যা । ইংরেজী [০1060 (এভলিউসন.) শবে ফ্রেম- 
বিকাশ বুঝায় না। নক্কা প্রভৃতি গোল করিয়া গুটাইয়! রাখ। হয় ও একটু একটু করিয়া খোলা 
হয়। ইহাই 8০)৮৮০%:(এভলিউসন,) শের অর্থ। কাযেই ছ৮০|২8্1০5( এভলিউসন্) 
বলিলে যাহা ছিল তাহাই খুলিয়। দেখান বুঝায়, উন্নতি বুঝায় না। 


অগ্রহায়ণ--১৩৪০ ] নব্য ভারতের রাষ্্রকাখিনী ১০৯ 


৩। ক্কমো্রতি জগতের নিয়মের বিরুদ্ধ যাহা নাই তাহা আসে কেমন 
করিয়া? রূপার গহনা ভাঙগিলে রূপাই পাঁওয়। যায় সে।ণ| কি করিয়া পাঁওয়! যাইতে পারে? 
যদি সেণ। পাওয়া খায় ত রূপার ভিতর সোণা আছে বলিতেই হইবে। 

:৪। এখনকার প্রিগ্ধ জীবন-বিপ্পানবিৎ হাল্ডেন বলেন জীবন বিজ্ঞান যে মিথ্যা 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এডিংটন বলেন ক্রমোন্রতি-মত ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। 


যদি ব্রমোন্নতি থাকে ত ক্রমাবনতি অবশ্য আছে। উঠিতে পারিলে নামিতেও পারে। 
(ক্রমশঃ ) 


নবা ভারতের বাষ্ট্রকাহিনী 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্য।য় বি-এ কাব্যতীর্ঘ। 
( পূর্ববান্ুবৃত্তি ) 


যাহাই হউক লর্ড আরউইনের শাসন সময়ে (১৯২৬--১৯৩১), ১৯২৭ খ্রীষ্ট(ঝে ভারতের 
শাসন সম্বপ্ধে যে সংস্কারআট্ন প্রবপ্ঠিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরীক্ষা পূর্ব্বক উহার পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন দ্বার। তারতবাসীদিগকে. আরও অধিকার প্রদান কর! যায় কিনা তৎসখন্ধে অনুসন্ধানের 
জন্য পালণমেন্ট মহাসভ| এক ক্মশন গঠন করেন। সার জন্‌ সাইমন্‌ এ কমিশনের সভাপতি 
ছিলেন বলিয়া! উহ! 'সাইমন্‌ কমিশন" নামে অভিহিত হয়! কোন ভারতবাঁসী এ কমি“নেং 
সভ্য নিযুক্ত না হওয়ায় ভারতব।সী ইহার প্রতি বিরূপ ও বীতশ্রন্ধ ছিল এবং ভারতের সর্বক্রই 
মুষ্টিমেয় নরম পদ্থিদল ও মুনলগান সমাজের বিশিষ্টাংশ ব্যতীত, বালক বৃদ্ধ, যুব! কষ্ণপতাক। হস্তে 
শোভ| যাত্রা করিয়! এ কমিশনকে অস্বীকার করে| তাহাদের অস্বীকারের কারণ এই যে, 
ভারতবাসীদিগকে তাঁহাদের চিরবাঞ্িত স্বাধীনতার পথে সাহাধ্য করিবার কোন শক্তি সাইমন্‌ 
কমিশ-নর সদশ্ুদিগের থাকিতে পারেনা, থাবিলেও তীহারা সেইজন্ত ভারতে প্রেরিত হন নাই। 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কমিশন সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের পুর্ব ধারণ।র সাথকতা অক্ষর 
অন্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে । উক্ত কমিশন ১৯২৮ও ১৯২৯ থীষ্টাব্ে দুইবার ভারতে আ.পিয়াছিল। 
কমিশনের রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩০ খৃষ্টাবকের ১০ই ও ২৪শে জুন যথাক্রমে প্রকাশিত 
হয়। বলা বাহুল্য রিপে।্ট হইতে ভারতবাদীর মনে কোনরূপ আশ! ব| শান্তর স্টটি হয় নাই। 
এতদ্বিষয়ে "ভারতের সাধনাঃর ১৩৩৭ সালের কাণ্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সাইমন কমিশন ও ভারত 
সরকারের ডেদ্প্যাচ” নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

ইতি পূর্বে লর্ড চেমস্ফোর্ডের সময় “রাউলট আইন' নামক এক দমননীতিমূলক আইন 
গ্রবপ্তিত হইবার ফলে দেশামধ্যে ভয়ানক অশান্তির হ্ট্টি হওয়ায় অমৃতসর জালিয়ান্ওয়ালাবাগে 


১৮০ - ভারতের সাধন! [ ৫ম ২য়, অন্য, 


এই আইনের বিয়োধী এক জনসভায় ইংরাঁজ ট্চঢাণ গুলি বর্ষণ করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়৷ দেয়। 
তাহ।র ফলে- নবপ্রবন্ঠিত স্বায়ত্রশ|সনের বিরোধী এবং রাজনীতিক দল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
অসহযোগী নাম গ্রহণ করিয়! নৃতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে অবীবাঁর. করেন এবং 
রাউলট্‌ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া লর্ডরেতিং এর শাখনকালের (১৯২১-- ১৯২৬) প্রথম 
অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী ক|র।দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই কঠে।র দমন নীতির ফলে লর্ড রেডিং অত্যন্ত 
প্রি হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মহাজ্মাজীকে মুক্তি দেওয়! হয় ও রাউলটু আইন তুলিয়। 
দেওয়। হয়। 


ভ।রতের অশান্তি দূরীকরণ মানসে শাসকজাতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর 
গ্রতিনিবিবর্গকে লইয়। বিলাতে একটা পরামর্ণ ভ। বনা।ইব।র সংকল্প করেন। তথায় 'গ্রতিনিধিগণ 
যাইয়া আপন আপন পক্ষের কথা নিবেদন করিবেন, কিন্তু আলোচনায় তীহানের স্থান থাকিবে না। 
এ সকল নিবেদনের মধ্য হইতে সাইমন কমিশনের পরামর্শ হইতে বুটখ সরকাঁর একট] সামঞ্জশ্য 
খুঁজি 1 বাহির করিয়! ভারতশাঁননংস্ক'রের একটি খসড়া প্রস্তত করিবেন । পালণমেন্ট ভারত- 
সংস্কারের শেষ ভাগ্যবিধাত হইবেন ॥ এই প্রকার সর্ভে মহাত্ম। গান্ধী ও জাতীয় দল সন্ত হন 
নাই এবং তাহাদের সর্তেও বড়লাই, মপ্হাদয় সম্মত হইতে পারেন নাই। তাহার ফলে ভ।রতে 
সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন ভঙ্গর আন্দোলন (*ই এপ্রিল ১৯৩) আরম্ত হয় এবং তৎসম্পর্কে 
অসংখ্য নেতা ও কর্মীর দল কারানগ্ডে দণ্ডিত হন। এইবরূপে ভারত্তে অণ।ন্তির ক্রেগিক বুদ্ধি হইতে 
থাকে। কিন্তু লর্ভ আরউইমনর আশ্বাসে কংগ্রেস ব্যতীত 'ন্যান্ত জাতীয় দল এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদ।য়ের বিশিষ্ট বান্িগণ গোল-টবিলের বৈঠকের উপকারিতাঁয় কিয় পরিমাণে আশ্থাবাঁন 
হইলেও সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াই যেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। 
১৯৩* থৃষ্টাবে শণ্ডন সহরে দেণ্ট জেমস্‌ গ্রানাদে গোলটেবিলের প্রথম অধিবখন হয়। 

উক্ত বৈঠকে ছুইটা প্রধান বিষয়ের অ।লোচনা হয়__রহ্গদেখকে ভারত হইতে বিচ্ছি্ করা 
এবং ভারতবর্ষকে সংঘবদ্ধ যুক্তরাষ্্রপে শাদিত হবার ব্যবস্থ| করা। ভারতের অনুন্নত 
ম্প্রদায় ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সথ্ন্ধেও একট! সমাধানের প্রচেষ্টা হইয়াছিল । এই কয়েকটি 
প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন ও আলোচনার পর হট্রগগালে পরিণত হইয়া প্রথম গোলটেবিল বৈঠক 
ভাঙ্গিয়। যায়। প্রথম গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে গোলটেবিল ট৮ঠক" শীর্নক প্রবন্ধে 'ভারন্চের 
সাধনাঃয় ১৩৩৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আলোচনা কর! হইয়াছে । 

ইতোমধ্যে লর্ড আরউইন মহে'দয় ভারতের অর্থনৈতিচ অবস্থার উন্নতি ও অশান্তি 
দূরীকরণ মানস মহাত্ু। গনীর কার।মুক্তি। পর তাগার সহিত দিল্লীতে একটী চুক্তি পত্র স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন। কতকগুলি সন্তে মহাত্স। গান্ধী ও ক"গ্রেনকার্যানর্ধাহক কমিটী অহিংস আইন 
লঙ্ঘন তুলিম্ন। লইয়াছিলেন এবং লর্ড আরউইন মহোদয়ও প্রায় মমুদ্য অডিন্যান্স গ্রত্যাহার করি?! 
আঁহংসা সত্যাগ্রহীদিগকে মুকিদিতে স্বীকৃত হইয়/ছিলেন এবং তদমদারে কার্যযও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ুঃখের বিষয় লর্ড আরউইনের. পরবর্তী ঝড়লাট জর্ড উইলিঙ্ষভনের 'ভারতে আগমনের পর 
নানার সাশুদাদিক বিরোধ, রাজন হমূলক হত্যাদির:দক্ষণ ভারত অখাপ্তির অনল দাউ দাউ 
করিয়! জলিয়া' উঠে এবং গান্ধী- গারউইন চুক্তি সম্থন্ধেও গোল:যাগ উপস্থিত হয়।. উদয় পক্ষই চুক্কি 
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অমান্যের জন্য পরম্পরকে দামী করেন। কংকগ্রসংএই গোলযোগ নিষ্পত্তির অন্য একট! নিরপেক্ষ 
সাশিশী চাহিয়াছিলেন কিন্তু লর্ড উঠলিংন তাহান্তে অস্ম্থতি প্রকাশ করিয়।ছিলেন। কাজেই 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করিবে কিনা তদ্ধিষরে সনোহ উপস্থিত হইয়াছিল 
প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেন নাই বিয়া উহার কাঁ্য যে অপূর্ণ বহি 
গিয়াছিল একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়।ছিল। প্রথম বৈঠকের উপদংহাঁরে একথা স্বীরু 
হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বারের বৈঠকে কংগ্রেন পঞ্চ যাহাতে যোগদ।ন করিতে পারে সে আকাজ্া 
€ক।এ৪ কর! হইয়ছিল। কিন্তু কং:গ্রমের পক্ষ হইতে দ্বিতীয় বৈঠক যোগদান প্রথমত, 
সন্দেগজনক হইলেও পরে এর বিষয়ে উভয় পক্ষ একট! সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী 
ংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৈঠকের আরধিকেখশনে যোগদান করিবার জন্য ১২ই ভার ১৩৩৮, ইংরাজী 
২৯শে আগষ্ট ১৯৩১, রাজপুতান! জাহাজে বিল।ত যাত্রা করেন। গোলটেবিল বৈঠকে ষোগদান 
করিয়। মহাত্ব গান্ধী হুম্পঈভ।বে পালণমেন্টের সভ্য মণ্ডলীর সমক্ষে বঙগিয়াছিলেন থে গেটেবিল 
বৈঠকে উপস্থিত ভারতীয় সদশ্তগণ কেহই ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন। ভারতের 
জনমত বহনের অধিকারও তাহাদের নাই--তাহারা সকলেই ইংরাজ রাজ সরকারের মনোনীত 
লোক। এতদ্বাতীত সাশ্প্রধায়িক জটলতা, কাশ্মীরের হাঙ্গামা, ভারতের নিত্য নৃতন অত্যাচারও 
উচ্চঙ্থলা প্রভৃতির জন্য ?টশ সরকার যে মূলতঃ দায়ী তাহ! তিনি মুক্তকণ্ঠে বিল।তের বিভিন্ন্ছলে 
বন্তৃতাঁকালে বলিয়াছিলেন। মোটের উপর মহাত্মাজীর নিগ্তীক ও অকপট বাণী ইংরেজ 
পাজনীতিজ্ঞদিগের মশ্বম্পরণ না করিলেও এবং বাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মহাত্জখাজীর বিলাত যাত্রা 
টিকলি হইলেও এবং গোলটেবিল বৈঠকে সাশ্প্রদায়িক সমন্তা মীমাংসিত না হইলেও তজজন্য 
গোলটেবিল টৈঠক প্রথম বারের ন্যয় হট্রগো:ল পরিণত হইলেও, বর্তমানে সমগ্র জগতের ভপর 
মহাঁঝ(জীর একটা নৈতিক প্রভাঁব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। 

গোলটেবিল বৈঠক দ্বইবার বিফল হইলেও নীতি হিলাবে বার বার তিনবা? বৈঠফ 
বসাইবার সার্থকতা অগগভব করিয়। বুটিশ নেতৃ পক্ষ তৃতীয় বাঁরের জন্ত ইহার আহ্বাঁণ করন কিন্ত 
তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে উহার ভিতএকার চালাকা ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছে। 
স্থতরাং বৈঠকের উদ্দেগ্ত পণ্ড হইয়াছে । গেইনজন্য গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের উপমংহ্থারে 
আবার তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ঘোষণা সংত্বও ভারত সচিব স্যামুয়েল ঠোর প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে উহা! না বসাইয়। বিবিধ সবকনিটির: মন্তবোর বলে পাল?মেন্টের সভযগণ হইতে 
কোনও যুক্ত কমিটির দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংদা করিয়৷ তাহ। পালণমেন্ট পেশ করা যাইবে। 
গোলটেবিল বৈঠকের সদগ্তগণের মপ্যে সার তেজাহাছুর এ্রমুখ কতিপয় সস্তা চাঞ্চল্য প্রকাশ 
পূর্বক অসহযোগের সয় প্রদর্শন করিলে ভাঃভলচিব নিজমন্তবা পরিহার ক!রয়। একটি ক্ষুদ্র 
গোলটেবিল ঠবঠক বদানই, স্থির করিয়াছিলেন । তৃত:য় গোলটেবিলে চল্লিশ জন সন্ত বিবার 
আঁয়েজন কর! হইয়াছিল-_তন্মধ্য ব্রিটিশ ভারতের মনোনীত সদন্ত আঠার জন, ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্য সকল হইতে এগার জন আর ব্রিটীশ পালণমেন্টের রাজনীতি বিশারদগণ হইতে এগার জন। 
উজ্ত নৈঠ:ক যেন ভারতীদ্ব “মনোনীত প্রতিনিধিরা” মোগল দরবারে এত্তেনা দিতে গিয়াছিলেশ এবং 
ঘেগন বাদশ,হ ধীরচিংত্ তাহাদের আরঙী শুনিয়। তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন) এখন কর্তব্য 


১১ই ভারতের সাধনা - [ ৫ম খ€্--২য়.সংখা।- 


সার্বভৌম শক্তি স্থির করিবেন__এই কথ। বুঝ! গিয়াছিন'। এতদ্যতীত পূর্ববর্তী ছুই বৈঠকে 
বাধন কষণের যে সব ফাকি রহিয়! গিগ্গাছিল তৃতীয় টবঠকে সাশ্রদাপ্িকতা বাঁদী মুদলনান দদপ্যগণকে 
ও রাজ্য প্রতিনিধিবর্গকে সহায় করিয়া সেইগুল পূর্ণ করিয়! লৎপ। হইয়াছে । মোটামুটি গোলটেবিল : 
বৈঠকে নিয়তম দাবী গুলি ছিল এই £--(১) ভারতবাসী পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়তশাসনের সহিত 
কেন্দ্িয় দায়িত্বের অধিকার চাহে, কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চাহে ন1। (২) প্রার্দেশিক 
স্বায়ত্ুশামন ১৯৩৩ খুষ্টাব মধ্যে প্রবর্তিত করিতে হইবে এবং কেন্দ্র দায়িত্ব ১৯০৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে 
প্রদান করিতে হইবে। (৩) যদি রাজন্রর] এ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে সম্মত হন 
ভালই নচেৎ তাহাদিগকে বাদ দিয়া আপাততঃ কেবল ব্রিটাশ ভারতে কেন্দ্রীয় দানগিত্ব গ্রবর্তন: 
করিতে হইবে; তাহার পর রাজন্তর| যখন ইচ্ছা করেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে পাব্নে। 
(৪) যতটুহ বাধন কষণে রাখিলে শ্বায়ত্তগামন ব| কেন্দ্রীয় দায়িত্বের মর্ধযাদা ক্ষুপ্ণ ন। হয়, 
ততটুকু রাখিয়। অন্তাপ্ত বিষণ ভারতকে আধিক সামরিক বৈদেশিক ইত্যাদি ব্যাপারে আত্ম- 
শিয়ন্্রণের অধিকার ও ক্ষমতা দিতে হইবে। (৫) আত্তন্তরীণ ব্যাপারে দেশরক্ষা, মরকারী 
চাকুরী ও আইন সভায় ভোটাধিকার ও সদস্যপদ সম্বন্ধে জাতীয়তা ও গণতস্ত্ের মূলনীতি কুপন না 
করিয়া সংখ্যাল্ল সশ্পরদায়গণের বিশেষ অধিকার পাব্ন্ত করিতে হইবে। কিন্তু সর স্যামুয়ল 
হোকের বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ের আশার বাণী অপপষ্ট দূর্ভেগ্ হেয়ালিতে পূর্ণ থাকায় অনেকেই 
নিরাশ হইয়াছিলেনা মর্নি পোষ্টের শত টোরী পত্রকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, দার 
স্যামুয়েল হে।রের দান 'ভূয়াদান+_-কড়া বাঁধন কষণ রাখিয়া অধিকারদান স্থায়ত্রশাসটাধিকার দান 
নহে। এইপ্রকারে গোলটেবিলের পাঁলা সাঙ্গ হইয়। যায়। তবে গোল্টেবিলের এই বার্থতার 
কলঙ্করেখ। বর্তমান রাজনীতি বিশীরদগণের পরিপরুতারই পরিচয় রাখিবে। | 

এক্ষণে শ্বেতপত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! যাউক। এই আলোচন।র প্রয়োজনীয়তা 
এই হিসাবে আছে। যে ভারতের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা সার স্যামুয়েল হোর ভারতবাসীকে যে 
শাসন সংস্কার দিবেন বলিয্নাছিলেন তাহা! তিনি শ্বেত পত্রের আক্কারে করিয়াছেন।- অ'শ্য উহ! 
এ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে, কেন ন।, তাহার পরও পাল1মেণ্টের জয়ে্ট কমিটিতে উহার আঁলোচন।, 
বাকী আছে এবং সর্বশেষে খোদ পার্লামেন্ট তাহার উপর বিচারে ঝসিবে ও বিচারের ফল যাহা 
হুইবে তাহা! ভারতবাঁসীর প্রাপ্য বলিয়। নির্দিষ্ট হইবে। কিন্তু এই বিচারের ফগ বনে জানা 
যাইবে তাহার নিশ্চয়ত| নাই তবে কতকট| আঙ্বান্তের কারণ এই যে, ঘুক্ত প্রদেশের মন্ত্রপরিচালিত 
'পাইওনিয়ার” নামক সংবাদ পত্রের লগ্ুনের সংবাদদাত। শুনিঘ়।ছেন যে জয়েণ্ট কমিটী শ্বেতপাত্রের 
কেন রদ বদ্ধ করিবেন না বটে, তবে সংস্কার মাইন বিধিবদ্ধ হইয়৷ কার্যে পণত হইতে এখনও 
পাঁচ ছয় বৎসর লাগিবে। এই পাচ ছয় বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশানাধিকার দেওয়া 
হইবে না। আরও ইচ্ছাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সংঠ্তি রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একই 
সঙ্গে দেওয়া! হইবে। ভারতবাসী এই সংবাদ পাইয়! নিশ্চিতই নিশ্চিন্তে নিদ্র! যাইতে পাৰিবে, 
কারণ কোনরূপে পাঁচ ছয় বৎসর চৌখকাণ বুজি কাটাইয়। দিলেই তে| একেবারে হাতে হাতে 
স্বরাজ! র ৃ 

শ্বেতপত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা! পরিষদের ভূতপূর্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল বলিগনাছেন 


অগ্রহায়ণ---১৩৪০ ]. নব্য ভারতের রাষ্ট্রকাহিনী ১ 


--এই শ্বেতপত্রের হারা ভারতের ফাজপ্রতিনিধি -বড়লাটকেই; হোমরুল, দেওয়া. হইতেছে 
ভারতবাসীরা কিছুই পাইতেছে না। ন্ুতরাং. ইহাতে অসন্তোষ, হাস না হইয়া: বৃ্িষউ 
পাইবে। অসন্তষ্ট ভারতবাসী যাহাতে ধৈর্্যচ্যুত, হইম্না হিংসার পথ গ্রহণ. করে এই শ্বেতপত্রের 
দ্বারা তাহার চেষ্ট| করা হইতেছে ।” বস্ত্বতঃ শ্বেতপত্রে এমন প্রস্তাব কর] হইয়াছে যাহাতে উহাকে 
01001615০0৫ 10:050699, বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। এক্ষণে শ্বেতপত্রের নীতা বিশেষু 
বিধিগুলির স্ধন্ধে কিঞ্চিৎ বল! যাইতেছে £-- 

(১) শ্বেতপত্রের কোথাও ও্পনিবেশিক স্বায়ত্শাসনের এমন কি দায়ি ্বায়ত্ত 
শাসনের কথা নাই, অথচ প্রথম ও দ্বিতী্ন গোলটেবিলে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকৃডোনাল্ড এবং. ভারতের; 
আরইউন-গান্ী চুক্তিতে লর্ড আরইউন এই কথ৷ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 

(২) শ্বেতপত্রে সংহিত রাষ্ট্রের কথা আছে বটে, কিন্ত কতদিনে তাহা নী বাঁ 
রাঁজন্যর! না আমিলেও উহা হইবে এমন কথা নাই। . 

(৩) শ্বেতপত্রে ম্যাকডোনান্ডের প্রতিশ্রতি নীতি অনন্ত হয় নাই। সেই নীতি 
হইতেছে যে, কতকগুলি বাধন কষণের সহিত ভাঁরত শাঁনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন- 
সভার হস্তে প্রদান করা হইবে। কিন্তু সংরক্ষণ ও বধন কষণের ব্যবস্থা কতকাল থাকিবে তাহাও 
শ্বেতপত্রে কিছু নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহা পালণমেণ্টের মঞ্জির উপর নির্ভর করিবে। 

(৪) সাইমন রিপোর্টের মত ইহাতেও কেন্দ্রে অপ্রতিহত ক্ষমতা, বিরাট দাসত্ব, সিভিল 
সাতিনের গ্রতি স্নেহ, বৃটিশ ব্যবসায়ির সুবিধা রক্ষা, সংখ্যাল্লের প্রতি- দরদ, সীমান্তরক্ষা, শাস্তি 
শৃঙ্খলরক্ষা, অভিন্যান্স, শ্বৈতশাসন--নবই এই শ্বেতপত্রে আছে, বরং ইহাতে ভারতের, 
বড়লাটের ও প্রাদেশিক লাটদ্দিগের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিয়! দেওয়| হইয়াছে। 

. (৫) বড়লাট বিশেষ ক্ষমত! ব্যবহার করিয়া কার্ধয করিতে পারিবেন। 

(৬) সংহিতরাষ্ট্র সন্বদ্ধে শ্বেতপত্রের ব্যবস্থা এই যে, যতক্ষণ না রাজন্ত বর্গের লোকসংখ্যার 
অগ্যন একার্দের প্রতিনিধিরূপে এবং সং হিতরাষ্ট্রর উর্ধতন আইন সভায় (81090: ০118101)21) 
অন্ন একার্ঘ সন্ত পদ পাইতে অধিকারিরূপে রাজন্র। সংহ্তরাষ্ট্রে গ্রবেশ করিবার দলীল 
হি করিবেন, ততক্ষণ সংহিতরাষ্ট্র গঠিত হইবে না। 

(৮) কেন্দ্রে বা প্রদেশে শামকদিগের কোন ক্ষমতার পরিবর্তন কর! হইবে ন। 

(৯) কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের আবহাওয়া স্থপ্রতিষ্টিত ন। রাখিয় প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন 
প্রবর্তন কর! হইবে না। 

(১০) মন্ত্রীনত| ও আইনসভা সম্পর্কে প্রদেশের আধিক ব্যাপারে, প্রদেশের শা্তিরক্ষা 
সম্পর্কে, সংখ্যালপ সম্প্রদায়ের স্বার্থপংরক্ষণ-ব্যাপ।রে সরকারী চাকুরিয়াদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে 
ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের পার্থক্য রক্ষা করা নিবারণকল্লে গভর্ণর তাহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে, 
পারিবেন। 

ইহা! ছাড়া আরও অনেক বিশেষ বিশেষ বিধি আছে। তাহার বিশ্তাত বিবরণ এস্কলে. 
গ্ার্শন কর! সম্ভব নহে তবে মোটামুটি শ্বেতপত্রে যে ব্যবস্থা করা. হইতেছে তাহায় দ্বরূপ কি তাহা, 
ফলেই বুঝিতেছেন।. এক্ষণে ভায়তবাসীর!. ভাবিয়া দেখুন তাহার! বৃটিশ. শাসনের : আর 


$১৪ ভারক্তের জাধম! [৫ম খখ--২র জং 


রইকত বর্তফান কান পর্বত কতটা জ্গায়ত্ত শাললের স্বাধিকার পণইগ্েত্র এবং অভির 'ভবিস্কণ্ডে 
কধটা পাবার আশা করিতে পারেন ও তদবস্থায় তাহাদের কর্তব্য কি। 

সম্প্রতি অন্থতবাজার পত্বিকায় জঙ্গেন্ট পার্জামেন্টারী কিটির জনৈক ভারতীয় হাক্ষী 
বাধেরদংক্ার বিষয়ে তীাহায় গিজেক্স অভিষত ঘা] বক করিজ্কান্ছেন, ভার কিয়ৎশ এস্লে 
ছেওজ। হইর £-- 

“ভারতের রাজনৈতিক দিকৃচক্রবালে ওপনিবেশিক শ্বাকাতশাসনের জাভাসফারও পাখা 
হইছে না| সংহিতি শাষন হইতে ক্বাতশানন কথাটিই ইচ্ছা! করিম! বাদ দ্নেওয়া হইবে। একটা 
ঠুকে আদেশিক দ্বাতগ্রের আখ! ক্ষত করিতে পারেন । সংহিত শাষল বা কেজীয় দানি 
£হিবে ন্বদুরবর্তী আদর্শ য়াত্র। চারি বৎসর পূর্যে লর্ড আরউন উপৰিক্ষেশিক দ্বাসা যবে 
দে জাগার কথ! ঘোধিত করেন তাহার সম্ভাবনা স্বাজ মাত এই টুকু ** ****** রক্ষণশীল 
দলের ক্ষিপ্ত দলকে তুষ্ট করিতে গরিয়৷ সম্ভবতঃ শ্বেত পত্রের প্রস্তাবেও ছাট কাট কল্প! যাইবে ।* 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভারতে যে জাতীয় সাদ্দোলন চলিতেছে তাহার ফলে রহিয়াছে 
ভারতীয় শিল্প বাধিজ্যের উন্নতি ও দেশের ছ্ধার্থিক হুর্গতি অবসানের চেষ্টা । এখানে ভারতের 
এই মাধু চেক্টার মুঝে যদ্দি সরকার বাধ! দের তথাপি ভারতবাসী্ফিগের কর্তব্য হইবে সক 
বাধাবিক্ন অতিক্রম করিয়! উত্মতি লাঁতের গরচেষ্টা। ক্ষিন্ত এই বাধানন ইংলগ্েয় যে ক্ষতি হইবে 
জেই জাতি ইংলগ পূরণ করিতে পারিবে বহি! মনে হম্ব না? এই স্বার্থমূলক দ্বন্দের মীমাংসার 
ওখসও একটা স্ুম্পষ্ট পথ রহিয়াছে । এক্ষণে ইংরেজরাজ যদি সেই পথ অবঙগ্ছন করেন তাছা 
রইীজে বৃটিশ সা্রাজ্য ধন এদ্বর্ধ্যে ও শাঞ্চিতে পৃথিবীন্তে শ্রেষ্ঠ হইবে। পেই পথ হইন্ডেন্ছে 
মহামাস্ত সম্রাটের পয়ত্রিশ কোন্টী কৃষ্ণাঙ্গ ও খেতাঁক্ম গাজার প্রতি সমান আইন প্রবর্তন ও সমান 
উন্নতি বিধানের চেষ্টা এবং ভারতের 'আঁশ। অকাত্খা পূরণকরিৰার লরিজ্ছা। নে হম উহাতেই 
ভারতের ও ইংলগ্ডের সংঘর্ষ দূর হইবে, উভয় দেশের মিলন হইবে । নচেৎ কুটিল রাজনীতির 
জবর পড়িয়! দেশের লোক ঘুর্পাপাফ খাইবে, ভাহাদ্দর মনের গতি বিক্ষি হইবে এবং 
তৎ্ফলে মনে হয় শাঁসকও প্রজার মখো সতর্ষ ক্রশই ধাঁক়িয়া চলিবে এবং উত্তম জাতির মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ মিলন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কূটনীতি যে সকল সময় সকল ক্ষেত্রে ষফলত। লাস 
করে এমন কোন প্রমাণ নাই--ইহ। ভাবিয়! কাঁধ্যকরা উচিত। প্রয়োজন হৃদয় পরিবর্তনের | 
স্বদক্নের পরিবর্তন হইলেই সার্বভৌম রাজনীতিক সষন্ঠার লহজ সমাধ্ধন হইতে পারে। তাই 
মানবের অন্তশিহিত বিবেক বুদ্ধি বা অন্তরাত্মা, ডাক দিয়া বলিতেছে যে, ধর্মভাবে উদ্ধদ্ধ হুইকা 
বিশ্বে এই ধিরাট ঘানবীয সমল্যার লমাধানে আত্মনিয়োগ কর, ভোগাদের ভ্রাস্তির ও বিফলতার 
কারণ কি তাহা তোরা তোমাদের হাদদ্ের অমুসন্ধান কম) তাহ হইলে এই সমস সমাধান 
কৰিঙ্ধায় সাধ্য জন্মিবে। 

উপসংহারে রক্ষণশীল অপেক্ষাও রক্ষণনীল ও বৃটিশ জাতির পরমবন্ধু বর্গের 
হহণযাজা ধিকাজ বাঁদর সম্প্রতি বিলান্ভী রেফাদী পঞ্জে ভাতের বিব্বদ্দ্ধে খ্ারমিলায় দাজের প্রচার 
কাত্যেয প্রতিবাদ কল্পে বাছা লিখিয়াছেন তাহার ক্ষিনাত্শ উদ্ভূত করিলী। দহ জনিত 
অন্িঙত হইতিও বদি কটি জাতির টন না হয় তবে জা ধলিধার ছি মাছে? 128 
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অর্থাৎ শীসনকধর্য পরিচীলনৈ ভারতের কথা বলিবীর অবশ অধিকার থাক! চাই। দেশের 
লোকের গ্রীতি ব্যতীত, হে ইংরাঞ্জ তোমরা! এত বড় বিস্তীর্ণ সাত্াজয শাসন করিবার আশ! করিতে 
পারনা এবং তোমাদেরই প্রতিক্রির্মাশীল সম্টীদায়ের নীতি তৌমারদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছে । 
এখন ভারতবর্যকে বুটিশ ফাআজাজ্যের সর্মীন অর্ধিকাঁর দিবার সময় আসিগাছে। 


দিগবর্শন 
হিন্দুর জাতির ভেদ 


ও 
সাম্যবাদ । 


আজকাল সমাজ সমস্যাই যেন সর্বাপেক্ষা বড় সমন্ঠা হইয়া দাড়াইয়াছে এবং যাহার যত 
শ্তি' তিনি সে সম্তটুকৃই সমাজের “আবর্জনা” দুর করিতে নিধুক্ত করিতেছেন। এই সংস্কার 
অর্থে ফেকি তাহী ঠিক বুঝা শক্তা। লৌকে যাহা কিছু ঝরে সমন্তই সাধারণতঃ জীবিকা! উপার্জনের 
জগ! এই ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, এই যে স্বাধীনত। লাভের জগ্ক কারাবরণ, কত ছুঃখ, কর্ত' 
কষ্ট সহ করা__ইহারও উত্দেশ্ জীবিকা উপাঞঙ্জনের পথ শ্ুগগ করা। সমাজ সংস্কারের চেষ্টাও 
নীচ গ্রক্কত উদ্দেশ স্বাধীনতা লাভের পথের একটাঁ বণ্টাক দূর করা। আমীর এক সংস্কারকাী 
বন্ধু আমার্চে একদিন বলিয়া ছিলেন “এই অন্পৃশ্ঠতা দূর না করিলে এবং এই জাতিতেদ প্রর্থা 
দুর বারিতৈ না পারিলে আমাদের দেশের কিছুতেই মঈর্প নাই। আমাদের মধো যদি এ অম্পশ্তা 
পাঁপ না' থাকি তাহা হইর্লেপ্ত আর আর্সীর্দিগকে ভাগ করিবার সুধোগ বিদেশী পাইত না। 
সুতরাং আমদের সমাজে যতপ্রকার পৃথক পৃথক শ্রেণীবিভাগ আছে স্মত্তই উঠাইক়া দিতে হইবে । 

: এরর যুর্তির যে কি উত্তর দেওয়া যায তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারা খুবহী শর্ত, তত্ব 
এট যুঝি হৃইর্তে এটুকু পারা শক্ত নয় যে বিদেশী কখন কি বলিতে বুঝিতে গায়েসে বিধনে 
আবাদের সর্বর্ধাহী লতর্ব থাফিতে হইবে। তথাপি বলিতে হয় পেঁ সর্বপ্রকার পার্ঘধ। 
দুর কর! কি সর্ব? যে অর্নবরতঃ ফাক খুজিতে চেষ্টা করিবে ফার্ক সে পাইবেই। খু 
মূসলঠান সমদ্যা ত আছে) তাহীর সমাধান হইত পীরে না যর্দি নী উঠ সম্গরধায়ই নিজেকে 
ভারউবধাসী' বলিগী ধারণা কারিতে পারেন-ধরবং ঘ্দি বুঝিতে না পারেন তে দেশের গ্বার্ধই 
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তাহাদের স্বার্থ। ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকারেই হইতে পারে না, তা প্যাকটই ফর আর 
চক্তিই কর কিছুতেই কিছু হইবার নয়। এই স্পৃস্ট অল্পশ্ঠ সমস্যাও ঠিক সেইরূপ। সকলেই 
যদি নিজেকে হিন্দু বলিয়৷ বিশ্বাস করিতে পারেন এবং হিন্দু সমাজের স্বার্থ এবং তাহাদের 
্ার্থ এক বলিয়া ধারণ। করিতে পারেন তাহা হইলেই এ সমন্য।র সমাধান সহজেই হইতে 
পারে অন্ত কোন রকমেই হওয়! সম্ভব নয়। ন| হয় মানিয়াই লইলাম যে অন্পৃশ্ততা দুর 
করিলেই সব গোল মিটিয়! যাইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্যও যে পৃথক নির্ববাচনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে, ইহাতে যে মানব জাতির মধ্যেই বিরোধের স্ক্টি হইতেছে; এ বিরোধের হেতু 
দ্বর করিবার কি ব্যবস্থা সংস্কারক মহাশয়র৷ করিতে চান? এ বেল! শেণীবিভাগ কি করিয়। তুলিয়া 
দিবেন? এই আবিষ্কারের যুগে এমন কিছু আবিষ্কার হইয়াছে কি যাহা ছ।রা সমস্ত পুরুষকে 
সত্রীলোকে পরিণত করা যাইতে পারে? অথবা সমন্ত নারীজাতি একদম পুরুষে পরিণত হইবে। 
যদি তাহা ন। হইয়া থাকে তবে এই বিরোধ মিটাইবার কি ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে চান? স্থতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে কৌশলীর কৌশলের অভাব কৌন মতেই হইতে পাঁরে ন।। যাহারা সব সময়ে 
পয়ের মুখের দিকে তাঁকাইয়! থাকে, পরে কি ভাবিবে এই ভাবনা যাহার সর্বক্ষণ তাহার পক্ষে 
কোন বড় কাঁজ কর! কখনই মন্তব নয়) এবং এই ভাবে আপত্তি খণ্ডন করিয়া যদি স্বাধীনতা অঞ্জন 
করিতে হয় তাঁহ] হইলে বলিতে হয় যে এ স্বাধীনতা কখনও আসিবে না স্থৃতরাং ইহার জন্য আর 
মাথা ঘামাইবার কৌন আবশ্যকতা! নাই। 
রাজনৈতিক আন্দোলন এদেশে অনেক দিন হইতেই চলিতেছে, যে সময়ে কংগ্রেসের 
প্রথম স্থত্ি হইল সেই সময়েই এ আন্দোলনের গোঁড়া পগ্ুন হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে। 
তখন হইতেই রাজনৈতিক স্থবিধা আদায় করিব।র জন্য নানাপ্রকার চেষ্ট। হইতেছে। বঙ্গভঙ্গের 
পরে বাগুলায় যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার তীব্রতা নিতান্ত কম ছিল না) এবং রাজনৈতিক 
আন্দোলনে বাঙলা যত দুঃখ কষ্ট সহ্‌ করিয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশই তত সহা করে 
নাই প্রকৃত কথ! বলিতে গেলে অন্যান্ত সমস্ত প্রদেশই এই রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে 
বাঙলার. নিকট শিষ্য । বাঙল! রাজনীতির সহিত সমাজনীতি কথনও মিশায় নাই। বাঙলা 
জানিত যে হিন্দুর সমাজ যে ভাবে গঠিত. তাহাতে এই সমাজপ-প্রথা কোন কাধ্যের গ্রতিবন্ধক 
হইতে পারে না, বরং অনেক প্রকারে সহায়াতাই করিতে পারে। করিয়াছেও যথেষ্ট। | 
|. কিন্তু কয়েক বদর হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সামাজিক ব্যাপার সম্পূর্ণ 
ভাবেই মিশিয়া গিয়াছে এবং বর্তমান সমাজ সংস্কারের চেষ্টা যেন রাজনৈতিক আন্দোলনকে ও. 
ছাড়াইয়। উঠিয়োছে। এই সামাঞ্জিক আন্দোলনের লক্ষ্য কি? ভেদাভেদ তুলিয়া নিয়। সকলকে 
ক পধ্যার়তূক করিতে. হইবে? অর্থ! সাম্য প্রতিষ্ঠ করিতে হইবে? ত্রাঙ্গণে এবং পঞ্চমবর্ণে 
কোন ারথক্য থাকিবে 71 ভাল কথা। কিন্তু_সাম্যের দুন্দৃতি ফরাসী দেশে বাঁঞিয়াছিল এবং 
তার ফলে, ফরাসী দেশের মাটী নররক্তে কর্দমে পরিণত হইয়াছিল দিন রাঁত সমানে হতা। 
কা, চলিয়াছিল। কিন্তু স্কাম্য সত্য সত্যই স্থাপিত হইয্াছিল কিন। তাহ! বলা খুবই শঙ্ত। 
ব্ুন়ান, সময়ে রুষের মত যামাবাদী আর কেহ নাই, এবং বর্তমান সময়ে রুশদেশে সকলেই সমান-- 
ছোট, রড়.কেহই নাই। এই সমতা আনিবার জন্ত যে কত নরহত্যা কর! হইয়াছে, কতজনপদ 
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ছি 


শশানে পরিণত করা হইয়াছে তাহার সংখ্যাও বোধ হয় ফেহ-করিতে পারে না। এই সাম্য 
যাহাতে চিরস্থায়ী হয় সে জন্য আজ রুশ বালক বাঁলিক৷ কথ। ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা পাইতেছে 
যে ঈশ্বর নাই। হায়! ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলেত আর পুরাপুরি সাম্য হয় না। - হয়ত ঈশ্বর 
গ্রাধান্ত দাবী করিতে পারেন সুতরাং তাহার অস্তিত্বই অশ্বীকার করিতে হয়। যদি হাতে পাওয়া 
যাইত তাহা! হইলে না! হয় ফানি দিয়া আপদ চুকাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু তাহ! যখন পাওয়। 
যাইতেছে না তখন অস্তিত্ব অস্বীকার কর। ভিন্ন পম্থা নাই ! 
ইউরোপের এই সমস্ত বিপ্লবের হেতু আর্থিক ব্যাপারে ছোট বড়--কাহারও বা প্রচুর 
টাকা, কেহ বা খাইতে পায় না, সুতরাং সকলকে সমান করিয়া লইতে হইবে,_-যত বড়লোক 
এবং তাহাদের সহিত যাহার! সংগ্লিই সকলকেই মারিয়। ফেল এবং তাহাদের যাহা কিছু সমস্ত 
লুঠিয় লও । এদেশের আন্দোলনের সহিত নাকি এরূপ কোন সম্বন্ধই নাই-এ আন্দোলন নাকি 
সম্পূর্ণ সমাজ এবং ধর্শ সন্বস্বীয়, ইহাতে আথিক ব্যাপারের কোন সম্বন্ষই নাই। যদি তাহ|ই হয় 
তাহা হইলে ত এ আঙ্দে।লনের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়! যায় না1 হিন্দু মাত্রেকেই মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দিতে হইবে, মন্দির প্রবেশে বাধা থাকায় ধর্মকার্ধ্যে বাঁধা হইতেছে। ..এই 
ভাচতবর্ষেত বহু সংখ্যক মন্দির আছে যাহাতে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে । ছুই একটায় যদি 
কোণ কারণে সকলের প্রবেশের অধিকার নাই থাকে তাহাতে এমন কি ক্ষতি হইতে পারে? ইহা! 
হইতে ম্পষ্টই বুঝা যায় যে এই আন্দোলনের মূলে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। তারপর সামাজিক 
ব্যাপার--পরম্পর আহার না কর ক্ষতি নাই যৌন সম্থন্ধেরও আবশ্যকতা নাই ।* তবে কি চাই? 
«আমাকে ছুঃইয়া মান করিও না, এই পর্যস্ত! আর কি চাই? “আমাদের বাড়ী ঘর ভাল নয় 
সে গুলো ভাল করিয়৷ দাও; আমাদের বাসস্থান অপরিঞ্ার পরিষ্কার করিয়! দাও, আমাদের লেখ! 
পুড়| শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, আমাদের ভাল ভাল পে।|যাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়! দাও ।' 
ভাল কথা, কিন্তু তোমরা বাঁড়ী ঘর ভাঁল কর না! কেন? পরিষ্ষার ভাবে থাক না কেন? ভাল 
কাপড় পড়িতে কে বাধা দেয়? লেখাপড়। শিখিতেই বা বাঁধা কি? “পারি না, অর্থে কুলায় না ।, 
স্থতরাং দেখ। যাইতেছে থে গলদ কোথায়। ধর্ম এবং সমাঁজ এ দুইটা কথা শুধু লোক তুলান। 
ধর্মের জন্ত আবার গলদ কোথায়? বর্তমান যুগের হিন্দুদের মধ্যে এমন লোক খুব বেশী নাই যাহার 
হিন্দুধর্ম বিশ্বাম আছে বা হিন্দৃধর্ধান্যায়ী কাজ করেন। আজকালকার হিন্দু সামাপ্রিক ব্যাপারে 
যত উদার আর কোন সমাঁজে এত উদারত| মেলা ভার । হ্ৃতরাং একথা স্বীকার করুন আর নাই 
করুন, প্রকৃত গলদ আথিক ব্যাপার লইয়া, সমতা চাই--সেখানে, নজর মোটর ও বাগান বাড়ীর 
দিকে, লক্ষ্য মঞ্রিত্বের প্রতি । 
অর্থ উপার্জন যে কেহ যে কোন উপায়েই করিতে পারে কাহারও পক্ষে কোন পথ রুদ্ধ 
নই। তথাপি আধিক অবস্থ। সকলের সমান নয়। আজ যদি দেশের সমস্ত অর্থ একত্রিত করিয়া 
সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়! দেওয়া যাঁয় তথা।প সমান থাকিবে নাহয় কোন 
নরাবিস্কৃত উপায়ের দ্বারা এই সমতা বজায় রাখিতে হইবে নতুবা অ।বার সেই ছোট্ট বড়র উদ্ভব 
হইবে। সমান থাকিতে পাঁরে না--এই কথাই বুঝাইবার জন্ত 29191215 ০6(16 (210769 ) মামষে 
মানুষে যতদিন পার্থক্য থাকিবে ততদিন ছোট বড়ও থাকিবে । দেবতা সমুদ্র জলে বিসঙ্জন দাও 
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বন্দির ত।ঙিয়া ফেল, জাতিতেদ উঠাইয়াদ।ও) আাগণৈর পৈত। ছেড় -পার্থক্য কিছুতেই যাইবার নক । 
এ! ঝারিসাজী ভগবানের, পুঁতিধাং পারত ভগবাণিকে কৌওুল কর । 

এ সমন্তা মৃতুন নয় এবং এই সঙগ্ঠা হইতেই সমাজের ছটি। পৃথিহীতে যত শ্রকার 
মাদব সমটি আছে সকলেই এই সমন্তা সমাধাতনর অন্য টেষ্টা করিয়াছে এবং তাছধায়ী সামাপ্রিক 
নিরম কিধিবঞ্ধ করিয়াছে । হিন্দু সাজও এই নি্ের বাহিরে নয়। 

এই বিরোধ দুর করিবার জন্যই হিন্ুসমার্জে জাতি বিভাগ । এই জ।তি বিভাগের খূশ 
উদ্দেশ্বা কে কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে তাহ! স্থির করিয়া দেওয়া এবং এখন ভাবেই 
নি্টিশ করি! দেওয়। যে কে কি করিবে সে বিষয়ে কাহারও কিছু চিন্তা করিবারও নাই--জন্সিধার 
গৃ্াছি লমণ্ত ঠিক হইয়া! রহিয়া্টে+_“ফি করিধ, কি করিব করিয়া ছুটাছুর্টি করিয়া বেড়াইবার 
জাবকজা নাই। এই নির্দেশের ভিতরে পক্ষপাতিত্ব আদৌ ছিপ না এবং এই ব্যবস্থার গুঁতণ 
জার্থিক অবস্থা সকলেরই প্রায় সমীনই খাঁকিত। পদিগ গঞ্জ পত্তিত' ব্রাঙ্মণও যে ভাবে জীবন 
কা্টাইতেন, এজন দিন মর্জুরেরও সেই ভাবে দিন কার্টিত; বরং আধিক ব্যাপারে 
জান্গণের অবস্থাই অনেক সময়ে খারাণ ছিল । গপোঁধাক পরিচ্ছিদও সকলেরই প্রায় একরূপ-- 
কাপের পোষাক ধুতি এবং ন্মীবলী, কঁধকের পোষাক ধুতি এবং চাদর । ব্রাণ্ষণ গৃহীরণীও রন্ধন 
ঞরততি সংসারৈর ধাঁবতীয় কাজ নিজে করিতেন, ধক পত্তী$ সর্মস্ত নিজে করিতেন। এই ছি 
সঙ্গাজট। ছিল ঠিক ধেন একটা ধিশাল পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যের্কের জন্য পৃথক পৃথক 
কাজের ব্যবস্থা, এবং প্রত্যেকের স্বার্থ গ্রত্যেবের খ্বার্থের সহিত জর্ডিত-একজন না হইলে আর 
একজংনর চলিথাঁর পাক নাই । হিন্দুর সমস্ত কার্ধ্যই সার্ধজনীন--হিশুর এমন কোন কাঁজই 
নাই যাগ, পাঁট জনকে নাঃডাকিফ়া করা হয় বা পাচ জণকে না বরিয়া করা যাধ--পজার্দি ধর্শী- 
কাধ হউক ঝা বিবাহাদি উৎসবই হর্উক। গ্রামে বিশেষ কোন একটা কিছু করিতে হইলে 
পাওজনে একত্রিত হইয়া, পাঁটজনে এবসঙ্গে পরণরর্শ করিয়া করে, সেখানে জাতি বিচার নাই । 
এইরপা মেলামৈপা শ্ধু পুরুষের মধ্যে সীষাবন্ধ নয় মেয়েদেরও মেলামেশা করিবার ব্যবস্থা আঙ্থে। 
€ময়েদেক এমন কতকণলা ব্রত আছে যাহা পাটজনে' একজিত হইয়া করিতে হয়। পঙ্গীগ্রামৈ 
এষ থে মেলামেশী ইই! থে ক আন্তরিক তাহী বুঝিবার শ্র্মতা পাশ্টাত্য শিক্ষিত সংক্কারকামীদের 
নাঙ্।, সত্য সত্যই পল্দীগ্রামে ছোট বড় প্রর্ন উঠিবারই অবকাশ নাই । 

হিচ্ট সাজে পরজ্পরের প্রতি যে স্হাঞুভূর্তি তাহা যেমন আতন্বরিখ 
তেখনই তির্মাচরিত নিসৈ কীধা। এবং হিশর বর্শী বিভাগ জীতিবিভাঁষের উপর এতিতিত -নি্ধের 
নির্দিষ্ট কণ্ম ব্যতীত অন্যের কম্ম করিলে জাতি যাইত, সমাজে পতিত হইতে হইত এধং পরিবালে। 
জিরয়গানী হইতৈ হত ; যে যাহীর'জাতি বাবসা লইগ্লাই সন্তুষ্ট থাক্িতত। শুঁতরীং কর্শ লইয়া 
কাড়া্ষাড়ি হঈত না-_ব্রাণ ও ধোবার কার্জ করিতে যাইত না, কাঙীরও বুমায়ের কাজৈ হাঁ 
দি না'। পার্সলৌকিক কার্ষোর ভার ব্রীক্ষণের, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীধন লাতের বার্সা ধৈগ্ঠ কর়িখেন, 
চীধুবী কাযস্ে্টা মমাজের জন্য ধণ সংগ্রহ করিতে বৈশ্ট বাঁধা, ভূমি বর্ধন করিয়া শত উৎপন্ন করিবার 
তাক ধকের উপর ; এইরাপে প্রতোষের জঙ্ঠ পৃগক পৃথক কার্য নিদশ করিধ। দেওয়া আছে, 
পুরাঁধ বাহারও-সহিত কাঙারও বিরোধ হইথার সষ্ভাবর্া ছিল না। 
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এই র্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম বিশ্বাস এবং বন্ধন ছিল গ্রীতি। এ সমস্ত বারস্থ! হইতে 
জছিফার€ বাদ. ঘাইন্ডেন না, এমনকি রাজাও ঈমঘ্ত সামাজিক নিয়স হানিয়। চলিতে রাঙ্ধয। 
জমিদার এবং রাজার এপ্বর্ধ্য পরের উপকারের জন্ত, ভুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্ত-স্নিজেদের সোগের 
জন্য নয়। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে সর্ববোপরি একজন ভাছেন যিনি সকলের ভাল যন কার্যোর 
ছার বর্তা, স্তাহার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই এবং কোন কার্ধযই তাহার চচ্ষ এড়াইবে া। হুততরাং 
হিন্দু মজে এই সাম্য স্াঁপল করিতে ঈচ্থরের অস্তিত্ব ভুলিন। যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পরক্ধ 
স্চলেই তাহার সহিত «একই হুত্রে গ্রথিত এবং তিনিই সকলের এবং সর্ব কার্ধ্যের নিয়াক এইরূপ 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই এরপ শৃঙ্খল স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। 

আজ ছোট হড়র প্রশ্ন উঠিয়ান্ছে, দকলেই সকলের উপরে উঠিষার জন্ত ব্যগ্র হইয়! 
পড়িক্লাছে। একথা একবারও হনে হইতেছে না যে সকজের দৈহিক শক্তি এবং মানসিক বৃদ্ধি 
সমান নম়্। আজ সর্বত্রই 1০01090:9.0) ক্ষিন্ত সর্বোপরি ঘে একজন 4১709911466 70801091518 
আছেন ভাহার কথাত কেহ ভাবিতেছে না, তিনি যে অস্তরীক্ষে থাকিয়া সকল কাজের ব্যবস্থা 
ক্গিয়! দিতভেছেন তাহাত পরিবর্তন করিবার ক্ষমত|! কাহারও নাই। আজ হিন্দু সমাজের স্বান্ধি 
বিজ তৃবিয়! দিতে যাইতেছু, কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে থে জাতি বিভাগের ব্রইী কহিতেছ তাহাতে 
যে অবস্থা আরও ভীষণ হইবে , এ ব্যবস্থায় যে একদল একেবারেই পিষ্ঠ হইয়! যাইবে তাহা বুঝিতে 
ক্ষি? ক্াধীনতার নাষে স্বেজ্ছাচান্িতত! জর্নিতেছ, সাম্যের নাজ বিরোধের স্থাটি করিতেন, সত্যের 
বায়ে মিথ) দ্বাশয় লইতেছ। 

উঅন্বিকাচরণ সেন! 


সুস্থ ও বস্থু 


রিনুজাতির ঘধ্যে দুই জোদীর লোক পরিলক্ষিত হয়, এক সংস্কারকামী বা “উদার” অক 
রক্ষণশীল বা “আনুদার, | প্রথমতঃ দেখা যাঁক্‌ হিন্কুকে? হিন্দু তাহাকেই বলে য়ে পরধর্ম্বণ 
নহে। পরধর্থ অন্যধর্্থ নহে, অন্যধর্টের ভাবদাস্ত। অদ্যধন্মের াবদাপ্তই অহিন্ুত্ব এবং এই 
পর়ধর্্মকেই গীতা শ্রীতগবান্‌ ভয়াবহ বলিল্লাছেন। হ্বল্ল কথায় বগিতে গেলে নিজস্বের কেন ঘা 
গণ্ভী ছাড়িক্জ! যে কোনও. কারণে পরকীয়ন্বের অভিনুখেই দ্বিগম্িষাই অহিন্দুত্বভাবে ভাবিত অথচ 
হিঙ্গু নামে পরিচিত-_-এই শ্রেণীর জনগণ উদ্দার হিন্দু বলিয়া! অভিহিত্ত। এই উদ্ধার হিন্দুর সংস্কার 
প্রয়াসী। সংস্কার যুগে যুগে প্রত্যেজনীয় ও শুভদ|য়ক হইলেও বর্তমান উদার হিন্দুদিগের সংস্কারের 
রূপ দেখিয়া মনে হয় তাহ! পরকায়। তাহারা চাহিতেছে অন্পৃশ্ঠতাবর্জন, একত্র পানাহার, 
বৈবাহ্ির সম্বদ্ধের নিষ্ঠার অবলুধি ইত্যাদি। যাহাঁরা রক্ষণশীলত| অনুদার; তাহার! চাহিতেছে-- 
সান্কির পার্থক্য, অন্পৃশ্তঠতার বিচার, বিবাহের দৃঢ় নিষ্ঠ! ইত্যাদি। শেষোক্ত শ্রেণী বলে এই সব 
রক্ষিত ন৷ হইলে হিন্দু ক্রমশঃ তাহীর হিন্বৃত্বের শ্লাঘাকে হারাইয়। ফেলিবে। হিন্দুত্বের গ্লাধথায় 
ঈ্গীঘিত.হইয়াই রাণ' প্রতাপ মানসিংহের কন্তার সহত তাহার পুত্র অমরসিংহের বিবাহ দিতে চাহেন 
নাই। মিবারকে শ্বশানে পরিণত করিয়াও ধনবন সর্বন্ধ উৎসর্গ করিয়া প্রতাপসিংহ সিংহাসন 


৯২৫ ভারতের সাধনা | ৫ম খণ্ড-সতয় সংখা! 


ছাঁড়িয়। পণুর সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন । এই হিন্দুত্ের-ক্লাঘায়, মানসিংহের উপস্থিতিতে 
ক্াগুচি বোধ করিয়া গৌবর জল প্রক্ষেপণ করিয়াছিবেন এই হিন্দত্বের- অভিমানে । স্যার ইহীও 
দেখ! যায় উদার মানসিংহের ন্যায় লোকের দ্বার। হিন্দু ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রথম সংঘটিত হয় 
নাই--হইয়।ছিল রক্ষণশীল ব! অন্থদার:রাণ। প্রতাপ বা মহারাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠাত। শিবাজীর শক্তিতে ও 
ডক্তিতে। রক্ষণশীল হিন্দু জীবনের অন্যন্তরেই যুগে যুগ দেখা গিয়াছে স্বাধীনহার স্পৃহ!। রাণা 
প্রতাপ হইতে মহারাজ সীতারাম পর্য্যন্ত ইহ!র 'জীবস্ত পরিচয়।. কন্ত. তৎপরে থে উদার যুগের 
আরম্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখি শুধু আত্ম-শবিশ্বাস, আত্মপ্রোহ এব্‌ং একাস্ত পরাম্থকাপী বিলাস" 
বিভ্রম। রা , 
উদার হিন্দুগণ পানাহারে উপার.কিন্তু গরীবের জন্য তাহারা ঘে বিশেষ চিন্তিত তাহাতে 
মননে হয় না। তাহারা থাকে নহরে, তৃপ্তি হয় . ডিনারে ও কলের জলে, আর প্রয়োজন হইলে 
বিবাহ করে ফেরঙ্গ দেশের কন্া তাহ! যে শ্রেণীরই হউক! 

অমুদার হিন্দুর চাহে নাই স্জে নাগরিকের বিলাঁসজীবন যাপন করিতে টার 
ছাঁড়িয়া। তাহারা সর্ব শ্রেণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়। পল্লীতে বাস করিতে, পল্লীগ্রামে পুকুর 
কাটাইতে, পথ ঘাট প্রস্বত করাইতে, উৎসব আনন্দের আয়োজন করাইত, প্রগ্নোজন হইলে টাকার 
সহায়তা দিত। 

উদর অনুদারের তুলনায় দেখ] যাঁয় অন্ুদার চাহে পল্লী, উদার চাহে নগর; অঙছদ|রের 
নিকট অবাঁধগতি, উদারের নিকট কার্ডের পর কার্ড পাঠাইয়াও দর্শনে বাধা । উদার পন্থী দিতে 
জানে গালি ও জানে কেবল ভাঙ্গতে, আর অনুদার জানে সহিতে ও বিশিষ্টত বজায় রাখিয়া 
চলিতে । এখনও যে পলীগ্রাম গুলি কোন মতে পরাণ ধরিয়া আছে তাহা অন্ুদারের শ্রদ্ধায় ও 
প্রীতিতে। 

কিন্তু বর্তমানে উদার পন্থীদিগের মধ্যে যেমন উচ্ছৃম্থলতা। দেখা দিয়াছে, অনুদার পন্থীদিগের 
মধ্যেও আছে অনার্য্যোচিত র্লীবতা। কিন্ত হিন্দু চৈতন্থে স্থতা ও স্বাস্থতা-_-এতদ্‌ উভয়েরই 
গ্রয়োজন হইয়াছে । আত্ম-অবিশ্বাী উদার শ্রেণীকে হইতে স্বস্থ আর জড়গ্রায় অনুদার শ্রেণীর 
হইতে হইবে হুস্থ। অভ্াদয়ের জন্য আত্মঘাত, আবার আত্মরক্ষার জন্য কর্মঠতা- কোনটাই 
সমীচীন নহে। স্থৃতরাং হিন্দুচৈতন্তে আত্মগ্রীতির সহিত প্রয়োঞ্জন বীর্ধযবন্তার--তবেই হিন্দু 
সভ্যতার সংরক্ষণ হইবে ও হিন্দুটৈতন্য সুস্থ ও স্বস্থ থাকিবে । এবিষয়ে উভয় দলকেই সমভাবে 
ভাবিয়। দেখিতে অগ্রোধ করি। 

শ্রদেবেজ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


আলোচন। 


[ গতিঝার অন্তর্গত বিবরে প্রশ্ন, শঙষ। ব| বিচ।র সাদরে গৃহীত হইর়।থাকে | পৃস্রকাদির সমংলোচন। ও তারহীর সাধনা 
সম্পর্কিত বিষয়ের পর্ধযালোচন। সযত্বে কর! হয় ॥ ভারতীয় সাধনার স্বরাপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ প্রণালী যাহ ভারতের লাধনা'র এক বিশেব লক্ষা--তাহ। সব্ব সাধারণের শ্রদ্ধ।, আগ্রহ ও আলোচন।-দাপেক্ষ | ] 


পাঞ্চরাত্র মত, ও শঙ্করাচাধ্য 
(৭) 
খওঞন "মগুনেল এ্রভিবাজ ।- 

পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশক্ন বিগত আঘাঢ় মাসের-ভারতের সাধন!য় শ্রীনি্বার্কাচাধ্য 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-“নিষ্থার্কাচার্যয-_সনৎকুমারসম্প্রদায়। দেবধি নারদ নিম্বার্কাচাধ্যকে 
উপদেশ দিয়াছেন। ইহার আবির্ভাব কাল মধ্বাঁচাধ্যের কিছু পরে, এইরূপ অনেকে অনুমান 
করেন। অতএব এই নারদ দর্শন, অজ কাল 9 সিদ্ধ মহাত্সর। যেরূপ দেবতাদি দর্শন করিয়া. 
থাকেন, তদ্রুপই। পক্ষান্তরে এই সনৎকুমারের উপদেশ ব্যাসদেবও মহাভারত মধো গ্রথিত 
করিয়াছেন । ধূত্তরাষ্ট্রকে সনৎকুমার.€ে উপদেশ দিয়াছিলেন, শঙ্করাচ।্যা তাহার ভাষাও, করিয়াছেন।, 
এই স্ব দেখিলে মনে হয় সনৎকুমার ঝধির যে মত, তাহ। শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন নহে। অতএব 
ব্যামের মত খধি সনৎকুমারের মত হইতে পরে না বলিয়! যে নিথ্বার্ক ভাষোর দাবী তাহার মূল্য 
অধিক হইল ন|। যণ্দ নিশ্বার্কাচার্যের সঙ্গে ম।ধ/চাধোর মতভেদ না থ।কিত, তাহ! হ ইলেও নি্বার্ক 
তাধোর ব্যাসা্গনারিত1 একদিন বলবন্তর হইত.কিন্ত তাহ! হয়ু নাই 1 

এই প্রবন্ধের প্রথম ভিত্তি এই যে “ইহার আঁবি9াবকাল মাধব।চার্ধে)র কিছু পরে, এইরূপ 
অনেকে অন্থমান করেন।” এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রবাবু মাধবাঁচার্য্যের, আবির্ভাব কাল নির্দেশ করেন 
ন|ই। কিন্তু সম্প্রতি তিনি মধুস্থদন সরগ্গতীর “অদ্বৈত সিদ্ধি” নামক যে গ্রন্থের সম্প।দন করিয়াছেন 
তাহাতে লিখিয়াছেন যে মাধবাচাধা ১১৯৯ ব| ১২৩০ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩*৪ বা ১৩১৭ 
খুষ্টাব্বে দ্েহত্যাগ করেন । ইহার দ্বারা ত্রয়োদশ বা! চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁহার কাল নির্দিষ্ট হয়। 
অতএব রাজেন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে শ্রনিষ্বার্ক।চাধ্যের অ্যুদয়ের কাল চতু্দিণ শতাব্দীর পূর্বে 
নয়। এই অন্থমানের উপরই নির্ভর করিয়া তিনি পরবর্তী বাকা সকলে নিম্বার্কন্বামী সমন্ধে 
মত প্রকাশ কর্দয়ছেন, অতএব এই প্রথম উত্তি কতদূর সত্য-_তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়। 
আবশ্ঠক। এভৎ সথ্ন্ধে গ্রথমে আনি পরম পৃজ্পাদ ব্রজ্জবিদেহী মহস্ত প্রা১০০ সমুদ।স বাবাজী 
মহারাঙ্গ প্রণীত “ছ্বৈতাদ্বৈত সিপ্ধান্ত”নামক গ্রন্থ হইতে নিয়লিখিত উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়। দ্রিলাম। 

“ব্জদেশে শ্রীভগবান নিশ্বার্ক সঙ্থন্ধে অধিকাংশ লোক অনভ্িজ্ঞ। তংকৃত বেদান্ত ভাষ্য 
তিনি আপনাকে নারদ-শিযা বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। বস্ততঃ শ্রীভগবান নিষ্ার্ক প্রাচীন খযি; 
ভবিষ্য পুরাণে তাহার সম্বন্ধে ভগবান বেদব্যান নিম্নলিখিত লেকে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, 
হথ| :-_. উদয়ব্যাপিনী গ্রান্থাকুলে তিথিরুছেধোষণে। 

নিষ্বার্কে। ভগরানেষাং ৰাঞ্চিতার্থ কলপ্রদঃ | 

এই লোকটাকে প্রক্িপ্ত বৰিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না; কারণ ইহ। বহু শতান্দী 

গর্বে অসাম্প্রদায়িক রাশীবানী পণ্ডিত রচিত স্ববিস্যাত “নির্ঘ্ সিঙ্ধু” নামক স্মৃতি গ্রন্থে জল্লাটমী 


১১২ ভারতের সাধন! | ৫ম খু স্"২য় সংখ্যা 


ব্রত বিচারে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে; এবং আরও বহু শতাব্দী পূর্বে খুঃ ত্রয়োদশ শতাবীর প্রথম ভাগে 
রচিত “হেমাপ্রি' নামক গ্রশ্থেও ভবিষ্য পুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে। (খ্যোতনামা পণ্ডিত- 
প্রবর ভরত চন্দ্র শিরোমণি সঙ্কলিত হেমাদ্রি নামক গ্রন্থ যাহ! এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৭০ 
খৃষ্ঠাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার দ্বিতীদ্ন খণ্ডের ৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে ভগবান বেদব্যাস 
্রনিন্ারকাচার্ধ্যকে “ভগবান” বলিগ্াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠে ভগবান নিম্বার্কাচার্ধ্য 
যে প্রাচীন সিদ্ধ ধষি ছিলেন, তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি অরুণ নামক 
খষির পুত্র, স্থতরাং আরুণি নামেও শাস্ত্র গ্রন্থে কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন । নারদ ভক্তি- 
স্ত্রে এই আরুণি খষিকে ভক্তিমার্গের প্রসিদ্ধ আচার্ধ্য শ্রেণীতে তৃক্ত কর! হইয়াছে জয়দেব 
গোস্বামী এই নি্বার্ক সমপ্রদায়তৃক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার পৃঞ্জিত শ্রীকষ্ণ বিগ্রহ এ যাবং নিশ্বার্কায় 
বৈষ্বদিগের গদিতে সালিমাবাদে প্রতিষ্টিত আছেন। জয়দেবের স্থাপিত এক মন্দির তাহার জন্ম. 
স্থান কেন্দুয়া গ্রামে আছে; তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি মোৌকদম! হইয়া ইহ। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তিনি 
নি্ঘার্ক সম্প্রদায় তৃক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্টান্সি” নামক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বানের 
(যাহা আকবরের গায়ক প্রসিদ্ধ তানসেনের গুরু নিশ্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত দিদ্ধ হরিদাস স্বামীর ভজন 
স্থান তাহার ) গুরু পরম্পর! বিবরণে জয়দেব স্বামীর নাম উল্লিধিত্ত' আছে। এই জয়দেব: স্বামী 
অয়োদশ শতাবীর লোক ছিলেন বলিয়া বর্তমানে স্থিরীরুত হইয়াছে। পূর্বোক্ত গুরু পরম্পরা 
বিবপ্নণে জান! যায় যে জয়দেবের ৪৯ পুরুষ পূর্বে এবং হরিদাস স্বামী যিনি যোড়শ শতাবীতে 
আকবরের সময় প্রকটিত হইয়াছিলেন তাহার ৬৩ পুরুষ পূর্বের শ্রীনিম্বার্ক আচার্য আবির্ভূত হইয়া 
ছিলেন; সুতরাং তিনি যে শঙ্করাচাধ্যের বহু পূর্বের লোক ইহ। নিশ্চয়রূপে বলা যাঁয়। অতএব 
শ্রীনিশ্বার্ক আচার্যযকত বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে যে শঙ্করাচার্য্যের মত থণ্ডন অথবা ভাষ্যের কোন উল্লেশ 
থাকা দৃষ্ট হয় না! তাহ! স্বাভাবিক বটে। পরস্ত শান্তর তাষ্যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিবার 
চেষ্ট1 দেখ। যায়। এতত্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে তিনি শঙ্করাচার্ষোর পূর্বে আবিভূত হইয়াছিলেন। 
এবঞ্চ ভট্ট ভাক্কর, ধিনি বেদাত্ত দর্শনের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনিও নি্বার্ক স্প্রদায় 
ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ভাষোর বছ গ্রাচীন একখানি হন্তলিপি গ্রন্থ সালিম! বাদের 
গর্দীতে বর্তমান আছে, তাহাতে দেখ। যায় যে গ্রন্থকার সর্ধপ্রখমে নিষ্বার্কাচ।ধযকে প্রণাম করিয়া 
গ্স্থারস্ত করিয়াছেন। ত্র ভাঙ্কর যে বহু প্রাচীন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা 'এইক্ষণকার 
পগ্ডিতগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে । আমাদের সম্প্রদায়ে এইবপ কিন্বন্তীও পরম্পরারূপে ঢলি | 
আসিয়াছে যে প্রীনিশ্বা্কচাধ্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হুইয়াঁছিলেন ।” : 
ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রশ্র। নিশ্বাকর্ণচাধ্য অরগ্নোদশ শতাবীতে আবিভূ'ত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া যে অনুমান তাহ! কখনও প্রকৃত হইতে পারে না। ব্রত ও উপবাসের ঠিগি নির্ধারণ 
সম্বন্ধে নিশ্বার্ক স্বামীর মত বহু পুবর্ব দেশব্যাপী রূপে প্রচলিত হইয়াছিল তাহ] মারি গ্রন্থ পাঠে 
অবগত হওয়া যাঁয়। এ রাজমন্ত্রী হেমার্রিরই সময় মহামহেপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যাসদেব স্বামী আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব স্বামীর নাম বাঙ্গল! দেশের সকলের নিকট স্ুপরিচিত। মহামজোপাধ্যায় 
ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় রাঁজমন্ত্রী হেমাত্রির কাল ১২৬০ থৃষ্টাব বলিয়া নির্ধারণ করেন। ডাক্তার 
ভাগয় করের মতে তিনি'যাঁদর বংশ সন্ভূত 'মহারাঁজ মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। : মহীদেৰ 5২৬, 


অগ্রহাণ--১৩৪০ ] আলোচনা ১২৩ 


খষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যশহারা হেমার্রি প্রণীত চতুবর্গ চিন্তামণি নামক বিস্তৃত 
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহার! অবশ্থই জানেন যে আর্য শাস্ত্রে তীহার কি অসাধারণ অধিকার ছিল। 
নিণর সিন্ধু নামক প্রসিন্ধ শ্বতি গ্রন্থ পাঁঠেও অবগত হওয়া যায় যে শ্রীনিষ্থার্ক হ্বামী প্রবপ্তিত প্রত 
উপবাপবিধি শিবাজী মহারাজের : সময়ও সর্বববাদীপম্মতিক্রমে দক্ষিণ ভারতে গৃহীত 
হইত। এই সম্মান অপর কোনও বেদাস্ত আচাধ্য. পাইয়াছন বলিয়া দেখ! 
যায় না। অষ্টাদশ মহাপুরাণপ্রণেতা বেদ ব্যান তাহাকে “ভগবত শবে অভিহিত করিয়াছেন। 
অতএব রাজেন্দ্র বাবুর অচ্থমান যে:নিথ্ার্ক।চাধ্য ত্রয়োদশ শতাবী বা তৎপরে আবিভূতি 
হইন্গ/ছিলেন তাহা ণিচারের সহ নহে। ভবিষ পুরাণ অষ্টাদশ মহা! পুরাণেরই এক মহ পুরাণ এবং 
বেদব্যাসই তাহার রগমিতা। এবঞ্ শ্রী জয়দেব গোম্বামী যে নিষ্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন 
তাহাও পূর্বাবধি প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীশ্রী জয়দেব গোস্বামীর পুজিত বিগ্রহ শ্রী রাধামাধৰ 
জীউ শ্রনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্য গদি সালিমাধাদে এষাবৎ যে প্রতিষ্ঠিত আছেন 
তাহ! আমি স্বয়ং দেখিয়া! আপিয়াছি। সেই গদীতে আচাধ্য উট্টভাঙ্কর প্রণীত. বেদাস্ত ভাতের 
প্রাচীন হস্তলিপি বর্তমান আছে তাহাও আঁমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। উক্ত বেদাস্ত 
ভাস্তের প্রারভ্ে তিনি শ্রী নিষ্বার্কাচার্ধ্যকে প্রণাম পুর্ববক গ্রন্থারস্ত করিতেছেন দেখা যায়। উক্ত 
তট্ ভাম্কর যে্রীশঙ্কর/চাধ্যর সমসাময়িক তাহা রাজেন্জর বাবুর “শঙ্কর ও রামানুজজ গ্রন্থ” পাঠে 
অবগত হওয়া যায়। আকবরের প্রসিদ্ধ গাঁয়ক তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর “টাটি” নামক 
স্থান শ্রাবৃন্দাবনে এযাবৎ বর্তমান আছে তাহ! সকলেই অরগত আছেন। সেই স্থানে অন্যান্ত 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থানের মতন পূর্বকাঁল হইতে গুরু পরম্পরা রঙ্গিত হইয়া আমিতেছে। তৎ 
ৃষ্টে জান| যায় যে প্রীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ পুরুষ উদ্বে”ও শ্রীহরিদাস গোস্বামী ৬৩ পুরুষ উর্দ্ধে 
শ্রী নিঘার্ক ম্বামী অনস্থিত। - এই কথা ব্রজ বিদেহী মহন্ত মহারাজ সন্ত দাস মী তাহার 
ছেতাদ্বৈত দিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন এবং অমিও এ গুরু পরম্পরা শ্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে 
কেছ ইচ্ছা করিলেও তাহ। দেখিয়া আসিতে পারেন। ইহ! দ্বাব্রা কি নিশ্চয় রূপে অবধারণ কঠা 
যায় না যে শ্রী নিষ্বা স্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্বের (এবং আচার্য শক্ষরেরও আবিভ বের 
পূর্বে ) আবিভূতি ছিলেন? এই গুরুপরম্পরা আদাঁলতেও প্রমাণ রপে গৃহীত হয়। 

সকল ভাস্তকারই তাহাদের: সময়ে প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন দেখা যায় 
কিন্তু গ্রী নিশ্বার্ক স্বামী বা! তাহ।র শিব ্রী নিবাহাচার্য্যের ভাষো আঁচাধ্য শঙ্করের মত বা আচার্য্য 
রামানুজের মতের খণ্ডন ব! উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এই কথ] রাজেন্দ্র বাবু ও তাহার. সম্পাদিত “অস্থৈত 
সিদ্ধি” নামক গ্রন্থে শ্বীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বার। ইহাই অনুমান হয় যে শ্রীনিগ্বার্ক স্বামী 
আচার্য শঙ্করের পূর্বেকার আচাধ্য। কলিকাত। বিশ্ববিষ্াগয়ের. পালি শাস্মের অধ্যাপক এবং 
জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন শাগ্রে অসাধারণ পণ্ডিত ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া, ডি লিট (লগুন) মহোদয় 
নিশ্বীর্ক ভাষ্যের সহিত শঙ্কর ভাষ্যের তুলনা করিয়' ঠিক কয়াছেন যে নিম্বার্কভাষ্যে যে সৌ+ভ 
(অধুনা বৌদ্ধ) ও জৈন মতের উল্লেখ আছে তাহ! আচার্য শঙ্করের বরিত বৌদ্ধ ও টন মত 
অপেক্ষা প্রাচীন। এখনও আচার্ধ্য নিষ্বার্ক গ্রণীত ভাষ্য কেবল: মাত্র পাশ্ডপত ম্বতের উল্লেখ 
দেখা ধায় কিন্ত আচার্য্য শঙ্কর ও ভটভাস্বরাচার্যের ভাষ্য পাগুপত মতের সহিত মাহেশ্বর মতেরও 
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উ-্পথ দেখা যায়। রাঞ্জেন্্র বাবু সম্পাদিত: “মছৈত লিখি” ন।মক গ্রন্থে শ্রী দেঘাচার়্্যের 
বাল ১০৫৫ খৃষ্টান বলিয়া দেখ| যায়। অধ্বৈত'সিদ্ধির ভূমিকায় রাজেন্স বাবু নিজেই পিখিয়াছেন 
“ইহার জন্ম সময় ১০৫৫ খুষ্টাবখ। ইনি নিশ্বার্ক ভা'ষ্যর চতু স্ত্রীর উপর বেদান্তজ্াহৃবী নামক 
এক বৃত্তি রচন! করিয়া অদ্বৈত মৃত বিশেষ ভাবে খণ্ডন করেন। ইহার গুরু রুপাচার্ধ্য। ইহার 
1শষা সুন্দর ভট্ট।” রাজেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই অবগত অ।ছেন যে শ্রী দেব।চাধ্যের ১২ পুরুষ উপরে 
ভু শিশ্বার্ব।চাঁধয অবস্থিত। মুতরাং রাজেকজ্জ বাবুর নিজ উক্তি মতেও শ্রী নিষ্বার্কাচাধোর কাল 
ত্রয়োদশ শতাবীতে নির্ধাটিত হয় না। রাঁজেন্দ বাবু সম্পাদিত শ্রীমৎ স্বামী গ্রপ্রানদ্দ পরহ্বতী 
প্রণীত “বেদান্ত দর্শনের ইতিহীল” নামক গ্রন্থ আঁছে; তাহাতে শ্রী নিথ্ার্কাচার্যের নিয় লিখিত 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ২--“ঞ্রবক্ষেত্রে যে নিষ্থার্ক সম্প্রদায়ের গদি আছে, ' তাহার মোহাস্ত 
আপনাকে নিম্বার্কের বংশোন্ভব বলিঘ্ষা পরিচম দেন, শিল্বাকের নিষনানন্ন ' নাগ দেখিয়া তাহাকে 
সন্গাদী বলিয়া মনে হয়। নিগ্ার্ক সম্প্রনায়ের মতে নিশ্বার্কের অবস্থিতি কাল পঞ্চম 
শতাবী | ফব ক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫১৭ বংসর কালের অধক হহল প্রতিষ্ঠিত হইফাছে__ 
এই রূপ তাহারা নির্দেশ করেন। বীন্তবিক এই নির্দেশ অগঙ্গত। ৮৬গক্ষয় বাবুও- ইত 
অতুযুক্তি বলিক্না নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই নিশ্বার্ক।চার্যের কাল নিণয় নিতস্ত ছুরূহ। 
কারণ তাহার গ্রন্থ হইত তাহার কাল সম্বন্ধ কোনও সাহাধা পাওয়া যায় না। আমাদের 
মনে হয় বৈদাপ্তিক ভট্রভাস্কণের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইক়াছিলেন। মতসাদৃশ্ঠের 
ভাষা ও নাম তার্ৃশ্ঠ অসম্ভব নহে। বোধ হয় ভের্দাতেদব'দী ভাক্ষরাচার্যের মতে প্রভাবিত হইয়! 
নিশ্বার্ক বেদান্তপারিজাতপৌরভ প্রণরন করন। ভের্দাভেপবাদী ভাস্বরাচার্যযের কাল অইম 
শতাব্দী । নিম্বার্ক ভান্করের পরবর্তী। তাই আমরা নিম্বার্নের ক।ল একাদশ শতাবী বলিয়! নি্দিণ 
করিল।ম।” এখনও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য শিশ্বর্ককে একাদশ শতাকীতে 
আন! হইয়াছে । উক্ত পুস্তকেও স্বানীক্গী জোর করিয়া ১১১২ সংবঘকে ১১১২ শকাব্দ পরিণত 
করিয়। শ্রী দেবাচ!ধ্যের কাল ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । সকল যুক্তির মুল যুক্তি যে 
আচার্য নিথ্থাককে ভগবান শঙ্করাচার্যোর পরে আনিতে হইবে। বস্থতঃ শ্রীদেবাচাধ্য একাদশ 
শতাবী ব! তাহার পূর্বে আবির্ভূত ভইয়াছিলেন কিন! এবং শিশ্বাক্ণাচার্য্যের অত্যুদয়কাল কলি 
যুগের প্রারস্তে কি ৫ম শতার্ধীতে তৎসন্দ্ধে বিচারে প্রবৃত্ত £ওয়। এই স্থানে অত্যাবশ্ক | রাজেন্দ্র 
বাবুর নিজ স্বীকারভিত্তি অনুপারে যখন শ্রীদেবাচ।ধ্য একাদশ শতাব্দীর লোক ঠিগেন তখন কি 
প্রকারে তাহার দ্বাদশ পুরুষ পূর্বে অবস্থিচ্চ আাচার্ধয নিস্বার্ক দ্বামীর ত্রায় দ শহাীতে থাক! 
অনুমানের টপর নির্ভর করিয়! তিনি তৎসন্ব:্খ তাহার “গুন মঞ্ডন" প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। এতৎ সঙ্থন্ধে এই স্থলে এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট 
বিবেটনা করিয়া আর অধিক-বিস্ত/র কর! হইল না। , 

পযন্ত রাজেন্দ্র বাবু লিখিক্াছেন “অতএব এই. নারদ দর্শন। আজকালও, নি অনাথ 
েক্$প দেবতাদর্শশাদি করিয়া থাকেন, তদ্রপই |” এই কথার অর্থ 'অ।মরা ঠিক বুঝিলাম ন!। 
ধরি আধুনিক দিচ্ছ মহাত্বাদিগের দেবদর্শন সত্য বলিয়া রাজেন্ত্র বাধু দ্বীকাঁর করেন তৰে ভয়োদশ 
শতীর্বী কেন এখনকার বর্তমান শতাবীর লোক হইলেও প্রীনিত্বাঞ্ স্বামীর নাগদ শিগ্য হইতে 
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কোনও বাধা নাই। ম্তরাং তিনি তাহার নিঞ্জ ভাষ্যে যে আপনাকে শারদ শিষ্য বশিয়া বর্ণন। 
করিয়াছেন তাহাতে দেষ|রোপ করবার কোনও হেতু নাই । যদি “আধুনিক” সিদ্ধ মহাত্মা দিগের 
দেবদর্শন কান্ননিক ও মিখা। সুতরাং শ্রীনি্বার্ক স্বামীরও নারদ দর্শন মিগ্য। বলিয়া রাজেন্দ্রবাবুর 
মত হয় তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে অন্ততঃ বহুশত বর্ম হইতে এচলিত সিদ্ধ 
এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের-_-যাহাতে বহু সিদ্ধপুরুষ পর পর হইয়া গিয়াছেন-_ প্রবর্তক আ চার্ধ্যকে, 
ফেবধণমাত্র রাজেন্দ্রবাবুর অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া, মিগ্যাবাদী সাব্যস্ত কর! কখনই প্রকৃতিস্থ 
লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে ন।। 

তৎপরে রাজেন্্রবাবু লিখিয়াছেন, «পক্ষান্তরে এই সনৎকুমারের উপদেশ ব্য।সদেবও 
মহাভারত মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ধুতরাষ্রকে সনতৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন। শস্করাচাধ্য 
তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন। এই সব দেখিলে মনে হয়__সনংকুগার খধির যে মত, তাহ শাক্কর 
মত হইতে ভিন্ন নঠে |” রাজেন্দ্রবাবুর এই উক্তির সাঁরবত্ত। আম] কিছুই বুঝিতে পারিল[ম না। 
বিজ্ঞানভিক্ষু নিগ্গে বৈদান্তিক এবং বেদান্ত দর্ঁনের ভাষা রচনাঁও করিয়াছেন। কিন্ত তিনি সাখ্য 
দর্ণও নিজ কৃত ভাষ্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্রূপ বাঁচম্পতি মিশ্র ও “সাংখাতত্ কৌমুদী” 
ণ্যায় বান্তিক তাত্পর্যয”, *“তব্বৈশ্বারদী*, “ভামতী” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়।ছেন। এই কারণে 
বল! চলে ন। যে তাহার সাংখ্য মঠাঁবলঘী ছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সনতস্থজাত প্রকরণের ভাষ্য 
রচন। করিয়াছেন বলিয়াই বেতব্রোক্ত উপদেশের সহিত এক মহাঁবলম্বী হিলেন ত।হা কি কারণে 
ধরিয়া লইতে ₹ইবে। তাহা আম।দের বোধগম্য হইতেছে না। বাস্তবিক ভগবাঁন সনৎকুমারের 
উপদেশ ও তাহার উপরে আচার্য শঙ্করের ভাষো প্রকাশিত মতের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে 
কিন! তাহা! এই স্থলে বিচার কর! নিশ্রয়োজন। কেবল রাজেন্দবাবুর উক্তি ষে যুক্তিযুক্ত নহে 
তাহাই মাত্র এই স্থলে প্রদশিত হইল। অত:পর রাঙ্গেব্দ্বাবু লিখিয়াছেন যে £-- 

“অতএব বাসের মত খধি সনৎকুমারের মত হইতে পারে ন। বলিয়া যে নিশ্বর্ক ভ।যোর 
দ্বী তাহার মুল্য অধিক হইল না।” রজেন্দবাবুর এই উক্তিটী পাঠ করিয়! অ।মর। অবাঁক 
হইয়াছি। শ্রী স্বার্ক ভাষো অথবা শ্রীনিষ্বর্ক কৃত অন্য কোনও এনে শ্রীনিষ্বর্ক স্ব মী যে এরূপ 
“দ(বী" স্রিয়।ছেন তাহা আমর! এ যাবৎ অবগঠ নহি । আমর এতদিন পর্য্যন্ত অবগত আছি 
বে পূর্ণবর্গবিদ্য! যাহ| ভূম। বিছা নামে ছান্দোগ্যাপনিষদে প্রপিদ্ধ আছে 'এবং তথায় বু অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভগবান সনৎকুমার নারদ খষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই 
ভূমা বিদ্য(র আংশিক ব্যাখ্য। ভগবান বেদব্যাস নিজকৃত ব্রন্গ স্থত্রে করিয়।ছেন। তাহার সহিত 
নিজ দিদ্ধান্তের কোন বিরোধ তিনি উল্লেখ করেন নাই । বস্ততঃ ভগবান বেদব্যাসও যে শ্রী নারদ 
শিষ্বু ছিলেন ইহাও প্রসিদ্ই আছে। ভগবান সনৎ বুমারের মতের সহিত তাহার মত বিরে।ধ 
ছিল ইহার ইঙ্গিতও অ।মরা কোনও শাস্ গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না । তবে পণ্ডিত 
গ্রবর রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় যখন এইরূপ বলিতেছেন তখন ইহার কোনও ভিত্তি থাকিতে ও 
পারে। অতএব তিনি যদি ইহা] নির্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে আমদের ভ্রান্তি অপগত 
হইতে পারে। আচার্য শঙ্করের মত খষি সনৎ কুমার ও বেদব্যাগের মতের অনুবাদ, কিশ্রী 
নির্ধার্কচার্ষের মত তাহাদের মতের অনুরূপ তৎ সগ্থন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার ইহ। উপযুক্ত 
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স্থল নহে। তৎ সঙ্ন্ধে এই স্থানে কিছুই লেখা হইল না। রাজেন্দ্র বাবুর আর একটা উক্তি সম্বন্ধে 
দ্ুই একটা ক: লিখিয়া এই প্রবন্ধ খেষ কর] যাইতেছে । 


রাজেন্দ্র বাবুর শেষ কথা এই যে :--“বদি নিম্বার্কাচার্য্যের সঙ্গে মাধ্।চাধ্যের মত ভেদ 
না থাকিত, তাহা হইলেও নিম্ার্কভা্যের ব্যাসানুন।রিত। একদিন বলবত্তর হইত, কিন্তু তাহ! 
হয় নাই ।” রাঙ্গেন্্র বাবুর এই উক্তিরও কি অর্থ তাহ। 'মআামর! বোধগম্য করিতে পারিতেছি ন|। 
রাজেন্দ্র বাঁবু এ প্রবন্ধেই লিখিয়।ছেন যে মধ্বচার্যোর দুইবার ব্যাস দেবের সহিত দেখ! হইয়াছিল 
এবং তিনি তাহ।র নিকট হইতে উপদেশ ল।ভ করিয়াছিলেন তাহ। “ম।ধ্বসম্প্রদায়ের কল্পন। মাত্র 
অর্থাৎ মিথ্য।। ( এই সম্বন্ধে রাজেন্দ্র বাবুর দিদ্ধান্ত সত্য কিন! সেই সম্বন্ধে আমর কোনও মত 
প্রকাশ করিতেছি না। )পরন্ত যদি তাহার কথ! অগ্রসারে মধ্বাচাধ্য ব্যাস দেবের সহিত 
সাক্ষাৎকার নাই করিয়া থাকেন, তবে মাধবাঁচার্ষের মতের সহিত নিম্বার্কচ।ধেওর মতের 
এঁক্য না হওয়াতে এদিদ্বান্ত যে ব্যান মতান্ুসারী নহে তাহ। কিরূপে অবধারণ করা যায় তাহ! 
আমদের বোধগম্য হইল না। আর একটা কথা! এই সম্বন্ধে আমর! র।ঙ্গেন্দ্র বাবুকে চিন্ত! 
করিতে অন্থরোধ করিতেছি যে শিশ্যদের মধ্যে মতনেদ থাকা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ 
মত নান! প্রকারের আছে এবং তাহ।র মধ্যে বিরোধও দৃষ্ট হয়। এইরূপ শঙ্কর সম্প্রদায়ের 
আচাধ্যগণের মধ্যে অল্প বিস্তর বিরোধ আছে । একই শ্রুতি জগতের কলাণের নিমিত্ত উপদিষ্ট 
হইয়।ছে কিন্তু তাহারই অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবে করিয়াছে । এবং ইহ। সর্ধবত্র বিদিত 
আছে যে শিযদিগের ধারণ শক্ষির প্রভেদ অন্ণারে আচার্ধযদিগের উপদেশর৪ তারতমা হইয়। 
থাকে । অতএব কোন এক শিথের মতের সহিত অন্ত এক শিষ্তের মতের এক্য থাক! না দেখিলে 
য়েসেই শিষ্য প্রকৃত আচার্যের শিষ্য নহে ভাহা অবধ।রণ করা উচিত নহে । এই কথ রাজেন্দ্র 
বাবু চিন্তা করিবেন। আর বেদব্যাসের মতের সহিত শ্রী নিশ্বার্কাচার্যোর মূতর যে এঁক্য আছে 
অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের নিম্বার্ক ভাষ্য যে বেদব্যাসের মতানুষ।য়ী তাহ] অ:নতক ম্বীকার করেন ন'। 
এই ইঙ্গিত রাজেন্জ বাবু এবং পূর্ন্বোদ্ধত লেখার সর্বশেষ অংশে প্রকাশ করিয়াছেন হাহার কিছু 
সফলতা আমর বুঝিতেছি না। আচাধ্য শঙ্করের মতও সর্ববাদীসম্মত ন'হ। তাঁহানও বনু প্রন্তিবাঁদ 
ভারতবর্ষে হইয়াছে। কিন্ত উহা! তাহার নিজ সশ্রদায়ে গৃহীত ও আদৃত হইয়ছে। 
প্রত্যেক আচার্ষের মত সম্বন্ধে এই কথা থাঁটে। এইবপ শ্রীনিশ্ব।ক্ণচার্যের মতও তাহার 
সম্প্রদায় মধো অভ্রান্ত বলিয়! গৃহীত হয়! সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কোন ছুই আচার মতের এ্রক্য 
দেখা যায় না। সুতরাং সেই হেতুর উপর নির্ভর করিয়! রূপে বল! যায় যে শ্রীনিদ্ধার্ক ভাষোর 
ব্যাসানসারিতা নাই। শর নিশ্বার্কাচার্যের মত কি তাষ্কা ভারতবধের অধিকাংশ লোক-_-এমন কি 
শিক্ষিত লোক পর্যন্তও অবগত ন'হন। শ্রী নিপ্থাকীচার্য ঝমি ছি:ঙ্ন এবং খণষ সম্প্রদায়ে প্রচারের 
ভাব তত অধিক “দথিতে পাঁওয়| যাঁয় ন।। তাহা 1 উপযুক্ত শিষ্য বাতীত অপরকে ব্রঙগগ বিছ্য| দান 
করিতেন না। বর্তমাঁনকালে নিম্ব।্ক ভাষ্য প্রচলিত হইয়!ছে কাজেই তাহার ব্যাসাহুদারিতা আছে 
কিন! তাহা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক সুধীগণ বিচার করিবেন। এবং ভিত্তি হীন অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়! সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 'আঁচাধ্য ণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কতদুর সঙ্গত তাহা ও স্ধী- 
গণ বিচার করিবেন! শরীনৃসিংহদাঁস বহু 


পুস্তক পরিচয় 

রীন্সভগবদ্‌ গীতা ।__তৃতীয় সংস্করগ। শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ নাথ ঘোষ সঙ্কলিত। 
স্কলন-গ্রন্থ হইলেও ইহাতে যে বিষয় বানুল্যের সংযোজক এবং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্বের 
সমাহার রহিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একখানি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বৃহৎ সংহিতা বলিয়াই মনে 
করিতে হয়। প্রথম ছুই সংস্করণের বহুল পরিনর্দনে যে নকল অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তাহার মধো অন্য়মুখে প্রতি শবের নিয়ে একটা সরল বঙ্গানুবাদ, প্রতি গ্লেকের আশয়, শ্লোকার্থও 
ব্যাখ্যা, প্রতি বিষয়ের ভাবার্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা ও বিভাগ-চিত্র দ্বারা বহুবিষয়ের বিশ্লেষণ বিশেষরূপেই 
লক্ষণীয় হইগাছে। উপরন্ত পাঠবিধি সহ সমুদয় মূল গীতা গ্লেডক সমূহ একস্থানে বৃহৎ অক্ষরে 
প্রদত্ত হওয়ায় আবৃত্তি পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক হইয়াছে; বিষয় শ্ছচী, শব্ধ হগী অতি সুবিস্তারে 
দেওয়! হইম়াছে। সর্ধবোঁপরি বিবিধ দার্শনিক বিষয় সমূহ এমন ভ।বে গীতা প্রসঙ্গে সথললিত কবিতাঁয় 
পয়ার ছন্দে সনিবেশ করা হইয়াছে যে, গ্রন্থ খানিকে কেহ ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভাবসম্পদের এক 
নবৃহৎ কোষ (এন সাইক্লোপিডিয়| ) বলিয়া মনে করিতে পারেন__-ভগবদৃগীতাঁকে মহাভারতের অংশ 
বিখেষ বলিয়া যাহার৷ জানেন, তাহার। এই নৃুন সংস্করণে গীতার মধ্যে এক “মহাভারতেরই' সৃষ্ট 
দেখিয়। পুলকিত ইইবেন। স্ুনুহৎ পুঞ্তক পৃ সংখা! প্রায় ১১০০ 5 'ন্যান্ত বিষয়ের সহিত পয়ারসংখ্যা 
১৬২৮৬; মূল্য মাত্র ৩২ তিন টকা । প্রাপ্রিস্থান ৬নং প্াশিবাগান লেন, কলিকাতা । 


মাসপঞ্জি_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ 

হরিজন আন্দোলন ।-_মহাত্মা গান্ধী তাহ।র 'হরজন' আন্দোলনে সর্বপ্রযত্বেই আম্মনিয়োগ করিয়ছেন, 
কংগ্রেন কম্মীগণও তাহাতে অনগ্ঠভাঁবে যোগদান করিতেছে । সনাতনী হিন্দুদিগের ইহাতে বিষম বিক্ষোভ 
উপস্থিত, তাহাদিগের প্রতিরোধ আন্দেলন অনেক গ্ৰানেই শক্তি সমু করিতেছে : হরিজন নামীয় নিম্শ্রেণীর 
হিন্দুরাও স্থানে স্থানে এই “হরিজন আন্দোলনের" বিরোধ করে। 

হিন্দুরাজ্যে মুসলমান দেওয়ান ।- মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের রাজস্বসচিব ও ভূতপূর্ব ভারত গভর্ণমেপ্টের 
শিক্ষ-সচিব শ্রীযুক্ত হাব মহম্মদ হাবিধুল্ল। ব্িবাস্কুর বাজ্যে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন । 

ভারতীয়ের সামরিক পদবী | দেরানের সামগিক বিদ্যালয় (11001) 001]10% 40510115 ) 
ও ইংলগু ক্রেনওয়েলের বিমান শক্তি শিক্ষা লয়ে (1৯৮৪1 417 7970৪ (:০119£৪) প্রবেশ লাভার্থে যোগ।তা 
প্রাপ্তির নিমিত্ত আগামী ২৬শে মার্চ তারিখে দীলিতে এক প্রতিযোগিত। পৰীক্ষা গৃহীত হইবে । উত্তীর্ণ 
শিক্ষার্থাগণের ১৫ জন আগামী আগষ্ট মাসে দেরাণন ও ২ জন সেপ্টেম্বৰ মাসে ক্রেণওয়েলেতে ভর্তি লাভ 
করিতে পারিবে । | 

বঙ্গে শিক্ষার সংস্কার | বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবার দার্জিলিং হইতে আসিয়াই খাস গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে 
৭ তইতে ৯ অগ্রহায়ণ পধাণ্ত দিবস ত্রয় একটি শিক সংশোধিনী বৈঠক বসান । তাহাতে নানা আলোচনীর 
বিষয়ের মধ্যে স্তিরীকৃত হইয়াছে সত্বব একটি সরকারী বে গঠিত হইবে ইহাতে মাধামিক শিক্ষীণ 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিঢালনার ভার প্রদত্ত হইবে; এ বো্কে সর্ব শক্তিনান করা য!ইবে, কেবলমাত্র তাহাতে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অবস্থার কোনও তাত ন। পড়ে তাহাই দেখিতে হইবে । শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকেব 
সংখ্াধিকা যাহাতে দেশে বাড়ে তাহার জন্তাও বৈঠক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে । 

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিঈার আলোচন।।-_বিলাতে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির কার্যক্রমের জের এখনও 
চলিতেছে । বড় দিনের সময় পরাস্ত কমন্স সভায় সভাসদ্গণের কার্ধাকাল বৃদ্ধি করা ভইয়াছে। আলোচন। 
প্রসঙ্গে কর্ণেল ওয়েজউড বিরোধ বলিরাছেন যে, শ্বেত পঞ্জের সমথণনি করিবার লোক কয়েকজন ইংরেজ 
কশ্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত ভাইসরয় ব্যতীত কেহ হইতে পারে না-সাম্প্রদ।ম়িক বিরোধের বিষ ইভা দ্বারা ছড়ান 
তইয়াছে_ হিন্দুরা এক বাক্যে ইহার বিঝোধী। রা ভেদ উহাতে স্থায়ী হইবে, জাতীয় উন্নতির ইহা পরিপন্থী । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কথ! 1- প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আর এক দফ| রফার আভাস সেদিন (২৭ ১১- 
৩৩) রাজস্ব সচিব স্যার সুষ্টার এসেম্বলী সভাতে দিয়াছেন -সিলের কমিটি নাকি নির্দেশ দিয়াছেন যে অধিকাংশ 
অংশীদার ভারতবাঁসপীই থাকিবে ; আর তিনজন বড় কর্মচারীর মধ্যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসী থাকিবে । 

গৃহহীনের সখ্যাধিক্য ।-_মাদ্দাজ সহরে এক গভীর রাত্রিতে ৮ হাজার লোককে রাস্তায় পড়িয়। থাকিতে 
দেখ! গিয়াছে-_অন্ত সহরে কিরূপ? 


১২৮ ভারতের সাধন! | ৫ম খণ্ড--২য় সংখ।। 


... আর্থিক অবস্থার পরিদর্শন ।-স"এ দেশের আঁখিক অবস্থার পরিদর্শনার্থে ছুই জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ নিষুক্ত 
হইয়াছেন। একজন মিঃ ডেনিস্‌ এচ রৰার্টসন অন্ত একজন অধ্যাপক এ, এল্‌, বাউলী। ইহাদের খাদ্য 

বারদ ভারত গভর্ণঘেণ্ট মগ্ন্‌র করিয়াছেন ৬* হাজার টাক্কা (২৫-১১-৩৩)। 

নৃতন ভারত খণ ভারত গভরণমেন্ট নৃতন খণ গ্রহণ কার্ধয খুলিবামাত্র ২৫ মিনিট কাল মধ্যে বন্ধ 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে; যত লোকে টাক। দিতে চাহিয়াছে তাহার শতক্করা ৪৫ মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। 

নিজ্জামের বেরার লিগ্পা ।__হায়দরাবাদের নিজাম বাহাছুর পুনঃ বেরোরের অধিকার পাইবার অভিপ্র।য় 
জ্ঞাপন করিয়।ছেন। 

নৌবিভাগে বাঙ্গালির নিয়োগ ।- গোরক্ষপুর প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত আর্‌ এন্‌ লাহিড়ীর পুত্র গ্রমান 
কৈলাস নাথ লাহিড়ী ইংলগ্ডে নৌবিদ্ভা শিক্ষান্তে “বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস্‌* বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন 

স্বর্ণ রপ্তানি ।-_ইংলগু সুবর্ণ মাল ত্যাগ কবিবার সময় হইতে এষাবত (২-১২-৩৩) বোন্বাই বন্দব 
হইতে ১৫০৪৪৬১২৩* টাকাব জুবর্ণ রপ্তানী হইয়। গিয়াছে । 

জাপান-ভারতে বাষ্রব্যবসায়।_-বিগত দুই মান যাবত জাপান গভর্ণমেণ্টের যে বাণিজ্য দৌত্য নব 
দীল্লিতে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সঠিত চ্রান্ত নিষ্পত্তি এযাবত হইতেছে না। ভাবত গভর্ণমেন্ট 
(৪-১২-৩৩) এক চূড়ান্ত মর্ত দিয়াছেন তাহাতে ওমেকার গ্গাপ বণিকগণের “অনেক দাবীই স্বীকার কনিমা 
লইয়াছেন, আর বলিয়|ছেন যে আর দরাদরি করা অনস্তব। মস্তবতঃ এই অঙ্গীক।ৰ জাপ স্বীকার করিবে 
বলিয়৷ প্রতিনিধিরা আশ্বাস দান করিয়।ছেন | 

রাঁজ কর্মচারী ।--বঙ্গীয় সরকারের খাতনাম| ভোম মেম্বার স্যর উইলিরূম প্রেন্টিস্‌ এপিন্টিসাইটিম রোগে 
অস্ত্রোপচার করিতে গির়। মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছেন (১১-১২-৩৩)। বোস্বাঈর গভর্ণর পদ লর্ড ব্রেবোর্ণ 
গ্রহথ করিয়াছেন (৯-১২-৩৩)। 

গান্ধী-উক্তি ।-_গান্ধীজী সেদিন অমরাবতীতে এক সভায় বলিয়াছেন যে দেশের রাজনীতির মূলা তাহার 
নিকট কিছু নাই কেবল মাত্র “অস্পস্ঠতা' আন্দোলনের কাধ্য করিলেই আব সমুদয় লাভ হইবে” চণক। 
সম্বন্ধেও তাতার পুবর্বতন উক্তি এইরূপষ্ট ছিল। 


বৈদেশিক 


ব্রিটিশ কমন্স সভাতে বহিধানিজ্যদচিব মের কলভিল সেদিন (৮ ১২-৩৩ ) প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, অনেক ওপনিবেশিক বন্দরেই জাপানী পণ্যে ত্রিটেন পণ্যকে হারাইয়া বাজার দখল করিয়া বদিতেছে -- 
কাপাসবন্ত্র, সিমেন্ট, সাইকল ও সাইকেলের অংশসমূত, টিন ও লৌহ, ফেল হেট্‌, রবারের জুতা, সাবান ইত্যাদি 
দ্রব্যে প্রতিযোগিতা অধিক। 

জ্যারমানীর ভূতপূর্বব যুবরাজ হার হিটলারের কাম্যপদ্ধতির সমর্থনে এক ঘোষণ! করিয়াছেন । 
হিটলার বলেন “আমরা আপ ভার্সেলিদের সন্ধির আওতাতে বাম করিতে পারিব না” । নব নির্বাচনে 
হিটলারের নাজিদলেরই জয় ল।ভ ঘটিল। নূতন নাজি:গভর্ণমেণ্টে বেকারসংখ্যা হাম পাইরাছে বলিয়া প্রকাশ । 

ইতালীতে দিগনোর মুস্ুলিণী “চেম্বার অবডেপুট্রর উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশমধ্যে এক প্রকার একালের 

উপযোগী সাম'জিক ব্যবস্থ। প্রথার প্রবর্তন করিতে ঘাইতেছেন। 

জাপানে থৃষ্ঠান ও অধুষ্টান সকল দেশবানীর।ই বিদেশীয়ের ধর্মপ্রচার করিতে দিতে নারাজ । জাপানী 
চরিত্রে অপর দেশীয় লোকের কোনও প্রকার প্রভূত্ব মহা করিতে পারে না, সকলেই সম্মন পাইতে ব্যগ্র। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্রী সৌভিয়েট রুশ সহ দৌত্য-বিনিময়াদি সকল প্রকার রাষ্ত্িক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । আমেরিকার তুলার দ্রব্যের প্রতিযোগী বিদেশীয় পাট ও কাগজের দ্রব্যের উপর 
অতিরিক্ত শুন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে । 

বিদ্রোহাস্তে শ্তামরাজ সপতীক রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন ; অচিরে নব রাষ্্রসভার উদ্বোধন 
হইবে। স্পেনে নুতন বিপ্লবের আশস্ক| | 

জগতেয় বিভিন্ন শক্তিশালী জাতির বিমানশক্তি এইরূপ - গ্রেটত্রিটন ৮৪7 ফরাসী ১৬৫*$ সৌভি- 
ঝট রুশ ১৪**-১৫০* ; আমেবিকা যুক্তরাজ্য ১০*০-১১০০; ইটালী ১০০০ ১১০* ও জাপান ১৩৮৪ । 


পানা স্পা আর 


রর রর ২২, রা রঃ য ১ বা রি নি ৪ রা ১ 


নি নু & ভারতের ; সাধ না রে 





তভ্ঞ্চ্গ্ শু নিনঃশ্রেম্ন 


পঞ্চম বর্ষ পৌষ-_১৩৪০ [ ৩য় সংখ্যা 


সাধনার পথে 


যে সকল লোক বাষে যে জাতি জগতে কোন প্রকার স্থায়ী সম্পদ অর্জন করিয়া 
গিয়াছে বা কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের কোন না কোনও বিশেষ 
সাধনার শক্ষি ছিল। এ জগতে কত লোক জন্ম গ্রহথ করিয়াছে 
ও করিতেছে, ইহাদের সকলেই মরিয়াছে ও মরিবে ; কিন্তু ইহাদের 
কয় জন সংসারে কোনও প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে বা! যাইতে পারে? সেইরপ বহু জাতি জগতে 
উিত হইয়াছে ও হইতেছে); অনেকেই বিলীন হইয়া গিয়াছে; ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে তাহাদের 
নাম্‌ মাত্র দেখিতে পাওয়া যান ন।; কাহ।রও কাহারও নাম আছে, কিন্ত অস্তিত্ব কিছুমাত্র নাই। 
কারণ এই যে, ইহাঁদিগের জাতীয় সাধনা বা “কালচারে'তে এমন কোনও শক্তি নিহিত ছিল না, 
যাহা উহাদের সংরক্ষণ করিয়া চলিতে পারে । অর্থাৎ ইহার। কেহই চিরন্তন সতোর ভিত্তিতে 
আপন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নাই, এমন জাতীয় চরিত্র লাভ বাস্সস্কৃতি অঞ্জন করে নাই, 
যার ফল চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে । প্রাচীন দিশর, সীরিয়া, এশিরিয়া, ইরাণ, গীক এমন কি 
সেদিনের রোমকরা পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইর। গিরাছে, ইতিহাস ক্ষীণকগে কাহারও কাহারও 
নাম কীঠন করে মাত্র; এতিহাসিক বিপধ্যয়ে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়া গিয়াছে! আবার যে স্থলে কোনত্ত সত্যাংশেরও লক্ষো কাহারও জাতীঘ সাধনা পরিচালিত 
হইয়াছিল, পরোক্ষে হইলেও, তাহার প্রভাৰ পরবর্তী কালের মানবসমাজে কতক পরিমাণে রহিয়া 
গিয়াছে । এই প্রকারেই দেখা যায় যে, প্রাচীন বৌদ্ধ ৪ ইহুদী দিগের ধশ্শপ্রভাব বর্তমান খুগান ও 
মুসলমানদিগের ধর্ষের উপরে রহিয়। গিয়াছে ; প্রাচীন আধ্যজাতির সমাজনীতি বর্তমান কালের 
নান! উন্নতিশীল লোকদিগের রাষ্নীতি (1১215203608 00100 06 ০০৬10110176) তে বিদ্য- 
মান রহিয়াছে + প্রাচীন গ্রীকদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান কলাদি বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার আধারভূমি 


সাধনা-শক্রি 


১৩০৩ রি ভারতের স।ধন্ [৫ম খগ্ড--৩য় সংখ্য। 


বলিয়! পরিকীত্তিত হয় ] রে'মকদিগের আইন কানন (142৬৫) বর্তমান জগতের ব্যবস্থাশাস্ত্রের 
জন্ম দান করিয়াছে । সেইরূপেই প্রাচীন ফানিসিয়ায় বাণিজ্যসাধনা, লীভিয়ায় নগররচনা, মিসরের 
স্বাপতা, ব্যাবিলনবাসীর জ্ঞানচর্চা, এশিরিয়ার শোর, পারসীকের সাত্াজ্যনীতি প্রভৃতি বহু জাতির 
বিশিষ্ট সাধনা*শক্তি পরধর্তাঁ মানবসমাজে অল্প বিস্তর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহাদের 
কাহারও জাতীয় সাধনা কোনও গানেই স্থির বা নিশ্চিত পরম্পরাক্রমে বিদ্যমান নাই-_সে দৃষ্টিতে 
ইহার! সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে | আজিও বহু জাতি ভূপৃষ্টের নান! স্থানে উন্নতির পথে অগ্রসর 
বা উন্নতির পদে অধিরনঢ হইয়া! আছে--ইহাদের জাতীর সাধনাও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান । 
কেহ অর্থনীতি, কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ একান্তিক স্বদেশগ্রীতি প্রভৃতি গুণের 
বিশেষ অধিকারী এবং সেজগ্ত একএক প্রকারের জাতীয়তার বলে বলীয়ান্‌। তথাপি ইহাদিগের 
পাধনার মূলে যে কোনও উচ্চ নীতি নাই তাহা! সহজেই ধরা পড়ে। শ্রাচীন গ্রীকর্দিগের উচ্চ 
মানবীয়তার আদর্শ বা মধ্য যুগের খ্রীষ্টানদের বন্-আদর্শ বর্তমান পাশ্চাতোর জীবনাদর্শ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছে_-ইহিক গীবনের ভোগম্থখ ও লাভীলাভের বিচার মাত্র ইহ।দিগের গতি 
নির্দেশ করে। একালের জড়বিজ্ঞান ও অর্থনীতি তাহারই সেবায় নিযুক্ত ও তদুদ্দেশ্ট সাধনে 
সপ্ধদ্ধিত। এ সাধন! যে ক্ষণস্থায়ী ও আত্মঘাতী তাহার লক্ষণ ইতি মধোই দেখা দিয়াছে । তখাপি 
বঙ্্যনুখীন পতঙ্গের গ্ায় আজ অনেকেই মহোল্লাসে তাহার পশ্চাদণামী হইয়াছে । 

মানবীয় সাধনার পরাঁকাঠা। পরিণতি ও সার্থকতা সম্পাদিত হয় একমাত্র সত্যের সম্পর্শে। 
সত্য সনাতন, সকল সময়ে সমান, সকল অবষ্থায় শাশ্বত ; কখনও তাহার ক্ষয় বুদ্ধি নাই; সভাই 
বর্ম ও প্রত বিজ্ঞানের স্বরূপ, হ্ট্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; সত্যেতে সকল বস্ সাথ্যাবস্থায় 
অবপ্থিত, সত্যই সকলের ধর্ম এবং সকলের শরণযোগ্য। ভারতের সাধনা এই সতোর লক্ষ্যে পরি- 
চাঁপিত, সত্যের সম্প্রাপ্তিতে তাহার সার্থকতা । আর ভারতের জাতি এ ব্যক্তির চরিত্রে যে প্রকর্ষ 
সাধিত হইয়াছে,_তাহার সাধনা-সম্পদ বা ৩৪169101] 96600) সত্যে প্রতিঠিত বলিয়া উহা 
চিরপ্তীব। আজ বাহিরের জঞ্জাল আসিয়! তাহাকে সত্যব্রই করিয়াছে, মিথার আবেশে সে নান। 
প্রকারে অভিভ্ত। শিক্ষা ও জীবনযাত্রায় নানা দোম স্পর্শিয়াছে। পাপ প্রবৃত্তি ও ছুক্ষামনার 
প্রেরণায় সে নানা প্রকারে কল;ধিত। সত্য-শক্কি হইতে বিচ্যুত হইয়াই তাহার অধঃপতন ও 
ছুরবস্থাঁ। আজ আশঙ্কাআর সকল জাতি যেমন তৃপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, ভারতবাসীও বুঝি 
তাহাই হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, ধশ্ম-_-এ সকলই সে দুর্দশার সুচনা করে। তবুও বলিতে হইবে, 
ভারতের চিরসঞ্চিত যে সত্যসাধনা তাহা হইতে সে কখন সপ্পর্ণ বিচ্যুত হইবে না। ভারতের 
ধর্ম, সংস্কার ও ভাবপরম্পর1 অতি ছুর্দিনেও সে সত্যকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। ভার- 
তের প্রকৃত সততা তাহারই সন্ধান দেয়। তাহাই ভারতের অবলম্বন ও শরণস্থানীয়। তভিন্ন যত 
কিছু জঞ্জাল সমুদয়ই অভারতীয়-_সর্বাথা বর্জনীয়। 


রাষট্রবৈগুণ্য ।--- 


রাজনীতিকে জতিমাত্র বড় করিয়া আধুনিক জীবনযাত্রা কিরূপ বিপদসম্কুল হইয়া পড়ি- 
য়াছে, তাহা বর্তমান সময়ে এদেশে হিন্দুদিগের অবস্থা দেখিলে বিশেষরূপে বুঝা যায়। হিন্দুরা 


পৌষ - ১৩৪০ ] সাধনার পথে ১৩১ 


নানা দিকে বিপদ গণিতেছে এবং চতুর্দিকে ইহাদের যে সকল বিপদের আশঙ্্ী, তাহাতে আতঙ্কেরও 
যথেষ্ট কারণ আছে। রাজনৈতিক হেতুতে হিন্দু বহুকাল হইতে নিগীড়িত, আজ সে গীড়ন কিছু 
মাত্র কমে নাই,বরং বর্ধমান; অধিকন্ক রাজনীতি হইতে সমাজ এবং সমাজ হইতে হিন্দুর ধরে 
পর্ধ্ন্ত আজ দারুণ আঘাত লাগিতেছে। একালের পাশ্চাতোর বৈদেশিক শাসনদ গুপ্রভাবে ভারতীয় 
জীবনের অন্থসরমাণু ও প্রতি স্থরে রাজনীতির তীব্র প্রভাব যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও 
এদেশের নিতান্তই অপরিচিত এবং উহ। তাহার প্রকুতিবিরুদ্ধ। ভারতে লোকের জীবিক1 ও জীবন- 
যাঁজার সকল দ্দিকে সকলের স্বাধীনতা অক্ষ ছিল, রাজশক্তির তাহাতে অধিকার ছিল না রাজা 
রক্ষক মাত্র ছিলেন, শাসক নহেন; ভক্ষক ত নহেনই । পক্ষান্তরে রাজশক্তি সমাজশক্তিরই অঙ্গরূপে 
সমাজের অন্তান্ত শঞ্চির সহিত এক্য-সম্ঘদ্গে সপ্ধদ্ধ ছিল; রাজসম্মান ও রাজ্মহিমা সমাজে সন্ীবনী 
রসের সঞ্চার করিয়া সমীজরক্ষারই অপূর্ব সাধন ছিল । অদ্যকার রাজনীতিতে সর্বাত্র রাষ্ট্র সে 
রাজসন্তাকে বঞ্জন করিয়াছে-মঅনেক স্থলে নিশখ্বম আঘাতে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে-_ 
ভাতীর হিন্দুর মণ্মে ইহাতে যে আঘাত পার, এমন আর কাহাঁর৪ নহে। সমুদয় হিন্দুর ইতিবৃত্তে 
রাঈপন্তায় আখাত বা রাঞ্সম্মীনের লাঘব অশ্রুত; রাজসত্ত। বিহনে প্রজাসত্তা অভাবনীয় । অপর 
সকল দেশের ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্রব, রাজার বহিষ্করণ, রাজার শিরচ্ছেদ প্রভৃতি অনেক দেখিতে 
পাওয়া যায়; অগ্ঠকার প্রচলিত এই গণতন্্ ও সমাজতগ্ন সেইজপ বহু বীভৎস কাণ্ডের ক্রমপরম্পরায় 
প্রতিঠত। হিন্দুর রাষ্ট্রে রাজ ও প্রজী। উভয়ই আবশ্যক | রাজপদের দায়ি ও সুবিধা রাজার 
অপ্দিকার নহে__পন্ম | প্রজার কর্তব্য ও স্কথম্পৃহা তাহার অবীনত| ও দাবীর বিষয় নয়-ধশ্ম। 
এই রাজদশ্ম ও প্রজাবার্খের অপূর্বা সগগ্রয় হিন্দু সমাঞ্জের বৈশিষ্ট্য--মানব পর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। 
নীতি হার--পরার্থে আত্মসমর্পণ 7 ফল- সমাজের সংরক্ষণ । রাজ। ও প্রজ্জার আপন আপন ধর্শ 
রক্ষার দ্বারা সে রক্ষা হয়--“পন্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ' | 

রাষ্ট্রকে কেবল রাষ্ট্রের ভাবে বাড়িতে দেওয়া! এই যুগের লক্ষণ; সেভন্য উহা! এখন দর্শ 
ও নীতির উপরে আধিশতা করির। বলিয়াছে, অর্কে আপন সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, মোক্ষকে বা 
ব্যটিগত ও জাতিগত পরম শান্তিকে অগ্রাণ্ধ করিয়াই চলে। ভারতের অন্তরে এই সক্কারগুলি 
বদ্ধমূল; ভারতের চিত্ত রাষ্ট্রকে এই সকলের সেবাক্ষেত্র বলিয়া মাত্র জানে । তাই ইহাদের ব্যাঘাত 
দেখিয়া তাহাতে আঘাত লাগে। সতা বটে আজ রাষ্ট-সঙ্গারের নামে--একটা অজ্জেয় কিছু পাইবার 
জন্, ভারতবাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিরাছে ', একটী অনির্দেশ পথ-যাত্রার উন্মাদনার হাতের কাছের 
অনেক বস্ত্র সে ছাড়িয়া দিতেও প্রস্থত পরিণাম অনিশ্চিত, কিন্ত উপায়ের পথে বিপ্লব নিশ্চিত ও 
অনিবার্য হইয়া উঠিরাছে। ইহার প্রথম ফলভাগী হইতে হইয়াছে, ভারতীয় সক্কার ও সভ্যতার 
প্রধান সংরক্ষক ও উত্তরাধিক]নী উচ্চ হেণীর হিন্দুকেই। তাই শ্বেতপত্রের শাসনসন্ধেতে সে 
আতা ত, সাম্প্রদায়িক বিবাদ সংঘটনে সে নিগীড়িত, সর্দশেষে নিজ সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ 
লইয়া বিকট বিরোধে সে সর্বস্বান্ত হইতে যাইতেছে । এ সমুদঘই হইতেছে অগ্যকার প্রচলিত 
সেই গণতন্ত্রের নামে__অলীক সাঘ্য-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন দেখাইয়। | 
ইত্তিহাসে সত্য সন্কোচ।-_ 

বাঙ্গালা সরকারের পাঠ্যপুস্তক-নির্র্বাচন-বিভাগ হইতে বালকবালিকাদিগের পাঠের 


১৩২. ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড - ৩য় সংখ্যা 


নিমিত্ত ভারতের ইতিহাস রচন! সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে নব-রচিত পাঠ্য 
পুস্তকে কোন অপ্রিয় সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইবে না। ইতিহাসে “ন ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম”? _ 
এই নীতির সার্থকতা আছে কিন1জানি না) থাকিলে ইতিহাস হয় না। 
যে সকল এঁতিহাসিক বিবরণ পাঠ্যপুস্তক হইতে বজ্জন করিবার কথ। হইয়াছে তাহার 
মধ্যে মুনলমান রাজ! ও বাদসাহ দিগের কথাই অধিক _যথা. আলাউদ্দীন খিলজী কতৃক স্বীয় 
স্সেহশীল পিতৃব্যের হত্য| সাধনে সিংহাসন অধিকার, মহন্ষদ তগলকের নির্মম ও নির্ক্‌দ্ধির কার্ধ্য 
সকল, পরবর্তী মোগল বাদসাহদিগের দ্বারা শিখ দিগের প্রতি নিশ্মম অত্যাচার, রাজপুতদিগের 
অবমাননা, আওরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দুমন্দির ধংস ও হিন্দুদিগের প্রতি “জিঙ্জিয়া" কর স্থাপনা, ইত্যাদি । 
এত দিন এ সকল অপ্রিয় কথা *তিহাসে অবাধে গ্রথিত হইয়া আসিরাছিল এবং বোধ হয় একটু 
বেশী করিঘ়াই এই সকলের বর্ণনা হইয়াছে । কারণ একালের ইতিহাস সকলই প্রধানতঃ ই রেজ 
এতিহাসিক দিগের লিখিত ভারতের ইতিহাসের অনুকরণে লিখিত, আর ইহারা রাজনৈতিক 
বিবরণকেই ইতিহাস বলিনা জানেন (ইহাদের একজন প্রধান এতিহাসিক ফ্রিম্যানের মতে 
ইতিহাস বিগত রাষ্রিক ঘটনা ভিগ্ন আর কিছু নয়--171১601) 1২1১4৭0011৩, এই মকল 
এঁতিহাসিকের1 নব বিজেতার গর্ব-দৃষ্ট লইয়াই ভারতের ইতিহাস লিখিরাছেন। বিগত মুসলিম 
রাষ্ট্রের দোষাবলী প্রধানত: ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং তাহা! বিশদরূপে বর্ণনা করিবার 
কতকটা রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ও ছিল। বিজেতাবূপে মুনলমানেরা যে এ দেশে অনেক অত্যাচার করিয়া: 
ছিল, তাহা অসত্য নহে, অনম্ভবও নয়; সকল বিঙ্গেতাই তাহ। করিয়া থাকে । বরং অন্য দেশে 
বিজেতারা “য অত্যাচার ওধ্বসের বীভংস লীলা দেখাইয় গিয়াছেন, ভারতের কোনও বিজেতা 
ততদুর করিয়া উঠিতে পারে নাই ; মুসলমানেরাও নহে। কারণ ভারতের সাধনা ও সভ্যত। বিঙ্গেত।- 
দিগেরও চিন্ত মহজেই আকইঈ করিতে পারে ও অনেক স্থলে করিয়াছে; আলেকজাগ্ডার হইতে 
ওয়ারেন হেঠ্িংশ পথ্যন্ত ভারতের বিজেতৃ বৃন্তান্ত সাধারণতঃ এইক্কপ। আবার বাইক বৃত্তান্তই দেশের 
একমাত্র ইতিহাস নহে । উহা ত বাহক ব্যাপার। জাতার জীবনের প্রত্যেক দিকই গ্রক্কত ইতি: 
হাসের লক্্য। পোকের লামার্জিক জীবন, নৈতিক উত্কাঁ ও ধশ্নীতি, পরম্পর প্রীতি ও বদান্যত।, 
পরার্থপরতা, আর্ধিক উন্নতি ও সন্ছন জীবনযাত্রা -এ স,দরই ইতিহাসের বিষয়ীভূত। মুপনমান 
শসনকর্ত।দিগের মধ্যে যে অনেক বদান্ত-প্রকৃতি ধণ্থভীর প্র্গাবংসল নৃপতি ছিলেন, ইতিহাসে 
তাহার যখোচিত বিবরণ দেওয়া নাই-_তাহাদিশের অতাচার নৃশংসতা ও নির্ব,দ্ধিতার বিবৃতি 
যেরূপ করা হইগাছে, কর্তব্য পরায়ণত। ও সবাশঘ্নতার পরি তেনন দেওনা নাই; এজন্য আধুনিক 
ইতিহীস-লেখকণণই প্রধানত; দারী। এবিষয়ে অধুনা প্রচলিত সর্বজনবিদিত এতিহাসিক ন্নীথ 
সাহেবের “অল্প ফো হিঈরী অব. ইও্ডয়া” নাম পুস্তকথানির সাক্ষা গ্রহণ করা যাতে পারে। 
বর্তমান ভারতীয় ক্কলারদিগের আবিষ্কার চেষ্টাতে সত্য সন্ধানের চেষ্টা রহিয়াছে--অনেক বিষয় 
প্রকাশ পাইয়াছে । শ্বগায় অক্ষয় কুমার মৈত্র ও নিখিল নাথ রায় মহাশয় যে ভাবে মুর্শিদাবাদের 
এই সে দিনের মাত্র কাহিনীকে অসত্যের প্রলেপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ কত কাহিনী যে 
মধ্য যুগের তম্সাতে আবৃত রহিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। আবার কিছুদিন পূর্বে এই সকল 
এঁতিহাপিক'দগের মধ্যে যে সমদৃষ্টি ও উদারতা এবং প্রকৃত তবাহুসন্ধিংস৷ ছিল, আজ তাহাও 


পৌষ__-১৩৪০ ] সাধনার পথে ১৩৩ 


দেশে ছুল্নতি হই! পড়তেছে। বিকৃত রাজনৈতিক চক্রে পড়িয়া! দেশ আজ অনৈক্য ও বিদ্বেষের 
উসর ভূমি, সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমুদয় ভূমি জঙ্জরিত- শিক্ষা ও জানভূমি তাহা হইতে মুক্ত 
নহে। অতি আধুনিক গবেষণায় কাধ্য সকলে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

পাঠ্যপুস্তকের বিষর নির্বাচনে যে সত্যসক্ষোচের প্রয়াস হইতেছে, তাহাতেও এই 
সাম্প্রদায়িক ভাবই বলবত। অন্যথা সত্য মত্যই এক্য-প্রতিষ্ঠার উদার ভাব প্রত লক্ষ্য হইলে, 
অগ্যকার এই নান বিদ্বেষ ও বিরোধের বাযুমণ্ল হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া ঈাড়াইতে হয়। আমরা 
বিশ্বাস করি একমাত্র সত্য ও সাধনার দৃষ্টিতেই দেশের কল্যাণ ও সকল হেণীর লোকের 
মঙ্গল সাধন সম্ভবপর | এবং এদেশে এক দিন তাহা হইবে । এজন্য ইতিহাসকে উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না। অপ্রিয় মতাকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে । বাস্তবিক অনেক পাপ সাঞ্চত হইলেই 
বন্তমান ভারতবাসীর স্থাঁ় দুর্দিশায় পড়িতে হয়। এ জন্ত অতীতের অপকাঙ্ডির সমূদয় বোঝা জাতিকে 
বুক পাতিয়! গ্রহণ করিতে হইবে-_এবং তি:ল তিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়। সে পাপ হইতে মুক্ত 
হইতে হহবে। যাহার| গুরঙ্গজেবের ধর্শ-বিদ্বেষের ইতিহাস শুনিয়া দুঃখিত হন, তাহার! এ অযোধ্যা 
জন্বস্থ'ন, কাশী *শিশ্বেশ্বরের মন্দর এবং মথুরার প্রাচীন কংস কারাবাস পাশে সমুন্নত মসজিদও 
বৃন্দাবণে ৬ গোবিন্দজীর ভগ্ন মন্দির দেখিয়া অবশ্তই শিহবিয়া উঠিবেন। যাহার! ইতিহাসের পৃষ্ঠ 
হইতে কোনও উৎপীড়নের কাহিনী তুলিয়া দিতে চাহেন, তাহাদের উচিত পূর্বে এই উৎপ'ড়নের 
ুণ্তি গুলির উচ্ছেদ সধন কর! | অনৈক্য ও বিদ্বেষ বিসে জঙ্জরিত ভারতবাসীকে একদিন সে অবস্থায় 
আিতেই হইবে--সকল প্রকার অনৈক্যের চিহ্ন দেশ হঠতে বিদূরিত করিতে হইবে-_তখনই 
তাহাদের ইতিহাস পাঠ সাথক হইবে। সে জন্ত সত্য সত্যই নৃত্তন করিয় ইতিহাস রচন৷ আবস্ঠক। 

বাস্তবিক ভারতে এযুগের কোনও ইতিহাস রচনা হয় নাই; একমাত্র প্রাচীন ভারত্েরই 
ইত্িহাম আছে। একজন সমলাময়িক ব্যক্তি স্বীয় ভূদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাস! 
করিয়।ছিলেন--“অ।পনি ইংলগ্ডের ইতিহাস লিখিলেন, গ্রীসের ইতিহাস লিখিলেন, রোমের 
ইতিহাস লিখিলেন_-ভারতের ইত্তিহান লিখিলেন না কেন?” উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহা ভারতবাপী মাত্রেরই পক্ষে মর্্ধাতী। পরে তিনি তাহার *স্বপ্ন লব্ধ ভারতে: ইতিহাস" 
নামক গ্রন্থে সেআক্ষেপ কহকটা মিটাইয়৷ যান। বাশুবিক মধ্যযুগ হইতে ভ।রতের যে ইতিহাস 
তাহা-হন্দু মুসলমান_-পকলের পক্ষেই ঘোর কলঙ্ক শুনক, কেহই তাহাতে গৌরব বোধ 
করিতে পারে না। পরিণাম তাহার বর্তমান ঘোর ছৃর্দশ। ! ইহ! হইতে নিষফকতির জন্য ষে 
প্রায়শ্চিত্ের আবঠক ত।হ।র জন্ত ইতিহাসে সত্য-সঙ্কলন প্রয়োজন-_সত-সন্কোট নহে। 


রামমেহন মৃত্যু শতবাধষিকী ।__ 

রাজ রামমে।হন রার ১৮৩৩ খুষ্টাব্ধের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলগ্ের বৃষ্টল নগরে দেহ- 
ত্াগ করেন। এই বৎসর তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইল বলিগ্। ই'রেজী নিষ়মে তাহার মৃত্যু-শত- 
বার্ষিকী উৎনব ভারতের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হুইতেছে। ভারত মৃত্থ্য মানে না, এজন্য এখানে 
মৃত্যুৎসব নাই। শ্রাদ্ধ আছে, তাহাতে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির বিধান হয়। উৎনব ভারতে খুবই 
আছে; সে উৎসব হয় জ.স্মাপলক্ষে। ভারতে যে জন্মোৎ্মৰ আছে, ত।হার তুলনা জগতে মিলে না, 


১৩৪ . ভারতের স।ধন। [ ৫ম খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


ইতিহাস তাহার আয়ুধাল নির্দ/রণ করিতে অক্ষম । উৎনবেরও আবার ব্যতিক্রম আছে--ষে উৎসবে 
সদ্ল লোক সমান ভাবে একমত হইয়া যোগদান কে ও যাহাতে শান্তি ও উৎসাহ আনে তাহা 
এক প্রকারের । আবার ভনেক উৎসব আছে, তাহাতে কেবল বিরোধ ও উদ্বোগের সৃটি হয়। 
অগ্ভকার ভারতের অনেক উৎসবই এই জাতীয়। রা'মমোহনের মৃত্যু শতবাধিকী উৎমনে দেশের 
সকল লোককে লম-মত দেখা যাইতেছে না। এক শ্রেণীর লোক খু উৎসাহ লইয়াই ইহাতে 
যোগদান করিয়াছেন । ইঠারা দেশের অগ্রণী, সকল কাঁজে নেতৃত্ব করেন বা সকল আন্দোলনকে 
জাগণিত রাখেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহার! ইহার বিণোধ করিতেছেন, এমন 
কি এই উপলক্ষে মৃত মহাপুরুষের চরিত্রের নানা দোষ দর্শাইতেও কুগ্ঠিত হন নাই? ইহারা 
বগমান দেশের আণগ্কাত উৎফুল্ল নহে, আধুনিক আন্দোলনে বিশ্বাস রাখেন না, উপস্থিত 
উন্নতিকে উন্নতি বলিয়া! মানেন না । ন্ুৃতরাং রামমোহন যে যুগের শর্ট বলিয়া পূজিত হন, সে 
যুগের সহিত তাহার অঙ্টা9 ইহাদের কাছে নিন্দার পাত্র । বাস্তবিক মানুষের মধো দোষ গণ উভয়ই 
থাকিবে; কোনও মাচষই পূর্ণ নহে। রামমোহনকে সর্বগ্ুণ-সম্প্ন বলিয়া পুজ| করা যেমন শ্লীঘা 
নহে, তাহার চরিত্রের কোন দোষ দেখ।ইয়। তাহাকে সম্পূর্ণ অপদস্থ করাও তেমনই দোষের । 
রামমোহন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগ গ্রাচা ও প্রতীচোর মিলন-যাঁমের 
উধা কাল--ভারতের ইতিহা:নর এক গুরুতর সমশ্যার সময়। বিটিশ গভণমেণ্ট ভ।রতে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়| বসিয়াছে ; ভারত বাহাত তাহার শাসন স্বীকার করিয়।ছে। মনে ও চিত্বে_-স।ধনায় ৪ শিক্ষায় 
তাহার বশ্যতা লঈবে কি না, এই প্রশ্নই তখন উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিঠিত হইয়াছিল 
(১৮১৭ খুঃ অঃ); ডেভিড, হেয়ার তাহার ঘড়ি মেরামতী কাধ্য ছাঁড়িয়! (রবাট ফ্লাইভ যেমন 
কেরাণীর কলম ছাড়িয়া অস্ব ধম়াছিলেন) ভারতীয় মনের সংস্কার-কার্যযে মনোনিবেশ 
করিলেন--কলিকাতার ঘরে ঘরে গমন করিয়! বাঁক সংগ্রহও্ড ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে ব্রশী হইলেন। 
হিন্দুর ধশ্ম-দৃষ্টিকে উচ্ছঙ্খলিত করিতে (6) 11119915112 070 161101905 ০0019০01096 09 
711005) তাহার তাৎক।লিক সমীক্ষা (63190111206)0 রামমোহনের অসীম প্রতিভা ও 
শক্তিমত্বা হইতে যে সহায়ত লাভ করিয়াছিল, রবাট ক্লাইভের কোনও বাঞ্গ'লী সঙযোগীই 
তত দূর শক্তিশালী ছিল না। আর তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার হ্বন্দ লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত 
হয়ঃ ( ডাঃ সিলীর ভাষাতে ) সেরূপ বিতর্ক (০১৮০৬৩/১৮) ও জগতে আর কখনও উঠনাই। 
পরিণাম তাহার পলাশীর পরিণাম অপেক্ষা কম প্রভাবের হয় নাই। সে বিতর্ক-যুদ্ধে রামমোহন 
সম্পূর্নূপেই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করেন আর এতদ্েশীয় শিক্ষার বিরোধ করিয়া 
ছিলেন ;_“সংস্কত শিক্ষা! উহার শিক্ষা-শ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান দেয় না”; “বেদান্ত পড়িয়া লোক 
সমাজে চলিবার উপযুক্ত থ|কে না,***পিতামাতাকে মগ্রাহা করে,” _ ইত্যাদি তাহার তখনকার অতি 
কঠের 'মভিমত (11115 ১৪13001615911170011061150 10051 0015 2117050 110190151985 ৮৪11 
15 9 2010) 50801017000 16101 06 199981 96200017175 10 ০৬111 90805 0৫ 
1060 00 09 173510)19615 015901501১7 0172 ৬০91150০০17 ৮1010105801) 0061) 09 
061$555 09 211150016-000785 1005 00 1681 63018057106, 0096 ও 90161 2770 01000611566, 
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পৌষ-_১৩৪০] সাধনার পথে ১৩৫ 
07550017017 05. 6909196 (1010 210 152৩ 3৩ ০010 07৩ 10০০৮.) সখের বিষয় আজ 
রামমোহনের সমর্থিত প্রচলিত সে শিক্ষার সম্্ধেই এরূপ চরম আভিমত প্রকাঁশ করা চলে ।_ 
বর্তমান শিক্ষার" দুর্দিশা দেখিয়া ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণাগীতে পরিচালিত হইলেই শিক্ষার 
সার্থকতা থাকে এবং সমাঁজ ও লোক-চরিত্র রক্ষা পায়, এই ধারণা দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে । 

শিক্ষা অপেক্ষাও রাম মোহনের খ্য।তি অধিক নিবদ্ধ রহিয়াছে আব দুইটী বিষয়ে--তাহা 
সংস্কার, ধর্মে ও সমাজে । এবং এই সংস্কারের প্রবর্তক বলিয়াই রামমোহন যুগপুরুষ বলিয়! পূর্জত 
হইতে.ছেন। বাস্তবিক রামমোহনের যুগটাই ছিল সংস্কারের -কেবল ভারতে নহে, ইংলণ্ডেও তখন 
বহু সংস্কররের প্রবন্তন দেখ! যায়--জেরিমে বেস্থাম তখন তদ্দেশের প্রচলিত ভাবধারা র-বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়া স্বাধীন চিন্তার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন ও ব্যক্তিগত সাধারণ জ্ঞানকে 
ধর্মও ন্ায়ে প্রঠিষ্ঠিত নীতিবাদের উপর স্থান দিয়া, নৃতন করিয়! সমাজ ও বাধহারিক আচার 
গঠনের গ্রেরণ। দিয়াছিলেন। ( আঙ্জ সেই স্বাধীন চিস্তাই জগতের নান! স্থানে ব্যভিচারে পরিণত 
হইয়াছে । রাষ্ট্রববাবস্থাতেও বহ সংস্কার খন ইংলগ্ডে গ্রবন্িত হইয়াছিল-_“রোমান কাথলিক 
ইমানমিপেসন৮)) “অহিরিশ চাচ্চ রিম? পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জে দাসত্ব মোচন, ফ্যাকটরী আইন 
প্রভৃতি বন্ধ রাষ্ট্র-সংস্কার তখন হুয়। এই সকলের ক্ষুদ্র সংস্করণই তখন ভারতে সতীদাহ-নিরোধ 
ভারতব[|সীকে উচ্চ রাজ কন্মে নিয়োগ প্রভৃতি সংস্কারে দেখা দেয়। সর্বোপরি হিন্দুকলেজে 
তখন যে নব ইংরেজী ভাব-শত্রোত বহিষ্লাছিল, তাহাতে উদ্বেলিত হইয়া হিন্দু যুবকগণ স্বীয় পৈতৃক 
ধশ্ম তলিয়! বিজ্ঞান ও সংস্কারের নামে আত্মহারা হইয় চলিয়াছিল। রামমোহন সোৎসাহে সেই 
সংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়।ছিলেন। 

ধন্ম-সংস্কারে ব্রাঙ্ষদমাজের প্রতিঠায় র।মমোহনের তৃতীয় খ্যাতি। ইংরেলীতে ইহাকে 
'11)51300 5০17001 96 6019905110 বনে । বাস্তবিক কিন্তু ব্রাঞ্গ ভাব ও 1]10197) এক কথা নহে-_- 
একেশ্বর (00170101501) বা বহু দেববাঁদে (৮০1/061510) থিম আছে; উহ সর্ব্েশ্বর বাদ 
(০0001801510) ও নিরীশ্বর (80101900) বাদদেরই বিরোধী । ব্রাহ্মভাব প্রকৃতপক্ষে নিগুণ ব্রদ্দের 
উপাসনা; তাহাতে ঈশ্বরত্ব নাই; ঈশ্বরত্ব ব্যতীত 1176151) হয় না। বর্গের অন্ত রূপ কল্পনাণ্ডে 
উহ্‌! নিপীশ্বর ব। মর্কেশ্বর বাদেরই 'অধিকতর সামিল। যাতা হক রামমোহনের যে ত্রাঙ্গমন্্ে 
দক্ষ! হইয়াহিল, প্রচলিত ব্রাঙ্ধ মমাঞ্জ বা ব্রাঙ্গর্মের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। রামমোহন 
অসাধারণ মেধাবী-ও উদ্যোগী ছিলেন; তৎকালে বর্দমান বাঙ্গল। দেশে শিক্ষার ও সভ্যতার 
(০81101০)র কেন্দ্র্থান হিল। 'আরবী ৪ পাঁরপী ভাষ। শিক্ষ। উচ্চ হিন্দু দিগের তখন শিক্ষার 
পরিমাপক ছিল, ( এখন যেমন ইংরেজী শিক্ষা) রামমোহন যৌবনের প্রারভ্তেই আরবী শিক্ষার্থে 
বর্ধমানে যান। কুলধশ্ম অনুমারে তিনি বৈষ্ণ৭ ছিলেন ৪ এক শালগ্রাম শিলা তাহার গলদেশে বান্ধ। 
ছিল। বাং এক্পন সন্বাপী হখন বদ্দমানে। নি ঃটবন্তী এক স্থানে আসেন । রাঁমমোহনের অন্ু- 
সঞ্জিৎস।-প্রক্কতি তাহাকে তথা পইয়! যায়, দণ্তী সাপুর শিকট কিছু প্রার্থন। করিলে তিনি তাহাকে 
গলায় লম্বমান শলগ্রামের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া গ্লেষ ভাব প্রকাশ করেন) তাহাতে উত্তেজিত 
হইয়া তিনি শালগ্রম শিল! নিক্ষেপ করিয়৷ এ সাঁধুর নিকট ব্রাঙ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। (এই কথাটী 
সেদিন রামমোহন রামের স্বগ্রামবর্তী স্থানের একজন প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তি কথ প্রসঙ্গে ব্যক্ত 


১৩৬ ভারতের সাঁধন। [ ৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


করিয়াছেন। এই রূপ অনেক কথা হইতেই রামমোহন রায়ের জীবনের প্রকৃত অনেক-তত্ব বাঞির 
হইতে পারে - প্রচলিত জীবনকাহিনী পরবর্কীকালের ঘটনালোকে অঠিরপ্ত' ব€ বিজুত হইয়। 
থাকে ।) এট ঘটন! হইতেই তিনি পিত| কর্তৃক কুল ত্যাগ করিত বাধা: হন। এই দীক্ষা যে পরবর্তী 
কালের ব্রহ্মমছের দীক্ষা নহে--টৈধিক 'ন্রেরই এক গ্রকাঁর-ভেদ্ষাত্র, তাহ। বল! বাহুল্য । পর» 
বন্তী কালের ব্রা্গ মত প্রচারে রামমোহুনের মন্ত্ীক্ষার বীজ থাঞ্তিতে পারে. কিন্কু উহাতে 
শুৎকাঁলিক সমাজের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবই অধিক, এবং সে জন্যই পরে অতাল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্ম 
সগাজে বিভিন্ন বিভাগ ও মতবাদ প্রচার হইয়। পড়িয়াছিল এবং ব্রাহ্ম ধর্ম কোনওর'প শক্তি সম্পন্ন 
হইয়া বর্ধিত হইতে পারে নাই। 

বাস্তবিক কাধফল দেখিয়1 বিচার করিব|র সময় আপিয়াছে বলিম্াই এক।লে রামমোহন 
চরিতের বিরুদ্ধ সমাঁলোচন! শুন। যাইতেছে । কতিপয় বৎসর পূর্বেবে এরূপ সর্মঙিন্দাচূল] প্রাণি শুন। 
যাইত না। রামমোহন এদেশে পাশ্চত্য-গ্রস্থত আধুনিকতার প্রসার সাধন, য় গিয়াছেন। 
সে আধুনিকতার গলদ আজ এদেশ অপেক্ষাও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অধিকতর ধর! পড়িতেছে__ 
যাধার সে আধুনিকতার মদিরায় এখনও মত্ত, তাহ।রাই উহা! ধরিতে পারিতেছে নাঁ। নতুব 
রামমোহন রায়ের ধীশক্তি ও কর্শশক্তি অসাধারণ ছিল-_শারীরিকবহ ও মনের তেজ ও সাহস 
অসাধারণ ছিল, স্বদেশ ও বিদেশবাসীর উপর তাহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তারিত হইয়।ছিল তিনিই 
তবাৎকালিক দীল্পর বাদশাহ বংশধবের পক্ষে ব্রিটিশ-দত্ত বৃত্তি-বুদ্ধির জগ্ ইংলও গমন করিয়্াছিবেন । 
পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহার যশ-জ্যে।তি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ পাঁলণমেণ্টের 
কমন্স সভার এক সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সর্ধপ্রথম ভারতবানীর পক্ষে তাহাঁরই সাক্ষা 
গৃহীত হইয়াছিল। এদেশে একালে এরূপ শত্তি-সম্পন্নের দৃষ্টান্ত দুল । রামমোহন তাহার দেশ 
ও দেশবাসীকে ভালবাদিতেন এবং অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহার এই অসাধারণ 
শক্তিমত। সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ভাঁবে তাহাদের স্বার্থ ও সত্তর সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল, কি ষে 
বিরোধী শক্তিনিচয় এ যুগে ভারত-সত্তার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়া আসিক্কাছে, তাহারই সহ- 
যোগিত। করিয়াছিল, ইহাই বিচাধ্্য বিষয়। সেই আত্মবিধংসী কাধ্যপরম্পরার ফলে মৃতপ্রায় 
ভারতকে যে পরে স্বামী বিবেকানন্দ কতকট। সঞজীবিত ও উদ্বোধিত করিয়া যাইতে গার্মিছেন 
তাহ! সেই ভারতসস্তারই পরিচয়ে ও সেবা-তৎপরতায়। বিবেকানন্দ ও রামমোহনের গ্রভাব-বলে 
ভারত চেতনা কোথায় কতখানি সাড়া দেয়, ভারতবাসী মাত্রেরই তাহ! প্রাণে প্রাণে অন্থডব করা 
উচিত । সে চেতন।র তারতম্য এ গুরুতর প্রশ্নের কিঞ্চিত সমাধান করিতে পারে। 


যোগসাধনের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা 


স্বামী জানানন্দ 


গত কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ঘোগের শাস্ীয় সংস্ক।” শীর্ষক পূর্ববর্তী প্রবন্ধে যোগের 
ংজ| নির্দেশ করিতে গিয়। দেখ! গেল যে, তংসম্থপে শ্রুতি, স্বৃতি ও দর্শন সকল শান্েরই বসত: 
একই অভিপ্রায়। এখন প্রশ্ন, এই যে চিত্ববৃত্তিনিরোধরূপ যোগের কথ। বল! হইল, ইহার প্রয়ো- 
জনীরতা কি? ষইরূপ যোগ সাধন করিয়া লাভ কি? 
শ্রীমদ্ভগণ : (তার ভগবদ্ধাক্য আছে-_- 


ুঞ্জন্নেবং সদাআ্মানং যোগী নিয়তমানসঃ | 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎ্সংস্থাম্‌ অধিগচ্ছতি ! ১ 


অর্থ।__যোগী, এইবপে (যোগমাধন দ্বারা) মনকে সংযত করিয়া (চিত্তবৃত্তি ণিরোদ 
করিয়। ), সর্ঘদ| ( জাগ্রদাদি সর্বাবস্থায় ) জীবাম্থা ও পরমাম্বান যোগনাধন দ্বারা আত্মস্থ শান্তি্াত 
করেন (স্বীয় আম্মার মশ্যেই আর।ম লাভ করেন) এবং পরিণামে মোক্ষগ্রাপ্ত হন। 
এমন সুখদায়ক যোগ কিরূপে সাধন করিতে হইবে? উপরি উক্ত শ্লোকের পূর্বেই আছে 


যোগী যুগ্ধীত মততম্‌ আস্মানং রহণি স্থিতঃ। 
একা ক্ষী যতচিত্তাম্ম নিরাশীরপ'র গ্রহঃ ॥ 

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থির আননন আত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিন-₹শো ভ্তরম.॥ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত'চত্তেন্দিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্‌ যোগম, আত্মবি শুদ্ধমে॥ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্চলং স্থিরঃ। 
সংগ্রক্য নাসিকাগ্রং ধং দিশ'চানবলোকয়ন্‌।। 
প্রশাস্তাত্ব। বিগতভী ব্রক্ষচারি রতে স্থিত: 

মনঃ নংযম্য মচ্চিকে! যুক্ত আসীত মত্পরঃ|| ২ 





১ যোগী এবম্‌ ( এতদ্বপেণ যোগসাখনেন ) নিয়তমানসঃ (সংযভচিত্তঃ সন্--চিত্তবু্তীন্‌ মিরধ্য) 
সদা ( সর্বদা - জাগ্রদাদি-সর্ধ্বাবস্থায়ম্‌) আত্মানং (স্বীয়ম্‌ আত্ম-বাধম্‌ জীবাত্মানম্‌)[ পরমায্মন। সহ ] যুগ্ন 
( যুক্তং কুর্ববন্‌) মংসস্থাম্‌ ( ময়ি সংস্থিতাম্‌ আত্মস্থাম্‌ আত্মমধ্যগতাম্‌) নির্ব্বাগপরমাং ( নির্ভণং মোক্ষ; এব 
পরমং শেষসীমা পরিণাম; যন্ত। তাদৃশীং ) শাস্থিম্‌ অধিগচ্ছতি ( প্রাপ্মোতি )। 

২ আত্মানং[ পরমপদে ] যুগ্ধী'ও ( যুক্ত" কুব্বীত )। যণ্তচিত্তায্! (চিত্বং চ দেহরূপিণম্‌ আত্মানং 
চ গংষম্য বিজিত্য )। অপরিগ্রহঃ (দানোপকার গ্রহণরহিতঃ সন)। আত্মন (শ্বশ্য) স্থিবম্‌ আসনম্‌ 


১৩৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-৩য় সংখ্য 


[ উপরি উদ্ধৃত গ্লোকসমূহেয় প্রথমটীতে সণক্ষেপে যোগসাধনের প্রণালী কহিয়া, পরবন্তা 
চারি গ্লেকে তাহা কথঞ্চিৎ বিস্তার করিয়। বল! হইয়াছে । নিয়ে এই শ্লে'কসমূহের অর্থ দেওয়া 
যাইতেছে । ] 

অর্থ।- যোগী পরিগ্রহশূৃন্ত হইয়া (কাহারও দান-কিংবা কেশন' প্রকার অনুগ্রহের অধীন 
ন! হইয়া), নিরাশী ( আকাঙ্ষারহিত ) হইয়া, দেহ ও মনকে জয় করিয়া, একাঁকী নিঞ্জনে অবস্থান 
পূর্বক সর্বদা আপনাকে (নিজ আত্মবোৌধকে ) [পরম।আ(র সহিত ] যোগ করিবেন। [ তাহ। 
কিরূপে করিবেন? ]-[ নিজ্জন ] পবিত্র স্থানে, কুশের উপর: মগচণ্ম ও তদুপরি-বন্ধ পাতিয়া, অতি 
উচ্চও নাহয় অতি নি্নও'ন! হয় এইক্প.স্থির আদন' প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং সেই আঁদনে উপবেশন 
পূর্ব ইন্দিয়ক্রিয় নিরদ্ধ,ও মন একাগ্র করিয়া চিত্ত সংযত করিবেন: (প্রশ্টাহার ও ধারণাপূরব্বক 
ধ্যান অবলম্বন করিবেন ); [ এইরূপে ] ব্র্গচ্দ্যরভ সেই সাধক আত্মুবিশুদ্ধির জন্ত) প্রশান্তচিত্ত ও 
ভয়রহিত হইয়া, শসীর, মণ্তক ও গ্রীবা সম (সরল) ও অচল্পভাবে ধারণপুরর্বক স্থির হইয়। 
(স্থিরাঁদনস্থ হইয়। ), কে।ন দিকে দৃকৃপাত'ন। ক্রয়! কেবল স্বীয় ন[দিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়।, 
মন:নংযম ( চিত্তনিরোধ ) করত অবস্থান.করিবেন।। 

ইহাঁর কয়েক শ্লোক পরেই যোগসিদ্ধির-লক্ষণ (.শুভফল ).সন্বন্ধে আরও মাছে-_ 


যত্রোপরমতে চিত্বং গিরদদ্ধ: যোগনেবয়! 1' 

ফত্র চৈবাত্মন।তআনং পঞ্রন্নাত্মনিতুন্যতি || 

স্থথম্‌ আত্যন্তিকং যৎ তুদ্‌ বুদ্ধি গ্রাহাম্‌,অঅপ্ডিয়ম্‌।, 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ুতঃ ॥ 

যং লন্ন। চাপরং লাভং মন্তে নাধিকং তহঃ। 

যন্মিন্‌ স্থিত ন ছুঃখেন গুরূণাপি বিচাঁল্যতত || 

তং বিদ্যাদ্‌ ুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যে|গনংজ্ঞিতম্। 
সনিশ্চয়েন যোক্ুবো। যোগোহনির্লিগ্রগেতস। ॥ ৩ 


প্রতিষ্ঠাপ্য (প্রতিষ্ঠিত কৃত! )। তপ্র ( *শ্মিন আসনে ) একাগ্রং মনঃকৃত্তা (ধানম অবলগ্বা)। যত- 
চিত্তেশ্দিযধি'য়ঃ [ সন] চি্তং বুদ্ধিম্‌ ইন্দিয়ক্রিয়।ং চ নিকপ্য ৮ ধাবণাং প্রতা।হ।রং চ সাপরিত্বা) [ প্রত্যাঙ্গার সিদ্ধ 
হইলেই দেহের সুখদুঃখাদিভোগ দর হয় -দেহ বিজিত হয়। এখানে প্রথন শ্লোকেৰ “য হচি্তায্মা" পদই পবে 
তৃতীয় শ্তরোকে 'যতচিত্তেন্দিয়ঞ্িয়ঃ পদে বিশদীত হইয়াছে ]1 প্রশান্ডাস্মা | পন্‌ ] (প্রশান্তচিত্তঃ সন) [অত্র 
“আত্ম।'পদং চিত্তবোধকম্‌ ]। 

৩ যোগসেবয়। /.যোগসাধনহেতৃনা) আত্মন। (.বিশুদ্ধচিত্তেন) আম্মনি ( সম্মিন নিজমধ্যে ) 
আত্মানং ( আত্মস্বরূপং সচ্চিদানন্দরূপং পরমান্মানম্‌), তুষ্যতি (তুষ্টঃ তপ্ত; ভবতি-) [ যোগী ইতি: শেষঃ 14 
অয়ং (যোগী) ষত্র ( যস্মিন্‌ অরস্থয়ঃং ) অতীন্দিয়ং- বুদ্ধিগ্রান্থম্‌(ই্দ্রিয়াতীতং বুদ্ধিমাত্রেধ গ্রহুণীয়ম্‌, ইন্দ্িয়নির” 
পেক্ষ-বিশুদ্ববুদ্ধা। ধারণীয়ম্‌ ইত্যথ2.) আত্যস্তিকং (.অস্তাতীতঃ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত১-) যৎনুখং তথ তন্বতঃ (রত্তি, 
ষত্র স্থিতঃ [সন্] অয়ং (যোগী) [ পরমানন্দলাভহেতোঃ তম্মাৎ] ন চলতি । দুঃখসংযোগবিয়ে।গং (ছঃখেন সহ 
সংয়েগঃ-ছুঃধসংযোগং. তেন 'দুঃখমংযোগেন, সহ. রিয়োথং বিচ্ছেদং | তশ্ম অভাবঃ তং - সর্ধবদু'খসংযেগাভার- 


পৌষ-_১৩৪৬ ] যোগসাধনের প্রণার্লী'ও প্রয়োজনীয়তা ১৩৯ 


অর্থ ।-_যে শবস্থায় চিত্তযৃন্তিরোধহেতু, [ সর্ববিষয়বাঁপনা' ও তক্জনিত উদ্বেগ হইতে? 
উপরত (নিবৃদ্ত বা! বিশ্রামপ্রাপ্ত) হয়, [ স্থতরাং]' যে অবস্থায় [ ফোগসাধনহেতু-বিশু্বীক 5 ] 
চিত্ত দ্বার! নিজের মধোই আত্মস্বক্ূপ দর্শন ( সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার) লাভ করিয়া 
আত্মতৃপ্ত হয়া যায়; [ বৈষয়িক বা এন্িয়িক সুখ নিতান্তই ক্ষুদ্র, অনিতা ও অপার বলিয়। একান্ত 
অগ্রহ্, কিন্ত ] যাহা আতান্তিক নথ বা পরমাননা তাহা ইন্ত্রিয়াতীত বস্ত, [ সুতরাং একগাত্র ইন্দিয়- 
নিরপেক্ষ ] শুন্ধবুদ্ধির' গ্রাহ, এইটী যে অবস্থায় স্বংং তত্ব অনুভব করিয়া জানিতে পার! যায় 
[ অতএব ] থে আনস্থায় স্থিত হইয়! সেই যোগী [ পরমানন্দরূপ পরমার্থ লাভ বশতঃ ] তাহা হইতে 
আর বিচলিত হন না? যে অবশ্থ। লাভ হইলে আর কোন লাভকেই তাহা হইতে অধিক বলিয়। 
মনে হয় না) এবং যে অনস্থায় স্থিত হইল [ বাটি, পীড়ন ও বিয়োগাদি জনিত] গুরুতর দুঃ:খও 
মন'বিচলিত হয় না; [সুতরাং যে অবস্থায় কোন ছুঃখেই দুঃখ দিতে পারে না] এমন হুঃখলেশশূন্ত 
অবস্থাই ঘে।গ নামে পরিজ্ঞাত। ['যোগের এই ফলশ্তি বলিয়। তাহার কর্তব্যতাসসন্ধে বলিতে ছন 
যে, ] এ হেন যোগ সংশয়শূন্য হইয়াআশা। ও উৎ্দ।হযুক্ত চিত্তে সাধন করা কর্তব্য। 
আরও-_ 
প্রশান্তমননং হোনং যোগিনং সুখম্‌ উদ্তনম্‌। 
উপৈ ত শান্তরজসং ব্র্গভূতং অকস্মষম ॥| 
ুগ্জন্নেবং মদাত্সানং যোগী বিগতকম্মষ: | 
সুখেন ব্রঙ্গসংস্পর্শম, অত্যন্ত স্থখম, অশ্ন,তে ।18 
অর্থ।-][ এইরূপে ] রজোগুণরহিত ( বিষয়তৃষ্ণাশূন্ত ), [ স্থৃতরাং] প্রশান্তচিন্ত, নিস্পাপ 
ও ব্রঙ্গভীবাপন্ন এই যোগীকেই উত্তম সখ আশ্রয় করিয়া থাকে । বিগতপাপ যোগী এইরূপে সর্বদা 
স্বীয় আম্মাকে (আপণ নিজ বোধ:ক) ব্র্ধে বোগ করিঘা (ব্রঙ্গলতার নিসবোধ স্থাপন করিয়। ) 
অনায়।ণে :নষ ব্রঙ্গাযে গরূপ পরমস্থথ ভোগ করিম্না থাকেন । 
এই পরম মুখ লাভ করাই যোগের প্রথ্োজনীয়তা । এই পরম স্থথটীঁ কীনৃশ বস্ত্র তাহাই 
এখন বিচার করিয়। দেখ। যাক। একান্ত মভাবমোচন ব। আতাস্তিক ছুঃখনিবৃত্তিই জীবের একমাত্র 
আবশ্যকতা ; ধ'হার চান অভাব ন।ই তাহার কান দুঃখ নাই, শ্রতরাং কোন 'আবশ্তকভাও নাই। 
এশন তবে দেশ! যাক, জীবে 'অভাবই ব কি ঃ-_জীব চাম কি? এই নিখিলভূতগ্রাম নিয়ত যে 
অভ।বে। তাছ়নে অস্থির, সেকিপের অভাব? কোন্‌ চিরাকাক্ফিত বন্ত লাভ করিবার জন্য জীব 
ব্যাঞুল হইয়। ইতস্তত: ছুটাছুট করিতে:ছ ও অন্ধকার খুজিয়। বেড়াইনতছে, অথন ন|পাইয়া 


পরসটি 


রূপাবস্থাং ছুঃখলেশশুল্ঠা বস্থাম)। অনির্ধিগ্বচেতণ। (নিবেদশুন্ঠেন নৈরাগ্ঠজনিত-শিথিল তারহিতেন চিত্তেন- 
আশাজনিতো২নাহযুক্তেন চিত্তেন )। 

৪ শান্তরজসম্‌ ( রজোগুগরহিহুম )। উপৈতি ( প্রারপ্ধোতি আশ্রয়তি')।। বরক্ষভৃতম্‌ (ত্রর্থভাবাপন্ন)। 
অকল্সমহম্‌ (নিষ্পাপম্‌)। আত্মানং ('্বীয়ম-আমবোধং নিজরোধম্‌ )' যুগ্জন্‌ ( পরমাত্মবনি'যোজয়িত্ব!') সুখেন 
( বিনায়সেন ) ব্রন্মসংস্পর্শম্‌.(ব্রন্মষোগবূপম্‌ ).অগ্যন্তম্‌ ( অস্তম্‌ অতীত্য য্বর্ততে তাদৃশং পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) 
স্বখম্‌ অগ্নতে ($ক্জে.)। 


১৪০ ভারতের পাধন! [ ৫ম খণ্ড--৩য় সংখা। 


নিরস্তর বিলাপ করিতেছে ? জীবের সে ট্রাকাঙ্ষিত বন্ত সুখ বা আনন? ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। যেমন তেমন সখ হইলেই হইবে না, 'আত্যন্তিক সুখ চাই--টিনল নিতা সখ চাই-_ 
সর্ছঃখনিবৃত্তি চাই। ক্গীব দংসারে যতকিছু কর্ণ করিতেছে, কেবল এই একই উদ্দেশ্রে। অন্তু 
কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু সে অভীষ্ট বন্ত কোথায় অছে, কোথায় গেলে তাহা পাওয়! যাইবে, 
তাহ ন1 জানিয়া-_-নন্ধকারে দেখিতে ন। পাইয়॥ এখানে দেখানে হাতড়াইয়! বেড়াইতেছে। 
সে কখনও মনে করিতেছে, বুঝি এ রসগোল্াটার মধো, বুঝি এঁ পাক। অমটার মধ্যে, বুঝি এ 
ছুধের বাটাতে কিংব1 এ মাংসের ডিষে, বুঝি বা এন্থরার পিয়ালায় সথখটী লুকাইয়! রহিয়াছে; 
আবাঁর ভাবিতেছে, এ& স্ন্দরীর সুন্দর অখপল্ল:ব, তাহ।র অনরাগরঞজিত কপোলে ও এ কমনীয় 
ক্রোড়ঃদশে বুঝি সথথের পরাকাষ্টি। ; বুঝি বা এ স্বকুমার শিশুর মুখচু্ধনে ও তাহার এ আধ আধ 
বুলিতেই সারন্থখ নিহিত! সে কখন ব| পরিচ্ছদে, কখন বা বিবিধ বিলাঁসিতায় সুথ অন্বেষণ 
করিতেছে । কখন ব| স্থুগ-্ধনের কাঙ্গাল হইয়। মানস্যখের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান 
হইতেছে ; কখন বা সোনাবূপার ঝন্ঝনানিতে মত্ত হইয়া! তাহারই মধ্যে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে! 
কিন্ধু অহো! সবই যে বিড়ম্বনা]! এসব যে নিয়তই দুঃখ ও বিদ্বসঙ্কুল---ইহাদের উপজ্জনে দুঃখ ও 
উদ্বেগ, আর পরিণামেও বিপুল রেখ ও পরিতাপ-_ইহার। দুঃখেই জাত এবং দুঃখেই পর্যবদিত- 
ইহার আদি হইতে অন্ত পর্যযস্ত যে কেবলই দুঃখময় । 
_ “আদিমধ্যাবসানেযু সর্বং ছুংখম, ইদং জগং 1” [ কুলার্ণবতন্ত্রম ]। 

অর্থ।__-এই জগৎ (গতিশীল ব! চঞ্চল বিষয়রাশি ) আদি, মধা ও অবসান [ সর্বক!গেই ] 

সম্পূর্ণ দুঃখলক্কুল ( উহাদের উৎপত্তি গ্বিতি ও ক্ষয়, সবই ছুঃখপ্রদ )। 
দসুখং নৈষয়িকং শোক সহম্রেণাবৃতত্বতঃ | 
দুঃখম্‌ এবেতি মত্াহ্‌ নাল্লেহস্তি সুখমিত্যমৌ 0” ৫ [পঞ্চদশী]। 

অর্থ।--বৈষয়িক সুখ বহু দুঃখে আচ্ছাদিত বলিয়া উহা দুঃখের মধ্যেই গণ্য, এই মনে 
করিয়া তিনি ( পনৎকুমার)[ নারদকে কহিলেন--“অল্পে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিষয়ে মুখ নাই 
( ভূম! অর্থাৎ অনীম অখণ্ড নিত্য আনন্দ যাহ! তাহাই সখ; অনিত্য, সান্ত, ক্ষুদ্র বস্তুতে যে অনিত্য, 
থও, ক্ষুদ্র হৃথ, তাহা স্খই নহে )। 

বাস্তবিক বিষয়াসক্তে অজ্ঞান তাবশতঃ মনিত্য বিষয়র।শিতে যে স্থখ অন্বেষণ করে, তাহা 
নিতান্তই অসার ও দুঃখপূর্ণ তাহা সখ নাঁমেরই বোগ্য নহে । কিন্ত তথাপি প্রকৃত বে।ধালোকের 
অভাবে, প্রাকৃত বুদ্ধির সাথান্তালোকে এই অনার তরল (চঞ্চল) বিষয়ঠারিপুর্ণ সংসার-শ্বো তঘধো 
প্রকৃত আনন্দ বস্তুর ছায়! দর্শনে প্রতারি ত হইয়াই, জীব দে উপাখ্যানবর্ণিত কুকুরের মত উহাতেই 
সবেগে বন্প প্রদান করি£»ছে। কিন্তু এই বিষরাঁশিতে প্রকৃত সুধ কোথায় পাইবে 2 কি সত্যই 
বলিয়াছেন-_ 


« শোকসহত্রেণাবৃতত্বতঃ- সহম্র সহস্র দুঃখ দ্বারা আবৃতত্ববশতঃ, বহু দুঃখে আাচ্ছাদিত বলয়! 
( বৈষয়িক সুখের সাধনে বা সংগ্রহে বিশেষ ক্লেশ, ফল লাভ না হইলে _বাঞ্চিত মুখের উপাদানের অপ্রাপ্তিতে 
কিংব। বিনাশে শোক, উহার সাধনকালেও নিক্ষলতা ও বিনাশের চিন্তায় উদ্বেগ, জখবিশেষের ভোগের পর 
অবসাদ, অন্থৃতাপ, ঝ্যাধিযন্ত্রণা প্রভৃতি বহু ক্লেশে জড়িত বলিয়া! )। 
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“নিত্য স্থখ নহে কিছু সাম্রাজ্য-গ্রলাভে, 
নিত্য সুখ নহে কিছু ভাঁমিনীর ভাবে, 
নিত্য স্থথ নহে কিছু বিষয়-বিভবে, 
নিত্য স্থখ নহে কিছু কুলের গৌরবে, 
শিত্য সুখ নহে কিছু হশ্মানিকেতনে, 
নিত্য সুখ নহে কিছু বিপিন বিজনে, 
নিত্য সুখ নহে কিছু রাঁজানুকম্পায়, 
নিত্য সুখ নহে কিহু এই বসুধায়) 
নিত্য হুথ একমাত্র প্রেমিকের মনে, 
আর মাছে প্রাণেশের নিত্য নিকেতনে |” [সন্ভাবণতক ]। 
বাস্তবিক পার্খিব বা বৈময়িক স্ুথ কেবল “দিল্লীকা লা 'বৎ--“যে। নেহি খায়। সো ভি 
পস্তায়া, আউর যো খায়! মে| ভি পন্ত!য়।।” নাখাইয়! যাহার! পন্তায় তাহার উহার জন্য অতিমাক্ত 
লালামিন্ত হয়, কিন্তু যাহার! খাইয়। পন্তায় তাহার। উহার অসারতা! স্পষ্ট উপলঙ্ধি করিয়া উহার প্রতি 
একান্ত বিরন্ত হয়। তবে খাই পন্তানট। অবশ্য ণহজ হয় ন।, বন গন জন্মান্তরব্যাপী ভোগের পর 
জীবের সেই সৌভ্গা উপস্থিত »য়-দিলীর লান্ড.ব উপর বিরাগ জন্মে-ব্ষয়িক ভোগরাশি যে 
নিতান্ত অনিত্য ও অনার মেই বোধ দঢ হয়। তখনই পে প্রকৃত সুখ কোথায় আছে তাহার 
অগ্গপন্ধানে রত হয়, তখনই সে সেই নিত্যানন্দ ধামের--পপ্রাণেশের নিত্য নিকেতনের”-পথ 
খুঁজিতে প্রবৃত্ত হয়। খুঁজতে খুজিতে ক্রমেই গ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এইরূপে যখন নিতান্ত 
ব্যাকুপশত।-_নিতান্ত প্রাণের টান--উপস্থিত হয়, তখনই তাহার পথপ্রদরশক সদ্গুরু লাভ হয়। 
গুরুকপ। ইহলেই সেই সাক যে'গমার্গে জ্রত অগ্রসর হইতে গাকে এবং শীশ্্রই চিরবা্িত ফল লান্ত 
করিয়।_-সেই নিতান্থবথের আখাদ পাইয়-কৃতার্ঁ ও ধন্য হয়। শ্রঠি বলিতেছেন 
“একো বশী সর্ধভূতান্তরাত্ী একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তম্‌ আত্মস্থ, যে অঙ্গপশ্ঠন্তি ধীর! স্তেষাং দুখং শাখতরে চরেষাম্‌ ॥৮ [কঠোপনিষং]। 
অর্থ ।-_সর্বভূতের অন্তরে অবাস্থত একম'র ( অদ্বতীয়। প্রন আম্ম। ( পরমাত্ম। ) 
যিন একম'ঘ্ [ক্ীয়] রূপকেই [ নিষ্ স্বভাবে লীলার ঈচ্ছায়। বগুরূপে প্রকাশিত করেন, সেই 
আত্মাকে নিজ আত্মারপে খ্িত বলিরা যে জ্ঞানিগণ অপরোক্ষ অন্গু৬ব করেনঃ তাহাদেরই নিত্যন্খ 
লাভ হয়, আর ক'হারও তাহা হন ন|। 
এই . পরম পুরুব বা পরমাম্ম।, ইনিউ আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রাণারাম-প্রাণেশ, 
একমাত্র আশ্রয় । নে প্রাণারাম ভিন্ন, "ীব! তোমার আশ্রয়নীয় আর কেআহে?-তাহার 
অপেক্ষা ভোমার অধিক আপন 'আর কে আছে? তুমি ভাগারই আম্মজ-_-ভীহ?র হ-ভাঁব হইতেই 
জাত। “0০ 02,৮৩0 101) 06510 1015 0%10 10790” (ভগবান স্বীয় রূপের অন্গমত 
করিয়াই মাঁনবকে সৃষ্টি করিয়াছেন )। বাইবেলের এই উক্তির অর্থ কি? এখানে 1026০ বলিতে 
জড়ীর মুক্ত মনে করিবে না; তাহার জড়ীয় যু নাঈ, আর বাইবেলের তেমন অভিপ্রার়ও হইতে 
পারেন।। তিন পরম আম্ম[--জড়াতীত সন্ত, আর জীব আত্মও জ্ড়াতীত সত্তা; হুতরাং 
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স্বরূপতঃ এক। কেবল স্বভাবের গ্ররভেদ--তিনি মায়ার 'অধীশ্বর 'আ।র জীব মায়ার অধীন। তাই, 
জীব! তিনিই যে তোমার সব-_-তিনি তোমার মাতাপিতা, তিনি €তামাঁর কর্ত। ধাতা, তিনি 
তোমার সখা, তিনি তোণার স্বামী, এমন কি তিনিই তোমার স্ব-রূপ; তিনি ভিন্ন তোমার গতি 
নাই, অস্তিত্ব নাই। মাতা, পিতা, সণ স্বামী, যে ভাবে ইচ্ছা তাহ।কে ভঙ্জন! কর; একমাত্র 
তীহারই শরণ লও। “নর্ধর্ম[ন্‌ পরিত্যজা মাম একং শরধং ব্রজ” এই যে তিনি, তোষার হৃদয়ে 
বসিঘা, অঙ্গক্ষণ বলিতেছেন, শুনিতেছ না? তিনি যে তোমাকে “এস এন” বলিয়া সর্বদা! আহ্বান 
করিতেছেন, মে মোহন ধাশীব রব কি কাণে প্রবেশ করিতেছে না? সে যে আমার শানন্দের অনস্ত 
সাগর, শ্বরম, 'আনশন্বরূপ- পরিপূর্ণ আনন্দ, কেবল আনন্দ, বিমল আনন্দ, নিত্য আনন্দ; 'মার 
কোন্‌ কথ! দিয়া প্রকাশ করিব? ভাষায় ষে প্রকাশের শব্ধ নাই । ভাই, একবার এসন1, একটাবার__ 
মাত্র একটীবার তাহার বাঙ্াস গায়ে লাগাও না, একবার পরীক্ষ! করিয়াই দেখ না, তাহাতে কত 
আননা--কত সখ । পরীক্ষা করিলে দেখতে পাইবে যে, তোমার নি হ্ৃদমই তখন “যং লব্ধ] 
চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং তত১* এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। 

অনিত্য সংসারের অসার বিষয়রাশি লইয়। আত্মা কি তৃপ্ত থাকিতে পারে? ইহাতে কি 
তাহার ক্ষুধ!-পিপাস। বিটে? অবশ্থা দেখা যায় যে, প্রায় সকলেই এই সব অনিত্য বিষয়স্থখেই মত্ত 
হইয়! আছে ! যেন ইহাতেই পরিত্ৃপ্ি, আর কিছু চাহে ন|! মত্ত বটে, কিন্তু যথার্থ তৃষ্চি কৈ? 
আর কিছু চাহে না? চাহে বৈকি? অনুক্ষণই কেবল আরও চাঁহে-_-আরও চাহে! কিন্তু হত- 
ভাগ্োরা যাঁঠ চায় তাহ! ত পায় ন।, আকা'জ্ষত যথার্থ স্থখবস্থ কোথান পাওয়া! যায় তাগাও জানে 
না) তাই কায়ার অভাবে অগত্যা ছায়। লইয়াই সন্ধষ্ট থাকিবার চে! করে! সংসারে এমন কোন 
কোন লোক দেখা যায়, যাহারা আপন ঘরে সুখ না পাইয়|, খায় অবস্থা কথ্চৎ ভুলিয়া থাকার 
অভিপ্রায়ে, শু'ড়িদোকানে গিয়া স্থুরাপানে মত্ত হইয়া থাকে । সংগারাসন্ত মানবও ত'ই করে 
নিজ ঘরে যে পরমানন্দ আছে তাঁহার সন্ধান ন| পাইয়।, অপরাগ্রকৃতির ভাটিখানায় চিত্ত-শুড়ি দ্বার! 
পচ। অসার ব্ষয়জাত হইতে চোয়ন নিতান্ত অসার হুখবূপ স্বরাপানে মন্ত হইয়! মান্সবস্থৃত 
হইয়া আছে। 

এই সুরার মাদকতাশক্তিও সামাঠ নহে । কথিত আছে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র কোনও 
কারণে শুকরযোনি প্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই পরাহ্ত্রেষ্ঠট একটী বরাহীর সঙ্গ লইয়। তাহাতেই মন্ত 
হইয়। প'ড়লেন এবং এইরূপ তাহার মন্পূর্ণ আত্মবিশ্বৃতি খটশ। সেট শুকরীর গর্ভে তাহার অনেক 
গুলি শাবক উত্পন্ন হইপ। এইসব শাবক সহ স্ীনহবাস-ন্থথে বিভে।র হইয়া শুক্ররাঞ্জ যেন পরম 
স্থথেই বাম করিতে ল।গিল। এইভাবে দীর্ঘকাল অতিব:হিত হইতে লাগিল, ওদিকে দেবরাঁঞ্জের 
স্ংহাসন শৃন্ত। দেবগণ বহুকাল অপেক্ষ। করিয়াও যখন দেখিলে যে, রাজ' আর আসিতেঙ্ছেন 
না, তখন তাহার। সকলে মিলিয়! তীঙ্ছার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাম তাহার! দেখিতে 
পাইলেন, এক প্রকাগুকায় শুকণ তাহার শৃকরী ও বহুসংখ্যক শানকলহ এন্ছ্রিয়িক সখের নেশায় মত্ত 
হইয়া বাস করিতেছে। দেবগণ নিকটে যাইতেই সেই শৃকর, “ইহারা বুঝি বা আমার স্তরীপুত্রাদি 
কাড়িয়। লইতে আনিয়ছে' এইরূপ মনে করিয়া, ক্রে।ধবিূর্ণিতাঁ ক্তনয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া বিকট রব করিতে লাগিল; দেবগণ দেখি বিস্মিত হইলেন এবং পরম্পর ৭লিতে লাগি- 


পৌষ--১৩৪০ - যোগসাধনের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা ১৪৩ 


লেন-“অহো! মায়ার কি প্রভাব! ইনি দেবরাজ হইপ্নাও অনিগ্ভাপ্রভাবে আত্মবিশ্বত হইয়। 
আছেন! মনে করিতেছেন যে, এই ভাবে, এই সুখেই অনন্তকাল হইতে আছেন, অনস্তকাল 
থাঁকিবেন! কি শোচনীয় মোহ! ইহাকে এখন প্রবুদ্ধ করা গ্রয়োজন।” অভঃপর দেবগণ উহাকে 
প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নানা কৌণলে চেষ্ট! করিতে লাগিন্নে, কিন্তু কিহতেই সফলতা! লাত হয় না। 
বেচারীই বাকরেকি ? শৃকরদেহ _তমঃপ্রপান, নেশা! আর ছুটতে চাহে না। বহু চেষ্টার পর সে 
একব।র বলিয়। উঠিল-_“দেবগণ, আমার এখন কিছু কিছু মন পড়িতেছে, আমি বুঝি দেবরাজ 
ছিনাম। কিন্তু পেখ, তোমরা মামাকে গার ঘাটাইও না। আমি আমার শৃকরী ও তদ্গর্ভজ।ত 
আমার শিশু সন্তানগুলি লইয়! বড়ই সুখে আছি । ন্বর্গে এমন স্থথ মাছে কিনা ম্মবণ হয় না, আর 
স্মরণ করিতে ইচ্ছাও করি না। তোমরা আমায় এ সুখ ত্যাগ করিতে বলিও না! যদি বেশী 
গে:লমাল কর, আমার এ শুখে বিদ্ব জ্মাইতে চাও, তবে আমি তোমাদিগকে আমার সুদ দষ্টা- 
ঘাঁতে বিদীর্ণ করিঘ্। ফেলিব |” ইচা বলিয়া সে পুনর।য় তাহার পরিজন লইয়। মধ হইল-_শিশু 
গুলি,ক ক্রোড়ে লইয়। তাঁহার শৃকরীর ক্রোড়ে শয়ন করিল! 

সংসারাসক্ত মানবগণেরও এই দশাই ঘট্য়া থা.ক। সময়ে সময়ে কোন কোন ঘটনায় 
একটু প্রবোধ আপিলেও-_-একটু আত্মদৃষ্টি হইলেও, তাহা তখনই আবার মিলাইয় য'য-_-আবাঁর 
তখনই সে সংস।রম্থে - ধন্দিয়িক সুখে মন্ত হইয়। পড়ে । মোহমুগ্ধ জীবগণ প্রকৃত স্থখের নাগাল 
ন] পাইয়! এই ছুঃখণহুল অস'র স্থখথকেই একমাত্র সম্বল মনে করে। তাহাদিগকে সে নিত্যানন্দ 
পরমাত্মার নংব।দ বলি'লও তাহা গ্রাহ্থ করে না, এবং মুখে যাহা বলুক, মনে মনে তৎসঙ্বদ্ধে 
বিশেষ দংশয় পোষণ করিঘ। থাকে । কাত্গেই তাহার! সেই নিতা নিশ্মল সবের আকাক্ষা সত্বেও, 
এই আপা তমনোরম, অনিত্য ও ছুঃখসন্কুল* অপার ঈখকেই তৎস্থলবন্তী মনে করিয়া ইহারই ভঙগন! 
করিয়। থাকে । তাহার। দুধের পিপানার, হাতের ধারে পাইয়া, করার পিয়ালায় চুমুক দেয়, আর 
তাঞার ছুর্গন্ধে ও ঝাবঝে একবার নাকমুক পিউকাহয়। আবার তখনই চুমুক দেয়! এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
জীবন ভরিয়া, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়। »রিতে থাকে, কিইতেছ পিপাস। মিটে না বলিয়।। আহা! 
এতদপেক্ষা তৃষ্ণানিবারক সুমধুর পানীয় যে ণিজের ঘরেই আছে, তাহাই যে বেচা “5, ভুলিয়া 
গিয়াছে! মোহিনী অবিগ্ভার মোহে পড়িনন। সপে এমনই আল্মবিত্বত হই। আছে! তাই মে চির 
অতৃপ্ত পিপাঁনা-শান্থির আশায় পুনঃ পুনঃ গেহ মোহিনা? নুরবিপণিতেই যাতায়ত করিতেছে! 
কিন্ত এত সেই তৃষ্ণানিবারক, নুশীচলঃ গুদিষ্ট পানী নন, যে ইহাতে পপাঁস। মিটবে । ছুঙগা 
জীব জানে না“খান্সি কোথায় আছে আর, [সে] অদুতনাগত বিনা।” [তাই পে] “বিষয়- 
লিষের কুণ্ডে করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার |” 

এখন, জীবের এই দুর্গতি নিবারণের উপায় কি ?--তাহার এই চিরম্তর পিপাসা নিবুত্তির 
কৌশল কি? চিত্ত-শুড়ির বিনাশ সাধন করিতে না পারিলে আর ইহার অন্ত উপায় নাই। ও 
বেটাই ষত অনর্থের মূল। ওকে বিনাশ করাও একেবারে সহজ কথা নয়। জীব এ শৌতগ্রিকালঘ়ের 
'অধিকারিণী অপরা প্রকৃতির ( অবিদ্য।র ) মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ এবং বিষয়-স্থরাপানে বিভোর, স্থৃতরাং 
স্বভাবতঃই দুর্লীকৃত। এই অবস্থার সেই বলবান্‌ অন্থরের সঙ্গে পারয়া উঠাও তাহার পক্ষে 
'সসস্তব। তবে তাহার ভিতরে যে চিৎ্শক্তি ( ৫ুগুলিনী ) ঘুমন্ত অবহথায় আছেন তাহাতে একবার 


১৪৪ ভারতের সাধন [৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্য 


জ!গ|ইয়। লইতে পারিলে আর কোন ভাবনা নাই, সেই 'চিৎ'এর হাতে পড়িলে 'চিত্ত”অনগরের 
অচির মরণ অনিবার্য । তাঁই বলি, ভাই, চিৎ,ক জাগাইয়! চিত্তবিনাশের আয়োজন কর--চিত্তবৃত্তি 
নিরোপের জন্য যত্র কর। চিত্তবুত্তি নিরুব্ন হইলেই যোগ দিদ্ধ হইল; তখনই নচ্চিদানন্দ আত্মার 
প্রকাশ। এই আঁনন্দপ্বরূপ--রদর্ধূপ_-আস্মার প্রকাণ ব| অনুভূতি পিন্ধ হইলেই কেবলানন্দ বা 
নিতা-নিশ্মল পরম লাভ হইয়া থকে । ইহা লা করার জন্থই যোগের প্রয়োজন --চিন্তবৃত্তি- 
নিরোধের ব। চিত্তনাশের প্রয়োজন। (জ্ঞ।নসাধন মঠ, মাদারীপুর ) 


আযুর্ষেদীয় গ্রন্থমালা 
মহমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরন্বতা এম-এ, এল্‌, এম» এস্‌ লিখিত। 
( পূর্কানুবৃ'ন্ত ) 

৮। ব্রিশ্গীনিত্র হহিভী1। - বিশ্বামিত্র গ্রণীত আঘুকেদীয় গ্রন্থ। ইহার রচ- 
গনিত রাজধি বিশ্বামিত্র কিন! তাহার কোন সন্ধ(ন পাওয়া যার না। এবং এই গ্রন্থও আর পাওয়। 
যায় না । তবে ইহ। অতি প্রাচীন গ্রহ ভাহা অন্ুমান করিতে পারা যায়। চরকণংহিতার টীকায় 
চক্রপাণি বিশ্বামিত্রের বচন উদ্ধত করিয়াছেন, দেখা যায়। যথ।--যছুক্তং বিশ্বীমিজেণ,- 

(ক) £তড়াগজং দরীজঞ্চ তড়াগ'দ্‌ যং সরিজ্জলম্‌। 

বলারে।গাকরং তথ স্যাদ দবীৰং দোষলং স্বৃত্ম্‌ ॥ ( চঃ সু, ২৭ অ,) 
(খ) “যুক্ত কিশ্বামিহেণ- 
হুঙ্মূকেশ গ্রতীকাঁশা বীজরক্তবহাঃ শিং 
গর্ভাশয়ং পূরয়ন্তি মীসাদ্বীজায় কল্পতে ॥ ( সু টী, স্থ, ১৪ অ,) 
শিবদাদ সেন ও শির্ব(ণিংথর প.ঠ উদ্ধত করিয়াছেন, তিনি '$ বর্ণনাবম:র শিখিয়াছেন-_ 
(গ) “যদাহ বিশ্বামিত্রেণ_ 
শ্বেতপুষ্পঃ কৃষ্ণপুষ্পো রক্ত পুষ্পস্তথৈবচ। 
পীতোগোহপি বরন্তেযু কৃষ্ণপুণ্পের প্রকীন্তি'£ ॥ (চক্র টী, অর্শোরোগ) 

৭। অতি লহহিত্ঞ | ইহাও অতিপ্রাচীন সংহিতা! গ্রন্থঃ কেহ কেহ বলেন ইহ 
তাদৃশ প্র/টীন গ্রন্থ নহে। যেহেতু প্রাচীন টাকাকারগণের মধ্যে কাহাকেও অত্রি সংহিতার পাঠ উদ্ধৃত 
করিতে দেখা যায় ন।। শুনিতে পাওয়। যায়, পঞ্চনদ প্রদেশে অভিমংহিতা এখনও বর্তমান আছে 
এবং উহ্থা হ্ববৃহৎ গ্রন্থ । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উক্ত সংহিত। গ্রন্থের মথবা কোন টাকাঁকাঁর কর্তৃক উহ্থা 
হইতে উদ্ধত বচনের দর্শনগাঁভ অদ্যাপি আগাদের ভাগো ঘটিয়া উঠে নাই। 

কায় চিকংস! সম্বন্ধে ঘে সকল প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় আমর] প।ইগ়্াছি, তাহাদের সম্বন্ধে 
যাহ। কিছু জ্ঞাতবা আমর। সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, মে নকলের পরিঃয় এই প্রবন্ধে গ্রক।শিত করা 
হইল। অতঃগর শলতন্ত্রের পরিচয় প্রবদ্ধান্তরে প্রকাশ করিার ইচ্ছা রহিল। 


বঙ্কিম প্রতিভ। 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্শ্মা 
সাহিত্য সৌন্দম উপন্যাস 


সৌন্দর্ময ক্কি তাহ! লইয়! মত ভেদের অন্ত ন।ই, বিতগ্ডারও শেষ নাই। অন্ধ ছাঁড়৷ ফল 
হুনার ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সাহিত্য কল! সম্বন্ধে কেবলই মতভেদ, অহ্রহই বিরোধ । 
কাহারো আদি রসকে শ্রেষ্ঠ বলিগ। বোধ হয়, কাহারে| হয় ত্যাগপ্রবণতাকে। “বিশ্বমঙল+ ঠাকুর 
নরনারী যৌবনের জন্ত উন্মান্ত হইয়াছিল, শ্ীচৈতন্থদেব যোড়সী সহধস্মিণীকে পরিবঙ্জন করিণা 
আচগাঁলে প্রেম বিলাইবার জন্য প্রবঙ্গ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধচেত! কুন্বশুত্র চন্দিকাতে 
বিমুগ্ধ, চোর ধে মে অন্ধকারের কুটাল কেই আকাক্ষা করে। মনোবৃপ্তির চি্রাছুসারে সৌন্দর্যের 
ধারণা । তবে, পৌন্দফ্যের একটা সার্বভৌমিকত।ও 'মাছে। সাহিত্য কথায় "সই সার্বজনীন রূপ- 
রসের দিকে দৃষ্টি দিয় চলিতে হয়। 

ভাল ল/গার বিশেষ কোন মূল্য নাই । দশের দৃষ্টিতে যাহ অন্তায়, অগ্াঁয়কারীর তাঁহ। ভাল 
লাগে বলিগ্নাই করিয়! থাকে । অতএব তাহা তাহার কাছে সুন্দর এইরূপ সিদ্ধান্তকে মান্য করিতে 
হইলে সুন্দর ও কৃৎ্পিতের মাঝে কোনও সীমা-রেখা থাকে না। এই 'অনর্গের হাত হইতে উঞ্ধার 
পাইবার জন্য এবং তব্বতঃও বটে-_লৌন্দর্যা বিচারে শ্ুভের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় । কিছুকে 
সুন্দর হইতে হইলে তাহার আগে তাহাকে হইতে হইবে সত্য ও শিব। শুপু সত্য নঃ£; সতা 
ও শিব। 

বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে ব। ঘটিয়াছে এমনই সত্য নহে। কেহ নশংস ভাবে হত্যা কপ্তেছে 
ইহাওত সহ্য ঘটন1। ইহা সত্য, অতএব সুন্দর এমন কাহারো সাহস নাই যে এমন পিদ্ধান্ত 
করিবে । সত্য হওয়। প্রয়োগন এবং সঙ্গে সং্গ গ্রদোশন শুভদ হওয়া । শুভ অর্গাৎ কলাণ। এই 
কল্যাণ ব্যক্তির আশ্বিক কল্যাণ এবং সমাদ সংহ্গির কল্যাণ। পুর্দে যাহাকে সামার্জিচত। 
বলিয়।ছি। 

ভাল অনেক কারণে লাগিতে পারে। প্রবৃত্তির যাহা মুকুল তাহাও প্রিয়। যাহ! 
বিচিব্র-_বহুভঙ্গিম তাহাও প্রিয়। আবার যাহা সাধারণের মাঝে একটু অপাখারণ তাঁহাও মিষ্। 
এই সর্বশ্রেণীকেই সাধারণতঃ আমর! সুন্দর বলিম্।। থাকি । কিন্তু এই গুলি স্বরূপতঃ সুন্দর নহে। 
প্রবৃত্তি, প্রকূতি এব' রুচির তৃপ্থি, তুর দিক দিয়! ইন্দর। নিদাখে শীতল জন-_-হুদার। আবার 
হ'ম শীতে উহাই কষ্টকর। প্রায় অধিকাংশ সমগনই প্রবৃত্তির তৃপ্তি তুষ্ট দিয়। আমরা ভাল মন্দের 
বিচার করিয়! থাকি, এই ভাল মন্দের অনুভূতি যথ।র্৫থ ভালমন্দের নিয়ামক নহে। 

সকলের তৃ্-তুষ্টির ধারণা সমান নহে বলিয়! প্রবৃত্তি অন্থমোদিত গৌন্দর্য্যেরও একটা 
স্থির রূপ নাই। আবার প্রবৃত্তি অতৃপ্য বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্যাস্থ ইৃতিও ভ্বর আজ যাহা মিষ্ট 


১৪৬ ভারতের সাধণ! [ ৫ম খণ্ড -ওয় সংখ্য। 


কাল তাহা তিক্ত। রোহিণী গে|বিন্দলালের রূপে উন্মাদিনী হইয়! গ্রার্গ্য প্রশ্ঠি! ত্যাগ করিয়া 
কুলের বাহিরে গিয়াছিল। গিয়াছিল--ঠিক রূপের উপাসনার জন্য নহে। যৌবনের উক্ষিপ্ত 
তাড়নায়। রূপ পুজার জন্য যাইলে গোবিন্দ লালের প্রতি তাহার অনন্নিষ্ঠ ভালবাস! রহিত। 
এবং তাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিতে হইত ন|। রোহিণী যে সুখ, যে তৃপ্তি-নারীজীবনের 
রহিয়াছিল তাহা সে গাহস্থা প্রতিষ্ঠানে তাহার খুড়াকে সেবা শুশ্ষ! করিয়াই লাভ করিত। রোহিণী 
যৌবন লালসায় মদক্ষিপ্ত! হইয়া রূপের অন্ুমরণ করিয়াছিল। তাই সে হইয়াছল প্রবঞ্চিতা। 
সে ছুটিয়াছিল এক আধান্তর আলেম্ার' পিছনে । তাই গে।বিন্দলালের বাহুবেষ্টন পরিশেষে তাহার 
কাছে কঠিন বন্ধন ঝলিয়! মনে হইয়াছিল। 

লৌন্দর্ধ্য-_তাহ! সাহিত্যেরই হউক, বা ব্যবহাঁরিকই হউচ, তাহা সত্য প্রতিষ্ট, শুভ- 
অপেক্ষী, তাহ! মহিমাবাঞজজক। এমন নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি হয়ত খুবই কম আছে, যাঁহ| নীচ করে 
উল্লধিত হয়! রাবণ অথব! দৃর্যোধনের দুর্দান্ত চরিত চিত্তে আনন্দ অপেক্ষা বিরক্তই হয় সম্ধিক। 
কিন্তু ভীম্মের ভীক্মব্রত, দরধীচির অস্থিদান এই সব মহিন অবদান-পরম্পর৷ মগ্ুস্ব মাত্রকেই আনন্দ 
পরিপ্রুত করে। যাহা মহিম তাহাই সুন্দর; যাহা শুভদ তাহাই সুন্দর, যাহ! আত্মোোৎ্সর্গে 
উদ্দীপিত তাহাই রসোত্ত'দিত। 

কেবল মাত্র নীতি, শুদ্ধ মাত্র হিতোপদেশে হয়ত সুন্দর নহে, তাই বলিয়া যাহা দুর্নীতি 
বা অহিতজনক ত।হাও স্বন্দর নহে। এই সুন্দর, এই অস্থন্দর_-এইরূপ একটা সীমা-রেখা ট।শিয়া 
দেওধা যাঁয়না। হম়ত বা প্রাকৃতিক বস্তরগত ব্যাপারে এমন একটা গণ্ডি আকিয়া দেওয়। 
যায়। যেমন পুগ্প স্থন্দর, কিন্তু বিশুক্ক ফুল মালিক! সুন্দর নহে। সঙ্গীত সুন্দর, কিন্ত কোলাহল 
ককশি; কাঁজেই অস্থন্দর। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য মানস সৌন্দর্য্য গথবা সাহিত্য সৌন্দর্ধয বিচারে 
গ্রয়োগ করিতে পারা যায় না। 

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বস্ত-সৌন্দধ্য নহে, ভাঁব-সৌকুমাধ্য । চিন্তের সৌঠব। মানপিকতার 
বিচিত্রতা ও মহনীয়তা | “চন্দ্রশেখরের” গাহস্থা সুখ-গ্রাতিষ্ঠা৭ জন্য যখন কিশোর সর্গিনী এবং 
সমর্পিতাপ্রাণ শৈবলিনীকে প্রতাপ প্রত্যাখা।ন করিলেন, তখন সে ত্যাগ-মহিম। দেখিয়া অ।মর। 
বিমুগ্ধ হইয়| যাই । ইহান্ছেও সৌনর্ধ্য আখা। দিয়। থাকি। আর বাস্তবিকই ইঠ মানসসৌনদর্য্য | 
অপর পক্ষে, শৈৰলিনীর লালসার উদ্দামত। দেখিয়| চিত্ত বিরক্তিগত হইয়। ভরিয়া উঠে। শৈবলিনীর 
অবৈধ অনুরাগ যে কাহারে! পক্ষে রুচিকর নহে, এমন বলিতে পারি না। তবে শেষোক্তটা দ'ন 
কুষ্ঠিত। আর প্রথমটিতে রহিয়াছে এক পূর্ণতার এশ্বর্মা। মাণস সৌন্দর্য যাহা, তাহা লালসার 
দৈন্য নহে, মহত্তের মঠিম।। লুঠনকারী নরপতিকে মনুষা জাতি তয় করে? কিন্ধ সম্্রম করে, 
শ্দ্ধ! করে, ভক্তি করে- তাহাকে, যিনি দ|নের আতিশযো ভিক্ষুকের দৈন্তকেই বরণ 
করিয়।ছেন। 

বহ্ষিমচন্ত্র মানপ সৌনর্য্য অঙ্কিত করিতে গিয্না সর্বত্রই মহিমার অনুসরণ করিয়াছেন। 
ক্ষদ্রতাকে লালঘার ভিক্ষুকতাঁকে কখনো! তিনি অঙ্গীকার করেন নাই। “বিষবৃক্ষ* উপন্যসে 
হরদেব ঘোঁধালের পত্রে বঙঞ্চিমচন্ত্রের মৌনধ্যের ধারণ সুপরিস্ফ,ট হইয়া উঠিয়াছে। হরদের 
ঘোযাল নগেন্দ্রনাথকে পত্রে লিখিতেছেন £ -ব্ূপভোগ লালসা! ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধ!তু'রর 
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ক্ষধাকে অল্পের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না; তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি 
ভালবানা বলিতে পারি ন|। 

এই পত্রেই হরধেন ঘোষাল অন্যত্র বলিতেছেন :__প্রেম বুদ্ধিবুন্ধি মূলক  প্রণয়াম্পদ 
ব্যক্তির গুণ নকল যখন বুদ্ধ বুণ্তর দ্বানা পরিগৃহিত হয়, হৃদয় সেই সময় গুণ মুগ্ধ হইয়া ততপ্রতি 
সমারুষ্ট ও সঞালিত হয়| * * * ইহার ফল সহ্বদয়তা এবং পরিণাম আত্মবিশ্বতি ও আত্ম- 
বিসর্জন । এই যথার্থ গণয়। 

ৃষ্টান্তের বাহুল্যে লাভ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থানেই মহৎ গ্রকূত্তিকেই যথার্থ সৌন্দর্য্য 
বলিয়াছেন। “কৃষ্ণকান্তের উইল” গ্রস্থথনি ভক্ত ও প্রর্কত। প্রেমের এক যথার্থ হবন্দ,॥ রূপ সব্রা, 
কিগুণ সত্য, এই সত্যের মীমাংসা করিতে করিতেই কৃষ্ণকাস্ত উই:লর ঘটন। সংস্থান পরিশেষে 
মহিমার নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়াছে । ভ্রমরের মৃতার পর গে।বিন্দলাল আর একবার হরিদ্র। 
গ্রামে গ্রতাবর্তন করলে তাহার ভাঁগিনেঘ শচীকান্ত তাহাকে বিষয় গ্রহণ করিতে 'অনরে।ধ 
করিলে গোবিন্দলাল উত্তর দিয়াছিলেন ₹--এই ভ্রমরের অপেক্ষা ও যাহ! মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও 
যাহা পহিত্র তাহা পাইয়াছি | 

ইহাতেই বক্ষিমচন্দ্রের রধান্ৃভৃতির চরমানর্ণ বুঝিতে পারি। নি্নাভিমুখী যে বৃত্তি 
গুলির আবেগ;ক আমর সাধারণতঃ রস বলি এবং লাসারগ্তিত নয়নে শরীর সংস্থান যে 
সৌন্দ্যা প্রতাক্ষ করি, বঞ্ষিমচন্্র সেই অতি সাধারণ এবং 'অতি নিশ্বগ রূপ রসকে ত!হার সাহিত্য 
সাধনার অঙ্গীভূত করেন নাই । 


সাহিত্য সাধারণ নহে--অনার্ারণ। সংসারের দশট। বস্ত্রতে যাহা পাওয়। যায়, সাহিত্যে 
তদপেক্ষ। বেশী কিছু পাওয়া প্রয়োঙ্গন। আর হাহাতেই তাঁহার সার্থকত|॥ বসন্তের আবিাবে 
যাহ! পাওয়। যায়, শারদ চন্দ্রিকায় য।হ1 লভ্ভা, নব মাধবের কুহু এবং প্রাবুটের কেকায় যে অন্ু- 
ভূতি উপ্িক্ত হয়ঃ সাহিত্য ততটুক্থ ত দিবেই। পরন্ধ দিবে হদ্ধ 'আর একটুকু 1! সেইটুকু প্রবুদ্ধ 
আনন্দ -জ্ঞান-প্রযুক্ষ আনন্দ। বন্ধয়চন্দ্র যাহাকে বলিকাছেন “বুদ্ধিনৃত্তির দ্বার। পরিগুঠিত।” 

আনদন্দর একট] ক্রম আাছে। তাহা বুঝিতে বিশেধ পপ্রচেষ্ট। করিতে হয়না । একদিন 
যে শিশু একটী লাড়ুতে খুপি, সেই শিশুই যৌবন প্রাপ্ু হঈয়। প্রথম বসন্তের মলয়স্পর্শে তদপেক্ষা 
সহশ্রগ্ুণ তৃপ্তি অন্গভব করে। আবার মার একটু পরিণত বয়সে মলয়ের স্পর্ঙ্গনিত হুখান্ুভূতি 
অপেক্ষা বিশ্বরহপা চিন্তার 'অন্ধ্যান করিয়! কিথ। পরার্ধে আত্মবিসঙ্ষন করিয়। আনও স্থগভীর 
আনন্দে আপ্ুত হয়। এই যে জ্রমিকতা, ইহাক্েই আনন্দের ক্রম বকাশ বলিঠেছি। এবং 
ইহাও স্থির যে প্রাথথমক আনন্দ অপেক্ষ। শেষে তৃপ্রি অধিকতর স পূর্ণ, অধিক এর সুমিষ্ট। 

লৌকিক আনন্দ অথবা সাহিত্যিক আনন্দ বিচাে অতপ্তির দিকটাও হিস।ব করিয়| 
দেখিতে হয়। এতটুক্ধ পাইলে এতখানি পাইবার ইচ্ছা হয়। না পাগলে ব্যর্থতাজনিত ক্বালা_ 
প্রাপ্তির আনন্দকে সমূলে বংন করির| দেয়। লালপামূলক সখ মাত্রই এইরূপ। তাঠাতে তৃপ্তি 
যতটুকু অতৃপ্তি তদপেক্ষ। অনক বেশী 1 কিন্তু উহ! ছাড়াও অন্তবিধ আনন্দ রখিয়াছে, যাহাতে 
নৈরাশাজনিত জালায় জ্জলতে হয় না। অধিক কি ইহাতে নৈরাশ্যের অবক'শ মাত্র নাই। 


১৪৮ ভারতের পাধন! | ৫ম খণ্ড-_-৩য় সংখা 


আত্মোৎ্সর্থ মূলক আনন্দ সেই জাতীয়। সন্তানকে শ্লেহ করিয়া জননীকে নৈরাশ্ত-পীড়িতা হইতে 
হয় না। দাতা ধিনি, তিনি দান করিয়াও রিষ্ট হন ন1। 

আনন্দের যাহ! মহৎ প্রকাঁশ__যাহ! চিত্তকে শান্ত করে, ন্নিপ্ধ এবং উন্নত করে, তাহাই 
সাহিত্যির উপজীব্য। অসার আনন্দ সাহিত্যের বিষয়ীভ্ূত নহে। বক্থিম,ন্দ্রও কোথাও তেমন 
করেনও নাই। রোহিণীর লালস। ও ভ্রমরের প্রেম বিশ্লেষণ করিতে দয়া তিনি বলিয়াছেন £-_-এ 
দেহ নহে, এ ভোগ; এ আখ নহে-_-এ মন্দার ঘর্ধণ পাঁড়িত বালক নিশ্বীন নিগত হুলাহলঃ_-এ 
ধস্তস্তরিভাগ-নিঃহ্ত স্থধ| নহে।” 

সৌনার্য্য শ্বভাবাঞ্কারী। বঙ্কিম এ কথা'ও বলিয়াছেন বটে! কিন্তু তাহার সৌন্দর্ধ্য-চিত্র 
(কবল মাত্র ম্বশাবকেই অন্নুসরণ করিয়া চলে নাই। ন্বভাবাঁলকারী অর্থে বাস্তব। যেমনটি আছে 
ঠিক তেমনটি। ইহার নাম বস্ত-তান্ত্রিকতা। বাস্তবের প্রতিষ্ছবিও মনোমুগ্ধকর হয় বটে। কিন্তু 
তাহাঁতে বীভৎস রস সৃষ্টি হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা । এক শ্রেণীর সাহিত্যিক বাস্তবকে অগ্থকরণ 
করিতে গিয়। কদর্ধ্যত।রও প্রি করিয়া ফেলিয়াছেন। সাহিত্যে বাস্তবতা কতটু- স্বীকধ্য, কত;নু 
পরিহর্তব্য এখানে তাহার বিস্তুত বিচার করিব।র প্রয়োজনীয়তা দেখিনা) বন্তব্য হইতেছে এই ষে 
বাস্তবত। অপেক্ষ। আদর্শের অনুপরণই অধিক। অথব| ঘাহাকে আদর্শ বলিতেছি তাহাই বাস্তব। 

বাঞ্কম সাহিত্যে বাস্তবের অনুপম চিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা মানস চিত্র নহে। 
বারুণীর ঘাট আকিতে, নগেন্ত্র নাথের অন্তঃপুরের চিত্র আর্কত করিতে বন্ধিম যে কার€ুশলতা 
দেখ।ইয়াছেন, তাহ। বাস্তবের নিখুত চিত্র অথবা বাস্তব অপেক্ষাও মনোহর। শিল্পের যথার্থ 
কুশলতা1। মানস শৌন্দধা চিত্র করিতে গিয়া বঙ্িম সর্বত্রই অগাধারণের অন্ুনঃণ করিয়াছেন । 

বাস্তবের একটা. দিক সর্বদাই আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। আর এই সচরাচর দৃষ্ট বস্তকেই 
বাস্তব বলিয়া থাকি। আর এই সচরাচরের অন্ধরালে যে ত্যাগ-গ্রবণ সংযমী, ন্েহগ্রীতি উথপিত 
পরিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি রহিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাহি না এবং দেখিতে পাইনা । পাই না 
বলিয়। তাহাকে অবাস্তব বলিয়। থাকি। গকৃত পক্ষে ৬থাকথিত বাস্তবের মত উহাও সত্য-_ 
একান্ত জাগ্রত বাশ্তব। লাম্পট্যই মানবতার এক মাত্র সত্য-গ্রকীশ নহে, শারীর আকর্ষণ বিহীন 
আক্মোৎ্সর্গ-মূলক অঙ্রাগই মঙ্গযাত্বের অতি সাঁধারণ প্রকাশ। “চন্দ্র খেখর” উপন্যাসের অন্যতম 
নায়ক প্রতাপ নায়ক! এবং উপযাচিকা শৈঝালিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়৷ একট! অসাধারণ কিছু 
করেন নাই। উপস্থাস প।ঠকের চিত্ববৃত্তি সুস্থ মানবতার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে, ইহ!কে অবাস্তব 
ব। অপাধারণ বলিয়া! বোধ হইবে না । 

যাহ। হউক, বন্ধিম চ'ন্্রর উপন্যাসে সাহিত্যের রস চিত্রগ্তলি সর্বত্রই গ্রায় পরিশুদ্ধ, 
পরমার্ছিত। উহ্বা এরগ্ডের মাঝে দ্রম, দ্রমেরমধ্যে অশ্বথবৃক্ষ।--উহীতে লিকার কমনীয় 
নাই বটে, আছে বিরাটের মহিম্ন প্রকাশ, বক্িম-সাহিত্যের রস সর্ববহই মহনীয়তায় অপর্মান। 
রাজসিংহ উপন্তাসে সৌন্দধ্যের ললামভূত। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে 
সমৃত্মৃকা, রাজসংহ কিন্তু এই প্রণয়নিবেদনে বিহ্বল হইয়া প.ড়ন নাই। চঞ্চলঢুমারীও সংযম 
নুস্থিরা, রাজসিংহও ত'হার বয়োধর্শে স্প্রতিষ্ঠত। প্রীতির ছুম্মমারে ললনা কোথাও আত্মপ্রকাশ 
করিতে পায় নাই। 


পৌষ--১৩৪০ ] বঙ্কিম-প্রতিভ৷ ১৪৯ 


যে সৌন্দধ্য এবং যে রসসা"হত্যের মধ্যবন্টিতা'য় মানবচিত্ত আবর্ষণ করে, তাহা নিশ্চয়ই 
সাধারণ নহে। সাধারণ হইলে তাহার আর নিশ্চয়তা রহিল কোথায় ? সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাই না, 
যাহার জন্ত চিত্ত মন আকুল, সাহিত্যিকের প্রজ্ঞা তাহারই দিব্য প্রকাশ প্রক্ষুটিত করিয়া দেয়। 
আমর! সচরাঁচর দেখিতে পাই টশবলিনীও রোঠিণী, কিন্তু মানব অস্তঃকরণের নিভৃত আকাক্ষা 
ভ্রমর এবং হুর্যযমুখীকে দেখিতে । মানব মনের সেই গোঁপন বাসনাকে পরিব্যক্ত করিয়া ধরাই 
সাহিত্যিকের সাহিত্যিক ব্রত। 

সাহিত্যে শিক্ষা যে চাই না এমন কথাও বলিতে পারি না কতকগুল বাধা ধরা নীতি 
নিয়ম না শিখিতে পারি, কিন্তু জীবনের উচ্চতম তত্বগ্তলি, সৌন্দর্যের স্থু-উচ্চ বিকাশ গুলি9 
শিক্ষণীয় ব্যাপার । তাহাও শিক্ষার অঙ্গীভূত। একজন অকর্ধিত মন, একখানি উচ্চ শ্রেণীর 
কাব্যের রস গ্রহণ করিতে নক্ষম হয়না । তাহা করিতে হইলে রসশান্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়। 
প্রয়োজন । যেমন তেমন কান লইয়া সঙ্গীতের রস গ্রহণ করা যাঁয় না। তজ্জন্ত একটি বিশেষ 
শবনপামর্ধযোর আবশ্তক। রপেরও শিক্ষা আছে। সাধারণ প্রবুত্তি' শিক্ষা; অভাস এবং রসলিগন। 
লইয়া সে উচ্চতম রসাচ্ৃভূতি সম্ভবপর হয় না, ইহা! বুঝিবার জন্য কোনও যুক্তি তকের প্রয়োগ 
করিতে হয় না। 

শিক্ষা কথাটা যখনই উচ্চারণ করি, তখন প্রচলিত শিক্ষার বিষয় আমাদের ধারণায় 
আসিয়। থাকে । কশকগুলি বিধি নিষেধ কিন্ব! আক্ষরিক শিক্ষা । বস্ততঃ শিক্ষা এমন সন্কীর্ণ নহে। 
মানবের জীবনের কতকগুলি অনুভূতি একাস্ত অন্ফ,ট অবস্থান্্ থাকে, তাহাকেও প্রশ্ম্‌ট করিয়া 
তুলিতে হয়। সহজাত সংস্কাররূপে সকল ধারণ! পরস্ফট হয় না। অনুশীলনের ঘাঁরা বিকশিত 
করিয়। তুদ্তিতে হয়। সাধারণ জীবনের যে সংঙ্কীর্ণতায় আমর! সর্বক্ষণ বসবাস করি, তাহাতে 
সামান্য জীনধর্মম ছ।ড়া আর কতটুক্ুই আমর] জানি ও বুঝি। কতটুকুরই বাধারণ| করিতে পারি ? 
পারি না। এই সব শিক্ষা কঠ্তে হয়, অন্থুশীলন করিতে হয়। 

সাহিত্যের ই£ একট কর্তব্য। কাজেই--শিক্ষা যে সাহিত্যের অপীতৃত নহে, ইহা 
কেমন করিয়া বলিতে পারি। তবে সে শিক্ষার ভঙ্গীম।ট। অন্যরূপ। তাহা, কতকগুলি বৃত্তির 
অনুশীলন, অস্ফ,ট ধারণার প্রন্ফুটন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ “আনন্দমঠের” ঘটন| সংস্থানের উল্লেখ করিতে 
পারি। যে স্থলে শবানন্দ মহেন্রকে দেশগাতকার পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানে যে কল্পন1, যে 
ভাঁবুকতা, যে শাদর্শ প্রস্ষ,রিত হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। 
এমনই অনেক কিছু । অনেক সুন্দর জিনিষ, অনেক মহৎ বস্ আমাদের মনোবৃত্তির সহিত নিত্য 
পরিচিত নহে । 

রচনা ভঙ্গিমাটাও সংহিতাশিল্পের এক বিশেষ অভিব্যক্তি । প্রকাশ ভঙ্গিমায়, শব্দ 
মাঁধূর্যে অনক-_-অতি সাধারণ বিধয় এক বিশেষরূপে উদ্ভাদিত হইয়া] উঠে। এখানে কিন্ত সে 
স্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ন|| সাহিত্যের যে মানন সৌকুমার্ধ্য তাহাই আলোচ্য বিষয্ন। 
আর সে সম্বন্ধে আলোঁচন! করিয়। এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়। যায় যে, জীবন বৃস্তের যে উন্নত 
প্রকাশ, যে মহৎ ভাব, উন্নত আদর্শ, পুণ্যবস্ত পরিকপ্পনা-ত্যাগ, নেহ, প্রীতি, শার্যয, ক্ষমা, 
আত্মোৎসর্গ গ্রভৃতি স্থ-উচ্চ ভাব ও আশা আকাকঙ্কা গুল তাহাই সাহিতোর পরম সম্পদ । 


১৫০ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড-_-৩য় সংখ্য। 


বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্ত।স সাহিতোোও এই গুলি লইয়াই এশবর্ধ্যা্ধিত হইয়! উঠিয়াছে। উহা 
মনোবিশ্লেষণের জগ্ত মানব মনের যে জবন্ত পরিচয়, তাহাই প্রকট করেন নাই। স্থানে স্থানে 
কদর্যতার চিত্র অক্কিত হইলেও তাহা! আসিয়াছে পরিপ্রেক্ষাবপে-উজ্জলকে উজ্জলতররূণে প্রকাশ 
করিতে এযং পাঁপের ভীষণ পরিষ্ষট করিতে | *বিষবৃক্ষের' দেবেন্দ্র অথবা হীরাকে দেখিয়। 
আমর! উপলব্ধি করিতে পরি যে লালসা ও বিলাস কি দ্ব্য, কি কুৎমিত, কতথানি অধোগাঁমী। 
অপর পক্ষে প্রত।পের ন্বার্থহীন নিষলুষ প্রেম ও উদার আত্মত্যাগ দেখিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম 
হই যে, মানবত| কি মহোচ্চ বপ্ত, প্রেম প্রীতি কতখানি মূনুচ্চ। লালদসাই ভালবাসার সমুদয় বস্ত 
নহে। মৌন্দর্ধ্যের যথার্থ স্থান_মধিমায়। মনোবৃত্তর যে মহিম্ন বিকাশ তাহাকে, প্রক্ফট 
করিয়া তে।লাই যথার্য সাহিত্যকল|। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্ৃ।ম সাহিত্য তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ 
কৃতকার্ধা। 


প্রশ্নোত্বরী 
গ্রঃ।--মহাঁবাকা কি? 
উঃ।--খগাদি চাঁরিবেদে বদ্ধ ও আজ্ম।র একত্ গ্যোতক যে সংক্ষিপ্ত ধধিগণদৃষ্ট অসাধার 
অতুলনীয় বাক্য আছে তাহাই মহ।বাঁকা বলিয়া অভিহিত হয়। 

১। খণেদের মহাবাঁক্য “প্রজ্ঞ।নং ব্রঙ্গ” অর্থাৎ শুদ্ধ অস্তঃকরণে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় 
অবাঁউ, মানল গোচর হ্বয়ং প্র জ্ঞানের যে প্রকাশ হয় তাহাই ত্রদ্ধ পদ বাচ্য। 

২। সামবেদে “"তত্মসি” মর্থাৎ গুরু বলিতেছেন শিশ্ককে তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ সেই ঈশ্বর 
যিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ বলিয়। কথিত হন তিনি ও তুমি-_জীব অল্পক্কি, অল্লন্ত, বলিয়া আপনাকে 
ক্ষুদ্র জ্ঞান কর এই উভয়, তিনিও তুমি একই বস্ত হও অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে মাত্র উপাধির ইতর 
বিশেষ, বস্ততঃ একই বস্ত যেমন এককজ্জোড়াতে যে স।দ1 কাপড় থাকে তাহ! একই কাপড় যদ্দি অর্দকে 
কোন রঙে ছোঁপান যায় ও অপরখানি সা রখ! যায় বস্ততঃ উভয় বস্ব একই বস্্। রঙ বা 
উপাঁধির প্রভেদ মাত্র। তদ্বৎং জীব ও ঈশ্বর একই শ্রদ্ধ। অবিগ্ঞা উপাধি, জীব মায়োপাধি, ঈশ্বর 
অবি্য! মায়াদি সর্র্বোপাধি বিনিন্মুক্ত হইলে নিশ্মল তৎ পদবাচ্য ব্রঙ্দই ব্রন্ধ। যেমন ঘটাকাঁশ 
ও মহাকাশ ঘটরূপ উপাধি দূর হইলে -আকাশই আকাশ । তেমনি দেহরূপ ঘটে জীবাঁত্বা ও সর্ধ্বএ 
সর্বব্যাপী পরমাত্মা ; দেহঘট বিদুরি 5 হইলে পরম।ত্ম।ই পরমায্ম।। যেমন রূপামিশান স্বর্ণ ও তামা 
মিশান স্বর্ণ। উভয় হ্বর্ণে অবিশুদ্ধি মাছে, অগ্নি সম্ভাপে রৌপ্য ও তাত্র জলিয়া গেলে উভয়েই 
বিশুদ্ধ দ্বর্ণমীত্র । গৌপ্য যতই ভাঁল হউক উপাধি) এমনি মায়ায় শুদ্ধ সত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ব 
জীব। উপাধিনাঁশে শিবত্ব তুল্য 

৩। যজুর্কোদে “অহং ব্রদ্ধান্মি” অর্ণাৎ শাম যে চিদাগ্। সেত্রহ্ম যে পরমাত্ম! তাহাই ইহ। 
অর্থাৎ “আমি” দেহী দেহাদি বিলক্ষণ। দেহরূপ ঘটে আমিরূপ যে আত্ম! তাঁহ! ঘটাকাশবৎ মহা 
কাশ স্থানীয় পরমাত্মা বা ব্রদ্মই হই। 


পেঁষ--১৩৪০ ] প্রশ্নোন্তরী ১৫১ 


&| অধর্ববেদে--“অতমাত্ম। ব্রহ্ম” অর্ধাৎ দেহঘটে এই যে ঘ্টাঁকাশবৎ আত্মা সে 
মহাঁক(শবহ যে ব্রহ্ম তাহাই বটে। 
১-মহাবাক্যের তাৎপর্য কি? 
উঃ । _সর্ববদান্ত সিদ্ধান্ত এই যে কেবল এক অদ্ধিতীয় ব্রক্মই আছেন তগ্্যতীত আর কিছুই 
ন|ই এবং ভাহা সং অর্থাৎ চির অধিকারী দণ্ডা্দিবং পরিণতিবহীন ব! নির্বিকার ব্রণাদির ন্যায় কোন 
বিকার তাতে সম্ভবেনা। কিন্বা সমুদ্রের তরঙ্গবৎ চাঞ্চল্য ও ক্রিয়াবিহীন ব্রঙ্গ। নিক্ষিয়। ক্রিয়।ও 
বিকারই, বিশেষ চাঞ্চল্য রজোগ্ুণাত্মক। ব্রক্ষ ত্রিগ্রণতীত। ব্রঙ্গ চিৎ বা ঠচতনস্বরূপ তাহাতে 
মোহ বজাড্ যাহ! তমগুণেঃ কার্য তাহার একাস্তাভাব। ৃর্যয যেমন চির উপ্তাসিত তেমনি আত্মা 
চির প্রকাশ। সত্বগুণের দ্বার! প্রকাশিত হন না যেমন কুর্য দর্শনার্য ল্নের প্রয়োজন হয় না সুর্য্য 
দ্বপ্রকাশ, নিন্কে ও অন্যকেও প্রকাশ করেন । সত্তর গ্রকাশ গুণ চিদাভাস মাত্র। ব্রঙ্গ আনন্দস্বরূপ 
ব| নুধস্বরূপ) এই স্বরূপ জীবেরও শ্বরূপ। মৃতৎ্লিপ্তমণিবৎ অবিদ্া আবরণে আবৃত জীব। মুন্তিকা 
অপপারিত হইলে যেমন উজ্জল নিশ্বলমণি প্রকাশিত হয় তেমনি অবিদ্যা আবরণ অপনারিত করিলে 
শুদ্ধ অপাঁপ বিদ্ধ আত্ম। গ্রকাশিত হন অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। যেমন পাথুরে কয়ল! ও 
অত্যুজ্জল হীরক একই কার্বন নামক পদার্থ, উত্তাপ ও চাপের আধিক্যে হীরক তত স্বল্পতায় কয়লা? 
তেম ন স্বশ্পগ্র জীবও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। [উত্তাপ ও চাপের ঘ্ব!রা ফরাসী রাঁস।য়ণবিদগণ কয়লাকে 
হীরকে পরণত করিয়াছেন ] মনের মলিন সতাঁয় জীব ও শুদ্ধ সততায় ঈশ্বর । এই জীব ব্রদ্দের 
একতা প্রদর্শনই মহাবাক্যের তাৎপর্য । এবং সর্ব বেদান্ত শান্তর ককমার লক্ষ্য। নদী সকল 
যতক্ষণ সমুদ্রে পতিত ন। হয় ততক্ষণ তাদের বিভিন্ন নাম ও রূপ গ্রগাদি থাঁকে। সমুদ্রে মিলিত 
হইলে আর তাহাদের কোন পৃথক মস্তিত্ব থাকে না। গঞ্গাদি নাম ও তটাদি বিশিষ্ট তরলাদি 
রূপ জংলর মিষ্টতাদি ও তরল বূপ গ্রণাদিও অন্তমিত হয়। তেমনি জীব যতক্ষণ ব্রন্গে মিলিত 
ন| হয় ততক্ষণ পৃথক্‌ পৃথক নাম রূপ গুখাদি থকে, যখন ব্রদ্ধে মিলিত হয় তখল নাম রূপার্দি 
উপাধি বি:লাপে ত্রদ্ধই হইয়। পড়েন। পুথক্‌ সংজ্ঞ! থাকে না। 'এই মহাবাক্যের সত্যতা! যুক্তিমূলে 
ও শ্রুতি গ্রমাণে ও গুরু বাক্যের দ্বার| দৃঢ় করিতে হয়। উহা পস্কেত বাক্য, ম্মুরণ রাঁথা সহজ ও 
অর্থ ও সত্যত! হৃছ্বোধ হইলে বহু শান্ত্র 'আলোচন। ও বহু গবেষণার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়। 


যান। 
_ম্বাপী মহাদেবানন্দ । 


কবীরের দৌহ। 
মায়! 
( পূর্বান্বৃত্তি ) 


কবীর য় সংসার কী, ঝষ্টী মায়া মোহ । 
জেহি ঘর জেত| বধাবনা, তেহি ঘর তেতা দ্রোহ ॥ ১৬॥ 
কবীর বলে এ সংসারের, মায়া মোহ সবই বৃথা । 
যার বাড়ীতে যত আমোদ, তত হিংস| বিবাদ তথা ॥ ১৬॥ 
ভূলে থেয়ই আই কে, মায়। সংগ লুভায়। 
সতগুরু রাহ বতাইয়া, ফেরি মিলু তেহি জায় ॥ ১৭ ॥ 
মায়ার সনে প্রলোভনে, ছিলাম ভূলে এসে হেথা । 
সংগুরু পথ ব'লে দেছেন' আবার মিলন হ'বে তথ। ॥ ১৭ ॥ 
সেই পাঁপন কী মূল হৈ, এক রুপৈয়। রোক। 
সাধু হৈব সংগ্রহ করৈ, হারৈ হরি সা থোক ॥ ১৮। 
একটা মাত্র টাকার পু'জী, শত পাপের মূল কাঁরণ। 
সাঁধু হ'য়ে ক'লে জমা হারায় হরির মত ধন || ১৮ ॥ 
মায় হৈ ছুই ভাতি কী, দেখী ঠৌঁক বজায়। 
এক মিলাবৈ নাম সে, এক নরক লৈ যায় ॥ ১৯। 
ছু'রকমের মায়া আছে, দেখেনিও বাজিয়ে ঠ:ক। 
একটী মিলায় নামের সনে, অন্ত নে' যায় নিরয় দিকে ।' ১৯ ॥| 
য়া মায়া হৈ চুহড়ী, ও চুহড়ে কী জোয়। 
বাপ পুত অরুঝায় কে, সংগ ন কেছু কে হোয় ॥২০॥ 
এই মায়া চণ্ডালিনী, ধর্মপত্ধী চগ্ডালের। 
বাপ ছেলে দেয় ফাদে ফেলে, হয় ন! সাথী একজনের || ২০ ॥ 
মায়! কে সব বস পরে, ব্রহ্মা বিশ্ব মহেস। 
নারদ সাঁরদ সনক অরু, গোৌরী-পুত্র গণেস ॥ ২১ ॥ 
সবাই পড়ে মায়ার ফাদে, ব্রহ্মা বিষুর উমাঁপতি। 
নারদ সারদ সনক মুনি, গৌরী-হত গণপতি ॥ ২১ ॥ 
_-শিব প্রসাদ । 





ভ্রাস্তি-বিনোদন 


( পূর্বান্ুবৃত্তি) 
রাজ বৈদা-_শ্রীযুক্ত শক্তিচরধ রায় বিশারদ 


৩য় অধ্যায়-_শীল্জই একমাত্র সত্য। 


১৪। শনত্য ক্িকি?--১। যাহা ভূত ভবিষৎ ও বর্তমান এই ভিনকালেই 
এক রকম থাকে, যাহ। সকল অবস্থাতেই এক, যাহ! সনাতন, যাহার হ্থাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ 
যাহ! কমে বাড়ে ন।, তাহাকে ত্য বলে। (৩৫) কলিকালের সত্য অন্যরূপ। একালে 
যাহা কেবলই বদলায় তাহাই সত্য ও যাহা বদলায় ন! তাহাই মিথ্যা, কেনন। পুরাতন । 
আজ এককথা বলিলাম, কাল আর এক কথা, পরশ আবার অন্ত কথা, তথ।পি কথা একই রহিল 
কেবল উন্নতি হইল মাত্র। ইহা! কলিকালেই সম্ভব। সত্যের একটুও মর্যাদা থাকিলে সম্ভব 
হইতে পারত না। 

২। জত্যের মর্ধ্যাদ! শাস্্রই দিতে জানেন। আর কেহঈ জানে না। শাস্ত 
বলেন ব্রাঁন্ষণ তুল কথা বলিবেন না। কেনন। ভুল কথ। বলিলেই য্রেচ্ছ হয়। ভুলই মে.চ্ছ 
(৩৬)। একটী শব্দ সমাক জানিয়। ঠিক ব্যবহ।র করিলে ইহকালে ও স্বর্গে বাঙ্থা পুর্ণ 
হয় (৩৭)। 

১৫। অন্য ভিজ্প ত্তান্ন হয্স নাঁ১। আমাদের শান্তর বলে 
অগ্তপ্তন ভিন্ন জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ যতই বিচার কর না কেন অন্কভব ন! করিলে প্রকৃত জ্ঞান 
হইতেই পারে না। যে জিনিষ অগ্ঠনব কর। যাষ সেই জিনিষেরই প্রত জ্ঞান হয় (৩৮)। না 
খাইলে খাওয়।র শ্বখ বুঝা যায় না। গাঢী না চড়ি'্ল গাডী চড়ার আনন্দ পাওয়া যায় না। 
সেইরূপ কষ্ট অন্ুভব না করিলে ক্র জান হয় না, সখ অনুভব না করিলে সেই স্থখের জ্ঞান হয় 
না ইত্যাদি । 

তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে যৃঢ় ( অজ্ঞান ) যে ভগবান্কে 'অগ্বভ্ভব ন1! করিয়্াই বৃথ| আনন্দ 
করিতে থাকে, তাহার অনন্দকি রকম? পুকুরের পাড়ে আম গাছ থাকিলে তাহার ছায়া 





(৩৫) সমানং ত্রিষু কালেমু সর্বাবস্থনু শাশ্বতম্‌। সনাতনং মত্তং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে | 
(৩৬) তন্মাদ্‌ ব্রাঙ্ষণেন ন শ্লেচ্ছিতবৈ নাপভাধিতটব। মেচ্ছে! হবা এফ যদপশবঃ॥ (৩৭) একঃ শব্দ: 
সম্যগ, জ্ঞাত: লুপ্রযুক্ত: ন্বর্গে লোকে চ কামধুগ, ভবতি ॥ (৩৮) অনুভূতিঃ প্রম! প্র।ণোহপ্রমান্থভৃতি- 
বঙ্জিতঃ॥ (প্রম!শ্র যথার্থজ্ঞানং। অপ্রমাশ নবথার্থজ্ঞানং) | 


১৫৪ ,. ভারতের সাধন। | ৫ম খণ্ড--৩য় সংধ্য। 


পুকুরের জলের উপর পড়ে। সেই জলের ভিতর যে আম দেখা যাঁয় তাহ! খাইয়া যে রকম 
আনন্দ হইতে পারে অন্থভব না| করিলে মিথ্যা আনন্দই হয় (৩৯)। অনুভবের দ্বারা অসম্ভবও 
সম্ভব হয়। তাইশান্ত্র বলিয়াছেন, যিনি এই জগতের স্বরূপ (তত্র) অগ্থভব করিয়। জানিয়াছেন 
অর্থাৎ যিনি স্ীভগবান্কে অনুভব করিয়াছেন তাহার কৃপাদৃষ্টি মাত্রেই পশু পক্ষী 
কীটও মুক্তিলাভভ করে। জীব মন্ুন্তদেহেই তরিতে পাবে । প্শুপক্ষী কীট-.দ্র্কে তরিতে 
পারে না) ৪ 

৩। প্লীযাঙ্ক (21970) এডিংটন (301112601) প্রভৃতিও স্বীকার করেন যে 
অনুভব ভিন্ন বিচারের উপর আদলে নির্ভর কর! যায় না । (6)। শাস্ত্র বলেন বিচারে 
বিশ্বাস করিবে না । খাটাইয়। দেখিবে (৪১)। বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি শান্ত বিশ্বাম করিবে বিচারে নহে। 

১৬। ক্কার্স্য কাপ সন্সহ্ধধ শু লিচ্ান্ল ১। কারণ হইতে কার্য 

হয় ও কার্ধ হইতে বস্ত্র স্থ্টি হয়। যেমন তুলা হইতে না ও সুতা হইতে কাপড় হয়। এই ঠিনটা 
দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতই এক । কেনন! এ জগতে ভেদ নাই সকলই ভগবানের মৃদ্তি। 
যদি কারণ কার্য ও বস্ত প্রকৃতই ভিন্নই হইবে তবে একটা হইতে আর একটী হইবে কেমন করিয়া? 
যাহাতে যাহ! নাই তাহা হইতে সেটা কেমন করিয়া হইতে পারে? যেমন কূপ তাম। কি 
লৌহ দিয়া সোণার হার কেমন করিয়া হইতে পীরে? কিংবা সৌণা দিয়া কি করিয়। 
কাঠের পুতুল করা যায়? সোণা'র হার বলিলেই সোঁণ। দিয় তৈয়ারী, কাঠের পুতুল ঝলিলেই 
কাঠ দিলনা গড়া বুঝিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্র বলেন কার্য্য কারণ ও বস্ত এক। যেমন তুল! সুতা 
ও কাপড়। বিকল্প ( ভেদ) নাই। ইহাকেই ভাবাছ্বৈত বলে (৪২)। কারণ হইতে কাধ্য কখনই 
ভিন্ন হয় না (৪৩) যাহ। কারণে নাই তাহ! কার্ষেত নাই। যাহ। কার্যে আছে তাহ। 
কারণেই আছে। 

২। এই জন্ই বেদান্ত বলেন প্রমাণের বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত অর্থাৎ যাঁহা 
প্রমাণ করিতে হইবে তাহা গ্রম।ণেই আছে (8৪) | যাহা প্রমাণের ভিতর নাই সেই জিনিষে সেই 
গ্রমাণ পাঁওয়! যাইতেই পারে না। যেমন সকল মানুষই মরে। রাম মাছুষ। অতএব রাম 





(৩৯) অন্ুভূতিং বিন মূড়ো বুথ। ত্রহ্ষণি মোদতে। প্রতিবিষ্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥ 
মৈত্রেয় ॥ (৪+) যস্থ্ান্থতবপর্যস্ত। বুদ্ধিস্তত্বে প্রবর্ততে। তত্দষ্টি-গোচরাঃ সর্বে মুচ্যন্তে সর্বপাতকৈঃ | খেচবা 
ভূচরাঃ সর্ব ব্রহ্মবিদ্‌-ৃষ্টি-গোচরাঃ | সপ্ত এব বিসুট্যস্তে কোটি-জন্মাঞ্জিতৈরঘৈ: ॥ ত্রিপাদ । 

(6) 1116 17951 0610606 ৮0110 ৮1০৬ ০1111192119 1960061 0171) 8 19019016 10270) 
(0 099 80 076 ?15 00006 ৬1701 07 11515000006 16 019 ০1140150758 1১ 
19১0৮--01217016 50001552156 0) 00514210691 81০৭0110100 ১1০৯ 

(৪১) প্রয়োগ-নিকষেপৈৰ শশ্বৎ কার্্যং পরীক্ষণম্‌। ( নিকষ-কষ্টি পাথর। শ্বশ্বং সর্বদা )। 

(৪২) কাধ্যকারণবস্তৈক্য-দর্শনং পটতস্তবৎ। 

অবস্তত্বাৎ বিকল্পস্য তাবাদ্বৈতং তছুচ্যতে ॥ ভা ৭1১৫1৬৩ 

(৪৩) কার্ধ্যং বৈ কারণাস্তিন্নং নোংপন্নং হি কদাচন ॥ দেবী ভা" 

(৪৪) মানানীং স্ববিষয়াবভাঁসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্‌ । 


পৌষ - ১৩৪০] ভরাস্তিবিনোদন ১৫৫ 


মরিবে। এখাঁনে রাম মরিবে এইটাই প্রমাণের বিষয় । সকল মাছুষই মরে ও রাম মানুষ এইটা 
প্রমাণ। বাম মরিবে এই প্রমাণের বিষয়টা সকল মানুষই মরে এই প্রমাণের ভিতরই আছে 
অর্থাৎ যখন সকল মানুষই মরে বলা হইল তখন রাম মরে ধরিয়াই লওয়। হইল। রাম যদি 
পরশুরাম কি মার্কগেয়ের গ্য।য় অমর হইত তাহা হইলে রাম মানুষ হইয়া মরিত না। কাযেই দেখ। 
যাইতেছে প্রমাণ বা বিচার মাত্রই আত্মসাপেক্ষ বা আত্মা শ্রয়দোষ-ুষ্ট বা অন্যো্যাশ্রয়ী 
বা ইতরেতরা শ্রয়বান্‌ (6০৮0০ 1১112011011) অর্থাৎ ধরিয়া লইয়াই বিচার বা গ্রমাণ করা 
হয়, না ধরিয়। বিচার ধা প্রমাণ করা যায় না। 

৩। কাধ্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া বিজ্ঞান বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বরাবর জাঁণিত 
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ একই কারণ হইতে একই কার্য্য হয় ও হইতেই হইবে, 
অন্ধ কার্ধ্য হইবারই জে! নাই । এই নিন্যতাঁর উপর নির্ভর করি মনের সুথে বিজ্ঞান ভগবানকে 
উড়াইয়৷ দিল। যখন একই কাধ্যের একই ফল হইবে তবে ভগবান্‌ থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই 
বাকি? তিন ত আরকাধ্যের ফল উল্টাইতে পারিবেন না। কাষেই ভগবানের দয়! 
ভক্তি প্রভৃতি মস্তই মিব্যা ক-1। 

৪। আ্জ ১০1২৫ বৎসর মাত্র হইল বিজ্ঞ।ন দেখিতে পাঁইতেছে কার্য কারণ অন্ন্ধ 
অনিত্য অর্থাৎ একই কারণে ভিন্ন ভিল্স কার্ধ্য হয়। এক-চক্ষু হরিণের ন্যায় বিজ্ঞান 
একটাই দেখিতে পাঁয, তাহার দুইটী দেখিতে নাই । কাধেই তাহাকে কাধ্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ইহা! 
ছাড়িতে হইতেছে । অথচ কার্ধ্যকারণ সহন্ধ ইহ ছাড়িলে বিজ্ঞানই থাকে না। বিবম সমস্যা! । 
দিশেহারা হইয়। বৈজ্ঞানিকগণ ছুইদল হইয়াছেন। একদল বলেন কাধ্যকারণ সন্ধ 
নিত্য । আর একদল বলেন কাধ্যকারণ সম্বন্ধ অনিত্য। 

৫। শাস্ত্র বলেন কার্য্যকারণ ন্ধন্ধ নিত্য ও মায়াবশে অনিত্য অর্থাৎ এক 
কারণ হইতে একই কার্ধ্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা য় না । কিন্তু কথনও কখনও ভিন্ন ভিন্ন 
কাধ্যও হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সাধারণ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সন্বন্ধ নিত্য ও তাহার 
বিশেষ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সন্ন্ধ উল্টাইয়া ঘাঁয়। তাহ|রই সাধারণ ইচ্ছায় পবনদেব 
তাওয়া দেন, সূর্য্য উত্তাপ দেন, ইক বুটি দেন, অগ্ঠি দাহ কবেন ও যম দণ্ড দেন (৪৫) । কিন্ত 
তাহারই ইচ্ছা হইলে পবন হ।ওয়া দিতে পারেন ন।, কুরধ্য উত্তাপ দিতে পারেন না ইন্দ্র রুটি 
দিতে পারেন না, অগ্নি পোড়াইতে পাবেন না ও যম দণ্ড দিতে পরেন না। এই জন্তাই নৌকা 
জলে ডুবিলে স(ত।র জান লে|ক ডূবিরা যাঁম ও নাতার না জানা! লোকেও বাচিয়া যায়। 
এই জন্তই পাহাড়ে আগুন লাগিলে ২০২৫ মাইল পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় তথাপি মাধা মধো 
ছু*একট! গাছ পুড়ে না। এই জন্য বৃষ্টিতে সর্বত্র ভাসিয়৷ যাইলেও এনটুগানি জায়গায় বৃষ্টি হয়না। 

৬। ভগবানের উচ্ছায় বিষও অমুতের ন্যাঁয় হয ও অমবৃতও বিষের ন্যায় হয়। বিষত্ব 
ও অম্ৃতত্ব বিষ বা অস্বতের গুণ নহে, ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে; ভগব|নের ইচ্ছায় 





(৪৫) মদ্তয়াদ্‌ বাতি বাতোহয়ং শ্ধ্যাস্তপতি মন্তয়াৎ। বর্ষতীক্্রোদত্যগ্রি-মৃত্যুশ্চরতি মন্তয়াৎ | 


ড1” ৩২৫] ৪২ 


১৫৬ ভারতের স।ধন! [ ৫ম খণড--ওয় পংখ্য। 


বিষ ত্ষি ও বিষই অযুত। সেইরূপ ভগবানের ইচ্ছায় অমৃত অমৃত ও অমৃতই বিষ। সমস্ত জগৎ 
ভগবানের বশে। তাহার ইচ্ছাভেই বস্তর গুণ হয় (৪৬)। 

১৭। ন্নিঃসনন্দেহ প্রন্মাণপ কি ?১। গ্রমাণ চ।রিপ্রকার (১) 
প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) যুক্তি ও (৪) আগ্তোপদেশ বা আধ্বাক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম 
তিনটিতে মোটামুটি কাজ হয়, নিঃসন্দেহ হওয়। যায় না। কেবল আগ্রবাকাই নিঃসন্দেহ প্রযাণ 
(৪৭)। না ধরিয়া ষে, মনুষ্য প্রমাণ ব। বিচার করিতেই পারে ন। তাহ! এইমাত্র দেখান 
হইল। অতএব মহস্ের প্রমাণ বা বিচার নিঃসনেহ হইবে একথাই উঠিতে পারে না। 

২। ধাঁহার কোনও জিনিষে আসক্তি নাই, ঘিনি মনের দাস নহেন মনই যাহার 
দাস, ঘিনি ইচ্ছার বশে নহেন ইচ্ছাই যাহাঁর নখে তিনিই সর্বস্ব ছাড়িয়। সত্য ধরিতে পারেন । 
সেই জন্য তাহার অজ্ঞান থাকে না, তাহার তুল হয়না ও তিনি সকল জিনিষই ঠিক ঠিক 
গেখিতে পাঁন। এই পুরুষকেই আপ্ুপুকর্ব বলে যিনি আসক্তি শৃন্ত, সত্যই যাহার প্রাণের 
প্রাণ সেই সত্যসর্ধবন্থ, অজ্ঞানবঞ্জিত ত্রিকালদর্শী ভ্রমপ্রমীদ-বঞ্জিত পুরুগকেই আগ্তপুরুষ বলে (৪৮)। 
এককথায় সত্যপুরুষই আপুপুরুষ । এই সত্যপুরুষের কথা যে সহ্য হইবে ভাহা কি আর 
কাহাকেও বলিতে হয় 2 

৩। এই জন্তই শান্তর বলেন_যে সব জিনিষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথাঁং যে সব জিনিষ 
চোখে দেখা যায় না, কানে শুন! যায় না, এককথায় যে স্ব জিনিস মান্ধষ জানিতেই পারে না 
সেই সব ইক্জ্রিয়ের অগোচির জিনিষ যিনি দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান অর্থাৎ ভগবৎ 
ককপায় দেখিতে পান তাহার কথ। বিচার করিয়া উল্টান যাঁয় ন1(৪৯) যে সকল বিষয় মন 
ধারণ! করিতে অক্ষম সেই সব বিষয়ে বিচার করিতে নাই। আপ্তপুরুষের কথ। আশ্রয় করিয়! 
বিচার ন| করিলে কখনও কি সন্দেহ-সমুদ্র পার হওয়! যায়? (৫০) অর্থাৎ সামান্য মনুষ্য 
সুন্মবস্ত সম্বন্ধে কখনও বিচার করিবে না। পেন না সেবিবয় তাহার বুঝিবার জো নাই। 
মে বিষয়ে দিব্যচন্ষুঃ আধ্ুপুরুষের কথাই একমাত্র প্রমীণ। 

১৮। প্রত্যক্ষেন্ল ভুত । শান্ত্র বলেন চোখের দেখাতেও সন্দেহ থাকে। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণও নিঃসন্দেহা নহে ও আপ্তবাক্যের কাছে চোখের দেখ! কিছুই নহে। চোগের 
দেখা যে কিছুই নহে, চোখ যে কেবল মিথা। দেখে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে। 

১। পৃথিবী সমতল দেখায় কিন্ত ভাটার ম্যায় গোল। 

২। চাদ থালার মত দেখায় কিন্ত ভাটারন্তায় গৌল। 

৩। বেল মে:টার প্রভৃতি চড়িলে গাছ প্রস্তুতি দৌড়াইতেছে মনে হয় ও কাছের সার 
গাড়ীর উল্টা দিকে ও দুরের সার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে দেখায়। 





থতনতমরাতিপ 


(৪৬) বিষায়তেহমৃতং কুত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে | বিষত্বং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়! ॥ ঈথরস্য বশে 
সর্ববং চরাচরমিদং জগং। কটাক্ষেণ বিভো্তস্ স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি ॥ 

(৪৭) আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অন্ুমানং চ যুক্তিকম্‌। চতুধিধা পরীক্ষা স্যাং আপ্তবাক্যমসংশমম্‌ 

(৪৮) আপ্তঃ সত্যঃ খধিপ্রোক্তঃ দিষ্যজ্ঞান-নুসংযুত: ৷ রাগছেষাদিভিমুক্কো ভ্রমাদিদোষ-বিচ্যুতঃ | 

(৪৯) অতীন্দিয়ানসংবেগ্ঠান্‌ ভাবান্‌ যে দিব্যচক্ষুষা। পন্তন্তি বচনং তেষাং নান্থুমানেন বাধ্যতে ॥ 

(৫*) .অচিস্ত্যাঃ খলু ষে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং। মপ্রতিষ্ঠিত-তর্কেণ কী; সংশয় দুধিম্‌। 


পোষ-”১৩৪০ ] ভ্রাস্তিবিনোদন ১৫৭ 


৪। রেলের লাইন ছুইটী যতদূর দেখ ততই ' মিখিস্বা যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। 
৫| পাহাড় অনেক দূরে থাকিলেও খুব কাছে মনে হয়। 
৬। পাঁখ| কিংবা চাঁক! বেশী ঘুরিলে দেখ যায় না। 
৭। কাঠের ভিহর ছিদ্র দেখা যাপন না। ছিদ্র ন| থকিলে পেরেক ঢ,কিত ন|। 
৮। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে হয়। 
৯। ভূত দেখা । 
১*। দাম গজাইয়! পুকুর ঢাকিয়। গেলে জল কি ডাঙ্গ৷ বুঝ! যায় ন]। 
১১। আরমিতে মুখ দেখা । 
১২। লাল চশম! পরিলে সাদা ল!ল দেখায় 'ও সবুজ কাল দেখায়। 
১৩। লাঠি আধখান! জলের ভিতর ডুবাইলে ভাঙ্গা বোধ হয়। 
১৪। পরিফার জলের ভিতর টাক। পরলে টাক। ধেখাঁনে থাকে, তাহার চেয়ে উচুতে 
দেখায়। 
১৫। দূরশীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্থ (0155১) 20 11107950016 ) দ্বারা যত পিশিষ 
দেখ] যায় শুধু চোখে দে সকল গুলিই দেখিতে পাওগ। যায় ন|। 
১৬। আলোক একটা বস্তু নহে। অনংখ্য বস্তর সমষ্টি । 
১৭। আলোক সাদা নহে। লাল হল্দ সবুজ প্রভৃতি মিলিয়া সাদ| দেখায়। 
১৮। বিজ্ঞান বলে চোখে উপ্টাইয়া দেখায়। 
১৯। আলে। কম হইলেও দেখ! যায় না বেশী হইলেও দেখা যায় ন|। 
২০। সেইরূপ শব কম হইলেও শুন! যায় ন1, বেশী হইলেও শন। যায় না। 
২১) উনরের চেহার! ১1২৪5 দিয়। উ-টা ইয়া গিয়াছে (পঃ ১২।১ দেখ) । 
২১। নাড়ীভূড়র গতি 21২০ দিয় উট,ইন্া গিগ্লাছে। (পঃ ১২২ দেখ )। 


১৯। সুতন ক্বুক্ম--১। ..রস্ত ছুই প্রকার, স্থল ও স্ৃপ্ম।! যে বন্ত ইন্রিয় 
গ্রা্, ষে বস্ত ইক্ক্রিয়গোচর অর্ঘ।ৎ যাহ| দেখতে পাওয়! যায কি শুনিতে পাওয়। যাঁয় কিনব সন 
ইন্জিয়ের দ্বারা বুঝা যায় তাহাকে স্থূল বস্তু বলে। আর যাহা অতীক্ঞ্িয়, যাহ! ইন্দ্রিয় গ্রাহ নহে, 
যাহ। ইন্জিয়ের অগে।চর যাঠ1 দেখিতেও পাওয়। যায় না, শুনিতেও পওয়| যাঁর ন1 কিংবা অন্ত 
রকমে বুঝ' যায় না তাহাকে সক্ষম বন্ত বলে। চোখ মুখ নাক কাণ ইত্যাদি স্কুল, আর প্রাণ 
মন আত্ম! ইত্যাদি সুন্সস। এই জীবনে যে কর্ম করা যায় তাহা স্থুন আর প্রারদ্ধ অদৃষ্ট 
সুন্সম। পদার্থস্ুল আর পদার্থের ভিতর ছিদ্র হুশ্পঝ। আলো সাদ! ইহা স্কুল আর আলো! সাদ! 
নহে উহ! লাল হল্ণে সবুজ নীল প্রসূতি মিল।ইয়া সাদ। হইয়াছে ইহা হুক্ম। 

২। লোকে মনে করে জগতে স্থূল বস্তই আছে, সুক্ষ বস্ত নাই কিংবা! যদি থাকে ত অল্প। 
কিন্তু ইহার ঠিক ধিপরীতই সত্য । অতি অল্প জিনিসই দেখিতে ব| গুনিতে পাওয়া যায়। অধি- 
কাংশ জিনিবই ইন্দিয়ের অগ্গোচর অর্থাৎ ইন্জিয়ের দ্বারা বুঝ! যায় না। আলোকের 
খুব অল্প হইলে দেখা যায় না, বেশী আলে! হইলেও দেখা যায় না। দেই রকম শব্দ আ্তে হইবেও 


১৫৮ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম থণড-৩য় সংখ্য। 


শুনা যায় না? জোরে হইলেও শুনা যাঁয় না কেবল মধ্যখানে একটু শুনা যায় মাজ্র। দুরের 
জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র [ 16159006 ] দ্বারা কত অসখ্য তারাই 
দেখ] যায়। চোখে সেগুলি দেখা যায় না। অন্বীক্ষণ যন্ত্র [ 110০5০00০ ] দ্বারা কত অসংখ্য 
জীবাণুই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখ তাহাদের সন্ধানই পায় না ইত্যা্দ। তাই শান্তর বলেন প্রত্যক্ষ 
[ অর্থাৎ ইল্য়গ্রাহ্য বস্তু ] অতি অল্প ও অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ [ অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর বস্ত ] 
অনেক। এমন কি যে ইন্জিয়ের দ্বারা আমর! দেখি সেই ইন্দ্রিয়ও পরোক্ষ (দেখা যায় না)। 
এই পরোক্ষ বা মপ্রত্যক্ষ বিষয় জাতে হইলে শান্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বার] জানিতে হয়| (৫১) 

৩। প্রকুত প্রস্তাবে স্থুল ও সৃক্ষম এই ভেদ মায়ার খেল! ও মিথ্যা। কাজেই 
যে পরিমাণে মায়া কাটে দেই পরিমাণেই সুন্মম বস্তু স্থুল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যাহ 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল ন| তাহ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সংসার রক্ষার গন্য মায়া কতকগুলি 
জিনিস দেখিতে দেয় ও কতকগুলি দেখিতে দেয় না! যেগুলি মায়া দেখিতে দেয় সে গুলিকেই 
সাধারণতঃ স্কুল বলে, অ।র যে গুলি দেখিতে দেয় ন! সে গুলিদেই সচর[চর সুঙ্মু বলে। শাস্ত্রে 
সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বলা আছে। সেই উপায়ে জিদ্ধিলাভ করিতে পারি ল সুন্মম বিষয় 
স্থুলহইয়! পড়ে। প্ীভগবানের কৃপা লাভ করিতে পানিলে ত আর কথাই নাই। এই 
জঙ্াই আগুপুরুষের কাছে সবই স্থুল ও তাঁহার কথ! অভ্রান্ত। শাস্্ বলেন প্রীভগবানের 
লীল! শ্রবণ ও কর্ন করিতে করিতে যে পরিম।ণে মায়া কাটে সেই পরিমাণেই মনুষ্য ক্ষ বস্ত 
দেখিতে পায় অর্থাৎ তাহার কাছে সেই পরিমাণেই হুম্ম বস্ত স্থল হইয়। পাড় (৫২]। মেঘ দূর 
হইলেই যেমন কুর্ধয দেপা যায় মেইূপ অহঙ্কার দূর হইলেই মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও সুক্ষ বস্ধ স্থল 
হয় [৫৩]। অন্ধ যেমন হুধ্য দেখিতে পায় না সইরূপ অহঙ্ক।রী ভাগ্যহীন মনুষ্য সম্মুখে জাজল্যমান 
গুরুকেও দেখিতে পায় না; ৫৪ ]। 

৪। স্থূল ও সুক্ম ভেদ যে নাই তাহা স্থুল দৃষ্িতেও দেখা যাঁয়। যাহার চোঁখের জ্যোতি খুব 
বেশী সে যতদুর দেখিতে পায় সাধারণ মচ্ুষ্য ততদূর পায় ন7া। শকুনি এই উভয়ের চেয়ে বেশী 
দূরে দেখিতে গায়। কাষেই যাহা সাধারণ মানুষের কাছে সুন্মম তাহা তীক্ষ জ্যোতিঃসম্পন্ 
মহুষ্য ও শকুনি উভয়ের কাছেই স্কুল। পেচা, বিড়াল ও বাঘ রাত্রিতে দেখিতে পায়, মান্য 
পাঁয়না। কোনও জন্ত মনুষ্য অপেক্ষ! অনেক দূর হইতে শুনিতে পায় ও গন্ধ পাঁঃ। কাজেই 
মনুষ্যের পক্ষে যাহা সুল্সম বা ইন্দ্রিয়ের 'অগোটর পেঁচা প্রস্ভৃতি জন্থর পক্ষে তাহা স্ুল। অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের শক্তির উপরে স্থূল শুক্ষ শির্ভর করে। 


তত অপ সপ সপ সস শীত শি শা ীপিীত শী পিটিশ স্পা স্প্পাশপপাাশি আদ পি 7২ 


(৫১) প্রত্যক্ষং স্বন্নমেব স্যাৎ অপ্রত্যক্ষমনন্নকম্‌। ইন্ড্রিয়াণি পরোক্ষাণিলভেরন্নাগমাদিভিঃ ॥ চরক 

(৫২) যথা যথাত্বা পরিমৃজ্যতেইসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈ। তথা তথা পশ্যাতি বস্ত স্থুক্ং 
ক্ুর্থ খৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্‌ ॥' ভা" ১১/১৪।২৬ 

(৫৩) ঘনে। ষদাহর্ক প্রতবে। বিদীর্য্যতে চক্ষুঃস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা। যদ! হৃহঙ্কার উপাধিবাম্মনে! 
জিজ্ঞাসয় নশ্যতি তত্যন্থম্মরেৎ ॥ ভাঃ” ১২1৪।৩২ 

(৫৪) শ্রীগুরং পরতস্বাখ্যং ভাশ্বস্তং চক্ষুরগ্রতঃ। ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ হুর্যামিবোদিতম ॥ 
তরঙ্গাণ্ড 88৩1৯ 


পৌষ--১৩৪০] জাস্তিটি নাদন ১৫৯ 


২। ত্বক প্রার্থ ম্য--১। স্কুল ওুক্ম এই ছুই গ্রুকার বস্তর মধ্যে 
সুক্সমবস্তই অধিক ও সুক্ষ বস্তই প্রধান। চোখ ম্থ নাক কাণ প্রভৃতির চেয়ে প্রাণই 
যে বড় তাহা কাহা:ক বুঝাইতে হয় না। আজ ৩* বৎসরের ভিতর বিজ্ঞানকে মানিতে হইয়াছে 
স্থক্ম বস্তই আগল। প্ল্যাঙ্ক বলেন বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে সরিয়। 
পড়িতেছে ও হুশ্ম জগতের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ ক্রমশ: বিজ্ঞান দেখিতেছে যে স্থুল 
বস্ত মিথ্যা ও জম্ম বস্তই সত্য। অতএব প্র।রন্ধ বা অনৃষ্টই প্রধান আর দৃষ্ট কর্ম অর্থাৎ 
এই জাবনের কর্ম তাহার কাছে কিছুই নহে। 

২। রিসে (1২1০1)৩6) স্বীকার করিয়াছেন সুন্মম বস্ত কেহই বুঝিতে পারে না। 
তেবল কোন কোন মহ্ষ্যই বুঝিতে পারে স্কুল বস্ ইন্দরিক্গ্রাহহ অর্থাৎ দেখা যায় আর সুক্ম বস্ত 
দেখা যায় না। কাষেই স্থুল বন্ত বুঝা অপেক্ষা সথল্ম বস্ত বুঝ। যে লক্ষ লক্ষ গুণ কঠিন তাহা আর 
কাহাকেও বুঝাইতে হয় না অগচ আজকাল যে মার্কামার। হত বুদ্ধি সেও সক্ষম বিষয়ে মাথ। নাড়া 
দিতেই ব্যস্ত, কিন্তু স্কুগ বিষয়ে ভে-দীড়। ইহাই কালের মহিমা। 

৩। মার্কামারা বলিতে পারে তাহাদের আর দোধ কি? তাহাদের জৃক্মমবুদ্ধি আছে 
স্ুলবুদ্ধি নাই। কাযেই তাহ।রা সুক্্ম কথাই বুঝিতে পারে স্থল কথ। পারে না। আহাতে আর 
আশ্চধ্য কি? যাহ।র সামান্য টাকা আছে তাহার অ'নক টাকা নাই ইহা! ত হইতেই পারে। 
স্মবুদ্ধি দিয়া কি স্থুল বিষয় কখনও বুঝ! যায়? যে চাঁলনীর দ্বারা স্থম্ম বস্ত চাল! যায় সেই চালনীর 
দ্বারা কি স্বল বস্তু চালা যাইতে পারে? সরু মিহিন জিনিষ সরু গর্ডেব ভিতর দিয়! যাঁয়। মোট! 
জিনিষ সেই সব গর্ভের ভিতর দিয় কি করিয়া যাইবে? (৫৫) মিহিন চাঁলনীর দ্বার। মোটা গরিনিয 
চালা যায় না। সেইরূপ জুন্মম বুদ্ধির দ্বার! স্থুল বিষয় বুৰ যায় না। 


২১। জেস্টীতিম্ম £৪0০1০৪$% )--১। নব বিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞীন 
উত্তয়েই স্বীকার করে যে, বস্তর নাশ নাই, বস্তর মুভি বদলায় মাত্র। ইহাদের চেতন বস্তুর 
সম্বন্ধ রাখিতে নাই। কাষেই মান্গষের কর্মফল সঞ্চদ্ধে নববিজ্ঞনে ও নব্যনববিজ্ঞানে কোন? কথ।ই 
নাই। তবে অচেতন বস্ত্র সন্থন্ধে যপন সর্বত্রই নাশ নাই তথন মাগ্গষের কর্মফল যে আপন! াপনি 
নাশ হইবে ইঙ্কা কখনই সম্ভবে না। আরও জব্ববত্রই দেখ। যায় যে। কর্মফলের নাশ নাই। 
রাম যদ্দি শ্যামকে মারে আর শ্তামও রামকে মারে তাহ] হইলে শোধ বোধ হইয়। যায় বটে কিন্ত 
উত্তয়েরই আঘাত লাঁগে। সেটী শোধ য।য়না। সেইরূপ একজন অপরের কাছে ধার লইয়! 
ধার শো দিলে ঝণ থাকে ন| কিন্ত দেওয়। লওয়ট। থাকে। একটু ভাবিলেই দেখ! যাইবে যে এই 
রকম কোন কর্দেরই নাশ নাই। প্রত্যেক কর্মেরই ফল আছে। তাই শাস্থ বলেন কর্ম ভোগেই 
ক্ষয় হয়, ভোগ ভিন্ন কর্ম কখনই নষ্ট হয় না (৫৬)। 

২। কর্মফল তিন রকম ইহ ্পষ্টই দেখা যায়। কোনও কোণও কাধ্যের ফ হাতে 
হাতে মিলে । অনেক কার্ষের তখন হখন গিলে না, বিলম্বে মিলে । অধিকাংশ কর্মের ফল কিন্তু 


(৫৫) স্ক্মাবগাহিনী বুদ্ধি: কথ স্থুলে পরবর্তিতে । 
(৫৬) নাভুক্তং ক্গীয়তে কন্ম জল্মাস্তরশতৈরপি। মন্তক্ক্যা তদ্‌ বনস্বল্পং বপবীতমভক্ততঃ ॥ আদি* 


১৬৪ ভারতের প্।ধনা [ ৫ম খণ্ড---৩য় সংখ্যা 


ফলিতেই দেখ। যায় ন। কর্ম বখন নিষ্ষল হইবার জে! নাই তখন যে কর্মের ফল 
ফলিতে দেখ! গেল না, তাহ। তোল। রহিল। পরে ফলিবে ইহা ভিন্ন আর কিছু তইবার 
উপায় নাই। অতএন এক জন্মেই মানুষ ফুঃাইয় যায় না। জন্মাস্তর আছে মানিতেই হইবে। 
শাস্ত্র বলেন জন্মকোটিশতৈরশি ( কোটি কোট জন্ম )। 

৩। জীবনের অধিকাংশ কর্ধেণ ফল সেই জীবনে মিলে না। সেই সেই কর্খ তোল! 
থাকে ও তাহাদের সঞ্চিত কণ্ম বলে। সঞ্চিত কন্ম সকল এক জীবনে ভোগ করা যায় না। 
কাষেই সঞ্চিত কর্মশাশি হইতে সামান্ত অংশমাত্র ভোগ করিবার জন্ত জীব জন্মগ্রহণ করে। সঞ্চিত 
কর্মের এই অংশকে প্রারন্ধ বলে। এই প্রারনের নাম ভাগ্য, দৈব, কাল, অদৃষ্ট, স্বভাব 
ও গ্রকৃতি। 

৪। সঞ্চিত কর্মের ষে অংশ ভোগ করিবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে সেই কর্মকে 
প্রারব্ধ কন্ম বলে। যাহ! ভোগ করিতে আরম্ত করিপাছে তাহাকে প্রারব্ধ বলে (৫৭)। যাহা 
সঞ্চিত হইতে ভোগ করিবার জন্ত ভাগ করিয়। দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ভাগা বলে (৫৮)। 
যাহা ভোগ করিবার জন্য দেবতার! ভাগ করিয়া দিয়াছেন তাহাকে দৈব বলে, (৫৯) যাহ| কাল বশে 
ফল দেয় তাহাকে কাল বলে (৬২)। যে কর্ম দেখা যায় না, যাহা পূর্ব জন্মেই হইয়া গিয়াছে 
তাহাকে অদৃষ্ট বলে (৬১)। যাহার উপর জীবের স্বভাব নির্ভর করে তাহাকে স্বভাব ব৷ প্রক্কাতি 
বলে। 

৫। এই প্রারন্ধ ব। অনৃষ্ট সূক্ষা । ৃক্ স্থল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ প্রধান বলয় অনৃষ্ট 
বা প্রারন্ধ দৃষ্ট কর্ম হইতে লক্ষ গুণ সবল। অর্থাৎ প্রারন্ধ কোনওরূপে কাটান যায় না। 
কাষেই স্বভাব বদলায়-ন1! ও নীচ নীচই থাকিয়া যায়। কি করিয়া গ্রারন্ধ কাঁটান যায় 
কি করিয়া স্বভাব পরিবর্তন কর! যায়, কি করিয়া জাঠির ফল কাটে তাহ! পরে বলা যাইবে! তাই 
শাস্ত্র বলিয়াছেন এই প্রারৰ কর্মবশেই মান্গষের জন্ম ও স্বৃত্যু হয়। এই গ্রারন্ধ কম্মবশেই 
মানুষের সুখ দুঃখ বিপদ্দ আপদ ও কল্যাণ হইয়া থাকে (৬২)। মানুষ অদৃষ্ট বশেই জন্মায় ও 
মৃত্যু লাভ করে। যাহাতে গ্রারন্ধ কম্মের ভোগ ভাল করিয়া হয় জন্মাইবার সময় সময় সেইরূপ 
বাপ ও মা খুঁজিয়! মানুষ বলবান্‌ প্রারন্ধবশেই জন্স গ্রহণ করে ( ৬৩)। 

৬। মানুষই প্রারন্ধ বশে পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি হইয়া অশীতি 
লক্ষ যোনিতে ভ্রনণ করে। এই অশীতি লক্ষ যোনির ভিতর মনুষ্যযোনিই কর্মযোনি ও 
বাকি সকল যোনিই ভোগযোনি মাত্র । অর্থাৎ পণ পক্ষী প্রভৃতি কেবল প্রারন্ধ ভোগ করিবার 


শেশীশীপপীী শশিশিও পাশা শাশিপিশীিশ 


(৫৭) প্র+আ+রভ+ক্তশ্প্রারন্ধ সবাহ। বিশেষ করিয়। আনষ্ত হইয়াছে । (৫৮) ভজ,+ 
প্যৎস্।ভাগ। 

(৫৯) দেব +ষ:- দৈব, দেবসন্বন্ধীয়। 

(৬*) কাল সময়। (৬১) ন+দৃষ্ট" অনৃষ্ট । 

(৬২) কর্ণ জয়তে জন্তঃ কন্মণৈব বিলীয়তে ॥ নুখং ছুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈব|ভিপপ্ততে ॥ ত1 

১০২৪২৬। 
(৬৩) লন্ধা নিমিত্তমব্যক্তং বাক্তাবন্তং ভবতুত। যথাযোন যথাবীজং স্বাভাবেন বলীয়সা ॥ ভা-৬।১ 
(অব্যক্ত নিমিত্ত " অদৃষ্ট কারণ। ব্যক্ত-্জন্ম। অব্যক্ত মৃত্যু।) 


পৌষ-_১৩৪০ ] শাস্তে বিশ্বাস ও যুক্তি ১৬১ 


জন্তই জন্মায়। তাহার! নৃতন কণ্দ করতে পারে ন।, তরতেও পারে না। তাঙ্কাদের সেই দেহের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের প্রাবৰ ক্ষ হয় এই মাত্র। তাঁহার! মুক্তিল।ভ করিবার জন্য জন্মায় ন|। মনু 
মুক্তিলাভ করিবার জন্তই জন্ম, ভোগর জন্ত নহে । অশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে 
যখন জীবের মুক্তির সময় আসে তখনই জীব মন্গপ্ুদেহ পাঁয়। মনুম্মদেহ মুক্তিদেহ ও অন্যান্ত সকল 
দেহই ভোগদেহ। প্রারন্ধ ভোগ করিতে করিতে নৃতন কর্ম করিয়া জীব মুক্তি পাইতে পারিবে 
এই জন্ঠই জীব মন্তুয্যদেহ পায়। অতএব মুক্তিদেহই কর্মদেহ। 


শানে বিখাস ও যুক্তি 
( লেখক-_শ্রীযুক্ জ্ঞানেন্্ মোহন শন্মা ) 


“ভারতের সাধনার গত আবশ্বিন সংখ্যায় “শাস্ত্র বলিতে কি বুঝায়" ন|মক শীর্ষে শ্রীযুক্ত 
স্মরজিৎ দন্ত এম এ, বি টি, মহাশয় রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত শক্তি চরণ র'য় বিশারদ লিখিত “হিন্দু ধর্ম ও 
তাহার নাশের জন্য নাপ্তিকগণের চেষ্ট।” নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ে রাজবৈদ্য 
মগাশয়ের কি বলিবার আছে জানি না, তথাপি আমি শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই ইহ।র উত্তর দিতে 
অগ্রসর হইলাম। একপ প্রবৃত্তির কারণ এই যে, ধিনি শাস্ত্রের গ্রতি শ্রদ্ধরর কিঞ্চিং ধারও ধারেন, 
শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার তাঁহার অবশ্যই মাছে, ইহা! আমার ধারণা । গ্রতিবাদক দত্ত 
মহা*য় তত্বান্থলদ্ধানের বশবর্তী হইয়াই প্রতিবাদ কণ্য়াছেন বলিয়া উল্লখ করিঘাছেন। সেক্ন্ত 
বৃথ| তর্ক না বাড়াইয়া সরল ভাবেই উত্তর দেওয়া যাইতেছে । বল! বাহুল্য এই সক্চল বিষয়ের 
প্রকৃত মীমাংসা! কি, তাহ! আণর| কেহই অবগত নহি । তবে তিনি শাস্্কে যে ভাবে দেখিয়াছেন 
তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে অমর| শাগ্নকে থে ভ।বে দেখ! কর্তব্য বলিয়। মনে করি এবং 
সেই ভবে দেখিলে কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাঁয়, তাহাই” নিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইল। 
দতমহাশয় মনে করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে অবিচাঞ্চত বিশ্বাস করিতে গেলে বুঝি যুক্তি বিচারের 
স্থান নাই। ইহ! ত|হার বুঝিবাঁর ভ্রম মাত্র ॥ এই ভ্রম হেতু তিনি নানাবধ অনাবহাক তর্কের 
অধতারণ| করিয়াছেন। যুক্তি ছুই প্রকার-_:) শান্তনু চুল ও (২) শাস্ত্র বহিভূতি। শান্ত্রবাক্যের 
মন্ম বুঝিবার জন্য ষে যুক্তি বিচার প্র'য়াগ কর হয়,তাহাই শান্তাঙ্গকুল যুক্ত। এইযুক্তি সম্পূর্ন 
শান্সাচুমোদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সত্য জ্ঞান লাভের পরম সহায়ক বলিয়! এই যুক্তিই 
অবলম্বন'য়। পক্ষান্তরে যে যুক্ত শাস্ত্রনাক্যে সন্দেহ করিয়! তাহার সঙ্গতি অসঙ্গিত নির্ণয় করিতে 
প্রবৃত্ত হয় সেই স্বাধীন যুক্তকেই শাস্ত্র বহিভূতত যুক্তি বল! হয়। ইহা শাস্ত্রের অননুমে।দিত এবং 


১৬২ ভারতের স।ধনা [৫ম খণ্ড-৩য় সংখ্য 


যথার্থ জ্ঞান ও কল্যাণ লাভের বোর পরিপস্থী বলিম্। নাতিশয় দোযাঁবহ। এ কারণ এই প্রকার 
যুক্তি সর্বথ। পরিতাগ্য | শ্রী ভগবান্‌ কহিয়'ছেন__ 

“যঃ শান্ত্রবিধি মুস্থজ্য বর্ততে কামচারত;। 

ন সস্দ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ (১৬ ২৩) 

তন্থাচ্ছান্ত্রং গ্রমাণন্তে ক।ধ্যা কার্ষাব্যবস্থতৌ। 

জাত! শান্্ বিধানোক্তং কম্ম কর্তমিহাহদি | (১৬২৪) 
এই ঝ।ক্যের মন্মার্থ এই যে, শান্ত্রবধি কোন মতেই ত্যাগ করিবে না, কার্ধ্যাকার্ধা ব্যবস্থার প্রমাণ 
ক্বরূপ শংস্ই মবলম্বন করিবে এবং শাস্ত্রবিধ|ন জানিয়াই কম্ম করিতে হইবে-_নিজের স্বাধীন 
বুদ্ধি অনুসারে নহে। অতএব শাস্ত্র ঝাকো যে কখন ভ্রম হইতে পারে না এবং তাহাতে সন্দেহ 
কর! পাপজ্জনক ভগবদ্ব।ক্যে ইহা স্পষ্টই সথচিত হইয়াছে । এইরূপ ?শ্বসকেই অবিচারিত বিষ্বান 
বলে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য জানিতে হইলে অনেক স্থলেই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। 
কেননা শাস্ত্রে বহু প্রকারের এবং আপাত বিরোধী বিধান সমূহ দৃষ্ট হয়; পেস্থলে কোন্‌ বিধান 
কাহার পক্ষে এবং কোন্‌ অবস্থ'য় উপযোগী তাহা যুক্তি দ্বারাই স্থির করিতে হয়। ইহাতে ভ্রম 
গুমাদ ঘটিতে পারে, কিন্ত সে দোষ অপরিহার্ধা। যেমন ঢচিকিংস| শাস্ত্র দেখিয়। ওষধ নির্ধারণ 
করিতে গেলে অনেক সময়ে প্রকৃত ওধ নির্বাচন করা ষায় ন| কিন্তু তাহ। বলিয়। চিকিৎস| শাস্ত্রে 
কেহ অবিশ্বাস করে না ওুঁষধ নির্বাচনে নিজের অক্ষমত| বিবেচন! করিয়াই ক্ষস্ত হয়, সেইরূপ 
শাস্্েক্ত বিরুদ্ধ বাক্য সমৃ্ের মর্ষে দ্াটন করিতে ন| পারিলেও তাহ।তে অবিশ্বাসের কারণ নাই। 
এততিন, শাস্ত্র যেমন বিশ্ব করিতে বলিতেছেন, সেইরূপ যুক্তিরও অশেষ মাহাক্ম্য কীর্তন 
করিদাছেন। যোগবাশিষ্ঠে আছে-__ 

'হুক্িযুক্তমুপাদেয়্ং বচনং বা-কাদপি। 

অন্যৎ তৃণমিব ত্যজমপুযাক্তং পদ্মজন্মন! ॥” 
উক্ত বাকোর মর্ম এই .», ব্রগ্গার বাক্য হইলেও তাহ। যুক্ি সহ বিচার পূর্ব্বক গ্রংণ করিবে; কেনন। 
যুক্তি ভিন্ন প্রকৃত অর্থবোধ ন। হইএ। বিপরীত অর্থের প্রতীতি হয়। যে শাস্ত্র এই কথ| বলিতে ,ছন, 
সেই শাস্ত্রবাক্য যে সপূর্ণ যুক্তদপ্ধত এবং যুক্তিরই পক্ষপাতী তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বৃংস্প্ও কহিয়াছেন-__ | 

“কেবল: শান্ত্রমাতিত্য ন কর্তব্য (বিনিরনয়ঃ | 

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” 
অতএব শাস্তে/ক্ত কোন একট বাকা অবলম্বন করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করা অসঙ্গত এবং অপরাপর 
নচনের সহিত মিলাইয়! যুক্তি পূর্বক শাস্ত্রবাক্যের অর্থপাধন করিতে হইবে, ইহাই তাতপধ্য। 
নতুবা বৃহস্পতি যখণ শ্বয়ং ঝষি ছিলেন, তখন বেদ ও খধিবাক্যকে ভ্রান্তিসঙ্কুল বল! এবং তাহার 
উপর ভ্রান্ত মানবের স্বাধীন যুক্তির প্রাধান্য দেওয়া যে তাহার অন্িপ্রায় ছিল না তাহা লহজেই 
অনুমিত হয়। রস্ততঃ শাস্্ব অবলম্বন করি! চলিতে হই:ল শহন্ত্র বাক্যকে অন্রান্ত বলিয়া বিশদ 
এবং তাার অর্থ ব! অন্ভিপ্রায় বুঝবার জন্ত যুক্তিবিচাঁর এই উভয্লেরই প্রয়োজন। যেমন এক চক্র 
রথ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোন একটী ত্যাগ করিয়। শান্ের 


পৌষ--১৩৪০ ] শীক্ে বিশ্বাস ও যুক্তি ১৬৩ 


অনুসরণ কর! চলে না। যাহা হউক, শাস্ব বুঝিতে যখন যুক্তির প্রয়োজন, অথব। শাস্ত্রবাক্য 
্ান্ত কি অভ্রান্ত' সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিচারের অবকাশ নাই, তখন যুক্তিমাত্রকেই শাস্ত্রে 
অবিচারিত বিশ্বপের বিরোধী বল| যাইতে পারে না। তথাপি উভখ্রে মধ্যে বিরোধ ঘটান 
অজ্ঞানতা অহঙ্কর অথবা অতিসদ্দিমূলক ভিন্ন আর কি বলিব? মনে করুণ এক সময়ে কোন 
ব্যক্তির অপাধারণ পাণ্ডিত্য ও সদগ্ুণ রাশির প্রশংসা কর। হইতেছে, সেই সময়ে তাহার সম্থন্ধে যদি 
কেহ বলে 'কিন্তু তাহার বর্ণ খড় ক।ল' তাহা হইলে এই বাক্যে যেমন এ গুণব|ন্‌ ব্যক্তির প্রশংসা 
খর্ব করিবার বৃথা চেষ্ট। গ্রকাঁশ পায়, সেইরূপ 'শান্ত্রবাক্য অন্রান্ত, তাহাতে অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন 
করা উচিত” এই প্রনঙ্গে শাস্ত্রকে বহু দোষযুক্ত বলিয়া খ্যাপ্ন কণা শাস্ত্র মহিমার অপলাপ করিবার 
চেষ্টা মাত্র | প্রক্ষিথ্ধের কথা পৃথক ভাবে উত্থাপিত হইতে পারে,ছুঁকিন্ত শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাসের 
প্রতিবাদ স্বরূপে নহে। অতএব এরূপ করিলে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতারই পণ্চিয় দেওয়া 
হয়। 'পিত আজ্ঞ! অবশ্ত পালনীয় এই কথায় যি কেহ পিতার দোষ দেখাইয়৷ প্রতিবাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পায় না কি? 

দত্ত মহাশয় যে শাগ্তবাক্য সমূহের মধ্যে বি'রাধ দেখিয়াছেন তাহা আপাত দৃষ্টিতে 
বিরোধরূণে প্রতীয়মান হইলেও প্র ৪পঞ্ষে তাহাতে বিরোধ নাই । মহাভারতে লিখিত আছে £-- 

“বেদা ভিন্ন স্বতয়ো বিভিন্ন: নামৌ মুনি ধন্ত মতং ন ভিন্মূ। 
ধন্মন্য তত্বং নিহিতং গুহায়!ং মহাজনো। ঘেন গতঃ স পন্থা ॥ 

এই বচনে ইহ লক্ষ্য করা উদ্দেগ্ত নয় যে বেদ স্থৃতি ও মুনিগণের মতসমুহ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
্বান্ত __নুতরাং উপেক্ষণীয়. এবং কেবল মহাঙগনের বাক্যই অবলঙ্বনীয়। ইহার মর্দধ এই যে, এ 
সঞ্ল বিরোধের মীমাংস। করা সাধারণের কন্ম নহে। যাহার। মহাজন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী ও দাধু 
তাহ।র। হৃনয়গুহায় প্র.বশ করিয়। | হি অয়ম্‌  হদয়ম্‌ অর্থাৎ আত্মা) আত্মাতেই সঞ্ল তত্ব বা 
জ্ঞান নিটিত অ.ছে, এজন্য আত্মস্থ হইয়!] সকল [বিরা'ধর সমহয় ধা !ফ্ল দেখিয়াছেন: এই 
হেতু তাহাদের উপদেশ মত কাণ্য কারলেই যথা শান্ত্রাগমারে কার্য করা ২য় এবং বস্তুতঃ তাহাই 
প্রত ও একমাত্র পন্থা । শ্ত্রের মন্ বুঝ| যে সর্বসাধারণের কর্ম নহে তাহা আমাদের বিশেষভাবে 
স্মরণ রাথা উচিত এবং এ বিষয়ে বিচারের ভার উপধুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যন্ত হওয়। বিধেয়-__যেমন 
চিকিংস| পুস্তক দেখিয়া চিকিৎ্স। করা অপেক্ষ। স্থৃচিকিৎসকের হস্তে ভার অর্পণ করা কর্তৃব্য। 
তবে জ্ঞানী অতাবে আমর! নিক্গে বুঝিব।র চেষ্ট। করিতে বাধ্য হই সে ম্বতন্ত্রকণ| | কিন্তু তাহাতেও 
বিশেষ শ্রদ্ধার প্রয়োজন । বিণোধের সময় বিষয়ে নিষ্ে কয়েকটি উদ্নাহারণ দেয়! যাইতেছে। 
মনে কর্ণ আমুর্কেদ শাস্ত্রে এক স্থানে লিশিত আছে-_দু্ধ রলকাঁরক' এবং অগ্তত্ধ লিখিত আছে__ 
“ুপ্ধ বলহানিকর'। এই ছুই বাক্য পরম্পর বিরুৰ হইলেও উভয়ই শাক্জ্রবাকা বলিয়া অত্রান্তঃ প্রথমে 
আমাদিগকে এইরূপ অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তৎপরে যুক্তি বার! এই বাক্যঘয়ের 
সমন্থয় করিতে হইবে। দুগ্ধ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বলকারক এবং উদরাময় রোগীর পক্ষে বলহানিকর 
এইরূপ দিদ্ধাস্ত করাই সমন্বয় এবং ইহাই যুক্তির কার্য)। তৎপরিবর্তে একটি গ্রহণ করিয়া! অপরটিকে 
্রক্িপ্ত বঙ্জিয়। উড়াইয়া দেওয় যুক্তির কার্য নহে। শ্রীমন্তগবদীতাতেও ত স্থানে স্থানে বিরোধ 
দট হয় যেমন একস্থানে “সমোহহং সর্বভ্তেষু ন মে দ্বেস্োহস্তিন প্রিয়” বলিয়া অন্থত্র উক্ত 


১৬৪ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--৩য় সংখা। 


হইয়াছে “যে| মদ্তক্ত. স মে প্রিয় 2৮] তাহা বলিয়া কি ভগবদ্াক্কে সন্দহ করিতে এষং কোন 
একটি বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। বিবেচন| করিতে হইবে? ন|, কোন্‌ বাক্য কি অর্থে গুযুক্ত, যুক্তি 
দ্বার তাহ।ই স্থির করি"ত হইবে মার? খেষোক্ত বাঞ্খই যে কর্তব্য তাহা বোধ হয় সকলেই 
স্বীকার করিবেন। অর্জুন যখন স্বং ভগবানের যুখে শুনিষ্লাও ভগবহ্াক্যের স্বয় করিতে পারেন নাই 
[বথ! “ব্যাশিশ্রেনৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়পীব মে। ত'দকং বন নিশ্চিন্ত ঘেন শ্রেয়োইছমাপ্প যাম্‌ ॥” ] 
তখন সাধারণ মানব যে বিপোধ দেখিবে তাহাতে কথ। কি? আব ও মনে করুন, কেহ বলিলেন গতর 
পুরুষের অধীন” এবং আবার কেহ বলি'লন-_পুরুষ স্ত্রীর অধীন'। স্ত্রী যে পুরুষের অধীন তাহ 
প্রত্যক্ষ দিদ্ধ ও দর্বব।দি সম্মত এবং পুরুষও যে স্ত্রীর অধীন তাহ নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
সকলেই অল্প বিস্তর উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব এই ছুই প্রকার বাক্য পরম্পর বিরুদ্ধ হইলে 
উভয়ই সতা। শ্ান্ত্রে কোথাও গুরু:ক, কোথা পিতাকে এবং কোথাও ব| ম্ধাকে শ্রেষ্ঠ বলা 
হইয়/ছে। মোক্ষ লাঁ* সে গুরুকেই সর্দশ্রেঠ বলিয়। জানিতে হইবে, খল ধশ্ম রক্ষা সম্বদ্ধে 
পিতাঁকে এবং ল।লন প।লন বা স্নেহ যত্তরবষয়ে ম/ত।কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। বিবেচনা করিতে হইবে। 
সর্বপ্রথমে ধিনি মঙ্গলের ভার ব£ন কব্নে সেই মাতাকে সর্বশ্রে্ঠ বলিয়া বিবেচনা করাই স্বাভাবিক 
কাধ্য এবং কৃতজ্ঞতাঁর সমধিক পরিচায়ক । কিন্তু জ্ঞান লাভই মন্তুয জীবনের উদ্দেশ্য বপ্যা জ্ঞানের 
মর্যাদা দিবার জন্ত মাতা অপেক্ষা শিক্ষাদাত। টিতাঁকে এবং জ্ঞানদাতা গুরুকে উত্তরোত্তর “শর 
বল! হয়। মতভেদ স্থনে এইরূপে সমন্বপ্স করিব।র চেষ্টা করিলে বোধ হয় শাস্ত্র সন্বন্ধীয় অনেক 
বিরোধের মীমাংসা! হইতে পারে। কিন্তু তাহা ন| করিয়া কথায় কথায় শাস্ত্রবাকাকে ভ্রান্ত বা 
প্রক্ষি্ত বলি? বিবেচনা কর! মু বা বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই পরিচায়ক এবং নাশকতার লক্ষণ। ঈশ্বরে 
অস্তিত্ব ন! মানিলেও প্রকৃত পক্ষে নাপ্তিক হয় না, কিন্তু শাস্ত্র না মানিলেই নাস্তিক পদবাচা হইত 
হয়। বেদ স্বতি পুরাণ এবং ইঠিহাস (রামায়ণ মহাভারভাদি) এই সকলই শ্াস্থ অর্থাৎ 
অপৌরুষেয়্ বাকা এবং যাবতীয় ঞ্চষিবাক্য বা আপ্তবাক্য মাত্রই শান্ত্র নামে অভিহিত। যিনি শান্ত 
মানিয়৷ চলেন বা শাস্্রবিঞিত অ]চার পালন করেন, ঠিনি ঈশ্বর না মানিলেও ঈশ্বরকে সহজে 
জনিতে পারেন, কিন্তু ফিনি শাস্ত্র মানেন না অথব। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই যাহার প্রকৃতি 
তিনি ঈশ্বর মানিলেও ছন্ধরদ্ধেষী ব্টিয়া বিবেচ্য । 

“ভারতগ্রন্থ চতুর্বিংখতি সহত্তর প্লেক হইতে লক্ষাধিক শ্লোকে পরিণত” হঠঃলেও উহাকে 
প্রক্ষি্ত ভাবিয়। অগ্রাহ করিবার প্রয়োঙ্গন (ই, কেনন! পূর্ববগ্রথিত গ্লোক সমৃহ হইতে এই প্লেক 
গুলির মূল্য বড় কম নয়, ইহা! একটু লক্ষ্য করিলেই ধুঝ| যায়। পরবর্তী কালে প্রবিষ্ট প্লোকগুলি 
যদি মূল গ্লৌোকগুলির তুল) মৃল্যই হয়, ত্ববে প্রক্ষিপ্ত বলি! অপবাদ দেওয়ায় শাস্ত্রের প্রতি অঅন্ধা 
উংপান্দন ভিন্ন আর ল/ভ কি আছে? এরূপ হইতে পাবে ধে পুর্বে খষিরা স্ব স্ব নাম জাহির কবিবার 
স্বন্ত নস! পৃথক গ্রন্থ রচন। ন! করিয়া অনেক সময়ে তাহাদের আবিস্কৃত তত্ব সমুহ এবং প্রয়োজনীয় 
উপদেশাদি কোন মৃল গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট করিয়! দিতেন এবং এইরপেই গ্রস্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া 
পড়িত। কিন্তু ইহাতে ক্ষতির আশঙ্কা! কিছুই নাই, কেননা তাঁহ।র। সকলেই তত্বদণ ছিলেন 
এবং কীহাদের ৰাক্যও অন্রান্ত ছিল। অতএব এ বিষপ্লে বৃখ! সংশয় ও ত্র উখাঁপন কর! 
স্ুবিবেচপার কাধ্য নহে। 


পৌষ--১৩৪০ ] শাস্ত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি ১৬৫ 


প্রবন্ধ লেখকের “বেদে ও পুরাণ.দি শ্রীভগবানের মুখ হইতে নির্মত হইয়াছে এবং 
প্রতীবাদ কারীর “চিন্ময় পুরুষ বেদরূপ। জ্ঞানরাশি ব্রহ্মার হৃদয়কে আগ্রয় করিয়া প্রকাশ ও বিস্তার 
করিয়াছিলেন” এই ছুই প্রকাপ্ বাক্য পরম্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বেদ ও পুরাণাদি 
তগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়। ব্রদ্ধার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়/ছল এবং পরে সেই হৃদয় হইতে 
উহ্।র প্রকাশ ও বস্তার হইয়াছে, এইরূপ বুঝিঃ] লইলে আর বিরোধের আশঙ্কা থাকে ন!। 
এইরূপে ঝাঁষ মুখ ন:হুত বাক্য সমূহকে ও ভগবনুখনিংশ্থত বলিয়া! বুঝিয়া লওয়। অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ 
শাস্ত্র মাত্রই ভগবানের মুখনিঃস্ত, কেবল ভিগ্ন ভিন্ন প্রণাশী দিয়া আসিয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। 
আবার এ সকল ভগবানের মুখনিঃস্থত ন! বলিয়! কর্ম হইতে নিঃহুত বলিলে অথবা ছুই স্থলে 
ছুই প্রকার বাক্য কথিত হইলেও বিশেষ কিছু আপিয়! যাইত না, কারণ সমস্ত ভগবান হইতেই 
নিংস্বণিত বা নির্গত হইয়াছে, এইটুকু লক্ষ্য করি! দেওয়াই উভয়ের তাঁৎপর্য্য। ভগবানের যখন 
কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সকল ইন্ত্রিয়ের কার্য করিয়। থ|কেন [“অপ।ণিপাদৌ জবনো গ্রহিত। 
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোতাকণৃঃশ] অথবা যখন তাহার সমন্তটাই মুখ, সমস্ত।টাই কর্ণ, সমগ্তটাই চক্ষু, 
সমস্তট।ই হস্ত ও সমস্তটাই পদ [“সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশরোগুখম্‌। সর্বতঃ আতিমল্লোকে 
সর্ধমাবৃতয তিষ্ঠতি”], তখন তাহার মুখ ও কর্ণের মধ্যে বস্ততঃ কোন ভেদ নাই--আমরাই 
তাহাতে ভেদ কল্পন। করি মাত্র। বাস্তবিক এই নকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা অর্থাৎ 
আবরণ বা খোস। লইয়৷ টানাটানি করা বিজ্ঞোচিত কায নহে, তৎপরিবর্তে সারভাগ (ঘদ্বার। 
আমর। লাভবান্‌ হইতে পারি তাহা) গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই আমাদের ন্যায় স্দত কাধ্য। 
শাস্্ই বলিয়।ছেন _ 

“অনন্ত শান্ত্রং বহুবেদি তব্যং স্বশ্পশ্চ কালো! বহবপ্চ বিদ্বা 21 
যৎসারভূতং তছুপ।দিতব্যং হংসো! বথ| দোহমস্ৃমি শ্রমূ ॥” 

এই অনন্ত শাস্ত্রের কল কথাই যে সক্কলকে গ্রহণ করিতে হইবে এমন নয়, প্রয়োঙ্জনাছনরে বাছিয়। 
লইতে হইবে মাত্র । 

“শাস্ব শান করে, আজ্ঞা দেয়--বুঝাঁয় না” এই বাকোর প্রতিবাদে লিগিত হইয়াছে-_ 
'শাস্ব কেবল আদেশ দেয় না! উপদেশও দিয়া থাকে এবং উপদেশেরও মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা অছে। 
এই বিষয়ে বক্তবা এই যে শান্ের আদেশ এবং উপদেশ বস্তৃতঃ একই | শান্ের উপদেশ মু আদেশ 
মাত্র। আর শান্ত্র যেখানে বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন, সেখানে বুঝান উদ্দেশ্য নয়-- প্রবৃত্তি দেওয়াই 
উদ্দেশ্ট ৷ 'এই কম্ম করিবে; 'এই কর্ম করিবে না'ইহাই আদেশ। আঁর'এই কর্ম করিলে হ্বর্গে অনির্বচনীয় 
স্ুথ হাঁভ হইবে, অতএব ইঠকালে ধিশেষ তাগ স্বীকার করিয়াও ইহা কর! কর্তব্য এবং 'এই কর্ম 
করিলে নরকে অশেষ যন্ত্রণ| ভোগ করিংত হইবে, অতএব কঠ্ঠাগত প্রাণ হইলে উহা! করা উচিত 
নহে' এইগুলি উপদেণ। এইট যে উপদেশ এবং বুঝাইবার চেষ্টা, তদ্ধারা বাস্তবিক কি আমর1 কিছু 
বুঝিলাম? ক্ছুই নহে। এখানেও বিশ্বাস না ক'রলে বুঝিশার উপায় নাই। বস্ত্র: এই উপদেশ 
ক্বেল বিধি ও নিষেধের ব্যাধ্য। বা বলিবার ভর্গিম! মাত্র। শান্তর যেসকন কথ! বলি্াছেন তাহ! 
বাগুবিক লৌকিক বুদ্ধিগম্য নে; সেই জন্যই বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ধাহার। ভগবৎ 
পরায়ণ স্থরাং ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহারাই শাস্ট্রোক্ত আদেশ এবং 


১৬৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড-্ওয় সংখ্যা 


উপদেশের যথার্ধ্য এবং মন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্ধ বুঝাইতে পারেন না। শাঞ্রোন্ত কোন্‌ 
কার্য কোন্‌ অবস্থায় কর্তব্য বা অকর্তব্য কেবল তাহাই যুক্তি বিচ'র দ্বার নিরূপিত হইতে পারে, 
কিন্তু তাহার যে অলৌকিক ফর শাস্ত্রে উক্ত হইগ্লাছে তদ্বিষয়ে জ!নলাভ কা! বা তাহার সত্যাসত্য 
নির্ণয় করা লৌকিক যুক্তি বিচার গম্য নহে-_তাহা কেবল অনুষ্ঠান স।পেক্ষ। ষে ব্যক্তি কখন 
আশ্র ভক্ষণ করে নাই সে যেমন যুক্তিবিচার দ্বারা আমের গুণ উপলৰি করিতে পারে না, সেইরূপ 
শাস্্রোন্ত কশ্দের ফলাফল যথার্থ রূপে স্বদয়ঙ্গম কর যুক্তিবিচারের কর্ম নহে”উহা শাস্ট্োক্ত বিধি 
নিষেধ পালনরূপ আচ।রাম্থ্ঠান দ্বারাই সাধ্য। এই নিম্ই শাস্ত্ে আচারের অশেষ মাহাত্ময 
কীন্তিত হইয়াছে এবং আচারকেই জ্ঞানলাভের সর্ব প্রধান বা একমাত্র কারণ বনিয় নির্দেশ কর। 
হইয়াছে! অতএব যাহা যুক্তিবিগার ছ্বার। কোন মতেই উপলব্ধি হইতে পারে না এবং যাহা বুঝিতে 
গেলে যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াই বুঝিতে হয় শান্ধ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন কেন? আরও 
যদি বগা যায় 'অমুক বনে কেবল দন্্ারাই আছে? ত*হা হইলে ঘেমন সেই বনে পশু পরী প্রভৃতি 
কিছুই নাই, অথবা দস্থ্যদিগের অধীনস্থ লোকজন, গৃহদ্রব্যাদিও নাই__এইরূপ বুঝিতে হয় ন|। 
তৎ্পরিবর্তে যাহা প্রধান বক্তব্য, কেবল তাহাই মাত্র বলা হইয়াছে-_ইহ।ই বুঝিতে হয়, সেইরূপ 
“শাস্ত্র আজ্ঞ! দেয়বুঝার় না এ কথা বলিলে আজ্ঞ। দেওয়াই যে শাস্ত্রের প্রাণ এবং একমত 
উদ্দেশ্ট-বুঝান (যণ্দ মানিয়া লওয়া যায়) উদ্দেশ্ই নয়, কাজেই তাহা নির্দেশের অযোগ্য, উক্ত 
বাক্যের এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা কর্তব্য । অতএব উন বাক্য দ্বার! শাস্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ব্ক্ত 
হওয়ায় উহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ সাধুসম্মতই হইয়াছে? 

... দত্ত মহাশয় লিখিমাছেন--খঝক, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ের সমাহারই বেদ বলিয়া পরিচিত। 
অধর্বব নামক বেদ পরে সংযুক্ত হইয়াছে ।” তাহার এই কথাটি বিশিষ্ট ভ্রমেরই পরিচায়ক | বেদ 
প্রথমে এক মাত্র ছিল। প্রমাণ যথা-_- 


“এক এব পুরা বেদ প্রণব: সর্ববাজ্ময়ঃ। 
দেবে নারায়ণে। নাম! একোহগ্রির্বর্ণ এব চ। 


পুরুরবম এবাসীতৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ॥% (শ্রীমন্ভাগবত ) 

স্তগবনুখনিঃস্ত বেদ সর্ধপ্রথমে ব্রক্গাই প্রাপ্ত হন। ই দমগ্র বেদের নাম 'অথর্ব' ছিল। 

সায়ন[চার্য্যকৃত অধর্ববেদের অনুক্রণিকার লিখিত আছে-_ 
£অথর্বাখ্যন ব্র্গণ। দুষ্ত্ব।ৎ তন্নাম। অয়ং বেদে! বপদিশ্টতে” 

“অথর্ব নামক ব্রক্ধ। এই বেদের দ্রষ্টা। বলয়! তাহার নামান্ুলারে উহার নামকরণ অর্থাৎ বেদের নাম 
অথর্ববেদ হইয়াছে । আবার ব্রদ্ষ।র জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম *অর্থবর্বনঠ বা “অথর্ব হিল। ইনি খণ্ে- 
দের ১*ম মণ্ডলে ৯৯ সুক্তে গভিষক্‌ অথর্ববন্‌ খষি' নামে পরিচিত। মুও.কাপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
ফে; ব্রদ্ম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ববাকে সর্বববিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান্বরপ ব্রক্মবিষ্া ( অর্ধাৎ সমগ্র বেদবিদ্যা। ) 
বলিয়াছিলেন। -কিন্তু পরবর্তী কালে মন্ত্রী খধিগণ তপন্ত। দ্বার! যে সকল মুল সত্য তত্ব আবিষ্কার 
করিতেন, নে সমস্তই এই অথর্ব্ববেদ মধ্যে গ্রথিত হইত। এইরূপে বেদের কলেবর বদ্ধিত হইলে, 
পুক্তরবার রাজ্যকালে সাধারণতঃ গণ্য পদ্ ও গান মম্থদারে উহ! তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং ধক্‌ 


পৌষ--১৩৪০] শাস্ত্রে বিশ্বীস ও যুক্তি ১৬৭ 


(পগ্ভ)সাম (গান) ওযু (গণ) নাম ধরণ করে। এই কারণেই নেদের নাম 'ব্রহী? হয়। 
স্তরাং ববরয়ী' বলিলে গণ্ভ পদ্য ও গান “ই তিনের সমটটস্বরূপ মূল অথর্দম বদই লক্ষিত হইয়া থাকে। 
এই অথর্ববেদ ত্রিপা বিভক্ হইলে বন্ধমান অথর্ববেদের অংশ গুলি (যাহ সংক্ষি্ণ আকারে বিছমন 
ছিল তাহ1) এই তিন বেদের মধোঈ অন্ুম্থাত চিল; যেমন খখ্েদের মধ্যে আফুর্বেদ, সামবেদের 
মধ্যে গা্ধন্ববেদ এবং জুর্কেদের মধ্যে ধরর্বেদ নিহিত ছিল। তৎপরে দ্বাপরে দেদের আয়তন বহুগুণে 
দ্ধ প্রাপ্ত হইলে বাসদেব পুনরায় সমগ্র বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন এবং বিশেষ বিশেষ 
ংশগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতঃ খক, সাঁম ও যু নাম নিয়! অবশিষ্ট অংশগুলিকে অথর্ব্াবেদ 
আখ্যাই প্রদান করেন। এই সময় হইতে যজ্ঞ প্রাঁধান্ে ধক সাম ও মং এই তিন বেদকেই বত্্ী! 
বা “বেদ” নাম দিয়! অথর্্ববেদকে তাহার বহিভৃতি বলিয়। গণনা করা হয়। এই কারণেই যাজ্জবন্ধ্য 
সংহিতায় বঙ্গগ্রপান বেদ হঈতে অগর্সের পৃক উল্লেখ দেখা ধায়। কিন্তু তঙ্জন্য অরর্বববেদকে 
বেদ নয় বলা অথব| উপবেদ বা নিরুট বেদ বলিয়া! মনে করা "সতিশয় ভ্রান্তিমূলক। যংজ্ঞর কর্ম 
চতর্বধ। যথা-_হোতি, উদ্‌্গাত, অপূর্ণ ও বন্ধ। খগাদি বেদরঘে প্রমো তিন কর্ম সম্পাদিত 
হয়। চত্তর্থ যে ব্রহ্ষকণ্দম তাহা অথর্বাবেদ সাঁপেক্ষ। অথর্্বেদোক্ত ব্রক্গকন্ম ব্যতীত তরী বেদ 
বিহিত যজ্ঞকর্্ম অসম্পূর্ণ বা উহাদের অঙ্গচাঁনি হয়। এজন অধর্ন্ববেদকে বাঁদ দিলে উক্ত তিন 
বেদ অন্পূর্ণ হইয়া পড়ে। এই হেতই খ, সাম ও বজুঃ হইতে অনন্যপাধারণ এই অরর্বববেদকে 
সম্পূর্ণ পথক করা চলে না এবং সাধারণতঃ “ত্রপী, বলিলে অধর্ববেদাকেও তন্মধো গ্রহণ করিতে 
হয়) নতিবা “রী শকটি “বেদ বাঁচক না হইয়! বেদাংশের জ্ঞাপক মাত্র হয়। 
পক্ষাস্তবে এট অথর্তবেদই সর্ববেন শেঠ । খক, সাম ও যছুঃ যথাক্রমে পিতুলোক, 
দেবলোক এবং মম্যালোকের তৃপ্প বিধায়ক; কিন্তু অশর্দ'বর এই সক লোঁকাকে অতিক্রম 
করিয়া ব্রক্ষলেকে লইয়া যায়। অথ (মঙ্গল) ধাতু (গমন কর।)+₹ন্‌ প্রতায় করিয়। 
অথর্পা” শকটি নিষ্পন্ন অনা যে বেদ মগলম্বরূপ ত্রন্মে লইয়া যায় তাহাই অধর্দবেদ । অথর্ক- 
বেদের আশ্রয় গ্রহণ বাতীত উক্ত বেদব্রয় কখনই ব্রক্ষ প্রাপ্রির সাধক হঈতে পারে না। এই 
হেতু অথর্ববেদট শ্রেষ্ঠ বেদ । অণর্দ্দবেদের অগ্ঠ নাম ব্রহ্মবেদ এবং উহা! ত্ৈবেদিক ব্্গস্কর্্বের আয় 
বলিয়া সর্ব্ধবেদের সার। এজন্য “বেদ? বা "ত্রয়ী বলিলে প্রধানতঃ অথর্ধববেদকে গ্রহণ করিপা 
থক সাম ও যজুঃকে তাহার অন্তভূিরূ্পে বিবেচনা করাই সঙ্গত কার্ধা। 'অতএব অথর্থাকে 
বেদবহিভূর্তি বলিয়া বিবেচন| কবা এবং “অৎর্ব নামক বেদ পরে সংযুক্ক হইয়াছে" এরূপ বল! 
শিতান্তই ভ্রমাত্বক্ক সন্দেহ নাই। 


ভাল মন্দ যাহ! কিছু সমস্তই ভগবান হইতে আপিয়াছে। ভালগুলি ভগবানের হৃ্ট, আর 
মন্দগুলি শয়তানের স্থ্ট এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ ভাপ অবস্থা-বিশেষে মন্দ এবং মন্দ 
অবস্থাবিশেষ ভাল হয়, এ দৃষ্টান্ত জগতে অপ্রতুল নয়। অতএব বেদও কর্মকা [ ফলশ্রুতি হেতু ] 
দোষদুক্ত এবং ভগবান তাহ।র নিন্দা করিয়াছেন বলিয়। উহা ভগবানের মুখনিঃহত নয়, এরূপ 
সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন। ভগবান্‌ যেমন ফলঞ্চতি মাক বৈদিক কর্ধানষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছেন, 
মেইকগ লঃ]াসমূলক জানমার্গেরও নিন্দা করিয়াছেন। কর্ধের নিন্দা যথা__ 


১৬৮ ভারতের স।ধন। [ ৫ম খণ্ড- ৩য় সংখ 


“দুরেণ হাবরং বর্ণ বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জর | 

বুদ্ধো শপমছ্িচ্ড কূপণাঃ ফলহেতবঃ 1” (২৪৯) 

“বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্াদন্তীতি বাদিনঃ 1৮ (২৪২) 

ক & 
[ তেষাং ] “বাবসায়।ঘ্মিক। বুদ্ধিঃ সম।ধৌ ন বিবীয়তে ॥৮ (২:৪৪) 
সন্নযাপের নিনা যথা 

“সংন্যাসন্ত মহাবাহ। দুঃখমাপ্তমযোগতঃ | 

যোগযুক্তে। মুনি ব্র্ ন চির্ণোধিগচ্ছতি ॥” (৫1৬) 

“ন বর্খনামরস্তা শ্ৈষ্্যং পুরেষোহস্সুতে । 

ন চ সংঙ্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥* (৩.৪) 

এইকপ সম্নাসের প্রশংসাও আছে, যথ।-- 

“অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাআ্স! বিগতম্পৃহঃ | 

নৈষ্ম্্যসিদ্ধিং পরমাং জন্মযাসেনাধিগচ্ছতে ॥৮ (১৮৪৯) 
অতএব কর্ম ব| জ্ঞানমর্গের নিন্দ| কর! যে ভগবানের অভিপ্রায় নহে, ইহা পহজেই বুঝ যাঁছ। 
অধিকারী ভেদে উভয়ই প্রখংদনীয়। কর্ম ও সম্নাসের অপ্িকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন_- 

“আরুরক্ষেো মনে ধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 

যোগারঢস্ত তট্যৈব শম: কারণ্মুচ্যতে 11৮ (৬৩ )[ শম- কর্মত্যাগ ] 

“লোকেহম্মিন্‌ দ্বিবিধ। নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ঞানযোগেন সাঙ্যানাং কম্মযোগেন ফোগিনাম্‌ ॥৮ (৩৩) 
“কর্ম” বলিতে আহার নিদ্র;দি অথব| সংস|রধাত্র। নি াহোপযোগী কর্ম বুঝিতে হুইবে না, ত্যাগমূলক 
যজ্ঞকন্মই বুঝিতে হইবে। তাই ভগবান্‌ বশিয়াছেন-_“কর্শ ব্রক্ষোষ্কবং বিদ্ধি” অর্থাৎ বেদবিঠিত 
কর্মই কর্ম। দেবধজ্র, পিতৃযজ্ঞ, খমিষজ্ঞ, নৃযঞজ্জ ও ভূতযঞ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞকন্্ম এবং তদ্দেশ্টে 
অন্ুষ্ঠিত লৌকিক কম্মওড কর্ম নামে অভিঠিত। আমাদের যাবতীয় কর্তব্য কম্মই এই পঞ্চষচ্জের 
অন্ততূর্ত। পক্ষান্তরে, গীতায় বৈদিক বজ্ঞকন্মে+ সবিশেষ প্রশংস! এাং উহাকে অবশ্য কর্বা 
বলিঃ নির্দেশ কর। হইয়াছে । যথা _ 

“যজে।দাং তপঃ কন্ম ন ত্যাজ্যং কার্যযমেব তৎ। 

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাঁবন।নি মনী(ষিণাম্‌ ৮ 

“ক হঙ্গোন্তনং বিদ্ধি ব্রহ্ষাক্ষর সমুদ্তবন. | 

তম্ম।ৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্য: যজ্জে প্রতিষ্ঠিত, ॥ (৩১৫) 

এবং প্রবন্িতং চক্ষং নানুবর্ততীহ যঃ। : 

অথায়,রন্দ্িয়ারামো মোঁঘং পার্থ স জীবতি ॥৮ (৩১৬) 

'ত্রেগুণা বিষ! বেদা শিশ্কেগুণ্যো তবার্জুন”--( ২৪৫) 
অতএব “বেদ সক কর্মফল প্রতিপাঁদক, তুমি ত্রৈগুণা রহিত বা গুণাতীত হও" ভগবানের এই 
কথায় বেদকে নিন্দা কর| হয় নাই-বেদোক্ত ফলাকাজ্জার নিন্দা, করিয়া ( কর্পের নিন্দা নহে) 


পৌষ--১৩৪০ ] শাস্সে বিশ্বাস ও যুক্তি ১৬৯ 


নি্ষাম ভাবেরই প্রশংস| কর। হইয়াছে মাত অর্থাৎ তুমি বেদবিহিত হজ্ঞাদি কর্ম নিফীমভাবে বা 
বিষুপ্রীত্যর্থ শহুষ্ঠান, কর তা হইলেই তুমি অরিগুণকে অতিক্রম করিয়া নিশ্বৈগুণা বস্থা গ্রাণ্ 
হইবে, ইস্থাই মাত্র লক্ষা করা হইয়াছে । যেগন ভগবান বলিয়াছেন-- | 

“্যজ্ঞার্থাৎ কশ্মণোহশ্ত্র লোকোইয়ং কম্মবন্ধনঃ | 

তদর্থং কর্ম কৌস্তেয মুক্তলঙ্গ: সমাঁচর 7৮ (৩৯) 

“তম্মাদসত্তঃ মততং কাধ্যং কর্ম সমাচার । 

অসক্তোহাচরন কর্ম পরমাপ্তোতি পুরুষঃ ॥৮ (৩1১৯) 
যাহ হউক বেদ সঙ্থদ্দে যে নিন্দ! তাহা বস্ততঃ নিন্দা নহে; কেন না বেদোঁক কর্মান্ঠান না| করিলে 
ভগবানের সংস'র চক্র চ্ট,রূপে পরিচালিত হয় না। মীমাংসা শাস্তের একটা বচন আছে-+* 

“ন হি নিন্দা নিন্দিতৃং গ্রবর্ততে অপিচ তদিতরৎ স্তৌতুম। 

উদ্দিতান্ুদিত হোৌমবৎ ॥” 
শান্ত্ে যেখানে কোন বিশিষ্ট বাঁকোর নিন্দা কর| হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য নিন্দা] নহে, পরম্থ অপর 
পক্ষের প্রশংস। করাই তাহার উদ্দেশ্ট--যেমন একবার হোমের প্রশংসা! কিয়া অসিত হোমের 
নিন্দা এবং পুনরায় অগ্তদিত হোমের প্রশংসা করিয়া উদ্দিত হে।মের নিন্দা করা হইয়াছে । এস্বলে 
এক পক্ষের নিন্দা অপরপক্ষের প্রশংসার জন্যই করা হইয়াছে । প্রথম পক্ষের নিন্দা কর! তাহার 
অন্তিপ্রায় নহে। অত এব অর্,নকে বুদ্ধিযোগে আবদঢ করিবার জন্তই বৈদিক সকাম কর্থের নিন্দা 
করিয়া নিষ্কামভাবের (জ্ঞানকাণ্ডের ) প্রশংস|। করা হইফাছে_বৈদিক কশ্মক্কাণ্ডের নিন্দা করা 
তাহার উদ্দেশ্য :নতে | ভগবানকে জানা ব! পাওয়াই বেদসম হের তাৎ্পধ্য অর্থাৎ বেদোজ ক্রিয়া 
সম,হের যথার্থ ফল--ফলশ্রুতি উদ্দেগ্য নতে, উহ! আবান্তর ফল মাত্র; যেমন ফলভোগ করাই বৃক্ষ- 
রোপনের যথার্থ উদ্দেশ্য, কিন্তু ছায়া লাভ তাহার অবান্তর ফলমাত্র সেইরূপ । ভগবান্‌ গ্বয়ং 
কহিয়াছেন-- 

«“বৈদৈশ্চ সর্ব্বেরষ্মব বেছো বেদান্তকুছ্েদ বিদেব চাহম. 1৮ (১৫১৫) 

“বেদ্যং পবিজ্র মোস্কার রূক সাম যুরেব চ।” (৯1১৭) 
অতএব ভগণানই যখন সকল বেদের বেগ্য এবং ক্চিনিই ক্ধক, সাম ও যজুঃরূপী তখন বেদ ভগৰানের 
মুখনিঃহ্ুত হইতে পারিবে না কেন তাহা বুঝা! গেল না। আর প্রতিবাদক মহাশয় বলিতেছেন__ 
"পুরাণাঁদি ধে ভগবানের মুখনিঃস্থত নহে, তাহ! সকলেই অবগত আছেন।” তাহা হইলে এ বিষয়ে 
শ্রুতি ও ভাগবত হইতে ঘে প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তিনি কি সে গুলির কোন মূল্য নাই বলতে 
চান? না সাধারণের অভিজ্ঞতাকে শাস্ত্রের স্পষ্ট বাক্য অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়। বিবেচনা করিতে 
হইবে, ইহাই তিনি বলিতে চান? বাস্তবিক এইরূপে শাস্ত্রের উার নিজের সংগ্ক।র ব| বুদ্ধির 
প্রাধান্য দেওয়া আমাদের ধুষ্ঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এক্ষণে দত্ত মহাশয় যে শান্্র হইতে বহ ও বিরুদ্ধ মত উদ্ধংত করিক্নাছেন, সেগুলি সম্বন্ধে 

একে একে ভাবিয়া দেখ! যাঁউক, সে সকলের কোন মীমাংন1! হইবার উপায় আছে কিনা। (১) 
কলিতে 'পরাশরের মতই মত ইহা পরশর কহিয়াছেন। ইহাতে অবশিষ্ট অষ্টবিংশতি সংহিতার 
তে কাধ্য করা যে সম্পূর্ণ নিষিক্ধ তাহা বুঝ|য় না| যে ব্যবস্থা পর়াশরের সংহিতায় নাই অথচ 


১৭৩, _.- ভারতের সাধন . [ ৫ম খণ্ড--ওয়, সংখা। 


অন্য সহিতায় আছে তাহ! সেই সংহিতা অনুসারে পালন করতে হইবে। কিন্তু যে ব্যবস্থা পরাশর 
সংহিতায় আছে ও অস্থ সংহিতাতেও আছে অথচ উয়ের মত ভিন্ন সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরাঁশরের 
মতই অনলম্বনীয়। এতিষ্্ন। কলিলে অন্তান্ত সংহিতা 'অপেক্ষ| পরাশরেব মতই উৎকুষ্ট উদ্ধৃত বচন 
সম্‌হে তাহাই মাত্র লক্ষিত হইয়াছে__শ্ন্তান্ত স'হতার মতে কার্ধ্য করিলে মাপাঁতক হইবে একথা 
বল! হয় নাই। পরন্ধ অর্ধকাঁর এবং প্রন্বত্তি ভেদে উত্কঈ নিকৃই সকল ববস্থাই সমাক্সে চিরক(ল গৃহীত 
হইয়া আদিতেছে এবং গৃহীত হঈতে থাকিবে । আর শান্বোক্ত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল আচারই ্বেচ্ছাঁচার 
অপেক্ষা শুভফলদায়ী । শান্বকে অন্বান্ত বোধে মানিব।র প্রবৃত্তিট আমাদের বাঞ্চনীয় বস্ত-_খাস্ত্রবিচাঁরে 
তুল হইলেও বিশেষ কোন হানি নাইঈ, কেনন। এ প্রঃত্তি ঠিক থাকিলে ভগবংরুপায় সমস্ত ঠিক 
হইয়া যায়। একটা কথ। মনে পড়িল। এক ছাত্র প্রফেসরকে জিন্ঞাস। করিয়।ছিল - “আমি 
এডিসনের মত ইংরাজী লিখিন1 না মেকলের মত লিখব?” ততুন্তধে প্রফেসর বলিলেন “তুম 
যাহার মত ইচ্ছা লিখিতে পার, তাহাতে আমার কে।ন আপত্তি নাই।” আমাদের কথাও তাহাই । 
আমরা যাহার মতেই চলি না কেন, তাহা! আমাদের স্বাদীন মত অপেক্ষা উতৎকৃই হইবে। আর 
অকিঞ্চন স্বার্থশূন্ত ভগবৎপরায্ণ জ্ঞানী পুরুষের হৃদয়ই কষ্টিপাখর সুশ । কি কর্তবা কি অকর্তব্য 
দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বনীয় ও কোন্‌ ব্যস্থা তাচ্য ইচ্চা থাকিলে এ সমস্ত 
রিষয় সেই কষ্রিপাথরে কষিয়া লওয়া যাইতে পারে । অনূন। ভারতের ষথার্থ শাস্ব মানিয়। চলিবার 
লোকের যেরূপ ম্মভাঁব ঘটিথাছে, বোধ হয় শাস্বজ্ঞ সাধু ও জ্ঞানী পুরুষের ত'দুশ অভাব ঘটে নাট । 
অতএব এপ্বিষয়ে আমাদের ভাবিয়া! আকুল ভইব।র কোন কারণ দেখি না। 

পরাশর কহিয়/ছেন_-“সত্যযুগে সপস্ত। শ্রেষ্ট, ত্রেতায় জ্ঞান, ত্বাপবে যজ্ঞ এবং কলিতে 
দান অর্থাৎ আত্মদানই শ্রেঠ।” 'এখানেও বিরোধাশঙ্ক। নাই, কেননা কোন্‌ যুগে কোন ধর 
প্রধান ভাবে অবলঙ্থনীয় তাহাই মাত্র বাক্ত হইয়াছে _অগ্সান্ত যুগের ধর্মকে নিণ্ষশ কর! হয় নাই | 
আর নিষেধ করা হই/লও, সেস্থলে শাস্বান্নসাবেই পূর্ব পূর্ব যুগের বিধানসমূহ নিবারিত হইয়া কেবল 
বর্ধমান যুগের বিধানই পালনীয় হইত, ইহাতেই বা বিরোধ কোথায়? কলিতে আত্মদান অর্থাৎ 
আত্মসমর্পণ বা শরণাগত্িকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বল! হইয়াছে বলিয়া তপস্য।দি ধর্ম যে একেবারে 
উঠাউয়া দিতে হইবে এমন নয়। উচ্ভার! অপ্রধানভাবে অথব| শল্ণাগট্র সাধনরূ:প বা অন্তত ত- 
রূপেই বিদ্যমান থাকিবে । গীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন__“দর্বব ধর্ঘমান্‌ পরিতাক্জা মামেকং শরণং 
ব্রজ (১৮৬৬)।৮ এরূপ বল! সত্বেও সর্বপ্রকার ধর্মান্ুঠ।ন একেবারে উঠিয়া যাওয়া. তাহার অভিগ্রোত 
নহে। ভগচ্ছরাণাগতির মধোই সক্ষল ধর্ম স'মান্ততঃ ব| প্রকাণান্তরে বিদ্যামান্‌ থাঁকিবে, কেবল উহা 
স্বাধীনভাবে ফলাকাজ্ার সহিত অনুষ্ঠিত না হইয়া! ভগবানের ব। গুরুর [ “আঁচার্ধাং মাং বিজনীয়াঁৎ 
_ শ্রুতি ] আজ্ঞাদীনতায় তংগ্রীতিসাঁধন উদ্দেশ্টেই অন্ুষ্ঠত হইবে এই মাত্র। কিন্তু যাহার। 
অহস্ক'রের আধিক্য ব! প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ শরণাঁগত হইতে অসমর্গ তাহার। স্ব স্ব প্ররুতি 
অনুযায়ী সাধন করিলে তাহা শান বিরুদ্ধ কার্ধা হয়া অধর্্বরূপে বিবেচিত হইবে না। শরণ।গতি 
অচাবে তাহাদের অস্থান্ত ধন্মই আচরণীগন। কিন্তু তাহার! শরণাগত সাধকের স্ঠায় শীত্র পরাগতি 
লাম করিতে পারিবে ন1, অনেক জন্মে সিদ্ধি লাভ করিঘ1 তার পর পরাগতি প্রাপ্ত হইবে.। “অনেক 
জন্মসংসিদ্ধিত্ততে। যাতি পরাং গৃতিম্” (৯৪৫) ] এই মাত্র বিশ্যে।, নতুবা 'সর্ধধর্মম।ন্‌ পরিত্যজ্য 


পৌষ-_১৩৪০ | শন বিশবীস ও যুক্তি ১৭১ 


মামেকং শরণং ব্রজ' ভগবানের এই আজ্ঞই যদি তাহার এক মাত্র আজ্ঞা হয় তবে তিনি পুর্ব 
অর্জুনাক কর্ম সম্বন্ধে “নিয়তং কুরু কন ত্বং কর্ম জ্যায়োথকর্্মনঃ* (৩৮) জ্ঞান সম্বন্ধে “তন্থিছধি 
গ্রণিপান্তেন পরিপ্রশ্মেন সেবয়।” (815৫) যোগ দঙ্বঙ্গে “তম্ম'দ যেগী ভনাক্জুন” (৬1৪৬) “তন্মাৎ সর্বেষু 
কালেম্‌ যোগ যুক্তো ভবক্ুন” (৮1২৭) এবং ভক্তি সন্ধে এমন ভব মন্তক্তো মদ্য।জী মাং নমস্কুরু” 
(৯/৩৪) এই সকল আজ্ঞ। দিয়াছিলেন কেন ? তদ্বারা কি ইহাই বুঝায় ন। যে “সর্ধবধর্ম।ন্‌ পরিতাঙ্জা 
ম।মেকং শবণং বর" এই আজ্ঞ।ট গাব চরন বা সর্ধপ্রধান আচ্ঞা হইলে ৭, অদমর্থ পক্ষে অধিকাঁর 
ভেদে বা অবস্থা বিশেষে অঙ্ান্ত আজ্ঞ/ও পালনীঘ? অতএব শ।ন্গ প্ররূত পক্ষে বিরোধ ন! 
থ/কিলে ৭, দেখ| যাইতেছে ন্ম।মরাই বুন্ধির দোষে বিরোধ ঘটাইয়। থাকি। 
বাস্তবি* সর্ধধর্ম পরত্যাগ করিলে তদেহযাত্র।ই নির্ঘ।হ হইতে পার না। যতক্ষণ 
দেহ মন বুদ্ধি থাকা. ততক্ষণ উচাদের ধর্ম 9 অবগ্ঠ বিদ্যমান থাকিবে; সুতরাং সর্বপন্ম পরিত্যাগ 
হইচই পাণ্র না। অনএল “তাগ+ ললিতে জ্ঞানাংশে তশগ বলিগ্বা বুঝিতে হইবে-_ কর্াংশে 
বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কর্মকা ওজ্ঞানকাণ্ড এক্ষ বেদেরই দুঈ প্রকাঁর বিভ্বাগ। তথাপি 
কর্মমমার্গ ও জ্ঞ।নমার্গে বিরোধ চিন্প্রপি্ধ। কিন্তু কেবল কন্মকাণ্ড বিহিত ফলাভিদন্ধিযুক্ত কর্ম 
স্ব।'রা অথবা কম্ম তাগ পূর্বক কেবল শ্রবণ মননাদি জ্ঞান সাধন দ্বারা কখনই মন্থুয জীবনের চরম 
উব্দেশ্যরূপ শান্ি বা মোক্ষলাভ হ*তে পাবে না। কর্ম «জ্ঞান পরম্পর পরস্পর সহায়তায় 
মে।ক্ষ লাভের কারণ হয়। যোগবাশ্ছের একটি বচন আছে-_- | 
“উভাঁভামের পক্ষাতাং যথা থে পক্ষিণাঁং গতি £ 
তন্মৈ জ্ঞানকর্মীভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌ !” 
জ্ঞান কণ্ম্ম সমূচ্চবই যে এক মাত্র পন্য।-শুধু কর্ন বা শুধুজ্ঞান নহে, ইহা ভগনান্‌ গীতাঁয় বিস্তারিত, 
ভাবেই বুঝাইয়াছেন এবং কর্ম ও কর্ম তাঁগের অপূর্নি সমম্বঘও দেখাইয়।ছেন। যথা! _ 
“ন হি দেহতৃতাং শকাং ত্যক্ত,ং কন্ম(ণাশেষতঃ | 
যন্ত্র কর ফলত্যাগী ল ত্যাগী হাভিধীয়তে ॥ (১৮১১) 
“অনাশ্রিতঃ কর্মকফলং কার্যাং কশ্ম করোতি যঃ। 
স সন্নযাপী চ যোগী চ ন নিরগ্রি ণচাক্রিয়ঃ |) (৬১) 
“নমঃ সিদ্ধ'লপিদ্ধৌ চ কৃত্বাইপি ন নিবধাতে 0৮ (81২১) 
“যশ্য নাহঙ্ক.তা ভাবে! বুদ্ধি সা ন লিপ্যতে। 
হত্তাইপি স ইমাং ল্লোকান্‌ ন হন্তি ন বিবধ্যতে |” (১১৭) 


“টৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে। মন্যেত তত্ববিৎ। (৫1৮) 
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ইন্দরিয়াীন্জরিঘ়ার্থেযু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥%” (৫1৯) 


“কর্শণ্য কম্ম যঃ পশ্যেদ কন্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধমান্‌ মনুষ্যেযু স যু: কৃত্ন কর্মমকৃৎ।1” (81১৮) ইত্যাদি 


জন ও কন্মের মিলন নিষ্কাম কর্মে এ-ং নিষ্কাম কন্মানুষ্ঠান ছারাই ষথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্ত 
এই নিষ্কাম কর্ন কর্তবাবুদ্ধি বা সাত্বিক বুদ্ধি অবলম্বনে কতকটা অহ্ুষ্ঠেয় হইলেও, আত্মসমর্পণ বা 
খরণাগতি ভিন্ন সুচারুরূপে »ম্পন্ন হয় না। এজন্য ভগবান্‌ ইহাকেই জানকর্্মনমুচ্চয়ের প্রকৃষ্ট ব1 


১৭২, ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 
সর্দবোংকৃষ্ট উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শরণ|গতিতে স্বভাবতই কর্ধ ও কর্মমত্যাগ একত্র মিলিত! 
শরণাগত সাধকের 'নিজ ইচ্ছায় ৰা! স্বার্থসাধনোদেশ্টে কোন কর্ম করা চলে ন। কাঁজেই তাহাকে 
সর্ধকর্ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়, অথচ ভগবানের ব। গুরুষ আজ্ঞাচুারে ঘোরতর কর্মে নিযুক্ত 
হইতে 'হয়। ইহাই কর্শ অকর্দের বাজ্ঞানকর্খের মিলন এবং ইহাই ভগবানের যুগলমৃত্ধি। সর্ব 
ধর্ম পরিত্যাগ সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইলে অন্যান্য পর্ঘামু- 
ঠানের প্রব্ুত্ি সম্পূর্ণরূপে তাগ করিতে হয় এবং ভগবদিস্ছায় বহু ধর্ম অনুষ্ঠান করিতেও হয়? 
অতথব ভগবদাজ্ঞাছসায়ে সর্বধর্শা অগ্ুষ্ঠান করাকেই সর্বধন্ম পরিতা।গ বলে। [ তগনদাজ্ঞ! তিন 
'গ্রকার ; যথা-(১) শান্ধ আজ্মা(২) গুরু আজ্ঞা এবং (৩) ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্। 
ওর্থাৎ যাহা সংস্কার ছ্বার। অশ্পৃষ্ট 2্মিল হৃদয়ে আপনা হইতে বা! আত্মা হইতে উদয় হয়। এই 
তিন পর পর শ্রেষ্ঠ এবং বিরোধস্থলে পূর্ন পূর্্ব অপেক্ষা পর পর মান্ত ] মহাভারতে লিখিত আছে_- 

ভনদিদং বেদবচনং কুরু কর্ধ তাজেতি চ। 

তম্মাদ্বর্মা নিষান্‌ সর্দান্‌ নাতিমানাৎ সমাচবেৎ ॥”। 
“ধর্ম অনুষ্ঠঠন কর এবং কর্ম ত্যাগ কর, 'এই উভয় প্রকার বেদবাকা আভে : অতএব এই সমস্ত ধর্ম 
অভিমান শূন্য হইয়া আচরণ করিবে এইকপেই সর্বধর্ম অনুষ্ঠান এবং সর্বধর্ধ পরিতাগের 
সমন্বয় করিতে হইবে! ফাহা হউক, এ বিষয়ের তত্ব এইরূপ; যথা ভগবানই একমাত্র সত্য বস্ত 
হইলেও তিনি লীলা বশে বছু হইবাঁর ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞান আশ্রয়ে এই শিশ্বরূপ হইয়াছেন বা 
সাজিাছেন। অজ্ঞান তাহারই শক্তি বিশেষ, পথ কোন বন্ত নহে। অতএব জগতে যে বহু ভাব 
বা পদার্থ দৃষ্টি হয়, মে সঙ্গল বস্ত:£ বহু নহে একই এবং প্রতোক পদার্থের যে পৃথক পৃথক ধর প্রকাশ 
পায়, তাহাও বস্তূতঃ একেরই ধর্ম পৃথক পৃথক পদার্থের ধর্ম নহে 1 ধর্থ্ের এই পৃগক পৃথক ত'বকেই 
বু ধর্ম বা "সর্ব ধন্ম বলে। অজ্ঞানই বহু ধর্ম গ্রতীতির মূলকারণ। এক্ষণে ভগবান অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্য বনু ধর্ম বা বহু জ্ঞানত্যাগ করিয়া এক জ্ঞানের শরণ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন । 
বহর মধো এই এক জ্ঞানই ভগবদজ্ঞান। জগতের যাবতীয় নাম রূপ ও ক্রিয়া সমস্ত একেরই 
অর্থাৎ ভগবানেরই গ্রকাশ বা ধর্ম, এই জ্ঞান আশ্রয় করিলে সর্বপাণ অর্থাৎ অজ্ঞানাদি বা তেদদৃি 
মূলক বন্ধ জ্ঞানের মোহ বিনষ্ট হইস্বা মোক্ষ লাভ হয়, ই্াই ভগবদ্বচনের তাৎপধ্য। কিন্ত 
অহঙ্ক'রই এপথের প্রধন শক্র। গুরু চর'ণ শরণাগতি অর্থাৎ গুরুর উপর নির্ভর করিয়া! তচ্চরণে 
সমস্ত সম্প্পণ ভিন্ন এই অহঙ্কার কোন মতেই নিবৃত্ত হয় না, কাষেই জ্ঞানলাভও হয় না। দেহ 
থাকিতে যখন অঞ্জন ও সজ্জানের কর্ম বা! ধর্শ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না, তখন জ্ঞান 
মূলক ত্যাগকেই ত্যাগ বল!ষায় এব, কর্ম বা ধর্ম তাগের চেষ্ট! অজ্ঞানেরই কার্ষ্য বলিগনা উহাও 
কর্ম ব| ধর্শ পদবাচা। 'সর্তধন্মঃ বলিতে-দর্ব' বা নহুত্ব বিষয়ুক ধর্থ ও অবর্ম উভমই লক্ষিত 
হইয়াছে । অতএব এই উভয়ই পরিত্যাঙ্য। ধর্াধন্ম পরিত্য;গ করিয়। শুরুর আজ্নুবর্তী থাকাই 
 সর্মপ্রমান যথার্থ ধর্শ । জ্ঞানীভত্ত' রাষ গ্রসান গাহিযাছেন-_. 
“ধর্্াধন্থ ছ'ট। অজ! তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থুখি। 
যঙ্দি লা মানে-বারণ ওরে মন'আান খড়গে.বলি দিবি ॥৮ 


হিন্দুসমা'জ--সেকাল ও এক।লে 
€এ2 ১ 
শ্রীযুক্ত প্রমণ নাম বনু বি-এস-সি, ( লগ্খন) 


ত্যাগ ও দাপ্গিণ্যান্দ যে সকল মহৎ গুণের উত্বেথ ইতিপূর্বে করিয়াছি, তাহা ব্যতীত 
হিন্ু সাধনার আর একটা মৌলিক নীতি সেকালে সমাজে বদ্ধমুণ ছিল-”তাহ। কর্্মবাদ। লোক 
চরিত্রে সস্তোষ বিধান ও অগ্তান্ত শান্ত গুণ দান করিতে ইহার শক্তি মসাধারণ। যে এক্য ও সন্তাব 
পূর্বের সমাজে বিরাজ করিত তাহার কারণ ছিল অনেকটা উহাই। যেমন কথ করা যায়, তেমনই 
ফল লাভ হয়, একখ| সকলেই জানে; কিন্ত আমাদের দেশের লৌকে এতদপেক্ষ৷ আরও একটু 
অধিক আনিত--্যদি কেহ এই জগতে নিজ আকাজ্ষিত কোনও বস্তু লাঁভ করিতে ন1 পারে ব 
বাঞ্চিত কোনও বস্তর ভোগলাভে বঞ্চিত থাকে, এবং এই জন্মের কর্দের দ্বার এইরূপ ভোগস্থখ 
হইতে বঞ্চিত থাকিবার কারণ কিছু না পাঁওসক/ যায, তবে তাহারা! পূর্বর জন্মের কর্মের নিমিত্ত এই্ধপ 
হইল বলিয়! সন্তষ্ট থাকে; আর এই ভ্বন্মে কোনও সৎরর্খ করিতে পারিলে ভবিষ্যত স্বীবনে 
তাহার সুখফল ভোগ করিতে পারিবে ৰলিয়। আশ্বস্ত হয়| এইরূপ মত বাদকে কেহ কুমংস্ক।র বলিয়া 
অবজ্ঞ| করিতে পাবে । কিন্তু পাশ্চাত্য মতের যে সাম্যবাদ আজ নব্য ভারতের প্রতি অঙ্গে প্রতাদে 
প্রবেশ লাস্ত করিয়াছে এবং যাহার ফলে বর্তমান ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আদব 
ঘোর বিবাদ ও লাঠালাঠি চলিতেছে, তাহার প্রধান কারণ--সেই সাম্যবাদ একটা কুসংস্কার 
মান্রঃ এবং বোধ হয়, একটী নিকৃষ্টতর কুনংস্কার। এই বিষয়টা মদ্কৃত “বর্তমান যুগের কুমংস্কার সখুছ” 
নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিশদরূপে দেখাইয়াছি। সাম্য গ্ররুতির একটী মৌলিক নিন্ম । রিভিন্ন 
লোকের মধো, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ও বিভিপ্ন জাতির মধ্যে 
অসমত। থাঁকাই স্বাভাবিক ; জগতের অধিকাংশ লে!রু বা লাধারণ জনতা! কুসংস্কারপরিচ।পিত 
বলিয়া, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যই ইহ! বাঞনীয় যে, ষে সকল কুসংস্কার দ্বারা সমাজের উপকার 
হওয়ার লম্ভারন৷ তাহ! লোকে মাপিয় চজ্িবে। অতীত জীবনের কর্মফলে বিশ্বাম দ্বার। সমাজের 
যে কল্যাণ সাধন হুইয়াছে' তাহার তুলনাতে বর্তমান এই পাশ্চাত্যের দেওয়া সাম্যরূপী ভূতে 
বিশ্বাসকে নান! অক্ষল্যাণের আক্কর বলিয়াই ধরিতে হয়। উচ্নাতে আছে জড় অঙ্গতভূতি ও ইন্জিয় 
সুথের প্রসার সাধন, আর তাহার প্রতিয়োগিতায় সমাজে বিবিধ প্রকারের বিবাদ বিসম্বাদ ! 

আজ আমর! সরঞারী দগ্র়ের ভূক্কান্নাবশেষ কতিপয় চাকুরীর পদ্ঘবী ও ব্য-স্থাপর 'সভার 
কতিপয় আগন লয়! যারাসারি কাড়াকাড়ি করিতেছি । ব্রিটিশ শাসনে এদেশের গ্রাম্য হরাট্রনংস্থা 
সমূহের রিলোপ সাধন খ্বটিকাছে, দেলের পিক্ষ। ও ছন্তান্ত অনেক প্রকারের জাতীয় কার্ধ্যাবলী এক্ষণে 
ব্িটশের প্রতিঠিত আমলাতঙজের সানিল হইব যাওয়াতে, বছদিকে অনেক প্রকারের চাকুরীর 
নৃত্র নূতন পথ খুলিয। দেওয়া! হইয়াছে; তাহাতে উচ্চ শ্রেণীয় লোকেরা তাহাদের রংশগত 
( ইহারা প্রধানত্তঃ আর্যবংশনন্ত ত, যদিও অনেক স্থ্মনে সংমিকণ ঘুটয়াচ্ছে ) বুদ্ধির উৎকর্ষেরর 


১৭৪ ভারতের পাধন। | ৫ম খণ্ড--৩য় সংখা। 


নিষিত্ত এই নৃতন চ।কুরীর ক্ষেত্রের অধিকাংশ অধিক্কার করিয়া বসিল। নিয়শ্রেণীর অনার্ধ্য বংশীয় 
লোকেরা, সম্মুখ রতিফোগিতাতে ইহানের সহিত পারিয়া উঠিবে ন| বলিয়া, সম্প্রতি মুসলম|নদিগের 
মতন দাবী তুলিয়াছে যে, চাকুরীর পদবীগুলি রিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার অন্থপাতে বণ্টন 
করিতে হইবে__এ দাবী যে কতদূর অসঙ্গত তাহ| সহজেই ধরা যায়। তথাপি বর্তমান গভর্ণমেপ্ট 
ও এদেশের প্রগতিশীল সংস্কারকের। ইহার সমর্থন করিতেছেন। চাকুরীর জন্ত এই যে লোকের 
অতিমাত্র ব্যগ্রতা ও ভিড়, তাহাতে কৃষি ও বাণিজ্যে যে সকল লৌকের বিশেষ অধিকার ও 
অধিকতর উন্নতি করা সম্ভবপর এবং যাহার! উচ্চ শিক্ষা প্রাঞ্চ হওয়ার উপযুক্ত তাহার! উহ] ছাড়ি 
দিয়াছে; পক্ষান্তরে তাহাদের বংশাঙ্গগত সংস্কার ও যোগ্যতা হেতু ইহাতে বিশেষ উন্নতি করিতেও 
এক্ষম হইতে পারে; তাহা হইলে অন্ততঃ আজ যে দরিদ্র ভদ্রলোক উমেদ।রের দল চাকুরীর 
জন্য দলে দলে অনহায় অবস্থায় থুরিতেছে, তাহাদের অপেক্ষ। দিশ্চিন্ত মনে ইচ্ভারা জীবিকা নির্বধাহ 
করিতে পারিত। এক্ষণে ধর্দ এদেশে বাস্তবিক কোনও অবনত বা অচ্ছুত জাতি থাকে, তবে 
তাহ] যাহার এই দল বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারাই। যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক ন| কেন, আজ 
দেশের এই বিপরীত অবস্থাই উপস্থিত যে, এই তথ! কথিত অস্ছ,ভর্দিগের অধিকাংশ লোক দলে 
দলে এই চাকুরি লোলুপলোৌকদিগের দলে মিশিয়া প্রকৃত পক্ষে এই অচ্ছুত লোকের! যে চাকুরীর 
জন্য যে ভিড় করিতেছে, তাহাতে আপিয়া যোগদ।ন করিতেছে । এইরূপ প্রতিযোশিতা বুদ্ধি 
করিয়। ইঞারা যে উপাঞ্জন করে, তাহ! কিন্তু সাধারণ কৃষক ব। ক।রিগরধিগের উপাজ্জন অপেক্ষা 
অধিক হয় না_-অধিকস্ত উহাদের ইহাদের ন্যায় ভও্রলোক্ বলিয়া (?) পে|ষাকাদির পারিপাট্যে 
ব্যয় বাহুলা কগিতে হয়না । এ সমুদয় কারণে দেশে আঞ্জ যে বিষম অর্থ নৈতিক সঙ্কট উপস্থিত 
তাহাতে সকলেই যে আপন আপন প্রাণ বচাইতে ব্যস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? সমাজে 
কে কার গলায় ছুরি দিনে তাহা লইয়াই ব্যন্ত_-নিজেত বচি অপরের অবস্থা যাহা হউক না কেন 
-এই ভাব প্রবল। আজ কিন্তু শুনিতে পাই, লোক বলিতেছে_-“ভ।রতে ন,তন জাতীয়তা” 
প্রতিষ্ঠা হইতেছে । হায়! রে জাতীয়তা ! যে জাতীয়তা একদিন সত্যসত্যই ছিল তাহাই না চুরম।র 
হইতে বসিয়!ছে। ছিন্ন বিছন্ন হইয়। যাইতেছে ! 

এতদ্‌ প্রসঙ্গে এ যাবত যাহ! কিছু বলিয়!ছি, তাহা হইতে এ কথা নিশ্চয়ই স্পীকৃত 
হইয়াছে যে, মানব সাধনার সর্বশ্রেঠ অবদান যে সর্বজনের হিটষিত। তাহ! অগ্ভকাঁর আমাদের 
এই. পাশ্চাত্য দ্বারা ভারতীয় সাধনার পরাভব দ্বারাই প্রধানতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ব্রিটিখ 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম ভ।গ পধ্যন্ত ভারত তাহার সাধনামলক ম্বরাজকে অক্ষুন্ন রাখি 
ছিল এবং তাহাতে কোনও জাতি যতদুর উন্নতি সম্পন্ন হইতে পারে, ভারত তাহাই-ছিল। আমার 
বর্তমান সময়ের যত ছুঃখ ছুর্দশ। তাহার প্রধান কারণ সেই সাধনামূলক্ক স্বরাজের উচ্ছেদ সাধন আর 
আমাদের নব্য ভারতের নেতৃবৃন্থই অধিকাংশ সে জন্য দায়ী। পাশ্চাত্য দেশের কোনও শাসনকর্তৃ- 
পক্ষ যে তাহাদের নিজ সাধনার প্রবর্তন করিতে যাইবে, তাহাতে আশ্চধ্যের কিছু নাই; কিন্ত 
ইহাই আশ্্ধাযে আমাদের . দেশের -এত সব নেতারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিক চাক্চিক্যে 
প্রতারিত হইয়] তাহার সাহায্য ও সন্ব,দ্ধিতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! বর্তম!ন সময়ে আমাদের 
সেই সাধনামুলক র ট্রপ্রতিষ্ঠাই আমাদের মর্ধবে/পরি কর্তব্য ৪ বাঞ্ছনীয় । সুখের বিষর্‌ অ।জ.এনেশে 


পৌষ--১৩৪০] . স্বাধীনতা ১৭৫ 


নানাদিকে সেই জন্য আয়োজনের হুচন! দেখ যাইতেছে-_র।মরুষ্খমিশন, থিওসফিক্যাল সে।সাইটী, 
গুরুকুল সমুহ, বোলপুর রাচি প্রভৃতি স্থানের ব্রঙ্গচরধ্য বিগ্ভালয় সমূহ উল্লেখ যোগ্য । ভারতের 
ভবিষ্যৎ ও শম্দয় সভা জগতের ভবিষ্যৎ. এই সকল প্রতিষ্ঠানের কৃতকৃত্যতার উপর নিভর 
করিতেছে । ভারতের সাধনা প্রাচীন মানব সাধনার অেষ্ঠ প্রতীক, ইহার প্রচার ও প্রবর্তন দ্বারাই 
বর্তমান মানব সমাঁজ তাহার অতি মাত্র ধনলীপ সা, স্বার্থপরতা, হিংসা দ্বেষ ও সামরিক উৎপীড়ন, 
যাহাতে সে আজ ড,বিয়। উত্তরোত্তর নিম্গামী হইতেছে, তাহ! হইতে রক্ষ হইতে পারে। ইহার 
অন্তনিহিত নীতি স্থত্রেই__আত্মত্য।গ, বিশ্বপ্রেম ও পরার৫থপরত।--জগতের সনাতন সত্য নীতি। 
তিন সহম্প বর্ধ পূর্বে ইহাদের যে গুরুত্ব ও মাহাত্মা ছিল, আজিও তাহাই আছে, ভারতে ও 
প্র/টীন চীনে উহ। প্রথম প্রথিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। 


স্বাধীনতা 
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 


পাশ্চাত্য বাঁজ্যে হ্বাধীনতার যত সম্মান ও গৌরব," ভারতের লোকেরা তাহা ধারণা 
করিতে পারে না। কারণ ইহারা যে চির পরাধীন। স্বাধীন দেশের হাওয়াই আলাদ|। 
স্থয়েজ খাল পেরিয়ে গেলেই স্বাধীনতার মনোরম হওয়া বেশ উপলদ্ধি হ'তে থাকে।, ইত্যাদি 
পরীর গল্প আমাদের দেশীয় ইউরোপন্রমণকারীদের মুখে শুনিয়া থাকি। স্বাধীনতার মাহাতো 
আমেরিকা যে ইউরোপ হইতেও বহুদূর অগ্রবস্তী তাহ।ও শুনি । 

মিঃ এভারেট ভিন মার্টিন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক। তাহার 
“লিব।ট* (স্বাধীনতা) শীর্মক যে বহু গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ ১৯৩ইং সনের জুনমাসে প্রকাশিত হইয়াছে 
হাহাতে তিনি দ্রেখাইয়াছেন যে জনসাধারণের আন্দোলন দ্বার! বনু বিষয়ে মানবসমাজ স্বাধীনতা 
লাভ করিয়াছে, এবং তন্বারাই মানবগণ ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, ইত্যাদি যে সমস্ত গল্প প্রচলিত আছে 


তাহার মূলে কোন সত্য নাই, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। একশত বৎদর পূর্বেও স্বাধীনতার 
জন্য যে দ্বন্দ চলিত, তাহার লন্গ্য ছিল শাসক অভিজাতিবর্গ ও ধশ্মযাজক প্রভৃতি জন্কতক 


লোকের উত্পীড়ন হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করা। আর আঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ হইতে 
ব]ক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষাই গধান সমস্যা হইয়াছে । ইহার! স্বাধীনতার অর্থ বুঝে কোনরূপ বিধি- 


[বধানের বাধ্য ন! থাকা, যখন যেমন ইচ্ছ। তেমন ব্যবহার করা । তাহ।দের কৃতকার্যের ফল 
অন্তের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সেবিচার বিব্চেনা তাহারা করে না। তাহাদের মধ্যে 
যে কয়টি ভাব প্রবল দেখা যায় তাহা! এই £-. 

(১) “হয় সমস্ত চাই, নয় কিছুই না। --ইহাই তাহাদের নীতি। তাহার! কুক 
হইলে অন্তকে হত্যা করিতেও কুহ্ঠিত হয় ন। কৌতুক লইয়া! আছে ত সমস্তই হাসির! উড়াইয়া 


১৭৬ ভারতের পাধনা [৫ম খণ্ড-সওয় সংখ্য। 


দিবে। ভাবের মতততর সহজে আন্মহার] হয়? সামান্। €কান ঘটনাম ক্ষেপিন্ন। ঘর ছবরজ! 
'ভাঁদিতে আরস্ত করে! ভাঁকে না ষে তাগাদের অবস্থিত উপারের পরিণাম কি দাড়াইবে। 

(২) তাহার যাহা ভাল মনে করে তদপেক্ষা ভাঙ্গ যে আর কিছু থাকিতে পারে ইছ। 
ভাহায়া বুঝিবে না| অজ্ঞ লোকেরা মনে করে বে তাহারাই সৰ চেয়ে ভাল বুঝে। তাহাদের 
এরপ বিশ্বাস তাহাদের সাঙ্গোগাঙ্গোদের কাছেই আদ্র পায়। তাহারা একে অন্তকে এ ভাবেই 
অঙ্গুপ্রাণিত করে। এই প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাধীনত! কখনে! জন্গিতে পারে ন1। 

(৩) যেকখ| বেশী জোরের সহিত প্রচার করা যায় জনসাধারণ তাহাই পরম সত্য 
ফলক! গ্রহণ করে। এজগ্ খাটি সত্য তাহারা জানিতে পাঁরে না। তাগাদের জঙমিক1 ও 
জাস্ত সংস্কারের যত প্রশংসা করা যায় ততই তাহারা উৎফুল্ল হর, গ্রচারকেরা জনপ্রিয় হইবার জন্য 
এই উপায়ই অবলম্বন করেন। এইক্নপ প্রচারের ফলে জনসাধারণ নিজের চিন্তাশক্তি হারাইয়। ফেলে। 
ফলে তাঁহার! ভয়ঙ্কর কপটতাঘ় জঁড়াইয়া যায়। কথিত আছে :-তুগি সত্যকে জান, সত্যই 
তোমাকে যুক্ত করিবে ।* জনসাধারণ সে পরম সত্যকে জানি'ত পারে না। সত্যের উপরই 
যদি আমাদের শ্বাধীনত! নির্ভর করে সবে জনসাধারণের দিকে তাকাইলে হুতাঁশ হইতে হয়। 

(৪) ক্বনসাধারণ ভ্রান্ত মতের বশবন্তা হইয়া! যে কেবল একগুয়েমি করে এমন নছে, 
ভয়ঙ্কর দলাদলিও করে। যাহারা. কোন দলতুক্ত হয় তাহার! সেই দলের মতানুযায়ী কাজ 
করিবার সময় ভাবে নাযে তন্বারা অন্ঠের প্রতি মঙ্গলীমঙ্গল কি হইবে। দলাদলিতে শুধু 
আঅসহিষুুত। নহে, দলের বাহিরের লোকের চিন্তা ও আকাথার প্রত নির্মম তাচ্ছীল্যও প্রকাশ 
করে। সমাজবন্ধনের মুল যে একের প্রতি অন্তের রয়! ও মত] তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। | 

(৫) জনসাধারণের শাসননীতি যুক্তিমূলক নহে, বজ্জনমূলক | যাহার সঙ্গে তাহার 
মত 'মিজিবে নাঁ, তাহাকে সম্যক্কপে পরিত্যাগ করিবে। এমন কি জনসাধারণের জন্ু স্বাধীনতা 
আয়ত্তের যে এত আন্দোলন তাহার নাম পধ্যস্তও তাহার! শুনিতে পারে ন1। তাহারা মন করে 
যে তাঁহার! স্বাধীন, রাজত্ব তাহাদেরই হাতে। বর্তমান যুগের উন্নতি সম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ 
মেহের একটি কারণ বটে। তাহাদের বিশ্বাস, যুগে যুগে মানব সমাজ উন্তত হইতেছে, প্রত্যেক 
নৃত্ন যুগ পূর্ববর্তী যুগের অধীনত! পাশ খুলিয়া ফেলিতেছে, সমাজ ক্রমেই স্বাধীনত1 ও উন্নতির 
দ্রিকে অগ্রসর হইতেছে, ইত্যাদি। ইতিহাস খুঁজিয়া এইরূপ ধারণার কোন মুল পাওয়া 
সায় না! 

পাঠকগ্নণ মিঃ মার্টনেন্ন বণিত পাশ্চাত্য অবস্থার সহিত আমাদের বর্মন অবস্থা 
মিলাইয়া দেখুন। পাশ্চাত্য রাজ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতার হে পরিণাম দ্রাড়াইগ্নাছে আছ 
ভ।রতের মব্য তান্ত্রিকদের স্বাধীনতার পরিণামও কি ঠিক তাহাই নহে? সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক 
নাই, প্রক্কত স্বাধীনতার নামগন্ধও নাই আছে দল।দলি, পরনির্যাহন এবং করের সহিত 
যিথ্যা প্রচার ঘর! শ্বীর় দলপুটির চেষ্টা পরিণাষ, সমাজের প্রত্যেক স্তরে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতায় 
প্রকোপ। পরের সদগুণ ও উচ্চ আদর্শের প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন । ইহাতে যে তাহাদের 
নিজেরই অহঙঈল হইতেছে পেরিকেও তাহাদের লক্ষ্য নাই। 

বিশুদ্ধ বাতীঞত। লীকয় উপায় চিদ্ক! করিতে গিয়া বং মার্টিন একে একে ৫টি উপায় 


পৌধস+১৩৪০] স্বাধীনতা! ১৭৭ 


লক্ষ্য করি(ছেন। প্রথম, সাধনার ছ্ার!ই স্বাধীনতা লাঁভ.করা যাঁয়। স্বাধীনতা ভগবার্নের দান, 
নহে। সর্বতোমুখী স্বাধীনতা কাহারে। 'নাই, আছে কতগুলি অধিকার যোগাতা ও ব্যক্তিগত 
দারিত্ব। সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবন্থা, যুক্তি ও সংযমমুলক সভ্যতাতেই এইরূপ স্বাধীনতা সম্ভব। ইহাকে 
জন, সাহস, সংষম ও স্থবিডারের ফল বল! যাইতে পারে! এই ্তরে-ম্য্ষ পরম্বাপহরণ হইতে 
নিবৃত্ত থাকে, একে অন্তের স্বাধীনতায় হম্তঞ্ষেপ করে না, অন্ধের আত্মোন্রতির সহায় হয়। দেশে 
তখন এমন জ্ঞানী ও বুৰ্ধিমান লোকের আবির্ভাব হয় ধাহার। এমন ভাবে সমাজ সঙ্ঘটন করেন 
যেদেশের শাসন কর্তার ও প্রত্যেক অধিবাসী ন্বস্ক-কর্তবা কর্ম করেন, অন্তের কার্যে হস্ুক্ষেপ 
করেন না। তখনই'দেশের জনদাধারণ বিশুদ্ধ স্বাধীনতা! সম্ভোগ করে। সাধারণ মানবসমাজ 
এইরূপ ম্বধীনত| লাভের উপযোগী গুণ ও বুদ্ধি বিচক্ষণত। কথনো লাভ করে নাই। আমাদের 
মন্দেহ হইতেছে, মার্টিন ভারতের বর্ণাশ্র্ম ধশ্ম এবং তদাশিত সমাজ ব্যবস্থার কথ! নিশ্চয়ই, 
অবগত নহেন। হইলে এমন কথ। কখনে! বলিতেন না। 

দ্বিতীয়: উপায় প্রাকৃতিক নিয়মানুধায়ী চল প্রকৃতির সহিত সামপ্রন্ত রাখিয়। চলিলেও 
মাছষ স্বাধীন হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝা এবং তদমুসারে চজাই মাস্ুষের সর্বোচ্চ 
জ্ঞানের পরিচায়ক | তেমন ভাবে চলার অর্থযাহার যেরূপ প্রকৃতি তদছ্লারে, চল! । প্রকৃতি 
অন্ত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা চাহে না। সভ্যতার নামেই মাকুষ মানুষের উপর যত অধীন তার 
নাগপাশ জড়াইগ্না দিতেছে । সভ্যতা যতই জটিল হইতেছে তত্তই অধীনতাঁর বোঝ তাহার, 
উপর চাপিতেছে, ততই বিধিবিধানের পরিমাণ বাড়িতেছে। ততই" বাধ্য বাধকতাঁর- কণ্টকজাঁলে 
মানুষ জঙ্জরিত হুইতেছে। কৃত্রিম জীবন যাত্র! মানুষকে এত অপদ্দীর্ঘ কগিয়াঁছে ফেএক.ঝাটা 
খাছ্ের জন্ত'সে তাহার জীবন: স্বত্ব বিক্রয় করে। এইরূপ সম্যত! কেবলমাত্র দত্তের: জুপ। 
ইহ! যাঁহাকে আনন্দ বলিয়া মনে. করে, তাহা 'হয় মৌহ) নয় পাঁপলীল| | প্রকৃতির সহজ আনন্দো 
পভোগই প্রক্কৃত হথ। তথাকথিত নভ্যতা৷ মানুষকে কলুধিত ও বলহীন করে, দাসত্বে আবদ্ধ 
করে। বস্ততঃ এইরূপ সভ্যতা ছলে বলে অন্তের দ্বারা মিজের স্বার্থপিদ্ধি করিতে, নিতাস্ত 
অপার ও অনাবশ্তক বস্তু সঞ্চয় ও বাহিক জাকজমক দেখ।ইত্তে মানুষকে প্রলুন্ধ করে । মানুষ যখন, 
প্রক্কতির নিয়মধনুযাঘী চলে তখন, স্বাধীন থাকে । কেবল হ্বাধীন কেন, স্বাস্থ্যবান সদগুণসম্পন্নও 
থ।কে-। কলুধিত সভ্যতার আওতায় না পড়িলে মানুষ বরাবর তেমনই থাকিত্ত। স্বাধীন হইতে 
চাণুত আত্মস্থ হও, প্রকৃতিস্থ থাক; সভ্যত'র ফাদে পড়িয়। নিজের সরল বৃত্তিসমুহেকে বিনষ্ট 
করিও না। তোমার নিজের" জীবন যাঁপনার্থ তোমার স্বাভাবিক অধিকার রহিয়াছে । তোমার 
বিবেক বুদ্ধিকে যদি তথা কধিত সভ্যতার পাঁপর।শির দ্বারা কলুষিত ন| কর তবে তাহাই তোম।কে 
সস্ভাবে জীবনযাত্রা! নির্বাহের উপায় প্রদর্শন করিঘি। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রভুত্বপরাণ- লোকেরা' 
আধুনিক সত্যতার পাপ ও'দাসত্বকে নিজেদের স্বাকর:করিয়া লইয়া:ছন। স্তিরাং তাহাদের 
কবল হইতে জনলাধারণকে মৃক্ত_ করাই বর্তমানে: ম্বাধীনতাকাশীদের গ্রধান। লক্ষা হওয়া উচিত। 

তৃতীয়াউপাঞ্ধ: ত্য।গ;. অধিভৌতিক' মোহ হইতে মৃক্তি:ও:বাসনার সংঘম।. বখন আমি 
দৈহিক তভোগপিপাপা ওজাগতিক উচ্চাভিলাষকে. সংযত রাখিড়ে পারি তখন আগি. মিশ্চয়ই 
স্বাধীন । বামনা এবং তাহার কাখ্য' বন্তসমূহবে লইয়াই বভ.দ্ত্) তাহার ভিতর এ জগতের 


১৭৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খ&--৩য় সংখ্যা 


কেহই স্বাধীন থ।কিতে পার না। অতএব স্বাধীন হইতে হইলে চাই তাহা হইতে মুক্তি। যে 
বস্র কাগনাকে নিরুন্ধ কণিবে তাহা! আর তোমার দিকে হাত বাঁড়াইবে না। এই মতালম্বী'দর 
বিশ্বাস, মানবাত্ব। ক্ষণিকেব জন্য রক্রমাংসের বন্গনে আধক্ক হুঈয়াছে। রক্তমাংসই বন্ধন; মানবের 
সভ্যকাঁর অবস্থ।, ব! মন'ষী প্লযাটে।র মতে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবার প্রত্যেক চেষ্টাকে রক্তমাংসই 
পদে পদে বাধা দেয়। ইহা আমাদিগকে 'এমন কাধ্যে প্রবর্তিত করায় যাহা! আমর। পাপ বলিঝাই 
জানি, এবং ইচ্াই ক্ষণবিধবংসী মৃতাসমাকুল আধিভৌতিক জগতে স্থায়ী সুখদানের প্রলোভনে 
আমাদিগকে মত্ততা ও ধ্বংসের পথে চালিত করে। এইরূপ স্বাধীনতার মূলতত্ব _নেতি নেতি”। 
আনি স্বাধীন যখন আমি এই সমস্তেব বাহিবে, আমার কার্ধা সমাপ্র হয় এবং আমার উপর কোন 
কণ্মভার নাথাকে। আমি রোগ হইতেমুক্ত যখন আমাকে কোন রোগম্পর্শ করিতে না পাৰে, 
সংলারের দাসত্ব হইতে মুক্ত যখন সংসারে আমি না থাকি। 

চতুর্থ উপায়__ পুরাতন সমস্ত বিবিব্যবস্থা ধর্ম 9 সমাজ ভার্গিয়া চড়ি] নূতন কিছু গড়া । 
এই মত যাহাদের ত।হার। বলেন, বর্ধমান সমাজ বাবস্থার ফলে অল্লসংখ্যক শক্তিশালী লোকই 
ত্বাধীন। সমগ্র মানব সণাছের শ্বাধীণতা কোথ'য়? অধিকাংশ মানবই ত বেতনভোগী চাকর, 
অন্নের ক'ঙাল মজুব। অর্থনীতি, সমাজনীতি এও রাষ্্রীয় ব্বস্থ। সমাক্‌ পরবর্তি না হইলে, 
জনসাধারণকে খাঁটাইয়। অল্পা কয়জনের স্বার্থসিদ্ধিই তসার হইবে। অতএব এমন বাবশ্া চ'উ 
যাহাতে দরিগ্ত্র শ্রমজীবিগণ স্বাধীন হইতে পারে, জন কতক উচ্চ শেণীর লোক উপরে বসিয় যেন 
সমস্ত সুখ সুবিধা ভোগ করিতে না পারে। এইরূপ মতাবরম্বীদের ভরস| ভবিষ্যৎ । বর্ধমান দ্বখ 
ও অসস্তোষের যুগকে ধ্বংস করিয়া সর্ধ-স্থখময় যুগের কামন1 আজ নুতন নহে। তিরুরা ভবিষাদ্ধাণী 
করিয়াছিলেন,_ভগবানের দিন আসিব, তখন ভগবান ছাড়া আব কেহ শাসনকর্তী থাঁকিবে না। 
বর্তম।নে ভগবাঁনের দিন হইয়াছে বিপ্লব! আর পরমদাধক মহাপুক্ষেলা হইতেছেন কুলির! 
ভগবানের সামাজা হইতেছে কো-অপারেটিভ কমন *খেল্থ, 1! 

ইদানীং পাশ্চাত্যরাঁজো মানবসমাজকে পূর্ণ স্বাীনতাদানের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন 
চলিতেছে ততৎপ্রতি এভাবে তীব্র কটাক্ষ করিয়! মিঃ মার্টিন লিখিয়াঁছেন £__মাঁনব মাঁজেরই জন্য 
পূর্ণ স্বাদীনত।র কল্পন1 ক্প্য় মোহাচ্ছন্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব । যে জনসাধাবণের জন্য এরূপ 
স্বাধীনত।র কল্পনা! কর। হয় তাহার] উহার সম্পর্কই রাঁখে না । স্বাধীনত। লাভের এই চারিপ্রকার 
উপা?য়র মধো প্রথমে।ক্তটিই স্ুসঙ্গত। ইহা প্রথমন্তঃ গ্রীস দেশেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সমগ্র 
মানবজাঁতর সর্তোমুগী পুরণ ম্বাধীনতা কল্পনামাত্র । মানব গুণ ৭ কশ্মানুল।রে বিভিন্ন রূপ 
স্বাদীনত1 আয়ত্ত করিতে পাঁবে। দায়িত্বপূর্ণ বুদ্ধিবুত্তর পরিপকতাঁন ফলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির! সেরূপ 
স্বাধীনত। সম্ভোগ করেন; রাজাধিপতিরাঁও তাহ। সমর্থন করিতে বাধা হন, এবং ভবিষাতে যেন 
তেমন ম্বাশীনতা গ্রসার লা* করিতে পারে তদহ্্যাী বিধিব্যবন্থা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সাধারণ 
মানবসমাজ এইরূপ ম্বাধীনতালাভের উপযোগী বুদ্ধ বিচক্ষণতাদি গুণ কখনো লাভ করে নাই। 

পূর্বেই ঘলিয়াছি মিঃ এভারেট ভিন মার্টিন কখনো! ভারতবর্ষের পুরাবৃত অধ্পনন বা প্রাচীন 
বর্ণাশ্রমধর্মমূলক সমাঙ্জনীতি আলোচন। করেন নাই । করিলে কখনো এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেন ন।। তিনি ষে স্বাধীনতার চিত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিতেছেন ঠিক তাহাইত ভারপ- 


পৌষ--১৩৪০ ] স্বাধীনতা ১৭৯ 


বামীরা বহু সহ বৎসপ্ন ধরিয়া সস্তোগ করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপ|য় কোথায় 
কিভাবে প্রবর্তিত হইঘ়|ছে তিনি তাহার উদ্েখ করেন নাই | সেই দৃইটিও ভারতবর্ষেই মর্ব:হা- 
ভাবে 'অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা না হইলে প্রথমোক্ত উপায় সপ্পর্ণ মফল হইত ন|। তাঁহার 
শেযোক্ত উপায়ও ভাঁরশুবর্ষে বৌদ্ধের| পরীক্ষা করিয়! দেখিদ!ছেন। তাহাদের চেষ্ট। শুধু বিফণ 
হইয়াছে এমন নহে, পরঞ্ত তাহাঁর ক। ভারতব।স'র পক্ষে মারায্মক হইয়াছে । 

স্ব স্ব কুলপ্রথ! শক্তি অনুসারে স্বাধীনভাংব জীবিকানির্বাহ ও ধশ্মচচ্চ।র স্ববিধা ভারত 
বাসীরা বু সহ বস? ধরিয়। নির্সিরোধে সন্তোগ করিয়।ছে। মে|ছলমান বাদসাহগণ৪ হিন্দুর 
রাষ্ট্রনীতি অগ্ুসারে চলিতেন বলিয়। তাহাদের রাজত্বকালে ৭ শত বংসর? ভারতের জনসাধারণ 
যথেষ্ট সামাজিক ও ব্যবসাবাণিজাসহব্ধীর দ্বাবীধতা সপ্তোগ করিয়ছেন। গ্রাচীনকালে বৈদেশিক 
ভ্রষণকাঁরীর৷ আপিয়। সর্ববদিকে ভারতের মহেচ্চ গুণরাণি এবং খশ্বধ্যই দেখিতেন, আধিক দূরের 
কথা কি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারস্তে প।শ্চাত্য ত্রমণক্কারীর। আসিয়। দেখিয়াছেন যে ভারতের জন- 
সাধারণ সর্বগিষয়ে সংঘমী পবিত্র ও সমাজ্জিক ও ব্যবসাবাণিজ্যাদি বিষয়ে সম্যক স্বাধীন ঠিলেন। 
ত্যাগশীলতা ও আম্মনং্যমই ত|হাদে বিশিষ্ট গুণ ছিল। আত্মপংযমের বিধিব্যবস্থা মহর্মির1 যাহ। 
করিয়। দিতেন গাজা ও প্র্জান'ধারণ সকলেই অবনত মণ্তকে তাহ। মানিয়। চলিতেন। র।জা কর 
সংগ্রহ করিতেন প্রজানংরক্ষণের জন্ত_-প্রজাকে শোষণ ও দমন করিয়। নিজের যথেক্ছ ভোগবিকাসের 
জন্য নহে। শিল্প বাণিক্্য কি মমাজ প্রভৃতির কিহুতেই রাজ! হস্তক্ষেপ করিতেন না, প্রজার| সেই 
মত্ত বিষয়ে সর্বেসর্ন| ছিলেন। রাজা ও বাবস্থাশকগণ এইমাত্র দেখিতেন, কেহ যেন অন্যের 
বাবসাব।ণি-জা হস্তফেপ করিয়া সামাণিক ও অনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত নাকরে। ফলে বন্থ 
সহন্্র ব্সর ধরিয়া ভারতে রাজায় প্রজায় বা প্রঞ্গ প্রগায় বিরোধ খটেনাই। আজ আমর! 
স্বাধীন *র অষ্টম যুগে উপস্থিত হগয়াঁছি বলিয়া গর্ব করি অথচ শিল্প বাণিস্যাদির কথা দৃরস্তাং, 
স্বপর্মপালন, পুত্রকন্গার বিবাহদান ও নিজের সদাঁচার রক্ষা পর্যান্ত স্বাধীনভাবে করিবার উপা 
রহিতেছে নাঃ এমনহ আইনের বেদ়|জাল আমাধিগকে খেরিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজায় 
প্রজায়, এক জাতির গহিত অন্ত জাতির, এক বর্ণের সহিত অন্ত বর্ণের বিরোধ ও সংঘর্ষ ক্রমেই 
খাওডবদাহের দ।বানলের মত চারিদিকে হু হু জলির! উ!ঠতেছে। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট 
বিনীত প্রার্থনা, একবার শিবিষ্ট চিন্তে ভাবিয়। দেখুন এই স্বাধীনতার আঁকি, মুল্যই ব। কতটুকু। 


অভিভাষণ--মশিক্ষিত ও নিরক্ষর 
( শ্রীযুক্ত। অনুরূপ!দেবী ) 


কিছু বলার জন্য আসিনি, এসেছিলেম নিমম্বণ রক্ষার্থ আর সেহাম্পন বিনয়কুমার 
সরকারের বক্তৃতা শে।নবার ইচ্ছায়। শুনে এত খুসী হয়েছ যে তাঁর অনুরোধ ঠেলতে না পেরেই 
তাঁর বক্তব্য বিষয়েই ছু একটি কথা বলতে বাধ্য হলুম। অবশ্য এইটুকু থেকে তাঁর উপযুক্ত 
পুরস্কার দেওয়! হবে ন| ত? জানি, তবু খুসী যে হয়েছি সেটুকু তো জানাঁনে। হবে। 


তিনি আজ “ডানপিটে, “তাদোড়”, “ভবঘুরেগদের সমর্থন করে বেশ অনেকগুলি 
সারগর্ত কথ! আমাদের শুনিয়েছেন। দেই সৰ লোক, যাদের বাংলাভাষাঁয় এরকম অভিধান দেওয়া 
হয়েছে, ত।দেরই জয় গান কথাটা! শুনলেই অদ্ভুত মনে হয় বটে! আমরও আরস্তে তাই মনে 
হয়েছিল। মনে করেছিলুম বা রে, এ সব লোকেদের আবার কি গুণপণ। থাকতে পারে, ঘা নিয়ে 
সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া যাঁয়? যখন আমর! আমাদের ঘরের ছেলেদের দশ্যিপণায় উত্যক্ত 
হয়ে উঠি তখনই ন! এ সর্বপ্রথম বিশেষণট তাঁদের তিরফাব- কর্বাঁর জন্যই তাঁদের উপর প্রয়োগ 
করে থাকি। নেহাঁৎ অসন্থষ্ঠ না হলে আর কেউ দ্বিতীফ্টিকে ঘরের সম্পর্কে কাজে লাগায় না। 
আঁর “ভবঘুরে কথাট।র অর্থ বড় বেণী বিরাগাত্মক। ইংরেজি “ভ্যাগাব্” হিসাবেই এর ব্যবহার 
প্রায়শই হয়ে থাকে । এদের আবার এমন মধুর করে-ব্যবহারকর| যায়, ত| জানতুম ন|। হ্যা. 
উদ্দাহরণগুলি বেশ: চৌচাপটে দেখান হয়েছে বটে, ওরাই যে জগতের সর্বপ্রকার উন্নতিকারক 
'আবিষ্র্তী এবং অগ্রগামী তা” অস্বীকার কর্বার আর উপাঁয় রইলো না। উনি নিজেও একজন এ 
দলের ভিতরেরই লোক এবং ও"র হিসাবের তালিকায় পড়ে অল্পবিস্তর আমাদের সকলকেই এ 
তিনদলের'মধ্যের কোন না কোন দলে অথব1 কম বেশী গুরণত্রয়ের মধ্যের কোন ছুটি বা কোন 
তিনটি মিশ্রণের মধ্যেই এসে পড়তে হয়। ছোটবেলায় আমাদে! যে দলটি. ছিল তাদ্দের মধ্যে 
“তেদড়ামীর” অভিযোগ একটা শুনেছি কি না মনে নাই,.তবে “ডানপিটে'র- অপবাদ যথেষ্টই 
শোন গেছ 

আমি আর আমার সমবয়সী একটি বোন আমরাই এ দলের অগ্রণী ছিলাম। “ইয়ে চড়ে 
কয়েৎ বেল পাড়া” কুলচুড়ি, গাছে উঠে কীচ।মিঠা অম পাড়। এমনি সব অনেক কাজ কর্ধ্ে আমাদের 
ওই /অখ্যাতি ( 'শাজকের এই বক্তার হিপাবে খ্যাতিই হবে হয়ত !) রটে গেছলো। অনেক 
সময় বাড়ীতে এমন আক্ষেপোক্তিও শুনতে হয়েছে “এ মেয়ে দুটে। দেবীচৌধুরাণীর দল গড়বে। 
কারণ বৌ হয়ে ঘর কর তো ওদের দ্বার! ঘটবে না, দস্যি বউ কে সহ করবে ?” আমার পিতামহ 
আবার আমার্দের জন্য “প্যারালাল বার”, প্রভৃতি তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, গঙ্গার জলে সশতার 
কাটারও অবধি অধিকার আমাদের ছিল। কাজেই ডাঁনপিটের! যে একটু অগ্রগামী হয় তা আমি 
জানি। আর ভবঘুরেম? তা সুযোগ হয়ত সবার সব সময় ঘটে না) :কিস্ত মনের মধ্যে 


পৌষ--১৩৪০ ] অভিভাষণ-__অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ১৮১ 


ভবঘুরেমির আকাহ্খ। আমাদের এবংশে সবদিনই ছিল, আজও আছে। তিন পুরুষে কখন 
এবংশে এক জায়গায় বাস করেন নি, যতদিনের খবর বার্তা পাওয়। যায়। বেশীর ভাগ এক 
পুরুষেই তাও চেপে বসা যাঁকে বলে তাও কখন ঘটেনি । আমার বাবা বলতেন “এক জায়গায় 
চেপে বস! ভাল নয়, ওতে মনট। সন্কীর্ণ হয়ে পড়ে, সংসার যে অস্থায়ী সেট। ভুলে যেতে হয়, মমতা 
বন্ধিত হয় না, মায়ার বৃদ্ধি হয়।” 

“তেঁদ্‌ড়ামী” (অবশ্ত যে “৪209৮ এ ও কথাটা আমরা ব্যবহার করি তার কথা বলছিনে) 
বিনয় বাবুর বজতার অর্থে ) জিনিষটিও প্রত্যেকের ভিতর অর্থাৎ ধিনি যতটুকু উন্নতি করেছেন 
তাহাদের মধ্যে কম বেশী আাছেই। না হলে কেউই কিছু করতে পারতেন না। এইযে “নেতি” 
“নেতি' করে সমস্ত জিনিষটাকে ত।” আব্রঙ্গ স্তস্ত পধ্যন্ত বিশ্লেষণ এ “তঁদড়ামী” নইলে হবেকি 
করে? বহুমত এবং বহুপথ এসকলই তে। এ তেঁদড়ামির ফল। বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সমাজ য| 
কিছু আজ দেখছি এ সবই বড় বড় ভেঁদড়দের তেঁদড়ামীর ফল। বিনয় বাবুর বিশ্লেষণটা আমার 
সেই মহান্‌ প্রার্থন। ব।ণীটাক স্মরণ করিয়ে দিচ্চে,_ 

“অসতোমাং সদ্গময়ঃ তমসে। মাং জ্যোতির্গময়ঃ।৮ একমুহ্‌র্কে তিনটে অপাংক্তেয়কে 
পাংক্রেয় নয়, মর্ধ্যাদাশালী মহাত্মায় পরিবর্তন করে তুল্লেন। অসৎ থেকে সৎ, অন্ধকার থেকে 
আলোকের উৎপত্তি হলো 1-- 

অনেক কথ! বলব।র সুবিধা নেই, সময়ও কম। মোটে পাচমিনিট করে প্রত্যেকের জন্য 
সময় দেওয়া আছে__মামার জন্য ওর! সেনিয়ম ভাঙতে প্রস্তুত আছেন, কিন্ত আমি নেই। দুএকটি 
কথা সংক্ষেপে বলে যাব। উনি যে “অশিক্ষিত” কথাটা ন1 ব্যবহার করে “নিরক্ষর” কথ।টা বলতে 
বলছেন এইটে অ'মি খুবই অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করি। লেখাঁপড়। না জান! মেয়ে পুরুষকে ঘার! 
অশিক্ষিত মনে করেন তার! ছুর্ভাগ্াক্রমে ও'দের সম্যক পরিচয় পান নি। আমি চিরদিন ধরে তা? 
পেয়ে এসেছি বলে আমাদের প্রাচীন তন্ত্রের মেয়েদের এত বেশ সম্মান করি যা+ নাকি নিজকেও 
করি না। শিক্ষা বলতে য। বুঝায় অর্থাৎ স্বদয়ের প্রসার, স্বার্থহীনতা নিষ্কাম কন্মসাধনা, আত্মবিলে'প 
এবং পরলোকে দুবিশ্বাস গ্রযুক্ততায় ইহলোকে নিষ্ঠাপূর্ণ বৈরাগ্য, পবিত্র জীবনষাপন এযে তাদের 
মধ্যে কত দেখেছি তা'বলতে পারিনে। আর জ্ঞান? নিউটন জ্ঞানসাগরের কুলে উপলখণ্ড 
কুড়িয়ে “যার দেখ! পান নি ত| সেই অশিক্ষিত। মহীয়পাদের অন্তরকে অমৃতরমসিক ও মহত্তর করে 
দিয়েছিল। ত।দের বলতে হবে অশিক্ষিত। আর পাঁচপাত। ইউরোপীয় ইতিহাস, দ্রশপাতা এদিক 
ওদিক ছুপাচথান। বই পত্তর পড়েই নীত্তিধম্ম ত্যাগ সংঘমকে ধিকার দিচ্চেন ধারা তারাই হচ্ছেন 
শিক্ষিত! তা” মান্তে পারিনে। 

তারপর শুধুই আমাদের উচ্চারণের জন্মস্ত্রে উচ্চ ভাবধারার মহৎ অধিকারে অধিকারিণী 
বা অধিকারীগণই নহেন; যাদের আমর! চতুর্থবর্ণের ( কারণ বাংলায় পঞ্চমবর্ণ নাই) লোক বলি 
এ বর্ণের সর্ধবনিয়ে স্থান দিই, তাদের তিত্রই কি শিক্ষা [কছু কম ছিল! না ছিলন।। কথকতা, 
ষাত্রাগান এবং পুরাণ প্রচারের দ্বারা সমস্ত দেশটাই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। উঠেছিল তার প্রমাণ 
এখনও আগের মত না হলেও পথে ঘাঁটে বিস্তর পাওয়া ঘায়। বড় বড় জ্ঞানের কথা, যেসব কথ! 
অতবড় পণ্ডিত ম্যক্সমূলর ধরতে পারেননি তার! তাজানে; জানে এবং অন্তরের সঙ্গেই জানে 


১৮২ ভারতের সাধন! .. [৫ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


দেখে বিন্ময়ে স্তব্ধ হয়েছি । মনে মনে লজ্জ| পেয়েছি, শ্রদ্ধ1। করেছি, যগাঁসাধ্য পুবস্কৃত করতে চেষ্টা 
করেছি। অনেকেই জানেন অমি কোন বিষয়েই “একৃষ্ি মিষ্ট” নই। যাদের সঙ্গে পানাহার 
সমাজবিধি নয়, আমি তাঁদের সঙ্গে খাই না, বিবাহেও জাতিতেদ মানি। কেন মানি, সে সব 
কথা অনেকবারই লিখেছি, সবাই জানে। অবশ্য প্রকারভেদ থাকৃতে পারে, কিন্তু আমার পিত্ৃ- 
পিতামহকে যার! জানেন, তারাই জানেন, রাাধুণী হিসাবেই নয়, জামাদের বাড়ীতে এদের স্থান 
ছিল মানুষ হিসাবেই । অনাথ পরিত্যক্ত শিশু, বিধবাবিবাহের সন্তান যাদের কোথাও স্থান 
হয়নি সে সব আমাদের বাড়ীতে পাঁশিতই নয়, বাড়ীর ছেলের সঙ্গে সমান স্েহে একত্র থেকে 
মানুষ হয়েছে। এখনও কেউ কেউ বেশ পদস্থ হয়ে সংসাঁর যাত্র। নির্বাহ করছে। চাড়াল, বাগদী 
িছেলে মানুষ করেছে তাদেরও আমাদের বাঁড়ীর প্রথায় “দিদি” বা “পিসী” বল্তে হতো। 
আমাদের একটী সমবয়মী মেখরাণী বাড়ীর নদ্দম! ধুতে আসতো, আমরা তাকে আমাদের চুরি করা 
তেঁতুলের আচারের অংশ দ্িতাম। চাকরদের অস্থখে ছেলের এবং ঝিয়েদের অস্থখে মেয়েরা 
পালা করে সেবা করতো। কমবগসী ভাই বোনদের ঝিরা, উপন্থ।স পড়ার আ্োত। 
ছিল। তাঁদের ঘরের খবর জান্তে আমাদের ছুটে! দিন ত্বরা সইতো না। 
“গরীবের মত নেই ছোটলোক"__এ, শিক্ষাটাই সে বাড়ীতে হতে পায়নি। আমরা এক 
সঙ্গে বসে ওই সব অনাথ, আশ্রিত এবং গরীব মাম্ীয়দের সঙ্গে এক রকমের আ.হাধ্য খেয়েছি, 
একজেড়ার কাপড পরেছি । আমাদের “ রক্ষণশীল” বাড়ীতে প্রকৃত সাম্যবাদকে আমর! 
মূর্ত রূপেই দেখেছি, তার ভিতর দিয়ে মানুষ হরেছি। তাই জানি নখের বা ফ্যাসানের কমিউনিজম্‌ 
আর ভারতীয় সাম্যবাদ ঠিক এক জিনিস নয়। আজ সমাজ সংগ্ারকগণ খুব চৈ করে? ষেটাকে 
তার প্রকৃত রূপ দিতে .পারচেন না, সেই জিনিসটাকে আমার গ্থিরমপ্ডিকষ। দৃদরশী, ধারবুদ্ধি 
দিতামহদেব বনু পূর্বেই, সমাজের ঢের বেশী জটিলতার দিনে, তর সংসারে প্রতিষ্ঠ। দিঝাছি,লন। 
পিতৃদ্েবও তকে বর্ণে বর্ণে পাঁলন করে গেছেন । প্দাপদানী”' বলে কৌন জিনিসঈ যেন সে 
বাঁড়ীতে ছিলন|। দাদা, দ্রিদি, কাঁকা, মাসী সে ছিল কাপড়উলী ও পার গরীব গুরুবে। সব্বাই | 
ব্রাহ্মণ বৈশ্ঠ, হিন্দু, মুললমান, খু্টান যত নিষ্ঠাবানই হোন সে বাড়ীতে একত্র বসে বসানোর ব্যবস্থায় 
এক ছাদের মধ্যে না থেকেও একই পংক্তিতে অথচ ভিন্ন ছাদের তলাঁয় ভোজ খেয়েছেণ। বড় বড় 
পদস্থ ইংরাজ রাঁজপুরুষ থেকে বন্মী, শিখ, মুঘলমান ভদ্দসোক, আবার পরম পণ্ডিত নৈঠিক ব্রাহ্মণ 
দে বাড়ীর আতিখ্যে কখনও অপরিতৃপ্ত হন্‌নি। তাই আমর| জানি জাতি ধর্ম, সমাঁজ নব বজয় 
রেখেও মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে মেশ। যায়, তাই আমরা সুযোগ পেয়েছি । নাক্ষর এনং নিরক্ষরে: 
মধ্যে অনেকস্থলে জ্ঞ।নে গরীয়ান্‌ নিরক্ষরেরাই শড়পড়তায় হয়ত খুবহ কণ হবে ন|। আমি এক- 
বার ঘোড়ার গাড়ীতে একটি বেহালার বাক্স ফেলে আদি । কল্কাতা থে.ক ভবাঁনীপুরে ফের ফিরে 
গিয়ে লোকটি আগাকে যথেষ্ট ভৎমন| করে বল্লে « এটকরে লে(ককে তোমর। চোর তৈরি করো। 
যদি অন্য ভাড়াটে উঠতে! আর নিয়ে যে+ত, চিরকাল ধরে তোম!'বলতে « একটা চোরের গাড়ীতে 
উঠে এই হলো % ! আমার পিতৃদেব একবার একজনকে ঘোড়৷ ধরতে বলে দেব দর্শনে যান। ফিরে 
এসে তাঁকে বখশিস দিতে গেলে সে চোখ পাকিয়ে জবাব দেয়, “ তুমিও হিন্দুঃ আমিও হিন্দু। 
ঠাকুর দেখতে যেতে পারছ, না দেখে কর্তব্য ভেবে তে।মার ঘেড়া ধরেছি, তার জচ্চ আবাঁর পমদ! 


পৌষ--১৩৪০ ] অভিভাষণ-_-অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ১৮৩ 


কি দেখাচ্ছে? তোমর। ভাব গরীব হলেই ছোউলোক হয়, না? এই তিরস্কার চিরদিন তীর স্মবণে 
ছিল।“ছোটলোক” শব্দট। তিনি গরীবদের সম্পর্কে কখনও ব্যবহার করৃতে দিতেন না। এবার 
রাচি হার্জারী বাঁগের জঙ্গলে কোল-সওতালদের গৃহসংস্কার (যেটাকে আমি অন্পৃপ্তত৷ বঙ্জনের 
প্রধান এবং প্রথম কথ) করতে গিয়ে দেখে বিস্ময় মেনেছি যে তাদের ঘরকরর্ণা আমাদের 
ভদ্রলোকদের চাইত্েইও অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন । তাদের ধর্শজ্ঞানও যথেষ্ট প্রবল! উপান্তকে 
সগুণ-ত্রদ্ধও বল! চলে। 

পৃঙ্যপাদ পিতামহদেবের “সামজিক প্রবন্ধ” হতে একটা গল্প বল্‌বো_“একজন বহুদর্শা 
ইংরাজের সহিত এই বিষয়ে আম।র কথোপকথন হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঘযদি ছোঁটিলে।ক 
হইয়। জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের, ছোটলোঁক হইয়া জন্মান ভাল, অপর সকলদেশের ছে।টলোকরা 
পশুভাবাপন্ন, তাহাদের তুলনায় ইহার! দিব্য ভাবাপন্ন ।__ 

,** “কিন্ত ভারতব্যাঁয়দের সখ কৈ?” ***“সিত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়-- 
আর মাঘের স্ুথ বাহ বিষয় লইয়৷ অধিক, না আন্তরিক ভাবের অবস্থা লইয়া অধিক? এ আড়- 
খানায় আড়ি লইয়। যাহার! গোলম|ল করিতেছে তৃমি কি তাহাদিগকে বিশেষ ্বখভাগী মনে কর? 
কিন্তু উহারাঁও ইউরোপীয় ছোটলোকদিগের অপেক্ষ। অল্প ছুনূত্তি, সুতরাং অল্প ছুঃখভাগী ॥”” কোন 
সমাজের মূল প্রকৃতি বিরূপ তাঁহা সেই সমাজের অস্তনিবি্বিষ্ট কতগুলি লোবকে ভাল করিয়া 
দেখাইলেই একপ্রকার মোটামুটি বুঝ| যাক়। সম।জের মূল প্রপ্ুতি এমনই প্রবল বস্ত যে উহা 
বহুর্ভাগেও প্রকট হুহয়। উঠে, কিন্তু উহা ভিত্তরেই গাঢতররূপে পুষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল 
প্রকৃতি যে অন্তঃখাসন এবং শাপ্তি তাহ। হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব এবং বর্তমান অবস্থাতে যেমন 
দেখা যার, এ সমাজের শিয়ামক শাস্ত্রসমূহের মূল বিচার-প্রণালীতে তাহা স্পষ্টতর হইয়! 
থাকে ।” 

আমার মনে হয় ভিনি সেদিনে যে নিরক্ষর সম্প্রদায়কে দেখেছিলেন, আজ তাদের 
মন্যে অনেক পরিব্ন হয়ে এসেছে,-এর প্রধান কারণ সেই শাস্থিপ্রিয় কঘি এবং কুটিরশিল্পসেবী 
পরিবারিক জীবনের আনন্দে ও পবিত্রততায় গৌরবাগিত জনগন আজ কলের কুলির দারুণ ছুর্দশায় 
এবং উচ্ছৃঙ্ঘল তাপুর্ণ ীবনে নিপতিত । মেখানে ইউরোপীয় অভদ সমাজে রূপ ফুটে উঠবছ। 
তবুও বল্‌বো এর বাইরে আজও অনেক সুপী এবং সুলতা নিরক্ষর বাঁস করছে, যাদের উচ্চ শীতি 
ধন্মজ্ঞান এবং ত্যাগ গ্ছসভ্যদেরও অন্থকরনীয়। 

বলতে গেলে অনেক কথাই মনে আসে। এসকল আলোচনায় নীরব থাকার দিন 
চলেও গেছে । হিন্দু সমাজ নীরব থেকেই চ।রকাল লাথি ঝাট। খেতে অভ্যন্ত হয়েছে; আজও 
হচ্ছে--কথ!| কওয়! তার স্বভাঁব নয়, কতকটা আলম্ত আর কতকটা ধৃষ্টতায় উপেক্ষা করার 
অভ্য।স। কিন্তু সেটা এক্ষণে "ছুষ-ধাতোরুকারস্য দোষ সম্পন্তয়েগুণ 2? হয়ে গেছে। মোদা 
প্রাচীন তন্ত্রের অনেক কিছুরই মত তার লে।কশিক্ষার ব্যবস্থাটা খুবই ভাল ছিল, যার গুণে 
নিরক্ষর জনসাধারণ এদেশে অশিক্ষিত পদবাঠ্য ছিল না। আজও তার যথেষ্ট প্রমাণ পখেঘাটে 
পেয়ে থাকি, অবশ্ট নিত্যই কমে যাচ্ছে। ( তবু ভদ্র সমাজের তুলনায় বেশী কমেনি। তার! 
আত্মীয়কে অন্ন দেয়, ন! খেয়েও দেয়, চুরি হয়ত পেটের দায়েই কবে, জুগাচুরি করে না। ) 


১৮৪ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


আর একটা কথ| বল্বো। প্রাীনের উপর যার শ্রদ্ধা আছে সেই হয় নবীনের পরম 
শক্র এই মনোভাবটা ভাল নয়। যেহেতু নবীনের জন্ম গ্রাচীনের কোলেই হয়ে থাকে। মাতার 
ছেলেদের শিক্ষ। দিতে পারে, শাসন করতে পারে, কিছ ছেড়ে দিতে পারে না। ( তালতল৷ সাহিত্য 
সন্মিলনে কিত-_-লেখিক! কর্তৃক প্রেরিত )। 


আলোচন৷ 


[পত্রিকার অন্তর্গত বিয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক| বা বিচার দাদরে গৃহীত হইয়। থাকে । পুন্বকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনা 
সম্পকিত বিষয়ের পর্যালোচন। সযত্বে কর! হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ -প্রণালী -যাহ! ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষা--তাহ। সববসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচন।-সাপেক্ষ | ] 
পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচাধ্য 
খণ্ডন শুনেন প্রতিবাছেল্স ও্রতিলাছ। 
(১) 
শ্রীরাজেন্্র নাথ ঘোঁষ। 

শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বনু মহাঁশয় “ভ।রতের সাধনায়” আমার লিখিত “পাঞ্চরাত্রমত ও 
শঙ্করাচাধ্য” নানক প্রবন্ধের একটা প্রতিবাদ করিয়ছেন, ভারতের লাধনার সম্পাদক মহাশয়ের 
অনুরোধে এই প্রবন্ধে তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। 

আমার উক্ধ প্রবন্ধে গ্রসঙ্ক্রমে বলিবার আবশ্যকতা হয় যে, বর্তমানে লতা ১১/১২ খানি 
্র্স্ত্রের ভাষ্যের মধ্যে কোন্‌ ভাষ্যটা সুত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়াহ্গসারী। তদহুসারে আমি 
নিশ্বার্কভাষাকেও ব্যাসাভিপ্রায়ান্থদারী নয় বলিম্না নির্দেশ করিয়াছিলাম। আর সেই কথা বলিতে 
গিয়। ভগবান্‌ নিষ্থার্কাচাধ্যের আবির্ভাবসমন্ব সঙ্থন্ধে বলিয়াছিলাম যে, “ইহার আবির্ভাবকাল 
মধ্বাচা্যের কিছু পরে-_-এইবূপ অনেকে মনে করেন।” 

আমার এই কথাটীকে ভিত্তি করিগা শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বস্থ মহোদয় আমার তুল 
দেখাইবার জন্য তাহার “খগুনমণ্ডনপ্রতিবাদ* নামক প্রবন্ধে আমাকে কখন বা! “কোন নিষয় 
বিশেষ চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন” কখন বা “পণ্ডিতপ্রবর বলিয়। উপহাস করিয়াছেন" 
কধন কা “অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া নির্দেখ করিয়াছেন” এবং পরিশেষে “ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর 
করিয়া সম্্রদায়প্রবর্তক আচার্ধ্যগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহাও নুধীগণ 
বিচার করিবেন” বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিক্নাছেন। 

শীযুক্ত নৃসিংহ বাবুর এই চেষ্টার জন্ত আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরথে ধন্টবাদ দিতেছি। 
তিনি যখন দয়। করিয়া আমার ভুল দেখাইবার গর্ভ এত পরিশ্রম হ্বীকার করিয়াছেন, এবং উক্ক 
প্রকারে নিন্দাবাদ করিয়া আমার কতকট! পাপক্ষয় করিয়। দিয়াছেন, তখন তিনি আমার প্রত 
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সুহাদের কর্মাই করিয়াছেন । এজন আমি তাহার নিফট কৃতজ্ঞও রহিলাম। তবে তিনি যেখানে 
অসঙ্গত কথ! বলিতেছেন বলিয়৷ আমার মমে হইল, তাহারই কথ! এন্থলে কিছু বলিবার চেষ্টা 
করিতেছি । 

প্রথম কথা--আমার উক্ত প্রবন্ধে অমি ভগবান্‌ নিগ্বার্কাচাধ্যের সময়সন্বন্ধে আমার 
কোন মত প্রকাশ ন| করিষ। “অনেকে অনুমান করেন” বলিয়! তাহার আবির্ভাবক।লের একট! 
উদ্লেখমাত্র করিয়াছি । বরং এ সম্বন্ধে আমার যাহ ধারণ! হইয়াছে, তাহ। আমি আমার অহ্বৈত- 
সিগ্ছির ভূমিকায় ২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, আর তাহাও শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু দেখিয়াছেন-_ ইহ! তিনি 
তাহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তথায় লিখিয়াছি “শ্রীম্লি্বাকাচার্যের সময় রামানুজা- 
চার্য্ের সরিকটবস্তাঁ বলিয়াই বে।ধ-হয়।”, রামান্ুঙ্াচার্যোর সময় বলিয়াছি “১*১৭ হইতে ১১৩৭ 
থৃষ্ট ক” (২১ পষ্ঠ।)। এবং মধ্বাচার্য্যের সময় "১১৯৯ হইতে ১৩১৭ খষ্টান্বের মধো” (২৭ পৃষ্ঠা )। 
এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কি করিয়া বলিলেন যে, “অতএব রাজেন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে, শ্রীনিত্থার্কা- 
চাধ্যের অস্থাদয়ের কাল চতুর্দশ শতাকীর পূর্বে নয় ৮»--ইতাদি। যদি কেহ কোন কথা তাহার 
শিজের মত বলিয়া বলে, আর সেই ব্ষিয়ে “ঙগপরের মত এই*বলিয়! অবার অন্য কিছু বলে, তাহ! 
€ইলে অপরের মতটী কি করিয়া! যে তাহার নিজের মত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন1 !! 

ত্বাহার পর আমি ভগবান্‌ নিম্বার্কাচার্ধ্যকে চতুদ্িশ শতাব্দীর পূর্বের নয়-_-“এই অনুমানের 
উপরই নির্ভর করিয়া! ভগবান্‌ নিষ্থার্কাচার্্য সন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছি”__ইঞাই বা শ্রীযুক্ত 
নৃদি'হ বাবু কেন বলিলেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, আদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় 
ভগবান্‌ নিথ্বার্কাচাধ্যকে আমি ফলতঃ শ্রীমন্‌ মধবাচাঁধোর কিছু পূর্বে বলিয়াই যে নির্দেশ করিয়াছি, 
তদগুস।রেও ব্র্গস্থত্রাথবিষয়ে ভগবান্‌ নিম্বাকাচার্য্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণ।, তাহাও অসঙ্গত 
হয় না। যাহাই হউক, নানাকারণে আমার ধারণ। হইয়াছে যে, ভগবান্‌ নিষ্বার্ক।চার্যয প্রীমন্‌ 
মধব[চাযোর কিছু পূর্বেই হউন, অথব| সমসামক্ধিকই হউন, তাহার কৃত ্ত্রার্থ স্থন্ত্রক।রের সম্মত 
নহে বস্ততঃ ইহাই আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে অপরের মতটাকে আমার মত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়! শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু, আমাকে লক্ষ্য যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
আমার প্রতি যে স্থৃবিচার করিবার ইচ্ছ। করেন নাই, তাহাতেও কোন সঙ্দেহই হয় না, এবং 
এংক্ষত্রে তিনি আমার উক্তি যথাঘখভাপে গ্রাকাশই করেন নাই । অধিক কি “সত্য কি' তাহা নির্ণয় 
করিবার মনোভাবপ্রকাশ৪ যে তিনি করেন নাই, তাহাছেও সন্দেহ হয় না। 

বস্ততঃ ভগবান্‌ নিশ্বার্কাচাধ্যের সময় সম্বন্ধে আমি এখনও দম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্গ হইতে পারি 
নাই, এবং শ্রীযুক্ত নুসিংহ বাবু যাহ! বলিয়াছেন, অথবা নিথ্বার্কসম্প্রপায় এ বিষয়ে যাহ! বলিতেছেন, 
তাহাতেও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি মাই; এজন্য “অনেকের মত" বলিয়াই আমায় 
প্রবন্ধে আমার বক্তব্বিষয়ের প্রতি আমি মনোনিবেশ করিয়াছিল মাত্ব। এখন যখন এ বিষন্ 
এত'দৃশ আলোচনা হইতেছে, তখন সেই অপরের মতের দুই একটা চিন্তনীয় বিষয়ের উল্লেখ 
করতেছি, সুধীগণ তাহা বিবেচনা.করিয| দেখিবেন-- 

প্রথম পদ্মপুরাণের কয়েকটা ক্পোকে চতুরাচাধ্যের যে ক্রুম নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা 
অনেকে সত্য বলিচ! মনে করেন, সুতরাং সেটাও একটী ভাঁবিবার বিষয় । সেই গ্লোকগুলি এই-- 
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সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্ান্তে বিফ লা মতাং। 
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥ 
শ্রীব্র্গরুদ্রলনক! বৈষ্ণবাঁঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। 
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্য। স্যৎকলে পুরুযোত্তমা ॥ 
রাঁমান্থজং শ্রী স্বীচাক্রে মধবাচার্যযং চতুর্দ,খঃ। 
শ্রবিষুম্বামিনং কুব্রে! নিষ্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥ 
এই ক্রমে বলা হইল-_শ্রীমদ রামানুজাচার্যের পর শ্রীমন্‌ মপবাচার্ধ্য, তৎপর শ্রবিষুস্বামী তৎপরে 
মন্‌ নিশ্বাদিত্য। এস্থলে শ্রীমদ্‌ রামাগ্জাচণ্ধ্যের পর যে শ্রীমন্ম্বধাচার্ধা, তাহতে কোন সন্দেহই 
নাই। আর শ্রীমদ্‌ নি্ষুঃবামী সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও তিনি যে শ্রীমন্মধ্বের পর, তাহ। প্রায় 
সকলেরই মত। এখন এই ঠিন আচাধ্যের কম ঠিক থাকায় অনেকে মনে করেন_শ্রীমন্‌ নিশ্বার্ক!- 
চাধ্য সর্বশেষে আবির্ভত। অবশ্ঠ ইহারও যে অন্যথা ব্যাথা করা যায় না, তাহা নহে। যাউক, 
সে সব কথ! আর তুলিব না, কেবল অপর মতের একটা মৃলপ্রদর্শনই এস্থলে আমার উদ্দেশ্ঠয। 
দ্বিতীয় কথ” _শ্রীমন্মধব্যাচার্য্য তৎপূর্ববন্তা ২১খানি ব্রহ্স্ত্রের ভাষ্য বা বৃত্তি দেখিয়াছিলেন, 
ইহা তীহার জীবনচরিতে দেখ| যায়। অথচ রামান্ুজভাগ্য বা বেদার্থসারসংগ্রহে যে সব 
প্রাচীন আচার্যোর ভায্তা্দির নাম অছে, তাহাদের সকলের নাম তিনি করিতেছেন ন।। ইহাত্তে মনে 
হয়--তাহার সময় বনু প্রাচীন ভাষ্য লুপ্ত *ইয়াছিল বা তিনি তাহাদের সন্ধান পাঁন নাঈ। পক্ষান্তরে 
আচার্ধা শঙ্কর ও রামান্ুজের সময়ের মধ্যে ধে সব নৃতন ভাঁষাদি হইয়াছে, তাহাদের অনেকের নাম 
আছে। এস্কলে কি শস্করাঁচার্যয, কি রামানুজ।চার্ধা, কি মধবাচার্ধ্য-_কেহঈ নিম্থার্বভা/ম্যর নাম 
করিতেছেন না। অথচ নিশ্বার্কভাষ্ুটা র।মান্ুজ বা মধ্বভাতের ন্যাম অদ্বৈতবিরোধী বৈষ্বমত্তের 
ভাযা। এই জন্ক অনেকে অনুমান করেন-_নিষ্বার্কভান্য মাঁধ্বতাগ্েরও পরবত্তী। 
শরীমন্মধবাচার্য্য যে ২১খানি ভাষ্যের নাঁম করিয়াছেন তাহ! এই-_ 
১ ভারতীবিজয় ২। সচ্চিদাননা, ৩ | ব্রদ্ষঘোঁষ, ৪1 শতাণন্দ, ৫€| টদ্বর্ত,। ৬। বিজম, ৭। 
" কদ্রভট্র, ৮। বামন, ৯। যাদবপ্রকাশ ১০। রামান্থুজ, ১১! ভর্প্রস্ধ, ১২ | ভুবিড়, ১৩। 
বন্ধদত্ত। ১৪। ভাস্কর, ১৫। পিশাচ, ১৬। বৃত্তিকার, ১৭। বিজয়ভট্র, ১৮। বিষুক্রান্ত। 
: ১৯।, বাদীন্দ, ২*। মাধবদাদ ২১। শঙ্কর। 
আমার মনে হয়--এই বিষয়টী হাবিবার যেগা। যাহাহউক ধাহারা ভগবান্‌ গি্ব্কা 
চার্যযকে শ্রমন্‌ মধ্ব[চার্যোর পরব ত।বেনঃ তাহাদের বহু যুক্তির মধ্যে এই ছুইটী বিশেষ বিবেচনা 
যোগ্য যুক্তি। নুধীবর্থ এই বিষয়টা বিবেচন! করেন বনিয়া আমি আমার উক্ত প্রবন্ধে অনেকের মত 
বলিকন। নির্দেশ করিয়াছি, মাত্র। আমার ধারণার কথা আমি অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকার বলিয়।ছি। 
দুঃখের বিষন়্ শ্রীযুক্ত নৃণিংহ বাঁবু দে কথাটা কোথাও উদ্ধত করিতেছেন ন]। 
তৃতীয় কথা--কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব ন্ুবিখাত ব্যবহারজীবী বর্ম নে 
পরমপূজাপাদ ব্রজ্ববিদেহী মহস্ত প্র ১০৮ স্বামী সম্ভদাসবাঁবাজী মহারানগ্রণীত ছৈভাদ্বৈত সিদ্ধান্ত 
ন/মক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ্‌ বাবু যাহ| বলিয়াছেন, সে স্থদ্ধে এইবার আলোচ্য । 
ইহাতে আমাদের ব্যক্তবা এই যে, আমর] তাহাদের, নির্ধারিত সমগ্নলন্বন্ধে নিঃসন্দিস্ 
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হইতে পারিলম না। শ্রদ্ধাম্পদ বাবাজী মহারাজ যে যুক্তিসমূহ গ্রদর্শন করিয়া অপরকে নিঃসন্দিক্ক 
হইতে বলিয়াছেন, তাহাতে বহু সন্দেহের অবসর আছে, স্তৃতরাং আমরা তাহার নির্ধারিত 
সময়সন্বন্ধে নিঃসন্দিপ্ধ হইতে অসমর্থ। কেন অসমর্থ, তাহার কতিপয় কারণ এই-_ 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত সম্তদাস বাঁবাজীমহারাঁজ বলিতেছেন-_ 
| উদয়ব্যাপিনী গ্রাহা! কুলে তিথিরুপোঁধণে। 
নিষ্বার্কভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ 

এই ভবিষ্যপুরাণের “ঙ্গোকে ভগবান্‌ বেদব্যাস শ্রীনিত্বার্কাচার্ধ্কে “ভগবান্” বলিয়াই বর্ণনা 
করিয়ছেন। এই বর্ণনাঁপাঠে ভগবান্‌ শিশ্বার্কাচার্যয যে প্রাচীন সিদ্ধখধি ছিলেন, তদ্বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে ন।,” ইত্যাদদি। অত:পর এই প্লোকের অপ্রামাণিকতা সম্বঞ্জে কতিপয় 
অ'পত্তিনিরলনপুর্্বক বলিতেছেন--“আঁমাদের সম্প্রদাযে এইরূপ কিন্বদস্তীও পরম্পরারূপে চলিয়। 
আমিতেছে যে, শ্রীনিষ্বার্কাচার্য্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হইয়াছিলেন।” ইত্যাদি। 

কিন্ত এই ভবিহ্পুরাণের প্রামাণ্যটী বিরোধী-এঁতিহ।সিক অংশে শ্বীকার করিতে পারা যায় 
না। কারণ, ইহাতে অ।কবর বাদশাহ, এমন কি মহার।ণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির কথা পরাস্ত 
আছে। অতএব ভবিম্বপুরাণের ধশন্মকথা কিংবা] অবরোধী-এতিহামিক কথায় আস্থাস্থাপনে প্রবৃত্তি 
হয় বটে, কিন্তু অন্প্রমাণের বিরুদ্ধ এতিহাসিক কথায় তাহার প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে ওবুত্তি হয় 
না, এবং বোধ হয় কোনও এতিহাসিকই তাহ! করেন না। বস্ততঃ, মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণেও এ বচনটা 
এখনও আমরা পাই নাই। তথাপি মনে হয়, হয় ত উহা ভবিষ্যতের শ্রীমন্‌ নিশ্থার্কচার্য্যের কথাও 
হইতে পারে, অথব ভাষ্যকার নিশ্বার্কাচার্ধ্য ভিন্ন অপর কোন নিম্বা্কাচার্যের কথাও হইতে পারে। 
কারণ, যদ অন্ত প্রমাণে ইহ|র বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ কল্পনা ভিন্ন ভবিষ্য- 
পুরাণের কোনরূপ প্রামাণ্য, এ বিষয়ে, আর রক্ষা করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে অস্থ 
যে সব বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে, তাহা! ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে । এই জন্য বলিতে বাধ্য হইলাম - পুজনীয় 
সম্ভদাদ বাবাজী মহ।রাজ যে বিষয়ে নিঃন্দেহ হইতেছেন ও হইতে বলিতেছেন, আমরা সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। বস্ততঃ ভ্রীমন্‌ নিম্বাকম্বামীকে ভবিযাপুরাণে ভগবাঁন,বলায় কি 
করিয়। তিশি যে “প্রাচীন সিদ্ধঝধি' বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহ।ও বুঝা কঠিন। কেন, তিনি কি 
ভগবদঘতার হইতে পারেন না? 

তাহার পর পু্জনীয় বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন_-“ঠিনি অর্থাৎ শ্রমন্‌ নিষ্বার্কাচাধ্য 
অরুণ নামক খধির পুত্র, স্থুতর1ং আরুণি নামেও শাস্ত্র গ্রন্থে কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন। 
নারদভক্তিস্ত্রে এই আরুণি খষিকে ভক্তিমর্গের প্রসিদ্ধ আচার্ধ]শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে ।” 
ইত্যার্দি। 'এতন্বারাঁও তিণি বলিতে চাহেন--ীমন্‌ নিশ্বার্কাচাধ্য প্রঃচীন খষি, আর তাহাতে 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ণা। কিন্তু ছুঃখের বিদয় ইহাতেও আমরা নিঃসন্দিদ্ধ হইতে পারিলাঁগ 
না। কারণ, খধি. আরুণিই যেশ্রীমন্‌ নিশ্থার্কাচার্্য আরুণি, সে বিষয়ে প্রমাণ আবখক আছে। 
যেহেতু আরুণি নামে একাধিক ব্যক্তি পুরাণ।দি'তে দেখা যাঁয়। 

যদি বল! হয়--শ্রীমন্‌ নিষ্বার্কাচাধ্য যে দুইজন হইতে পারেন, সেরূপ কল্পনা করিবর 
করগ কি? তাহাঁহইলে বলিব, প্রথম কারণ-_নিথ্ার্ক।সম্প্রদায়ের কিন্বদস্তী যে, তিনি জন্মেজয় 
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ক্াগার সমস।গয়্িক ছিলেন, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তীহার তাষ্যমধ্যে এমন কোন কোন 
কথ! আছে, যাহাতে মনে হয়--তিনি শঙ্করাচার্ষেযরও পরবর্তী । শঙ্কর[চাধ্যের নাম বা তাহার বাক্য 
ভ!ষ্যমধ্যে উদ্ধৃত না হইলেও বিচারভ্ঙ্গী দেখিয়। সেইবূপই সন্দেহ হয়। যখা-ননগ্থার্কভাঁষ্য ১1১।৪ 
হ্যত্রে দেখ| যায়, বলা হইতেছে-_ 

“তস্য তু বিবিদিযোৎপ।দনেনৈব নৈরাকাখ্যাত ক্রত্ব্গংব্রদ্ধ ইতি তু বালভাধিতম্‌” অতঃপর 
“শাবাইবিষয়ং ব্রহ্ম ইতি বাক্যপ্য বাচাং ব্রদ্ধাভিপ্রেতং নবা'**'*'ইতি উপনিষদাং সিঙ্ধাস্তঃ।” 
ইত্যাদি । 

এই বাকাছুয় দেখিলে মনে হয়, গৌণ্রপা্দ, কুমারিল, ভর্তৃহরি, মগ্ডনমিএ ও শক্করাচার্ষোর 
সময়, পুর্বমীমাংসা ও বেদ।স্তদর্ণনের মধো যখন ঘোর মন্নযুদ্ধ চলিতেছে, ইহা তখনকার কথ|। যে্েতু 
শবর, বাৎস্যায়ন, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রাচীনত্তান্যে এ ভাবের কথাবাত্তী নাই। ''এতত্চিন্ 
"্বপিভাবিতম্* পদটা এস্থলে এতদর্থে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর "উপনিষদ" পদটা 
একদেশী বেদাত্বী ভ$্হরিঃ এবং গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের সম্প্র্ায়ে একটু বিশেষভাবে এই সময় 
গ্রধৃক্ত হইয়াছে--ইহা অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। এই জন্য মনে হয়-নি্বার্কভায্য ইহাদের পর- 
বন্তী। অবঞ্ত এতদ্ব(র| নিশ্চয়তাসহকারে ইহা বল! যায় ন বটে, কিন্তু ইহাতে থে একটা সম্ভাবন। 
সথচিত করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। 
তার পর ওরূপ কল্পন। কবর দ্বিতীয় কারণ এই যে, বৌদ্ধ, জন, গ্কায়, বেদাস্ত, মীমাংসা 
প্রভূত দর্শনের কোন আচার্ধাই কেন ভগবান্‌ নিম্ব।কাচার্যের নামগন্ধ করিলেন না? শঙ্কর ভাক্কর 
যাদবপ্রকাখ শ্রীক& নীলক মধব .বাঁচস্পতি উদয়ন গঙ্গেশ প্রভৃতি কেহই তাহার কেন উল্লেখ 
করিলেন না কেন? শ্রীমন্‌ মধবাচাধ্য ২১খ।নি ব্রহ্গস্থত্রভাখা বা বৃত্তির নাম করিলেন, তিনিও কেন 
নিষ্বার্কগায্যের উল্লেখ করিলেন না? শ্রমন্‌ নিশ্বার্কচাষ্যের হ্বৈতাদ্বৈতদর্শন যদি এতই বড় হয়, তব 
ইহাদের কেহই কি কোন সংবাদ দিলেন না! মাধবাচাধ্য সর্বদর্শনসংগ্র-হও কেন ই&1 গ্রহণ 
করিলেন না! ঠিনি কও সাধারণের অপরিচিত মতের উল্লেখ করিলেন, আর নিম্বার্কদর্শনের নাম 
ঝরিতে তিনি ভূলিয়! গেংলন ! এই মতে যদি সাধারণের অজ্ঞ।ত বন্ধ বড় ঝড় লোকের আবির্ভাব 
হইয়া গিয়া থাকে, তবে এই স৭ মনীষীবর্গও তাঁহাদিগের কোন কথ,ই বল লন না কেন? সর্বদশন- 
ংগ্রহজাতীয় আরো কয়েকথানন গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে কেহ মার্ধবীস্ন সর্বদশনসংগ্রহ "হইতে 
প্রাচীন, কেই ব। অর্ধ।চীন। আচ্ছা, তাহারাও কেন এত বড় মহনীয় সম্প্রদায়ের নামগন্ধ টেন 
না? ভাস্কর যাদবপ্রক,শের নামও এইসব গ্রন্থে করা হয় নাই ব:ট, কিন্তু ত।হাদের সম্প্রদায়ও 
নাই । তথাশি ভাঙ্করের মতখগুন, রামান্ুঙ্গ ও বাচম্পতির গ্রন্থে আছে। যাদবের মতগগ্ন রামা- 
ছু পীর গ্রন্থে আছে । এই ভাঙ্কর ঘদি নিগ্ার্কসম্প্রদায়ভুক্তই হন, ত:ন মুলপুরুষ নিখার্ক ভগবানের 
উংল্লথ ন। করিয়! ভাস্করের উল্লেখই ব| করেন কেন? বস্ততঃ এই স। বিনয় চিন্ত। করিলে আমাদের 
উক্ত সন্দেহ আরও সুদৃঢ় হইয়! উঠে। তিনি যে শঙ্করাচর্য্যের পরে--এইটাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 
আর এক কথ'--বৌদ্ধ ও জৈনগণ যখন ভারতে প্রায় একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে- 
ছিল, যখন শবর বাৎস্যায়ন উদ্মোতকর ইঈখরকৃ্ণ যোগভ.ষাকার ব্যাস প্রভৃতি শৌন্ধবঞ্তায় ভা।পিয়। 
যাইতেছিলেন, তখন যদি এই সম্প্রদ।য় ছিল, তাহা হইলে তাহার! উক্ত বস্কানিখারণে একটী অঙ্গুলি 
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উত্তোলনও রুরিলেন ন|:কেন ?জন্মেজয়ের সময়ের নিষ্বার্কভাধোধ টীকাটাপ্ননী প্রন্ৃতি'করিয়া অবৈদিক 
ধর্মযন্ত'র'গরতিরোধ করিলেন:না'কেন-? নিধার্মভগবানের শিষ্য শ্রীমিবাপতগবানের' টাক! কেন সে 
গতির বাঁধা উৎপাদ্দন'করিন'ন। ঠ& -তীহাধ শিষ্য 'প্রশিষ্োঘ্ধ কোন গ্রন্থ কি নাগাঞ্ুন নিউ নাগ ও 
ধশ্মকীর্তিব দুরধর্ধি আক্রদনের উত্তন আছো? বা! কৌন মিচারযুদ্ধের প্রবাদ আছে"? শ্রীযুক্ত নৃপিংহবাবু 


" এই/পথে ঘর্দি একটু আলা প্রবান'ক€রগ;তগবা মামাদের অনেক উপকার .হধ] আমরা কিছুতেই 
(বুঝ “ত পারি"তছি না,কেস”“বঙ্গদেগশ, শ্রীভগবান্‌ নিষ্বর্ক মন্বন্ধে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ” ) 'কেন 


দশিষ্ক কাচের মত কিচাতাখ! ভারতরর্দেরীঅধিকাঁশ লোক এমন কি শিক্ষিত লোক পর্যাস্তও 
গজ্বগন্ত £মহেন +) নহ্রীলিষ্কার্কাচার্ধা ঝম্ব ছিলনা এবং! পহিসম্প্রদায়ে প্রগারের 'ভাঁধ' তত অধিক 


গদেখিতেপ্রাওয়া যায় নাচ ০তাহীর উপযুক্ত) শিল্প ব্যতীক্!দমপরকে- ব্রঙ্গবিদ্যা দান করিতেন' না 1”-- 


'ইত্যাদিন 7 ফদিবভগ্বন্ানিঘ্ার্কের ফন সগ্বান্‌ .ব্যাসেবের:£মতই হয়; ঘন্দি ব্রক্স্থত্ররচন| ওপনিষদ 


_ স্ষতগ্রর্গরার্থ হয ফদ্ধি তন্মত গ্রচারার্থ গভাগবতাদি' পুরাণের? শষি হয়তকে সেই ত্রহ্গন্ত্রের প্রচার 


এ 


সাজ: যেমন! কর[ হইতেছে; পুর্বে নকেন: প্বজ্ধপনবা-তোধিক গুচার করা হয় নাই?' নিগ্থাক 
ভগবানের শিষ্যদান্প্রদাযে বত ব্যাদের সময: হইছ'জ ভুলিয়া! আসিতেছেন !. এই সব চিন্তা করিয়া 


“আমাষ্টের উতমন্দেইই আরও দৃঢ় *হইয়।ছে £ ওই জঙ্গও মনে হয়-স্দাম্প্রদ্া়িক:কিস্বদগ্তী "অনুসারে 


“ ভগবান, নিষ্বার্া চার্ধা . জন্মেজয়ের “সমসাময়িক হইলে; বঅঞ্চব' ভবিষ্যপুরাণের উক্ত শ্রমাণটা, অভ্রাস্ত 


হইলে দুইজন; নিশ্বার্কচার্গয হইয়া : গিয়াছেন 1 একজন'জন্মেজয়ের- সমসাময়িক :আ'র' প্রফজন 
' শস্করাঁচার্যোর'পরে ॥7 অর্থাৎ রাজা জা চার্ধা বব 'মধ্ব চির ?ঘিছুন্পূর্ব ঘা: ফিছু পরে-বা. তাঁহাদের 


সমসামায়কন; "নর নিষ্বার্ক'লম্প্রদায় বন্ধ শঙ্কর রামানুজ.ঘ ফ্ধক় প্রভৃতিচ অন্ত. সম্প্রদায়ের মত প্রবল 
ভ উপযোগী হইত, তাহাহইকেঃতধরতের -শ্িক্ষিভসমান্ব তন্নতনিষয়ে 'অনভিজও খাকিতেনা ন। | 
এ 'আরগ্ছইজন হওয়া ক্গসম্ভবন্ত নহে কারণ শাঙ্করাচাধা 'ইজন' বা.তিনজদ ' দেখ।গিয়াছে। 


"অধিক ক্রি, তাহার গিতে যাহারা বসেস? তাহাদের উপাধিই লঙ্করাচার্ধা হইয়া! গিয়াছে? রামাহুজা- 


' চার্যাও স্ুইজন' হইয়।ছিলেন: 1প্রীক্ষষীচার্সচা ও নীঁলক্ষষ।চার্যয গু 'একাধির হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণের 


মধ্যেও এই 'যাপর আাছে:? বাচল্পতিমিত্ত ওস্ছুটজজন প্রমাণিত. হইফ্লাছেঘ। প্রতাকরম্ড ছইজন ছিলেন। 
এর ঘন দৃষ্টান্ত আছে,। অতগ্ঞব দুইজন নিশ্বার্ক “কলম! অস্বাভাবিক কল্পনা হইতে পারে ন|! 
ন *আচার্যাগণের আধির্ভাবকল-ও-আম।দের প্রাচীন ইন্তিহাঁন আলোচম।, আমার ক্ষুত্রসামধ্যে 


' যতটুকু রুরিতে পার গিয়াছে, তাহাতে-আমার মনে হইচা;ছ ষে, কুরুক্ষেত্র সময়ের পর/যেমন-ষাদব- 


গণের মধ্যে কুরুক্ষে ্র সমরে কে বড় যুদ্ধ ক্ষরিয়াছে ধলিয়! বিবাঁদ হয», আব ' তাহার 'ফলে যছুবংশের 
ধ্বংস হয়, তদ্রপ কুমারিলিক্ষ ভুক' বৌদ্ধবিজয়ে্প পর, শঙ্কর; প্রতৃত্তি বৌদ্ধপক্ষ পরাজিত করিলে-যখন 
বেদেক ধন্দ, সু প্রতিঠিত হয়,-তখন একটী' গৃহবিবাদের্র 'অ।রভ্ত হয়?! 'আবর -তাহা?ই - ফুল: ভাক্কর 
যামানুজজ'্রীক্ঠ মধ্ব প্রভৃতি মতবাদের ম্নাবি9্ভীব হয়,।”আমর! ভাবিয়/ছি--শঙ্করণচার্যের আ'বর্তাব 
না হইলে অর্থাৎ 'তিনি' বেদ।স্তষত প্রতিষ্ঠিত ন। করি ভাস্করার্দি কোন'আচার্যেরই আবির্ভাব হুইত 
না. ইহ। স্বেন:কৃতি-পিতার অন্তধণনে-ভাহার পুত্রগথের মধো সম্পপ্তিবিভাগ'লইয়া কলহবিশেষ। 
ইহার] যে'কেবল' শঙ্করমতই- খগ্ডম করিয়|ক্ষম্ত হইলেন, তাহা নহে, পরস্ধ পয়ম্পরে ' সম্প্রদায়ক্রমে 
“পরস্পরের মও৪. খগুন করিতে লাগিলেন |. -বস্তবকঃ এইরূপে- রেঙ্গান্তরাজ্যের ধ্ংস্মাধনেই হীহার] 


১৯ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্‌ নিষ্বার্কাচারধ্যও এই সময়ের লোক । ইনিও লম্তবতঃ সেই গৃহবিবাদের একটা 
পক্ষের নেতা । তবে তাহার পক্ষ তত প্রবল ছিল না বলিয়! তাহার সম্প্রদায় তত খ্যাতিলাভ করিতে 
পারে নাই। তাহার সম্প্রদীয়, অপেক্ষাকত সাধনভজননিরত ছিলেন বলিয়া কয়েক জন আচার্ধা ভিন্ন 
কেহই এদিকে মনোযোগও তত প্রদান করেন নাই--বোধ হয়। আর এই সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত 
বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া আজ যে সেই সম্প্রদায়ের এতাদৃশ প্রচান্দের চেষ্টা হইতেছে, অন্য কথায়, 
আজ যে নিম্বাকক ভাষ্যের বঙ্গ।স্ুবাদ করিয়া স্বমতস্থাপন ও ম্বমতপরিচয়প্রদান অপেক্ষ। শঙ্করমতখণ্ডনে 
অত্যধিক আগ্রহ প্রকাণ করা হইতেছে,_-স্থাপন অপেক্ষা খগুনে অংশ বোধ হয় চতুগুণ বদ্ধিত 
আকারে পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, তাহা! বোধ হয়--সময়ের গুণ ভিন্ন আর কিছু নয়। যাহা! হউক 
ইহাদের চেষ্টায় যদি এই সম্প্রদায়ের আচার্যাগণের জীবনচরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই সমাজের প্রস্তুত উপকার হইবে। দার্শনিক রাজ্যে আর যে কোন নৃত্তন সম্পদ উপলব্ধ 
হইবে, সে আশ। আর বড় করিতে পার। যায় না__মনে হয়। ফলতঃ নিশ্বার্ক ভগবান, যে শঙ্করা- 
চার্ধ্যের পূর্বের, তাহ। কোন মতেই বুঝিতে পারা যায় ন|। 

যাহা হউক, ভবিষ্যপুরাণের শ্রোকটাকে ভিত্তি করিয়া! পৃজনীয় বাবাজী মহারাজ, 
ভগবান, নিথ্বর্কাচার্যোের সিদ্ধঝধিত্ব ও জন়েজয়রাজ-সমকালীনত্স্থ।পনার্থ যাহা! বলিয়।ছিলেন 
তৎসম্বক্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম, এইবার উক্ত ভবিষ্যপুরাণের 
্জোকের প্রক্ষিপ্ততাসস্ত।বনাবারণার্থ তিনি যাঁহ1 বলিয়াছেন তদ্ধিময়ে কিছু আলোচনা করিব । 

বাবাজী মহারাজ বলিতেছেন-__«এই গ্্রকটীকে প্রক্ষিধু বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে 
পারেন না। কারণ. ইহা বহু শতাবী পূর্ত অপাম্প্রদায়িক কাঁশীবাসী পণ্ডিতরচিত স্ববিখ্যাত-- 
“নির্ণয়সিদ্ধু” নামক স্মৃতি গ্রস্থে জন্মাষ্টমী ব্রতবিচারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং আরও বহু শতাকী 
পূর্বে খুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত “হেম(দি” নামক গ্রন্থেও ভবিষাপুরাণের এই 
শ্লোক উদ্ধত করা হইয়াছে । (খ্যাতনাম। পণ্ডিভপ্রবব ভরতচন্্ব শিরোমণি সক্ষলিত হেমাত্রি 
নামক গ্রন্থ যাহ! এসিয়াটিক সোসায্লিটী কক ১৮৭৮ খুষ্টাবে মুদ্দ্রত হইয়াছে, তাহ।র দ্বিতীয় খণ্ডের 
৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )* ইত্যাদি । 

এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত কলেজের উক্ত হেমার্রি গ্রন্থ এ গ্লোকটা আমরা 
বহু অদ্বেষণ করিয়াও পাহ নাই। বে নির্ণয়নিদুতে উহ|। ভবিষ্যপুর।ণের বচন বলিয়! উদ্ধৃত 
ও খণ্ডিত হইয়।ছে, তাহ। দেখিতে পাইলাম । ইহ! হইতে প্রথমেই মনে হইল, শ্রীযুক্ত নুসিংহব।বু 
যে লিখিলেন, যে, «নি্ণয়সিদু নামক প্রসিদ্ধ স্বৃতিগ্রন্থপাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, শীনিম্থার্ক 
স্বামী প্রবন্তিত ব্রত উপবাস বিধি শিবাজী মহাণাজের সময়ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দক্ষিণ ভারতে 
গীত হইত। এই নম্মান অপর কেনোও বেদাস্ত আচার্য) পাইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না” 
ইত্যা।দি-ইহা কি করিয়া সঙ্গত হয়? কারণ, নির্ণয়সিন্ৃতে এই মতটী থণ্ডিতই হইয়াছে । আর 
খণ্ডন দেখিয়া! মনে হইল--অপর আচার্য হইতে ভগণান্‌ নিথার্কচার্ধ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিবার জন্য শ্রীযুক্ত 
নৃসিংহবাবুর ষে গ্রয়াদ, তাহা তাহার আগ্রহমাত্র। তবে তাহার এই আগ্রহ গুরুণক্তির 2. 
দিরা গ্রধংসনীয় বটে। (আগামী বারে সমাপ্য) 


(88 এল) চটে 
চি ঘা 


মাঁস-পঞ্জি__-পৌধ, ১৩৪৭ 


অর্থ- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ধীরে ধীরে এসেশ্বী সভার অগ্রসর হইয়া! আসিতেছে, লগ্ন সহরে ইহার 
একটী শাখা স্থাপিত হইবে - এই একটা নৃতন সর্ভ গভর্ণমেন্টের আপত্তি সত্বেও পাশ হইয়াছে ( ৯-১২-৩৩ ), 
এইরূপ হওয়াতে ভারতীয় ব্যাঙ্কের আস্তর্গীতিক গুরুত্ব ৰাড়িবে আর ইহাকে লগুন বাস্কের আতোয়াতে পড়িয়! 
থ|কিতে হইবে না। পরে ( ২০-১২-৩৩) ব্যবস্থাপক সভা সমুদায়ে প্রায় পঞ্চাশটী বিলের সর্ত পাশ করিয়া 
লইয়াছেন | টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেন্স রাখাই স্থির । 


এদেশে কয়লার ব্যবসায়ের নিয়*্ণণ নিমিত্ত ব্যবপায়ী দ্িগের আগ্রহ হইয়াছে এবং সেজন্য কানন 
করিবার জন্ত গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ কর! হইয়াছে যাহাতে কয়লার আমদানী কতম। একটা স্থায়ী কমিটি 
ইহার তন্বাবধান করিবে । 


কচুরি পনার অন্থপকারিতা সন্বদ্ধেই এ যাবত অনেক কথ! শুন গিয়াছে-_সম্প্রতি ব্রিটিশ 
সাইন্স গিল্ডের সেক্রেটারী সি এলবাট মেরেল বলিতেছেন কচুরিকে অতি উচ্চ দরের সারে পরিণত করা যাইতে 
পাবে, উহা ভগবানের দান বিশেষ, লোকের কল্যাণের কারণ । 

মাদ্রাজ বিজগাপাটমে একটা নৃহন বন্দর খোল! হইল (১৯-১২-৩০)। 

বাণিজ্য কর নিধরে একটা নূতন আইনের পাগুলিপি এসেম্বী সভাতে পেশ হইয়'ছে, ইহাতে 
বহির্বাণিজ্যে শুক্ধ বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষুদ্র দেশীয় শিল্পের রক্ষার বিধান হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রায় বিশ লক্ষ টাকা 
আয় বৃদ্ধি হইবে । 

বাঙ্গলার উপকূলে লৰণ তৈয়ার ব্যবসায় চলিতে পারে কিনা এই লইয়া কতক দিন যাবত 
আলে চনা চলিতেছে । এই উদ্দেশ্যে মরক।রের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ মিঃ এম-এস-পিট অভিমত দিয়াছেন যে 
কারবারের হিসাবে উহ! ল।তজনক হইবে না। 

জাপ-ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নূতন দিল্লীতে ভারতগভর্ণমেণ্ট ও জাপানী দ্তগণের মধ্যে 
স্বীকৃত হইয়াছে । ইচার স্বাক্ষর কিন্তু ভারতে না হইয়! লগ্ডন সহরে হইবে। 

রাষ্ট্র_-নারীপক্ষে বেগম শা নওয়াজ জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে দাবী করিয়াছেন যে নব সংস্কৃত রাষ্ট্র 
্ত্রীগণ কেবল মাত্র নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলেই ভোটাধিকার পাইবে। প্রঙ্খেক রাষ্ী পরিষদে তাহাদের 
জন্ত আসন থাকিবে, এবং স্ত্রীলোক বলিয়। কোনও নরকাবী কাধ্যে তাহদের অযোগাত। শিরূপিত হইতে 
পারিবে না । ভারতগভর্ণমেণ্টের উপস্থিত ব্যবস্থা-সভার আয়ুক্ষাল আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত বৃদ্ধি 
পাইল । ভারতগভর্ণমেন্টের আইনমচিব স্যৰ ত্রজেন্্লাল মিত্রের স্থানে কলিকাত। হাইকোটেন বর্তমান এড. 
ভোকেট -জেনারেল স্যর নৃপেন্দনাথ সরকার এ পদে শিষুক্ত হষ্টবেন। বিহাব ব্যবস্থাপক সভাতে শ্রযুক্ত রাজা- 
ধারী সিংই সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । কাশ্মীর রাজোর রাজধানী শ্রীনগর ব্রিটিশ অধিকারতৃত্ত হইবে বলিয়া 
কথা চলিতেছে, কাশ্মীর রাজ্য তৎপনিবর্তে সিয়ালকোট প্রাপ্ত হইবেন। বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন অ।গামী 
মে মাসে চারি মাসের ছুটিতে স্বদেশ গমন করিবেন, তৎ্স্থানে মাদ্রাজগভর্ণর সার জর্জ ষ্রেনলী অস্থায়ী 
গভর্ণর জেনারেলের কার্ধ্য করিবেন আর মাদ্রাজ গতর্ণরেৰ শূন্য পদ তখন পূর্ণ করিবেন খান বাহাদুর স্যর 
মামুদ ওসমান্। ক্যাপিটেসন ট্রাইবুনেল নামক বিচার সমিতির নির্দাপণে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্ত পোষণের 
থরচ বাবদ ইংলণ্ড কতক খরচ বহন করিবে, তাহাতে ভারতীয় গরীব করদাতাদের প্রায় দুই কে'টি টাক। 
বাচিয়। যাইবে । 
শিক্ষা ।-_কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় আগামী ১৯৩৪ সনেব পরীক্ষ! সমূহে উপস্থিত হইবার জন্য প্রায় 

১৫* জন রাজবন্দী যুবককে প্রবেশাজ্ঞ! দান করিয়াছেন । পুণা সহরের একজন উপাধিধারী গ্রাজুয়েট জুতা- 
মাঁজার কার্য গ্রহণ করিরাছে; স্তর তেজ বাহাদুর শাপ্রুর জুতা পরিষ্কার কবিয়া সে একদিন পাঁচ টাক! উপার্জন 
করিয়াছিল বলি! প্রকাশ । বাঙ্গলাতে উচ্চ হিন্ুদিগের শিক্ষাসমন্তার আলোচন। উপস্থিত তিন্দুমভার এক 
বৈঠক হইবার কথা চলিতেছে । 


১১৯২ 1 ভারতের'সাধন। [ হর খণ্ড ৩য় সংখ্য। 


7 মহাক্সা গাঞ্ধী।সীহরি-হরিজনন্ঘান্দোন্বনংভ্রমণ,দাক্ষিণাত্যে ঈমাপ্ত করিয়া যধ্য প্রদেশে আসিয়া- 
ছেন 1 'রোস্বাইতে.মিথিল ভারতীয় ব্র্ধাগ্রম স্বরাজ্য স্যের-বাসরিক 'সভাতৈ (২৯-১২-৩৩) এই মন্তব্য গৃহীত 
হইয়াছে/ফে গান্ধী হিন্দুধশ্র-ও হিন্দু,ঘ্ষাজেরএভিত্তি উচ্ছেদ করিতে -ফাইতেস্েন। আর. পৃঙ্িত জহরলাল'নেহের 
মোভিয়েট 'তাবাপক্ধ.অর্থনীতির প্রচার ' দ্বারা!দেশে নূতন ছু্দিশা 7 আনয়ন .“করিবেনপ 4 কাগপুরের, আদি হিন্দু 
মহাসতা-সন্কায়্ .করিয়াছে]যে যুদ্ধ, প্রদেশে জয়ধাকাল্লে 5 তাহার? মহাত্ম। গ্রা্দীফে। । রয়কট'বা বর্জন করিবেন; 
অবনত শ্রেগীরালোদ্বদিগ্গের প্রকৃত বার্থ বিদ্ধ বলিয়ও ?গাঙ্গীজীর, এই ন্সান্দোলনক্কে ইহার ন্ায় "বলিয়া 
ধার্য করিয়া€ছেন4।7 স্ষায প্রদে্গোরাআম্প্‌ হ্যা সহজ হইতো £নরকারের : নিক্ষট এক আবেদন 'গ্রিয়াছেযে গান্ধীর 
এই আন লন প্রা ত-পরক্ষ গছুতা দিগের,ক্রো নও" এরনতার।সমস্যার।'মাধান কেরিতেতছে না”। " বঙ্গীয় 'বর্ধা শ্রম 
স্বরাজ্য সঙ্ঘ হইডে এক স্বাবগান্ধীলীৰ নিকট গিয়ছে।ঘে,'তিনি ফেল: বঙ্গদেশে ন। আইসেন, বাঙ্গলার অদ্ভুত 
মমসযা বলিম্না কোন (কহু নাই ।তিনি আধিলে ইহাদের. লইয়া, নৃত্তন অশান্তি ও উদেগ হ্ৃষ্তির আশঙ্কা । 

. ক্গীড়া কলিকাতাজে এবার শীত শীন্র বসন্তের ব্যারাম। দেনা দিয়াছে 9 এখানে, প্রতি বৎসর প্রায় ৮৭* 
লোক এই রোগে মারা ধায় "মহামারী হইলে .বংসরে দ্বিন হাজার, গ্রধ্যন্ত লোক মরে পূর্ধবরঙ্গের' অনেক 
স্বাস্থাকর স্থানে এবার অতি. তীব্র জর রোগের প্রান ভাব দেখ! 'দিয়াছে। 

". স্বৃতু |তিব্বতের রা ও ধশ্ম পরিচালক থু প্রলিদ্ধ দ্বালাই.লামুল মৃত্যু'হইল (১৭ ১-৩৩) 1$লাছো।ণ 


সে্াল জেন্বে একটা মপরধীকে ঝাসী 'দেওয়। হইয়াছে » . তাচার দ্ডাজ্ঞার. রিরুদ্ধে এক: “আপীল, মঞ্জুরী? 
অদেশও ছল। 


. :. বৈদেশিক 
বড় দিনের দিন রাজা পঞ্চম জর্জ ভাহার সাক্সাজ্ের প্রজজাদিগকে বেতার বার্তী_প্রেরণগকরিয়াতছ্ছন । 
একটি . অতিকান্ন.বিমানপোত বড়দিলের 'সম্বর্চনাপত্রাদি লইয়া, ভাত, মালয়: প্রস্তৃতি প্রতীচ্দেশে'গমন 
করিয়াছিল । : ব্রিটিণ-ও ফরাদীর মধ্যে একটা-নৃতন' বাপিজাচুক্কি 'হুইন্বার কথা.চলিভেছে। 

“ ' আইবিশ নীলকোত্তী দলের নেত। জেনারেল ও ডাফী-গ্নেপ্তার হইয়াছেন 3. সুপ্রীম .€কাটের বিচারক- 
গণ তাহ।কে মুক্তি দিয়াছেশ:-কিপ্জ পরেই ডি ভেল।রার' প্রাণ হানিকর কোনও বক্ততা- দেওয়র অপরাধে 
তাহাকে সামরিক বিচারাদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। 

 - অন্থনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জারমান রাষ্র-কবার হার .হিটলাবের . সাক্ষাৎ প্রস্তাব -ফরাসী-গতর্থমেণ্ট 
অগ্নাহ্থ করিয়ছেন-_-বলে.' সমুদয়: প্রন্তাবই জাতিসজ্বের মব্যস্থতাতে করিতে হইবে। বজারম্যানীব 
পুনঃ সমর'শক্কি নঞ্য়ে ফরাসী ও বেলঙ্গিয়র উভয়েই নারাজ জ্যাবমান অভিমত এই. যে,ল্জাতিসজ্ঘ করবা 
দশায় পরিণত, আর উহার গ্রবুক্তি উন্নতির পরিপন্থী“ব। প্রতিক্রিয়া মূলক | 'জাতি-সঙ্জের প্রস্তাবিত. অন্ত্রনিয়্ণে 
জারম্যানর। বাঁধা ন|.হইলে তাহার। গোপনে যুদ্ধ আয়োজন করিতেছে বলিয়া! ফরাপীরা : ব্যক্ত করিয়া দিবে । 
ফরালীর ৷ লেগনী ষ্টেশনে ছুই খানি বড় দিনের যাত্রী পরিপূর্ণ এক্স্প্রেদ 'ট্েণে ভীষণ সংঘর্ষ'হইয়, বহুলোকের 
প্রাণ হানি ও অঙ্গ হানি ঘটিয়াছে (২৪-১-৩৩), একপ ভয়াকহ : সংঘর্ষ বাম্পীয়ষানেব ইত্তিবৃন্তে খুবঃকমই 
ঘটিয়াছে- উত্তর.আমেরিকায় আশ্মিনীয়ান চার্চের, প্রধান ঘাক লিটন টোরেণ আপন গীজ্জাতে ধ্মোপদেশ 
কালে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন-ইনি আধুনিক চিন্তাধারা “ও সোভিয়েট মতের- পক্ষাবলম্বী বলিয়া 
পুরাতন মতের লোকেরা এই কাধ্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ'। 'রূগার মান গ্রহণ কারয়্া আমেরিকার -যুক্ত- 
রাজ্যের:.প্রেসিডেণ্ট দেশের অর্থ-সন্কটের লাঘব করিতেছেন ;' সঙ্গে সঙ্গেই দেশেব' কতিপয় সংস্থান ব্যতীত 
সকলকে সমুদয়, বরণমুদ্রাসরকারী তহবিলে জমা' দিতে আছেশ কর! হইয়াছে জাতির, অপচয় মোচবের' ইহ! 
এক গন্থা। 
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এ / ভারতের ৮ সাধশা: 





অসভ্ভ্য্গম্ ও নিঠশ্রেস্্ল 
পঞ্চম বধ ] মাঘ-_ ১৩৪০ [ চর্থ সংখ্য 


সাধনার পথে 


ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়। ধরিবাঁর সুখ্যাতি ও অখ্য।তি এ উভয়ই ভারতের আঁছে। 
প্রাচীন ভারতের সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা সমুদয়ই ধণন্ম-সংমিশিত; অগ্যকার জাগতিক ভাবের 
সহিত তাহ।র মিল হয়না। আর ভ।রতের বর্তমান অবস্থা নান! 
প্রকারে অবনত বলিয়|, সেই ধম্মকেই উহ।র অবনতির কারণ বপিয়া 
অনেকে ইভাঁর নিন্দাবাদ করিয়! থাকেন। কিন্তু এই অধংপতনের মধোও 
একাঁলে তারে যে জাগ্রতির লক্ষণ দেখ|। যাইতেছে, তাহার ও মূলে রহিয়াছে এ ধর্মভাব; এজন্য 
উহাকে সম্পূর্ন উপেক্ষা করিতে ৪ কেহ পারিয়া উঠিভেছে ন।। কেবল এই যুগে নহে, সকল যুগে 
যখনই ভারতে কোনও পন্ম-বির'জ বিজাতীর ভাব প্রবল হইয়। উঠিগ্নাছে _অস্তর ব। বাহির হইতে 
ধশ্মের উপর আক্রমণ চলিয়াছে,_-প্রকুূত জ।তীয়তাঁর আঘাত লাগিয়াছে, তখনই সেই ধর্খে প্রেরণায় 
জাগ্রতি বশে ভারত আন্ম গ্রতিষ্ঠ হয়! বলিতে পারিয়াছে। ভারতের কুরুক্ষেত্র সেই ধর্ম ও অধ-ম্মর 
মহা! সমরের !বকর মাত্র। যুগে বুগে গাহা ঘটরাছে ও ঘটিবে। পুরাণের বিস্তারিত কাহিনী এই 
সংগ্রামের খণ্ড ও অথও বিবরণই স্পট ৪ অল্পষ্টভবে ইর্গিঠ করিতেছে । এই সমুদয় সংঘর্ষের মধোই 
ভাঁরতের একটী বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় রহিয়াছে; তাহ! তাহার পম্ম ৪ সাধন! । যুগে যুগে সেই 
শক্তি ভারতকে পরিচালিত করিয়াছে । অবনতির মধ্যেও উন্নতির আদর্শ দেখাইয়াছে নান। বাধ 
বিদত্ব অতিক্রম করি” জাতিকে আন্মপ্রতিষ্ঠ কন্য়াছে | ভারিতের প্রকৃত সত্তা এই আত্ম-গ্রৃতিষ্ঠর 
সেবায় নিগ্নোজিত॥ এঁতিহামিক যুগের বিভিন্ন স্তরেও ভারত এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ দেখাইয়া 
অ।সিয়াছে-_-ভারতের সভ্যতা ও সাধন! সাধারণ ভাবে মানবী্প সভ্যতার উপরে কত দূর প্রভাব 


জতীয়তায় 
অপথ।ত 


২৯৪ ভারতের পাধন [ ৫ম খণ্ড £র্থ সংখ্যা 


বিস্ত/র করিয়ছে, তাহার সন্ধান এখানে নাই করিলাম_-ভারত্বের উপরে ষে বাহ্যিক আঘাত 
ও আক্রণ সময় সময় হইয়। আদিতেছে তাহাকেও অঠিক্রম করিয়। ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়! 
প্রতি যুগেই বপিয়াছে_:এই ভাবেই প্রাচীন মিসর ও এশিরিয়াকে সে প্রতিহত করিয়াছিল, 
পারপীকের আক্রমণ-বেগের গতি ফিরা ইঞ়।দিয়াছিল, গ্রীকদ্িগকে বিতারিত করিয়া আপন অধিকার 
বিস্তার করিয়া বপিয়াছিল। তখনও ভারতীয় ধর্দের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই; বরং সে 
ধশ্মই এক অসাধারণ প্রতিক্রি্। বূপে এসকলের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। 
ধর্মের বিপ্লব ভারতের অন্তর হইতেই সর্বপ্রথম 'সারস্ত হয়-_বৌদ্বধর্্মের উদ্তবে ভারতীয় আধ ধর্ে 
যে আঘাঁত লাগে তাহাতেও ভারতের আত্ম প্রতিষ্ঠার হানি তেমন হয় নাই--স্থদীর্ঘ কালের সংগ্রাম 
- নাঁদ বিবাদ, যুক্তি ও মীমাংসার ফলে ভারতের ধর্ম তাহাতে নব নব কলেবর ধ!রণ করিয়া চলিতে 
থ|কে। তাহাতে ভারতীয় সমাঙ্জে যে নৃতন শক্তির বীজ পত্তন হয়, তাহাই পরবন্তা কালে ৫বদেশিক 
শাসন ও বিজাতীয় ধর্মের আক্রমণ মধ্যেও নানাপ্রকারে ভ।রত-সন্তার সংরক্ষণ করিয়াছিল। এবং 
তাহাতে প্রণোদিত হইয়াই অবশেষে ভারত বৈদেশিক আধিপত্যকেও প্রতিহত করিয়া বসিয়াছিল। 
এযুগে পাশ্চাত্যের সংশ্রবে আগিয়া ভারতে এক নূতন বিপদ-পাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই_নৃতন 
গুরুতর সমস্যার উদ্রেক ইইয়াছে। ভারত আজ সকল প্রকারেই অবনত্_ রাষ্ট্রে মেরুদণ্ডবি হীন, 
অর্থে দীন, সর্ব প্রকার শক্তিরহিত, শিক্ষা ও সাধনাতে পরের নিকট বিক্লৌত। তাঁহার বিরুদ্ধেও কিন্ত 
ভারত আত্মোন্মেষের পরিচয় দান করিয়াছে-_তাঁহাই আঁজিকার ভারতের জাতীয়তা । ভারতীয় 
জাতীয়তার মূল অনুসন্ধান করিলে ভারতের মজ্জাগত সেই ধর্দবীজেরই পরিচয় পাওগা যায়-__আর্ধা 
সমাজ, ব্রাঙ্মলমাজ, রামকষ্ণ-বিবেকানন্দের গঠিত জনমত এসমুদয়ই সেই তারতের জাতীয়ত| বীর্জ 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে-_ব্যক্ত চেতনশ্তরের অন্তরালে অব্যক্ত চেতনার বিরাট ভূমির ন্যায় 
এ সকলের ধর্মভাব ভারতের এক বৃহত্তর ধর্ম ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঠাঁরই প্রতিক্রিয়৷ 
বিভিক্ন দিকে দেখ। দিয়াছে--উহার সম্যক বিকাঁশে ভারতের প্রকৃত জাতীয়ত।র প্রতিষ্ঠা একদিন 
হইবে । আজ সেই জাতীয়ভার উপরই দিষিম অপঘ!ত উপস্থিত; জাঁতীয়তাকে রাজনৈতিক মাত্র 
করিয়া তোলাতে এই অপঘাতের স্ষ্টি। এই চরম রাষ্্রিকতার সর্পদংশনে ভারতসত্ত এক্ষণে বিবশ-- 
জাতীয়তায় অব্যবস্থ। (০1102.9), সর্বত্র বিজাতীয় শিক্ষ। ও দীক্ষ! লইয়া, বৈদেশিক ভাবে প্রমত্ত রাষ্ট্র 
পরিচালকগণের হাতে পড়ি ভারতমত্ব। বিলুপ্ত প্রায়। কোণও স্থির দৃষ্টি বিহনে, স্বকীয় স্বস্থভাব 
ছাড়িয়। ইহার! আপন ক্ষুদ্র দৃষ্টিও স্থির রাখিতে পারিতেছে না রাষ্ট্র হইতে অর্থ, অর্থ হইতে সমাজ 
লইয়। ইহার৷ নান] প্রকার পরীক্ষণে ব্যস্ত, আর কেহ কেহরাষ্ট্র হইতে ধশ্মকে বিসজ্জন দেওয়াই 
মাত্র কৃতকার্য্যতাঁর পরাঁকাষ্ঠ! বলিয়। ধরিয়! লইয়াছেন--প্রকূত জাতীয়তার পরিস্কুরণ যে ইহাতে 
কিছু হইতেছে ন!, তাহাই পদে পদে দেখ! যাইতেছে--লোকের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ বাড়িয়াই 
চলিয়াছে; উদ্বেগ ও অশাস্তিতে সকলে সন্ত্রস্ত, উন্নতির সকল প্রকার আশাই বিলুপ্ত। এই 
অপঘাতের গ্রক্কৃতি বুঝিয়া ইহার বিষময় প্রভাব হইতে সমাঙ্গদেহকে মুক্ত করিতে পারিলেই রঙ্গ! 
জাতির প্রকৃত সত্তার সন্ধ।নে, ভারতীয় সাধনার অম্বৃত রস-_যাহাতে ভারতের ধন্ম চিরকাল সংরক্ষিত 
হইয়। ভারতকে রক্ষা করিয়া আপিয়াছে__-তাহার সমুচিত সঞ্চরণেই এই বিষ অবদারিত হইতে 
পারিবে, তাহাতে ভ।রত ভাহার নব জাগ্রতির পথে আপন স্থান অধিকার করিয়া চ'লবে। 


মাঘ--১৩৪০ ] সাধনার পথে ২৯৫ 
উন্নতির উৎস ।-_ 


বর্তমান সময়ে ভারতবাঁসীর| বেশ কর্শীল ও উন্নতির দিকে অগ্রসর-বিগত বহু শতাব্দী 
ধরিয়া তাহারা এমন ছিল না_মৃতপ্রায় ভারতে আজ নৃতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে_- 
পৃথিবীর জ্ঞনবিজ্ঞান ও নান! কম্মতৎ্পরতার দিকে ভারতবাদী নুতন প্রেরণা পাইয়াছে। আজ 
পাশ্চাত্যের সংশ্রবে আসিয়াই তাহাঁদিগের ভাবী উন্নতির পথ পড়িয়াছে-_-এই ধারণা আজ এক 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে বদ্ধমূল। ইহার বর্তমান যুগকে মানব সভ্যতার এক উৎকৃষ্ট সময় বলিয| 
মনে করেন, ক্রমবিকাশে অতিমাত্র আস্থা রাখেন- পুর্বকালের লোকের! অজ্ঞ ছিল, পূর্ববপুরুষগণ 
বর্বরতায় নিমগ্ন ছিলেন, সামাজিক ব্যবহার, ব্যক্তিগত জীবনপ্রণালী, ধর্ম ও রাষ্ট্রে তাহার! নান! 
কুস'স্কারে আচ্ছন্ন ছিল; আজ পাশ্চাত্যের নব জ্ঞানালোকে পৃথিবী তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে 
লোক নান।দি.ক কণ্ম প্রবাহে ছুটিয়াছে ; সেই কন্বপ্রবাহের তরঙ্গই ভারতে আসিয়। নবাভারতের 
লোকবৃণ্দকে নৃতন ভাবে উদ্বোধিত করিয়াছে। আবার কেহ কেহ এই কথাই আরও প্রকৃষ্ট ভাঁবে 
বলিয়া থ|কেন-_পাশ্চ।ত্যের সংশ্রবে আসিয়া ভারতীয় জনতার জড়ত অনেকটা কাটিয়াছে; 
ভারতের সত্বভাব এক হীন তামগিকতায় পরিণত হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের রজ: আজ তাহা কাটিয়। 
দিয়াছে । কথাটা শুনিতে বেশ। আর আজ লোক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন আত্মহারা হইয়। 
মাতিয়াছে তাহাতে নানারূপ উন্নতির ছায়া দেখিতে পাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য কিছু নহে; ষে শিক্ষা 
দীক্ষ| ইহারা পাইতেছে, যে জীবনাদর্শে উদ্দ'ঘ হইয়।ছে, তাহাতে উন্নতির 'প্রকৃতিবোধও তদন্থযায়ীই 
হইবে। কিন্ত যে উন্নতিও কণ্মণ্যতার গৌরব আজ ইহ।র করিতেছে, তাহ! ভারতের বিপুল জন 
সমাজের কেন্‌ স্তরের কতখানি পাইছে, তাহাও দেখিতে হঈবে ৷ পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবন- 
যাত্রায় যাহার! আত্মহার। হইয়।ছেঃ তাহাদিগের কতক সংগ্য। বাদ দিলে ভারতের বিপুল জনত! কি 
একালে (ইহাদের গ্রভাব ও প্রতাপে ) আরও অধিক মুহমান হয় নাই-যে সরল মানবীয় গুণ 
রাশিতে তাঁহদের চরিত্র বিভষিত ছিল, যে ধর্ম-জ্ঞান ও সামাজিক কর্তব্যবোধ তাহাদিগকে 
সর্ববদ। কর্মতত্পর রাখিত, দেশের স্বভাবজাত যে শিল্প ও চিরাগত ব্যবসায় ও বাণিজ্য তাহাদিগকে 
ধনৈশ্বর্ষ্যে জগতের সকল লোকের ঈর্ষ। ও অন্থকরণের পাত্র করিষ| রাখিয়াছল, সে গুণ ও কন্মণাতা 
অগ্ভকাঁর জনচরিত্রে কোথায় দেখ। যাইতে পারে? 
বাস্তবিক অগ্যকার লোকের যে কর্মভাব ও তাঁকালিক লোকের কণ্ম তত্পরতা--এই ছইএর 
মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্যই বিদ্ঘমান। এ প্রভেদ ইহাদের এই কর্শের প্রকৃতিতে তত নহে, 
যুতট| তাহার উংসের--সেক।ল ও একালের লোকের কন্ধপ্রণাহ যেকারণঞ্ত্র হইতে উদ্ভব হইত 
তাহাতেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ এই উৎস ছুই প্রকারের--স্থুল ও স্থস্ম। পাশ্চাত্য স্ৃত্র 
ধরিয়৷ আঙগ যে কন্মগ্রবাহ এদেশে দেখা শিয়াছে, তাহার মূল স্কুল দৃষ্টি ও স্থূল ভূমিতে পাশ্চাত্যের 
স্থল দর্শন তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; আর ভরতে আবহমান কাল যে কর্মপ্রবাহ চলিয়! 
আনিয়াছিল তাহার ষুল সৃঙ্ধের ক্ষেত্রে। এই সুক্ষ ভূমির অনুসন্ধান করিতে হইলে ভারতের সাধনার 
অন্তঃগ্রকতিতে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতে যে কর্মের বীজ উপ্ধ আছে, তাহাতেই ভারত চির 
সঞ্জীবিত ও চির উন্নতির পথের পথিক। আজও যদি বাস্তবিক কোনও কর্ধপ্রবণতা এদেশের 
লোকের মধ্যে থাকে, তবে তাহার উৎস সেইথানেই খুজতে হইবে। 


২৯৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


ভূমিকম্পের শিক্ষা 

মাসের প্রথম দিনে ভূমিকম্পের যে ধবংশলীল! হইয়। গেল তাহার বেগ সামলাইয়। লঈতে 
এই অর্থ-টদৈস্ত ও ক্লেশ পীড়িত দেশবাসীর বহুদিন লাগিবে, স্থানীর় শাঁসনসংস্থাকে বেশ উদ্দেগ 
পাঁইতে হইবে। উত্তর ধিহার ও নেপাল রাঁজ্যের দুর্দশার সীম! নাই; প্রাণহানি অনেক ঘটিয়াছে; 
সহরের পাকা বাড়ী ভগ্ন্ূপে পরিণত, রাশি রাশি নরদেহ তাহাতে প্রোথিত! অনেক দিন পর্যাস্ত 
তাঁহাদের উদ্ধার সাধনই হয় নাই, দেশের মধ্যে মর্শন্তদ হাহাকার উঠিয়াছে! যাহারা মরিয়াছে, 
তাহাদের ক্লেশের অবসান হইয়াছে, য|হ।রা বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই । কোগ 
শে!ক, অনাভাঁর, আবাঁলহীনতা, শীত রৌদ্র বর্ষা সমুদয়েরই প্রকোপ তাহাদের উপর অতিমাত্রার 
পড়িয়াছে। দেশের মধ্যে ইহাদের সাহায্য নিমিত্ত একট। সাড়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে ধন-সংগ্রহ 
হইতেছে, স্বেচ্ছালেবকের দল ছুটিয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাক! উঠিয়াছে; বিদেশ হইতেও সহাধ্য অ।সি- 
তেছে। কিন্তু যে ক্ষতি হইয়াছে ও যাহ! বিনাশ হইয়াছে, তাহার তুলন।তে তাহা! নগণ্য। আর 
এই পৃথিবী-ব্যাপী দারুণ অর্থ ক্লেশের দিনে কত টাকারই বা যোগাড় হইতে পরে ? বিবার প্রদেশের 
স্বকীয় রাজসরক!র এযাবতকান্প তাহার আর্থেক দৈন্য হইতে উদ্ধার পাইয়। উঠিতে পারে নাই_- 
প্রদেশের আফ্নের দ্বারা সরকারের খরচ কুলান হয় না। বিহার সাধারণতঃ গরীব প্রদেশ, তাহাতে 
অবস্থাপন্নের গৃহ্বাঁটা ও ধনহীনের চাঁষের ভূমি এই দৈব প্রকোপে উভয়ই উত্সন্ন গিয়াছে, এই সমু- 
দয়ের ক্ষতিপূরণ করা সাধারণ অর্থ ব| সাহায্যের সাধ্য নহে। 

ভূমিকম্প আকম্মিক ব্যাপাঁরের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। স্থিতিশীল"ক অস্থিরতার চমক্‌ দন করিতে 
এমন ঘটনা আর কিছু হইতে পারে না। ধরিত্রী নর্ববংসহা, জীদমান্রকেই বক্ষে ধারণ করিয়া 
লালন ও পোষণ করিতেছে । জননীর ক্রোড়েও এত নিরাপদ ৪ নিশ্চিন্ত কেহ নয়। তাহাতে 
যখন কম্পন দেখ দেয়-_ভূপৃ& শালোড়িত হয়, তখন মন্থুষ্ের এই চির নিরাপদ বোধেই গর্ব প্রথম 
আঘাত লাগে-_নিশ্চিন্ত ভাব হঠাৎ বিদুথ্তি হইয়| তাহাকে সন্ত্রস্ত করে, সমুহ বিপদ গণিয়া মাম 
ব্যাঞুল হইয়া! পড়ে। রক্ষার কথা__ভূকম্পন অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না। ঝড় বাতাস ঝ| বন্যার স্তা 
কতক কালও স্থায়ী হইলে মানুষ ভূমিকম্পের ত্রাসে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণ ন্যাগ করিত। ভূমিকম্পের 
সাঁধারণ ক্রিয়! সাংঘাতিক নহে--যানবাহনে চড়িয়', রেল ষ্টিমারে গমনাগমনে লোকে উহা অপেক্ষা 
অধিক কম্পন অনুভব করে, দৌলাব্র দোলনে ধ। পদচারথে স্ৃকম্পন অপেক্ষ। মানুষের অনেক অধিক 
টৈঠিক সঞ্চলন ঘটে, কিন্তু মানবচিন্ত তাহাতে সন্তান পায় না--বরং আনন্দ ভে।গ করে। কিন্ত 
ভূমিকম্পের ক্ষণস্থায়ী আন্দে'লনে মাচ্ষকে বিহ্বল করিয়। দেয়_স্থিরচিন্ত ও শান্ত ভাবে ব্যাঘাত 
লাগে বলিয়াই বিপদ গণে। 

ভূমিকম্পকে দৈবৎটন! বলিয়। মায়! লইতে কেহ বু দ্বিধা বোধ করে ন!। কাধ্যকারণ 
সন্বদ্ধে ইহার নির্ণধ কিছু হয় নাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে কেহ ভবিষ্বদ্বাণী করিয়া ইহার 
কাল নির্দেশ করিতে পারে ন।। প্রাচীন গ্রহার্দির বিচারে জ্যোতিষমতাবলম্বীরা কথন কথন 
ইহার উৎপত্তির ইঙ্গিত করিয়া! থাকেন। দৈব কোপ বলিয়! মন্ুষ্যের পাপের ফলে এইরূপ ঘটন। 
ঘটে-_বিজ্ঞ লেকেরাঁ ইহাঁর এইরূপ কারণ দিয়া থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন অবশ্তই তাহা 
মানিয়া লগ না। তবুও ভূমিকম্পের কারণ একটা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 


মাঘ_-১৩৪০ ] সাধনার পথে ২৯৭ 


নৈসর্গিক সকল ঘটনার কারণ গ্ির্বিত হয় না; ফাহ। নির্ণয় কর। যায়, তাহাঁও দঠিক ও নম্পূর্ণ রূপে 
নির্মিত হয়, একথ! বল। চলে ম1|.ক'রণ নির্নয় কর! ন। গেলেও ফল ও উদ্দেস্ট কি তাহা ধর! যাইতে 
পরে--অনেক ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়-.বর্তমান ভূমিকম্পের ভীষণ সাক্ষাৎ ফল দুর্দশা গ্রস্ত 
লোকেরা বিশেষরূপেই বুঝিয়াছে, বাকী অনেকদিন পধ্যন্ত লোকে বুঝিবে_ ইহার পরোক্ষ ফল 
লোকে বিশেষ শিশ্ন] রূপেই ধরিয়। লইতে পার । জগতের প্রত্যেক ঘটন| হইতেই লোকে কিছু না 
কিছু শিক্ষ। লাভ করিতে পারে--ভূমিকম্পের মতন প্রচণ্ড ব্যাপার হইতে বিশেষ রূপেই তাহা গ্রহণ 
করিতে পারে। সর্পপ্রথষ মেবিনীর আকন্মিক আলোড়নে, ক্ষণিক হইলেও, যে চমক্‌ 
লাগিগ। থাকে তাঁহাই ভকম্পনের প্রধান শিক্ষ-আমি যে ভাবে যে স্থানে স্থির নিশ্চিন্তে 
দিন যাঁপন করিতেছি, তাহা বাস্তবিক স্থির নহে, কোনও ক্ষনেই আমি নিতাপদ নহি, এ স্থিরত। 
বাস্তবিক স্থিরত| নহে_-এই চেতনা জাগতিক শমুদ্রর অস্থিত্বের বিলোপ সাধন করিতে চায়। 
এবং চায় বলিয়াই আত্মইচতন্তে আঘাত লাগে; এ চেতনা স্থারী হইলে সংসারের যাদুকী 
বিস্কা চলে ন।, স্থিরজ্জানের প্রহ্যক্ষ মোহ হাতে হাতে কাটিয়া যায়; এ সীম। ও সম্ধীণতার 
মহাপাপ বিদারও হয়, অগ্রানের আবেশ ছাড়িয়া যান়। যে যেই ভাবে আছি, তাহার দোধগুলি 
দেখি] লইবার এ এক্ক উত্তম মবপর-_-এই দৃষ্টিতে ভূমিকম্প ব্যক্ত ও জাতিগত ভাবে গরত্যেকেরই 
মহাপাপের দণ্ড ব তাহ! হইতে নিষ্কৃতি পাই বার এশ্বরীয় উপায়। রাজার পাপে এপ বিপদ্পাত 
ঘটে, এন্ধপ মতবাদ প্রচলিত আছে $ সমুদয় দের রাজ।ই একক রক্ষক ও ভোক্তা; ব্যাপক ছাবে 
সমুরঞ্ধ দেশে এরূপ আপন আসে বলিয়া! রাঁজশক্তর কৃতকাধ্যতাতে এইরূপ দোধারোপ করিবার 
হেতু আ ছ-_বাক্তিগ* পাপের দণ্ড স্বরূপ থানাপ্রকার ছুঃখপাতের ব্যবস্থা সংসারে আছে। রাষ্ট্র 
যে সময় সনয় ছুনীতিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা কেহ অধ্বীকার করিঠে পারে না) আর পাশে: প্রত 
নিণয় ও তাহার দগ্ুবধান “যু হুমম দৃষ্টি ও প্রশালীতে হয়, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে ধরিয়াও লওয়া 
ক্ঠন। এম্রাপ দৈববিপাকের ফল রাষ্ট্রকেই সর্ববাপেক্গ। অধিকতর রূপে তগিতে হয়_এজপ্ঠ 
রাষ্ট্রপজির চেতনাই ইহাতে দর্বাপেক্ষ। অধিকতর হওয়। উচিত। ভুপৃষ্ঠে মানব নিসগের ছু'জ্জয় 
এক্ির কতনুর বশীভূত ভূমিকম্পের ফলে দমুস্তের এই জ্ঞান ছিরতর হও! আবগ্তক--সৌর জগতের 
গ্রভ উপগ্রহকে এবং বিশ্বগত্তের ন্গত্র নিচয়ের সম্বন্ধে পৃথিবীর উপরে আধিপত্যকাণী যে সঞ্চল 
শক্ত নিচয়ের পরিচয় প।ওন। যাঁয়। তাহাতে ভূমিকম্পনের নিমি কিছু হয় নাঁ_খাধুনিক তৃত বব- 
বি-দধ1 থে সকল তন্বের অন্তুণন্ধান করয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ অঙ্গনানের সমাবেশ হইয়াছে মাত্র 
হার শীয় লৌকিক দৃষ্টিতে এই কুটিল নিদর্গের ক্রিণাকে অনন্ত বিশ্বশক্তির ( কগপের) সর্পরূপিণী 
কন বাস্ত্রকীর কার্ধ্য বলিয়। ধরা হইয়। থাকে। ছুজ্জেয় শক্তিকে জ্ঞানের পরিধির মধো আনয়ন 
মাত্র ইহার তাঁৎপধ্য, আর নৈসর্গিক শক্তিকে সর্দদ। মানিয়। চল। ইহার লক্গা। প্রাক তক শক্তি 
শিচরকে সাক্ষাৎ ভাবে মানিয়! লওয়। বৈদিক সাবন|র প্রধান লক্ষ লৌকিক মতে তাহ! বদ্ধমূল 
ক?য়। রাখা পৌরাণিক কাহিনীর উন্দে্। আধুনিক বিজ্ঞান নিপর্গের উপর কোম কোন বিষয়ে 
চিঞ্িং আধিপত্য বিস্তর করিয়াছে বলিয়। তাহাকে অগ্রাহহ করিয়াই চলিতে চাছে। ভারতীয় 
তাৰ ইহার বিগরীত। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা্থ ভারতীয় মণ এই নিসর্গের আধপত্য স্বীকার 
নরে-আহীর, বিহার বাঁসগৃহনিম্মণণ গ্রভৃতি যাব্তীঘ্ন কার্যে নিসর্গের সন্বদ মানিয়া চ'ল। 
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প্রকৃতির প্রদত্ত সম্পদ মাষ যেধন নানাগ্রকারে উপভোগ করে, প্রকৃতির ক্রিগজাতে নানা বিপদের 
সম্মুখীনও মানুষকে তেমনই হইতে হয়। এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ দৈবী ক্রিয়া ব| 
অনুষ্ঠানাদি দ্বারা হইতে পারে কি না (সমুদয় বৈদিক সাহিত্য ইহার সমর্থন করে) সে কথ 
এখানে ন।ই তুলিলাম-_ প্রকৃতির সহিত সর্ধন| স্গদ্ধ রাখিয়। চলিলে, এবং তাহার শন্তিমন্ত। সম্বন্ধে 
স্ব্বদ। মন সচকিত থাকিলে, তাহার দেওয়া বিপদ্পাঁত হইতে অনিষ্ট কম ঘটে, একথ। স্বীকার 
করিতেই হইবে। এরূপ করিলে বিপদ্‌পাঁতও কম ঘটে ; আর ঘটিলেও তাহার সহনশক্তি মানুষের 
অধিকতর জন্মিয়| থকে; এবং তাহ| হইতে উদ্ধার পাইবার নানা উপাঁপ্স উদ্ভাবন হয়। এই 
ভাব হইতেই এদেশে জীবন যাত্রার প্রতি বিষয়ে নানাপ্রকার নিয়ঙ্্রণের বিধান আছে। গৃহ বা 
বাসভবন নিম্মাণ বিষয়ে ষে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহ! ভূমিকম্প প্রনঙ্গে বিশেষরপে আলে|চ্য হইতে 
পারে_-সে সকল উপায় ও শিয়মের মন্ার্থ গ্রহণ করিতেও আধুনিক বস্তিষষ কুঠা বোধ করে। সম্প্রতি 
নেপাল রাজ্য হইতে যে ভূমিকম্পের বিবরণ আপিরাছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আধুনিক প্রগ!লীর 
বাটা প্রায় সমুদয়ই ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে; প্রাচীন প্রণা'নীতে নির্মিত বাড়ীর বিশেষ কোনও 
ক্ষতি হয় নাই। হিমালয় গ্রদেশের বাটা নির্মাণের এ দেশপ্রচলিত পদ্ধতি ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার 
পক্ষে উপযোগী বৈদেশিক তত্বান্থু্ধানকারীর তাহা দেখিয়। বিন্মিত হইতেছেন (আমেরিকার 
রোঁয়েরিস গবেদণ। পত্রিক। দ্রই্ব্য)। জল, বায়* অগ্র ও ভূমির অবস্থার অতি কুশ্ম বিচারে ভার- 
তীয় গৃনিন্মাণ বি্ার নান] ব্যবস্থ। অ।ছে | বিভিন্ন গ্রদেশে তাঁহা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। 
অবশ্যই এক্ষণে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমিকম্পপ্রধান দেশদমুহে গুহনির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা 
হইতেছে; গৃহগ্রাচীরের অন্তরে লৌহস্তস্তের যৌজনা ছারা এদেশেঞ দ্বানে স্থানে গৃহ নির্মাণ 
হয়। কিন্তু তাহার ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। আর ইহাতেও প্রকৃতির বিপরীত গতিরই 
অশ্থবর্তন চলিতেছে--নিমর্গের উপরে আধিপত্যের দন্ত ; এবং স্বতাবশক্তির অন্ুকুলে চলিবার খে 
ভারতীয় চিত্তের প্রবৃত্তি তাহার প্রতিকুলত|ই পদে পদে দেখা যায়। আর কয় জন লোকেরই ব৷ 
এদেশে বর্তম।নে এভাবে চপিবার ক্ষমতা. আছে? ভারতের অবস্থা এখন দুই পথেরই বাহির--“না 
ঘরক| না পরক1” | জণসাধারণের অবস্থ। ঘোর তম ব| জড়তাময়। প্রকৃত সত্যের সন্ধানে আখ্ম- 
শক্তির উপলব্ধি করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিবে--এ ক্ষমতা তাহাদের নাই। মুষ্টিমেয় 
ধনী পরকীয় ভাবে আত্মবিক্র্ব করিয়া! বপিয়াছে, জাতীয় সন্ত ও দেশের ভাবের সহিত তাহাদের 
কোনও সম্বন্ধ নাই। আর.ধিপুল জনত| সর্বব গ্রকাবেই অক্ষম-_দারিদ্র্য পীড়ার যাতনা ভোগেরই 
ভাগী। প্রকৃত অবস্থার বিচারে, জ।হীয় সাধনার ভাবে আত্মসধবদ লাভ করিয়া আত্ম শ্িয়্ধণ করি:। 
জীবন যাত্র। চলিলেই সকল প্রকার বিপদপাত হইতে রক্ষা হইতে পারে । আঁ৪ যদি কোনও 
আংত্মক্ৃত পাপের জন্ত ভারতের উপর দৈব কোপ পড়িয়া থকে, তবে ভাহা তাহাংসেই স্বকীয় ভাব 
বা স্বধণ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকা। | 
কবি ও মহাতা-_ 

কবিবর রবীন্দ্রনথ ও মহাত্ম। গান্ধী উভয়েই আজ এদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিমন! পুজিত হইতে: 
ছেন__আন্তর্জ(তিক খ্যাতিও ইহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক| একছ্গন কবি আর একজন নীতিবার্দী। 
ইহার! নিজ নিজ ক্ষেত্রে মসীধারণ শক্তি রাখেন এবং নিজ নিজ মতের অসংখ্য উপাসক ইহাদের 
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আছে। বর্তমান ভূমিকম্প লইয়া! ইহাদের মততেদ ও বিরোধ সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছে। 
অবশ্তই ভূমিকম্পের নিদারুণ পরিণ।মে যাহাদের অন্তর কাদিয়।ছে, এ নকল বাদ ববাদ শুনিঝর 
অবসর তাহাদের নাই-_রাশি রাশি ভগ্রগৃহ শপ এও মৃতদেহের অপস|রণ ও নিরক্ন রুগ্ন ও গৃহহীন 
অসংখ্য লোকের ছুঃখ নিবারণে তাহার। ছুটিয়৷ গিয়াছে । মহাত্মা গান্ধী অপর কাহারও মতের 
গ্রতীক্ষ। রাখেন না-নিজ মনে যাহ। তল বোধ করেন তাহাই বলেন ও তরমুরূপ কাজ করিয়। 
থাঁকেন ১ এবং তাহাই ঈশ্বরের বাণী ও প্রেরণ! বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সততাই তাহার 
জীবনের সর্বপ্রকার কৃতকাধ্যতা ব! অকৃতকার্য্যতার কারণ। ভূমিকম্পে অপর লোক যেরূপ 
বিচলিত হইয়াছে, মহায্ম। সেরূপ হন নাই, এইরূপ লক্ষণই দেখাইতেছেন ; তাহার উপস্থিত 
গৃহীত কাধ্য -ডারতে অস্পৃশ্ততার উচ্ছেদসাধনরূপ ব্রতকেই তিনি অপর সকল কার্যোর উপরে 
স্থান দিয়াছেন; আর ইহাই মাত্র বলিতে চাহেন যে ভূমিকম্প ঈশ্বরের ভারতবাসীর উপরে 
কোপ মাপ্র গ্রকাশ করিতেছে-সে কোপ এই অম্পশ্ততার বিদ্যমানতীজনিত। কবি ইহাতে 
আপত্তি ঘোষ্ণ। করিগাছেন। বলেন নৈসর্গিক নিয়মে জাগতিক ব্যাপার ঘটে, তাহাতে ঈশ্বরের 
রোষ ঝ| দয় আরোপ কর! চলে না। মহাত্মা যদি বলেন অস্প্শ্যতার জন্য ঈশ্বরের রোধ প্রকাশ 
পাইয়াছে, তবে তিনি যে মনাওন হিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে অস্পৃশ্ঠদের মন্দিরের প্রবেশ করাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য ধশ্মহানি হেতুই বা সে আক্রোশ হইয়া থাকিবে না কেন? কবির 
কোমল কল্পন! ভূমিকম্পের গ্রচণ্ড ব্যাপারে তেমন খেলার অৰকাশ পায় ন1; ভারতীয় সাধনার 
সকল দিকের নিত তিনি পরিচিতও নহেন , নইলে ভগব্দ্‌ শক্তির করাল রুদ্র লীলার অন্ত?ালে 
তাহার করুণ হস্তের সংস্পর্শ দেখিতে পাইতেন। মহাত্মা সেকথ। শুনবেন না-তীহার ভগব।ন 
এখন অস্পৃশ্য তা িন্ন আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন ন1। তিনিও না। ইহাদের একদেশদশী দৃষ্টিতে 
বিরোধ হওয়াই স্বতি/বিক। সাধারণ লোক এই বিরোধকে উপভোগ করিয়াছে মাত্র _এবিষন়ে 
ইহাদের কাহারও মতানুবত্তা হয় নাই। 
বছিবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলন।-_- 

বাঙ্গালাঁর বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা দত্সরে একব।র সাহিতোর নামে সন্মিলিত হয়। 
এবার বড় দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে তাহ। হইয়াছে । জন্ম ভমির পরেই জ্নাতীয় সাহিত্যের প্রতি 
অনুরাগ থাক। মানুষের স্বাভাবিক। স|ঠিত্যে জাতীয় সাধন। বা কলচাবের প্রকুষ্ট বিক!শ। 
বাঙ্গালার সাহিত্যে ঝ।ঞঙ্গাণী থে উন্নতি করিয়াছে, দেশ বিদেশে তার যদি কোন খাতি থাকে, তবে 
তার এই সাহিত্যের জন্যই । প্রবাসে বাঙ্গ।লীর। বাঞঙ্গলা সাহিতের অগ্গুশীলন করে; এবং বোধ ভয় 
তীহাঁতেই বিদেশে শ্বদেশ-বিচ্ছেদ জাল। অনেকট। ভুলিয়া থাকে। স্বদেশে তাহাদের মণ্যে যত 
ভেদ বিরোধ থাকুক ন! কেন, প্রবাসে বাঙ্গাল৷ দিগের মধ্যে মিল ও এঁক্য আর সকল লোকে? ঈর্যার 
সঞ্চার করে। এইরূপ সক্ষিলন দ্বার প্রবাসের বিভিন্ন স্থানের বাঙালী দগের মধ্যে যে সেই এঁক্য ও 
গীতি আরও বৃদ্ধি পায় তাতে সন্দেহ নাই। যাহার। কখনও এই প্রঠতির আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছেন, তাহ।রাই তাহ! বুঝিতে পারেন। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীর! এইভাবে স্বজাতিদের 
সহিত মিশে এবং অপর প্রদেশীয় লোকের সঠিত তেমন মিশে না বলিয়া--আপন প্রাদেশিকতার 
স্বীর্ণ তাঁর মধ্যে থাঁকে বলিয়।-_কেহ কেহ তাহাদের নিন্দা করিয়। থাকে । কিন্ধু গ্ররূত পক্ষে ইহাতে 


৩০৫ ভাঁরতের সাধন! [ ৫ম খণ্ডস্*৪র্থ সংখ্যা 


কেবল বৃহত্তর বন্গীগন ভাবের প্রমার সাধন হয় না, অথণ্ত ভার তীয় জাতীয়তারও সঘদ্ধি করে। কারণ 
ভারতের জাতীয়তা এক্কমাত্র তাহার সাধনার ভিততে প্রতিষ্ঠিত,--ভারতের অসাধারণ কৃষ্টি রসে 
তাহা সপ্জীবিত। সাহিতা সেই দাধনার উত্তম প্রশ্কাশক ও বাহক। এমুগে বাঙ্গাল! সাহিত। নেই 
সাধনারই পরিপুষ্টি সাধন করিয়৷ চলিয়ছে। বহিবর্গে বাগালী প্রবাসীদিগের গ্রাযত্ে বাঙ্গালা 
সাহিতোর প্রভাব, ভারতের অনান্য প্রদেশে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এমুগের খিক্ষ, দাঞষ। 
ও বৈদেশিক ভাষ| ও রংজটনতিক পরিস্থিতি এক প্রদেশের লোককে অন্ত প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়। 
দিতেছে; তাহাতে জাতীয় সাধনার সাধারণ তিপ্ভির উচ্ছেদ সাধনঈ হইয়া থাকে। তাঁহার মধোও 
এক প্রদেশের সাহিত্যে যদি অন্ত প্রদেশে দেশের স্বকীয় সাধনার কিঞ্চেম্সাজ্জ৪ গ্রনারিত করি! 
দেশের লোকদিগকে আপন ভাবের প্রেরণা দেয়, তবে তাহাতেই জাতীয়তার দেই পরিপুষ্টি সাধন 
হয়। একট দৃষ্টিতে এইরূপ সন্মিলনের বিশেষ সার্থকতাই আছে । ছুঃখের বিষয় অগ্যকাঁর রীতি 
নীতি জীবন যাত্রা ও সাহিত্য তারতীয় সাঁনার ভাব হইতে ঝিচুত্য হইয়া পড়িতেছে; তাহাতে 
যত বিপর্দের অশস্ক!, অন্তথ| নহে। | 
'স্কার-শক্তি ।__ 

নবা জ।পানের উন্নত দেখিয়। সকলেই বিশ্মিত হইয়া থাকিবে। জাপান আজ এযুগের 
মানব শক্তির গ্রধান সাধন--বাণিজ্যের অবীম্বর, সামরিক শ'ক্ততেও যে অন্য কোনও শক্তি অপেক্ষা 
হীনবল নগে, বরং অপর অপেক্ষ। অধিক বল সঞ্চয় করিয়া! বসিয়ে বলিয়াই অনুমান করা যাইতে 
পারে। পৃথিবীর ভবিযুত ইতিহানে জাপান একটা| বিশেষ পরিচ্ছেদের সথটটি করিবে একথাও ধরিয়া 
লওয়। যাইতে প.রে। জাপানের অভ্যথথাননের মূল শক্তি কোথায় তাহ। ভাবিয়। দেখার যোগা। 

আঙ্জ এক শত বৎপরও হয় নাই যে জাপান এই উন্নতির প.থ চপিয়া:ছ। আশি বংসর 
পূর্বেও জাপানের ঘোর দুরবস্থা ছিল__বহির্গগতের মহিত কোনও সধন্ধ উহার ছিলনা, দেশের 
লোক অন্তবিবাদে মগ্ন ছিল, ভূম্যাধিকারী সম্প্রদ.য় (শুগণগণ ) বিডন্ন ভ'বে দেখ মধ্যে আধিপত্য 
করিয়। চলিত, মআট নাম মাত্রে বিদ্যমান ছিলেন, রাষ্ট্রশক্তি হীনবল, জ.ত'য়তা বিয়া কোনও 
পদার্থ ছিল না। ১৮৫৪ থুঃ অন্দে কয়েক খনি আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ জাপান উপকূলে গিয়| 
উপস্থিত হয় এবং এই দাবী করে যে জগতের বাণিগ্া গেত্রে জাপ,নের দ্বার উদবাটন করিতে 
হইবে। তাৎকালিক জাপাঁনীর। তাহাতে থের আগত্তি করিয়'ছিল। আমেরিকানপিগেব 
বিশেষ চেষ্ট। ও আগ্রহে থে একদল লোক তখন ইহাতে স্বীকৃত হ।, দেখবাপীর কাছে তাহাদিগকে 
বিশেষ নিগ্রহ পাইতে হইদাছিল। তদবধ জাপান যে উদ্নতি সাধন করিয়া বণিয়াছে, তখন যদি 
আমেরিক] তাহ! বুঝিতে পারিত তবে তখন সে এরূপ কাধ্য করত কিনা তাহা সন্দেহ (--*ন্তমান 
জগতের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে জপানই আমেরিকার প্রধান প্রতিদন্ী )। তখন আঁচমরিক! যে দাবী 
করিয়াছিল ত1হ1 জাপানীর! অতি অপাম।ঞ্জিক ও বর্বরোঠিত বলিয়াই মুন করিত-কিন্ত ভা! 
হইতে জগতে এক নব শক্তির উদ্ভব হইল। তখন জাপানের লুপ্ত চেতনাতে যে আঘাত লাগে, 
 ভীহাতেই সমুদয় জ।তির মধ্যে এক নূন প্রেরণার মঞ্চর করে। সেই প্রেরণ কিন্ত জাপানকে আপন 
তৃলাইস্»। পরকীয় ভাবে বিকাইয়। দিল না খরং জাতীম সংস্কারের ভিত্তিতে সকলের চিত্ত দৃঢ় বদ্ধ 
করিয়। এই নব শক্তির উদ্বোধন করিল-_গ্রধানত্ঃ দুইটা বিষয়ে তখন জাপানের পুনরাবর্ভন ঘটিল__ 


মাঘ- -১৩৪০ সাধনার পথে ২০১ 


রাষ্ট্রে ও ধর্খে। রাই নৃতন করিধা গঠিত হইল, শুগনরা নিজ নিক্গ ক্ষমতা ও আধিপত্য সমাটে 
আরোপিত করিয়া বৃহৎ গ্লাপানী রা শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল; এক জাতীর একা তখন হইতে 
প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার যূল গ্রথত হঈল র!জসপ্ার সংস্ক'র-জাত ভক্তি ও শ্রদ্ধার -যাহাতে জাপানী 
রাজার অন্তিত্ব আপন অন্তিত্য মিঙলাইয়া নিয়] ধন্ত বোধ করে জীবনে মরণে তাহার সঙ্গী যাহাকে 
সর্ববাপেক্ষী গৌরব মনে করে। এতদপেক্ষাও গুরুতর পরিবর্তন যাহ ঘটিল, তাহ তাহার ধর্মে 
যে প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম ভখন জাপানে চলিতেছিল, তাহাঁ৪ এক প্রাচীন সংস্কার আরোপিত হইল, 
তাহা জাপানের প্রাচীন “সিপ্ট» ভাব। উহাই তখন হইতে জাপানের জাতী ধন্ম বলিযা গৃহীত 
হইন। এই ধর্ে কোনও উপদেশিক বা পুস্তক নাই। ইহার শিক্ষা কেবলই ভুণতীয় শক্তি 
গঠনের অনুকূপ_-ইহার দ্বারা সকলেই মান করে যে জপানীরা এক দেবদংশজাত ( দেবস্থান 
বলিতে প্র/চীনকালে জাগাশীর! ভারত ভূমিকে বুঝিত | কয়েক বৎসর মধ্যে এই সিণ্ট, ভাঁবই এক 
অসাধারণ গামরিক ন্বদেশগ্রেমে পরিণত হইল-_ প্রকৃত ক্ষাত্রশক্তি হবজন করিল। সেই শক্তি 
ল্য়া জাপান সর্বপ্রথম কশ-জ।পান যুদ্ধে অসীম বিক্রম দেখাইল, কোরিয়া দখল করিল ও এক্ষণে 
চীনের উপর কর্তৃ্ব বিস্তার করিতে প্রতৃন্ত হইয়াছে । ক্রমে সে আজ সর্দতোন্সখীন ক্ষমতা বিস্তার 
করিয়। বসিয়াছে এবং সকল দিকে আপন শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহে । জাপান যে »ংস্ব!র- 
শক্তিতে জগ.ত শক্তিমানের শ্রেষ্ঠ আসন, গ্রহণ করিয়াছে ইতালীতে মুসৌলিনী সেই স্বদেশের 
সংগ্কারের দোহাই ণ্যাই জাতির আয্ম গঠিষ্ঠায় ব্রতী, জ্যারম্যান হিটলার ৪ জাতিগত টবশিষ্টোর 
দ্বারাই আপন ধ্বংসশক্তি উদ্ধার সাধন করিতে টাহেন। ভারতের সংক্কারণক্তির তুলনা জগতে 
নাই, সে কিন্ত আজ তাহার বিলোপ সধন করিতেই অতিমাত্র বান্ত। 

নাগরিকতী 1---হুমিবস্পের ন্যায় প্রচণ্ড দৈবী আঘাতে যে সকল বিষয়ে লে!কের চৈতন্য 
হইতে পারে, তাহার মধ্যে নাগরিক জীবন যাপনের দোষ একটা। একালে অনেকেই আপন 
পৈত্রিক পল্লীবন ত্য।গ করিয়। সহরে আসি বান করিতেছেন। সহরে ছোট বা বড় ইষ্টকনিশ্শিত 
পাক বাড়ীতে বাম করিতে হয়। এই নাগরিক জীবন বগদেশে কতককাল যাবত আরঞ্ হইয়াছে, 
উত্তর ভারতে বহুদিন পুর্বে আরম্ভ হইয়াছিল । এজন্য যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে কতকগুলি সহরের 
জন-সংগ্যা। লক্ষাধিক! এ প্রদেশের গ্রামগুলও সহরের ধরণে |নর্ষিত-এক একটী পল্লীতে 
( কমব|) গৃহ বিন্যাস সহ রর ন্যাণই খন প্িবি্ট। মধ্যে মব্যে আষ্টালিকাও আছে। ভূমিকম্পে & 
অঞ্চলেরই' অধিক ক্ষ হইয়াছে, বহু জীবননাশ খটয়াছে। বাস্তবিক ভূমিকম্পে সহরেরই ভন 
অনেক, পল্লী গ্রামের তেমন নয়। শুনিতে পাওয়া যায় উত্তর বিহারের যে সফল সহরের অট্ররলিক। 
সমূহ ভগ্ন স্ুপে পরিণত হইয়াছে, তাহার কোন কোন স্থানে নূতন পাকা বাড়ী নির্মাণ কর। ঝ| ভগ্ন 
ইমারত মেরামতে সরকার হইতে নিষেধাপ্ঞ হইয়াছে । এন্সপ আল্র। কতদিন কার্যকরী থাকিবে, 
বল। যায় ন।___পল্লীগ্রামের মত কুটীরে বান করিয়। মান্ুধ কত দিন একালের ভোগ বিলাস হইতে 
শক্ত থাকিতে পারিবে? পারিলে এ যুগের অন্য বাপন--মটর, নিনেমা, থখিমেটার-_ইত্যাদিকেও 
বিসঙ্জন দিতে হইবে। বাস্তবিক পাকা দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি গৃহে বাসন্ধপ মহাপাপ যেমন ভূমিকম্পে 
ধর! পড়ে, একাল-প্রশ্থত এ সমুদ ব্যদনগুলিরই সেইকপ নিজ নিঙ্জ মহা পাতক আছে । গাহা ধদি 
লোকে স্থায়ীভাবে 'কতকিনও বুঝিয়। চলে, তবে ভূমিকম্প সার্থক হইল বলিতে হইবে। মোগল 


২০২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খ€--ধর্থ সংখা। 


বাদশাহদিগের গৌরবের দিনের বিশ্ববা।পী খাতির আকর্ষণে যে নকল পাশ্চাত্যদেশীয় পরিব্রাজকগণ 
এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা তখনকার এদেশের বড় বড় মেনাপতি ও রাজমন্ত্রীদিগের মরল ও 
অনাড়ন্বর জ্ীবনযাত্র! ও বাস ভবন দেখিয়া! বিস্মিত হইতেন - দ্বিতল ত্রিতল গৃহের একাম্ত অভাব 
দেখিয়া, তাহার! ইউরোপীয় সহরগুলির উচ্চ উচ্চ প্রাসাদের তুলনীয়, ভারতীয় জবন প্রণালীর 
সখ্য তি করিয়! গিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা যে উচ্চ দ্বিতল, ভ্রিতল গৃহ নিশ্মীণ করিতে অন্গম 
ছিলেন তাহা নহে--যাহার| তাজমহলের ন্বায় নির্মাণকলার হুষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার! যে 
সৌন্দর্য্য ও প্রতিষ্ঠারবোধে বঞ্চিত ছিলেন, তাহাও নক্কে। বাস্তবিক এদেশের অনুকূল যে জীবন 
যাত্রা তাহাই তাহার! অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আঁজ সকলে বস্ত-তস্ত্রের মিখ্যা ভাণ করে, 
বা্খবিক কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতাকেই অবহেলা করিয়। চগ্য়াছে | 
গ্লেস বনাম ফেডারেসন ।-- 

বর্তমান ভারতের রাষ্ত্রিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের স্থছন অতি গৌণ হইয়। পড়িল। 
কংগ্রসের প্রধান গৌরব-_সে সমগ্র ভারতের লোকের মদ্যে একট! এক্য- গ্রতিষ্ঠ। করিয়া 'ভারতীয় 
জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেসের শক্তিক্ষয়ে সে এঁক্য ও জাতীয়তায় ব্যাঘ।ত পড়িবে সন্দেহ 
নাই। কংগ্রেস চলিয়া গেলেও ভারতেষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কাধ্য অবশ্যই চলিবে ; বিশেয়তঃ নৃতন 
শাসনসংস্কার গ্রতিষ্ঠ। হইতে য।ইতেছে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভ| গুলির কার্য্য ৪ ৩ৎ্সম্পকায় 
নান|। আলোচন।'মান্দোলন গলিতে গাকিবে। যে রাটনতি* ম'নাবৃত্তি কংগ্রেসের মধা দিয়া 
কার্য করিতেছিলঃ তাহাই অন্ত ভাবে এই মকল নভার মধ্য দিয় ক্রিয়। করিতে থাকিবে । সমগ 
ভারতের জন্য এক নিখিল রাষ্্িয় প্রতিষ্ঠানেন বিধানও এই নব-সংঙ্কারে আছে; তাহা ফেডারসন 
স্ব্রিটিখ ভারতও ভারতীয় রাজন্তবর্গে সন্মিলিত এক নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র। প্রন্কৃত জাতায়তার 
দিক দিয় সংগঠিত ও পরিচালিত হইলে এই ফেডারেলন কংগ্রেসেরই স্থান গ্রহণ করিতে পারি । 
কংগ্রেম ও ফেভারেসন পরস্পর একাঙ্গ হইয়া উভয়েই সাক হইতে পারিত। কিন্ত ইঞাদের উত্পন্তি 
ও লক্ষোর নিরোধিতায় ফলও পিপরীত হইছে ।_-জাতীয়তার আকাজ্ষিত এক্যের স্থানে 
জাতীয়তার ব্যাঘথাতক অনৈক্য বর্ধিত হইবারই সপ্পুর্ণ আশস্ক! রহিয়।ছে। সমুদয় রাষ্ট্রসংস্কারের 
পরিণাম সকলদিকেই বিষম অনৈক্যেত দেখ দিয়াছে__বাবস্থা-পরিষদের গঠন, সাম্প্রদায়িক 
ভেদ ও বিরোধ, এবং এক প্রদেশের মহিত অন্ত প্রদেশের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্ীত। এ 
সমুদয়ই অনৈকোর প্রতিপোষক-_সঙ্কল্লিত ফেডারেশনে যে সেই অনৈক্যেরহ প্রপার আরও বাড়িবে। 
এক প্রবেশের সহিগঅপর গ্রদণে বিরের এাং দেশীরাঞ্জ, ও বৃটিণ প্রজ্জার মধ্যে অনৈকোর 
সুটটি এই ফেডাবেসন বা দম্মিলন হইতে হইবে; তাহার লক্ষণ হতি মধ্যেই দেখ। দিয়াছে । 
রাজন্যবর্গ এ যাবত কাল ভারতীয় সাধারণ প্রজার ঈর্ধার পাত্র ছিলেন না, ভারতীয় প্রজারাও 
তাহাদের তেমন ছিল না। এখন বিশেষ রূপেই তাহা হহতে থাকিবে। 
মৌলিকতা-- ইংরেজী শিক্ষায় ।-_- 

প্রকৃত মৌলিকত। ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশীয় লৌকদিগ হইতে আশ। কর! বিড়ম্বন! 
মাত্র_কোনও ইং'রজী শিক্ষিত ভারতবাসী প্রকৃত মৌলিক কিছু করিয়া উঠিতে পারে ন1। 
মৌলিকত। বলিয়া একালের এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যা] চলিয়াছে- যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে 


গ।ঘ--১৩৪০ ]. আমুর্রিদীয় গ্রন্থমাল। ২০৩ 


উচ্চ উপাধি ইতাদি মিলিতেছে, তাহ! অধিকাংশেই ইংরেছী ভ।ষাঁও ভাবের অন্থবাদ ও অগ্নুকরণ। 
তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ বৈলক্ষণ্য কিছু অবশ্ঠই আছে। বিঙ্গাতীয় শিক্ষা! প্রচলিত হইবার পূর্বের 
এদেশে যে মৌলিক চিন্ত। দেখা গিয়াছে, তাহ।র তুলন। এখন বিরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মুসলমান শ।সন 
কা/'লও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষ।র পরিবেষ্টনের মধো নব্য ন্যায়, নব্যম্বতি, ঠবঞ্চব দর্শন, অছ্ৈত-সিদ্ধি 
প্রভৃতির প্রণয়ন বঙ্গদেশ দেখাইতে পারে। তখন ঘরে ঘরে পণ্ডিত গণের নানা শাস্ের টীকা টাপুনীতে 
যে মৌলিকতা দেখা যায়, অগ্যক।র অধ্যাপনাক্ষেত্রে তাহ একান্ত দুল্লভভ। একাঁলে নানা বৈদেশিক 
প্রভাবের মধ্যে দয়ানন্দ সরম্বতী ও রামকৃঞ্ পরণহংস ছুইটী বিশিষ্ট চিন্ত। ও কন্মধাঁরায় প্রবর্তন করিয়। 
গিয়াছিলেন। ই*হাদের ইংরেজী বর্ণ শিক্ষা পর্যন্ত ছিল না কিন্ত মৌপিকতা বিশুদ্ধ ও বিশাল। 
তাহ।র 'প্রঙাব নব/ভ।রত ঘতনুর পাইয়াছে, এমন আর কাঁহীরও নহে। 


আযয়ুর্ষেদীয় গ্রন্থমাল। | 


মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল্‌ এম্‌ এস্‌। 
( পূর্ববানবুত্তি ) 
অসগাস্ত্য সহহিত15 মহর্ষি অগন্তাপ্রণীত গ্রাচীন আমুর্বেধদীয় গ্রন্থ । 
মমি অগণ্তা ভগখান্‌ ধস্তরির শিষ্য ছিলেন, _দক্ষিণ'পথে এইরূপ প্রনিদ্ধি আছে। 
আাযুর্মেদের যেমন ভবদ্বাজ-সম্প্রদ।য়, ধন্বম্থরি-সম্প্রদ(ঘ গ্রভৃতি সম্প্রদায়, তেমশি যে সকল বৈদ্য 
মগঞ্তসংহিত। অবলপ্ন করিয়। টিকিৎস| কাধ্যে ব্রতী ছিলেন, তাহার| 'অগন্তা সম্প্রনাম নামে খ্যাতি 
পভ করেন। এককালে ভরতে অগন্তা-ম্প্রনায়ের গ্রতিষ্ঠ। প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। 
থে মকল আচার্য অগস্ত্য-সম্প্রনায়কে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্য। অ্া- 
বিংশত্ি। কেহ বলেন দ্বাবিংখতি কেহবা বলেন চত্রুশ্চত্বারিংশৎ | ইহাদের রচিত আমুর্ধেদ গ্রন্থ ও 
ছিল, সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই সংস্কত ভাষায় রচিত। কোন কোন গ্রন্থ দ্রাবিড় ভাম।৭ 
ধচিত হইয়াছিল । দ্রাবিড ভাষায় রচিত গ্রন্থ দক্ষিণাপথে এখনও পীওয়। যাঁয়। 
প্রলিদ্ধ লৈন্যাচ্া্স্য লঙ্গমেনন্ন স্বকীয় সংগ্রহ গ্রস্থের শেষে লিথিয। গিয়াছেন-_ 
« শগন্তানংহিতেয়ং প্র।কৃখ্যাত। মজ্জন তস্ত ৪ 
গদাধরগুহে জন্ম লব্ধ! মং্প্রতিসংস্কৃত। 
বঙ্গসেন ইতিখা তো নান্লামৌ তদনস্তরম্‌ 
গ্রন্থোহয়ং সর্দসিদ্ধান্তণারঃ শীত্রফলপ্রাদ: ॥” 
ইহার ভাবা যথা,--অ।মার জন্মের পূর্বের এই গ্রগ্থ অগস্ক্যসংহিতা নামে খ্যাত ছিল, 
তারপর আমি ইহার প্রতিসন্কার করিশে ইহার নাম হয় বঙ্গধেন। এই গ্রস্ঠ মকল দিদ্ধান্তের নার, 


ইহার খোগ মকল সদ্যঃ ফলপ্রদ ।” 
স্ঞভ্ক্তা 


ওপবেনবলততম্স ও ওউল্পভ্রভক্ত্র,উপধেনব ও ওরভ্র নামক মহষিদবয 
বিরচিত শল্যতন্ত্র প্রধান আমুর্ষ্দীয় গ্রন্থ । উক্ত মহিছয় ভগবান্‌ ধন্করির শিষ্য ও সুশ্ুতের 


২০৪ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্য। 


সহাধ্যায়ী ছিলেন। বর্তমানে ওপধেনবতন্ত্র ও ওরদ্রতন্্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন ফি 
উচ্চ:তত্রদ্বয়ের পাঠসকল টাকাকারগণ কর্তক যাহ উদ্ধত হইয়াছিল তাহাও এখন বিরল শ্ত্বরাং 
উক্ত তন্ত্রয়ের কে।ন পরিচয়ই জানিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র নুশ্রত্তের_- 

“ওউপধেনবমৌর ভ্রং সৌশ্রতং পুফলাবতম্‌ 

দোষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মুলান্যেভার্নি নিপ্দিশেহ ॥ 
এই শ্লে।কের দ্বারা জানিতে পাঁর। যায্স, পরবর্তীকালে যাহ! বিছু শলাতন্্ব রচিত হইয়।ছিল, সে 
সকলের মূল ওপধেনব ও ওঁরন্রতম্ব গ্রভৃতি। এতত্ঘিন্ন, ভল্লন।চ!ধ্ের লেখায় দে'খতে পাওয়া 
যায়, “দোযোহপোহহিত-সম্তত জরোৎহষ্টসা বা পুনঃ । 

ধাতুমন্যতমং প্রথপা করো[তি খ্যিমজ্বরম্‌ ॥৮ 
নুশ্রতের এই শ্রোকের ব্যাখায় তিনি বলিয়াছেন “ওপধেনবমতমিদয্” অর্থাৎ ইহা মহষি উপ- 
ধেনবের মত | 

সৌশ্রুুতততন্্র বা ব্রক্স্রুশ্রতত | নুঙ্গত নংহিত। নামক প্রাচীন আয়র্বেরীয় 
গ্রন্থের মূল সৌশ্রুততন্ত্র ব! বৃদ্ধস্শ্রুত। যাহারা সৌশ্রততন্ত্র এব সুশ্রত সংহতা একই গ্রন্থ বলিয়। 
নির্দেশ করেন,_তাহাঁদের ভ্রান্তিনিরসনের নিমিত্ত প্রমাণসকল “আধুর্বেদের ইঠ্হাস' প্রবন্ধে 
স্থশ্রুত সংঠ্তার প্রপঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে । বর্তমান স্ুশ্ষতসংহিতায় বিদেহাধিপতির 
নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু পঞ্বর্তাকাঁলের লোক? সুতরাং সৌশ্রুততন্্ বা বৃদ্ধসূশ্রুত 
এবং স্শ্রতসংহি তা একই গ্রন্থ ইহ! বিচাঁরসহ নহে, স্শ্রুতসংহিত্তা পরবন্ধী কালে রচিত। শিবদাস 
সেনের সময়ে বৃদ্ধন্ুশ্রতের অস্তিত্ব ছিল, ইহ] অনুমান বরিঠে পারা যায়। বিশেষ অন্নক্কান 
করিলে হয়তে! বা এখনও বৃদ্ধন্থশ্র:তর সন্কীন মিলিতে পারে। 
বৃদ্নথুশ্ত ও নুশ্রতসংহিত। যে একই গ্রন্থ নহে, তাহা মাধবনিদানের আগন্ত জরের ব্যাথা 

প্রঙ্গে বিজয় রক্ষিতের বকা হইতেও প্রতিপন্ন হয়। তিন বলয়াছেন,_“পুষ্পেভ্যো গন্ধররসী 
ওজখ্বিভো যদানিল£”--ইত্যার্দি পাঠ বুদ্ধহ্শ্রতের। বর্বমান স্বশ্রত ও বুদ্ধন্ুশ্রুত ফদি একই গ্রথ 
হইত, তাহ! হইলে উক্ত পাঠ বর্তমান স্ুঞ্তেও দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্ত তাহ! পাওয়া ষ'য় 
ন1।” পিদ্ধযোগ নামক বৃন্দরচিত প্রসিদ্ধ গন্থের অর্শোরোগের টাকায় কবিরাজ শ্রীকণ্ঠ সেন 
পিগ্নণ্াদি তৈলের ব্যাথা। প্রনন্থে লিখিয়াছেন, _বৃদবন্ুশ্রতে তু হেলেহন্মিন চতুগুণং তোমং 
দর্শিতম্।” বর্তমান স্ুশ্রতপংহিতায় পিগ্লল্যাদি তৈল বলিয়া কোন পদার্থই দ্রেখিতে পাওয়। 
যায় না। ভগ্চিন্ন চক্রদত্তের বাতব্যাধির টাকায় শিব্দান সেন কাকোল্যাদিগণেব ব্যাখা! প্রপঙ্গে 
“বৃদ্ধস্শ্রুতে তু কাকোল্যারদদীখ॥__বপিয়া একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সুশ্রুত 
সংহিতার কাকোল্যাদিগণের কোন শ্লোক দেখ! যায়, না, উহা সংস্কৃত গদে। লেখ (স্থ, স্থ, ৩৯অ )। 
₹তরাং সৌশ্রুত সংহিতা ও বুদ্ধন্শ্রত, এবং সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন গ্রন্থ । উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ বর্তম!নে 
পাঁওয়। যায় ন1। 


আর্ধা মনোবিজ্ঞান 
পণ্ডিত--্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব 


পার্থিব গব্য ঘুতে কুগ্কুম চূর্ণ রাখিয়া দিলে কু্ুম-চুর্ণের গদ্ধ পূর্ণ অঙরাঁশির গন্ধ-সংক্াস্ত 
গব্য ম্বত যেমন কুগ্লুমের গন্ধ সংক্রান্ত বা! গন্ধযুত হইয়। বায়ু যোগে কু্কুমগন্ধটা আমাদের নাসিকার 
নিকটে আনিয়া! অন্ভূতির আলে।কে প্রক।শ করে, এইরূপ দ্রাণও চন্পকাদি পুষ্পের গন্ধ-পুর্ণ 
অন্থর।শি যুক্ত হইয়। উহাদের রূপাদি জ্ঞান না জন্মাইয়! গন্ধ মত্রের জ্ঞান জন্মাইয়। থাকে । অতএব 
আমাদের ভ্র!ণেন্দ্িয় গব্য ঘ্বৃতাদির মত পাখিৰ বস্তু বিশেষ। 

জলীয় অন্ুরাশির লমবায়ে আমাদের রসনেন্রিয় গঠিত হয়। আমাদের রসনেক্িয় জলজাত 
জলীয় বস্্ বিশেষ । শক্ত, (ছাতু) ও জলের সংমিহরণে শক্তু-সংক্রাস্ত জল যেমন শক্ু,র একটা 
অপূর্ব আস্ব'দ জন্মাইয়। থাকে, শক্ত র 'আাস্বাদ উৎপাদনে জল যেরূপ অসাধারণ কাঁবণ বিশেষ, 
আমাদের রমেদেন্দ্িয়ও এইরূপ আম্বাগ্ঘমান বস্তর রূপাদি গ্রহণ ন| করিয়া রস মত্রের জ্ঞান 
জন্মাইয়া থাকে । রসনেত্ত্িয় আস্বাদবুদ্ধি উৎপাদনে অসাপারণ কারণ বিশেষ। অতএব শক্ত, 
সংগ্রান্ত জলের মত রসনেক্িযও জলজাত বস্থ বিশেষ। 

অন্ধকার গৃহ প্রদীপ রাখিয়। দিলে ওই প্রদীপ প্রকাশ্য!ন বস্তুর গন্ধাদি গ্রহণ না করিয়া 
পরকীয় রূপ মাত্র প্রকাশ করে। চক্ষ ইন্দিয়টও প্রদীপের মত গদ্দাদি গ্রহণ না করিঘ। দৃশ্যমান 
বস্তব রঁ-পর জ্ঞ।ন জন্মইয়। থাকে । এই জন্ত আমাদের চক্ষু ইন্দ্িঘটা থে প্রদীপের মত তেজোময় 
তৈজস বস্তু বিশেষ ইঠ বলিতে পারা যায়। ৰ 

তি প্রমাণদ্ব।র।ও যে তৈজস বস্তু ইহ।ও প্রমাণিত হয়। বেদে ইহা শুনিতে পাওয়া 
যায় যে মরণের পরে পাথিব শরীর পৃথিবীতেই ধিলীন হইবে। তেংজাময় ক্র্য বাম ও দক্ষণ 
নেত্রের দ্বার দিয়! গরবেশ করিয়াছেন। হুযাই তোমার চক্ষুর উপ!দান। চক্ষ সয্যের উপাদানে 
অস্গৃহীত বলিয়। উহ! মরণের পরে তেজোময় ভুষ্েই বিলীন হইবে। উপাদান কারণেই 
তাহার কাধ্যের লয় খ্টয়া থাকে। চক্ষু তেজোময়ী হুয্য-এসত বস্তু বলিম্াই শ্রুতি চক্র তেঙো- 
ধতু হুধ্যে লয়ের উপদে প্রদ্দান করিয়াছেন। অতএব চক্ষু যে তৈজন বস্থ ই£| শ্রুতি-প্রমণ দ্বার! 
নিরূপিত হইতে পারে। 

আমাদের চক্ষু ইন্দিটী তৈজস বস্ত বিশেষ । অন্ধকারে বিড়ালাদি জন্কর চাক্ষুষ রশ্রিগুলি 
বহিগত হয়, ইহা! আমরা দেখিতে পাই আমাদর চক্ষুর ও নৈনর্ণিক রশ্িপুঞ্ধ আছে। কিন্ত 
আমাদের চাক্ষুষ বশ্মিগুলির রূপ বা প্রভা রাশি অচঠভুত। সেই জন্ত আমর| অন্ধকারে বন্ত দর্শন 
কগিয়। নির্ণয় করিতে পারি না। আমাদের চাক্ষুষ রশ্মগুলি উহাদের অশ্রপ্নভূত তেজোময় গেলক 
ন্্র হইতে বাহিরে আসিয়া বাহ বস্তর উপরে জলের মত ছড়াইয়! পড়িলেও চাক্ষুষ রশ্শি পুঞ্জের 
রূপর|শি অনুভূত বলিয়। উহার বাহিরের মৌরাদি কিরণ রাশির প্র! ব! রূপের অপেক্ষা না 
রাখিয়া! নিগ্রে মধ বাহ দু বস্থর প্রতিবিদ্ধ পাত করিতে পারে না। বিড়ালাদির চঙ্ষুর মত 


২০৬ ভারতের সাধন! [৫ম খণ্ডঁ-_ধর্থ সংখ্যা 


আম!দের চাষ রঠ্র রপ উদ্ত থাকিলে আমাদের চক্ষু সৌর অথব| চান্জাদি কিরণে? অপেক্ষ। 
না রাখিয়াও অন্ধকার গৃছে নিজের বিষয় রাশি স্পষ্টরূপে নিরূপন করয়া বাঁছিয়! চিনয়া লইতে 
সমর্থ হইত; আমাদের চাক্ষুষ রগ্জি রাশি উক্ত অন্ডূত বূপশালী বস্ত বলিয়া উহার! উদ্ভূত রূপশার্সী 
পৌর।দি কিরণ রাশির অধীনে খাকিয়াই প্রকাশ্য বন্বর রূপা গ্রহণ করে। আর আমাদের চক্ষু 
ইন্দিম্নটী প্রদীপের মত তৈজস বসত বলিয়া তাহার রূপের প্রত্যক্ষটা যে হওঃ1ই চাই এপ একটা 
ক্ছু বিশেষ নিয়ম থাকিতে পারে 2। দেখিতে পাওয়া! যায় ষে; গ্রীন্ম খতৃধ উত্তপে আমাদণ 
ঙ্গ প্রত্যঙ্গগুণি জলি? যায়। গ্রীম্ম খতুর তাপ আছে ইহ| মামবা অনুভব করি। ম্বতরাং গ্রীক্ষ 
যে উত্তাপশালী আগ্রেয় বস্ত বিশেষ ইহার আর অন্বীকার করিলে চলিবে না। গ্রীশ্গের রূপ কিন্তু 
অনুভূত বলিয়! উহ! আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হইত পারে না। 

গ্রীষ্ম খতুর স্পর্শ (উষ্ণ স্পর্শ) উদ্ভূত বলিয়া আমর! উহা অনুভব করিতে পারি। আমাদের 
চক্ষু আগ্নেয় বস্তু হইলে? উহা হইতে নি:স্ত রশ্মি রূপটার গ্রীষ্ম খতর রূপের মত অগ্রছুত বলিয়া 
উহ! আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সৌর কিরণ রাশি চক্ত্রমণ্লে প্রতিফলিত হইলে 
উত্তপ্ত সৌর কিরণ রাশির কপ অমর! প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্ত চন্্র মণ্ডলে প্রতিফলিত সৌর 
উত্ত্ কিরণ র।শির উষ্ণ স্পর্শট। অশ্ুদ্ূত বলিয়া প্রত্যক্ষ কটিবার অযোগা হইয়া থাকে । অতএব 
বস্তুটী আগ্নেয় হইলে তাহার উষ্ণ স্প্টাও যে প্রত্যক্ষ হওয়াই চাই এরূপ ভাবের একট। অনুযোগ 
আর আগ্রন্জ বস্ত বলিয়। বহিনিঃহুত চাক্ষুষ রশ্মিগুলির উপরে আসিতে পারে না। চাক্ষুষ রশ্মির 
উষ্ণ স্পর্শটা যেহেতু অগ্থডূত। 

পাশ্চাত্য দেশবাসী অধুনাতন শরীর বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতের] বলেন, বাহিরের সৌর অথব। 
চান্ত্র প্রভৃতি আলোক কণিক। গুলি চক্ষুর জালিময় পর্দায় পড়িয চক্ষু ইন্দিয়ে পদার্থের একট প্রতিবিষ্ব 
উৎপন্ন করে। তাহার ফলে চক্ষু দ্বরা গ্রতিবিগ্িত পদার্থের রূপ ও আকৃতি প্রভৃতির জ্ঞান জন্মিয়। 
থ|কে। চক্ষু গ্রদীপের মত তৈঃস বস্ব বলিয়াই যে, তাহার স্বগত রশ্রিপুগ্ত আছে, ও তাহার চক্ষুর 
গোলক যন্ত্র হইতে বহিরে যাঁইয়াই যে বাহ্‌ বস্র উপরে ছড়াইয় পল্ড়য়া তাঁহার মহিত সঙ্গন্ধ করে 
আর তাহার ফলে বাহা আলোক তরঙ্গ সহকারে দৃশ্ঠের প্রতিবিঞ গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মই 
থাঁকে, এপ ব্যবস্থ। অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের চক্ষু ইন্দরিয়ুটী শ্ষটকাধি পাথিব 
বস্তর মত একটা স্বচ্ছ যন্থ বিশেষ । 

এইবার বিবেচনা কর, যে সকল পণ্ডিত চাক্ষুষ রশ্ির অস্তিত্ব মানিয়! থাকেন, তাহাদের 
মতে চাক্ষুষ রশ্মির আশ্রয়ভূত এরূপ একটা স্বচ্ছ যন্ত্র অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাহার ভিতর দিয়। 
চাক্ষুষ রশ্িপুঞ্জ প্রতিফলিত হইয়| বাহিরে যাইয়া দৃশ্ঠের উপরে জালের মত বিকীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া 
পড়িতে পারে । আর যে সকল পণ্ডিত চাক্ষষ রশ্মির অস্তিজে অবিশ্ব।সী তাহাদেব মতেও চক্ষু 
মন্ত্রীকে এরূপ একটা স্বচ্ছ বস্তু বলিয় স্বীকার কর! উচিত যে, যাহার ভিতর দিয়! বাহিরের আলোক 
কণিকা গুল গ্রতিফট্ত হইয়-_চক্ষু যন্ত্রে বাহ পদার্থের গ্রতিবিষ্ব লইয়া-_- প্রতিবিষ্বপাত করিতে 
পারে । উভয় গ্রকার পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে এরূপ একটা! শ্বচ্ছ বস্ত্র আপেক্ষিত হয় যে, যাঁচা নাথ।কিলে 
চাক্ষুষ রশ্রিগুপি বাহিরে যাইয়! দৃষ্টের উপরে সংলগ্ন হইতে পারে না। আর শরীর-বিজ্ঞ।নবিৎ 
পণ্ডিতগণের অভিমত-_-আলোক কণ্কাগুলিও চক্ষুষঃস্ত্রর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া চক্ষু যন্ত্রে 
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পদার্থের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করিতে পারে ন।। দেখ, আলোক কণিকাগুলি চক্ষুব জালিময় পর্দায় 
পতিত হইয়! ক্রমশঃ চক্ষু যন্ত্রে যি প্দার্ধের প্রৃতিবিশ্ব উত্পপন্ন করিতে পাবে, সাহা হইলে চাক্ষ্ষ 
রশ্মির অস্তিত্ববাঁদী পণ্ডিত গণের লম!ন অন্থুযেগ হইতে প'রে যে, আমাদের চাক্ষুষী রশ্রিগুলিই 
বাকি জন্য উহাদের আশ্রপ্নভূত স্বচ্ছ তেজোময় গোঁলক যন্ত্র হইতে বাঠিরে যাইয়। স্বীয় বিষয়ের 
উপরে ছড়াইয়! পড়িয়। আলো তরঙ্গ সহকারে বিষয়ের গ্রতিবিগ্থে গ্রতিবিদ্িত হইয়া নিজের মধ্যে 
নিঙ্গের কেন্দ্রে আসিয়! মন দ্বারা স্বীয় বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না। চাক্ষুৰ রশ্মিগুলি 
বাহিরে ফাইয়। বস্তর জ্ঞান জন্ম ইতে পাবে ন1। চক্ষুর রশ্মিরাশি নাই । এ বিষয়ে বিশেষ কোনও 
হেতু প্রদর্ন কর! যায় না। গ্রতুাত ইহা বলিতে পার] যায় যে, বিড়ালাদি জন্থর চাক্ষ্ষ রশ্মি 
গুলি বাহিরে আসে ইহা আমর দেখিতে পাই । তাহার তুলনায় চক্ষু জাতীয় পদার্থ মাত্রেও 
রশ্বিপুঞ্জ থাকা স্বাভাবক। ইহা নিশ্চয় করিতে পার। যায়। যদি বল, বিড়াল ও ব্যান প্রভৃতি 
জাতিগুলি মন্তযদি জাতি হইতে বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের চক্ষু আদি ইন্দ্রিফের৪ গ্রাভেদ ঘটিয়া 
থাকে, তাহা হই লঅন্তান্ত পণ্ডিতরাও বলিতে পারেন যে, যে জ্ঞান ইন্ছ্িয়ের যাহা গ্রতিনিয়ত 
বিষয়--সেই ইন্দ্িয়ের সেই বিষয় গ্রহণের ব্যবস্থা না হইয়া তদ্ধিপরীত ব্যবস্থ টাও ঘটিয়া 
যাউক ?__ 

নাসিক! ছাড়৷ চক্ষু আদি ইন্ধয় দ্বারা-_কোনও এক জ।তি বিশেষের ( পশ্র পক্ষী প্রভৃতির) 
গন্ধজ্ঞান হইয়। যাউক এইরূণ আপন্তিও আসিয়া পড়ে। যাহাই হউক, প্রদীপের সহিত চক্ষুর 
তুপ্না করত গিয়! মাঝখানে অবান্তর পপ্র।প্ত পদার্থ-বিদ্ভার বিচারের গৌরবট| টা.ন»| মাথ। 
খামাইবার 'প্রয়োজণ নাঈ। ইহা পদার্থ বিদ্যার সম:লোচক পগ্ডিতগণের বিচার্য বিষয় বিশেন। 
চাক্ষুষ রশ্মর আন্তিঃট! বিশেষরূপ অবগত হইতে হইলে ন্যায় ধর্শনের ইন্তরয়-পরীক্ষা প্রকরণ 
দ্রষ্টব্য । 

গৈন পণ্ডিতেরা বলেন, যাহ! তৈজন বস্ত সে কগনও অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে 
না। টতজস প্রদ'প দ্বার। অন্ধক।র প্রকাশিত ন। হইয়া! বিনষ্টই হইয়া! যাযন। প্রদীপ রশ্মির বর্তমান 
অন্ধকারের অবস্থিতি হওয়! সম্ভবে না। চক্ষু দ্বারা আমরা ধখন অন্ধকার প্রশ্তাক্ষ করি, তখন চক্ষু 
আলোকের অপেক্ষ। না রাখিয়াই 'অঙ্গকার প্রত্যক্ষ করে। আমাদের চক্ষু তম বস্থ হইলে 
তাহ। স্বগত তেজনঞকাঁরে কখনও অন্ধকার দেখিয়া খাহ। ( অন্ধকার) কখনও আমাদের 'মন্ুতৃতির 
ভিতরে আনিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। অর্থাৎ চক্ষুর স্বগত রশ্মি থাকিণে ওই রগ্িপুঞ্জের কূপ 
বা প্রভা থাকাই ম্বাভাবিক। আর চাক্ষুষ রশ্িপুঞ্জ স্থগত £ভ| সহকারে অন্ধকাঁরও কখন প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিত ন1। কারণ আলোকের মমকালে এক জায়গার মিলিয়। মিশিয়। অন্ধকার থাকিতে 
পরে না। উক্ত গ্রশ্বের উত্তরে বলিতে পার! যায় ষে আমাদের চাক্ষুষ রশ্মির রূপ অনুদুত বলিয়। 
শুধু উঠার দ্বারা বস্তুর নীল পীতাদি রূপ প্রত্যক্ষ করাযায়না। দেখ হাড়িতে বালি দি” অগ্নি 
দ্বার। ওই বালুকারাশি উত্তপ্ত করিলে উহার্দের অভ্যন্তরবন্তী বহি আছে ইহ। সত্য কিন্ত ওই বহির 
রূপ অনুদূত। সেই জন্য উত্তপ্ণ বালুক! কণাগুলি অন্ধকার গৃহে রাখিয়া দিলেও উত্তপ্ত বালুকার 
অভ্ন্তরস্থ বহ্ির অনুভূত রূপ দ্ব/র। ধেমন গৃহের হন্ধকার নষ্ট হইতে পারে না। এইরূপ, আমাদের 
চাক্ষুষ রশ্মির রূপ অমুছুত। সেই জন্ত বাহ্য আলোকের অ:পক্ষ। রাখিয়্াই চক্ষু স্বর রূপাদি জ্ঞান 
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জন্নাইয়া থা.ক। চক্ষু তৈ€স দ্রব্য হইলেও উহার রূপ জনুডূত বলিয়। তৈজন চক্ষু দ্বার। অদ্ধকার 
নষ্ট না হইয়। উহ! প্রত,ক্ষ হইয়। ধাকে। আলোকের অপেক্ষা না রাখিয়াই চক্ষু অন্ধকার প্রত্যক্ষ 
করে। বিড়ালাি জন্তুর মত চাক্ষুষ রশ্মির রূপ উদ্চুত থাঁকিলেই উহ্থার দ্বার অন্ধকার প্রত্যক্ষ 
হইতে প|রিত ন।, কারণ আ.লাক ও অন্ধকার ইহার! কগনও একই সময়ে এক জায়গায় থাকিয়। 
কাধ্/-কারণ স্ঘন্ধে আবদ্ধ থাকিতে পারে ন|। 

যাহার দ্বারা শৈত্য ও তাপাদিজ্ঞাণ টিম্পন্ন হয়, তাহা *্পর্শেন্ত্িয়। অ।মাদের স্পশেন্দরিয়টা 
বাযুঙ্জাত বায়বীয় বস্ত্র বিশেষ। ধশ্মাজ। কলেবরে চামর ব্জন ক লে চামর উখিত বায়ু খণ্ম 
জলীয় কান্তি (রূপ) ও লবণাদি রসের অভিব্যক্তি ন| করিয়৷ জলীয় শীত স্পর্শ মাত্র আমাদের 
অগ্নভূতির সম্মুখে আনিয়! প্রকাশ করে। ম্পশ জ্ঞানে বাঁযুই একমাত্র অপাঁধারণ সাধন বিশেষ । 
চামর-উখিত বায়ুর মত আমাদের স্পর্শেন্দ্িয়ও বা'বীয় বস্ত বিশেষ। দের আপাদ মস্তক 
বাঁপিয়া উপরিতন ত্বকের ভিতরে আমাদে? স্প'শর্ছিয় রহিয়াছে । স্পশেক্িয়ে জলীয় পার্থিব ও 
আগ্নেয় বস্তর সংদর্গ ঘটলেও উহ ( স্পর্শেন্দ্রিম) জলীয় ও পার্থিবাদি বস্তর রূপ রসাপি গ্রহণ ন। 
করিয়। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ তৎ সঙ্জাতীয় (পরকীর জলীয়।দি ম্পণজাতীয় ) বিসয় মাত্র গ্রহণ 
করিয়। তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে । চামর উখিত বায়র পঠিত “গনেখরিয়ের তুলনা ক'রলেও 
ইহা বুঝিতে পাঁর। যায় যে, আমাদের স্পশৈন্দ্রিয় বামুদাত বন্ত বিশেষ। 

যাহার দ্বার। বায়ু তরঙ্গে সমুখিত ধ্বনি রাশি শুনিতে পাওয়। যায় তাহা শ্রোলেশ্রিয়। 
বধির ব্যক্তির চক্ষু রসন। ত্বক ও প্রাণ ইন্দ্রির অবিকল থাকিলে ও সে শব্দ শুনি.ত পায় না বা পারে ন|। 
আর অন্ধাদি লোকেও আবর শ্রোত্রেন্দ্িয়ের অবৈকল্য বশতঃ শব্দও গ্রহণ করিয়া! তাহার জ্ঞান 
জন্মাইতে পাঁরে। স্থতরাং বুঝিতে পাঁরা যায় যে, শব্বরাশি যে প্রদেশে গৃহীত হয়, তাহা শব্ধগ্রহী 
একটা ইন্দডিয় দিশেষ। আর তাহ। শোত্র অ।খা।য় অভিহিত হয়। জীবের অদুষ্ট বিশেষ শব্দর|শি 
শ্রোত্র গ্রদেশেই (কর্ণ বিবর পরচ্ছন্ন আকাশ প্রদেশেই ) গৃহীত হয়। পটহে (এ দেশে চপিত 
ভাষর ঢ।কে) দণ্ডের আঘাত প্রদান করলে পটহের হভ্যন্তরবন্তী আকাশ আছে বলিয়াই উহা 
(পটহ) যেমন শব্বরাশির অভিব্যক্তি বা উৎপন্ন করে। এইরূপ অ।মাদের কর্ণ পটহও নানা 
রকমের শব্ধবাহী বায়ু তরঙ্গের আঘাত গ্রাপ্ত হইলে ( কর্ণপটহ )শব্ধ গ্রঃণ করিয়া তাঁহার জ্ঞান 
জন্মাইয়। থাকে। অতএব পটহের অভ্যন্তরবন্তী আকাশ প্রদেশের মত আ।মাদের শ্রোত্র আকাশ 
ছাড়। কিছুই নহে । একই মহাকাশ কর্ণ বিবর দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়া বু আোত্র রূপে প্রতিভাত 
হয়। আর আকাশ সর্বত্র সমানভাবে থাকিলেও শন্ধ গ্রাহক অধৃষ্ট বশতঃ কর্ণ বিবর প্রদেশেই 
শব রাশি গৃহীত হয়। 

আমি দেখিতেছি, আর্মি শুনতেছি, আমি যাইতেছি, আমিম্পর্শ করিতেছি, গন্ধ গ্রহণ 
করিতেছি, আমি রসাম্বাদ করিতেছি, ইত্যাদি রূপে দেখা শোন। গ্রসৃতি মানমিক ন।নাবিধ বৃত্তি বা 
ভাবরাশি বিভিন্ন হইলেও কুনু সমূহে স্থংত্রর মত্ত আমি আমি এইরূপ ষে একট! একটান| 
মানসিক ভাব বা অহম্ভাব, ইহা দর্শন স্পর্ণন ও শ্রবণাদি ভিন্ন ভিন ভাব হইতে বৃক্ধৎ বা বড় 
বলিয়। মানসিক তাবৎ বুত্তির ভিতর দিয়। আমি আমি এইরূপে নিজের উৎকর্ষ বা গর্ব খ্যাপন 
করে। আর ইহার নাম অহঙ্ক।র, অহম্বদ্ধি, অহংজ্ঞান ইত্যাদি। এই অহঙ্কার আমাদের অন্তজগতের 
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কর্ত। মালিক বলিয়। অহঙ্কর্তা নামেও পরিচিত হয়। সাংখ্যবিৎ পণ্ডি-তর। বলেন আমাদের 
জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি অহস্ক।র ব! অহংতত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অহংতত্বই জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়ের উপাদান। 
এই অহঙ্কার আবার মন্তমুর্খ ৪ বহিমু্খ এই ছুইভাগে বিভক্ত হয়। স্ুুল জড় শরীর ও গৃহাদি 
বহির্ব্বিষয়ে ষে চেতন আত্মবুদ্ধি বা আত্মাভিমান, তাহা বহিমূ্থ অহঙ্কার। আর যাহ অন্তঃকরণের 
জ্ঞান বা চৈতক্স বলিতে যাহ! কিছু পরিচিত, তাহ'কে বিষয় করিয়।, “নজের মধ্ো 6তন্কের প্রতিবিশ্ 
পাত ব| নন্বন্ধ বিশেষ ঘটাইয়া, নিজে অচেতন ও দৃশ্ঠ ভূত জড় বস্ত হইলেও আমি চেতন জ্ঞাত 
এইরূপে নিজেকে চেতন শ্বরূপে ভিম|ন করে তাহা অন্তদুথ অহঙ্কার । ইহা সাংখ্য দর্শনে বৈক।রিক 
(সাত্বিঞ) অহঙ্কার আখ্যাতেও প্রনিদ্ধি লাভ করে। পাতঞ্জল দশনে অন্তমূথ অহ্ঙ্কারটা অন্মিত! 
নামে পরিচিত হয়। ঘটে মৃত্তিকা যেরূপ অন্ুঙ্যত গাকে। এইরূপ দেখ শোন! ঘ্রাণ লওয়া 
অ।স্বছদ করা ম্পশকর। এই পাচটা ভা.বর (জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞাত ভাবের ) পশ্চাতে পশ্চাতেও উক্ত 
অন্মিতা অশ্স্থাত রহিয়াছে । অহস্তাব বা আমাকে ছাড়িয়৷ দেখ! শোন প্রভৃতি আস্তরক ভাবগুলি 
অস্ত্রঃকরণে আবিভুত হইতে পারে ন|। স্বপ্ন সময়েও আমি ঝ অহন্তাব থাকে। সেই জন্য স্বপ্ন 
সময়েও চক্ষু দ্বরা দেখতেছি আে'ত্রে শুনিতে'ছ এইবূপে দেখা শোনার ভাবগুলি অন্ত:করণে অনুভূত 
হয়। স্ুষুপ্ত অবস্থ।য় উক্ত অন্মিতা সৌধুগ্তনিবিড় অজ্ঞানে বিলান থ|কে। সেই জন্ভ আমিও 
আত্মহার! হইয়া থাঁক। শামি আমি এইরপে আমি আমাকে অনুভব করিতে পারি না। আর 
পৌধুপ্ত অজ্ঞানে অহংঙ্কারের বিলয়ে জ্ঞানেত্দ্ি'যর দেখা শোন! গ্রভৃতি ভাবগুলি স্থযুন্ত দশ।য় 
অন্থঃকরণে আবির্ভ,ত 'ও অগ্গভূত হইতে পারে না। দেখা শোনা প্রস্ততি যাহা কিছু জ্ঞানেক্রিয়- 
জাত ভাব রাশি মন্বুভূত হয। সমূহ ভাব ব। বৃত্তি দশনাঁদি বৃত্তির পশ্চাতে অনুস্থ্যত ভাবে একই 
ছাঁমি রঠিয়াছি। দেখার 'আমি৪স্পর্শ করার আমি ভিন্ন নহি । যে আমি দেখিয়াছি ঘ সেই 
অ।মই এক্ষণে ম্পর্শও করিঠেছি। এইরূপে দেখার মতীত সময়ের আমি ও স্পশ করার বর্তমান 
আমি উভয় কালেই অভিন্গক্ূপে প্রতাতিজ্ঞাত (সেই আমিই এই এ|মি এইরূ,প পরিজ্ঞাত ) হইয়। 
থ|কি। স্বপ্ন দশায় স্থল দেহ মুত আত্মরর মত আমি মন্তুতা শরীরী এইরূপে দেহের উপরে আত্মা- 
ভিমাঁন না থাকিলেও “আমি আছি” সূক্ষ্ম শরীরে অভিমান ঘটিয়া থাকে । আমার চক্ষু রহিয়াছে 
সন্বুথে চস্তী দেখতেছি, শ্রোতে শুনিকেছি এই প্রকারে স্বপ্নেও অহস্তান ঝ আমিস্বের অনুগতিট। 
চক্ষু 'আদি ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পশ্চাতেও থাকে। 

শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যকালে অহঙ্ক্ভ| ভুত সপ্মদেহ অবলম্বন করিয়' হল খরীর হইতে 
অন্তত্র গমন করেন। তখন তিনি হুক্ম শরীরাভিমানী হইয়া থাকেন। স্থুল দেখে তাহার অভিমান 
হখন থাকে না। অহঙ্কর্তা জ্ঞাত মহক্কার হ্প্র মুঢ জীবের মত মরণের পরে স্থৃপ শরীরে অভিমান 
ন। করিলেও হ্বপ্পে যেমন জ!ত আমার চক্ষু আদি রহিয়াছে এইবূপে চক্ষু 'অদি ইগ্রিয়ের উপরে স্ব 
ষ্টার স্বপ্ন সময়ে অভিমান প্রকাশ পায়। এইকূপ, মরণের পরবন্তা সময়ে সুক্ষ শরীগাতিমানী অহঙ্বর্তা 
জ্ঞাত অহস্তাবের স্বপ্ন দশ(র মত চক্ষু আনি তাণৎ ইন্দ্রির়ের উপরে আমার চক্ষু আমার শ্রোত্র 
ইত্যাদি আবরণের অভিমানও থাকিতে পারে। সেই জন্ত ইহাঁও বলিতে পার! যায় যে, মরণে 
স্থল শরীর নষ্ট হইলেও সুক্ষ শরীরাভিম।নী অহঙ্ক।রের চক্ষু আদি ইন্জিয়ে অন্থগতিট। থাকে। 

জাগরণ সময়ও আমি দেখি.-তছি আমি শুনিতেছি এইবূপে চক্ষু আদি ইন্জিয় দেইখানে 
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জাত দর্ণনাদি বৃত্তির পশ্চাতেও মামি রহিগ্াছি। যেখানে জ্বানেন্দ্িয় গুলি সেইথানে আমি বা 
অহংমৃত্তি থাকে । মৃত্তিক। ছাড়িয়! ঘট যেমন স্বব্বপতঃ কিছুই নহে। তথাপি নানারূপ ও প্রয়োজন 
গুলি ভিন্ন তিম্ন বলিয়া! মৃত্তিকা হইতে ঘটের অপ্িরিক্ত একটা ব্যবহারিক অস্তিত্ব যেরূপ মাহিয়। 
লইয়! ব্যনহার মার্গে চলিত হ্য়। এইরূপ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন জ্ঞানেব্্িযগণও স্বরূপতঃ অহঙ্কার 
ঘাঁড়া কিছুই নহে। তথাপি জবের শব্দাদি ভোগ বা অম্ভব জনক অনৃষ্ট বিশেষ অহংতত্ব ভিন 
ভিন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন ওয়ৌজনে নাম রূপ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রতীয়মান হয়। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাদির পশ্চাতে পশ্চাতে কুন্থম নিচে স্ৃত্রের মত অনুন্থাত 
বল! গিয়া থাকে! এইরূপ উক্ত অস্মিতাও জাগরণে স্বপ্নেও মরণে জ্ঞানেন্দ্িয় গণের পশ্চাতে পশ্চাতে 
লাগিয়৷ রহিয়াছে । অতএব সাংখাবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অহঙ্ক'র তন্বটা জঞানেক্দ্িয় গণের 
উপাদ।ন স্বরূপে নির্ণাত হইতে পারে। 

মন্তব্য,__-মন ইন্দ্রিয়টী ছাড়িয়া কোনও জ্ঞানেক্দ্রিয়েরই বিষয় জান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
সেই জন্য মন রূপ, রস, গঞ্ধাদি বিষয় জ্ঞানের যেমন সাধারণ ক.রণ বটে, সেরূপ অঠস্কার ও 
জঞনেপ্ডিয়গণের উৎপন্তির প্রতি সাধারণ নিষিত্ত কারণ হইতে পারে। কারণ, অন্্রত। ( অহস্তব) 
ছাড়িয়া কোন ইন্দরিয়টাই স্বশনং প্রকাশ পাইতে ও স্বকরর্য্য সাধনকরিতে পারে না। আম ছি 
তা: আমা? ইন্দ্রিয় গুলির উপরে আমার চক্ষু তোম।র আোত্র এইরূপ অভিমান আঁছে। স্বুপ্লি 
দশায় আমি আত্মহারা হইয়া পড়লে শরীরের ইন্দিয়গণের আর কোনও রকমের কাধ্য ও তাহাদের 
( ইন্দ্িয়গণের ) অন্তিত্বটাও অনুভূত হতে পারে না । যেস্থানে ইন্দ্রিযগণ রহিয়,ছে সেই স্থানে 
অশ্মিন্তা 7 আমিও অনুস্যাত রহিয়াছি। চক্ষু আদি ইন্জিয় গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কুন্ম সমৃ'হ 
স্থত্রের মত এক আমি সকল ইন্ত্িয়েই অচুগত রহিয়হি। থে আমার চক্ষু সেই আমারই ত্বক্‌ 
আদি ইন্দিয়গুলি। আমার মধ্যে প্রভেন নাই ; একই আমি অভিন্নরপে দর্শনাদি বৃত্তি সমূহের 
ভিতর ধিয়াও রখিয়ছি। চক্ষু শ্রোত্রাণি ইঙ্রিয়গুলি অহঙ্কার তত্ব 7 আম।তে গাথ। রহিয়াছে। 
অতএব অহঙ্কার তত্ব চক্ষু আদি সমগ্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উত্পত্তির প্রতি সাধারণ কারণ হইতে পারে। 
অশ্মিত৷ বস্তটা আমাদের দেহাঁদির বাঁল্যাি পগ্ণাম বিশেষের যেরূপ নিষিত্ব কারণ, দেহে অংস্ত ব 
ন। থাকিলে দেহদির বাল্যাদি পরণ।ম বিশেষ ঘটিতে পারে না। ন্মিতা ন। থ।কিলে জ্ঞানেন্দিয় 
রূপে উক্ত সুম্্ম পঞ্চতৃতের পরিণামও এরূপ ঘটিতে পারে ন। খটাদি কাধ্য উৎপত্তির প্রতি 
একই কুস্তকার ( যেমন নানাবিধ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে, এইরূপ এক অস্মিতাও নিমিত্ত 
কারণ বলিয়! চক্ষু আদি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি করতে পারে । ইহা কোনও দোষের বিষয় হইতে 
পারে না। আগাদের জ্ঞাংনন্তিয়গুলি হুক্ষ্। পঞ্চভৃতের গুকাশ প্রধান সাত্বিক অংশ সমূহের সমবায়ে 
উল্লিখিত উৎপত্তি প্রণ।লী অগ্ুসারে উৎপন্ন হয়। এক একটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপ।দানে পাঁচটা সুপধা 
ভূত হইতে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্িয়ই যে উৎপন্ন হয় এন্প নহে। সুতরাং সুক্ষ পঞ্চভূতই পাঁচটা 
জানেদ্রিয়ের এক একটার অসাধারণ উপাদান কারণ ₹ইতে পারে। দেখ বটের বীজটা বট বৃক্ষের 
প্রতি নিমিত্ত কারণ বটে। তথাপি মৃত্বক! জল বায়, প্রভৃতি হইতে উপাদান রশি ন! পাইলে 
বটের বীঞ্জটী যেরূপ বটবৃক্ষ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হই£ বটবৃক্ষর্ূপে পরিচিত হইতে পারে ন 
এইরূপ জানেন্দ্রিয়গণও সুক্ষ পঞ্চভূত হইতে উহাদের প্রকাশ প্রধান অংশ সমূহ ন। লইয়া কেবল 
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মাত্র অন্মিতা দ্বার! জ্ঞানেশ্রিয় রূপে পরিচিত হইতে পরে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রয় গুলির সুস্ষ 
পঞ্চভৃত হইতেই উৎপন্ন হয়। অ:'র উপ:দান কারণ কারণ গুলির তারতম্যেই জ্ঞানেন্দিয় গুলি 
পরম্পর বিজাতীয় গ্রহণশক্তিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রহণ রূপ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রয়োজন গুলিও নিপ্পন্ন করে। এক অন্মিতার উপাদ্দ'নে গঠিত হইলে জ্ঞাণেক্িয়চয়ের সকল পঞ্চ 
প্রণীপের মত এক জাতীয় বিষয় গুলি গ্রহণ করিয়! তাহ।দের জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হইত। এই 
রকমের দোষ আনিয়। পড়ে। 

অ।:র| দেখ পাঞ্চভৌতিক স্থল শরীরে সন্দ তৃত্বের যাহ! সারাংএ সমূহ তাহাদের অপকারে 
( অপচয়ে ) ও উপকারে (উপচয়ে) জ্ঞানেন্দ্িয় গুলও অপকৃত ও উপকৃত হয়। তজ্জন্তও ইহ। 
বুঝিতে পার] যায় যে, উপাদান গত পরমাণু রাশির হ্াঁপ বৃদ্ধি অনুসারে তাহাদের কাধ্যেরও যখন 
হাপ বুদ্ধি হয়, তখন জ্ঞংনেন্দ্রির গুলিও ক্ষ পঞ্চহতে নিশ্মিত বস্তু বলিয়াই উহাদের অপকারে ৪ 
উপকারে অপকৃত ও উপকৃত হয়। অ।মাদের জ্ঞ/নেন্দিয় গুলি পঞ্চভৃত &ইতেই উৎপন্ন হয়! 
অতএব উহাদের উপাদানে ভূত পঞ্চভূতের পঞ্চ সংখা।র অনুপাতে উপাদান গত সংখ্যার অগ্থপাতে 
গণন| করিলে 9 বুঝিতে পারা যায় যে, আম'দের ভ্ঞানেক্ত্িয়ের সংখ্যা বিশেষ পখচ, তদরিক অথব! 
হানও নভে। 

( ক্রমশঃ ) 


যোগ, ভোগ ও ত্যাগ 
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বস, গীতারত্ব 


একদিন ব্রঙ্গা জীবনের কি প্রয়োজন তাহ! বুঝিতে অসমর্থ হইয়ছিলেন। কল্লান্তে 
রাঁয়ণের নাভিকমলে হষ্টির এতদল বিকশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রকটিত হইলেন সষ্টি কর্তা 
্ধা। প্রবল রজোগুণের প্রেরণায় তাহার ইন্দরিঘনগ্রাম চল ও কর্মোন্মম হইয়। উঠিল। কোন্‌ 
কমম্ম ইন্জিয়ের ও মনের সার্থকতা, তাহ। নির্ণয় কণিতে ন| পারিয়া, ব্র্ধা বড় অদন্থ ৪ কিছ হইয়া 
পড়িলেন। 8.2 

তখন সহস। দৈববাণী হইল, “ভপঃ, শপঃ, তপঃ১” তাহাতে ত্রঙ্জার মনে তপঃ সংস্কার 
জাগিয়। উঠিল, তাহার ইন্দ্র নিরুন্ধ হইল, মন নিগ্রিয় হইল, রজন্তমহীন স্বাত্বিক বুদ্ধিতে অতীত ও 
ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহ।ই যোগ, যাহাকে মহষি পতগ্রলি, '“চিন্তবৃত্তিনিরোধ"” 
ব'লয়াছেন। 

এই যোগ সাধনই মানৰ জীবনের একমাত্র উদ্দপ্ত । থে।গ সাধন| ন। করিলে, আমাদের 
আত্মস্থতি জাগিয়। উঠে ন।। মানব দেহভিন্ন যোগ সাধন হয় না, তাই মহ্ততজন্স এতই ছুল্লভ। 
আমক্তিবশে রাজ! ভরত হরিণ-জন্ম গ্রহণ করিয়া জানিতে পাগ্য়াছিলেন যে, তাহার হরিণ জনে 
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তিনি পুজা, মন্ত্র, জপ ও ধ্যান করিবার অধিকার হইতে বঞ্চি », যরিও তাহার বেদমন্ত্র স্মরণে ছিল। 
কারণ পূর্বব জন্মের শুভ কর্ণ ক'লে তিণি জা তম্মর হইয়া জয়গ্রগণ করিয়াছিপেন। চিত্তের শআ্োতকে 
চিত্তের বৃত্তি বলে। কামনাই চিত্র খোত। যাহার চিত্রমোত অধিক, তাহার চিত্র 
চঞ্চলতাও অধিক। 

অনার্দিকান হইতে আমরা লক্ষ লক্ষ জম গ্রহন ও লক লক্ষ দেহ ধারণ করিপ়াছি, দেই 
সকল দেহের সংস্কার ( অর্থাৎ সুক্ষ অতৃপ্ত বাসনা) আনাদের চিত্তে গ্রথিত আছে। এই সংগ্কারের 
অধীনত! হইতে মুক্তি প|ইবার জন্য সাধনা আবঠক। 

ধাহাঁর চিত্তে সংস্কারের একট মাত্র ম্বোতও বিছ্যমান নাই, তাহারই চিত্তনিরোধ অবশ্থ 
প্রাথথ হইয়াছে এবং ঠিনিই শ্রেষ্ঠ মানব। যাহ।র চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত 
ব্রাঞণ। 

চিত্তের সংস্কার গুলিকে হৃদয় গ্রন্থি বলা হয়। ইহাঁরাই অবিদ্া-বন্ধন। 

আমরা সকলেই সংস্কারের অবীন। এই সংস্কার আমাদের অবশভাবে কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করে। কোন এক অজ্ানিত শক্তির বশে বাধ্য হইয়া, আমরা সকল কার্য করিতেছি। দেই 
শক্তিকে চিনিতে পারিয়া, আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র শক্তিকে, সেই বিশাল শক্তির সহিত যুক্ত করিতে 
পারিলে, আম।দের দেহ মণ্যস্থ সপ্ত শক্তি জাগ্রত হণ, যাহার ফল আমাদের অনন্য সপ্গ'র রাশি 
ক্ষয় হইয়] যায়। যত দিন সংক্কার ক্ষয় না হন, ততদিন মুক্তি নাই। 

সংস্কার ক্ষয় হইলেই চিত্তশ্ুব্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, চিন্ত-নিরোধ হয়। চিত্ত নিরো+ 
হইলেই যেগস।ধন সম্পন্ন হয়। 

জননী যোগমায়া "আমাদের হদাল নিম্মল বুক্িরূপে উদ্ভাসি» হইয়।, আমাদিগকে 
যোগাধিকাঁর প্রশান করেন। তিনিই আমাদের নিত।শিদ্ধা জননী যোগরাণী। তনি দয়। কার 
আমাদের নিকট হইতে শিয়োগের অভিনয় অপসারিত করিলে, আমর। যোগধারণা করিতে 
সমর্থ হই। 

আমর! সর্ধদ| বিষয়ের সহিতঃ অনান্ত নস্তর মহিত যোগের জন্য লালায়িত, যে যোগের 
পরিণান ছুঃখময় বিয়োগ ॥ জন্মাজন্তান্তর ধরিয়া! মাছুষ এই বিয়োগান্ত যোগের আম্বাদন করিয়া, 
ক্ষত বিক্ষত হাদয় লইয়|, এমন একটা যো.গর সন্ধ/ন করে, যাহার পরিণাম বিয়েগান্ত দুঃখ নহে। 
এইরূপ যোগই যথার্থ যোগ বা নিত্য শুদ্ধ যোগ। এই প্রকার যোগের দ্বারাই, আমাদের পরম 
পুরুষার্থ লাভ হয়। 

যোগ শবের অর্থ মিলন দ্রষ্টা 9 দৃগ্তের ষেগ। দ্র! ও দৃশ্য স্তর ছুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ নহে, 
বাস্তবিক তাহা একেরই বিকাশ। ধিনিই দ্রষ্টা, ন্তিনিই লীলাবশে দৃশ্বারূপে প্রতিভাত হয়! 
থাকেন। 

মত, চিৎ.ও আনন্দ সর্ব সময়ে ও সর্বস্থানে সদ। বিছ্যমান ও নিত্য যুক্ত । এমন কোন স্থান 
নাই যেখানে চিৎ ও আনন্দের অভাব হইতে পারে। 

ভক্ত ও ভগবা/নর মিলনই যোগের মহিম। প্রকাশ করে। সমাধি সেই ধোগের ফল, যাহ। 
সাধককে অভয়ানন্দ দান করে । জানে ও অজ্ঞানে সকলেই তাহ! চ।য়। 


মাঘ--১৩৪ ] যে।গ, ভোগ ও ত্যাগ | ২১৩ 


পুজ্যপাদ ঝধিগণ পুরুষার্থ ব। মানবের অভীষ্ট প্দার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করয়াছেন-ধর্ 
অর্থ, কাম ও মেংক্ষ |: এই চতুর্বর্গ ফললাভ করিতে হইলে, মানুষকে ঝি প্রদশিত পথে চলিতে 
হইবে। “নান্য পন্থ! বিদ্যাতে অয়নায়*-__ইহ।র আর অন্য কোন পথ নাই। 

চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানব আপনার ক্ষুদ্র স্বরূপ অবগত হইতে পারে । নিজের ক্ষুব্রত্ব জ্ঞাত 
হইলে, তখন আর অহঙ্ক।র বা গর্ধের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া পরমেশ্বরের 
কুপায় আত্মসমর্পন করিতে হয়, ধিনি সর্ধব জী:বর অন্তচরই অবস্থান করিতেছেন। 

তিনিই সমুদয় ভূবন সৃষ্টি করিয়। পালন করিতেছেন এবং অশ্তক।লে রুদ্র মুঠিতে সংহার 
কার্ধ সাধন করিতেছেন । ত'হা হইঠেই সমঞ্ত দেবতার উৎপত্তি এবং এ সকল দেবতাতে যে 
কিছু শক্তি আছে, তিনিই তাহার হেতু । তিনি সর্ধলোক পিতামহ ব্রঙ্গারও জনঘিত1 ও প্রতিষ্ঠাতা 
যোগপিদ্ধ যোগীর দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়। নিম্মল হয়। নির্মল শরীর যোগীর প্লোগ, 
জর] 'ও তুঃগ গাকিতে পারেন । 

মানবের বর্তমান ভীতি গ্রন্থ অবস্থাকে পরিবগ্িত করিয়।, ব্রন্গের নাম ও রূপাদির অবলম্বনে 
যোগা 51 প্রদান করাই যোগের একমাত্র লক্ষ্য । কম্মধে।গই সেই উপায় প্রদর্শন করায়। কন্মের 
কৌশলই কর্ম যোগ । এই ধে।গের সাহায্যে নিজদেহ মধোই প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আত্মাকে 
ধানের ঘ্ব।র| দর্শন করিয়া, আন্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে । আত্মবি্যা ও তপশ্ার দ্বার] 
তাভাকে অনংত্ব বস্ত্র হইতে গথক করিয়া লইতে হয়। দেহ মধ্যস্থ আত্মাতেই আত্মার 
সাক্ষাৎ হয়। ইহাই প্রকৃত যোগ-_জীবাত। ও পরমাআ্মার মিলন। 


এই পরিদৃগ্ঠমান বিশ্বসংসারে বিনশ্বর ও অবিনশ্বর এবং কার্ধ্য ও কারণ উভয়ই আছে। 
উহ।র! পরস্পর সংুক্ত হইয়া! এই বিশ্ব রচন। করিয়াছেন । জীব ব্রদ্দের শক্তি, কিন্তু জীবের স্থখ- 
ুঃখাদির অধানত। আঙ্গে। অনীনতা থাকাতেই জীব বদ্ধ। ঈখ্বন জীবের সুধছুঃখের নিয়মক। 
নিয়ামক পুরুষের অধীনত নাই। ঈথর নিয়মের অধীন ব। স্বাশীন বলিয়াই মুক্ত । মৃক্ু পুরুষের 
সহিত যুক্ত হইয়া, জীব গসল বান হইতে মক্ত হইয়াথাকেন। ইহাই যেগ। কিন্ত যোগও ভোগ 
কি এক সঙ্গে হইতে পারে? নিশ্চয়ই হইতে পারে। মাম একেবারে পার্থিব বস্তর ভোগ ত্যাগ 
করিতে পারে না, কারণ ইহা! একেবাবে অসম্ভব । ভোগ একেবারে হ্য'গ করিলে, মানুষের শরীর 
যাত্রা নির্বাহিত হইবে ন]। 

তবে কি করিয়া ভোগ করিলেগ যোগ নষ্ট হয় ন|? ত্যাগের সহিত ভোগ কব অর্থাৎ 
তাগ ও ভে।গ একত্র কর। 


“তাজেন ভৃত্তীথ।”_ ইহাই ধধির উপদেশ । জগৎকে ত্যাগের দ্বার! ভোগ কর। মান 
ত্যাগ করবে, ঘাবার যোগ ও ভোঁগ করণে । ইহাই ভারতের আদর্শ এবং খষিদেব উপদেশ । 


ভোগ না করিলে তাগ হয় না, আবার ত্যাগ না থা কলেও ভোগ হয়না । মানুষ সেই 
প্রনিমই প্রকৃত ভোগ করে? যাহা সেত্যাগ করিতে পারে। ভোগের সহিত ত্যাগকে রাখতে 
হবে, তবেই যোগ সম্ভব । 

উপনিষদের খ্ঘ উপদেশ দিতেছেন ষে আত্মসশ্মিত ভোগ কর! অনাত্ম বুদ্ধি বঙ্ন ঘ্ব!র| 


২১৪ গারতের মাধনা [৫ম খণ্ড ঘর্থ সংখ্যা 


আজ্মভোগ কর। ঈশ্বর জানে জগৎ দর্শন ঘর। এবং ভোগের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক হও। 
ঈশ্বরই জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জগতের সমস্তই তিনি। 
*ঈশা বযশ্তমিদং সর্ববং 
ফ্ৎৰঞ্চ ভগতা'ং জচাৎ।” 
_ ঈশোপনিষৎ 

চেন আঁত্মাই এই জগৎ মৃর্ঠিতে বিরাজিত। এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সমস্তই 
পরমেশ্বর বলিয়া উপলন্ধি করিতে হয়। সমস্তই সেই পরণেখরের পরম মৃদ্তি। সমন্তই ঈগর 
জানে হাদয়ঙ্ধম কর। তিনিই জন্সমৃতা-গতিমঞ্চারী জীব রূপে ও পরিণামশীল অচেতন জগ২ রূপে 
বিরাজিত। ইহাই প্রকৃত জগততত্ব ও ঈশ্বরতত্ব। 

এই জগতকে ত্যাগের সাহায্যে ভোগ কর। এই জগৎ মিথ্য। নহে, ইহ। ঈশ্বরের চেতন 
মৃ্তি। জগতে ঈশ্বর মৃদ্তি বলিয়া দর্শন কর এবং এইরূপ দর্শন সাহায্যে তুমি আত্মতত্ে 
প্রবেশ কর। : 

এই জগতকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। পঞ্চভূতকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে ন॥ 
কারণ ইহাই ষে জীবের দেহ। তবে কি ত্যাগ করিতে হইবে? 

ত্যাগ করিতে হইবে অনাত্মবোধ। এই জগতকে আত্মময় বলিয়া, ঈশ্বরময় বণিয়া ভোগ 
করিবে। 

অনাসক্কিই ত্য।গ, আপক্তিই ভে।গ। যার মনে আাদক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভোগ? 
ত্যাগ তুল্য বা এক পদার্থ। বিষয়-ভোগ তাঙ্ার বন্ধন নয়। যার মনে আসন্তি আছে, সে বাহিক 
নর্ধবন্ব ত্যাগ করিলেও ভোগী | 

গীতাতে সেই জন্ত প্রীগব।ন দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া, ভোগ করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহা না করিলে “স্তেন এব সঃ”_সে পরম্বাপহ।রী কৃতদ্ব চোর। সেই জন্য জীবনের 
আদর্শ ত্যাগ ও ভোগের লম্বয়। যিশি ইহ বাস্তব জীবনে কগিতে পারেন, তাহার দ্বারাই যোগ 
সাধন সম্ভব । 

এই জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রঙ্গ যদি সত্য হন, তবে তাহার প্রকাশ জগৎও সত্য। জগৎ 
পরিবর্ণনশলীল, কিন্তু মিখা। নয়। জগত অনাদি-_ইহা1 অনি অন্য নাই। 

এই অনাদ্দি জগতের একজন মাত্র কন্তা, তিনি শ্রীগগবান। জগঠ যাহ। কিছু হইতেছে, 
সমন্তই তিনি করাইতেছেন। মান্য নিমিপ্তমাত্র, তাহার হাতের যন্ত্র মাত্র, তিনি যেমন চালাইতে- 
ছেন, ঠিক তেমনি চলিতেছে । 

যে সামান্য কাজ আমি করিতেছি, তাহা আমার শক্তিতে নহে, কেবলমাত্র তাহার শক্তিতে 

সম্ভব হইয়াছে। তিনি যতটুকু করাচ্ছেন, তত্তটুকু কচ্চি। মানুষ যখন প্রকৃত কর্তার ইচ্ছার সঙ্গে 
নিজের ইচ্ছাকে মিল।ইয় দিয়! কাজ করে, তখনই সে কশ্মযোগ'নধন করে। তখন ফম্ম তাহ।র 
বন্ধনের কারণ হয় ন|। কপ 'বন্ান হয়, যখন মানুষ মনে করে যে সে কর্মের কর্ত।--সেই ক্ষম্ম করছে 
তার নিজ শক্তিতে । 

কর্দের ভিতর দিয় যখন সে শ্রীভগবানের সহিত যোগ উপপ্পৰি-করে, স্তন কশ্মের ছার! 


মাঘ--১৩৪০ ] খেগ, ভোগ ও তাগ ২১৫ 


সেমুক্তি লাভ করে। তখন সে প্রতি কার্যে ভিতর মুক্তির আশম্বাদ পায়, আনন্দে ত।র জীবন 
ভরে ফাধ। জগ:তরু সমস্ত ক্ধধার।র নঠিত, তাহ|র জীবনের পূর্ন যোগ হয়। তার প্রকৃতির 
ভিতর দিয়া শ্রীভগবান তাকে দির! কর কর,ন। যত্্জ্ঞানে সে কন্ম করে এবং তখণ তার প্রতি 
কন্মই যন্ধীকে দেখিয়ে দেয়, ধিনি তার হৃদয়ে বসে তাতে কশ্ম করাচ্চেন। 
কম্মযো'গর দ্বারাই মানুষ যোগ, ভোগ ও ত্যাগ একসঙ্গে ও একাধ।রেই করিতে পারে। 
গীতাতে শ্রীভগব।ন্‌ অক্জুনকে উপদেশ দিয়।ছেন যে, “কন্মযোগে। বিশিষ্যৃতে 1” 
কপালু শ্রীকৃঞ্ণ অঙ্জ্বনকে লক্ষ্য করিয়! জগদ্বাসী সকলকেই এই উপদেশ দিতেছেন। 
জগত্রূপ কম্মচক্রেকে ঈশ্বর বলিয়। দর্শন কর। কখনও কর্দৃত্যাগী হইয়া আত্মঘাতী 
হইবে ন|। 
উপনিধদের খঘ্ধ সকলকে কর্মকোলাহল হইতে দূরে পলাইতে নিষেধ করিয়াছেন। 
পলাইবার কোন পথই নাই, ক।রণ অনাত্মস ংস্কারের পুলিন্দা বুকে লইয়৷ পলায়ন কর। যায় না। €সই 
জন্য ধাহার। বিপদে পড়িয়। মজ্ঞনতাণশতঃ আস্মহত্য। করন, তীাহাধের আবার ফিরিতে হয়, 
বছ কষ্ট পাইতে হয়, যহদিন ন। অনাত্সস'ক্কারের আঅয়স্বরূপ বিষয়গুলিতে আত্মবোধ উন্মেষত 
হয়। 
উপনিয:দের খষি উপদেশ দিতেছেন থে “কম্মাণি কুর্ববন জিজীবিষেৎ”--কর্থের দ্বারাই 
শাখত জীবন ইচ্ছ। করিবে-_ এইরূপ বলিয়। তাহ|র| ভীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। জগৎ 
ঈখরের কণ্মময় বাক্ত মু্ত। কম্মক এমণ করিয়া করিতে হইবে ঘাহ।তে আত্মগ্রতিষ্ঠ। সুগিদ্ধ হয় 
এবং অমৃতস্বরূপ আয্মসাক্ষাৎকাবের দ্বার। সকল কন্ম নৈষ্ষশ্মে পর্যবদিত হর) তখন পাইার আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না! 
(রাদনই মাঞঈ্ুষের দ্বিবিধ নিষ্ঠ। আছে--কাহারে। কম্মেঃ কাহারে। ভোগে এবং কাহারো 
ত্যাগে বা জ্ঞানে ( অধাৎ অনাম্মভোগ ত্যাগে)। 
কম্মী4] কম্মকে এ" ত্যাগমাগীর। ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। এই বিরোধের আর শেষ 
নাই এবং এহ বিরোধ লইয় বহু সম্প্রদ|য়ের গঠন হইয়ছে এবং এই বিরোধের পথও বহু প্রশস্ত 
হইয়ছে। 
কিন্তু এই |বরুন্ধবাদের সন।রত। দেখাইয়া, জ্ঞ।ন ও কথ্ের সামন্স্য করিয়া, মুক্তির প্রকৃত 
পথ উপনিনদে দেখাইয়া [দয়ছেন। 
গাতাতেও ভগবান জ্ঞ।নণ ও কর্শের সমন্বর করিরা বলিয়।ছেন যে বালকেরাই জ্ঞান ও 
কম্মে বিরোধ দেখেন, পর্ডিতের। দে-খন না। 
সাংখ্যযোগৌ পুথগলাঃ প্রবদগ্ি ন পণ্ডিতাঃ। গীতি।--$18 
প্রভগবান্‌ অক্ুনকে বলিম্াছে-_ 
অনঅ্রিতঃ কন্মকদং ক,ন্যং কম্ম করোতি যং। 
স সন্যাপী চ যোগী চন নিগগ্রিনচাক্রিয়ঃ॥ গীতা-৬।১ 
(নি কন্মফলের কামন| না করিয়। কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কন্ী হইলে ও 
সগ্ানী এবং তশহাকে৪ কশ্মযোগী লা.ম অভিহিত করা যর । 


৯ 
চা 
রে 
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অতএব পরমাম্মৃষ্টিতে যে।গ, ছোগ ও ভ্যাগ একই পদার্থ | 

ইঠ1ই যোগ, ভোগ ও তাা'গর একার্থত্ব। 

থোগ, ভোগ ও তাগের লাণনা একপবে হইতে পারে। 

আজ বাঙ্গালীর যৌথ সংসার ব। 1011 জি, এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের 
অভাবে ম্বৃত প্রায় ও প্রীহীন। 

বাজ।লীর ০1 ০8707515191) 195817555 স্বায়ী হয় না এই যোগ ভোগ ও 
ত্যাগের অভাবে। 

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং জীবন সংগ্রামে আমরা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া! 
্হিতেছি, এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে। 

এই যোগ ভোগ ও ভ্যাগের অভাবে, আমরা আজ একাগ্র হইবার, একা 
হইবার শক্তি হারাইয়। ফেলিয়াছি। 

আজ আমরা যুক্তাহার ও বিহারণীল নয় এবং আমাদের সকল চেষ্টাও 
যুক্ত নয়, তাহার ফলে আমরা অযোগী হইয়। পড়িয়।ছি। 

আজ ইংরাজ জাতই প্রকৃত যোগী, তাহার! যুক্তাহার ও বিহারণীল, 
ঠাহাদের প্রায় সকল কর্মই যুক্তভাবে সম্পাদিত হয়, যে ঘে যোগের প্রভাবে, 
তাহার! এই বিশাল সাআজ্যে ভোগ করিতেছেন। আজ তাই তাহার! রাজার 
জাত এবং আমর। যোগের অভাবে ভিখারীর জাত। এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের 
অভাবে আমাদের দেবতার পুজ। প্রকৃত পুজ। হয় না, হয় মাত্র রাজদিক আড়ম্বর বা 
তামাসিক গণ্ডগোল, তাহাতে ন। হয় গৃহস্ছের মল অথব। বিশ্বের কল্যাণ । 


কবীরের দৌহা 
( পূর্ববানুবুত্তি) 


আধী আই জ্ঞানকী, ঢহী ভরম কী ভীতি। 
মাঁয়। টাঁটা উড় গঈ, লগী নাম সে প্রীতি ॥ ২২॥ 


লেগে জানের ঝটক। প্রবল, ভ্রমের প্রাচীর ভূমে পড়ে 
নামানুরাগ লাগল যখন, মাঞাবরণ গেল উড়ে ২২ ॥ 


সমাঁঞ্গপতি-ম্বতি সমিতিতে ১৩৪*১ ২রা পৌষে পঠিত। 


মাঘ--১৩৪০ ] সমাগন্ত। ২১৭ 


মীঠ। সব কোই খাত হৈ, বিষ হৈব লাগৈ ধায়। 

নীব ন কোঈ পীবসী, সর্বব রোগ মিটি জায় ॥ ২৩।॥ 
মিষ্টি সাই ভালবাসে, ক্রিয়া তাহার বিষের প্রায়। 
নিম কা'রে। না লাগে ভাল, সকল বাধি হরে যায় । ২৩॥ 


মায়। দীপক নর পতংগ, ভ্রমি ভ্রমি মাহি পরংত। 

কোঈ এক গুরু জ্ঞান তে, উবরে সাধু সংত ॥ ২৪ ॥ 
মায়। জোঃতি পতঙ্গ নর, ঘুর ফিরে তাতেই পড়ে। 
গরু জ্ঞানের প্রভাব বলে, কচিৎ সা! স্তরে || ২৪ || 


স-শিবপ্রস।দ। 


সমাগতা 
( পূর্লানণন্তি ) 
এযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপ|ধা।খ 
স্তীস্ত পল্রিচ্ছেদ 


সম] বিল, থাক, আর ও ন্ট চরিত্র পুরুষ গুলার ক|ছে যাওয়ায় কাজ নাই, একবার 
গৃহস্থ ব:ড়ীগ অন্দর গুশি দেখা বাক যর্দ কোনো বালিকার টিউনশি ফিউসনি জুটয়! যাঁয়!' কিন্ত 
কি পোষাকে সেখানে যাইবে, তাহ।র স্বাভাবিক, 'শক্ষিত। মহিলার পোষাকে, কি দেশের পর্দা- 
স্তরবাসিণীদের পোবধাকে দে কথ| শমার মনেই উঠিল না। সে নিজের পোষাকেই খুগিয়া পাতিয়। 
একটি গৃহস্থের বাড়ীতে গিঞ। উপ্থিত হইল । বাড়ীর প্ররু€মর| তণন মাফিলে বা নিজ নিক্ম কাম 
কন্মে বাঠির হইয়। গিয়াছিলেন। অন্দরে ০. কিগাই পম। সম্খুথে দেখিল এক খর্বদেহা মাত্রাপিক 
সুলাঙ্গী, লোলম'ংসবিশিষ্ট। ষ্জাপর! বুদ্ধ'কে। তিনি তখন আহারাস্তে গতাবশিষ্ট দন্তগুলি 
খরিক! যোগে পরফার করিতেছিলেন। সম! যাইয়া একটি নমস্করর করিয়া দাড়াইতেই তিনি মুখ- 
প্রক্গালন করিতে করিতে বনিংলন,'কে। গা? সম। বলিল, মাজ্জে আমারও বাঁডী বাংলা 
দেশ, আমি কিছুদিন হ'তে এই আগ্রা হরেই আছি, এখানে একটি কাধ কর্মের খোজে আছি।' 
বুদ্ধ বলিলেন £__"ওম1, তাহ ভাল, আমি বলি বনুরূপো বুঝি, তা” এ অন্দোরের ভেতর কেনই 
ব| আস্বে? তা? বেশ, বাঙগল!দেশের কোন জেলার লোক ম| তুমি £” পরিচয় সম্থন্ধে অনেকের 
নিকট সমাকে মিথার আশ্রয় লইতেই হইন্নাছে, কিন্ক এক্ষেত্রে গ্রশ্নকারিণীর কথ।র টানে বুঝিল 
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যে, তার বাড়ী যেখানে হউক অন্ততঃ চব্বিশ পরগণায় নয়, তাই বলিল, -“আজেে আমার বাড়ী 
চবিবখপরগণ।র একটি গাঁয়ে ছিল, এখন অনেক দিন থেকেই বিদেশে আছি।” বৃদ্ধা বলিলেন,-- 
“বটে? তা? তোমরা বুঝি থে্টেনদের মেয়ে?” একটুখানি ভাবিয়। দেখিল ইহাদের কাছে 
খ্রী্ান পরিচয় দেওয়ায় কোনে! দোষই হইবে না, পক্ষান্তরে প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও চলিবে ন”) 
বলিল,--“আজ্জে হা, আমর! আগে হিন্দু ছিলাম শুনেছি, আমার জন্মের আগে আমার বাব। 
ক্রু চান হা ছিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন,_-“হ", তা-ই বটে মা! তা” নইলে পিতেয় সিন্দুর নাই, হাতে 
নোয়া নাই! অত বড় সোমোত্বে। মেয়ে, ভন্দলোকের ঘরের হ'লে অমনি জুতো প'রে চস্মা পঃরে 
রাস্তায় রাস্তায় বেঠাতে পারে কি, না দেয়? তা" মরুক্গে, হলিই ব| খিষ্টান্‌। বসো মা, বসো :- 
ও ও বউমা! একট! কম্বলের আপন টান দাও তো, মেয়েটি বস্থক !” বলিতেই এক পঞ্চ বংশতি 
বর্ষ বয়স্ক! সুন্দণী একট কম্বলের আমন ভন্তে লয়! বাহিরে আমিলেন। রমশীবক্ষে বাহুমাশ্রিত 
অন্লান কুকুমস্তরগতুলা একটি স্ুপ্ব শিশু স্তনপান করিতে করিতে অল্লঙ্ষণ নিদ্রিত হইয়াছে। 
বক্ষ.স্থত অযুতকুস্তমূখে অমৃতধার। 'এখনো ঝরিতেছে, শিশুর নিদ্রালম অধর হইতে ভুক্রাব শিষ্ট 
ক্ষীরধারা চুয়াল বাহিয়া এখনে! পড়িতেছে । রমণীর পশ্চাতে, অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া, ক্ষুদ্র যষ্টি হস্তে 
ধরিয়। আর একটি নধর নুন্দর শিশুও নাচিতে নাচিতে আসিল এনং একটি বাংল। ক্ষু্র পুস্তিক। হস্তে 
লইয়। একটি নয় দশ বংসর বয়স্ক! বাঁণিক।ও বাহির হইল। বুদ্ধ! বলিলেন,__“দাঁও মা, দাও, 
অ!সন খান! এ ধারির পাশে দ।ও ; দেখে! ছোয়া পড়ে না যেন, অবেলায় নাইলে, যে একরাশ চুল, 
চুল শুকোবে ন।, ছেলের গ! বাল্লাবে! খোকা ঘুমূলে1!? যাও, যাও, এইবার থেক!কে শুইয়ে 
দিয়ে থেকে নাঁওগ!। খাওয়ার অনিয়ম কল্লে ছেলের অসুখ করবে । বলে' - খা খ।, খা, য' পিন 
ন| হয়েচে ছ।! শো, শে।, শো য' দিন পাশে নাই পে। 1, হায়, হায়! কত কষ্টের ছেলে, এছেলেও 
মাকে গেরাছি করে না 1” বর্দীয়পীর কথাগুলি সমস্ত মমার কর্ণে প্রবেশ করিল কিন! কে জানে, 
সে তখন মুগ্ধনেত্রে সেই প্রতিগমনশীলা, শির্ববাক, শান্ত. ফলভারাবনমিতা ক্দলী-তঞ্রূ'পণা 
সুনগরীকে দেখিতেছিল। সম! এতগ্ষণ লক্ষ্য করে নাই,-অনতিনুরে রোয়াকের এক প্রান্তে, 
একটি অষ্টম বর্ষীয়। বালিক! একাকী বগিয়। নিঃশবে খেলা-সাঁতি লইয়া পুতুল খেলা করিতে ছল, 
কাল্পনিক ঘরে প| ছড়'ইয়। বসিয়া কাল্পনিক সন্তানক কাল্পনিক শ্তন্ত পাঁন করাইতেছিল, কাল্পনিক 
টায়, কাল্পনিক আগুণে ও কাল্পনিক পাত্রে নানাবিধ কাল্পনিক থাছয রন্ধন করিয়া কাল্ণিক লোক 
দিগকে পরিবেশন করিতেছিল এবং এইরূপে ভবিশ্মুৎ জীবনের পূর্ববাভিনয় করিতেছিল। সমা 
আমনটি বিছাইয়া ধরিতে পা'ঝুলাইমা বিবার কালে বালিকার প্রতি তাহার নঞ্জর পড়িল। সেই 
মমক় সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটিও সেইখানে গেল। বালিকার খেলসাতি সামগ্রীর মধ্যে একটা 
রবাঁণ্রে বল ছিল; বালকটি চিলের ছে দেও'ার ন্যায় বলটি উঠাইয়। লইল। বালিকা উঠিয়! সেটি 
পুনরুদ্ধারের অভিপ্র।য়ে তাহার হস্ত ধারণ করিব! মাত্র বালক :-মামাল্‌।' বলিয়। বলে হস্ত 
ছিনাইয়া লইয়া এ'ং বল্টি. পিছনে লুকাইয়। ধরিয়া অগ্ত হণ্ডে সেই ক্ষুদ্র যষ্টি 
উদ্ভত করল। বালকা সভয়ে পশ্চাতে হুঠিয়া বর্ষীয়পীকে বলিল,-“দেগ ঠাকু* মা, 
নিবু আমার বল্‌ নিলে।* বর্ষীয়সী বলিলেন,_-“ছি. দিন! ছোট ভাই, নিয়েছে, ওর ঠেঁয়ে কি 
কদিয়ে কেড়ে নিতে আছে? ও নেঃগ. ওট11” বালিক। বলিল, -"ওটা তো ওর নয়, ওর অনেক 
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বল্‌ আচে, ওট| সেদিণ মান| আমাকে দিয়েচেন,-ও নেবে কেনে ?” বর্ষীয়পী বলিলেন,তুমি 
দেয়ে মানুষ, তুমি বল নিয়ে কি করবে দিনি? তোমার মাম! ভূল করেছেন, ও বেটাছেলের জিনিস, 
বেটাছেলে:ক দাও, তুমি আপনার মেয়েছেলের থেল্ন। নিষে থেল! কর 1” বালিক। প্রসন্ন বদনে 
নিরস্ত। হইল। 

ব্যাপারটি তুচ্ছ, কিন্ত সমার চক্ষে এই সামান্ত বিষয়টি বৃহদাঁয়ত (17৭518601) হইয়! 
প্রতিভাত হইল এবং ক্ষণেকের জন্য তাহ।র মনটাকে আচ্ছন্ন করিল; সমা ভাবিল,_-'বটে, স্ত্ী- 
গাতির আত্মবে।ধ আবৃতকারা বুক্ষের এই বীজ বপন বটে।' 

সমা আপনার কথাট। পাড়িণার উদ্দেগ্ত করিয়। বলিল,_-“মা, আপনার এত ঝড় বড় 
মেয়েগুলিকে স্কুলে দেন না? এখানে তো মিশনারী গাল্কল আছে ।” বধীয়পী বললেন,-__"শ] 
বাছ।! মেয় ছেলেকে ইন্থুলে পড়তে দেওয়ার রেওয়াঞ্গ আমাদের জেতের নাই, ইস্কুলে দিলে মেয়ে 
(ছলের বডডে। বদসরোয়| হয়ে যায় । আর কি দরকার মেয়েছেলের লেখা পড়া শিখে, ম! 2 ধর, 
বারো বছরে শবশুরথর যাবে, পনেরো বছর হ'তে দুকুড়ি বচ্ছর পথ্যন্ত ছেলে পেটে ধবুতে আর ছেলে 
শান্তষ কত্তে যাবে, তা'র মধো গেরোস্তালীর কাম কশ্ম আছে, মেয়ে মানুষের শেখ বার অনেক জিনিস 
মাছে মা, আমাদের গেতের ! আমর তে। মেয়েকে বুড়ে। বয়েন পথ্যন্ত আহবুড়ে! রেখে রাস্তায় 
রাস্তার বেড়াতে ছেড়ে ধি.ত পারুবো না? তোমার মা, বাপ বুঝি তোমার এখনে! বিয়ে দেন 
এই?” খেম কথ। কয়ট। সম।র মুখের সমস্ত রক্তট। টাশিয়। বুকে জড় করিয়। বুকটাকে একটু ভারি 
কিল, সম! একটি ছোট্র কাপিণ নেই ভাণ্ট|। একটু সরাইয়া নীচের দিকে চহিয়াই বলিল,-- 
" মাঁন্দে, আমাদের ধন্মে বিবাংট। অন্তের দেওয়ার ব্যবস্থ। নাই, ওট| আপন আপন স্বাধীন ভাবে 
'বঙ্ছে নেওয়ার বাবস্থ। আছ 1” বযালী একট দ্বণামিশ্রিত হাক্ছিল্যের হাসি হ।পিয়া বলিলেন, 
"তোমাদের ধন্মে মা, বাপ বুঝি পর? মাহা, বেশ তোমাদের ধন্ম মা!” সম] বলিল,_“আজ্ঞে মা, 
বাপ পর নন, খুবই আপনার বটেন, তবে জানেন কি,-মামাদের ধন্মশান্ত্রর মতে সব মাতষেরই 
আন্মার একট। হ্বাবানত। আছে, কেউই তাতে হত দিতে পারেন ন।, দিলে, পাপ হয়” বর্ষীয়সা 
£ দমকল (কছু বুঝিলেন না, মুখে বলিলেন, বআট ? ভা" তোমার কি বরাত মা? নরেন্কে 
খুজজে|?” নরেন বৃদ্ধার পুত্র, কণিপিরিয়েটের কেরাণা। মনা বলিল, “আজে না, তা.ক 
অ।মার তত প্রয়োজন নাই,_-মপণ|দের দুটি মেয়ে খাছ দেখি, এদিগে ছলে দেন নাই শুনপাম্‌, 
ঘরে ধদি পড়াতে চান্‌ আমি সাধ্যমত যঃ ক'রে এদিগে পড়াতে পারি |” বষীয়দী একটু আশ্চর্য 
গাবেই বলিলেন,_-তুমি পড়বে? বলিয়া অল্পফণ চুপ করিয়া থাকির। আবার ধলিলেন,-- 
“হ' তৃমিত মমনি পড়াবে ন। মা, তোমার৪ তো খাওয়া পর আছে?” সম৷ ব্যাঁয়সীর 
কণা সমাপ্ত না হইতেই বলিল, -“আপগ্রে। বেশী কিছু আমি এর জনে চাইনে, মাসে 
”.নরোটী করে টাক' দিলেই আমি ছুবেল। এসে ছুটা মেয়েকেই পড়িয়ে যাই ।” নচগানের 
খাট! সম। মনেও আনিতে পারিল না-বলা দূরে ঘ'কৃ। বধীয়সী সাশ্চধ্য ভ্রডঙ্গে 
বলিলেন,--“মর্বনাশ ! মাসে পনেরে। টাক! নামা? নরেন আমর পঞ্চাখটী টাক। মাইনে 
পায়, উপু?ি দু'পাচ টাক। আছে তাই কোনে। রকমে নংসারট। চলে বায়, তার পর, বড় মেয়েটার 
প্র যোগাড় দেখতে হয়েচে, আমাদের কায়েতির ঘরে আজ কাল মেয়ের বিয়ে দিতে হ'জার 
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হাঁঞ্জার টাকা খরচ হয়, দেয়ে নেক! পড়া জানে বলে তে। ত+র। ই নেক। পড়ার খরচট। পণ থেকে 
ব।দ দিয়ে নেবে না, বরঞ্চ নেক। পড়। জান! মেয়ের জন্যে আরও বড় নোকের ঘর খুজতে হবে, তা'তে 
আরও বেশী খরচ? এ মাসে পনেরো টাক! করে, যে টাকাঁঞ্ল। তোমাকে দোবে।, সেট। থাকলে 
বিয়ের খরচ বেচে যাবে? 'আর আমাদের গেরোস্তে। নোকের ময়ের যে সামান্ত একটু নেক। পড়া, 
তা" বাড়ীতেই ম। বাপের কাচেই হয়, হয়েও আস্গে। তুমি মা, তোমাদের জেতের বাড়ী, ন। 
হয়, খুব বড়নোকের বাড়ী চেষ্টা ক'রে দেখ,াদের টাকার হয়গয় নাই? নিপা হইয। 
বৃদ্ধাকে নমস্কার কঠিয়। সমা উদঠ্ঠিল। 

বৃদ্ধার কথাগ্তলি সমর শিক্ষা, সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেও, আজ বৃদ্ধার নিষ্ট মি কগাগুলির 
বিরুদ্ধে তাহার| মাথা তলিয়! ঈ।ড়াইল ন।, বরং সেগুলিয় সম্মুগে মাথ। নত করিয়াই দিল। যাহা 
হউক) আজি এতক্ষণকা'র ন।না বিষয়ের মধ্যে একট। জিনিল ধেন রাশিকৃত জঞ্জাল মখাস্তিত হীরক 
খণ্ডের মত সমার মনে চক্‌ 5 করিতেছিল, পেসী, নঈ শিশু এবং তা'র জননীর »ম্ন্ধ। গু 
হইতে বাহির হইবার কালে সমার অজ্ঞাতসাধে ভাহার করাঙ্গঈ কনিষ্ঠ।র প্রথম হইতে আর 
করিয়। তৃতীয় পর্ব কঘ়েকবারই প্রমণ করিল,_-প আঞ্জ তিন বংসরেব হইত! 


বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য 


( পূর্নবনবৃত্তি) 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ সিংহ 


ধহারা ইংরেজী সমাজনীঠির পক্ষপাতী, তাহার। হয়ত বলিবেন মে স্সী এবং পুরুষকে 
মিশাইম। এক করিলে দুই জন্যের যে সকল পুথকু পৃথক ম€নাবুত্তি এবং রুচি আছে তাহার স্বাণীগ 
এবং সমাক্‌ স্কুণ্ডি হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাই! ন| হয় তাহ হইলেই ব। 
ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবুন্তি কিমের জন্য? শুধু দ্বাবীন স্ফ,দির জন্য, না জীবনের মহৎ উ.দঠ 
সাধনের অগ্ ? যদ স্বাধীন স্কন্তি লাভ করতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেগ সাধন করা নাযায, 
তাহ! হইলে শুরু স্বাধীন স্ক,র্ত লইয়। ক হইবে? যদ্দি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনাগ স্বাধীনতা 'এব' 
স্কত্তির পরিমাণ কন করিতে হয়, তাহাও কি কর! উচিঠ নয়? সামাজিক জীবনের অর্থই ত 
তাই। দখজনে মিলিয়। একটি উদ্দেগ্ সাধন করিঠে হইলে কেহই শ্বেচ্ছ'চারা হইতে পারেনা 
মকলকেই কিমতপপিমাণে আপন আপন স্বাধীনত| পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরে? নাহাযো 
আপনার কন্ধ মাধন করি'ত হইলে, অপরেক্প কাছে আপনার কিয়নংশ বলি দেওয়! নিতান্ত ম্যাং- 
সঙ্গত। স্ত্রী ও পুরুত্ব মিলিয়। এক হইলে, ছুই জনের ঘষে পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আ.থ 
তাহার স্বাধীন ৪ দমাক্‌ স্ফ্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইক্স| পতি 
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এবং পত্ী একই উদ্দেশ্ঠ সাধনা একই কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিতে পাঁরেন। কিন্ত ঘিনি সেই কার্ধ/টি 
যেরকম করিতে সমর্থ, তাহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। মনে কর পতি 
এবং পত্বী উভয়েই অতিথিসেবায় নিযুক্ত । কিন্তু পত্তি কেবল অর্থোপার্জন করিয়। অতিথি সেবার 
জন্য দ্রবা সামগ্রী আহরণ করিয়া দ্িকেছেন। পত্রী স্বহস্তে মেই সকল ভ্রবাপামগ্রী দ্বারা অন্প- 
ব্যঞনাদি প্রস্ত করিয়। সন্তানকে যেমন যত করিয় স্বয়ং ভোজন বরাইয়! থাকেন অতিথিকে 
তেমনি স্বয়ং ভোঞ্রন করাইতেছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থাও তাই। পতি গ্রীত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিবেন, পত্বী সেই ষজ্ঞের নিমিত্ত অল্প প্রস্তত করিয়া দিবেন। এখনও আদ্ধের সময়ে স্ত্রী পি 
গড়িয়। দেন। আঁর এক কথা এই যে এক মনে, এক গ্র!ণে এক উদ্দেশ্টের অন্ধবর্তী হইলে কি পতি 
কি পত্বী কাহার৭ পৃথকৃভাবে কাধ্য করিবার অভিক্ুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাঢ়- 
প্রণং-স্থলে সেটুক্ধ যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণ[লীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অগ্ঠ অবস্থায় 
তেমন করা যায় না। 

যাহার। ইংরেজী পমাক্জনীতির পক্ষপাতী তাহাদিগের সম্বঙ্গে আর৪ দুই একটি কথ! বলিতে 
চাই। প্রথম কথা এই যে হিন্তর পত্রীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের ব্বন্ত অচলভাবে 
আবদ্ধ রাখিতে যত্রবান্‌। বিবাহের মন্ত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া বায়; যথা 

ফ্রবা ছ্োৌঃ ফ্রবা পৃথিবী ঞ্রবং বিশ্বমিদং জগৎ। 
ধ্রবাসঃ পর্ব ইমে ধরণ পতিকুলে ইয়ম্‌ ॥ 

আকাশ ঞুন, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড ফ্রব, পর্বত সকল ধুব এই স্ত্রীও পঠিকুলে প্ুব। 

ইহার তাৎপর্য এই বে, হিঙ্দুশান্্রকার পত্কে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাধিয়! রাখিতে 
চান, এবং সেই জন্ত পঠি ও পহীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু ইরেজদিগের 
ঠিক দেই মত এবং মেই চেষ্টা নয়। তাহারা যে পতি পত্বীর সম্বন্ধ চিরস্থ'যী করিতে অনিচ্ছুক তাহ! 
নহে। কিন্তু পতি এবং পতীর শ্বাবীনতার দিকে এপং পৃথক পৃথক আকাজ্1, আদর্শ এবং অভি- 
রুচির দিকে, তাহাদের অশিক দৃষ্টি) সেই জন্য তাহার। পতি এবং পত্বীর বিবাহগ্রস্থি যাহাতে 
সহজে খোল| চলে সেই চেষ্ট! করিয়া! থাকেন। কিন্তু হিন্দু বলেন-_পতি এবং পত্বীর মধ্যে আজ 
য্দি কোন অগ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল ত।হা অদৃা হউ্; কাল যদি অপ্রণযের কারণ হয় পরশ্ব 
তাঁহ। অনৃশ্ঠ হউক ; মোট কথা, পতিপত্রীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়| ক্রমেই তাহারা 
গরম্পরে মিশিয়া যাউক | ইংরেজন্ন| বলেন--পতিপত্রী আজ পরম্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্ত 
কাঁল তাহাদের মধো অগ্রণায়ের কারণ জন্মিতে পারে; যদি তাহাই হয় তবে পরশ্বই তাহার] যাহাতে 
দম্পত্যবন্ধ : হইতে মুক্তিলা করিত পারেন, আইনে এরপ ব্যবস্থা থাকা আধশ্টক। কিন্তু হিন্দুরা 
পতিপরীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাহাদের দাম্পত্য গন্থি আটিয়! দিতে চান। ইংরেজ পতিপত্থীর বিরোধ 
প্রকারান্তরে গ্রশ্রম দিগ্ন! তাহ।দের দাম্পতা গ্রন্থি খুলিয়। দিতে চান। হিন্দু সথ্টি এবং পালনের 
পক্ষপাতী, ইংরেজ প্রলয়ের পক্ষপাতী । হিন্দু এবং ইংস্জের মধ্যে এই প্রভেদটী অতি গুরুতর 
এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহ।র দুইটী তাৎপর্য আছে। একটী তাৎ্থ্ধ্য এই যে 
হিন্দুর! এমন বয়স কন্তার বিবাহ দেন যে তখন তাহার পতি তাহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মত 
করিয়া লইতে পারেন এবং সেই গন্য ঘত দিন যায় পরী ততই পতিতে মিশিতে থাকে, অর্থাৎ পতির 
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ভাবাপণ্ন হইতে থাকে । কিন্তু ইংরেক্বরমশীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, খন তিনি নৃহন শিক্ষা 
লাভ করিতে অক্ষম; সেই জন্ত তাহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ থাকিলে পতি তাহ। 
ন্ট করিতে অক্ষণ হন) কালেই যত দিনযায় কারণট ততই প্রবল হইন্! উঠে। দুইটি জঠির 
মধো কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদবশতঃ ভাহাদগের দাম্পত্যনীতি ও প্রণালীর এত অ.কাখ- 
পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটী তাৎপর্য এই অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়। তিশি 
পতি কর্তৃক প্রয়োজনমত শিক্ষত হইতে পারেন না। ইংরেজ একথ। বৃঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও কেন 
তাহার প্রতিবিধান করেন না, অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না, এ প্রশ্জের মীমাংসা 
বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি । অনেক কারণে ইংরজ অল্প বয়স কন্যার 
[বাহ দেন না। সর্বাপেক্ষ। গুরুতর কারণ এই যে, অন বয়স হইতে স্ত্রী ষদি পতির নিকট থাকে 
তাহ! হইলে সে অবশ্ঠই পতি? মানপিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে 
তাহার ব্যক্গত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়! যায়। সংসার-ধন্ম- সম্বন্ধে, সমাঁজ-সগ্ঘন্ধে, ধন্মনীতি-সম্বন্ধে, 
ম্ুরুচি এবং কুকচিণম্বদ্ধে এবং অন্যান্ত বিষয়সন্ব:? তাহার ঘেরূপ স্বাধীন শিক্ষালাভ হওয়; উচিত 
তাছা হর না। সে যেন প্রহর দান হইয়| পড়ে। কিন্তু তাহা হইলে ব্যঞ্চির ব্যক্তিত্ব থকে কই? 
স্বাণীন মানুষের স্বাধীনত। থাকে না । এ কথার অর্থ এই যে জীবনধাত। নির্বাহ করিবার জন্য 
তরী এবং পুরুষ যসন মিলিত হইবে, তখন তাহারা পরস্পর স্বাধীন ব্যঞ্ির স্তায় স্বাদীণ থাকিব 
বলিগ! মিলিত হইবে । কোন একটি কাধ্য ব৷ উদ্দেগ্কে প্রধান ভাবিয়। মিলিত হইবে ন। ৭ 
প্রধান ভাবিয়! মিলিত হইবে। আম্মপ্রিয়ত। ইংরেজীবিবাহের প্রণালীর মূলস্যব্ধ। ইহাদে? 
জীবনের চরম উ:দ্দশ্য নৈদর্গিক ৫গ্ররণাকে সর্ব:তাভাবে চ্দিতার্থ কঝ।। তাই ইংরেঞজাববাঁহের 
গ্রন্থি খুলিয়৷ দিতে এত যত্তবান্‌। [হন্দুর বিবাহ মহদুনেশ্মূলক বলিয়! হিন্দু বিবাহগ্রন্থি আটিয়। 
রাখিতে চায় । কিন্ক বুঝি দেখ। উচিত যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, ত.ব 
সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল ন। জীবনের এক$টি মহৎ উদ্দেগ্ স্থির করিয়। সেইটাকে বড় কর! 
ভাল? যণ্দ ঠোমর দ্বাধীনত। থকে তবে এমন হই;ত পারে বে তোমা7ই সখ হইল অর 
কাহারও কিছু হইল ন!1 কিছ স্বাখীনত| বিপঞ্জন পিয়। যদি পরোপকারী হইতে পার তবে তুমিও 
স্বধী হইবে, অপরেও সুখী হইলে । একজ্গতে একাকী খাবার উপায় নাই; যদি পাঁচজনকে 
লইয়| থাকিতে হইল তবে জীবনট। পাঁচজনের সেবায় উত্সর্গ করিতে পারিলেই এক্জগতে এ 
জীবনের কার্যা একরকম করা হইল না? কিন্ত মেই মহকাধ্যসাধণার্থ ঘদি স্ত্রী পুক্ষষের মিলন 
আবশ্যক হয় তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না করিয়া, সেই মহৎ কার্য্যটাকে বড় ভাপিয়, স্ত্রীপুরুষে 
মিলিত হইলেই ভাল হৃদ না? যর্দ বল--স্বীপুকষ মিলিত হয় হউক্‌, কিন্তু থে মহৎ কার্ষের 
উল্লেখ করা হইল সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথ! আছে? ইহার উত্তর এই 
যদ্দি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয় তবে সেই মহৎ কাধ্যোদ্দেশ্যে মিলিলে মিলনট। যত মহৎ এবং 
মনুস্ত্স্থচক হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্ট্ে মিলিলে তত হয় না| একথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস 
করিয়! বলিতে পারি যে বিবাহের ঘ্ব।রা জীবনের মহৎ কার্ধ্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা খর্ব করিতে বা বিলঞ্জন দিতে হয়, তবে যে মান্য হইবে তাহার তাহ! করা একান্ত 
কর্তব্য। মহছুদ্দেশ্ঠ থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়- যেমন হারমে।দিয়!সের 


ন(ঘ--১৩৪০ _] বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য ২২৩ 


সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ; ষীশুধুষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ, চৈতন্তের সহিত নিত্যান:ন্দর: 
বিবাহ, রামচন্দ্রের সহিত লক্ষণের বিবাহ। 

অর এক কথ -ইংরেজ্জের স্বাধীনতার ধৃয়! কি জন্ত? উত্তরে হয়ত বলিবে-_-অপরের 
বারা স্বংধানতা অপয্বত হয় বলি, অপরে অত্যাচার করিয়া! বা! স্বার্থ-সাধনার্থ স্বাধীনতা নষ্ট করে 
বলিয়া। কিন্ত মন্তুষ্[-জীবনের মহৎ-কার্ধ্য-সাধনার্থ স্ত্রী-পুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয় তাহাতে 
অত্যাচারই ঝ| কেথায়, স্বার্থ পাধনার্থ অভি গ্রায়ই ব। কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ 
হয় সেত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহ্‌ৎ-কর্ধ্য-সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের 
বিরুদ্ধে কাহরও কোন কথ! কহিবাঁর কিছু নাই। মহৎকাধ্যের নিমিত্ত যাহ। দেও তাহাত দৃষণীয় 
দান নয়, তাহ মহত মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। ইংরেজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার 
শিমিত্ত বিবাহ করে না, হিন্দু করে। 

বোধ হয় বুঝ! গেল যে ইংরেজ প্রভৃতির বিবাহ-প্রথায় দাম্পত্য গ্রস্থি খুলিয়। দিবার যে 
বাবস্থ। আছে তাহ! ভাল নয়, এবং হিন্দ্ুবিবাহ খ্ী-পুরুষের যে মিশ্রণ ব| একীকরণ ক্রিয়। সম্পন্ন 
কর! হয় তাহা মতি উত্তম এবং অতি প্রয়েজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে 
সগতের মঙ্গল সাঁপন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়। এক হইয়। খাওয়াই শ্রেয়দ্ষর। কিন্ত যদি 
₹ইটী হৃদয়কে মিশ|ইয়। ফেলিতে হয় তাঁহ। হইলে একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না! লইলে 
(কমন করিয়। মেই অপুন্র্ব মিএণ থটিয়। উঠিবে? এ সমুদয় কারণে বোধ হয় যে হিন্দু শাস্মে পুরুষের 
(বেশী বয়সে ওন্ত্রীর বাল্যাবস্থায় বিবাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থ। | 

যা্দ কেহ বলেন-এ পুর্ববকা'লর ব্যবস্থ। এখন ও চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাস! 
করি - কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াহি যে, একান্নবন্তী পরিবারে অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে 
ববাই আবগ্রক। একাএবন্তী পরিবার ত এখন এদেশে আছে। তবে কেন মেই সকল পারবারে 
কষ্টার বিবাহ অল্প বসে হইবে ন।& আর যে সকল ইংরেজী-শিগিত ব্যক্তি একামবগ্ী পরিবার 
ভার্পয়। একলাটি থ।কেন ব। থ।কিতে ভালবাসেন, তাহাদিগের সন্ধে ও যে, মল্পব"সে কঙ্টার বিবাহ 
ছাব্ক এবং বিশেষ উপকারী । একান্নবগী পারবারে প'ত অনেক সময়ে পত্বীকে আপনার 
হচছমত শিক্ষ। দিতে পারেন না) অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্বীকে পতির শিক্ষার বিরোধী 
শিক্ষ। দিয়। তাহার চেষ্ট। অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্ধযাহ।কে পাচ জনকে লইয়! 
থাকিতে হয় ন।, তিনি নির্বিরোধে এবং অপেশ্নাকত অনায়াসে পত্রীকে নিজের মনের মত 
করিয়। তুলিতে পারেন। যাহ!কে লইয়া জীবনের সুখ-দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়। জীবনের অর্থ, 
থাহাকে লইয়। জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন মহৎ, গ্রাতিকার, এরং অবশ্যক্তবয কাজ 
পুরুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে? তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত-সহত্র বিশ্ন থাকিলে তত্প্রতি 
নুক্ষেপ করাও মহাপাপ, তোধ হয়) কেহ বলিবেন যে শৈশবাবস্থায় কন্ত। বিবাহিত এবং পতি-হন্কে 
মদপিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তান গ্রমব +?িয়া কন্। স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাহবে এ+ং সন্তান গুলিকেও 
কমন করিম ফেলিবে। অংজকাল এই প্রকার কথা 'অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর 
শারীরিক ছূর্বলতা যে গ্রধানতঃ বাল্যবিবাহের ফলে তাহ প্রমাণিত বলিয়। স্বীকার করিতে পারি 
ন। ইহার প্রধন ও প্রকৃত কারণ ধর্মহীনতা, ধর্ম-পুস্তকাদির স্থানে আদিরদ।ত্মক উপন্যাস-গল্লাদি 


২২৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ডত--৪র্থ সংখ) 


পাঠ করিয়! যুবাবস্থার অবথা ব্যবহারে ক্ষীণরীধধ্যভা এবং যৌনবিধি ও নিয়ম-পালনে অনিচ্ছা 
ও অক্ষমতা । 

দ্রিতী্ কথ! এই যে শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে বাঁলিক| পত্তী তাহার জন্য নয়। 
যে দেহের প্রয়োজনে বিবাহ করে সে পণ; বালিক।-রূপ পবিত্র বস্তু তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে 
ন1। যে নিজের অত্যাবশ্তককে অতিক্রম করিয় উদার-ভাবে মন্ত্র ও বিশ্ব প্ররুতির সহায়ত। 
করে ভাহার জন্য) আধ্যাত্মিক উদ্দেশে অর্থাৎ যে উদ্দেষ্টে শাস্ত্কারেরা বিবাহ করিতে বলেন সেই 
প্রকার পবিত্র উদ্দেশ্তে যে বিবাহ করে, বাঁলিকা পত্রী তাহারই গ্রাপ্য, তাই 'বলি-__যদি বিবাহের 
অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ড দেখাও জ্ঞানবান্‌, 
বিদবান্‌ উন্নতমনা, মহৎ আঁশায় অঙ্থপ্রাণিত করিয়া 0শী বয়সে তাহার বিবাহ দাও কিন্তু অল্প বয়ন 
কন্তার বিবাহ দিতে আপত্তি করিওনা। নীচ প্রকৃতির গ্রকৃত শাঁসন বাহা শাসনে নাই । চোঁর 
বার বার জেলে যায়, তথাপি চুপি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্ররুতির প্রকৃত শাসন আধ্যাম্মিক 
উন্নতিতে । এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য তত মনে নাই বলিয়াই বিবাহের সহিত ধর্শের 
সম্বন্ধ তত লক্ষিত ২য় না; এই জন্য বিবাহের ফল কদম্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম গ্রকুতসৌন্দধ্য 
হীন হইতেছে। এই নৈতিক অবনতি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। নৈতিক উন্নতিকর জীবনের মহৎ 
উদ্দেশ্য অনুসরণ কর এবং লক্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়। থাক। দেখিবে- এদেশ আর সে দেএ 
নাই ; দেশ ধর্মবলে অমিত বল প্রা হইয়/ছে হিন্দুর ঘরে জগতের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে 7; সপক্্ী৭ 
হিন্দু পূর্ব পূর্ণাবয়ব প্রাপু হইয়। বীরপুরুষ হইয়াছে ; দেশে রোগ নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই-_ 
সকলেই উন্নত, সকলেই পবিত্র, সকলেই ধন্মনীরো চিত। 

হিন্দুবিবাহের পদ্ধতি 9 উদ্দে্র বুঝিলেন। অতএব এখন বলা যাইতে পাঁরে যে, হিন্দ 
বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মর্ব্যা এবং নে ববাহপ্রক্য়ার ফল পতিপত্ীর সম্পূর্ন একীকরণ। কিন্তু বিবাহ 
নামাঞ্জিক জীবনের ভিন্তি। অতএন ধন্মার্থ সামাজিকতা একমাত্র হিন্দুর ছবলম্বন এবং একমাত্র 
ছিন্দুর লক্ষণ। সেই সামাঞ্জিকতা শিখীল হইয়াছে, উহাকে দৃঢ় কর; তাহ! হইলে পদে পদে 
গাঞ্ধিজীর সত্যগ্রহণ-ব্যবহার আাবশ্তক হইবে না। আর বুঝিতে পারা গেল যে পতিপত্বীর সম্পূর্ণ 
একীকরণ, ইহাও একমাত্র হিন্দুর ধর্শ। এই পতিপত্ধীর সম্পূর্ণ একীকরণের অর্থ--সেই গুণেব 
স।ম্যাবস্থা আনয়ন করিয়! প্রকৃতিকে পুরুষ ব্রদ্ধে লীন কর1_যাহাকে মুক্তাবন্থা বলা যায়। 

শীস্ত্রকারের৷ উক্ত প্রকার বিব।হ্পঞ্ধতি ছাড়! অন্য প্রকারে বরক্ন্টা। নির্বাচনের পদ্ধতির 
কথাও বলিয়ছেন, যন্্বার1 বর এবং কন্ঠার নৈসর্গিক ৭! প্রকৃতিগত ধন্মের মিলন করিতে হয়, 
যাঁহাকে আমরা কোঠী-যোটক বলিয়া থাকি। এইরূপ যোটক এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দুপরিবানে 
দেখান হইয়া! থাকে । ছুঃখের বিষয় এই প্রকার কোঠী-যে!টকও 'মাধুনিক নব্যশিক্ষিত চঞ্চলচিত 
যুবকসম্রদায়ের মতে অর্থহীন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সম্তানসন্ততির কোঠী পর্যন্ত প্র্থত 
করান না! । 

জন্মলগনান্ুদারে সকল দ্গীবের জীবনের সর্বপ্রকার ঘটন! ঘটিয়া থাঁঁক। ইহা হয়ত 
পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবক যুপতী -স্রাস্ত ধারণ] বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্ত ইহ! আত্মজ্ঞানের 
(1 2109) মত সত্য। 


মাঘ---১%৪০ ] বিবাহ পদ্ধদি ও তাহার উদ্দেশ্য ২২৫ 


জরাযুস্থিত ত্রণ বন্ধিত হইয়। জীবাম্মার প্র।ক্তন কর্ধবান্ঘ:ী ভিন্ন ভিন্ন লগ্নেভূমিষ্ট হয়। 
বে লগ্নে বা মুহ্‌ন্ধে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয় সেই জন্জলগ্রান্ছদারে উহার যাবতীয় সুখদু-শাদি নবগ্র 
কর্তৃক যথাবিধি শিয়প্বিত হয়| জন্মলগ্নে (জন্মকালে ) নবগ্রহ ও নক্ষত্রাদি রাশিচক্রের যে গৃহে যে 
ভাবে অবস্থত থাকে, উহাঁরা আজীবন জীবকে তদনুবূপ ফলাফল প্রধান করে। লগ্রাসারে 
গ্রহাপির যেঙ্ষপ সঞ্চার হইবে সেই অবস্থার মত উহার! জীবকে স্ুখদুঃখের ভাগী করে। এই 
প্রকার ক্ক্যোতিক্ষগণনাকে ফলিত ক্্যোতিয বলে। 


ফলিত জেয শষ জীবের জীবনের শবিন্যৎ ঘটন[বলী পূর্বেই নিগ্ারিত করে। বর্তমানে 
হিন্দুনমাজে বাঞ্জার উত্নাহের অভাবে ইহা পিস্তর অবনাত ও শনাদর দেখ! যায়, তথাপি ভ'ল 
গণ:কর গণন। যথাধথ সত্য ঘটনায় পরিণত হইতে দেখা যায়। এজন্য এই শাস্্রকে অমান্য কর! 
চলে না। | 

কলিকাতা হ।ইকোর্টের উকিল স্বনামধন্য ৬উপেন্্চদ্র বোস মহাশয়ের জামাত।- আলি- 
পু:রর টকিল ৬মাশুতোষ সরকাঁর মহাশয় ফলিত জোতিষ শান্বের একজ। সুপগ্ডতিত ছিলেন। 
তাহার শ্বশুরের মৃত্ার সময় তাহাকে ডাকিতে যাওয়াত্র বটিলেন "এখন ৪ বিলম্ব আছে, আমি ঠিক 
সময়ে উপস্থিত হইধ |” তিনি পরে শ্বশুরের হতুর ২1৪ মিনিট পূর্বে দেখিতে আশিলেন। যে 
ুহর্তে মৃত্যু হইবে বলিয়াছিলেন সেই মুহুর্তেই বোস মহাশয় মানবলীল! সঙ্থরণ করিলেন। 

উক্ত ঘটনার পরের আর একটি ঘটনা উদ্৯খযোগ্য। আমার পরম বন্ধুবর স্বনামধন্য 
৬৩ারকনাথ পালিতের 'বধবা বনিতার শেষ-পীড়ার অবস্থায় তাহার পুত্রগণের অনুরাগে উতল্ত 
সরকার মহাশয় গণনা করয়। বলেন যে, রোগাবস্থায় ইহার দুইব।র অস্ত্রাধাত হইবে কিন্তু কোন 
উপায়ে এথাত্র। রক্ষা পাইবেন না। কোন্‌ মুছে মৃত্যু হইবে তাহ।ও বলিয়া দিয়ছিলেন। ঘটণায় 
তাহাই প্রমাণিত হইয়।!ছল। 

বোন মহাশয়ের মৃত্যু ৩ শ্রাবণ ১৩১২ সালে হইয়া ছল; তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন চক্র 
বোস মহাশয় (হাইকোর্টের উকিল ) ২৩২ বনুলবাগান রোডে বাস করেন এবং পালিত মহাশদের 
পুক্রগণ, ১৩নং বেচু চাটার্ছি স্টে বান করেন। ইচ্ছা করিতো পাঠকবর্গ ঘটনাবলীর তদন্ত করিতে 
পারেন। পাঠক ষে স্থানে গণনার ফল অলত্য পাইবেন সে স্থলে জানিবেন যে গণকের দোষেই 
হইয়াছে) জ্যোতিষশাঙ্থের দোষে নয়। 

ফলিত ক্যোঠিণের ফলাফল দ্বার। বুঝ! যাঁয় যে জীবনো ঘটনাবঙ্গী যন্তই কেন রহশ্তময় 
হউক না, উহা'র। গ্রহাদির সঞ্চার বণতঃ ঘটিতেছে এবং উঠাঁরা পূর্বাপর স্থিপীকৃত থাকে । ইহা 
হইতে বেখ বে।ধ হয় জীবের স্বাধীন সত্ত। অনেক দময় দৈব ইচ্ছা দ্বার! চালিত হইতেছে । জীবের 
কর্মফল, গ্রহাদির শুভাশুভ দৃ্ী, দৈব ইচ্ছা ও বিধাতার কাধ্য সকলই একত্রে গ্রথত। মানবের 
বুদ্ধি ব| স্বাধীন ইচ্ছ! উহাদের সম্পূর্ন অধীন । ইঠা হইতে রক্গাত্মববাদও প্রমাণিত হয়। 

দেবলীল। বিচিত্র, মানব কি তাহা বুঝিতে পারে? মানব এইমান্ন জানে-_-ধেরূপে 
ভৌতিক শক্ষিনিচয় অপরিবর্তনগীল নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হইয়া জগতে অপূর্ব সামগ্স্য ও 
হুশৃখল। স্থাপন করেঃ মেইরূপে গ্রহার্িঈত তো।কপ,সগণ শিক্জ পিক্গ জোতিষ্কমগ্ডনের স্থিতি ও 


২২৬ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড-৪র্থ সংখ্যা 


সঞ্চ।র অগুমারে (কতকগুলি খণ্ড আধিইদবিক নিয়ম।মুনারে) নকলের ভাগ্যলিপি চালাইয়া সমাজ- 
এগতেও অপূর্ব সামঞ্শ্ত ও নুশৃঙ্খলত! স্থাপন করে। 

বিশ্বের ইহা! একটী অমোঘ সত্য ষে গ্রহা্ির বিবিধ সঞ্চার ও ভাঁববণতঃং যাৰতীয় লোকের 
তাগালিপি অক পরিমাণে চালিত হয়। শুভ গ্রহর শুভ যোগ বশতঃ কেহ সংলারে মান। দিকে 
অশেষ হুখ ভোগ করে এবং কুগ্রঠের কুষোগে কেহ নাশারূপে নিগৃহীত হইয়। অশেষ কষ্ট পাঁয়। 
একাদশ বৃহম্পততে জন্ম গ্রহণ করিলে ধনশুত্রে লক্মীল। 5 করে, আব।র শশির দশায় পতিত হইলে 
সর্ববস্বাস্ত হয় ব! প্রাণান্ত কষ্ট পাঁয়। যাহ।র ধনস্থানে শনি থাকে, তাহার অর্থ চিরদিন উদ্ড়তে 
থাকে এবং অনেক সমম্ন বৃথ। ক!গে রায় হয়। যাঁহার ধনন্থানে শনি 'এবং রাহু ছুই পাপগ্রহ থাকে 
তাহাকে আজীবন খণ পরিখোধ করিতে হয় এবং লে কখনও ধনসঞ্চন করিতে পারে না। যাহার 
পুত্রের স্থানে (পঞ্চম ঘরে ) শনি থাঁকে তাহার পুধ জন্মায় না, জন্মিলেও অধিক দিন বাচে না! 
যাহার এ ঘরে বৃহম্পতি থাকে, তাহার অনেকগুলি মসন্ত।ন জন্মগ্রহণ করে এবং তাহা।দর দ্বারা দে 
অশেষ স্থথে সুশী হয়। যাহ।র জায়! গৃহে (সপ্তম ঘরে ) শনি থাকে, তাচার ভ্ত্রীবিয়েগ হইতে 
থকে এবং সে কদাচ স্ত্রী লইয়' সুখী হইতে পারে না। যাহার এ গৃহে বৃহম্পতি থাকে সে পরম! 
স্থন্দরী ও অশেষ গুণবতী ভার্ধ্য। পাইয়া অশেষন্রপ সুখী হয়। জন্মকুগুলীর ভিন্ন ভিন্ন গৃঠে শুভাশুভ 
গ্রহ থাকিয়া নকলের স্খছুঃখ অশেষরূপ নিয়ন্ত্রিত করে। 

গ্রহাদির বাধিক গতিতে বিভিন্ন খতুর আগমনে পুথিবীর কোন সময়ে ঘলফুলে শোভা 
পায়, আবার কোন নণয়ে শীতগ্রীষ্মের অগমনে ভীষণ মৃত্তি ধারণ করে, সেইরূপ শুভাশুভ গ্রহাদির 
সঞ্চারবশতঃ প্রত্যেক মানবের জীবন কোন সময়ে অশেষ সুখপৃর্ণ হয় কখনও ব। নান! দুঃখে 
পরিপূর্ণ হয়। 


শমাজ 
যুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 


সমাজবন্ধ হইয়! চল! জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধশ্ম। কীট পতঙ্গ পশু পর্দী মকলেরই 
স্ব্থ সম!জ আছে। সমাজ ত্যাগ করিয়। কেহই থাকিতে পারে না। মানবও পাঁরে ন। সমার্জ 
যার নাই, সমাজ শক্তি যাহার গুদৃঢ নহে, এ জগতে তাহার জাতির অস্তিত্ব রক্ষা অদস্ভব। সমাঞ্গ 
শক্তিহীন তেমন বহু জীবজস্র ধংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোন কোন দেশের মানবেরও গিয়।ছে। 
এই ক্ষুপ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরের দিকে যখন তাকাই তখন ক্ধ্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র।দির একট। 
বিরাট সমাজ দেখিতে পাই। বৈজ।নিকেরা বলেন, উহাদের সমাজ বন্ধন অততশয় স্থণৃ়, তাই 
করে।টা কোটী বৎসর ধরিশ ইহার! ত্রকই নিয়মে আম কর্তব্য করিয়! যাইতেছে, কোথাও ফোনরূপ 
বাতিক্রম নাই। 


মা -১৩৪০ - সমাজ ২২৭ 


এইক্ষণ জীবস্গগতের কথ|। অন্তান্ত চীবের ও ম!নবের সমাজ সাঁধন প্রণালীতে পার্থক্য 
অনেক। পশ্তপক্ষ'র জ্ঞানের স্তর হইতে ম'নবের স্তর যেমন বহু উচ্চ। তেমনই বহু ব্যাপক। পশ্ড 
পক্ষীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মানবের জ্ঞান অপ'ম। গৃহপ।লিত গোশ-মহিষাদি হইতে আরস্ত কয়িয়া 
বনের ভীষণ হিংশ্ব জস্ত ব্যাত্র ভন্লুক বিষধর সর্প গ্রভৃতত সকল ইতর জীবের প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি 
মানব বুদ্ধির অধিগম্য। তাঁহাদের কাহ!র সঠিত কিতাবে চলিতে হইবে মানব স্তাহ1 স্থির করিয়। 
লইয়াছে। কিন্তু মানব একে অন্যের প্রকৃতি ত সম্যকৃরণপে জানিতেই পারে ন|: নিজেরও পারে 
ন|। কারণ মাণবের মধ্যে দেবহ ও পশুত্ব ছুইই রঠ্য়াছে। যে মানব বাহিক ব্যবহারে দেবতার 
অভিনয় করে, সেইহ হয়ত ভিতরে ভীষণ পশু । যে এইক্গণে দেবতার স্তরে আছে তাহার ভিতরের 
পশ্ড কখন কোন্‌ সুত্র ধরিয়া তাহাকে ট।নিছ্ লইয়। যায়, সেই তাহ বুঝিতে পারে না। পারিলেও 
মন ও বুদ্ধির ভেঘ্বী হইতে আত্মরক্ষার উপায় খু"জিয়! পায় না। পশ্থর (ভাগলালপার সীম। আছে, 
দুঙ্ষণ্মেরও নীমা আছে,-মানবের নাই ॥। এজ মহঠ্গণ মানবের গন্তবযপথকে ক্ষুরধারের মতন 
ভয়াবহ ও দুপ্তর বলিয়াছেন । সেই দুন্তর পথে মানব যেন নির্বিঘ্বে অগ্রসর হইতে পারে তেমনই 
ভাবে মঘ[?দি ত্রিক।লজ্ঞ মহবিগণ সমাজব্যবস্থা করিয়াছেন। 

সমাজের মূল সুত্র সক্ষবন্ধত। | সজ্ঘবন্ধতার মুল উপাদান প্রেম ও কর্তব্যবুদ্ধি। পর- 
স্পুরর মধ্যে প্রেম আছে ও সকলেই যথ.সাদা কর্তব্যপালন করেন বলয়! আমর মাতাপিত। হ্রাতা 
ভগ্নী স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্ত! প্রভৃতির মধ্যে এমন সুদৃঢ় বন্ধন, এমন আত্মতাব দেখিতে পাই। প্রেমের 
দৃ্টিতেই এক এক জন প্রথণের এত নিকট । শিশু মলমূত্ধে লিপ্ব, ক্ষুধায় কাতর, অশান্ত কীদিতেছে 
মা আপিয়। তাহার মলাদি মুছিয়। দেখিলেন, তাহাকে কোলে লইয়। শুনের অমৃতধারায় 
তৃপ্ত করিলেন। আহা, প্রেমের অপূর্ব মুষ্টি শিশু বুঝিল এই আমার ম|। খাইতে শুতে নাইতে 
এত যত্র করেন কে? ঠান্রমা। এইরূপ প্রেম কর্তবানিষ্টা নাছাযা ও সাহচধ্যের ঠিতর দিয়। শিশু 
মেমন আপনার মা, ঠাকুরম।, ঠাকুরদা, ভাই, ভগ্নী, খুড়।, খুড়ি গ্রন্ততিকে আপনর বলিয়া জাঁনে, 
তেমনই সমাঞ্জের প্রতোকে অপর সকলের দ্বার৷ উপক্কৃত হইয়| তাহাদের সকলকে আপনার জানে। 
গমাজই তাহাদের অধলহ্থন, সমাজই তাহাদের সমস্ত শক্তির উংস। যেখানে একে অন্তকে আপনার 
জন মনে করে না, পরস্পরের মনের মিল থাকেনা, পারিপাশ্থিক্ক অবস্থ। সবলের ন্চ্ছন্দবাসের 
মন্ুক্ল হয় না, দেখানে সগাজনক্ঘটন অসম্ভব। 

দেশে কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞনিক, রাসায়নিক, রাষ্ট্রনীতিবি?, অধ্যাত্ম তত্ববিদ্‌ 
প্রতি বনু শ্রেণীর লোক থাকেন। তাহাদের সকলের মনোভ।ব একরূপ নঠে। আবার কৃষক 
মাত্রেই এক ধশ্মী নহে শিল্পীরাও নহে। শিল্পের গ্রকারভেদে শিল্পীদের অসংখ্য শ্রেণী ও সম্প্রদায় 
হইয়াছে, ধেমন স্বর্ণ কার, কম্মকার, তন্তবায়, চশ্মক।র ইত্যাদি। ইহার| নকলেই একত্র বাদ করিতে 
ব। এক সম।জে থাকতে পারিবে না। বারণ, একের আচার প্রণালী ও পারপাথ্িক অবস্থ। অন্যের 
মনোবুত্বির অনুকূল নহে। সকলই স্ব ম্ব মনোবৃতির অন্থকূল অবস্থাই চাহে। বিরুদ্ধ অবস্থার 
মধ্যে থাকিতে পারে না। মুচি মেথরেরা কখনে। নিজেদের সমাঙ্জ ও হথেচ্ছ আচার ব্যবহার 
ছাড়িয়। ব্রাঙ্ষণের সমাজে সংধত আচার ব্যবহার লইয়া থাকিতে দ্বত্তি বোধ কঠিবেনা। মচ্থয 
মাংসাহার়ে, কুৎপিঞ রঙ্বরসে ও যথেচ্ছ ক।মোপভোগেই তাহাদের অনন্দ। ইহ। এক জগ্যোর শিক্ষা 


২২৮ ভারতের স।ধন। [৫ম খণ্ড--ঘর্ব সংখ্যা 


বা! সাহচর্ষোের দল নহে। বহ্‌ জন্মের, বস পরুষ পরপর!র সংস্কার লইয়! মানবাত্বা নিজের অনুকূল 
প.রিপাখিক অবস্থার মধ্যে গিমাই জয়গ্রহণ করে। গর্ভস্থ ভ্রণ পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক 
প্রকৃতি এবং তাহাদের পিতমাতৃচলের ও সমাজের সংস্করাদি প্র1ধু হয়)--ইহ1 বৈজ্ঞানিক সত্য। 
এই খানেই বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় সৃষ্টির মূল। 


পশ্চাত্যবাপীদের একই রকম পোষাক পরিচ্ছদ ও একই রকম আহার বিহারের গুণ।লী 
দেখিয়। আমাদের কেহ কেহ মনে করেন যে উহার! এক জাতি,একধশ্ম ও এক সমাজকুভ-_আমাদের 
স্য/য় এত জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, শ্রেনীভেদ তাহাদের মধ্যে নাই। বস্ততঃ তাহ! নহে । তাগাদের 
মধ্যে বহু পার্থক্য ত আছেই, বরং তাহা! অধিকতর সাংঘাতিক একই খুশ্:ন ধন্মাবলগ্বী প্রোটেষ্টাণ্ট 
ও কাাথলকদের মধ্য শুধু ধর্ম বশ্াসে নহে, আচারে ব্যবহারেও কত পার্থকা;) এবং তাহ! লইয়া 
দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে কত কাটাকাটি মারামারি হইয়! গিয়াছে। ইমুণ্দের সঙ্গে তাহাদের 
চিরকলইত তেঁতুলে চাউলে সম্বঞ্ধ'। সুবিখ্য/ত ইংরেজ দার্শনিক মিঃ বার্টে গু রাসেল বজেন.__ 
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এই যে তাহারা নীতি ও ধশ্ম বিশ্বাসে একে অন্য হইতে গুরুতর ভাবে স্বতন্ত্র হঈয়। যাইতেছে । 
আর্জি ইউরোপের সোসিয়েলিষ্ট এবং অন্তান্তদের মধ্যে শুধু রাষ্্নীতিতে নহে জীবন-যাত্রার প্রতোক 
ব্যাপারে ঘোরতর পার্থকা উপস্থিত । ইংরেজদের হিতর এইরূপ ভিন্নতেদের রকম অনেক। এই 
সমত্য পাথথক্যের ফলে একরূপ ধর্মবিগাস ও রুচিসম্পন্ন সম্প্রদায়ব লোক অস্ত সম্প্রনায়ের লোকের 
কাছে তিষ্টিতে পারে না।) | 


বস্ততঃ তখাঁকার সামাজিক ভেদবুদ্ধির তীত্রত! এত উৎকট যে একের সহিত অন্যের বসবাঁল 
পর্যান্ত অসম্ভব। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের ভাব ক্রমে সম|079 সমাজ হইতে পরিবারে প্রবেশ 
করিয়াছে; পিতামাতার সহিত পুল্র ও কন্তার।, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতীভগ্রীরা কোন সম্পর্ক রাখে না। 
পাশ্চাত্যের উপদংশ, ওলাউঠ॥, ম্যালেরিয়া, গ্রেগ. প্রতি মারাত্মক দৌঠিক ব্য।ধির স্ায় এই 
উৎকট ব্যাধিও অল্পদিন মধ্যে আমাদের দেশকে গ্রাস করিতে উদ্ধত হইয়াছে । ধিনি কিঞ্চিং 
অর্থকরী বিদ্যা! আয়ত্ত করিয়। উপাজ্জনক্ষম হইতেছেন তিনিই স্বীয় পূর্ব পুরুষের সুসজ্ৰটিত সমা 
ও ভদ্রামন ত্যাগ করিতেছেন, পিত।মাতা ভাই ভগ্মীর সম্পর্কও রাখেন না। 


এইকপে ক্ষুদ্র ক্ষু্রতর ও ক্ষুদ্রতম গণ্ডী সৃষ্টি করিমা করিয়। কি কেবলই ভেদ বিচ্ছেদ 
ও বি'দ্রাঞ্জের দাব।নল জ্বালাইতে থাকিব? ন|--মা আমাদের দয়া ও কর্তব্যের হস্ত গ্রসার করিয়! 


ন।ঘ--১৩৪০ ] সমাজ ২২৪৯ 


দাড়াইয়। আছেন। তাহারই প্রসাদ বহ ভিছভে'দর ভিতর৪ একতার সুত্র দখিতে পাই, একে 
অগ্তকে প্রাণের নিকটে প1ইয়৷ শাস্তিলাভ করিতে ও সুখের সৌধ গড়িতে চাই । 

রঙ্জঃ ও তমোগুণের প্রভাবেই এই সমস্ত ভিন্নভেদের খেল! চলিতেছে । টিলম্ন ভিন্ন স্তরের 
প্রেম ও কর্তবা জানও ভিন্ন ভিন্ন রকমের, এবং তঙ্থারাই এক এক স্তরের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ 
হইতেছে । কোন কোন স্তরের মবস্থ। বিশ্লেষণ কঠিলে দেখা যায় তৎসমস্ত পশুর শুর হইতে 
বেশী উতর উঠে নাই । যে কোনরূপে ভোগবস্ত সংগ্রহ, যথেচ্ছ ভাহার বিহার, আমোদ উল্লাস ও 
ইঞ্ডিয়সনুহ্ের তৃপ্তিসাধনই তাহারা জীবন ধারণের লক্ষ্য মনে করে। এই হীনবুদ্ধির গ্রভাবে 
তাহার! সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরের সর্ববন্ব লুগন, এমন কি হযোগ পাইলে পরকে ধ্বংস ক: তেও কুষ্ঠিঠ 
নহে। তাহাদের জন্ঠই মানব সমাঞ্জ আজ ঘোর বিপন্ন। এইরূপ পশুত্বের কবল হইতে 
ম/নবতাকে দেবত্বের দিকে অগ্রনর করাই মধ্যীদের প্রচেষ্টা । 

সুদৃঢ় ভিত্বির উপর উৎকৃষ্ট লৌহ এবং প্রগ্তণাদির দ্বারা বিরাট পঞ্চতল বা সপ্ততল সৌধ 
শিষ্মাণ করিতে পারিলে আপনি কেমন আনন্দ জাভ করেন; সেই অটল দুর্ভেছ্য গৃহে বাস করিয়া 
ভীষণ ঝড় জল শীতাতপ ও ভঁকম্পন তুচ্ছ করতঃ আন্কুশক্তর কত গৌরব অস্থভব করেন। কিন্ত 
তেমন একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে কত অথের প্রয়োজন, কত সুক্ষ হপতির কত কঠোর শ্রম ও 
বুদ্ধি'বচক্ষণত।র প্ুঘ্ণেগ্রন, কিনপ গুদ বিশিই কত দ্রবাজাতের আবশ্বক আমার ন্যয় ক্ষুদ্রলোক কি 
তাহা ধরণা বরিতে পারে? সাময়িক ওয়োজণ দিদ্ধির ভহ থরকুট। দিয়া আমিগৃহ প্রস্থ 
করি, আর কাল১বশাখীর প্রথম চোটেই তাহ। উড়িয। যায়। সমাজই জাতির আবাসগৃহ। এ 
ন্বর্ঢ বিরাট মৌধে অর জামার খরধুটায় নিশ্মিত অস্থায়ী ক্ষুত্র গৃহে যতট!| পাথক্য, ত্রিকালজ্জ 
মংযী.দর সঞখটিত সদাজে, আর হোগঞোহাচ্ছন্ধ অর্ধ চীনদের সমাজে ততট] পাথক্য। 

এক পরিবারস্থ মব লৌক যেমন গু1 ও কম্মশক্তিতে সমান নহে, সমাজস্থ সকলও সমন 
নহে। গুণভেদে প্রকুতিভেদে বর্ণভেদ এবং তদঙ্গনার ভোগবুদ্ধির তারতম্য হুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই সমস্ত বিঠেল্পত। একই দিনে ঘুঠাইয়া সকলকে সমান কর। অপস্তব। অথচ সকন্কেই 
অগ্রসর কর! চাই। যেষেকার্ষ্ের ধোগ্য তাহাকে নেই কার্ষে দিয়ো জত রাখিক্পা সকলে যাহাতে 
এক সঙ্গে নির্রিপ্ে বান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর চাই। বিভিন্ন স্তরের মানবগণ সজ্যবদ্ধ 
থকিন। থ থ খকি অন্লারে এক অন্তের সাহায্য 9 সাহ1 না করিল মানবের এত শক্তি 
বিকাশ হইত ন1। ঠেমনভাবে পজ্ঘবদ্ধ করিবার প্রক্ষ্ট উপায় কি? 

মঙ্ধিগণ মানবজাতিকে হ্থৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ রা:গব।র শেষ্ঠতম উপায় উদ্ভাবন করিলেন_- 
'বর্ণাঅমধন্ম' | “ক্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিন বৈশ্ঠ, শুদ্র, অন্ত)জ, মেচ্ছ বন যে যে স্তরে আছ সে সেই পরে থাকিয়। 
যথাসপ্তব বিস্তদ্ধ ভাতে আত্মকর্তব্য করিয়। ৭ও। যিনি সংসারের সমস্ত ভোগলিগ্কা। ভয় মোহ 
হই.ত দুরে থাকিতে সমর্ঁ, ধাহাকে কাম: চাধাৰি রিপুগণ আক্রমণ করতে পারে ন।) ধ্যান ধারণ। 
ধ্যয়ন অধ্যাপন। ধাহার পুণ্যকণ্ম, তিনি তাহ। লইয়! থাকুন। তুমি তাহ! পার ন', গর্বব গৌরব 
চাও, ভোগৈঙ্বধ্য চাও, বিশুদ্ধত।বে তাহারই সাধন কর, ক্রমশঃ ত্যাগ ও সংযমের দিকে অগ্রদ্র 
হও। কারণ, অন্ত পন্থ। নাই। তুমি ভালমন্দ বুঝ না, শৌচা/শীচ বুঝ ন!» তোমার অন্তর ভীরুতায় 
সঙ্গি, মন অতিশন ছুর্বল, ,কান কাধ্য €ৃ6 নিষ্ঠার সহিত করিতে পার না, পুতিগন্ধময় মদ্যমাংস- 


২৩০ ভারতের গপাধন [ ৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখা! 


মংন্যাদি থাইতেই তোম।র লালসা, যতক্ষণ তুমি সেই অবস্থা ত্যাগ করিতে না পার ততক্ষণ 
তোমার গঙ্জীতে থাকিয়| দেখ, ত্যাগ সংযম ও সাধনার ছার! এ উপরের ত্রের লোকের কিরূপে 
পূর্মিনবতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তোমাকেও সেই পথেই যাইতে হইবে, সকলেরই গন্তব্য 
পথ এক। এইযে তোমা'দর মধ্যে বিভিন্ন স্তঃভেদ ভাঁহ! গুন.ও কর্মভেদেই হইচাছে। গুণও 
কর্মবুদ্ধি পূর্বের জন্মান্তরের সাধনার ফল। অতএব যে যেই স্তরে আছে, সে সেই স্তর 
থাকিম়্াই সর্বতোভ।বে আত্মশক্তির উন্নতিপাধন কর। একে অন্তের সহায় হও, পাপের ও 
উচ্ছৃত্থলত।র ওশ্র্ দিও না, দয়া মমতায় অন্তর পূর্ণ রাখ, পরোপকাঁরই সর্বোত্তম ধর্ম ।” ইহাই 
বরণাশ্রমধর্রের বাণী। 

এই মহোচ্চ বাণী তখন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকেরা প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। সকলেই বুঝিঘাছিলেন*_-সকলের এক মত* এক জ্ঞান ও একরূপ কর্দশক্তি হওয়ার 
সভ্ভাবন! নাই। অথচ সকলেরই একত্র বাস করিতে হইবে। গৃহে ধেখন পিতামাতা, পুভ্রকন্তা, 
ভ্রাতা ভ্নী, প্রবীণ যুবক, শিশু, সকল স্তরের লোক থাকেন, গুরু লঘু জোট কনিষ্ঠ বিচার থ'কে, 
কেহ কাহারে। পর নছেন, সকলেই দৃঢ় এক্যবন্ধ'ন থাকিগ্না যথাশক্তি গৃহের লৌন্দদ্যবর্ধন করেন, 
সমাজেও তেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়'দি হইতে মেচ্ছ চগ্ডালার্দি সকলেই থাকিবেন? তাহাদের মধ্যে গুরু 
লঘু পার্থক্য থাকিবে, অথচ কেহই পর নহেন। সকলেই যথাঁশক্তি আত্মকর্তব্য পালন করিগা 
একে অন্তের সহায় হইবেন, সম।ঞ্জকে স্প্রতিষ্ঠিত ও গৌরবাদ্িত করিবেন । 


( ক্রমশঃ ) 


.. প্রশ্নোত্বরী 

গ্রঃ।-_অহং) ত্বং। অয়ম্‌, ইদম্‌, অদঃ ও তৎ এই সকল শব্দের তাৎপধ্য কি? 

উঃ।--ইদং বলিতে চক্ষুরাদি ইল্পিয় গ্রাহ বস্থকে লক্ষ্য করে তাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃশ্ঠ গ্রপঞ্চ 
বা! জগৎ শান্ত ইদং শব দ্বা৫ লক্ষিত হয়। যাহ1 “এই যে” শব দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক 
দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহা ইদং ও অয়ং শষ দ্বারা প্রকাশ কর। হয়। চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের অগোচরে 
যেবস্ত তাহ! অঃ শব দ্বারা লক্ষিত হয়, যাহ “সেই ষে” শব্ধ দ্বার! প্রকাশ কর! হয়। ব্রদ্ষঘব৷ 
আত্ম! ইন্জিয় গোচর নহে, তাই অদ অসৌ ও তৎ শব দ্বার। তাহ! লক্ষিত হয় । 

ত্বং ৰলিতে তুমি ও অহং বলিতে আমি বুঝায় । যাহ। উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তি অমি পদ 
বাচা মনে করেন তাহাকেই' প্রথম ব্যক্তি তুমি শর্ধ বরা প্রকাশ করেন, কাজেই তুমি পদবাচা ও 
আমি পদবাচ্য বস্ত একই বস্ত। এই আমি ব। অহ্‌ং টী কি বাঁ কে তাঁহা বুঝ! আঁক । সাধারণতঃ 
আমি বলিতে দেহ বুঝায় যেমন: দেহ বিকল হইলে বলে--আমি.বিকল হইয়াছি, দেহ আহীর্যয গ্রনণ 
করিলে বলে-_দ্সামি খাইয়াছি, দেহ গমন করিলে বলে--আমি যাইতেছি। বাষ্পিপরিচালিত 


মাঘ--১৩৪০]. প্রশ্নোত্তরী ২৩১ 


“এঞ্সিন” নামধেয় যন্তৎ বিকন হয়। জল কয়লারূপ আহীর্যয গ্রহণ কধে বাষ্পবলে গমনও 
করে। উইঠ্রিন বা রথ জাতীয় পদার্থ জড় বছিয়াই-কথিত হং, আমি তুমি বলিয়। কথিত হয় না। 
আমিত্ব বা অহংতা ব। মমত্ব বা আমার-মাঁমার যে ভাব তাহ! ও আমিতে প্রভেদ সবাই করে, যেমন 
অ।মার ঘড়ি আমার চেন্‌ আমার কোট আমর আলুটা আমার গৃহ ; আমি হইতে পৃথক আমি নই; 
তদ্রুপ আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার কন্তা আমি নই আম! হইতে পৃথকৃ। যাহা আমার পদবাঁচ্য 
তাহা আমি নহে আম হইতে পৃথক ইহা! স্বীকার্ধ্য। এখন পায়ে ব্যথা হইলে কি কোন অঙ্গবি:শষে 
ব্থ। হইলে লোকে বলে--মামার পায়ে ব্যথ।, আমার মাথায় ব্যথা, আমার সর্ব দেহে বেদন! 
হইয়াছে । যখন দেহ আমার পদবাচ্য তখন উহ। আমি নই আমি হইতে ভিন্ন হইবে । রাস্তা 
চলিতে মটর চাপা পড়িয়! হাত ব। পা ভাঙ্গিয়া গেল ডাক্তার তাহ! কাটিয় ফেলিলেন তখন যে হাত 
ব. পা কাট। গেল তাহা যি আমি হইত তবে সেই লোকের আমিত্তের স্বল্নতা বোধ হইত। হাতপ! 
কাট| গেলেও কেহ আমি পদবাচ্য যাহ। তাহার স্বল্পতা বোধ করে না । ইহাতে হাত পা আমি নই 
আমার-_ইহা স্পষ্ট বল| যায়। হা পা প্রভৃতি যেমন অন্ত.'অঙ্গও তেমন। কাজেই. অনু অঙ্গও 
আমি নই। এ সমস্ত অঙ্গ যদি আম।র হইল তবে দেহট! আমার আমি নই এট! ঠিক। কোট 
প॥াণ্ট যেমন আমার তেমনি দেহ আমার পদ বাচ্য খোলস বা রথ জাতিয় পদার্থ। কাজেই আমি 
খাইয়ছ আমি যাইতে ছ আমি বিকল হইয়াছি বাক্য ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। আমার দেহ খাইয়াছে 
যাইতেছে বা বিকল হইয়াছে । সময় সময় তাহ! বলিগ্নাও থাকে। দেহদহন অহগহ হইতেছে। 
দিদেহ আমি হইত তবে পিত। মাতার দেহ ব| গুরুজনের দেহ দাহন কালে আঘাত করায় 
পিহৃহ্ত্য। মাতৃহত্যা ব। গুরুবধ জনিত পাপ হইত। তাহা হয় না, কাজেই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বা গুরুত্ব 
দেহের পশ্ম নহে, তাহা! হইতে বিলক্ষণ আর কিছু । অন্ধও আমি বলে, খঞ্জও আমি বলে, হৃস্ববাক্তিও 
আম বলে, দ্ঘ ব্যক্তিও আমি বলে, বালকও আমি বলে, বৃদ্ধ৪ আমি বলে, পুরুষও আমি বলোন্ত্'ও 
আমি বলে--কহ।রও আমিত্ব দেহস্থচক নহে। দেহের অতিরিক্ত ক্ছি--তাঁহাকে দেহী বলে। 
আজ যে চহুজ্দান্‌ কাল সে মন্ধ সেজন্য ভাহার আমিত্বের হানি মনে করে না। দেহেরই 
হ[নি দেখে । আজ যে পদদম্পন্ন কাল সে থঞ্জ হইয়া আমিত্বের কম হইয়াছে বোধ করে ন!, দে্েরই 
কম হওয়। মনে করে। পাচবৎসরের ব্যক্তি পচিশ বর্ষে হৃৰ্ধ হইতে দীর্ঘ হইল, আমিত্ব দীর্ঘ হওয়। 
মনে করে না,ব। দীর্ঘ মকল পুরুষ রোগে কুজ হইয়! হৃম্ব হইল দেহেরই দোষ দেখে আমিত্বের বরাই 
মমানই থাকে । ইল| দেবশ।পে স্ত্রী হন। সেই ইলাদধকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎ্পাদন করেন আবর 
পুরুষ হইয়াও পুত্রোৎ্পাদন করেন? ইল।র ধৈহিক পরিবর্তন হইয়াছিল, আমিত্ের পরিবর্তন হইয়াছিল 
কি? রাজ! ভিখারী হইলে দেহের স্থবেশ স্থুকেশ দূর হইয়। কশ মলিন জটল সন্যাসী হইল-_তার 
আমিত্বের কোন পরিবর্ধন হয় কি? ব্রাঙ্গণ খৃষ্টান হইল--তাহার আমিংত্বর কোন পরিবর্তন হয় কি? 
এই সব পরিবর্তনের মধ্যেও আমিত্ট। অপরিবর্ধনীয় 'কহু। দেহাদি নামরূপ হইতে ভিন্ন। এই 
দেহ যদ আমি নয় তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কি দেহী আমি পদবচ্য? ন| তাহাও বোধ হয় না, কারণ 
আজ তুমি সুলৌচন কাগ অন্ধ হইলে আঙ্গ শ্রতিধর কাল বধির হইলে, আমিত্ব বরাবর অটুট থাকে। 
কাজেই ইন্দ্রিয় গণ আ।মি ন'হ॥ আমার চক্ষু আমার মন আম|র বুদ্ধি ইত্যাদি আমি নহছে। 
ইঞ্জিয়গণ করণ মাত্র কর্তা নহে। করণ কর্তা! হয় না যেমন বৃক্ষ ছেদন ব্যাপারে কুঠার করণ--কর্ত। 


২৩২ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড-_৪র্থ সংখ্য। 


নহে। ইতিয় ঘারা কোন বস্তব অনুভব করিতে মনের উপস্থিতি আবশক; মন অন্যত্র থাকিলে 
নিকট বস্তও দেখা যায় না বা শুন! ঘায় না। হন্যমনস্ক হইলে পার্থবন্তী ঘটনাও কেহ ইঞ্জিয় সাহ যো 
জানিতে পারে না। আমি খার্জ কার আমি ভোগ করি আমি কর্তা ভোক্ত1। ইন্দ্রিয় কর্ত। 
ভোক্তা নহে, কার্েই আমি ইন্ত্রি্ন নহি। চক্ষু কর্ণের কাঁজবা বণ নাসার কাজ করিত 
পার না, যেমন কুঠার করাতের কাজ করিতে পারে না। কাজেই ইপ্রিয়গণের সংঘাতও 
অনি নই। সংঘাত সর্বদাই পরতন্ত্র হয়ঃ স্বতমতর হয় না। যেমন ঘড়ী ইঞ্জিন ইত্যাদি। 
স্থলদেহও সংঘাত। ইঙ্জিয়াদি মনবুৰিযুক্ত সঙ্গ শরীরও সংঘাত, কাজেই পরতন্ত্রকর্ত। 
নছে। আমি চেতন, জড় নই। এজন প্রণ আমি হইতে পারে না, কারন প্রাণ ঝড়। 
নিপ্রাকালে ঘড়ীর গ্থায় 'প্রাণধায়র কাজ চলে। ঘরে চুরি গেলে ঘড়ী বা প্রাণ কে২ই তাহা 
নিত পারে না। উভয়েই তুল্য জড়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বাতর হইলে লোকে বলে আমার গ্রাগ ষ'য়। 
কাজেই প্রাণ আমার-_-আমি নহে । যদি কেহ দীর্ঘবাল কোন কুৎটিৎ কঠিন ব্যারামে ভোগে তখন 
সে বলে এখন গ্রামার প্রাণ যায় ত বাচি। প্রাণ গেলে যে ব।চে সেই আমি । কাজেই প্রাণ আমি 
নহে। আমি প্র।ণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার দেখিতেছি, কাজেই যেমন ঘটদ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, তেমনি 
প্রণাধির ব্যাপার দ্রষ্ট আমি এ মকল হইতে ভিন্ন। তবে মনই কি অমি? তাহাও নহে। কাহাকে 
কোন কণা জিজ্ঞাস। করিলে লোকে বলে আমার মনে নাই বা মনে আছে; ইহা মন আমি “হে 
অ.'মার জাতীয় পদার্থ । স্বপ্নকালে ইন্জ্রিয়গণ বিলুপ্ত হইলে, শ্রান্ত দুর্ধল মন ও বুদ্ধি যোগে কত কু 
দেখ] যায়. এই এক। মন করে না। একা বুদ্ধিত করে ন1। উভয়ের নংঘাতে ক্রি! হয়, এজ 
ইহারা করণকর্তা নহে আমি নহে। মন বুদ্ধির কাজ বা বুদ্ধি মনের কাজ করিত পারে না। মানদিক 
শক্তি ও বুদ্ধর বয়সাদি সহ ত্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। চৈতন্ের হবার বৃন্তি নাই জড়েরই হাল বৃদ্ধি। 
দক্লোরফরম” করিলে মন বৃদ্ধি গরতিহত হয় ঠহাও উহাদের জড়ত্বের পরি):₹1 কাজেই মন বা 
বুদ্ধি আমি নই। গাঁড় নিদ্রাকালে মনবুদ্ধি থাকে না মুচ্ছদিকালেও থাকে না। কিন্ত আমি নিদ্র। 
গিয়াছিলাম এই নিদ্রার সাক্ষী বা মুচ্ছার পর আমি মৃচ্ছিত হইয়াছিল,ম বলে সাক্ষী দেয়) সেই অ'মি 
ঘে মন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন তা বলা নিস্প্রেদাজন। এই আমি মনবুদ্ধি ইঞ্জিয়গগ হইতে? ভিন্ন। 
মৃত্যুর পর যে আমি ুম্মর খরীরস্থ থাকে তাহ, বর্তমান কালে “নাইকির্ক বা ছায়া দর্শন অন্পুসন্ধান- 
কারী পগ্ডিতগণ প্রমাণ করিষাছেন। এই আমিবাতুমিদেহী। শাস্ত্রে ইহাকে আত্মা ব'লয়া 
থাকে। 
স্বামী মহাদেবানন্দ। 


পপ : আজ ৮ লী 


শাস্তে বিশ্বাস ও যুক্তি 


( পূর্ববান্থবৃত্ত ) 
( লেখক-_শ্রীজ্ঞানেন্্র মোহন শরম] ) 


(২) কন্তাদান সম্বন্ধে রজস্বল। হইব।র পৃর্ঘে বিবা্ দেওয়। অবস্ত কর্তব্য শান্ত্রকারগণের 
ইহাই প্রধান অভিপ্রায়) তবে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সংপাত্র বা চরিত্রবান পাত্র না পাইলে অপেক্ষ। 
করিবার অধ্ধকার প্রদত্ত হইয়াছে । সেম্থলে অসৎ পাত্রে কন্কাদান অপেক্ষা রঙ্গঃস্বলা কন্য'দান 
করাও ভাল, ইহাই মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহাংত বিশেষ অপরাধ না চইলেও উপক্ক কাল 
অতিক্রম হওয়।য় কিঞিৎ অপরাধ অবশ্যই ঘটুব। আর সংপাত্রের ভাণ করিঞ্জ। অর্থাৎ ধনবাঁন্‌ রূপ- 
বান্‌ বা মনোমত পাত্রের অপেক্ষায় বিবাহ কাল অতিক্রম করিলে পূর্ন অপর।ধ ঘটবে সন্দেহ নাই। 

(৩) বিধপাবিবাহ আদৌ শাধপন্মত নহে । তন্বচর্ধ্য অবলম্বন করাই বিধবার নিজের পক্ষে 
এবং সমাঞ্জের পক্ষেও মঙ্গল জনক। তবে কলিতে ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়৷ পরাশর বিধবাবিবাহ 
অনুমোদন করিতেও বাধ্য হইযঃছেন . কারণ ব্যঠিচ।রিণী 5ওয়! অপেক্ষা! পুনবিবাহ করাও ভাল; 
কিন্তু ব্যভিচার নিবারণ করিতে পারলে উহা না করাই ধর্মসঙ্গত। কেবল আপদ্কালের জন্য 
অথ/ৎ অসমর্থ পক্ষেই এই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, নতুনা উহ প্রকৃত বিধান নঞ্থে। অতএব বন্ঠাদান 
এবং বিধবাধিবাহ সম্বন্ধে বিরোধ কল্পনা কর! নিস্প্রয়েজন বলিয়াই মনে হইতেছে। 

(৪) নিয়োগবিধি সম্বন্ধে মধ দে'রকৃক এবং পরাশর শ্বামীর জ্যো্ব্রাত। কর্তৃক নিয়ে!গের 
বিধান দিয়ছেন, কিন্তু পরাশর মন্কুর বিধানকে সট্টতঃ নিষেধ করেন নাই । কালেই উভয়ের মধ্যে 
যেকোন বিধান মানিলেও শাস্ত্র দিরুন্ধ কার্ধ্য হয় না। আর নিয়েগ বিধি যখন কলিতে নিষিদ্ধ 
তখন আর সে বিষয় লয় মাথ৷ ঘামাইবার প্রয়োজনই বাকি ?* 

() শাস্তে ব্রান্মণকে গালা দিলে শৃদ্রের পক্ষে যে কঠোর শাসন িহিত হইয়াছে, তাহাতে 
কাহার৪ ভীত হইবার কারণ দেখিনা] । কেন্ন। পূর্বে? সে তম্থণও নাই আর সেশুদ্রও নাই । 
এখন ব্রাহ্মণ শুদ্র গ্রায় সমান হইয়! পড়িয়াছে। সুতরাং এবিবয়ে পূর্বের সেই কঠোর ব্যবস্থা 


« এই নিষেধ সম্বন্ধে স্মার্ত বঘুনন্দন 'তদীয় **উদ্াততন্তেশ বৃহমারদীয় আদিত্য পুরাণ হইতে 
নিষ্নলিখিত গ্রমাণ এৰ,ঠ কারয়াছেন | যখা-- 

কুলৌত্বসবর্ণয়! মবিবাহাত্মাহ বৃইন্নার দায়ং “সমু ছনাত্রান্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধাবণম্‌। খিজনামসবর্থানস 
কন্যানুপযমস্তথা ॥ দত্তায়াশ্চৈব কন্ঠায়াঃ পুনর্দানং পরন্ত চ। দেবরেণ সুতোৎপত্তিশ্রধুপর্কে পশোর্বধঃ ॥ 
মাংসদনং তথ! শ্রাদ্ধে বানগ্রস্থাশ্রমস্তথা। * * * ইমান্‌ ধঞ্ন্‌ কলিযুগে বঙ্জ্যামাহম ণীধিণঃ ॥' হেমা 
পরাশরভাধ্যয়োরানিতাপুরাণম্‌। “দীর্ঘক লং বগ5ধ্যং ধারণক কমগুলোঃ।  দেবরেণ সুতোৎপত্তিদ তিক্ত! 
প্রদীয়তে ॥ কন্তানানসবর্ণ।নাং বিবাহশ্চ ছিজ্গাতিভিত' | * * * এতানি লোকগ্ু াখ' কলেরাদে৷ মহাম্মতিঃ | 
মিবপ্তিতানি কণ্থাণি ব্যবস্থাপূর্বকং বুধৈঃ॥ সময়শ্চাশি গাধূনাং প্রমাণং বেদবন্ভবেৎ।” যাজ্ঞবন্ধ্যটীকারাং 
বৃহস্পতি; কলাবিত্যধিকৃত্য “অনেকধাকৃতা; পুত্রাধষিভি ধৈ: পুরাতনৈ:॥ 5 শকাস্তেইধুনা কর্তং শক্তিহীনৈ- 
বিদস্তনৈঃ 1” 


২৩৪ ভারতের স।ধন৷ [৫ম খণ্ড-_-৪র্থ সংখ্যা 


চালান শান্ত্কারগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। শাস্ত্রের অভিপ্রায় 
বুঝিয়াই কার্ধ্য করা কর্তব্য কেবল অদ্থের হায় অনুসরণ করিলে বিপরীত ফল ফনিয়। থাকে। 
এখনও £যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে” এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবান্‌ 
যে মন্থয্ের বুদ্ধি দিয়াছেন তাহ অদ্ধেরস্তায় অচুমরণ করিবার অন্য নহে__ প্রয়োগ করিবারই 
জন্তা। কিন্তু পাছে বুদ্ধ বিপরীত দিকে ধাবিত হইথ! সমূহ অকল্যানের কারণ হয়, তজ্জগ্ঘই অর্থাৎ 
দিও নির্ণয় করিবার জন্যই তগবান্‌ অশেষ কৃপা পূর্বক শাস্থ্রূপ অবলম্বন দিয়াছেন। প্রমাণ চতুর্বিধ, 
বথা_প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্তবাক্য। সত্য নির্ণয়ে ইহাদের কোনটিই ত্যজ্য নহে--পরস্ 
সকলগুলিই গ্রাহ্থ। তবে আগ্ব ব1 শাস্ত্রবাক্য অস্রান্ত বলিয়া সর্ব পেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রমাগ রূপে বিবেচ্য । 
অতএব শান্:ক ষুল নীতি জানিয়! তদন্ুসারেই অবস্থাসঙ্গত কর্তব্যাকর্তব্য বিচার পূর্বক নির্ধারণ 
করা কর্তব্য। আর অবস্থান্থপারে শান্ধ্বিধি পরিবন্তিত করিয়। লওয়! শান্ত্রকারগণেরই অভিপ্রেত্ত; 
যেহেতু তাঠারাও এরূপ করিয়া গিয়াছেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এই জন্যই শান্ধ 
বদলাইতে বদলাইতে চলিয়াছে। কিন্ত শাস্ত্র বাক্য সহসা বা বিশেষ কারণ বাতীত অমান্য ব। 
অগ্রাহ করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর শান্ত্ই বলিতেছ্েন__“সমর্থো - ধর্শমাচরেৎা। 
স্থতরাং শাস্ত্রবাক্য যে সকল স্থলে নিখুত ভাবে পালনীয় এবং অন্তথাঁয় সমস্ত পণ্ড হয় এমন নয়-- 
অসমর্থপক্ষে যথাসাধ্য পালন করিলেও ধর্ম লাভ হয়। বাস্তবিক সাধ্যের 'মতীত কিছু করিতে বল! 
শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে, সেজন্ু শাঙ্্ুবিধান অবস্থাসঙ্গতভাবে কিঞিৎ পরিবন্ঠিত করিয়। ললে 
শান্ত্রাহসারে কোন দৌষই হয় না, বরং তাহা করাই কর্তবা। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ অবশ 
্বীকঝাধ্য। যাহা হউক শান্ত্রকারগণ যে ক।রণে যে বিধি দিয়াছিলেন, সে সকল কাঁর'ণর '্মনেকগুলিই 
এক্ষণে বিদ্যমান নাই। এজন্ত এক্ষণে শাস্ত্রের সকল বিধিই অবশ্য পালনীয় নহে । অতএব দত্ত 
মহাশয় শাস্ত্রোকত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় কঠোর বিধিসমূহ রাজবৈছ্য মহাঁশয়কে মানিয়। চলিতে হইবে 
বলিব! যে অ।শঙ্কা করিয়াছেন, তাহার সে আশঙ্কা নিরর্থক হইয়াছে । 

(৬) সাত্বিক, বাজসিক ত তামসিক ভেদে যে পুরাণ ও শ্বতিগুলির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ কর! 
হইয়াছে, তাহাতে সান্বিক, রাজমিক ও তামসিক ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উদ্দেপ্ত সাধনের জন্য যথাক্রমে 
সাঁবিক রাঞ্জসিক ও তামপিক পুরাণ স্থৃতি অবলম্বন করিবেন, এই অন্ভপ্রায়ই স্পষ্টতঃ ব্যক্ত 
হইয়াছে । যেমন উদ্দেশ্য তেমনই ব্যবস্থা, তবে আর বিরোধ কিরূপে হইল? এবং তাহাতে 
দোষই বা কোথায়? সকল |বধি যে সকলের পক্ষেই মবলম্বণীথ তাহা কে বলিল? আয়ুর্বেধেদ 
শাস্ত্রে অর, অদ্দীর্ণ, বাত প্রভৃতি ভিন্ন তিন্ন রোগের তিন ছিন্ন মধ পথ্য ও নিয়মের ব্যবস্থা 
হইয়াছে; তা? বনিয়। শি এ শান্থুকে পরস্পূর বিরুদ্ধ বাক্যসমূহ পরিপূর্ণ বলিতে হইবে? তস্ত্রোক্ 
পঞ্চ মকার সব্স্ধেও মাবিক রাজনিক ও তামদিক ভেদ দৃ্ঠ হয়] তন্মধ্যে পঞ্চ মক।রের যে 
আধ্যাঙ্গিক অর্থ লিখিত আছে, তাহাই প্রধানত: সাত্বিক ব্যক্তিগণের অবলগ্বনীয়, আর স্কুল পঞ্চ 
মছার প্রধানতঃ রাজদিক ও. তাঁমদিক ব্যক্তিগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তন্্রশা স্তর, 
পঞ্চ মকার দম্বন্ধে ছুই গ্রীকার অর্থ নির্দেশ করাতে, সু সক্মতেদে বিভিন্ন সংধনা বিছিত হইলেও 
বিরোধ জম্মে নাই.। . . ৮. এ ২. 20 .. এ 

(৭) ব্যসমং হিতা গ্রভৃতিতত কাযস্থকে অন্ত এবং নে বাচার: বলা ক্স 


মাঘ---১৫৪০ ] শান্ত বিশ্বাস ও যুক্তি ২৩৫ 


কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে সে কায়স্থ নহেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। বদীয় সমাজে কায়স্থগণ 
এত|বৎকাল শুদ্ররূপে পরিচিত হইয়া অ:সিলেও তাহা” সংশূদ্রকূপেই পরিচিত এবং অন্তান্ত শৃত্রগণ 
হইতে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। তাহারা অস্ত্যজ হইলে এরূপ হইতে পারিত কি? 
কখনই নভে। ব্যাসপ্রে।ক্ত কায়স্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা অন্তত্র থাকিতে পারে অথবা বিলুপ্রও 
হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উপরোক্ত কারণে বদীয় 
কায়স্থগণ কখনই সে কায়স্থ হইতে পারেনা। আর ইহার! যে ত্রক্ষণে আপনাদিগকে ক্ষত্রি'রূপে 
প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ ইহারা অবশ্ত পাইয়। থাকিবেন। তাহা 
হইলে শাপ্ধে উপরোক্ কায়স্থের বর্ণনা দেখিয়া ইহাদের কুতিত হইবার ও শাস্ত্র 
বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়| দিব।র জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন ন|ই । বরং সেরূপ করিলে 
তাহার! যে উহা? সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণের চক্ষে ইস্থাই প্রতীত হঈটবে। আর প্রক্ষপ্তহইলেও, 
ইহাদিগকে যখন কায়স্থ বলিক্। পরিগণিত কর1 অসম্ভব, তখন এ সকল বচনকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখাই তাহাদের উচিত। এইরূপ বৈদ্যেৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্গবৈবর্ধ পুরাণে 
যেরূপ লিখিত আছে, ইদাণীন্তন বৈদ্যেরা যে সেই বৈদ্য নহেন, তাহা সহগেই বোধগম্য 
হয়। খগবেদ, আূর্কোদ এবং 'রাজ শির্ঘটু' নামক বৈদিক অভিধান প্রভৃতিতে বৈচ্যের স্বরূপ 
স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে এখং বন্তমান কালে তাহাদের আচার ব্যবহারও সেই স্বরণ্রে স্পষ্ট 
পরিচয় প্রদান করে ; অ€এব ব্রঙ্ষবৈধর্ত পুরাণের বছর সহিত যখন এই বৈদ্যের কৌন সম্বন্ধাই 
নাই) তখন এই পুরাণের বৈষ্টে।খপত্তির বর্ণন। দেখিয়। বৈদ্যদিগেরও উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া .গ্রতি- 
পাদন করিবার চেষ্ট। গনাবশ্তক বলিয়াই মনে হয়। 

(৮) পন্পুরাণেয় মতে পদ্ম পুরাণই সর্ব গ্রথম প্রণীত হইয়াছিল এবং বিষু পুরাণের মতে 
ব্রমপুরাণই সর্বাপেক্ষ। আগের । এই মৃতবিরোধও প্রকৃতপক্ষে মতবিরোধ নহে । মনে করুন, একট। 
বাড়ীর পূর্ব্বাংশ ও পশ্চিমাংশ ঠিমরূপ। সেস্লে যদি কেহ বাড়ার পূর্বাংশকে লক্ষা করিয়৷ 'এ 
ণটী সর্বেবোৎ্কু& বলে এনং অন্ত একজ্রন পশ্চম|ংশকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলে, তাহা হইলে যেমন 
বিরোধ হয় ন।- এক কথ|ই বল। হয়, সেঈরূপ পন্মপুরাণকেই আপদ বল। হউক আর ত্রহ্গপুরাণকে 
ম(দি বলা হউক, উত্য়ত্ুঃ আনি ব। মূল পুরাঁণকেঈ ভিন্ন ভিন্ন নামে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই, 
বুঝিতে হইবে । সেই শাদি পুরাণ একমাত্রই এবং অষ্টাদশ পুরাণ তাহার অষ্টাদশ বিভাগ বা অধ্যায় 
মাত্র। আর যদি পম ও ব্রদ্ধপুরাণকে সম্প্ণ পৃথক্‌ বলিয়াই ধরিয়| হয় তাহাতে বিরোধ ঘটিলে৪ 
তাহা গণনায় দটে । কেম ন। কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাপনের দন্ত এরূপ বলা হইয়।ছে ইহ। নিশ্চয় 
বুঝিতে হইবে। পু ণপাঠকর্ভার বিশেষ অদ্ধা উৎপাদনের জন্যও পুরাণবিশেষকে আদি বা! শ্রেষ্ঠ 
বল। হয়, তন্মধ্যে কোন অসদভিপ্রায় নাই । সেস্থলে সত্যাসত্য নির্নয় করিতে যাওয়াই ভরান্থি 
উৎপাদনের হেতু এবং তাহা শান্ত্কারগণে1ও অনভিপ্রেত । বাস্তবিক মূল তব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নকল 
বাকাই প্রযোজ্য এবং ঘকলই সত্য, পেগনে বিরোধ নাই। একট। গানে আছে--যত অসম্ভব 
ভোমাতে সন্তভব”।-. শাস্ত্রে কোথাও বেদকে এবং কোথাও" বা পুরাণকে আদি ধল। হইয়াছে, 
মেস্থলেও বেদ ও পুরাণের একত্ব- বুঝিয়৷ জইতে হইবে (ইহার মর্ম শিল্নে ব্যক্ত হইল)। নতুবা! 
কোনএকট নাক্যকে সত্য এবং অপরটিকে মিথ্যা বর্পিঝা। মনে-করিলে ভুল বুঝ| হইবে । এখনে 


২৩৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্য। 


একটা গর মনে পড়ল। এক দমত্ে সাত ক'নাঃ হাতী দেখিতে গিক়্াছিল। যেব্যক্তি হাতীর 
পায়ে গাত দিল সে বলল 'হাতী থামের মত্ত", যে উ:রে হাত দিল সে বলিল 'হাতী জালার 
মত? যে কাঁণে হাত দিল গে বলল 'হাতী! বুলার মত" ইত্যাদী । এইরূপে তাহাদের মধ্যে 
বন্ঘ বাধিয়। গেল। পরে কোন চক্ষুম্ান্‌ ব্যক্তি তাহাদের ঘন্বের এ**প মীমাংসা করিয়। 
দিলেন যে, হাতী থামের মতও বটে, জ,লার মত বটে, আর কুলার মতও বটে। 
তোমাদের সক লর কথাই ঠিক; কিন্তু হাতী শুধু থামের মত, কি জালার মত কিন্বা কুলার 
মত নয়--তা” ছাড়া আরও অনেক রকম। এইরূপ আমর সাত কানায় শাস্্রালেটন! 
করিতে গিয়। পদে পদে বিরোধ দেখিয়া পরম্পর পরম্পরে দ্বন্দ বাধাইয়৷ থাকি । অথচ সেখানে 
বিরোধ কিটই নাই__-সকল কথাই পত্য এবং ঠিতক31 &ে যাহা হউক, ভগবান্‌ কটি করিতে 
প্রবৃত্ত হইপে প্রথমে যে প্রণব [দ উচরিত হইয়াছিল, তন্মধো বেদ পুবানাদি মকল শাস্ত্ই বীঁজ- 
ভাবে নিহিত ছিল । এখনকার বেদ পুরাণাদি ঈশ্বরের বাচক দেই সর্শান্রূপী প্রণবেরই বিস্তার 
ও বিভাগ মত্র। বেদ পুরাণ।দির বিকাখ আগে পরে হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় 
না--সকলের উপ্তি কিন্তু একসঙ্গেই হইয়াছিল । আবার প্রণবের অ, উ, ম রূপ মাত্রা অন্থলারে 
তদুৎপন্ন শান্ত্রমূহের সা্বিক রাজসিক ও তামপিক এই তিন হেণীতে বিভক্ত হওয়াও বিচি 
নহে। 

এইরূপ পুরাণসমূছে যে কোথাও বিটক, কোথা৪ শিবকে এবং কোথাও ব| শক্তিকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেস্থলে বিঞ্ু শিব বা শক্তি বলিতে এ দকল মৃষ্ঠির মৃ্তিম ন্‌ 
সেই স্চিণানন্বস্বরূপ নিগুর পরমাস্মাই লক্ষিত হইয়াছেন-_বি ও, শিব বা শন্কিরূপ সগুণ মৃত্তি 
লক্ষিত হয় নাই। পরমাত্মাই দকলের একমাত্র উপান্য বস্ব--শিব, বিঞু, শক্তি উপাস্য নঠেন। 
শিব, বিষ, শজি এ সমস্ত পরমাত্মারই বিশেষ বিশেষ উপাধি, ভাঁব ঝা মুষ্তি মাত্র। এই সকল মৃত্ঠি 
অহলম্বনে সর্বব্যাপী ও সবিরূপ পরমাত্মাকেই উপাসন। করিতে হয়। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বে।ধে 
এই সকল মুস্তর উপাসনা! করিলে দেবত| উপাসন। করা হয়, ভগণানের উপালন। হয় না; কাজেই 
তদ্দার। নরকনিবারণ হয় না। কিন্তু দেশকালাতীত সীমারহিত পরমান্সাকে সীমাবিশিষ্ট না! করিলে 
উপামন। হই;ত পারে না। তজন্যই নিগুণ পরমাত্মাকে গুনদুক্ত করিয়। অং তার সগুণভাব 
অবন্গদ্ধনে এবং প্রকৃতিভেদে ভখনানকে তিন ভও ভাবে ব। মৃত্তিঠে উপানণা করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । কিন্তু যাহার নিগুণ পরমাত্মাঃক বিস্বৃত--5তরাং লক্ষ্য্রষ্ট হইয়। সগুণ ভাবেই আবন্ধ 
হন তাহাদের জ্ঞান ল।ভ হয় ন|। সর্বব্যাপী পরম।আ্মাকেই সেই নকল ভাবের ভাখীবা সেই সকল 
ুর্তির মূর্তিমান বিয়া উপলব্ধি করিত তবেই প্রকৃত জ্ঞান জ ॥য়। পরিণেষে মুক্তিলাত হয্স। এই 
হেতু ধিনি শিবের শিবভাবের উপানক তাহা4 পক্ষ শিব সকল মর্ড মুর্ডিমান্‌ স্বয়ং পরমাত্মা 
বলির। _স্থতরাং সর্বশ্রেষ্রূপে জ্ঞান করা এবং শক্তি ও বিঝুমৃত্তিকে সেই শিবরূপী পরমাত্মার শক্তি- 
সুর্তি--হুতরাং তাহার অধীন বা তদপেক্ষা নিকট ঝলিয়াই জান করা কর্কব্য। এই শিবকে 'পরম 
শিব+ কিয়! এবং ব্র্ধা বিষ শিবের অন্কতম শিবকে এই শিবের শঙ্তিমুর্তি বলিয়া! ধারণ করিতে 
হয়। যাহারা শক্তির উপাসক তাহাদগের শক্তিকেই শক্তিমান পরমাত্মাপ্ঈপে ধারণ। করিয়া বিষু 
ও শিবকে তাহার মুর্িবিশেষ-ন্থ তরাং নিরু্ট বলিয্াই বিবেচম! কনিতে হইবে। শক্তি যে 


মাধ- -১৩৪ | শান্তে বিশ্বাস ও যুক্তি ₹৩৭ 


শক্তিমাত্র নহেন-শক্তিমান্‌ পরমাত্া স্বয়ংই শকিনামে অভহিত, তাা গীতার পর্পিতাহহমস্য 
জগত! মাতা ধাতা পিত।মহঃ* এই তগবহাকোই স্পষ্ট বাক্ত হটগাছে। গার চণ্দীতেও চণ্ডী যে 
স্বয়ং পরম জাই, তদ্ভিন অর কেন্ব নতেন, তাহা দেবীহুক্তে বিশেষ ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
বিপু স্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে। উপাসকদিগের শ্রদ্ধ' ও নি উৎপাদনের জই উপাস্য 
বিষয়ে এন্প শ্রেষ্ট নিক) জান শারে বিঠিত হইপ্রাছে। বাস্তবিক যখন একমাজ পরমাত্স। ভি 
উপাস্য আর কেহই নাই, তখন উপাস্য সন্বঙ্গে শ্রিঠত্ব নিকই্ত্ব খাকিতেই পারে না। কেনল 
উপানকদিগের কাধ্যের বা হিতের জন্যই পরমাত্মার মৃত্িলমূহ পরিকল্িত [এবং তনসধ্যে শ্রেষ্ঠ 
নিকষ্টত্ব আরোপিত ] হইয়াছে এই মাত্র । যথ/-_- 
“উপাপকানাং কাধ্যাথং ব্রঙ্মণো বূপকল্পনা |” 
“সাধকান।ং হিতাথায় ব্র্গণে! রূপকল্পনা ।৮ 

এক্ষণে পুরাণ মহাভারতাদি গ্রন্থে মুনি ক্মষিদিগের চরিত্র সথন্ধে যে সকল দোষ দুষ্ট £ম় 
সেগুলি কিভাবে দেখ আবগ্ৃ+্. এই প্রসঙ্গে তদ্বিষয়েও কিং আলেচন! করা যাই তু ছ। 
এনকল গ্রন্থে দুর্বাসার ক্রেধি, বশিষ্ঠের লোভ, নারদের বাদ য়ত। ও ভূগতর অহস্কারের যেরূপ 
পরিচয় পাঁওয়! যায়, তাহা উনত লোক দূরের কথ॥' সাধারণের মধ্যেও বড় একটা দেখা যা ণ। 
এষ্ট সকল চরিত্র শিক্ষা দেওয়াই কি ধশ্া গ্রস্থের বিধয় হইতে পারে 2 কখনই নহে। ভগবানের 
পরিচয় দেওয়া বা ভগব্দ্‌ গুণকীর্ভনই এই সকল শান্তর গ্রন্থের কৃত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্যয। প্রথমতঃ, 
মনুষ্ব তপন্তা সংযমাদি দ্বারা যতই উঠতি বাজান লাভ করুক ন| কেন, সেজান কখনই গ্তাহার 
নিজন্ব হয় না, বি:শষ্ট জ্ঞানী পুরুষ ও নৃহ্্ মধো অজ্ঞানী হইয়। পড়েন, এবং ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন 
করা মন্রষোধ সাধ্যাতীত, কেন না মনুষ্য মাত্রেই ভগণম্ায়ার নিতা অধীন--ইহা মহা জ্ঞানী 
পুকুষদিগের চিত্তচাঞ্চগ্য এবং পাখবিক আচরণ দেখাইঘ| £তিপাদন কর! হইফাছে। ধর্ম অর্থ যশ 
চরিত্র এ নকলের গে যাহ! কিছু পায় তাহ। ভগবাশের ইচ্ছাতেই লাভ হইক্কা থাকে, াহা?র ছিতীয় 
কারণ পাই (মেস্থলে 98! কেবল উপলক্ষ্য বা প্রণাপীদাঞ্জ) চিনি যতক্ষণ রক্ষা করেন ততক্ষণ 
ভাহাথাকে এবং থে মুহতে তিনি রক্ষ। না করিরেন সেই মুহ্ুত্ডেই উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 
ম্তরাং মন্রযোর কোন বিষয় এবং কোন আবস্বাতেই অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই এবং 
আমদের গ্রার্থশীয় বন্ত লভ করিতে হইলে ভগবদ।এর গ্রহণ করাই সরিপ্রধান কর্তা ইহ। দেখান 
ইয়া ছ। 

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানা ব| ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের লীলার অবললগ্থন। যেহেতু তীহ।রা ভগবানের 
জন্ত মনঃঅপম'ন স্বাথ ও সব্বপ্রকার কামন। বাসন! বিলঙ্ঈীন দিঘাছেন। তাহা সমদশী এবং 
তাহাদের ভাল মন্দ বোধ কিছুই ন।ই। ভগবৎপ্রেরণাই তীহাদের সকল কাধের মুগ) কাজেই 
তাহারা ভাল-মন্দ যাহ। কিছু জাঁচরণ করেন, সে সমস্ত ভগবানেরই--তাহাদের নহে এইকপই 
বুঝিতে হইবে । তাহারা নিন্দিত আচরণ করিলেও ভগবানের ইচ্ছা! জানাই তাহ! করিয়া থাকেন 
-ইন্ট্রিচাদির বশে করেন না, বেহেত তাহারা ভগবানকে আশ্রয় করার ইনুয়াদিকে অতিক্রম 
করিয়াছেন। হারা. ওগবানের ইচ্ছ। জানিয়াই: অজ্ঞানে বশত হন? শ্বতঠাং পে অবস্থাতে ও 
তাহার! প্রন্ততপঙ্গে ভগব[নেরই বশী .ত থাকেন, অঞ্জানেন: বশীংত হন না। যদি ওাহার। 


২৩৮ ভারতের নাধন?া [৫ম খণ্ড--প্র্থ সংখ্য। 


অ:ঙাদের মতই অজ্ঞানের বশীভূতি হইতেন, তাগ৷ হইলে তাঁহার। কখনই মুনিখষি পর্দবাচয হইতেন 
ন। এবং তাহা হইলে আর আমাদের সহিত তাহাদের প্রভেদ কি থাকিত? তৃগু যে ভগবানের 
বক্ষে পদাঘাত করিলেন ও ভগবন্‌ তাগার পদ্দচিহ্‌ বক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে ভগবানের অশেব 
ম হ'ত এবং ভূগুর অশেষ ধ্টতা বা নিদাক্ল) অহঙ্ক।রই খ্যাপন করিতেছে । ভগবান আদি গুরু- 
গণেরও গুরু অর্থাৎ তিনিই যথার্থ গুরু এবং অন্তান্ঠ গুরু তাহার প্রতিনিধি মাজ। ধাহার গুরুর 
প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা মাছে, তিনিই গর বক্ষে পদ্দাঘাত কখন কল্পনাও করিতে পারেন ন1। 
অতএব ইহ! যে নিতান্ত পাশবিক আচরণ তাহা ৪ কি আর বলিতে হইবে? কিন্ধ ভগবানের ইচ্ছা 
হইল তিনি ব্রাহ্গণ্য ধর্ম রক্ষার জন্য ব্র/দ্ণ-মাহাজআা প্রচার করিবেন, যেহে তু ব্রাক্মণই ব্রাঙ্ষণ্য ধর্শের 
আশ্রয়। সেঞ্ন্য তাহার ভক্ত ভূগুকে অবলম্বন পূর্বক তাহ! করিলেন। অজ্ঞানী দ্বান্া কখনই 
এঁকার্ধ্য হইতে পারে ন|। ইহাতে ভৃগুর কৌন অপরাধ হয় নাই, বরং ভগবানের কার্যে যোগদান 
ন। ক্ঃলেই তাহাকে অপরাধ ভাগুন হইতে হইত। আর যদি তিনি স্ব ইচ্ছায় ভগবানকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত একার্ধয করিতেন, তাহ! হইলে ষে তাহার অপরাধের সীম! পরিসীমা থাকিত ন' 
তাহাতে মার কোন সন্দেহ নাই। এত টি, ছুর্বাসা গ্রভৃত থধিগণ অনেক সময়ে পাঁশবিক 
আ'চারণ করিংলও তাহা পরণ।মে মঙ্গলই প্রসব করিয়াছে, ইহ! একটু লক্ষ্য করি:লই বুঝ! যায়। 
তৃতীচতঃ মুনি খধিরা তপস্তাদি সাধন দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করিলেও, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। তাই ভগবান কহিয়াছেন--“যততামপ সিদ্ধান!ং 
কণ্িম্ন ংবেতি তত্বতঃ।' নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর কারয়। মুনি খধি হওয়াও সম্ভবপর কিন্তু তদ্দারা 
ভগবা. স্বরূপত্ঃ জান! ব। পাওয়া যায় না। ইহা! একমাত্র ভগবানের মুমহৎ কৃপামাপেক্ষ। 
এই কূপ লাড করিতে হইলে ণিজ চেষ্টার উপর নিতরতা অর্থ|ৎ অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া! 
দীপভাবে ক্বেল ভগবানের মুখ চাহিয়া! বা তাহার কৃপার উপরই সম্যক্‌ নির্তর করিয়। থাকিতে হয় 
অথাৎ পর্বতোভাবে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়। এবূপ করিলে য্থাকালে তাহার কূপ। লাভ 
হইয়। থাকে । ইহা ভিন্ন নিজের কঠোর প্রযত্ব দ্বারাও যে নিত্য পরমার্থ জ্ঞান লাভ বা মোক্ষ প্র!পি 
হয় না--ইহ। শিক্ষ। দেওয়াও অন্ভতম উদ্দেস্ট। 

এইরূপ রাম কৃ প্রতৃ!ত অবতার গণের চরিজেও ৰহ দোষ দুষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের 
চরিত্র বিষয়ে গালোচনা৷ করিতে হইলে) ই'হার] যে ভগবানেরই অবতার বা খয়ং পরম। " ভিন 
অন্ত কেহ নহেন এবং ইহাদের জম ও কন্ম সমন্তই অলৌকিক, ইহা! আমাদের বিশেষ ভাবে: শরণ 
রাখ| কর্তব্য। . নতুবা লৌকিক দৃষ্ীতে সে সকলের বিচার করিতে. গেলে আমার্দিগকে পদে পদেই 
ভ্রান্ত হইতে হইবে। ভগবানের বি“শষ বিশেষ অবতার রূপ জন্মগ্রহণ করিবার বিশেষ, উদ্দে 
থ।কিতে পারে, কি& ভগবান ষে একর্সন নিশ্চগ্ আছেন, তিনি সর্ধ জীবের নিতা ্থুহৎ অর্থাৎ 
তাছাদের রক্ষ। ও কল্যাণ সধ;ন সর্ব! তপর এ'ং শরণাগঠ ব্যক্তিকে অত উপায়ে বিপদ হইতে 
স্রাণ. করেন--এইবূপে আত্ম পরিচয় দ্রেওরাই তাহার অবতার. গ্রহণের মৃথ্য . উন্বেশ্ট ।-- তাহার 
জন্ম শ্বেচ্ছাধীন জীবের -স্তায় গ্রারফ তে।গ করিবার জন্য নহে । তিনি অরতার রূপে -দেহধারণ 
করিলেও, স্বার্থ বঙ্জত ও লোক. হিতব্রত) এক্স: তাহার আচরণ, আাপাত-দৃতে, দোবধুক্তএব লয়া- 
গ্রতী*মান হউক না কেন, কখনই প্রকৃত দৌষধুক হইতে পারেনা ।- পরন্ধ প্রকৃত শিক্ষাঞ্ান চএুরং- 


মাঘ--১৩৪০ | শান্ত বিশ্বাস ও যুক্তি হ৩৯ 
কল্যাণ লাধনই' তাহার বথার্থ উদ্দেখ । তিনি ঘোরতর আসক্কির পরিচয় দিলেও আসক্তি বঞ্জত, 
তিনি গাপ পুণ্য ধর্ধাধর্শ দ্বার! অম্পৃষ্ট ও নিত্য কলঙ্করহিত, তিনি গ্রন্থ এবং তাহার ইচ্ছায় ধর্শ 
অধশ্মরূপে ও অধশ্ম ধর্মরূপে পরিণত হয় (সুতরাং তিনি£ অধশ্মাচরণ করিলেও তাহ ধশ্মের স্থায় 
কল্যাণপ্রহথ হই থাকে ) এইবপ ভগবন্তার পরিচয় তিনি অবতাররূপে পদে পদেই প্রদান করিয়া 
থাঁকেন এবং ইহাই তাহার সর্ববধিধ আচরণের মুখ্য তাৎপর্যয। এ দিকে লক্ষ্য রাখিয়। অবতার 
চরিত্র আলোচন! করিলে শ্রীগবানের পাঁদপদ্মে ভক্তি জন্মে। কিন্তু তাহার অলোৌলিক জগ্ম ও 
কণ্মরূপ মহিম। শ্রদ্ধাহীন ব। অবিশ্বাসী ব্ক্িগণের বোধগম| নহে। শ্রীন্তগবানের লীলা কথা এবণে 
তাহার স্থমহৎ কৃপা এবং ম্পূ্ণ নিপিপ্তভাবের পরিচয় অদ্ধাবান ও নির্ভরশীল সাধুগণই কিয়ৎ পরিমাণে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি তত্বতঃ- বাস্বন্দপতঃ এ মহিম। অবগত হইতে পারেন, তাহার 
পুণঙ্ন্ম হয় না এবং তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন+ ইহা ম্বং ভগবানই কহিযাছেন। যথা-_ 


“জদ্ম কম্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
তাক্ত। দেহং পুনজ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জ্বন |” (৪৯) 


এইরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে ভগবান্‌কে জানাই যে পুরাণেতিহাসের প্রধান 
তাথ্পধ্য এবং মন্তষ্য প্রকৃতি শিক্ষ। দেওয়া. তাহার গৌণ উদ্দেশ), তাহ স্পষ্ট বুঝ। যায় আর”, 
শাঞ্থোন্ত উপাখ্যান সমূহকেও গেজেলি গল্প বলিয়। মনে না. করিয়া, তন্মধ্যেও কি শীত এ ং উপদেশ 
আছে এবং সেই গল্পের উদ্দেশ্যই ব| কি, তাহারই অন্সঞ্চান করা.কর্তব্য। নতুব। কেবল লৌকক 
ৃষ্টিতে এ সকলের অর্থ গ্রহণ করিলে জন লাভের পরিব্তে অঞ্জন লাত হয় এবং বিপরীত বুঝিলে 
অন জন্মিয়া খাকে। শ্রীমঘ্ভাগবতে ভগবান্‌ উদ্ধবকে কহিয়াছেন-_ | 


“কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোময়ে;। 


গুণদোমদৃশিপেোষে। গুণস্ত ভয়বঞ্জিতঃ |” 


গুণদোষের লক্ষণ আর বেশী হলিবার প্রয়েজন কি? এবিংয়ে সার কথ' এই যেঃ 
গুণদোষ দেখাই দোষ এবং গুণদৌয ন। দেখাই গুণ। গুণদৌষ দেখাই লৌকিক দৃষ্টি ইহাই 
সংসারের মূল অর্থাৎ ইহার ফলে সংস।র লাভ হয় এবং গুণদোষ না দেখয। সর্বত্র গুণ দেখাই 
অলৌকিক 1 ( ইহ।রই নাম শুদ্ধা)$-এই সমদশনের ফলে গুণদোধ অতিক্রম করিয়া-গতীত 
অবস্থা ঝ মোক্গ্রাপ্তি হয়। অতএব ব্যবহার অগ্ভরোধে লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বন অবশ্য প্রয়োজপীয় 
হইলেও, জ্ঞান লাভের জন্য অন্ঠরে অলৌকিক দু্টিই অবলগ্বনীয়। এই অলৌকিক দৃষ্টি অভ্যা:সর 
জন্যই পুরাণেত্তিহাস পাঠের প্রয়োজন এবং তৎকারণেই লৌকিক ছৃট্টি অণলম্ধনে শ.স্ম পাঠ কর! 
নিষদ্ধ। এই সকল গ্রন্থে চিত্রিত চরিপ্র ও বর্ণিত ঘটনা সগুহে গুণদোষ দেখার পরিবর্তে কেবল 
গণ দেখ! অর্থাৎ সে সকলে অনস্ত ভাবময় ভগবানেরই বিচিত্র বিকাশ, মহিম। ঝ। লীল' বোধ করিয়া 
তাহাতে মুগ্ধ হওয়া এবং অসন্তব উক্তি বা! ঘটনাসমূহকেও ইঈরেচ্ছায় সম্পূর্ণ সম্ভব বালয়া বশ্বাস 
কঝ।--ফল কথা, শাস্ত্র আশ্রয় পূর্বক লৌকিক বুদ্ধির উপর নির্ভরতা ত্যাগ করাই অ.লীকিক দৃষ্টি 
লান্তের উপান্ন ব। স,ধনা। এংবপ লাখন দ্বার! অলৌকিক .টি সম্পন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ সংসার ক্ষেত্রের 


৯৪০ ভারতের মাধন। [ ৫7 খ€্ড- ৪র্থ সখ্য 


উহাকে ব্যনহার করিতে পারলে, তবে লৌকিক দৃষ্টিকে অনতক্ষম করিয়া যথার্য জানঙ্লাভ ব 
মোক্ষলাডের বোগা জও। যয়। বাগুবিক ধাহার। অন্য়াণৃন্ত হইয়1 একান্ত শ্রদ্ধানহকারে অর্থাং 
ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া -শান্ত্রপা্ঠে প্রন হইবেন তাহারাই শান্তকুপায় (যেহেতু শন্ত্ 
ভগবানেরই মুর্তি) শাস্ত্র হইতে জান অঞ্জন করিতে পারিবেন। কিস্তি যাহারা অহঙ্কার বত; 
শাপ্নক বিচারের চক্ষে দেখিবেন, তাঁহারা শন্্ালোচনার সপূর্ণই অনধিকারী। 

শদ্ধা ও বিশ্বাস ভিন্ন কেবল বুদ্ধি সাহায্যে শাস্ত্র বুঝিবার “চট্ট! করা বিড়গ্বনা মাত্র। 
তদ্দার| কৃতক্কার্যা হওয়া দূরের কথা, বিপর:ত জ্ঞান অপ্ধন করিবাঃই বিশেষ সম্ভাবনা | শ্রদ্ধ| 
অভ্ভাবে বড় বড় ধক্রানিক ওদার্নিক পণ্ডিতের! মূল তত্বের সদ্দান না পাইয়া নাম্তিক হইছ। 
গিঘাছ্েন,। এ দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। দেখ। যায় সান, তর্পণ, সন্ধ্যা, বন্দন, দান, ধান প্রন্থৃতি 
শান্ত্রেক্ত য'বতীয় অহুঠানই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধামূলক। এমন কি, শান্বৌক্ত সামারঞ্জিক বিধনসমৃক্গ যে 
সম্পূর্ণ নয ়নঙ্গত, তাহা বুঝতে হইলেও শ্রদ্ধা ও শিশ্বাসের প্রয়োজন 7) কেননা যুক্তি এ বিধানসমু্গের 
গুণ ও দেষ উভয় দিকই লক্ষা করাঈয়! দেয় বলিয়া তাহাতে সংশয় আবণস্তাবী। আর৭, শাস্ব ব। 
অ গুব!কা অবলঙ্কন ব্যতীত যুক্তি পঙ্থুৰ স্তায় ম্বয়ং কোন সত্য দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনমর্থ এবং 
শাস্থ অবলহ্থনে শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস ভিন্ন অন্ত গতি নাই (শ্রীগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন-- 


“শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্টিয়: |” 
“গুরু ও শাস্ত্র প্রতি শরদ্ধ'বান্‌, শা-স্থানুগীলন পরাণ এবং সংযতেন্দিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ 


করেন' অর্থাৎ শ্দ্ধাবান ব্যক্তি সংয:তারিয় হইয়া! শঞ্ছান্থশীননকরিলে যথার্থ জঞানল,ভ করেন। 
কিন্তু অঅন্ধাপূর্বক শান্রানীলন কারণে কোন ফল হু; ন|, য-- 


“অশ্রদয়া হ্ৃতং দন্তং তপন্তপ্রং রুতঞ্চ য্খ। 
অসদিতুাচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নে! ইহ॥৮ (১৭২৮) 


পরস্ধ শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়াস্ম ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাও ভগবান্‌ কহিয়াছেন ; যথ|__ 


“অজ্ঞশ্চা শ্রদ্ধধ।নশ্চ সংশয়াত্মা বিন ঠতি। 
নায়ং লোকোইও ন পরে! ন হুখং সশয়াতুনঃ ॥1 (88০ ) 


এই ভগবদ্‌ বাক্যাঙগুঙ্গারে শান্ত্রবংক্যে সংশয় যে সর্প্রকারে বঞ্জনীয় এবং তত্প্রতি অবিচারিত 
বিশ্বাস স্থাপন কর। কর্তব্য, সে বিষে আর অন্গমাত্র সংশয় থাকিতে প..র না। 


ভ্রাস্তি-বিনোদন 


( পূর্বান্ুবৃত্তি ) 
রাজবৈদা- শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 


৭ অহ্ল্য। পাবাণী হইয়াছিলেন। কুবেরের পুত্র মণিগ্রীব ও নলকুবের জমলীক্জুন অর্থাৎ 
জোড়া অঙ্ুন বৃক্ষ হইয়াছিলেন, সেইরূপ নহুষ রাজা সর্প, নূগর।জ বুকলাঁদ+ ইন্রছাক্ন গজেন্্ 
ভহু-গন্ধরর্ধ কুমীর হইয়াছিলেন। মনত পশু পঙ্গী কীট ৪ জড় বন্তর কোনই প্রভেদ নাই। সমস্তই 
এক পরমার মৃ্তি মাত্র। 

৮| ডাক্তারী মতে (রাগের বাঁজান্থ উদ্ছিদ পদ (€০2০1)1৩)। কিন্তু উহাদের মধ্যে 
অনেক গুন্িই প্রাণীর স্তায় আপনা হইতে নড়ে চড়ে। অর্থাৎ এই খানে উদ্ধিদই প্রাণীর 
ন্যা্স আচরণ করে। অতএব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভেদ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে পশ্ড ও বৃক্ষের 
ভেদ নাই। আবার মায়র নিমিও উহাদের ভে? আছে। অধ, পশু ও বৃক্ষের মোটামুটি ভেদ 
আছে, প্রকৃত তেদ নাই। 

৯। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা মাসুমের এই প্রারন্ধ কম্ম জান! যায়। যখন মনুষ্য জীবনের 
জন্ম হইতে মৃত্যু পথ্যন্ত সমস্তই প্রারবের উপর শির করে তখন এই প্রারনধ জানিবার ঘে 
উপায় থাকিবে তাহ। সহজেই মন্থান করা যাপ্ন। এই প্রারন্ধ গ্রহগণের দ্বার। শুচিত হয় 
অর্থাৎ জন্মসময়ে রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এনি রানু কেতু কোথার অ।ছেন তাহ! হইতে 
মানুষের জীবনে যাহ! যাহ। হইবার জান! যাঁয়। ইহাকে গ্রহগণের ফল বলে। এই সব গণনা! 
অত্যন্ত কঠিন । এখন আর প্রায় কেহ মমস্ত ঠিক ঠিক গণিতে পারে ন|। তবে গণিয়। অনেকে 
অনেক কথা বলিতে পারে। যিনি যত অ.চারপান্‌, ওক্তিনিঠ এ নিপ্পাপ তিনি ততই ঠিক ঠিক 
গণিতে পারেন। 

১০। গ্রহগণের ফল অর্থ।ৎ প্র।রন্ধ কাটাইণার জগ্ জ্যোতিষ শান্েই নানা প্রতীকাত র 
ব্যবস্থা আছে। ইহাদের গ্রহশান্তি বলে। গ্রহশান্তির সকল উপায়ের মধ্যে শ্রীভগবানে ভক্তি 
ও বিশ্বাম ও তাহার অনুকুল আচরণই ৫4ষ্ঠ। শান্ত বলেন মে মন্থুধ্য নিজের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য 
স্দই ব্য, যে অ.রবান্ও হটিক্গাও টে না তাহার প্রারবধ কাটিয়। যায়। তাহার মন্দভাগা দূর 
হইয়া! মৌভাগোর উদয় হয় (৬৪)। জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে-এই জ্যোতিষ শানে গ্রহগণের 
নান। প্রকার মন্দ ফলের কথ| বল। হইল তথাপি মুনিগণ নান| প্রতীকারের ব্যণস্থা করিয়াছেন, দেবতা 


(৪) প্রতিক্লং তথা দৈবং পৌরুদেণ বিহন্তে। নক্গল(টণযুক্তানাং গিশ্যং উদ্থশশীলানাম্‌ ॥ 


মহস্তা। 


২৪২ ভাঁরতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড_-€র্থ সংখ্য। 


ও ব্রাহ্মণের পৃক্তা, গুরু" কা সমস্তক্ষণ কাগ মনোবাক্যে পালন, সংসপ্গ, যক্জ ও দানের ছ্বার। গ্রহগণের 
দুষ্ট ফল কাটিয়া যায় (৬৫) । 


১১। সংক্ষেপে জগতে কোন বস্তর নাশ নাই । কাষেই কম্মফলের নাশ নাই । দেখিতে 
পাওয়া যায় অধিকাংশ কর্ম্েরই ফল সেই জীবনে খিলে না৷ অতএব সেই ক.ম্মর ফল ভূগিবার জন্য 
লগ্মান্তর অবশ্যই থাঁকিবে ও যাগাতে সেই কর্মলোগ হয় সেইরূপ জন্মই হইবে । যে কণ্ঠবশে 
মানুষের জন্ম মৃত্যু স্থখ ছুখ হয় পেই কর্ম জানিবার উপায় থাকিবে না ইহ! সম্ভব নহে। কাজেই 
জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে। আরও বিশেষ বিশেষ চেটার ছারা যখন কর্ণমফল কাঁটান যায় তখন মান্ষকে 
তাহার কর্মফল জানাই] দেওয়ার বিশেষ দরকার। অতএব জ্যোতিষ শান্তর যে আছে তাহার 
আর সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ গণন। বড়ই কঠিন। 


১২। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা জ্যে।তিষ গণন| ঠিক হয় না। কাঁষেই আজকাল জ্যোতিষ গণন'য় 
অনেক ভূল হয়। তথাপি এখনও জ্যোঠিষ শান্ের ত্বরা এত কথাই বল যায় যে, ভাবিলে 
অবাক হইতে হয়। জ্োতিষ শরস্বের দ্বারা দোষগুণ বিপদ আপদ সহায় সম্পদ জানাইয়া 
দিয়া মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের পথে প্রবৃত্তি দেয়, ইহাই জ্যোতিমের সার্থকতা । শাস্ত্রে বিশ্বাস 
আচার ও ভক্তির দ্বরা প্রারন্ধ কাটয়। যায়, এই কথ। মন রাখিয়। মানুষের সর্বদাই এগুলির জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত । 


১৩। জ্যোতিষ শাস্ত্রে৫ এতগুন আছে বশিয়াই উচ্ছঙ্খল কলির জীবের জ্যোতিযের 
প্রতি এত বিদ্বেষ। জ্যোতিষ মানতে গেলেই কর্মফল জন্মজন্মান্তর পরক।ল আসিয়৷ পড়ে । কাষই 
মজা করিয়। পাপ কর ও তাঁর পর কল! দেখাইয়া পাল।ও সেই সাধের কথায় বদ পড়ে। ইহাই 
জ্যোতিষের ও শাস্ত্রের বড়ই দোষ। পাঁপফল ভূগিতে হয় বলিয়া কলির জীবকে ভয় দেখাইয়৷ 
তাহার সুখের স্বপন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা কর! উহাদের যারপর নাই অন্ত।য়। উহাদের ঢাক পিটান 
উচিত ছিল-_ 

থাও দাও আর কাসি বাজীও। 
ড্যাং ডে-্গয়ে চলে যাঁও ॥ 
মনের সাধে পাপ কর॥ 
কল৷ দেখিয়ে সরে পড়॥ 
উহার! তাছাত করিলই ন। বরং পাপ হইতে দেশের সর্দনাশ হয় ইহাই বলিতে লাগিল। 

১৪। শান্সের কথায় দেশের সকল অকল্যাণের কারণ অধশ্ম বা পাপ ও অধর্শ ত্যাগ 
করিয়। ধর্ম পথে চলিলে দেশের সকল রকম কল্যাণ অনায়াসেই হইয়া! থাকে । অধর্্ম হইতে বায়ু 
প্রভৃতি বিপরীত হয়। অধশ্ম ভিন্ন মানুষের কখনই শোক হইতে পারে না। যখন অধর্্ দেশকে 


তক পপ পদ 








(৬৫) যগ্াত্র তু নিশ্য়েন কথিতং নান! বিধং দুক্ষলম্। খেটানাং চ তথাপুযুশস্তি মুনয়ো নানা. 
প্রতীকারকম্‌। দেব-্রাহ্মণ-পূজনেন গুরুবাকৃসম্পাদনেনান্বহম্‌। সংসঙ্গেন হতেন দান বন্ুনা ছুষ্টং ফলং 
নে। ভবেৎ ॥ 


স্পা 





মঘ--১৩৪০ ] ভ্রাপ্তিবিনোদন ২৪৩ 


অভিভূত করে অর্থাৎ যখন দেশ অধর্ম্রে ভগিয়া যায় তখনই রত, বৃষ্টি, বাঁযুঃ মাটি ও উষধ সবই বিকৃত 
৪য়, অর্থাৎ তখনই গরমকালে বর্ষ, বর্ষায় জল নাই, অগময়ে শীত, অনা বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অসময়ে বৃষ্টি 
প্রভৃতি হইয় থাকে (৬৬)। ইটরোপ ও আমেরিকার এখনকার অবস্থাই এই বাক্যের জলন্ত 
গ্রমাণ। 





২২। ল্ুছ্িন্রীক্ত ও তাহান্ল উদ্াহল্রণ্ন--১। শান্তর বলেন সংসারী 
মগুষোর বুদ্ধি বিপরীত, বের স্তয় নান'বূপ ধরে ও সর্বনাশ করে (৬৭) । রাজসিক পুরুষ কোন 
দ্ষিনিমই ঠিক জানিতে পারে না (৬৮)। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্্েই বিশ্বান করিবে বিচ!রে নহে 
(৬৯)। অর্থা২ ঠিক ভূল তালমন্দ পাঁপপুণ্য ধশ্মাধশ্ম সমন্তই শান্সের দ্বারা ঠিক করবে, বিচারের 
দ্বারা ঠিক করিবে না। 


২। বিজ্ঞানের স্বীক।র--অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুচারটি ঝুটে। আবিষ্ষারের মোহে অন্ধ 
হইয়! বিজ্ঞান এত দিন একথা কানেও ঠাই দেয় নাই। কাযেই পদে পদে তুল করিয়া 
বিজ্ঞানকে ভ্র/শ্টিসাগরে ডবিতে হইয়াছে। বিজ্ঞান যে কি রকম ভ্রান্ত তাহ। পূর্বেই স্পষ্ট করিয়া 
দেখান হইয়াছে ( প?৯--১৪ দেখ )। এখানে আর নৃতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পদে 
পদে ঠেকিয়া, হাতে হাতে মত বদলাইয়া, ভূলের ভিতর ডবিয়| বিজ্ঞানের উপর চৈতন্ঠের ছায়। 
পড়িয়াছে। তাই প্র্যাস্কঃ এডি'টন, জীন্স, রাসেল, টমসন্‌, হ্যালডেন 'প্রভৃতিকে মানিতে হইয়াছে 
মনুষ্য কি ভ্রান্ত, যতই বিচার কর না কেন সন্দেহ থাকিয়াই যায়। 


৩। কোষ (10100101219 )--মান্ুমের বিচার যে কি রকম ভুল তাহা বিজ্ঞান হইতে 
খেমন স্পষ্টই বুঝায় ইংরাজী কোষ হইতেও তেমনই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কত লঞ্ষ টকা ব্যয় 
করিয়া সর্বাশেষ্ঠ পঞ্ডিতগণ মিশিয়া কত বৎসর ধরিয়া কত পরিশ্রম করিয়া এক একখানি কোষ 
লিখিয়ছেন। তথাপি প্রত্যেক খানিই ভুল পূর্ণ । 0৯914 13156077815 ( অকৃমূফোর্ড 
ডক্পনারি ) প্রায় ২০০০ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মিল্য়া ৪৫ বৎসরে লিখেন । প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা বায় হয়। 
ঠাঠাতেও ভূল। তাহার পরই 0011001চ 1)1501917%৮1 ( সেঞ্চর ডিক্মনারি )বড়। সে খানিও 


(৬৬) অধশ্মমূলং বৈপগুণাং বাধাদীনাং প্রঙ্গায়তে। অধন্মাদ্ধি তবেচ্ছোকো জনানাং নান্তথ| 
₹চিং ॥ অধনশ্মীভি ১বাদ্দেন, বিকৃতিং যান্তি সর্বিখা। খতভবৃষ্টি স্তথ| বাংযুঃ ভূমিবোধ ধিরেব চ॥ চরক। 

(৬৭) নানারপাত্স,ন| কুঝিঃ ্বরিণীব গুণানিতা । তমিষ্টামগতস্তেই কিমসৎকম্মরভিভবেৎ ॥ ভা" 
২৮২১১ রি 

(৬৮) কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ বং। প্রাকৃতং তামমং জ্ঞানং মন্লিষ্ঠং নিগুণং 
দুভম্॥ ভা? ১১২৫২৪। 


(৬৯) মতিমানব তিষ্টেত মাগমে ন তু হেতুষু। ঢচরক॥ 
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ভূল। ০8501) 8:1070৩ &০ 378১02১ পুত্তকে ৬--১০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি মাত্র ভূল দেখান 
হইয়াছে (7)। ইংরাঁজী বলিয়া সেগুলি এখানে দেওয়া গেল না । 


৪। ঠোমিওপাঁথি (11012501707 )-_ আয়ুর্বেদ বলেন যে কারণে রে।গ হয় সেই 
কারণে রোগ বাড়ে ও বিপরীত কারণে রোগ সারে। অর্থাৎ সমানে বাড়ে বিপরীতে সারে। (৭১) 
ঘেমন ঠাণ্ডা লাগিলে গরন কবি.ত হয়, ঠগু। ক'রলে আরও বাড়ে। গরম হইলে ঠাণ্ড। করিতে 
হয়, গরম করিলে বাড়ে। পেটের অস্ত করিলে বাহ বন্ধ করিবার উষপ দিতে হয়, বাঁহা করিবার 
ওষধ দিলে বাড়ে। শান্ধ বলেন যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগ কমিতে পারে যদি সে 
কারণে চিকিতসিত হয় অর্থাৎ সেই কারণের মোড় ফিরাইয়! দেওয়া যায় বা কিছু বদলাইয়। দেওয়, 
যায়। অথাৎ সমানে না বাড়িঘ্া কমে যদি সমান টিকিৎসিত হযন। (৭১) ডাক্তারী মতে সমানে 
বাড়ে বিপরীতে কমে । হোমিওপ্যাথি বলে সমানে কমে। (৪) হোমিওপ্যাথি মত একেবারেই 
ভুল। সমানে কমি.তই পারে না। সমান চিকিৎসিত হইলেই কমাইতে পারে। হোমিও 
প্যাথি না জানিয়! উষর্ধগুলি চিকিৎসিত করিয়াই লয়; ভাই উহার ভিতর একটুকু সহ 
আছে। 

৫। কলিষুগে যে দিকে তাকাও দেঁখিবে ভুলে ভুলে ছয়লাঁব। কি কোষ গ্রস্থ, কি 
হোমিওপ্যাথি, কি ডাক্তারী, কি জীবনবিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি পদার্থ বিদ্য।, কি গণিত কেহই অর 
বাদ যাঁয় নাই। সকলেই ভুলেই ভুল। ধাহারা মাথার মাথ।, যা1হাদের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 
এখন মিলে না তাহাদেরই যখন এই দশা তখন সামান্য মনুষোর বুদ্ধি ও বিবেচনার কগ! তোলাই 
পাগলামি। ভ্রান্ত বিচারে উদ্|হরণ পূর্বে যথেই্ট দেওয়। হইয়াছে । এখানে আরও কয়েকটা 
দেওয়! গেল। 

৬। পুথিবীর আয়ু--প্রায় ৫০ বংসর পূর্বের টম্সন্‌ বলেন পৃথবী মা ৪০০০ বঙ্সর 
পরে নিশ্চয়ই ধ্বংম হইবে। সভ্যজগৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া শাস্ত্র গাজ|খোরী বলিয়। ১ ট্র করিতে 
লাগিণ। কিন্তু তাহার ২ বৎসেরর মধোই রেডিয়ম (114070) ) আবিষ্কৃত হল ও দেখা গেল 


পপ শি পশীশ শীট পপ পপর পশলা পাটি ৩ শিলা ০ শী শশী শি * শি তল ২ টি ০2 শি 5 শীত শশা ৯৮০ 


(4) 10 (56 04৯6 2. 11000359600 ০৮০৬৭ 10014100৯71] গণ 7, 
0১৫00181190 (0 110071) ৫0859 011010১1110 %112111,169179011 195 8 11]100110109460 1710 7. 
০৭৯৪, 01115 0011৮00 001) 0151১005200 ১01 (0910); 00761509170 16 001। 
11১01 01 (11010, 19 01500175175 09 1)8017) (0000 00110156 ). 11111006101 15 
0৩০10553170 97 09708 ৩31১970105 (0%9৭ 1১5০56৮, 10077 01107 15 81100 01) 
০৮ 00৩ 6114 (0553115 ৩৬ 1270112), 29 টাচ ]মাত 17১07 11101011167 11) 017037011৮7 
110 2 (0০001082111 1) 0119 1১75515 চঞ্জ:০ ( ৩/০1১১6০1-). £17101080017)5 01 157011 
81৩ 09111 0৩ 1১৩ ৩৮ 1০৬10 ৬1710 (৩১১০1) 210 50091, 017 & [১15০০ ০1 1৮175, 


(9০) সর্বদা সর্বভাবানাং সামান্তং বৃদ্ধি কারকম্‌। বিপরীতঃ সদ। কল্প্ো বিপরীত প্রশাস্তয়ে ॥ 
(৭১) আময়ে! যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত । তদের হ্াগয়ং দৃব্যং ন পুনাতি চিকিংসিতম্‌। 


(৮) 931101]10 ৯1001111205 001200601- 1150 00158 110, 


মাঘ--১৩৪০ ] আলো চন। ২৪৫ 


শাম্্ই ঠিক আর বিজ্ঞান পাগল-_ষ| মুখে সে তাঁ্ট বকে, পৃথিবী অন্ততঃ আর দেড় লক্ষ কোটা 
বৎসর থাকিবে । অর্থাৎ টমস্নের পাগলামিতে সভ্য জগত পৃথিণীর আঁষু লক্ষ লক্ষ বৎসর স্থানে 
তিনমাস করিয়াছিলেন। 


৭। পুষ্পকরথ-_-মআজ ৪০ বংসর আগেও পুষ্পকরথ লইয়! কত ঠাট্টাই ন| শুনা যাইত। 
ভেড়াবুদ্ধি নাস্তিকগণ বিজ্ঞ।ন-গশজাগ দম দিয়া ঠিক করিল অকাশ দিয়! উড়ির। যাঁওয়! মানুষের 
পক্ষে কখনই সম্ভব নহে । তাহার ২* বংসর যাইতে না যাইতেই এরোপ্রেনে £97901079) জগৎ 
ভরিয়া গেল। যতলোক পুষ্পকরথ গেলি বলিত তাহাদের মধ্যে এক জন? বলিল ন। “হায় হায় 
আমাদের কি ছুরিদ্ধি আমরা মৃখের ধাড়ি। তবুও শান্বের উপর টেক্ক। মারিতে যাই ।” 


৮। জটায়ুর রথভাঙ্গী__র!মায়ণে আছে রাবণ সীতা হরণ কররয়। আকাশ দিয়! তীরবেগে 
যাইতেছিল তখন পাখী জট যু আপিয়। রাবণকে আক্রমণ করে ও রথ ভার্গিয়া দেয়। পাঁধীতে রথ 
ভাঙ্গিয়ছে শুনিয়।ই গে'জেলি নাস্তিকগণ শাস্ত্র গাজ।খোরি বলিয়। চীৎকার করিতে লাগিল। এখন 
দেখ। গিয়াছে সামান্ত শকুনি আক্রমণ করিয়া এরোগেন (82190187 ) ভাঙ্গিম। দিয়াছে। 
শকুনি কি করিয়! এরোপ্রেন ভাঙ্গিল স্ুবুদ্ধি নাস্তিকগণ ঠিক করুন্‌। 


আলোচন। 


[ পত্তিঝার অন্তত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ব| বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে৷ পুস্তক!দির সম!লোচন। ও ভারতীয় সাধনার 
সম্পকিত বিষয়ের পর্যালোচন। সযত্বে কর| হয়। ভারতায় সাধন।র শ্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়ে!গ-প্রণ।লী -যাহ| ভারতের দাঁধনা'র এক বিশে লক্ষ্য--সব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আালো।চন।-নাপেক্ষ। ] 


পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচাধ্য 
খণ্ডন গুনে প্রতিবাছেল্প এ্রভিলাচ। 
[ শ্রীমন্িত্বার্কাচার্য্ের সময়সংক্রাস্ত ] 
(২) 


যাউক এ সব কথা । আনল কথ। এই যে, খৃষ্টান ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হেমাদ্রিতে 
ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বনটা থাকায় উহাকে যে “প্রক্ষিপ্ত বলিয়৷ কেহ আশঙ্ক। করিতে পারেন না” 
এ কথাটা কি করিয়। সঙ্গত হয়? হেমাদ্রি মহাপপ্ডিত ছিলেন বলিয়৷ কি উহ! প্রঙ্গিপ্ত হইতে পারিবে 


২৪৬ ভারতের স।ধনা [৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্য। 


ন।? অগবা ত্রয়োদণ শতান্দীর গ্রথমভাগের কষ! বলিয়| প্রক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না? অথবা 
উভতয়রূপ বলিয়৷ প্রক্িপ্ধ হইতে পারিবে না? 


এক্ষণে গ্রথম কলে দেখা! যায়-_ব্দি হেমা্্র মহাপপ্ডিত বলিয়। উহার প্রঙ্গিপ্রত। বারণ 
করিবার ইচ্ছা হয়, তাহ! হইলে তাহাঁও সস্ভব নাহ; কারণ, হেমাঁদ্রির শতাঁধিক বংসরের পূর্বে 
উহ প্রক্ষিপ্ত হইলে, সম্প্রদায়বিশেষের আচারবিশেষ বলিব! উহার প্রক্ষিপূতা- প্রক্ষিপ্ততাসম্বদ্গে 
বিচার করিবার ইচ্ছ| হওয়। প্রয়োজনীয় নহে, স্বাভাবিকও নহে । তৎপরে হেমাদ্রি তাঁহার এই 
গ্রন্থে যাবৎ পুরাণ হইতে নানা ব্রতবিষগ্নক নানা বচন গুলি সংগ্রহ ক'রয়াছেন মার। কোথাও 
কোন বচণনের প্রক্ষিপ্রত।দি বিষয় বিচার করিতেছেন না। ইহ! যদি আঙারবিশেষবিন্য়ক ন। হইয়। 
তত্ববিশয়ক কথ। হইত, এবং যুক্তি অথবা প্রবলতর শান্ধবরোধী কথ| হইল, তবে মে কথা 
সম্ভাবিত হইত। 


এইবার দেখ। যাউক দ্বিতীয় করটী কিরূপ? বস্তৎ, প্রক্ষিপ্র গমপ্রক্ষিপিতার পিচার 
আজকাল যেমন কথায় কথায় উত্থাপিত করা হয়, পূর্বকাঁলে সেরূপ করিবার রীতি ছিল না। 
পূর্বকালে উগ্ বিশেশ প্রয়োজনীয় স্থলে কদাটিৎ কর! হইত । ঘেমন শবরঘ্বামী ডর 
বেষ্টনকর্তব্যত|। বিচার করিত গিয়া বলিয়াছিলেন-_-এক বিবত বস্ক স্থলে যে দশছাত বগ্ধের 
ব্যবস্থা, তাহা লোভী ব্রাঙ্গণগণের লোভের ফল। এইক্ষপ কথ। কদ[চিং প্রাচীন কালে দেখ। যায় 
বলিক্ক। দ্বিতীয় কল্প স্বীকাধা নহে । অথাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথ! বদি প্রর্গিগ্রতার সন্ত।বনা 
নাই-_এই কল্পও স্বাকার্ধ্য নহে। পূর্দ কালে প্রক্ষিপ্ুত। অল্প ছিল মাত্র, হিল না_-এমন নগে। 
শবরনম্বামীর সমম্ন খুঈীয় প্রথম শতাব্দী বলিয়। অনেকে অন্থমান পরেন। অতএব দ্বিতীয় 
কলপও সঙ্গত নহ। অথাৎ যে ত্রয়াদণ শতাব্দীর কথা বলিখ প্রক্ষিপ্ নয়_ইহা বল। 
চলে না। 


তাহার পর তৃশীক কল্পও সম্ভব নগ্ে। যে'হতু প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পের সন্মিলনেই এই 
কল্পের সম্ভাবনা । অতএব হেমাদ্র মহাপগ্িত বপিয়। উক্ত গণিঘা পুরাণের বাক্য গ্রক্ষিপ্ূ নয় 
বল! যায় না, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহা! গৃহীত হইয়!ছে বলিয। প্রক্ষিপ্ূ নয় বল। যার না 
এবং হেমাদ্রির মত পও্গিতও ত্রয়োদশ শতাবীতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়।9 প্রক্ষি নয়-_ 
ইহাও বলা চলে না। বলিলে অনুমান ব্য/ভিচার দো ঘটিবে। হেম।ন্দ্র উক্ ভবিষাপুরাণের 
বচনটা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই পম্যন্ত ব্ল|যায় যে, এ বচনটী হেমাদ্রির পূর্বের সময়ের 
বচন, আর কত পুর্বর্বর বচন, তাহার কিন্তু ্থিরতা নাই। আর সেই বচনে নিম্ব'্ক ভগবাণ্রে 
কথা থাকায় নিষ্বার্ক ভগবান্‌ হেমাদ্রির পূর্মের লোক; কত পৃর্রের লোক, তাঁহাঁও বলা 
যায় না। 


পরমপুজনীয় বাবাজী মহারাজের কথা এই পধান্ত ছিল, আর তাহার বিষয়ে যাহ। 
আম|দের বক্তর্য, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এইবার শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর কথা 
আলোচ্য । 


শ্রীযুক্ত বৃসিংহবাঁবু বলিতেছেন-_ষে, “ভট্টভাস্কর ব্যাসদেবের ত্রন্গস্থত্রের একথানি ভাষ্য 
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প্রণয়ন করিয়াছেন।” আর আমিও আমার “আচীর্ধ্য শঙ্কর ও রাঁমাজুজ” নামক গ্রন্থে স্বীকার 
করিয়াছি যে, ভট্টভাক্কর শ্রীশঙ্করাচাধ্যের নমসাময়িক” তাহ!র পর "শ্রী গয়দেবগোম্বামীপুজিত বিগ্রহ 
শী্ীনাধামাধবজীউ শ্রীনিগ্ধাকসম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্যগর্দি সালিমাঁবাদে এতাবৎ প্রতিঠিত 
আঁছেন।” “নেই গদিতে আচাধ। ভট্রভাক্করপ্রণীত বেদান্ত ভাঁষোর প্রাচীন হস্তলিপি বর্তমান আছে, 
তাহ।ও আমি ( অর্থাৎ প্রীনুসিংহবাবু ) নিজ চক্ষে দেখিয়। আসিয়াছি। উক্ত বেদান্ত ভাঙোর প্রারস্তে 
তিনি শ্রীশিশ্বাকাঁচাধ্যকে প্রণামপূর্বক গন্থারশ্ত করিয়াছেন দেখা যায়। তৎ্পরে বলিতেছেন-_ 
“অ|কববের প্রপিদ্ধ গায়ক তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর “টাটি' নামক স্থান শীবন্দাঁবনে 
এযাবৎ বর্তমান আছে |” “সেই স্থানে অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্থানের মতন পর্বকাঁল ইইতে 
গুরুপরম্পর1 রক্ষিত হইয়া আমিভেছে। তদদুষ্টে জানা যায় যে, অীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ 
পুরুষ উ দ্ধ ও শ্রীহরিদাস স্বামীর ৬৩ পরুষ উর্ধে শীনিগক স্ববৃমী অবস্থিত। এই কথা ত্রজবিদেহী 
মহন্ত মহারাজ সন্তদাস স্বামী তাহাণ দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন এনং আমিও এ গুরুপরম্পর! 
স্বচক্ষে দেখিয়া আসিথাছি। *  * “ইহার দ্বারা কি নিশ্চয়্ূপে অবধারণ কর! 
মায় ন' যে, ঞানিশ্বাকাচাধ্য ত্রয়োদশ শত।ব'র বভৃপূর্বে (এবং আচার্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের 
পূর্বে) আবিঠত ছিলেন? এই গুরুপরম্পরা আদালতেও প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।? 
উত্ত্যাদি | 


এই কথার মপো ঢুইটটী বিষয় ভাবিবাঁর আছে। 'প্রথম--ভট্টভ!ঙ্কর নিশ্বার্কসম্প্রদায় ভূক 
কিনা ? অথণা উট্টভাঙ্করকৃত সেই নিম্ঘর্কপ্রণাম কিনা? এবং দ্বিতীয়_-গুরুপরম্পরার দ্বার। ভগবান্‌ 
নিশ্বার্ক।চাধোর সময় কত খুষ্টাব্ধ হয় ? 

প্রথম দেখ! যার--উট্টভাঙ্কর খুব সম্ভবতঃ নিশ্বকসম্্রণীয়তূক্ত নহেন ব। তাহার কৃত নিপ্ার্ক 
প্রণাম ও নূহ । কারণ, তিনি প্রথমতঃ দ্বিত'য় অধায়ের ভাধ্যমধ্যে নিজকে উপবধমতাবলম্বী বলি- 
হছেন | উপবর্ধ প।ণিশির গুরু বর্ধ প্ততের ভ্রাতা, এবং কথ।সরিংমাগরের মতে তিনি নন্দরাজাব 
নমসাময়িক। কোনও ষতে তিনি আরও প্রাচীন । কিন্তু তাহ! হঈসে9 জন্মেজয়ের মমনামদিক 
বলিয়। কোন প্রবাদাদি নাই। জগ্মেঙ্গয়ের বহু পরে পাণিনি ও উপবধ | এখন নিম্বার্কশ্থামী যদি 
দন্সেজয়ের সমপাময়িক হন, এবং সেই নিষ্থার্কম্বামীর পর সেই সম্প্রদায়ে যদি উপবর্ম হন, তাহা হইলে 
ট্রভাস্কর, মূলপুরুষ, নিধার্কবামীর নাম না করিয়। উপবধের নাম করিয়। “তাহার মতাবলগ্দী তিনি” 
এরূপ কথা বলেন কেন? এক্সপস্থলে কি করিয়া বলা যায় _-৬টভ'ম্বর শিষ্থার্ক সম্প্রদায় হুক্ত, সুতরাং 
তিনিই নিশ্বরস্বমীকে প্রণাম করিয়। ভাষা প্রণয়ন করিয়।ছেন? 


যদি বলাযায় তিনি নিষ্বার্কসম্প্রদার ঠুক্ত নহেন, কিন্ক তাহার ভাবারন্টে নিশ্বার্ক প্রণাম 
গাকায় নিষ্বার্ক »গবান্‌ ভট্টুভাঙ্করের পূর্ব, সুতরাং ভাঙ্করনমন।নিক শঙ্করাচার্য্ের ৪ পুর্বে ? কিন্তু 
হাহাও সম্ভব হইবে না। কারণ, দিদ্ধার্কপ্প্রদায়ের গদিতে রক্ষিত ভাঙ্করভামোর প্রারস্তে নি্ধাকি- 
প্রণাম থাকার এবং মুদ্রিত ভাঙ্করভাষ্যে তাহ! না থাকায় এইরূপই মনে হইবে যে, নিঙ্ধাকমতাবলঙ্গী 
কোন লিপিকার পণ্ডিত, লিপিকালে নিজসম্প্রদায়গুরুকে প্রণাম করিয়া পুথির নকল করিয়।ছেন। 
বেহেতু রামানুজাদি সম্প্রদায়েরও মঠাদিতে শাঙ্কর মতাদির পুথিতে এইবূপে রামান্জাঁদি আচা- 


২৪৮ ভারতের সাঁধন। [ ৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


ধ্যের প্রণাম পপ্রারন্তেই দেখা গিয়াছে । বস্ততঃ, ইহ! খুব স্বাঁভাবিকই বটে। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ্ন বাঁবু এই 
নিশ্ব/কগ্রণামটা স্বচক্ষে দেখিয়। আসিয়াছেন, কিন্তু তাহ! 'কি কোন ক্লে'কছ্বার। কর] হইয়াছে, অগ্ব! 
কেবল মাত্র “শ্রশ্ননিত্বার্কভগবতে নম”, এই জাতীয় কোন প্রণামবাক্যম।ব্রদ্বাঃ। করা হইয়!ছে, 
তাহা ততিনি বলিতে,ছন না। আমাদের বোধ হইতেছে, কোন শ্নোকদ্ঃর। কর। হয় নাই; 
কারণ, তাহাহইলে শ্রীমুক্ত ৃপিংহলাবুর মত ুসম্প্রদায়ানুর।গী ব্যক্তি যে, তাহ। নকল ন। করিয়া 
গৃহে ফিরিতেন, তাহা যেন সম্ভবপর হয় না। তদ্বাতীত শ্রন্ধাম্পদ মহাস্ত মহারাজ ফে, তাহ। প্রচার 
করিতে পরাজুখ হইতেন তাহাও মনে হয় না। একট হেতু উক্ত নিশ্বার্কসম্প্রদায়ের গদিতে রক্ষিত 
ভাস্করতাষ্যের নিশ্ব।কপ্রণামটীর দ্বারা প্রম।ণিত হয় ন| যে, শঙ্বরসমসাময়িক ভ্টভাস্করের পূর্বের শ্রীমন্‌ 
নিশ্বার্ক ভগবান্‌ আবির্ভত। য্রি পির নকলের সময় শস্করাঁচার্যের পূর্বববপ্তণ হইত অথবা উহ! 
ভাস্করের রচিত প্রণামস্জ্েরক বলিয়। মুদ্রিত পু্তকেও থাকিত, অথবা যদি উহ নিশ্বার্কস্প্রদায়ের 
গদির পুঁ থ না হইত, তাহা! হইলেও কতকট। সম্ভাবনাধিক্য থাকিত। অতএব এই প্রমাণদরা 
ভগবান্‌ নিশ্বাকাচার্ধয যে শঙ্করের পূর্ববর্তী, তাহ। নিশ্চয়রূ:প প্রমাণিত হয ন1। 


তাহার পর ভট্টছাস্করের সময় আমি আমার “আচাধ। শঙ্কর ও রামান্ুঙ্গ" গ্রপ্থে শঙ্করাচাগ্যের 
সময় বলিয়। লিখিয়াছি বটে, কিন্তু উহা মে অন্রান্ত তাহা বলিতে পারি না। সীশ্প্রদ।য়িক কথ। 
শুশিয়া ও সন্তাবন। মাত্র দেখিয়।ই লিখিয়াছি। এ বিষয়ে বিরুদ্ধ কগ। বহু আছে। মনে হয়, আরও 
প্রমাণ প্রকাশ পাইলে তবে কোন অধিকতর সম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে। 
অতএব ভট্টভাস্করের সমকালীন শঙ্করাচ।ধা বলিয়া এবং নিশ্বাক দশ্প্রদায়ের গনিতে রক্ষিত ভাষ্কর- 
ভাষো নি্থাকপ্রণাম দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বল| যায় ন| যে, নিথ্বাক্চার্য শঙ্করাচার্যোের 
ূর্বববন্তা। যেটা! নিশ্চণ নয়, তাহাঁকে নিশ্চয় বলিয়া বল| সগত নহে। শক্ষর|চার্যের সময় আমি 
নির্ঘয করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাঁও যে একদিন উল্টাইয়া যাইতে পারে না এপ ব্লিবার সাম 
আমার নাই। এঁতিহাসিক ইহা পারে ন|। 

এইবার দ্বিতীয় কল্পের কথা। শ্রীযুক্ত নুিংহ বাবু বলিতে“ছন-_-“গুরুপরা'পরানুনারে, 
ব্রয়োদশ শতাব্দীর জয়দেব গোত্ব।নী মহ।শয়ের ৪৯ পুরুন পূর্বে এবং যেডশ শতাব্দীর প্রীঃরি 
দস স্বামীর ৬৩ পুরুষ পূর্বে নিষ্ার্ক ভগবান্‌ ছিলেন, স্থতরাং শ্রীনি্বাকস্বামা ত্রদোদশ শতাবীর 
বু পূর্বে এবং আচাধ্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের পূর্বের মবপ্থিত ছিলেন। এই গুরুপরম্পর! আদালতে 
ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় “ইত্যাদি । 

আমর! এ কথাতে? নিঃপন্দেহ হইতে পারিলাম না। কারণ, প্রথমতঃ আদ।লতে প্রমাণিত 
বহু গুরুপরম্পর! যে ঠিকৃ নহে, তাহার বছ প্রমাণ আছে। আদালতে তদ্ধিবের উপর অধিক নির্ভর 
করে। দেখানে জজসাহেবের সম্ভববোধের উপর ডিক্রি ডিসমিস্‌ হয়, অতএব সত্যান্ইসন্ধানের 
কালে তাহ! একট! চিন্তণীয় বিষয় মাত্র, কিন্তু গ্রমাণ বলা যা না। 


দ্বিতীয় কথ! এই যে, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু কি প্রমাণ করিতে চাহেন? ভগবান নিশ্বার্কাচাষা 
যুক্ত বৃসিংহবাবুর গুরু বা গুরুস্থানীয় পরমপূজনীয় মহাস্তমহারাজের মতান্ুদারে অন্সেক্জয়েব 
সমসাময়িক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন? অথবা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববে--এইমাত্র, জন্মেজয়ের সম- 


মাঘ--১৩৪৭ ] আলোচন৷! ২৪৯ 


সাময়িক না হইলেও কোন ক্ষতি নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে চাগেন? অথবা অয়োদশ শতাব্দীর বনু 
পূর্কে-কেবল মাত্র ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন? অথবা কেবল আমার ভুল প্রদর্শন করিতে 
চাহেন? তবে তাহার লেখা হইতে অ।মার মনে হয়, তিনি আমার ভুল প্রদণন করিতে চাঁছেন-_ 
ইঞা তিনি বলিলে? শ্রীধগ্িঘার্ থামীর প্রাচীন খযত্ব ও শঙ্করাচার্যের পূর্ববধর্তিত্ব_এই উয়ই 
প্রম।ণ করাও তাহার উ:দ্বশ্য ! 

যাছ। হউক, “ত্রয়োদশ শতা দীর বহু পূর্বে" ও “শস্করাচার্ষ্যর পুর্ব্বেশ ইহার। এক কথা নছে। 
এ বিষয়ে শ্রীবুঞ্চ নুনিংহবাবুর ব্যস্ত ত। উপতোগের বিষয় বটে। এখন গুরুপরম্পর। হইতে কি গাওয়া 
য।য় দেখা যাউক। তাগার কথানপাে শ্রীহরিধাস স্বামীর ৬৩ পুরুষ হহতে শ্রাজএদেব গোম্বামীর 
৪৯ পুরুষ ব|দ দিলে ১৪ পুরুষ ব্যবধান হয়। আর শ্রুহরিদাসঞ্থামীর ঘোড়শ শতাব্দী হইতে শ্রীজয়দেব 
গোথ্ামীর ত্রয়েপণ শতাবা বাদ দিল ৩০০ শত বং্সর ব্যবধ।ন হয়। সুতরাং ৩০০ ব্সরকে ১৪ 
পুরুষ দির ভাগ দিলে এক এক পুঞ্ষের ২৯ বং্সর গড়পড়তা হয়। এখন 9৯ পুরুষের সঙ্গে ২১ 
বৎসর গুণ কগিলে ১০২৯ বৎসর হয়। উহ| ১৩ শতাব্দী অথ।ৎ ১২৫০ হইতে বাদ দিলে ২২১ ব্সর 
হয়। অথাৎ এতদন্ুলারে ভগবান্‌, নিখাকের সময় হয় খুষ্টীয় ও্ন শতাব্দী হ্য়। সুতরাং কাঁলর গ্রারস্ভের 
জ.গজংঘ়র সময় হইতে শ্রীণিগ্ধার্ক ভগবাণ্‌ ২ পরে হহয়। পড়েন । আর যদি বলেন_মহাস্ত মহা- 
রাজের বাক্য ঠিক নহে তাহ। হইলে মানার মতে খঞ্চণাচাধ্যের যে সময়, সেই সময়ের পূর্বের হইতে 
পরেন বটে, কিন্ত তাহ। হইলে উক্ত শুঞ্চপরম্পরাটী অন্ত এতিহাসিক প্রমাণদ্বারা মমথিত হওয়! 
ভাবগ্তক হয়। তাহ। যদি ন| হয়, তাহ। হইলে যাহার] দ্বারকা মঠের শঞ্চরাচার্ষে;র গুরুপরম্পর। 
বিশ্বান করেন, (কংব। যাহার কুড়ল মঠের গুরুপরম্পর| বিশ্বাম করেন, অথবা ধাহার। গোবদ্ধন 
মঠের গুরুপরম্পরা ।বশ্থস করেন, কিংব। যাহার। যথাদৃ্ শৃর্খেরী মঠের গুরুপরম্পুরা বিশ্বাস করেন, 
তাহারা শঙ্কর,চায).ক খুষ্বর প্রথম শতাাতে অন্ততপক্ষে স্থাপিত করায় নি্াকভগবানের পরে 
আর শঙ্কর।চ।য্য হন না। আমি ম্বয়ং কোন গুপ্প€ম্পর। পরীক্ষ। ন। ক পণ বিশ্বান করিতে প্রস্তত 
ন্‌হি। 

তাহার পর পিতাপুত্রের ববধ।নে আর গুরুশেষ্যের ব্যবধানে একরপ গডপড়ত। হম ন|। 
পিতা পুত্রক্রমে ২০২৫ বৎসর একপুক্ষয ধর। য হতে পারে, কি্ত গু্শি হহ। শিতান্ত অন্যিত। 
বৃদ্ধ গুরুর বালক শিষ্য হইতে পারে, আবার অন্নংয়স্ক গুরুর আধিক বয়ঞ্চ শিষ্য হইতে পারেন। 
অথব। গুরু।শষ; সমবদ্কও হহতে পারেন। অতএব এই ২১ বৎ্দর এক এক পুরুষ ধরিয়া শ্রীম- 
নম্থাকর্থামাকে খুই,য় ৩য় খতাব্বাতে স্থাপিত কত্িতেও প্রবৃত্তি হৃদ না। অবগ্য অগ্ত প্রমাণ 
প|ইলে হহাকে পোষকপ্রনাণ বগিতে আপত্তি হয় না। স্ৃত্তরাং আমিও আযুক্ত নুণিংহবাবুর সহিত 
একখত হইত পারিলাম শা । ভারতের ৩ম শতাব্দীর অবস্থা আম যত£স্ আলে|চন। করিয়াছি, 
তাহাতে সে সময় নিম্বাকভগবানের আবিঙ।ব সম্ভব বলিয়। মনে করিতে পারি না। কিন্ত শ্রীযুক্ত 
বানংহধাবু আছেক মহন্তমহারাজজের কথাও কি অমান্ত কারবেন? 

তাহার পর শ্রদেবাচ।ধ্য নিশ্বার্কসম্প্রদায়ের একজন আচাধা, তাহার ১২ পুরুষ পূর্ব্বে ভগবান্‌ 
শিশ্বর্কচার্যের আবির্ভাব__ইহ! শ্রীযুক্ত নুপিংহবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্রদেব|চার্েযের সময় 
আমি অদ্বৈতপিদ্ধির ভূমিকায় ও ৬প্রজ্ঞান।নন্দ সরস্বতী মহাশক়কৃত বেদান্তদর্শনের ইতিহাসের 


২৫০ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--€র্থ সংখ্যা 


অনুসারে ১১৯০ খুষ্াব্ব ধরিয়াছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হৃসিংহবাঁবু লিখিতেছেন-__“উক্ত পুশ্তকেও 
( অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের ইতিহসেও ) স্বামীজী ( অর্থাৎ গ্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়) জোর করিয়। 
( “যুগরুজ্রেন্দু” অর্থাৎ ) ১১১২ সংবৎকে ১১১২ শকাবে পরিণত করিয়া শ্রীদেবাচার্যের কাল ১১৯০ 
খৃষ্টাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সকল যুক্তির মৃল যুক্তি যে. আচাধ্য নিষ্বার্ককে ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চাধোর পরে আনিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীদেব।চার্ধ্য একাঁদ : শতাবঈ, বা তাহ্কার পূর্বে আবিভূর্ 
হইয়াছিলেন কি না এবং নিঙ্থাকাঁচার্যোর অভ্যুদয়কাল কলিযুগের প্রান্রস্তে কি ৫ম শতাবীতে, 
তৎসম্বদ্ধে বিচারে গ্রনুত্ত হওয়া এই স্থানে অনাবশ্যক। রাজেন্্বাবুর নিজ স্বীকারভিত্তি অগুপারে 
যখন গ্রীদে বাচার একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, তখন কি প্রকারে তাঁহার দ্বাদশ পুরুষ পূর্বে 
অবস্থিত আঁচার্ধ্য নিম্ব।ক স্বামীর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাক1 অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি 
তৎসম্বন্ধে তাহার থণ্ুনমণ্ডন প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে 
ন।।” ইত্য।দি। 

আচ্ছা! প্রথম কথ। এই যে, যদি ১১১২ সম্বখকে ১১১২ শকাবে পরিণত করাই শ্রীযুক্ত 
নুদিংহবাঁবুর আপত্তিকর হয়, তাহা হলে ১১১২কে স'বৎ ধরিয়াও ভগবান্‌ নিগার্কের সময় ৮০৩ 
খুষ্টাবেই হয়। যেহেতু পূর্বোক্ত এক এক পুরুষের গড়পড়তা যে ২১ বৎমর, তাহার দ্ব'রা যদি ১২ 
পুরুষকে গুণ করা যায়, তাহ। হইলে ২১১১২ -২৫২ বৃৎসর হম; সেই ২৫২ বৎসর যদি ১১১২ 
সম্বৎ হইতে বাদ দ্েওয়| যাঁয় তাহা হইলে ১১১২--২৫২-৮৬০ সম্বৎ হয়, তাহা হইতে ৫৭ বদ 
দিলে ৮০৩ থৃষ্টাব্ব হয়। আর যদি ১১১২ শকাব্দই হয়, তাহা হইলে ৮০৩ স্থলে ৮৮১ হয়। আমার 
নির্দেশ অনগস।রে শঙ্করাঁচ!ধ্যের জম সময় ৭৮৯ থৃষ্টান্দ। অতএব ভগবান্‌ নিশ্বার্কাচার্যা শঙ্করাচাধ্যের 
পূর্ববন্তা হন কি করিয়। ?'এস্থলে শ্রীযুক্ত নুসিংহবাবু নি্গে বা তাহার অবলম্বন পরম শরদ্ধাম্পন মহস্ত 
মহারাঞ্জের কোন মতামত প্রদর্শন করিলেন না! কেবল আমার কথার পূর্বাপর বিরোধ দেখাইব।র 
জন্য প্রবৃত্ত! কেন? দেখাইলে যে একট| সান পাইব।র স্থবিধা হইত! তাহাতে পণ্চাৎ্পদ 
হইলেন কেন! আমি ত আমার খগুনমগ্ডন প্রবন্ধে আমার মতে নিম্বাকভগবান ত্রয়োদশ শতাবী 
বলি নাই; উহ! “অনেকে অন্থুমান করেন” বলিয়া বলিয়।ছি। আমার মতে যাহা তাহ! ত শ্রীমুক্ত 
নৃসিংহবাবু অবগতই আছেন, অ হএব শীযুক্ত নৃমিংগবাবুর এতাদশ কথা কখনই শোভন হয় ন। 
বলিতে হইবে। আ্রমন্সধ্বাচাধ্যের পরে নিশ্বার্ক ভগব।ন্‌ ইহার মগ্কৃূলে যে সব যুক্তি আছে, তাঁহা 
ইতিপৃর্ববেই বল! হইয়া:ই । আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে. এরতিহাপিক বিষয়নির্ণয়ে 
কোন আগ্রহ বা বিজিণীষ। ন| লইয়। প্রবৃত্ত হওয়|ই সঙ্গত। যাহ! ১উক শ্রীবুক্ত নৃসিংহবাবুর 
প্রতিবাদ পঠিয়। “শঙ্করাচার্ষেযর পরে নিম্বাক।চার্ধয” এই মত পরিবর্তনের কোন আবশ্বকতা দেখি- 
তেছি ন। | শ্রীযুক্ত নৃনিংহবাবু যদি উহ! প্রনান করেন, তবে 'বনতমস্তকে তাহা মানিয়া লইব। 
আমি কোন বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করিতে ইচ্ছুক নহি। এস্থলে সুধী পাঠক বেদান্তদর্ণনের ইতিহ!স 
প্রথম ভাগ ৩ ৫ ৩৭৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে নানারপ চিন্তানামগ্রী পাইবেন। বাহুল্যভয়ে সে সব 
কথার আর অবতারণ। করিলাম ন| । - 

তাহার পর একটী কথ| এই বে, শ্রীযুক্ত নৃদিংহবাবু আমার একটী ছাপার ভুল বাক্য দেখিয়া 
আাম।কে অনেক কথাই শুনাইয়াছেন। আমি লিখিয়াছি--“ভারতের সাধন।” ৫৬৬ পৃষ্ঠা--"অতএব 
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এই নারদদর্শন আঁজকালও পিগ্কমহায্ব(র। যেন্নুপ দেবতাদর্শনা ৭ করিয়। থাকেন, তদ্দীপই | পক্ষান্তরে 
এই সনৎকুমারের উপ-শ ব্যাসদেবও মহাভারতমধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ধূতরাষ্্রকে সনতুমার 
যেউপদেশ নিয়াহিলেন, শক্কত্রাচার্ঁ; তাহার ভাষাও করিনাহেন। এই সব দেখিলে মনে হর, 
সনৎকুমার খধির যে মত, তাহ। শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন নহ। অতএব “ব্যাসের মত খষি লনৎ- 
কুমারের মত হইতে (ভিন্ন) পাবে ন।”” বলিয়। যে নিষ্বার্কভাঞ্ের দাবী, তাহার মূল্য অধিক 
£ইল ন1। যদি নিম্ব।ক চার্য্যের সঙ্গে মারধবাচার্যের মতভেদ না থাকিত, তাহ! হইলে নিশ্বার্কভান্তের 
ব্যাসানুসারিতা একদিন বলবন্তর হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই ।” 

এস্থলে “ব্যাসের মত রষ সনংকুমাধের মত হইতে পারে না” এই বাক্যে একটী ছাপার 
তুলল হইয়াছে । আনি লিখিয়।ছিলাম--“ব্যাসের মত খষে সনৎকুমারের মত হইতে ভিন্ন” হইতে 
পারে না।” ভিন্ন শব্দটা ছাপা হয় নাই। এইভুলটী ইহার পূর্ববাক্য দেখিলেই অনায়াসে 
বুঝিতে পারা যায়। কিঞ্তণে প্রতৃত্তি গুর্নিহবাবুর হইল না? এই ভুলের জন্য তিনি আমাকে 
“পগিত পবর" বলিয়। উপহাস করিয়াছেন। যাউক, ব্যক্তিগত কথার উত্তরদান এ প্রবন্ধের 
উদ্দেগ্ত নহে। এইবূপ উপহান সম্থ করিলেই আমার পক্ষে ভাল। 

বস্ত্তঃ শ্রীযুক্ত নৃসিং*বাবুর এই কথায়, আমি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধু'ূষণ দন্ত মহাশয়ের 
নিকট আমার হস্তলিখিত প্রবন্ধটী দেখিতে যাই। গ্রবন্ধপাঠে দেখা গেল উক্ত “ভিন্ন” শবটী 
হত্তলিখিত প্রবণ্?ে ছিল, * কিন্তু মুদ্ধাকরপ্রমাদবশতঃ ছাপা হয় নাই। 

তাহার পর অ।র এক কথা- ব্রত ২২1১১ সও্টা “মহদ্দীর্ঘবদ বা হম্বপরিমগ্লাভ্যাম্” | 
ইহার বাখ্যায় শঙ্করাচার্ম। স্বমতের পরিষার প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করের পর ভাস্কণাচাধ্যও তাহাই 
করিয়াছেন । কিন্তু রামান্ুজাচাধ্য বলিলেন--£ই পাটা যখন পরমতখগ্ডনপাদ, তখন ইহার ব্যাখ্যায় 
স্বমতপরিষ্ক র থাকিতে পারে না। এজগ্য তিনি ইহার বাখ্য। পরমতখগুনপর করিয়াই করিয়াছেন। 
তাহার পর মধ্রবাচার্ধ্যও তাহারই অনুনরণ করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমন্‌ নিষ্বার্কাচাধ্যও 
তাহাই করিয়াছেন । এখন [নম্বার্কভাষা যদ্দি প্রাচীন হঠত, তাহ। হইলে রামাগ্জ|চার্য যখন 
ভাঙ্চর ও শ্করন্যাধ্যায় নোষ দিদা অগ্তপথে ব্যাখ্য। করিতেছন, তখন রামানুজ স্বামী কি স্বমতের 
ৃঢতার জগ্য নিগ্বাকীভাষ্যের উপ্লেখ করিতেন না? কিন্তু রামানগজভাষ্যে কোন প্রাচীন ভাষে/রই 
এক্জন্ু উল্লেখ নাই । আর শঙ্কর বা! ভাঙ্কর৭ এই স্তরের নিশ্বার্ক1ন্ঘায়ী ব্যাখ্যার থগুনও করিতেছেন 
ন|।| শঞ্করও ব্রন্মহজ্ের আছ্যে পান্থ হজের বিভিন্ন ব্যাখাবৰ খণ্ডন করিয়াছেন। আর ভাঙ্গর যদি 
'নম্বর্কভগবানের পরে হন এবং নিশ্বাকসম্প্রনার হুক্ত বা তম্মতাবপন্থী হন, তবে তিনিও শঙ্করব্য খ্যাকে 
এস্কলে শিশ্ব'কব্যাখ্যাচনারে খণ্ডন করিতেন । ভাঙ্কর শক্করমত খণ্ডন করিয়াছেন ইহাও দেখ| যায়, 
ইত্যার্দি। কিন্তু এসব কিছুই দেখ। যায় না । 'অতএব রামান্জাচাধ্যই এই পন্থা প্রদশনে প্রথম 
বলিতে হয়। আর নিষ্বাক ভগবান্‌ তাহার পরে আবিভূ্তি হয়! মে পথের অনুগামী হইয়াছেন । 

যদি বল। যায়-_নিম্বাক ভগবান ৩ রামান্থজের শঙ্কর ও ভাক্কপব্যাখ্যাখগুনের ন্ায় কাহারও 
ব্যাখ্যা! খণ্ডন করিয় নিজ ভাষ্য লিখিতেছেন না-ইহাই ত দেখ| যায়। অতএব নিম্বর্ক ভগবানই 
পুর্ব, শঙ্করাচার্ধ্য ও রাঁমানুজাচার্ধয পরে ? কিস্তু তাহাও সঙ্গত নহে) ) কারণ, নিব 'কভাষ্যে শঙ্করমত 


+ কপ সতাক্ক ৮ এস *-. 
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* মুদ্রাকরের অসাবধানতায় প্রোক্ত শব্দটা বাদ পড়িয়। বায়।__ভা, স, | 
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খণ্ডন স্পঃতঃ না থা কলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহ। প্রথমেই প্রদশিজ হইয়ছে। তাহার পর 
সর্ববাপেক্ষ! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রামানুজভাষ্যের ভাষার সহিত নিষ্বার্কভাষ্যের ভাষার এক্য 
রহিয়াছে । 

যথা, রামান্ দত য্যে দেখা যায়-_ 

“সংপ্রতি পরমাগুকারণব।দস্যাপি অনামঞ্স্তং প্রতিপাগ্তে” এই কথা বলিয়া “ত্রাগুকোৎপ্তি- 
বাদবৎ অন্যচ্চ তদছ্যপগতং সর্ধবম্‌ অনমঞ্জসম্; পরমাণুভে| ছ্যণুকা ধিক্রমেণ জগছুৎপত্তিবাদবদ্‌ অন্ঠ- 
দপি অনামগ্তনম. ইত্যর্যঃ” এই বাক)টী বলিয়া! শে: ““মন্ত্চতদভ্যুপগতং সর্বম,. অসমঞ্জমম ইত্যেব 
সুত্রার্থঃ» এইরূপ বল! হইয়াছে; 

আর নিম্বার্কভাষ্যে আছে. 
“পরমাণুভা।ং ছ্যনুকোতৎপত্তেঃ অন।মঞ্জশ্তম, তেভ্যঃ জাথুকোতপত্তেশ্চ স্থুতরাম, অসামঞ্জপ্তম, 
তত্বৎ পরম।ণুকারণবা্য দ্যুপগতং সর্বম অসমগ্তসং ভবঠি |” 

এস্থলে “র্বম অসমগ্রলম+, এই পদদ্ধর এবং “তদ ছাপগতম ও “পরমাণুকারণ1াগ্ঠভ্যুপ- 
গতম, পদদ্বয় একের অন্ত হইতে গ্রহণের সুচক বলিয়াই বোধ হয়। আর শঙ্ক-রর পূর্বে যদি 
নিষ্ব'ক ভাষ্য থাকত, তাহ। হইলে শঙ্ক1 যেমন তাহার ভাষোর সর্বত্র অন্ত মত থণগ্ডন কাঁয়াছেন, 
তক্রপ নিম্বাকমতেঃও খণ্ডন করতে বিশ্বত হইতেন না। এই কারণে মনে হয়_-গিম্বার্কভগবান্‌ যে 
কেবল শঙ্করের পরে, তাহ। নগে, পর্ণ রামানুজাচার্যেটরও পরে। অব এতন্বার। মধ্বাচাধ্যেরও 
গরে কিন! বলা যা না। ভবে মধ্বাচ্ধ্য যখন তছুলিখিত ২১খানি ভাষ্যের মধ্যে নিথার্কভাষ্যের 
নাম করেন নাই, তখন তাহ[ও এই কারণে সম্ভবশর হইতে পারে । আমাদের বোধ ২য়, এই প্রমাণ 
দুইটী খুব বলবত্তর প্রমাণ। 'বস্ততঃ, মধ্বাচ।্যযও রামানুঞ্াচাধ্যেরই অগ্রনরণ করিয়াছেন। তিনিও 
“মহাদ্দীর্ঘবৎ+ সুত্রকে রামাগ্ুজাচার্ষের ন্যায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

যদি বলা যায় নিষ্বার্কচাষ্য তবে এই শ্রত্রব্যাখা। কলে কেন রামনুর্জচাধোর নাম করেন 
নাই ? তাহার উত্তর এই ধে, নিষ্ধাক গ।ষ/ অতি সংক্ষপ্ত, তিন কাহারও নাম করেশ নাই। আর 
এই স্থলের রামান্জভাষ্যের ভাষ। ও নিক ভাষে)র ভাষা যনি দেখা যায় তাহা হইণে ইহাই 
প্রতীত হয় যে, নিম্বার্কগাষ্যের ভাব অতি সংঘত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, রা'মান্ুজভাখের ভাষা ০েবপ 
নহে। এরূপ ব্যাপার পরবত্তী স্থলেই প্রায়ই ঘটিয়। থাকে । অতএব শ্রামণ্‌ নিখবার্কচার্য। রামাহুজ- 
চার্্যের পূর্বে হইতে পারেন ন। ইহাই বলিতে হয়। শঙ্করাচাধ্যের পূর্বে হওয়া ত নিতান্ত দূরের কথা। 

আর যাঁদ শ্রাদেবাচাধ্য ও শ্রীনিবান।চার্যের মধ্যে ১২ পুরুষ ব্যবধান ন1ঃয় তাহ] হইলে 
শীমপ্রিত্বাক।চাধ্য শ্রীমধ্বাচাধ্যে। প্রায় সমসাময়িক বন্তরতঃ শ্রীদেবাচ:ধের্যর মঙ্গলাচরণ গ্লোক হহতে 
পাঠকের সেরূপ কল্পনার প্রবৃত্তিও হয়। যেহেতু শ্রেকে শ্রীদেবাচাধ্য, নিশ্বাচাষা ও শ্রীনিবাস।- 
চার্ধ্যকেই প্রণ[ম করতেছেন, মধ্যবর্তী কোন আচার্ধ্য.ক প্রণাম করিতেছেন ন1। এক্গগ্ত শ্রীদব- 
চার্যযকে তাছ।দের লযসাময়িক ও শিষ্য কল্পন। করা অস্ত হয়না। শ্লোকটী যথ।__ 

“নিয়ছেন ষদানন্দো জগন্তাসয়তেইখিলম,। 
তমহং নিক্নমানন্দং বন্দে কষ্ণং জগদৃগুরুম.॥৮ 
গ্ন্থসমাঞ্চিতে আবার বলিতেছেন-- 


মাঘ-_-১৩৪০ ] আলোচনা ২৫৩ 


“আীমৎ সনৎকুমারসন্তরতিপদাশ্িত শ্রীভগবনিয়মানদ্ীগ্ভাচারধ্যপদপক্থ গ্মক রন্দভৃ্গ শীদে বা চার্ধ্য- 
বিরচিতায়াং, ইত্যাদি | 

গ্রন্থমধ্যে আছে-_ 

“আগ্ঘাচারধ্যচরণৈঃ বেদান্তপাঁরিজা তসৌরভপঠিতবাক্যচতুষ্টযস্ত এতন্ম,লভূতশ্য শরীনিবাসচরণৈঃ 
তগবস্তিঃ বেদাস্তকৌন্থভে তদ্ভ।ষ্যে নিগদভাধিতত্বাৎ, অব্রাপি স্থত্রব্যাখ্যামুখেন অন্ধাতিরপি ব্যাখ্যা 
প্রায়ত্বেন পৌনকুক্ত্যাপতদোষ।চ্চ নেহ ব্যাধ্যার্গম উদ্যুজ্যতে ।” (২০১ পৃষ্ঠা চৌঃ সং) 

এই জন্ত মনে হয়, শ্রীদেবাচার্ধয ও আীমনিঙ্বার্কাচার্ধের মধ্যে কোন সময়ের বিশেষ ব্যবধাঁন নাই। 
এজন্য বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। মঠের গুরুপরম্পরা, গদি লইয়| মকর্দমাঁর ক্ষেত্রে 
অলক সময় প্রস্বত হইতে দেখ! গিয়াছে । ম্ুতর।ৎ এইরূপ গুরুপরম্পরার প্রমাণও অতি 
দুর্বল। 

ততপরে তিনি বলিতেছেন-__“যি আধুনিক সিন্ধমহাঁআীদিগের দেবদর্শন সত্য বলিয়! রাজেন্জর 
বাবু স্বীকার করেন, তবে ত্রধ্ধোদশ শতাব্দীতে কেন, এখনকার বর্তমান শতান্বীর লোক হইলেও 
শ্রীনিস্বাকন্থামীর নারদশিঘ হইন্যে কোন? বাধা নাই। সুতরাং তিনি তাহার নিজ্জভান্বে যে 
আপনাঁকে নারদশিষ্য বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দোঁধারোপ করিবার কোনও হেত নাই ৮ 

এতছুত্তরে আমার বক্রবা, আমি দোষারোপ করিলাম কোথায়? সিদ্ধমহাত্রার দর্শন বলিলে 
কি দোষারোপ কর হয়? তাহাকে মিথাদশন বল! হয়? বন্থত:, এভাবে শ্রীমনি্বা্কম্বামীকে নারদ- 
শিষ্য বল! শ্রীযুক্ত নৃ্িংহবাবুর অভীষ্টই নহে; কারণ, তাহা হইলে জন্মেজয়ের সমসাময়িকত্ব সিদ্ধ 
হয় না। পরে গৃঈীয় ৩য় শতাঙ্গীতে শ্রীমগ্িষ্বাকন্বাশী আবডুত বলিলে শঙ্করাচার্যোর পূর্বে হয় বটে, 
কিন্ত তাহাতেও জন্মেজয়ের সমসামায়িকত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব নিজে কিছুনা বলিয় রাজেন্র 
বাবুর ভ্রমপ্রদণন করাই সুগম পথ '! ইহাই কি বুঝিতে হয় না? 

তৎপরে শ্রীযুক্ত মৃসিংহবাবু বশিতেতেন -যদি আধুনিক সিদ্ধমহাত্ব।দিগের দেবদর্শন কাল্প- 
নিক ৭ মিথা, সুতরাং শ্রীনি্বাকপামীরও নারদদশন মিথ্য। বলিয়া রাঁজেন্জ্রবাবুর মত হয়, তবে 
আমর। এই পর্য্স্ত বলিতে পারি যে* * & কেবল রাগেন্দ্রধাবুর অনুমানের উপর নির্ভর করিয়! 
(তাহাকে ) মিথ্যাবাদী সাবাস্ত কণ| কখনই প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না ॥? 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই রে, ইহা নিতান্ত অগ্রাসঙ্গক কথা । যে যাহা না বলে, তাহাকে সে 
তাহা বণিয়।ছে বলিলে সত্য উদবাটনের কি সহায়ত। হইতে পারে? আধুক্ নুসিংহবাবুর নিকট একূপ 
কথ। আমর! আশ! করি না| 

অতঃপর বক্তব্য এই ষে, শ্রীযুক্ত নুসিংহবাবু স্বমতসমর্থনের জন্ত বিজ্ঞানডিক্ষুকে বৈদাস্তিক 
বলিতে চাহেন। ইহা এ পর্যান্ত শুনি নাই, মাঙজজ নৃতন শুনিলাম। আমর। তাহাকে সাংখ্য- 
মতাবলম্বী বলিয়।ই গ্গানি। মতএব এবিষয়ে নীরব থাকাই কর্তব্য। কারণ, ইহার উত্তর দিতে 
গেলে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে। শ্রীধুক্ত নৃসিংচবাবু এই কথাপ্ধ আমর! বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতটা বুঝিবার জন্য আবার একবার চেষ্টা! না করিয়া কিছু বলিলে তাহ! উচিত হয় না। 

তাহার পর কতিপয় কারণ প্রদর্শন করিয়। আমি আম!র প্রবন্ধে মধবাঁচার্ষেযর ব্যাদেবসাক্ষাৎ- 
কারটী মাশবসম্প্রদারের কল্পন! মাত্র বলিয়। ইর্দিত করিয়ছিলাম। কারণ, ঘি নিম্বার্কমত ও মাধব- 


২৫৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৪র্থ সংখা। 


মত উভয় মতই ব্যানদেবের মতের সঙ্গে অবিরুদ্ধ হয়ঃ অথচ যদি মাধ্বমতের স্ুত্রার্থের সহিত 
নিষ্বাকমতের সুত্রার্থের বিরোধ দেখ। যায়, তাহা হইলে কাহার মতটী ব্যাসের মত, তাহা নির্ণয় করা 
অসম্ভব হয়। এই আশয়ে আমি বলিয়/ছিলাম-_-“যদি নিষ্বার্কাচার্ষ্যর সঠিত মধ্বাচার্যের মতভেদ 
ন| থাকিত, তাহা হইলে নিষ্বার্কভাস্তের ব্যানানুপারিত। একদিন বলবত্তর হইত। কিন্তু তাহ! হয় 
নাই।” শ্রীযুক্ত নৃসিংইবাবু আমার এই কথ।টী বুঝিতে পারেন নই বলিয়াছেন। কিন্ত কেন 
বুঝিতে পারিলেন না, তাহা আমরাও বুঝিতে পারিলাম ন|। 

পরিশেষে এই গ্রাসঙ্গে আবার শ্রীযুক্ত নৃণিংহবাবু লিখিয়াছেন--“পরস্ত যদি তাহার কথা 
অন্থসারে মধ্বাচরর্ধয ব্যাসদেবের সঠিত সাক্ষাংক।র নাই করিয়া থাকেন, তবে মাঁধ্বাচার্যের মতের 
এক, ন। হওয়াতে এ সিদ্ধান্ত যে ব্যাসমতান্যায়ী নহে, তাহা কিক্ুপে অবধারণ করা যায়ঃ তাহ 
আমাদের বোধগম্য হইল ন।” 

এই কথার উত্তরে হাস্য সম্বণ করা যায় না। বিচারক্ষেত্রে আগ্রহ ব। ব্যস্ততা প্রায়ই প্রত- 
বন্ধক হয়। যাহার কথ। খণ্ডন করিতে হয়, তাহার কথ। বুঝিবার জন্ট একট। ইচ্ছা ও ধৈর্য থাকা 
আবখাক। আমার উক্ত কথার অভিপ্রায় এই যে, যদি মাধ্বাচার্য্যের উক্ত প্রকার ব্যাস্সাক্ষাৎকাঁর 
হইয়। থাকে, তবে তাহার ভাষ্য ব্যাসসম্মত__ইহাই বলিতেই হইবে । আর যদি সাক্ষাৎকার নাই 
হইয়! থাকে, তবে 'তিনি নিজে তাহার ভাষ্য ব্যানসম্মত বলায় আমাদিগকে আপাততঃ তাহাই 
স্বীক।র করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পথে ব্যাদানুসারিত। যত প্রবল হয়, দ্বিতীয় পথে তত প্রবল 
হয় নাঁ_-এই মাত্র বিশেষ হয়। এখন নিশ্বার্কভষ্যও যদি ব্যাসসন্ত বল| হয়, এবং মাধ্বভাষ্য 
ও নিম্বার্কভাঁষা এই উভয় ভাষ্য স্ত্রার্থবিষয়ে যদি পরম্পরবিরুদ্ধ হয়, তবে কাহাঁর অর্থ ব্]াসসম্মত 
বলিতে হইবে? এ প্রশ্বও নিতান্তই ম্বাভীবিক। মন্বাচাধ্যের ব্যাসদণন মাধ্বসম্প্রদায়ের কল্পন। 
বলিলেও কি মধ্বসম্প্রদায়ের মতে মাধ্বভাষ্ের ব্যাপানুমারিতা অস্বীকার কর! হয়? বস্থতঃ 
তাহ। হয় না। তাঁহারাও তাহা অস্বীকার করেন না। কারণ, ব্যাসদর্শন ন। হইলেও সম্প্রদায়ক্রমে 
লব্ধ হইলে তাহাতে ব্যাঁসানুমারিতার বাধা হয় না। তবে সম্প্রদায় অনুসারে লব্ধ কিন। তাহ স্বতত্ত 
কথ!। আর তাহাও মামি আমার প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি । আমরা ভাবি, যখন একজনের 
“ইহাই মত" বলিয়া একাধিঃ ব্যক্তি মতবিরোধ করেন, তখন অন্ত প্রমাণ ভিন্ন কাহার কথ। 
সতা, তাহা বলা যায় ন1। শ্রীমন্িশ্বার্কম্বামীকে জন্মেজয়ের সমসাময়িক বলিবার উদ্দেশ্যই এই 
বে।ধ হয় যে, তাহা হইলে তাহার ব্যাসেত্র স্গে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, আর তাহ হইলে তখহার 
মতটা ব্যাসের মতই হয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় ব্যাসের সময় ব্যাসের মতের বিরোধীমত পোঁধণ- 
কারী খষি ছিলেন-_-ইহ(৪ জান যাঁয়। অতএব তাহাতে নিশ্বার্কমত ব্যাসমত হয় কি করিয়া? 
ব্যাসের মত জানিবার ছুইটী পথ আছে-_একটা বিচার, আর একটা সম্প্রদায়ান্গত্যণ্ণিয়। ছুঃখের 
বিষয় আমর। কোন পথেই নিশ্বার্কমতকে ব্যামের মত বলিয়। বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ইহার 
কারণ আমি খগ্ডন্মণ্ডন নামক আমার মূল প্রবন্ধে বিশদ্ভাবেই উল্লেখ করিয়াছ। এক কথায় 
ব্যাসমতাগ্জগত্যত। শন্করমতেই অধিক। 
|] শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘেষ। 


মাস-পঞ্জি- মাঘ, ১৩৪৭ 
দৈব-ছুর্ষেযোগ 1 


মাসের' প্রথম দিন সমগ্র ভারতে বিষম ভূমিকম্প হইল; উত্তর বিহার দার্জিলিং শৈলঅঞ্চল ও 
নেপাল রাজ্যে ইহার ধাক্কা অতাধিক হইরাছে। মুজফরপুর, দীরবঙ্গ, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে পাকা বাড়ী নাই 
বলিলেই চলে; অসংখ্য লেকের প্রাণহানি ও বিপুল সম্পত্তি নাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে জমি ফাঁটিয়৷ 
গল-নির্গম ও বালুকারাশিতে বিস্তৃত স্থান ভরিয়া গিয়াছে ; চলাচলের পথ বন্ধ, রেল পথ ভগ্ন, ভগ্ন স্তূপ 
হইতে মৃতদেহ ও ধন-পম্পত্তি উদ্ধার করিতে অনেক সময় ব্যতীত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও দাকণ 
শীতে গৃহহীন লোকের কষ্টের সীম! নাই-_নানা স্থান হইতে সাহায্যকারী দেশ-সেবকগণ প্রপীড়িত স্থানে গমন 
করিতেছে । 

দক্ষিণ তারতে এই সমঘ্ম ভয়ানক ঝটিকাবর্তব চলয়াছে; আর্কট, তাঞ্ধোর, ত্রিচিনপন্লী প্রভৃতি 
স্তানে গু লে।কক্ষয়, শশ্ড বিনাশ ও ঘবন.ডী পড়িয়। গিয়াছে । 
মৃত্যু ।__ 

মাপরাজ হিন্দু পত্রিকার মম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ৫৭ বর্ধ বয়মে ও উৎকলেন্র প্রবীণ কম্মা 
মধুসদন দান ৮৮ বথ বয়সে গরলে।+ *মন করিলেন । 
প্রাণদণ্ড ।-- 

ট্রগ্রাম সন্ত্রাসবাদী আসামী আর দুইটী যুবক স্পেশেল টিবুনেলের বিচারে প্রাণদণ্ড পাইল; ইহার! 
গত জানুয়ারী মাসে এক ক্রিকেট ঞ্লোর ভূমিতে ইউরোীয়দের উপর বোম! নিক্ষেপ বরে; ৪'-* যুখকের 
মধো ছুই জনকে তখনই গুলির আঘাতে মারা হইয়াছিল । 
চুক্তি 

জাপ-ভারতের বাণিজ্য চুক্তির খসরা লেখা তইয়া গিয়।ছে-স্বাক্ষর ইহার লগ্খন সহরে হইবে । 


ইহাতে ভারতবাসীর মনে বিক্ষে(ভ উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ভাবতীয় তুলারপ্তানি পুনঃ 
আরম্ভ হইয়াছে। 


ডাকাতি ।_- 

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বঙ্দদেণে ৪৪টী ডাক|তি ঘটিয়াছে বলিয়। পপ্রকাশ__ইহাতে অন্যুন 
২৩০০* টাকা লুট হইয়াছে । 
উরি ।_ 

মাত্রা তিরুপুরের অবিনাশী মপ্দি.বর নব মৃণ্তি অলঙ্কররদিসহ চুরি যায়; দুইজন চোবেব অল্ল- 
কাল পরে মৃত্যু হওয়াতে, বাকী চোরের| ধিগ্রহ ণহ আত্ম-নমা কগসাছ্ে। 


আইন ।-_ 
বাঙলার সন্ত্রাস বাবীনিগের দমনার্থ আরও কছ। বিধানের বাবস্থা উপস্থিত বঙ্গীয়-ব্যবস্থা-পরিষদে 
উপস্থিত আছে । এই বিধানে সংস্কাস বাপে সমাবর্তন লুকিন হই.ব। 


শ্রমিকের মতান্তর ।__ 

কাণপুরের ট্রেড ইউনিয়ন সভাতে গন্ধী-নীতি ও কংগ্রেসের কাধ্যপদ্ধতির ঘোর নিল্গাবাচক 
মালোচন! হয়; দুইপক্ষের তুমুল মনাস্তর ও বিখাদে সভার কার্য পণ্ড হইয়াছে। বরদার কারখানার 
নজুরদের এক সাধারণ সভায় .বাধণ| কর! হইয়াছে বে বর্তমান কংগ্রেজ স্বদেশীর নামে মজুরদের ধননিঃশেষ 
করিয়াছে; দলে দলে “লাক নিঃশব্দে জেলে গেলেই স্বাধীনত। অর্জন হইতে পারে না--প্রকৃত গঠন মূলক 
কাধ দ্বারাই তাহা অর্জিত হইতে পারে। 


বিমান বাত্রা ।-_ 
কলিকাত! হইতে মাদ্র।জ পর্যন্ত নিয়মিত বিমান যাত্রা আরস্ত হইল । 


২৫৬ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড-€র্থ সংখ্য। 


ব্যবস্থা! সভা ।-_- 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বাঁণিজ্যকর বিধির এক নূতন পাগ্ লিপি উপস্থিত, তাহাতে জাপ-ভারতীয় 
বাণিজাচুক্তি ও বোন্বাই.ল্যাঙ্কেসায়ার বাণিজ্য-সন্ধিকে মানিয়। লওয়া হইবে। ভারতীয় রেলওয়ে বজেট ও গ্রান্ট 


দন বিষয়ে প্রস্তাব এই সময়ে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ বজেট ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে উপস্থাপিত 
ভইবে। 


বৈদেশিক বার্ত। 


ব্রিটনের দক্ষিণাংশে ভয়ানক বাতা! বহিয়া যায়, স্বয়ং রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী চলিবার 
সময় ভগ্ন বৃক্ষ শাখার আঘাত পাইগ্াঞ্ছে - আমুর্দণ্ডে জেনারেল ও-ডাফী তাহার বেয়াইনী গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের 
বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়ছে-_-ইংলগ্ডে সম্প্রতি ডাইভোর্স ব| বিবাহ বিচ্ছেদ মোকদ্দমার সংখ। 
অ-্যধিক বাডিয়াছে-_বিগত ১৯৩৩ সনে সাত হাজার (ল।ক রাস্থায় চলিতে গিয়। দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে-_ 
জাপানী সন্ত! দ্রব্যে ভয়ে ম্যাঞ্চেষ্ট র চেম্বার অব কমার্স সভা গভর্ণে ষ্টের শরণ চাভিডেছে-সিঙ্গ পুরে নাবিক 
সম্মিলন বসিয়াছে ; সিঙ্গাপুবকে ব্রিটিশের প্রতীচ্য অপিকার মধ্যে একটী সর্বাঙ্গসুন্দন আধুনিক নৌ" গীঠে 
পরিণত করাই উদ্দেশ্ট--ব্িটিশ সেনাবিভাগে নুতন যাভার। ভন্তি হইতে যায় তাহাদের স্বাস্থ্যের ঘোর অবণতি 
দেখা যায়ঃ অনেক সময় শতকরা ৬৫।৭* জন প্রবেশ।থীকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান দেখা যর না। রমণীর| স্বহস্তপক 
খাগ্ধ আপন জন দিগকে খাওয়ায় ন।, টিনেপুর। ক্রীত খাগ্ভ খাইতে তয় বলিয়া স্বাস্থ্য-|নি ঘটিতেছে, জেনেখেল 
স্যর সিদিল রোমারের এই মত। জারম্যান রাঈপতিরা বিশ্ববিগ্ভালয়ের দ্বার সকলেব জনা অবারিত রাখিতে 
কুষ্টিত; প্রবেশ।থীৰ শারীরিক ও মানসিক প্রকধ, নৈতিক ঢচনিএ ও জাতীয় বিশ্বস্ত-চিত্তভা দেখিয়া উচ্চ শিক্ষা 
মন্দিরে প্রবেশ লভ করিতে দেওয়া 5£বে ; ফলে প্রায় ছাত্র সখ্য অদ্ধেকে পরিণত হইতেছে। নবরাষ্ট্রে 
অন্ততঃ ৬০* শত সংবাদ পত্রে প্রচলন বন্ধ হইয়। গিয়াছে, রাষ্তপ্জের পক্ষপ।তি দলকেও দমন করা হইতেছে । 
অষ্ট্রীয়ায় নাজি প্রভাব দূৰকরণার্থ ডাঃ ঢলফাসের টেষ্ট। অগ্লান্ত, তিনি অদ্রিযাকে অন্য সকল প্রভাৰ হইতে 
মুক্ত রাখিতে চাহেন ; তাহার অধীনস্থ “খন ব্যাটেলিয়ন” দল সর্ব প্রকারে নাক্ছি প্রভাব দন করিতেই প্রস্তত। 
রুম।নিয়।ও এস্তিগাও দৃষ্টান্তে নাজি-শক্তির বিকদ্ধে লাগিয়াছে; পরপাষ্্র মটিব ম. টাইটোলেস্ি ইহার প্রধান 
বিরেধৌ ; তিনি আজ মুসেলিনী ও হিটলারের পধ্যার়ে দেশ মধ্যে মন্তক উত্তোলন করিয়া দাড়াইয়ছেন। 
অস্রীয়া জাতি' সঙ্জের সমীপে অভিযে|গ করিয়াছে সে জারম্যানী অস্ত্র ও মহর্থিক সাাধ্য করিয়া বি্রে|হীদলের 
সহায়ত] করিঙেছে; এ বিষয়ে ডাঃ উলফাস ফরাসী পররাষ্ সটিব ম, পল বনকাবের মতামত পণাক্ষা 
কৰিতেছেন এবং বলিতেছেন যে অস্ীয়। আর জারম্যাণার অতাচার মহা কলিবে না, এজন্য তাহার যাহ! করিতে 
হয়, তাহাই কবে । এদিকে অন্ধনিয়খ্রণ লইয়। জার্মানী ও ফ্রান্সের মধে থে মন কগাকনি চলিতেছে, তাহাতে 
ইউরোপের শান্তি ভঙ্গের ঘোরতব সম্তাবন!__পৃব্ব এশিয়ার জাপানের সামরিক কার্য পরম্পরায় সোভি- 
য়েট কশ বিচলিত হইয়।ছে; জাপান অগ্চক।র জগতের বাজাৰে সর্ব[পক্ষা বড় মামধিক দ্রব্য জাতের ক্রেত।। 
নবেল পুরক্ষার।_ 

এবারের পদার্থ বিগ্ভার নিদ্ধীরিত 'নবেল প্রাইজ পাইলেন প্রফেপার পি,এ, এম ছিরেক এবং 
ই, জ্রডিঞার। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেধণ।র একটী প্রধান বিষয়" “কোয়ানটাম্‌”" থিওনী লই ইহাদের 
খ্যাতি । ইহাদের একজন কেপ্বিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গণিতাধাপক, আর একগন অকস্ফোঢের | 

পোল্য।ণ্ডের নূতন শান বিধি গ্থিরতর আকার গ্রহণ করিল । 


চীনে গীত নদে ভীষণ বন্যা হওয়ায় প্রায় ৬. টী জিলা উৎমন্ন বাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক 
জেলাতেই প্রায় দশ হাজার লোক জলমগ্ন হইয়! প্রাণ ত্য।গ করিয়াছে । 

নেপাল রাজ্য ভূকম্পমে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ -কাটামুণ্ড, পাটন, ভাটগায়ের অত্যুচ্চ প্রসাদ 
শকল ভূমিসাং হইয়! গিয়াছে । পশুপতি নাথের মন্দির কোনওরপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। 

পারসিক রাজঃরকার শিল্পে আত্ম নিয়ন্ত্রণ জন্ সর্বশেষ চে্টিত; সিরাজ, ইস্প।হান ও ইয়াজদ 
সহরে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে । 
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অভ্ঞ্যঙ্গম্ম শু নিঃশ্রেস্বল 
পঞ্চম বধ ] ফাল্তুন_-১৩৪০ [ ৫ম সংখ্য। 


সাধনার পথে 


দেশ-সত্ত।র মাত্-সন্তার বোধ একালের জাতীয়তার৪ গ্রধান লঙ্গণ। একদিন ছিল 
যখন লোকে দল বাধিয়া বাস করিত; বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইত--তখন সেই দলের 
নামেই দেশের নাম হইল। ক্রমে লোকে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বমতি 
ক'রয়! লইল । দেশ তখন স্থায়ী নাম পরিগ্রহ করিল, আর দেশের 
ন(মেই লোৌকের পরিচয় হইতে লাগিল। দেশের সঙ্গে যতই স্ন্ধ স্থায়ী হইল, লোকগ্রক্ুতি ততই 
তাহার ভাবে গড়িয়। উঠিতে লাগিল । 'আহার বিহার চাল-চলন ভাষ] ব্যণহার স*দয়ই সেই দেশের 
হইয়। গেল, দেশ সন্তায় আম্মপন্ত। বিলাই! গেল। তাঁর উপরে যখন বিভিন্ন লোকের সামাজিক 
সম্বন্ধ জটিলতর হইয়া! উঠিল-_ব্যবহারিক পার্থকা ও রাষ্ট্িক দ্বন্দ বিভিন্ন স্থ(নের লোকের মধ্যে প্রবেশ 
লাভ করিল, তখন সেন্ট দেশের নামেই পরম্পর বিবাদ ও সংঘর্ষে প্ররুদ্ত হইল। এই সংখর্ধ দেশসন্তার 
আম্মবে।ধে সহায়ক হইয়া! উঠিল। অগ্তকার (পাশ্চাত্যের ) জাতীরতা এই ভাবে গঠি 5। 
দেশ-প্রকৃতি ও লোক-প্রকৃতি এই দুঈএর সমন্বয়ে প্রকৃত জাতীয়তার সংগঠন হহ। দেশের অন্তর, 
শক্তি, জান বাঁধু, ভৌগোলিক অবস্থ। ইত্য!দির প্রভাব লোকের প্রকৃতি, আকাঙ্া! ও সংস্কর বলের 
সহিত মিলিয়। যে সমষ্টি-শক্তির জন করে, তাহাই গ্রকৃত জাতীয়তার আধার ভূমি। ইহার উপরে 
দেকোন উচ্চতর আদর্শ-_লোকাতীত ব। পারমার্থের দৃষ্ট_-ধন্ম ও শীতি_লে|কের মধ্যে প্রবেশ 
লাভ করে, তবে তাহ সেই জাতীয়তায় এক নৃতন জীবন রসের সঞ্চার করে। সেই আদর্শের প্রেরণায় 
যে জাতীয় কর্মতৎপরতা তাহাই লোকের প্রকৃত সাধন! । এই সাধন! দেশ-সত্ত।র প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করে, 
জাতীয়তাকে পুণ্যপৃত করিয়া! তুলে, আত্মসন্তাকে প্রকৃত ন্গাতীয়তার সেবায় নিয়োজিত করিয়া, 


ভ।রতগত্ত। ও আত্মসস্ত। 


২৫৮ ভারতের সাধন৷ ৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


ককতার্থ করে। দেশ, জাতি ও ধর্ম সমুদয় এক হইয়! তখন এক সাধনার (০816516 ) অঙ্গীভৃত 
হইয়া যায়। ভারতে একপ সাধনারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ সাধনার কখনও বিনাশ হয় না. 
ইতিহাসের যুগবিপর্যয়ের নান! পরিবর্তনের মধ্যেও উহা! দেশ-সত্তাকে অক্ষ রাখিয়া দেয়-_-ভারতের 
তাহাই হুইয়াছে। অদ্যকার নানা প্রতিকূল অবস্থ। ও বিজাতীয় আবর্জনার মধ্যে ভারতের সেই সতত 
থুজিয়! পাওয়। ছৃস্কর। ভারতকে আজ নিজ সন্তায় 'ভারতব্ধ' বলিয়। গণ্য করিবাঁর সমুদয় লক্ষণই 
বিলুপ্ত প্রায়-_-ভারত কেবল কোনও ভৌগোলিক সংস্থ। নয় ভারতীয় সাধনা রত জনগণের বিধিনি্দি্ট 
জন্মভূমি। সেই মহান্‌ সাধনার ক্ষেত্র যে দেশ, তাহাই ভারতবর্ষ । ভারতীয় সাধনার সেই "তুল 
আদর্শ ভারতের গতি নির্দেশক ঞ্বতারা, যুগে যুগে দিগন্তরান্ত ব্যাকুলিত চিত্ত ভারতবাসীকে ভারতের 
দেবতা আপিয়া সে পথের দিগ. নির্দেণ করিয়! গিঘাছেন। তাহার অন্ুদিষ্ট বিধি মানিয়াই ভারত-_ 
অন্তথ| উহা হিন্দুস্থান ব পরকীয় ভাবে পরিচালিত ইগডয়া”। পরকীয় আদর্শে প্রভাবাদ্বিত। 
আত্মভোলা দেশ কালচক্রে আজ বাহতঃ সর্ধপ্রকারই অবনত--প্রকৃত কিন্ত আপন সাধনার চির 
সঞ্ীবনী রসে জীবিত। আজ সে ভারতসত্ায় আত্মসত্তার সন্ধান করাই দেশবাসীর প্রধান ধণ্ম ও কর্তব্য 


ভূমিকম্প প্রসঙ্গে ।__ 

উত্তর বিহার ভূমিকম্পে কত লোক মরিয়াছে ও কত গৃহ বাঁটা ও সম্পন্ত নষ্ট হইয়াছে 
এবং কত লোকে আঘাত পাইয়। এখনও পীড়িত ও শধ্যাশায়ী হইয়া আছে, তাহাঁর সঠিক সংব।দ 
এখনও প্রকাশ পায় নাই। প্রথমত: যেরূপ গুরুতর ও বিস্তৃতভ।বে এই অনিষ্টপাত ঘটিয়!ছে, 
তাহাতে সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে সহজ নাঁপার নহে । দ্বিতীয়তঃ যেরূপ 
জাতীয় শক্তি ও লেক মত প্রবল থাকিলে সকল প্রকার বিপদ্পাঁতে দেশমধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা যাইতে পারে, এ দেশে তাহার একান্ত অভাব--টদন্য ও অননতিতে এদেশের "লোকের নৈতিক 
অবন্থ। এমনই শোচনীয় যে, আকম্মিক বিবাদ ও দুর্ঘটনায় ইহাদের ব্যক্তিগত বা সমবেত ভাবে 
কিছু কর্তব্য আছে তাহ! বড় কেহ বুঝিতে পারে না) দেশের কোটি কোটি জনবুন্দের মানিক ও 
আর্থক দৈন্য দেখিলেই তাহ। বুঝিতে পারা যায়। আর এক বথা, যাহারা দেশের মধো শক্তি 
সঞ্চালন করিতেছেন তাহার্দিগের সহিত লোকের প্রত অবস্থা, অভাব ও অভিযেগাদির 
কোনও চির জাগ্রত ও আন্তরিক সহযোগ ব। সমপ্রাণত| নাই--মাধুনক শাসন-ব্যবস্থ'র সমুদয় 
বিষয়ই কৃত্রিম গিয়মে বাধা, প্রকৃত গ্রথণের খেলা বা চিত্তে আকর্ষণ ইহাতে নাই; তাহাতে আবার 
কেবল মাত্র শাসন ব্যতীত জাতীয়তার অন্ত কোনও গ্রবুত্তির স্বাভীবিক স:হিজণ নাই। এই 
দেশের শাঁপন ব্যবস্থাতে এঞগ্ভ অনেক গুরুতর বিষয়ে যতথানি শাসনশক্তির শিয়োগ করা আবশাক, 
তাহ।র সমুচিত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া য।য় না-_মাঁনবীয়তার উচ্চ কক্ষে দয়া দাঁক্ষিণয ও সমপ্রাণতা 
গ্রভৃতি যে সকল উচ্চ গুণের খেলা হয়, তাছ। এরূপ অবস্থায় ছুল্লভ। ফলে আজও ভূমিকম্পের নিশ্চিত 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। মোটামোটি বুঝ! যায় অন্ততঃ দশ সহস্রেরও অনেক অগিক 
লোকের প্রাণহানি ঘটয়াছে? উত্তর বিহারের প্রায় সমুদয় স্থানের গৃহবাটী ভর্রন্তূপে পরিণত ও 
বিস্তারিত কষিক্ষেত্র জল ও বালুকা রাশিতে প্রোথিত হইয়াছে । বহুদিন পর্যস্ত অনেক মৃত 
দেহই ভগরন্তপ হুইতে উদ্ধার ছয় নাই। এক্ষণে যাহার! বাচিয়া আছে, তাহাদের দুর্দশার পীমা 


ফান্কন-*১৩৪০ ] সাধনার পথে ২৫৯ 


পাই; আর আগামী বর্ষার সময় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভূমির অবস্থা! কি হইবে, তাহাও কেহ বলিতে 
"ারে না। 


ভূমিকম্প ব্যাপারে দেশের একটা বিষয়ের ক্ষীণ পরীক্ষা! হইয়া! যাইতেছে-_তাহা লোকের 
দশসেবার প্রবৃত্তি ও পীড়িতের সেবাম্পৃহা। ইতিপূর্ব্বে দেশ মধ্ো বিবাদ ও বিদ্বেষের বহ্ছি চতুর্দিকে 
জালতেছিল। সমাঁজও রাষ্ট্রে বিরোধ চতুর্দিকে বাড়িঘ়্াই চলিয়াছিল। ভূমিকম্প আজ সকল 
বিরোধীদলের এক স্থানে সন্সিলনের অবকাশ দিয়াছে। হয়ত এই বিষম দলাদলে ও ঈরধার 
জন্য স্বার্থ ও আত্মদ্রোহের প্রতিফল স্বরূপেই এ্রশ্বরিক বিধানে এই মহাদণ্ড দেশের উপরে 
গড়িয়াছে | পীড়িতের দাহায্যে আগ্জ চতুর্দিক হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দল ছুটিয়াছে। 
সমাজসেবক ও ধর্ম-সন্প্রদায়ের লোকেরাই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। অন্যদিকে এক 
পক্ষে স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি ও অগপর পক্ষে জাতীয় রাষ্টনেতারা সাহাধ্যার্থে অর্থ দান 
ভাণ্ডার খুলিয়াছেন-_স্বতন্ত্র ভাবে কলিকাত|। ও বোম্বাই সহরের মেয়রের তাহাদের শ্ব স্ব 
নামে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বিদেশ হইতেও অর্থ সাহায্য আসিতেছে । কিন্তু যে ক্ষতি 
হহয়াছে তাহার তুলনাতে এ সাহাধ্য অতি সামান্ঠই বলিতে হইবে। আর শুন। যায় কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বে জাপানের ভূমিকম্পে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে যে সাহায্য আগিয়াছিল, তাহার তুলনাতে 
এবারের ভারতের জন্য তত্বদ্দেশীয় লোকের সাহায্য অতি অল্লই হইতেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থসন্কট 
এই দেন্তের কারণ হইবে; অ।র ভারতের দুর্দিশ| বিষয়ে বিদেখের লোকের অক্রত1ও আর এক কারণ 
হইতেপ|রে--সাধারণতঃ ভারতবন্নের প্রকৃত অবস্থা বিদেশীয় লোকের নিকট প্রচারিত হয় না) যাহা 
হয়, তাহা অনেক সময় বিকৃত হইয়া যায়। েযাহ! হউক, বিদেশীয় সাহায্য ব্যঠতই সকল 
দেশেরই স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকা উচিত। বিহারের নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ সেদিন এই কথাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, বাহিরের নানা স্থান হইতে বিহারের বিপন্ন লোকদিগের সাহাংয্যার্থে অর্থ অ!সিতেছে 
বট, কিন্থ প্রকৃত দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বিহার-বানীকে আত্ম-নির্ভর-শীল হইতে 
হইবে। কেবল ভূমিকম্পের দুর্দশার প্রতীকার কল্পে নঞে_সকল বিষয়েই দেশের লোকের সেরূপ 
₹ওয়ু। আবশ্টীক। তাঠ। যে এদেশের কোনও প্রদেশের লোকই পারিয়৷ উঠে ন।, ইহাই দুঃখের বিষয় । 
নেপালের ভূমিকম্প বিহার অপেক্ষাও অধিক শতি করিয়৷ গিয়াছে; ভারতের বিভিন্ন গ্বান হইতে 
অর্থ সাহায্য কারব।র ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে ্বয়ং প্রধান রাক্জমন্্ী তাহ।র ধন্তব।দ দানান্তে এরূপ দান 
প্হণেঅস্বীকৃতি জ্ঞাপন কথিয়াছেন; এবং নিজ শক্ষিতেই তিনিই রাজ্যে ধ্বংমের ক্ষতির পূরণ করিতে 
মাইতেছেন। জাপান ভূমিকম্পের প্রতীকার কল্পে ঘ অর্থ ও সামর্থা নিয়োগ করিয়াছে, তাহার 
তুলনাতে বৈদেশিক বহুল অথদানও অতি সামান্কই বশিতে হইবে । কিন্ধ আক্ষেপের বিষয় ভারত 
[ক সাধারণ কাজ কি দৈব বিপরপাত কোনও বিষয়েই সম্পর্ণ প্রমুখাপেক্ষী ন। হইয়া পারে না। 


চাকুরীতে ভারতীয় প্রকৃতি ।- 
গভর্ণ,মণ্টের চাকুরীতে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিবার যে নীতি তাহাকে “ইণ্ডিয়ানাই 


জেপন্‌ অথ সাধিস্* বলে। লাষ্রসংস্কারের পরিকল্পন!তে এই কথার উর্লেখ আছে; দেশীয় ব্যবস্থাপক 
সহাগুলিতে এই বিষয়ে আলে চন! হয়। ক্ষুদ্র চাকুরী গুলি প্রায় সকলই দেশীয় লোকের পন্য আছে 


২৬০ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


বড় বড় চাকুরী ও সৈনিক বিভাগে দেশীয় সৈশ্তের নিয়োগ লইয্াই প্রধানত; এই কথ! উঠিয়া থাকে। 
বড় চাকুরী পাইয়া, এমন কি মাঝারি চাকুরীতেও লোকের “ইত্ডিয়ানাইজেসন” বা ভারতীয় প্রক্কৃতি 
রক্ষা পায় কি ক্ষুণ্ন হয়, এই বিষয়টাই বিশেষ পরীক্ষা করিয়! দেখ। উচিত। প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, 
ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, সমাজ ব্যবস্থা আছে, লোকের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক 
রীতি, নীতি, রুচি ও ধর্ম আছে। তাহার যে সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টি মাধন তাহাকেই প্রকৃত 
'ইত্য়ানাইজেসন? বল! চলে । এই কালের উচ্চ চাকুরী-জীবিদিগের রা! তাহ! যেরূপ বিধ্বস্ত 
হইয়াছে ও হইতেছে এমন আর কাহারও দ্বারা নহে। মধ্যবিত্ত চাকুরী জীবিরাও সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যুক্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, গ্র।ম ব! পল্লী ছাঁড়িয়। নগরবাসী 
হইয়াছে। আর যাহাঁরা উচ্চ উচ্চ পদবীতে অপিরূঢ় হন, সােৰ সুবাদের সমকক্ষ হইয়া চলেন, 
তাহারাত হাব ভাব, চাল-চলন আহার বিহার বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ে ভারতীয় প্রকৃতিকে 
উল্টাইয়! না ফেলিয়াই পারে না। জাতীয়তার প্রধান সঙ্ন্ধ যে বিবাহ, ইহাদের তাহাতে ত অনেকেই 
ভারতীয় প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়। বিদেশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া 
গিয়াছে; যাহার। তাহ! করে ন।ই, তাঁহাঁরাও এমন সঙ্গিনী চাহে যহারা ভারতীয় প্ররুতিকে 
পরিহার করিয়! বিজাতীয় ভাবে চল! ফিরা করিতে পারে। এইরূপ অসংখ্য অভারতীয় ভাব 
এই চাকুরী হইতেই প্রস্থত-_তাহাতে ভারতীয় প্রকৃতি কোথায়? 


বাঙ্গালীর সৈনিক বৃত্তি ।__- 


বাঙ্গালী যুবকদিগকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশাধিকার দিবার জন্ত একটা প্রস্তাব এইবারে 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভাতে উঠিম়াছিল। প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সরকার 
এই প্রস্তাব এক্ষণে ভারত গভর্ণমেণ্টের সকাশে উপস্থিত করিবেন, ভারতীয় ব্যবস্থা -সভাতে ইহার 
যথারীতি আলোচনা হইবে। সরকার পক্ষ প্রস্তাবটী কিরূপ চক্ষে দেখিতিছেন তাহা অনিশ্চিত। 
বাঙ্গালার উপরে এখন চতুর্দিকে যেরূপ প্রকোপ পড়িয্নাছে, তাহাতে ইহা সহ্গে ধার্যয হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 

বাঙ্গালী কাপুরুষ বলিয়াই একালে গণ্য হইয়া আসিতেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর আর 
বাঙ্গালী পৈস্বের নাম কেহ শুনে ন।-_সে যুদ্ধে বাঙ্গাণী যে ভীরুতা৷ ও বীরত্বের চড়ান্ত পরিচয় দিয়াছে 
ইতিহাসের ক্ষীণ ইঙ্গিতে তাহাই প্রকাশ। তার পর আর সে ইংরেজের পণ্টনে প্রবেশাধিকার পায় 
নাই। বাঙ্গালী যুবক শিষ্টণাস্ত হইয়া স্কুল কলেজে অধ্যয়ন রত রহিয়াছে, উচ্চপরীক্ষায় পাশ করিয় 
সরকারী অপর কাধ্যে প্রবেশ ল।ত করিয়। সুখে ও নির্ষিদ্বে জীবনযাপনে অভ্ন্ত হইয়। আসিয়াছিল। 
বাঙ্গালীর এই শ্ান্ত প্রকৃতি বাস্তবিকই সামরিকতার বিরোধী । কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালীকে আর এক 
বিপরীত কারণেই দৈনিক বৃত্তির অক্ষম করিবার আশঙ্কা হইতেছে-_করেক বৎসর হইল বাঙ্গালা 
যুবকে বিষম পরিবর্তন ঘটিয়'ছে,_ইহার| গেলার প্রতযোগিত,য় সকলের সমকক্ষ, সম্ভরণ ও দৌড়ে 
অগ্রতিদ্বন্দী, সাহসিকতায় অগ্রশীল, জাতীয় সকল আন্দোলনে অপর সকলের পথপ্রদর্শক, কষ্ট 
সহিষুতায় সক্ষম, আর কেহ কেহ এক বিভ্রান্ত পথে চলিয়া দেশের ও দশের ঘোর সন্ত্রাসের কটি 
করিয়াছে,_অপরকে প্রাণে মারিতে কুঠ! বোধ করে না, নিজে মরিতে আরও কম অধীর। 


ফান্কন--১৩৪০ ] সাধনার পথে ২৩৬১ 


বাঙ্গালীর এই বিপরীত প্রভৃতি আজ সমুদ বাঙ্গালীকে করম্বের ভাগী করিয়াছেঃ বুঝিব। অপরে 
তাহাকে সনেহের চক্ষে দেখে । সেইঙ্জন্তই ভয় হর, বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবস্থ। পরিষদের এই প্রস্তাব 
মন্তবোই থাকিল্না ন| যাঁয়,-কার্ষেয আপিবে কিনা! সরকারের পক্ষে উদানীনতার ভাব আলোচনা- 
পরিষদের প্রলঙ্গে কতকটা দেখাও গিয়াছে। 
বাস্তবিক কিন্ত বাঙ্গালী চরিত্রে সামরিক ভাব অভাবের বিষয় নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উহা 

উজ্জল করিয়াই রাখিয়ছে--মুগল বাদশাহদিগের প্রবল প্রত্ীপের সময় বাঙ্গালার স্বাধীন 
ভুপতিদিগের (বার ভূঞ্। ) বিভিন্ন রাগ্গো বাঙ্গালী ফৌন্গগণই রাজা রক্ষা করিত; অনেক 
স্বাখীনতার সমর ইহাদের"ঘ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। ইহাঁরাই মগ ও পর্তুগীজ জলদন্যদিগের 
দৌরাত্ম্য হইতে দেশ রক্ষ। করিয়াছে । পরে বুটিশের অধীনে নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার জমিদার 
গৃহে বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী সর্দার ও লাঠিয়ালের! গ্রকৃত সৈনিকেরই কার্য করিয়াছে। 
আজ তাহা“দর বংশ ধ:রর কম্মের অন্তাবে নিস্তেজ ও নির্মল হইয়া যাইতেছে । আর তাহাদের 
স্থানে পশ্চিম দেশীয় বরকন্দাজগণ জমিদার গৃহের শোভা বন্ধন করে। আধুনিক বাঙ্গালার 
বড় লেকের। (1) আপন গৃহের দারোয়ান, চাপরাশি, খানসামা, বেয়ার হইতে আরম্ত করিয়া মুটে 
মজুর প্রভৃতি সকলের নিয়োগ বিষয়ে বাঙ্গীলার এই কর্শ-শীল বীরবংশধরগণকে উপেক্ষা করিয়া 
আলিয়ছে। বাঞঙ্গালার নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুর্বলতা এই মহীপাঁপের অন্কতম পরিণাম ! নৃতন ব্যবস্থা 
পরিষদে এই সকল বিব্য়ও আলোচনা হওয়! আবশ্যক। গভর্ণমেণ্টের শাস্তি রক্ষায় পুলিশ এবং 
কারখানার মজুরদিগের নিয়োগে যাহাতে বাঙ্গালীর পল্লী হইতে এই লুপ্তপ্রায় সামরিক শ্রম. 
জীবিদিগের বংশধরগণকে আর উপেক্ষা না করিয়! চলে, তাহ! দেখিতে হইবে। 

ভদ্র ও শিক্ষিত যুবকগণ হইতেই এক্ষণে দৈনিক সংগ্রহের কথ। হইতেছে। বিগত 
ইউরোপীগন মহাসমরের সময় (১৯১৫ অবে) বাঁগালী যুবকদিগকে লইয্! চন্দন নগরে ফরাসী 
গভন্মেন্ট সর্বপ্রথম একটী দৈনিক দল গঠন করেন) ইহারা খান ফরাদীভুমে ভার্দনের বহুদিন 
ব্যাপী ভীঘণ সমরে অপাধারণ বীরন্ব ও রণকৌশপ দেখাইয়। ফরালী জাতির বিল্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাংল'র কতিপয় স্বদদশ প্রেমিকের আাতাস্থিক আগ্রহের ও 
"আন্দোলনে মরকার পঞ্চ ৪৯ নং পেঙ্গল রেঞ্জিমেণ্ট নামক নৈনিকদল গঠন করেন। ইহার! মেস- 
পটিমিয়ার যুদ্ধে ব্যাপূত ছিল। দুঃখের ব্ষিপ্ন যুদ্ধের অবনানে সেই বঙ্গ সৈনিক বাহিনীর অন্তিত 
লোপ পাইয়াছে। 

আধুনিক প্রণালীর যুদ্ধ কর্ষ্য-_বেখানে কেবল শ।রীরিক শক্তি নহে, যুদ্ধ-কৌশল, মনের 
তেক্স ও বুদ্ধির বল অধিক শাবগ্তক,__বাঞগালী যুবকাদগের বিখেষ অধিকারই আছে। বর্তমন 
বাঙ্গ।লার যুবক সপ্প্রনায়ের মধো সামরিক স্পৃহার নব উন্মেষ দেগাযায়। যেগঙ্িত কর্ষে্য ইহার 
এক্ষণে জাতির কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, তাহার ভিতরে থে নির্তয়শীলত। ও ইহার্দের 
সাহসিকতার স'মরিক ভাবও 'আছে, তাহ। অন্বীকার করা যায় ন1; বেকারগ্রন্থ 
যুবক এবং দুর্বিনীত ছুঃশীল লোকও সকল দেশে সর্ধ কালেই থাকিবে) ইহাদের অন্য সামরিক 
বিভাগই উৎকৃষ্ট কর্মক্ষেত্র! সকল মানুষের মধ্যেই এমন কোন গুণ আছে, যাহাকে উপঘুজ ক্ষেত্রে 
ও কর্দে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাহার সুফল ফলে, আর তাঁহাঁতেই তাহ।দের জীবন লার্থক 


২৬২ ভারতের লাধন! ৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


হ্‌য়। সামরিক গুণের লোক এক শ্রেণীর মধ্যে সকল দেশেই অতাধিক সংখ্যক থাকে, বাঙ্গালাতেও 
আছে । উপযুক্ত প্ষেত্র উদ্থুক ন1 থাকাতে ইহার বিপথগ্গামী হইয়। নানাপ্রকাঁর দেশের অনিষ্ট সাধন 
মার করিতেছে। উচ্চতর আর এক রাজনীতির দৃষ্টিতে আজ জগতের পারিপার্শিক অবস্থার দিকে 
চাহিলে এক্ষণে প্রত্যেক দেশকেই আত্মনির্ভরশীল হইয়! থাঁকিবার অত্যাবশ্তকতা৷ অতি সহজেই বোধ 
হইতে পাঁরে। বিভিন্ন রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা ও বিজ্জিগীধার ভাব 
অ'জ প্রবল হইয়| উঠিরাছে, তাহাতে সর্বপ্রকার শক্তিতে সকল দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে হইবে। এই বিষয়ে বাঞ্গালার রাষ্ট্র পরিষদের এই আস্মদৃষ্টি সময় চিতই হইয়াছে। 
দেশকপ্মীর কার:বাস।-_- | 

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনঃ ছুই বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন কিছুদিন 
পূর্বে তিনি কলিকাতাতে কয়েকটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা রাজদ্রোহ স্টক বলিয়। ধরিয়া 
কলিকাতা প্রেসিছেন্দী ম্যাজিষ্টেটের বিচারে এই দণ্ড হষটয়াছে। পপ্ডিতজী অগ্যকার দেশের জাতীম় 
রাষ্ট্রকর্দিদিগের অগ্রনী _ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সংস্থার বিরোধী। ইহার আপন রাষ্ট্রিক আদর্শ ও কর্শ 
পদ্ধতির কাছে দেশের ধর্ম ও সমাঁজনীতি (বিসক্ীন দিতেও প্রস্তত। শাপন কতৃ“ক্ষের এখন যে 
কর্মনীতি তাহাতে নকল বিরোধকারীকে দমন করাই ইহাদের বিধি, তাহার শক্তিও অনীম। বিশ্ব 
ধর্ম এখন অবজ্ঞাত, সম।জ বল হীন। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে না! পারিয়। এই কঙ্্ািগের 
সমুদয় শক্তিই এখন ধর্ম ও সমাঞ্জের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। পরিণামে সমাজ-সংরক্ষণেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
এবং ধর্ম রক্ষিত হইলেই আর সমুদয় রক্ষিত হয়,_মগ্যকার এসকল লোকের মনোবুত্তিতে এই 
ধারণ। স্থন পায় ন৷। এই কর্থা্দিগের আন্তরিক ত| মাছে, তায ও পরাধপরত। অসীম-_-অনেক 
ধর্ঘধ্বজী ও নমাজ-ম্থবিধ(-ভোগীর তাহ! নাই। ধর্ম ব। প্রত দেশ-সন্তার সেবা নিয়োজিত 
হুইলে উহ। সার্যক হইত । উত্তর বিহারে ভূমিক্পে ইহাদের কশ্মপ্রবণন্তার এক উত্তম অবপর 
রান করিয়াছে । যে সকল অসংখ্য দেশকক্মী মার্জ রাজনৈতিক কারণে আবদ্ধ ব৷ নিগ্রহ ভোগ 
করিতেছে" আঙঞ্জ এ অবকাঁশে তাহাদের অভাব বোধ হইরা থাকবে । পগ্ডিত নেহেরু তৃমিকম্পের 
মংবাদ পাঁইয়াই পীড়িত স্থানে ছুটিথ গিক্জাছিলেন এবং নিজে কোদালী লইম| ধ্বংস স্তূপ 
পরিষ্করণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইবূধ দৈব.বিপদে শক্র মিত্র সকলেরই একত্র সম'বেশ 
ঘ্টয়াছে। নকণ্ধ প্রকার বিবা? হুলিয়। অন্ততঃ কতকদিন মকলকে একত্র সাধ!রণের হিতস'ধন 
ব্রতে সন্ষিলিত হইবার অবসর দিলে, তাগাতে রাজনৈতিক সছুদে্াও সাধন হইতে পারিত 
ভূমিকম্পের নৈব সম্পাৎ এক মহান্‌ মঙ্গলে সাথকতা লাভ করিঠ। কিন্তু দৈব থে অন্তরের মধুর 
গুণকে টানিক়। বাহির করিতে চাহে, কৃত্রম তোক"নীতি তাহাকে অগ্রাহথ করিয়। চলে-- 
খক্তিমানের কঠোরতা তাহাকে নিশ্মম করিয়া তুলে । 
রাষ্ট-পরিষদে খদদর ।-_ 
্‌ খদ্দর বলিতে চরকায় হাতে কাট! সুতায় দেশীপন তাতে হাতে বুনানো কাপড় বুঝায়। 
এক পময় ইহা! জগতের প্রধান পণা ছিল, ভারত তাহার অ্ট। ও প্রধান অধিকারী ছিল। 
একালে বিদেশীর মহাবস্-প্রস্থত বিপুলপরিমাণ বস্ত্ের প্রতিষোগিতায় তাহার বিলে।প সাধন 
হইঘ়াছে। যৃতচল্প জাতির অধনষ্ির প্রতিছবির মতনই এই জাতীয় শিল্পটও মৃতপ্র হইদ্বাছে। 


ফাল্তুন--১৩৪০ ] সাধনার পথে ৬৩ 


বিংশশতাব্ধীর জাতীয় জাগরণের উদ্মেষে এই জাতীর শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রতি. লোকের ঈষৎ সত্বুর 
পড়ে। পরে মহাত্ম গান্ধী যে অসাধারণ আন্দোলনে জাতির পুনমুর্ক্তির সন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে 
এই উগ্র শিল্পটিকেই তিনি প্রথম ও সর্বপ্রধান স।ধন বলিঘা বরণ করিয়া লইরাছিলেন। তদবধি এই 
লুপ্তনাম৷ দেশীয় শিল্নটী পশ্চিম ভারতে দাণারণ লোকের মধধ্য তখনও প্র১লিত খদ্দর নামে সমুদয় 
ভারতে গ্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে । খদ্দর প্রচলন নিমিত্ত আন্দে।লন 'ও প্রচার যথেষ্ট হই. 
যাছে। কফশ হদনুরণ হইম্নাছে, একথা বল। চলে ন|। প্রতিবন্ধক ইন্থার অনেক হইয়ছে এবং এখনও 
আছে । যেরূপ দীড়।ইয়াছে তাশাতে ইহ! টিকিবে কি না__অথব৷ প্র-তক্রিয়াতে আরও ধ্বংসের মুখে 
পতিত হইবে, ইহাই সনেছ হইতেছে। ইহার প্রধান বাধ। আধুনিক লে'কের প্রবৃত্তি ও প্রক্কৃতি। 
দ্বিতীয় বাধ! বর্তমান যন্ত্র শিল্পের প্রাতযেগিত।; তৃতীয় বাধা বৃহৎ শিল্প পরিচালকদদিগের অসতত|। 
প্রথমতঃ দেখা যায় দেশের লোকদিগের ভোগবিনান ও অতিমার আয়াস প্রিতা-_মাধুনিক ভাবে 
অগ্রনর দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকেও এইজন্য মহাম্মার প্রচারিত খদ্দর আন্দোলনে 
বিরোধী হইতে দেখ! গিয়াছে; এমন ফি আজ যে সকল খ্যাতনামা! ও বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি মহাত্মার 
সামাজিক আন্দোলনে অন্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ ইত্যাদি কাধ্য কা়মনোবাঁকো সমর্থন 
করিতেছেন তাহার|ই তাহার চরকার ঘোর বিরোধ করিয়াছিলেন। আর যে সকল অবস্থাপন্ 
লোকেরা ধনাঢ্যতা ও আভিজাত্য গৌরবে ম্বীত তাহারা ত খদ্দর ম্পর্শই করেন না। দ্বিতীয় 
প্রতিবন্ধক বর্তমান মিল বা কাপড়ের কল গুলির প্রতিযোগিতা। কলের কর্তৃপক্ষ দিগের কাহারও 
মনে এমন ভাব আইসে নাই যাহাতে তাহার! তাহ,দিগের বিপুল যুলধন এক একটা কারখানাতে 
একম্থানে না খাটাইম় বিস্তারিত ভাবে দেশের অগণিতক্কনগণেব মধো চঙ্নকা ও তাতে বন্টন করি 
দি] তাঠাধিগে খাটাইয়। দেশ মধ্য ক্ুত্ব ক্ু্ঘ মনংখ] কেন্দ্রে এই বস্বশিল্পের উন্নতি বিধান ও 

রক্ষণে ব্রতী হয় _-তাহার সমূণ্ঠত ব্যবস্থা! বিধ।নে পরিণামে ষে তাহার। 'অর্দিক লাতবানও হইতে 
পারে, তাহ। ভাবিবাপ অবসর তাহাদের হধ নাই। পক্ষান্তরে এই মআান্দোলনের প্রধান নায়ক মহাত। 
গান্ধী,.ক এ? কলর করুশক্ষীঘ়ের। লফ লক টাক। অর্ধ সাহাথা করিবার মানসিক অসংলগ্রতাও 
চাতুরী দেখাইতে কুষ্টিত হয় নাই। ইহাতে সমুদয় আন্দোলনে থে ছুণীতি মঞগায়ার হাত দিয়।ই প্রবেশ 
করিয়।ছিল, তাহা একপ মহান্‌ ব্যাপারের পক্ষে কম অনিষ্টকর হয় নাই--বান্বাইয়ের অর্থদাত! 
কলওয়ারার! যে মহাত্মার শমখন তাহাবের কলের পক্ষেই এঠ দানের গতিদানে পাইয়ছে। 
তাঁহ। মনে করা মদর্গত নহে। এই মিল করৃপক্ষদিগের মার একটী যোরহর মদততা| যং্দামান্য 
বিশুদ্ধ খদ্দরের বাজারকে একবারে ধবংদের পথে লইয়! গিয়াছে--ইহ।র। হাতে প্রস্তত 
বিশুদ্ধ খন্দরের অনুরূপ "ম|ট! কাপড় রাশি রাশ মিলে প্রন্থত কর্িয। বাঙ্গারে খাট খন্দর বলনা 
চালাইয়াছে ! এই মনদ্‌ বাবদাদে বিবেখীন্ন জাপানী।। বিশে কতক) চইমাছে বশিয়। প্রকাশ | 
সম্প্রতি ভারতী বাবস্থ! পরিষদে দেশীয় টি খন্ধর নংরক্ষণ কল্পে এই খেঝোক্ত গ্রতিবন্ধককারীদের 
গ্ুতিকূলে এক আন পাশ হইয়াছে, যাহাতে কোনও বাবসায়ী বা মিলের মালিক মিলের প্রস্তত 
দ্দর নামীয় কাপড় দেশী হাতে গ্রস্তত খনদর বলিয়। চালাইবার চেষ্টা! করিলে তাহা আইনত: 
দণ্ডনীয় হইবে | যে খন্দুর না একদিন সরকারের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল, তাহার অবনতিতে 
আঁজ তাহাঁরই সহায়ক হস্ত প্রসারিত । 


২৬৪ ভারতের সাধনা [৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্য 
আইনের আর এক দফা ।--. 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙ্গলার রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ' উচ্ছেদ সাধনার্থ ফৌজদারী আইন 
সংশোধন বিলে আর এক কঠোর দফ।র সঙ্গিবেশ হইল --ইহাতে বিশেষ করিয়া যাহাতে এই সন্্রাস- 
কারীদিগের দলে মার নৃতন লোকের মিশিতে বাধা জন্মে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ! হইয়াছে । ভীতি- 
্বরূপে ইহাদের চেষ্টাতে কাহারও প্রাণহানি না ঘটলেও ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ব্যকিদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থ! 
পর্য্যন্ত এই আইনে থাকিবে। এই আইনকে সাধারণ আইন বলিয়া! ধরা যায় না-_-ইহার বিধানও 
সাধারণ নহে। তথাপি কৌন্সীলে কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন-বলেন, আইনের 
কঠে।রত৷ এদেশে এই নৃতন চলিতেছে না, অতীত ঘটন! হইতে যদি ইহার যুক্তি-যুক্ততা ধরিতে হয়, 
তবে ইহার ফলাফল বিষয়ে নূতন আশ! কিছু হয় না। তথাপি যে অবস্থা তাহাতে আইন কর! 
এক উপায় ইহা! বলিতেই হইবে। প্রকৃত উপায় খুজিতে হইবে বিষ়ান্তরে--দেশের যেই অবস্থাতে 
বাঙ্গলার যুবক মনে এইরূপ দুরাশয়তা স্থান পাইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করাই সর্বোপরি 
আবশ্যক | সেজন্য প্রচলিত শিক্ষা ও লোকের আর্থিক দৈন্যকে প্রধান ভাবে দায়ী না করিয়া পার! 
যায় না। 
রাষ্ট্চক্রের প্রতিক্রিয়।।-_ 

আজ বিশ্বের সকল শক্তিশালী জাতিই মুখে শাস্তির কথা বলিতেছে। কিন্তু ভিতরে 
ভিতরে সকলে সমর ভীতিতে পীন্ডিত-.অনেকে স্মর আয়োজনও করিতেছে । বিগত ইউরোপীয় 
মহাঁসমরে নির্যাতিত জাতিদিগের মধ্যে প্রতিহিংসাবৃত্তির নিবৃত্তি কখনও যায় নাই; তাহারই কলে 
আজ জ্যারম্যানীতে নাঁজিদিগের আবির্ভাব--ভ।সিলিসের সন্ধিসর্ধকে অমান্য করাই তাহাদের 
প্রধান লক্ষ্য ও কাধ্য হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে ফরাসীর সহিত তাহার প্রধান বন্দ। এই ছন্দের একট! 
এতিহাঁদিক ক্রম আছে-_নেপোলিয্ননের বীরপণাই নর্ধ প্রথম জাারমানের জাতীয় সন্তায় মাঘাত 
প্রদান করে, স্ুপ্রসিদ্ধ ফ্াক্কো প্রাসিয়ান সমরে জ্যারমাঁনরা তাহার প্রতিশোধ লয়--বিগত মহাঁনযর 
ফরাসী তাহারই আবার প্রতিক্রিয়। দেখাইয়াছে। নাঁজি প্রতিক্রিয়। ইহ্ারই পরবস্তী ক্রম নির্দেশ 
করিতেছে । 
স্বামী শিবানন্দ ।-- 

রামকঞ্চ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দে বুদ্ধ বয়সে দেহ তা।গ কারয়াছেন। থে সকল 
ভাগ্যবান পুরুষ পরমহংস র।মকঞ্চ দেবের সংস্পর্ণ লাতে ধন্ত হইয়াছিলেন স্বামীঞ্জি তাহাদের মধ্যে 
একজন প্রধান। যে পরাজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধন। তারতের বৈশিষ্ট্য তাহা এ-কালে একমাত্র নাধু- 
মহাপুরুধদদিগকে অবলঞ্ন করয়াই রহিয়। গিয়াছে; এবং এই ঘোর বিপদপাতেও তাহ থাকিয়া 
যাইবে এ ভরদ। ইহ।র। দিয়! যাইতেছেন। নতুবা ষে জড়বাদের তীব্র প্রভাব, কুশিক্ষা ও অবিদ্যার 

অতিমাত্র প্রচলন, দৈহিক সুখলিপ্স। ও রুচির বিকার এবং সাহিত্য ও কলার বিকৃত বিলাসে আঙ্গ 

দেখ ছাইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যাত্ম সাধনার লেশ মাত্র আর বিদ্যমান থাকিবার কথ। নয়_ফখন 
বৈদেশিক শিক্ষার মোহে দেশের শক্তিমান লোকেরাও মুগ্ধ ও তাহারই প্রচার ও. প্রচলনের নিমিত্ত 
তাহাদিগের কারমনচিত্ নিম্োপ্দিত করিঘহিলেন, ধন্মের নামে লোকে দেশের চির আচরিত লাধন- 


কাস্তন_--১৩৪০ ] সাধনার পথে ২৬৫. 


পন্থা "ত্যাগ ক্ষবি়া পরকীয় কানে উন্মত্ত, হ্বাধ'ন চিন্তা বলিস! উচ্ছৃত্খলাকে বরণ করিয়া লইতেছিল, 
তখনই 'রামকৃ্ দেবের 'ঘাবির্ভাব--ষেই নিরক্ষর আধুনিক প্রভাব ও শিক্ষা হুইতে সম্পূর্ণ মুক 
হিশু ধেদধিগ্রহের পপৃর্জারী 'নিভূতজীঘন ব্রাদ্ধণের মধ্যে ষে অধ্যাত্ম জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল 
তাহার আভায় যাহায়া ক্ষণিকের তরেও ঘধিতে পারিস্বাছিলেন, তাহারাই ধন্ত ছইয়।ছিলেন-ধাহারা 
তাহার সঙ্গ করিতে পইয়াছিলেন তাহার! সিদ্ধ হইয়াছেন, যাহার! তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে 
পারিষাহিলেন) তীহারা তীহার মহান কাধ্যের অধিকার লাভ করিক্নাছেন--রামক্ মিশন 
ইছাদর হৃষ্ট ও ধ্রার্ধ্য বিষয়। স্বামী শিবানন্দ মিশনে *'মহাপুরুষ” বলিয়! কথিত হইতেন। সাধনার 
প্রথরতায় ও পিদ্ধির মাধুর্ষে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন কি না জানি না-_ভবিগ্রতে তাহার স্থানে 
আপিবার কেহ আছেন কিন| তাহা সনোহ। আধুনিকতার প্রভাব অগ্যক।র সাধু সংস্থাগুলিকেও 
আক্রমণ করিয়াছে, এজছই আশঙ্ক। | 


গোসেবা-হুননে কি পুজায়।-- 


হিন্দুরা গোসেবা করে--গোম।তাকে পৃজ্য বলিয়৷ জ্ঞান করে--গোমাংস ভক্ষণ করে না 
'অধিকন্ধ গো-থ[দককে হেয় মনে করে__গোমাংস ভক্ষণ শাস্ত্র ও রীতিবিরুদ্ধ মনে করে; ইহ লইয়। 
আজ কাল একপ্রকার বিরুদ্ধ গবেষণ। চলিয়াছে। প্র[চীন ও দেশচলিত মতবাদ বিশেষতঃ হিন্দুধর্শ 
নীতি ও আচারচুক উন্টাইয়া একটানৃতন কিছু করা -একালেগ এদেশের গবেষণাকারীদের মৌলিক- 
তাঁর স্থায়ী একটা মাপ কাটী। এই ভাবেই পাশ্চাত্যের প্রভাব ও ও অন্থকরণে পরিপুষ্ট আধুনিক 
মুনাবুত্বির দ্বারা অ:নক এতিহামিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে, অনেকে তাহাতে বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের খা।তি ৬-প্রতিপত্তি লাভ করিয়।ছেন। সম্প্রতি আবার রাজনৈতিক আদর্শ ও আকাম্থাতে 
লে|কের মন অতিমাত্র প্রলুন্ধ। হিন্দু রীতি নীতি ও ধন্দ বিশ্বাসকে তাহা লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধক 
মূনে করিয়। ইহার। সর্বপ্রথম তাহারই উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চলিত সংবাদ পত্রগুলি 
প্রধংনত; এট বিষয় লইগাই ব্স্ত। ইহার। রটনা ():১1)5৮8709) ব্রত লইয়াই 'কন্মক্ষেত্রে অবত্তীর্ণ 
হইয়ছেন--রটনার-মর্্ই মিথ্যাকে সতোর আবরণে লোকের চক্ষে ধরিয়। তাহাদিগকে ম্বমতে অনযনন 
কন বা স্বকার্ষা সিদ্ধি করা । এমুগে খড় বড় রাষ্্রনংস্থ। হইচ5 আরম্ত করিয়া ক্ষুদ্র বধধ বিক্রেত। 
পর্য্যন্ত মকলেরই নাকি এই রটন। প্রধান সাধন ও অবলম্বন। 


কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার ইংটরজী ঠ্দনিক এড ভাম্স পত্রিকাতে “কাউ এদ্স ডিভিনিটি' 
ব হিন্দুর্দের 'গোকে দেবজ্ঞানে পৃদ্ধা" বিষয় কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার 
'একটীতে স্যার পি,লি, রায় ধাহাকে লোকে আচাধাদেব বলিয়। বিশেষ নামে আশা করেন, অতি 
মাত্র ব্যগ্তত! £দখাইয়! এক্ষটী ণরঞঙজয়েন্দার" বা উত্তঙ্গনানূচক সমর্ধন প্রদান করিযাছেন--বলিতে 
চাহেন--'গোঘ কথাতেই হিন্দুর! যে গোকে পুজা করিতেন ন। পরন্ধ হনন ও ভক্ষণ করিত, তাহার 
প্রমাণ হয়। “আমি এবিষয়ে পরলোকগত প্রাচ্য বিষ্াবিশারদ স্যার রামকৃষ্ণ ভাগুরকরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম ; তিনি কোল হিধ| ন। করিয়। আমাকে বলিম়। দিক্াছিলেন যে, “যশ্যৈ গো হন্কতে স 
গোঙ্:” অথাৎ প্রাচীনকালে অতথি গৃহে স্মাগমন করিলেই গোহতা। করিয়া তাহার পরিবেশন কর। 
হইত, এজন্য অঠিথির ন।মই'গোত্ব। আচার্ধযদের 'আরও বলেন--ন্বভূতির উত্তর রাম চরিতে 


২৬৬. ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--€৫ম সংখ্যা 


আছে--বশিষ্ঠ খবি একদিন বাক্মিকীর গৃহের ছাদের নীচে (49206: 606 ০০1 ০টি-2তপোৰন 1) 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিন্নি ভোজন কালে গোবখসের মস্তক চর্বণ কালে মর্র শব 
করিয়! গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্য যজ্ছে গোহত্যার বিবরণ আছে। 
প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা চলিত ছিল স্বর্গীয় রাজেন্্র লাল মিত্র এবিষয় একখানি পুস্তক 
লিথিয়াছেন।--এই সঞ্চল কথা লইয়াই আচাধ্য দেব অহিমাত্র ব্যগ্রতার দহিতই এক্কালে ও এদেশে 
গোভক্ষণের দমর্থনে অগ্রলর হইয়াহছেন। 


প্রাচীন ভারতে গোভক্ষণ চলন ছিল কিন! ভাহ! বিতর্কের বিষয়; একালে হিন্দুদের গো-ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ এবং ইহ! হিন্ুত্বেরই একটা প্রধান লক্ষণ একথা নিশ্চিত। প্রাচীনকালের 'সনিশ্চিত বিষয়ের 
দোহাই ন! দিয়া এযুগেই লেকের রীতি নীতি ও স্বাস্থ্য এবং দেশের প্রকৃতিতে গোভক্ষণ সঙ্গত কিনা, 
এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচন। হইলেই আচার্ধ্য দেবের পক্ষে অধিকতর শোভন ইইত। তাহা ন! 
করিয়৷ পরের মুখে ঝালখাইয়৷ কোন গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ মতামত প্রকাশ কর] একালেরই উপযোগী 
হইয়াছে। বৈদিক যুগে কি ছিল কি ন! ছিপ, তাহার খোঞ্জ বা খবর কেহ রাখিতে চাহেন না, গ্রাচীন 
ভারতের কৃষ্টি বা সাধনাতে শ্রদ্ধা ব] ধিশ্বাসও ইহাদের কাহার নাই; নিজ মত ব! স্বপক্ষ পরিপোষণের 
দ্ববিধ। হইলেই তাহার দোহাই , নচেৎ তার নামও ক1| হেয় জ্ঞান হয়। “'গোস্সর” ব্যতীত আরও 
বত শত শত কথ| রহিয়াছে, যাহার অর্ধ ও মঞ্চ সম্পূর্ণ অবিতর্কিত--.যাঁহাতে হিন্দু সাধনার বৈশিষ্টা 
ও প্রক্কৃতি স্পট রূপে বুঝ! যাপন । যাহ! একালের আচরিত ইহাদের আচার নীতির সম্পূর্শ বিরুদ্ধ, 
তাহার নাম ত একবার ভাবিতেও তয় চ্ন। এক একটী শবের প্রকৃত তব নির্ণয় করিতে কি 
ইহাদের সহিষণত| বা সাহস আছে? এই গে! শন্বেরই সকল কথার মণ্্র কি ইহারা উদঘাটন করিতে 
যাইবেন? প্রা্ম এক বর্ষ পুর্বে স্বামী মহাদেবানন্দ জী এই বিষগ যে তব নির্বর-শিবম্‌ পরিকাতে 
করিয়াছিলেন, এস্থলে তত্প্রতি পাঠক্গণের মনোযোগ এক্কবার আাকষণ কর! যাইতে পার-- 


«গো” শব্দের তত্বনির্ণয় ।*- 


বেদে ও তংসমপাময়িক ইরাণীয় জেলেবাস্ত গ্রন্থে “গো” শবের প্রয়োগ মাছে। 
ইরাধীয়গণের “গো” শব প্রাণী লাঁচিক্চ এবং তাহাদের চক্ষেও গে! পূজা । বধের অধোগা। 
বর্তমান পাশী সম'জ গোবধ-বিহিত মনে করেন ন|। | 

লিরোজা ১। দিরে।জ! ১১1১৪ গ্রভৃতিতে গে। পৃজা।। গো; হইতে সব প্রাণীজাত। 
জেলোবাত্ত ''পুরুষ রেধ গো” “এবতৎ গে” ইতাদি উক্তি আছে। রেঘ শব .রেতঃ বাজী। 
সেই গে হইতে ২৮* প্রকার প্রাণী উৎপন্ন । 1)%:07190 এ সকল স্থানে গো শব 21011091 
অনুবাদ করিয়াছেন । উংরাজী 0) 6০ £০ গমনার্থক গম্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ০০৬ শব 
[০ 09093 শব হইতে উৎপন্ন । 08৮ 0৪৮0৪ শব  কটগতা”? গমনশীল এই অথে 
নিষ্পন । 0৩৫ ৪: গো শব হইতে আগত। যাহা গমনঞগীল তাহাই গো। বেদে 
গমনশীলতাকে অন্ুলক্ষ্য করত:ই গোশব ব্যবহত। অমরসিংহ প্রণীত অমরকোধাঁভিপানেও 
গো শব পশ্জ, বাটী ও অস্ম্যা অর্থাৎ হন অন্যোগ্যা পাওয়। যায়। দ্বর্গেষু পণ্ড 
বাগবজ্ত্রদিগ নেত্র খ্বনিভূ্গলে । লক্ষ্য দৃষ্্া স্ত্রীয়াং পুংসি গৌঃ ইতি অমরঃ ॥ 


ফাঙ্কুন--১৩৪ ] সাধনার পথে. ২৩ 


মাহেয়ী মৌরভেয়ী গৌ রূত্র! মাতা চ শুর্গিনী 
অঙ্জুন্তান্ব্যা রোহিণী সাৎ ইতি অমরঃ। 
গৌঃ স্বর্গে চ বলীবর্দে রশ্মৌ চ কুলিশে পুষান্‌ 
ইতি অমরঃ। 
খখেদে গে! শবের গ্রযে।গ 
১ মণ্ডল ১৯ সক্ত ১ মন্ত্ 
প্রতি ত্যং চারু মধ্বরং গোপীথায় প্রহৃসে। 
মরস্তি রগ্ন আগনি ॥ 
এখানে «গোপীথায়” অর্থ মোমপানায়। 
অন্তার ইযুং দধিবে গভক্তোরণং তশুমা 
বর্ম খানে নরঃ। ১/৬৪।১, 
এখানে “বুষ খাদয়ে* অর্থ সো পানাম্ব। 
ত্বমায়সং প্রতিবর্তয়। গোদিবো অশ্মানমুপনীত মৃভ্যা। ১১২১৯--এখানে “গো” অর্থ 
খা । 
যত্র গাবো তৃরিশ্ঙ্গ। অয়াস:_-এখানে “গাবে।” অর্থ 4নক্ষক্রসক্কতন%1--১১৫৪।৬ 
গোভিমিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্ত্রং জ্যেষ্ঠায় ধায়সে গৃণানা। ৩৫০।৩-_ এখানে “গোভি" 
অর্থ “নেদ্বাক্য দ্বার” | 
11505 সাহেব গে! অর্থ ০৪9০০ কহিয়াছেন। 
তদ্ধি ধরবাং মলগষে গা অবিন্দদ হন্ন হিং পপিল| ইন্ত্রো অদ্য। ৫1২৯/৩--এখানে “গা”? অর্থ 
শ্রেন্তু ( বুষটিলক্ষণ! ) 
বিষু মুধো জন্গষ। দান মিক্্র্ম হন্‌। গবামঘবন্ৎসং চ কান: ॥ ৫1৩৭৭-_এখানে গব অর্থ 
খ্ব০্জন্ন। 
মরুতাং পুরুতমমপূর্ধাম গবাম্‌ সর্গমিব হবয়ে-_-৫1৫৬।৫ এখানে গবাং অর্থ উন্ক্চানাহ। 
ত্রিধাত গা অধিজয়ামি গোধিন্ত্র ছায়ং সর্বর্দেনন্মে। ৬৩৫।২--এখানে গ। অর্থ 
0519 এবং গোষু অভিসন্ত্রিযু স্পত্রতযু। ্‌ 
অত্রহ্থৈতু সদনাদৃতপ্য বিরম্দিভিঃ সমজে নুর্যোগাঃ ৷ ৭1৩৬১--এখানে গা অর্থ ষ্ডিব 
জল । 
গোভিবাণোথজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশেহিরণায়ে গোবান্ধবঃ যুজাতান ইষে তুজে 
মহাজেন: ম্পর সে জু। ৮।২০।৮--এখানে গোভিঃ অর্থ স্বতি শব্ষের অথবা মরুস্তি এবং গে। 
বান্ধব অর্থ পুর্সিক্লাভক্কা2। 
অগ্নেবর্ঁ পরিলোভিবপ্নন্ব । ১*।১৬।__-এখানে গোভিঃ অর্থ চন । 
আশুন রশ্মিং তুব্যোজসংগেজজঃ ৪1২২।৮- ইহার অর্থ 29 ৫ 10056 19 11210 60 1৮. 
(3৮195 (0:011)15 0911108 606 1610) এখানে গো শষ অশ্নব্াচ্চি 


২৬৮ ভারতের 'াধনা | [৫ম খণ্ড--ম ঙ্খা 


ব্ধয়তমোষশীঃ পিশ্বতংদ!। বঅববুষটিং জং 'জীরাণু। ২৯২৬ এখানে * গ। অর্থ 
0৪৮৮1 গন্বাশ্ালীন্ন্‌। 
যস্য গাবা ররুষ| সয় বনু অধ্ধরয় রত বেরিহাণ] । আ২৭া*-_এধানে গাব অর্থ অশ্ৈঠ। 
ঈমুগর্গাবোনয়বস।দ গোপাধথ। কৃতমভি মিত্রং চিতাসঃ। পৃরি গাবঃ পুষ্রি নিপ্রেষিতান: 
শুটিং চক্র নিষুতো! বন্ধয়শ্চ।-_-1১৮/১* এখানে গ।ব অর্থ মরুদ্গণের তে ড়ু। এবং পৃষ্থিগাব: অর্থাৎ 
মরুদ্গণ। 
গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায়। ৮1৪৭১২-_-এখানে ধেগ্ ও গে। শবের প্রয়োগ থাকায় 
গে অর্থ ০৪1 গ্রহণ অনির্বাচা । 
নিন্গজিখিত '্নকন্সে গো অবশ্য কারা এথাব্চা পলিুণ্ত হস্স ৫ 
প্রশংস। গোঘস্বাং ক্রীড়ং যস্ছধেণমারতং জন্তে রসসা বা বৃধে ॥ ১৩৭ ৫ 
অধ্বিতৃণমন্ে। বিশ্বদানীং শিকশুদ্ধমুদকমাচরস্তি। ১১৬৪1৪* 
শুচিত্বতং নতগ্রমক্স্যায়াং স্পাহীী দেবন্য মংহ নেব ধেনে!ঃ | 81১।৬ 
ইষান বধদক্ক্যা পয়োভিযু'়ং পাত নব স্তভিঃ সদানৈঃ | ৭.৬৮।৯ 
অভী মমন্তা! উতষ্র। নপ্তি-ধনবঃ শিশুং দোমমিন্দ্রায় পাতবে। ৯1১৯ 
যে অত্থ্যায় ভবতি ক্ষীরমগ্রে তেষাং। ১০৮১৬ 
অনেক **গোঘ্র+ শব হইতে অতিথি আগমনে গে! হিংস। হইতে বলিতে চাহেন, তাহা 
ঠিকুনহে। গো! অর্থ গাং পৃথিবীং পঞ্তাঃ হন্তি ইতি গোঘ্র-ধিনি অহন্পহ প্লুথিবীতে 
পঙ্গান্বাত কল্রিস্ত্রা বেড়ান ভান গোর বল। হইত । তাহারই অপর নাম 
অতিথি অর্থাৎ ছুই তিথি এক স্থানে থাকেন ন। অনবরত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিব্রমণ 
করিয়। থাকেন যিনি তিনিই চতুর্থাশ্রমী । 
অমর মিংহের সময়েও গোশব্দ পশুবাচক ও অদ্দয। বলিয়া উক্ত। পাশ্চাত্য শিক্ষ। মোছে 
সেই চির পরিচিত অর্থ ত্যাগে অনধকর অর্থ গ্রহণে কাহারও রুচি ঘটিয়া থাকিলে তাহ! এত- 
স্বারায় সংশোধিত হইবে আশা কর! যায়। 
কেহ বৃহদারণাকের ৬।৪।১৮ মন্ত্রে “ক্ষণে বাধভনেব।” বাকা তৃষ্টে সন্দিহান হইলে 
তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই বৃষ ও উক্ষ সাঁধারণতঃ প্রতিশব গণ্য হইলেও এস্থলে বিকল্প পরিদৃষ্ট হর 
তথায় বৃষ ধাতুর পানার্থ গ্রহণে অর্থাৎ 7৩৮ 9:90 03110. এবং উক্ষ সেচন সমর্য অথব। শৃঙ্যুক 
বা-পৃঙ্গ্ীন সেঁচন সমর্থ পশু অর্ধ হইবে। বুধ শব্ধ হইতে ইংরাজী 13011 1081120 চ [30200 
011)96 ইত্যাতি পদ এবং তাই 9811 [০5 9৮11 1, 3411 00016 ইতা।দি শব পরিদুষ্ট 
প্হয়। বৃহদ আরণ্াকে ১1৪1৪ মন্ত্রে বউধে তরী ভবদ্‌ অশ্ব বৃষ ইত্তরে! ব্যবহার অছে। বেদে ইন্দ্রকে 
প্র বল! হইযাছে। মহ্থ্যকেও বৃষ "বলা হইয়াছে, দোমফেও বৃষ বঙ্গ হইয়াছে, পশ্তকেও বৃষ ধল| 
হইঘাছে। পূর্বোক্ত ১/৬৪1১৪ মন্ত্রে “বৃষ খাদয়” সোমরপার্থে প্রয়েগি দেখান হইয়াছে । প্রবন্ধ দীর্ঘ 
কর| ঠিক নয় জন্ত পাঠককে এইমাত্র দিগ দর্শন করাইিধা। প্ষান্ত হওয়। গেল। 


ধন্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্জ্র চক্রবন্তী, বিছ্যাবিনোদ। 


ধশ্ম ব্যতীত মানুষ তথাকথিত কোন সভ্য সমাঁজেই চলিতে পারে না। যাহারা বনে 
জঙ্গলে বাঁদ করে, তাহার। ধর্মের কোন ধার ধারে না; তাহাদের কথ। স্বতন্ত্র। কিন্তু সভ্য ব 
অর্ধীপভ্য নামধেয় মানুষ জানিতে চায় যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং কোথায় 
যাইবে? তাহার! এমন কি একটা 'বর্ষ,স চায়-_যাহ| অবলম্বন করিয়া অশেষ দুঃখের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারে। 

এখন জিজ্ঞান্য-_সেই বিশখ্বান কোথ। হইতে পাওয়া যাবে? উহার একমাত্র উত্তর-_ 
সুমহান ধর্শের ভিত দিয়াই তাহা মিলিবে। মানুষ শুধু ধর্মকে লক্ষ করিয়া_ঞুবতার! ধরিয়া 
জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ লাভ করিতে পাঁরে। যেহেতু মান্ষের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের মার্গ- 
দর্শকই হইল- _ধর্শা' 

এই ধিশ্ম' কথার মূল কি, অর্থাৎ কিরূপে ধশ্ম” কথার উৎ্পবি হইয়াছে, তাহাই দেখিব। 
পূর্বে যে বিশ্বাসের কগা বল! হইয়'ছে, আমার মনে হয়, সেই বিশ্বাসই ধর্মের মূল*। সাধ।রণতঃ 
ছুইটা বিশ্বাস হইতে 'ম্মাকথার উৎপত্তি »য়। প্রথম বিশ্ব।স-_এই দুশ্ঠমান জগৎ ও জীবগণ 
কিরূপে উৎপন্ন হইল? দ্বিতীয় বিশ্বাম--জীবগণ মৃত্যুর পরে কোথায় যায়? প্রথম বিশ্বাস হইতে 
জগতের কর্তীস্বরূপ ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে দেবত। স্বীকৃঠ হইয়াছেন। আর দ্বিতীয় নিশ্বাম হইতে 
প্রেতলোক, পরলোক প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে । ফলতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি নানাবিধ 
উপায়েই এই প্রশ্ন দুইটার মীমাংসা করিয়াছেন। তাহাতেই সমগ্র বিশে বিবিধ ধর্শের উৎপত্তি 
হয়ছে । হবে সকল জাতির ধর্মের বিশেষত্ব একরূপ নহে । পরে যথাস্থানে তাহ! বলিব। 

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে “ধশ্” জিনিষটী (যদিও উহ! গিশিমপদবাচ্য নহে )কি। সেই 
সম্বন্ধে কিছু মালোচন। করিতে চাই। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে? “ণর্মতত্ব* অতীব জটিল ও কঠিন 
বিষয় এবং উহ! বলিতে যে বিষ্ঠানুদ্ধি ৪ শন্তির প্রয়োজন, তাহ] আমার নাই | ইহা“পশ্গর গিরি 
লভংনের ন্যায়? ছুঃসাছদ হইলেও সাধুগণের মাঞ্জনীয়_-“ক্ষম! নাপাহি সাঁধবঃ 1” 

“ধম্ কি, তাহা এক কথায় বুঝান যায় ন।। সাধারণতঃ বিবিপ অর্থেই ধর্মকথার পপ্রয়ে।গ 
হইতে দেখ। যায় এবং এসছন্ধে নু গ্রাচী'নকাল হঈতে এ পধান্ত নানা মুনির নান! মত গ্রচলিত হইয়| 
আমিতেছে। গুথমেই দেখ! ঘাক্‌, ইহার বুযুৎপত্তিগত অর্থ কি? ইহার বুযুৎপত্তি অতি স্বন্দর। 
'ধু' ধাতু “মন! গ্রতায়যোগে 'ধন্মাশ্ নিষ্পন্ন । থে? ধাতুর অর্থ-ধারণ পা পোষণ করা। অতএব 
যাহ বি-শ্বর সকলকে ধারণ, পোধণ বা রক্ষ। করে, তাহাই “ধশ্ম”। 


*বিশ্বীসের গোড়ার কথা-_সত্য (যার সতত! আছে, তাহাই সত্য )। আমাদের পূর্বববন্ত মহাপুকষগণ 
বলিয়। গিয়াছেনঃ-“সভোতে ধর্খের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লেোভেতে বিনাশ হয় । 


২৭০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-- ৫ম সংখ্য। 


_-“ধাঁরণাৎ ধর্শ উচ্যতে |” এই ধারণ হেতুই “ধর্ম-_এই সংজ্ঞা হইয়ছে। আমাদের. 

পঞ্চম বেদ “মহাভারতে”ও এবপ প্রতিপ্বনি শুনতে পাই-- 
“ধারণাৎ্ ধর্শ ইত্যাহুঃ ধশ্মোধারয়তে প্রজা: 
যৎস্থাদ্ধারণনংখুন্তং স ধর্ ইতি নিশ্চন্ঃ 0” 

ইহার ভাবার্থ--ধন্ম প্রজ্জাপমূহকে ধারণ ও পোষণ করেন। নুতর1ং যাহ ধারণসংযুক্ত 
তাহাই ধন্ম'-_উহা স্ুনিশ্চিত। 

ইহজীবনের যাহা কিছু স্থখশান্তি, অভাদয় ও নিঃশ্রেয়স্‌ লা 9__দমন্তই ধর্ম "।র। সিঞ্ধ হন 
[ ইহা আমাদের প্রাচীন আধ্যখধিগণ হইতে সাধু মহাপুরুষগণ পর্যন্ত দক্লেই বিশেষভ!বে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই ধর্্জীবন ঘাঁপন করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এন্প 
নাই। উহা ভারতের এক বৈশিষ্ট্য || তাই টবশেধিক দর্শনকার মহধি কণাদ বলিয়াছেন £-_ 

“যতো বা সাক্ষাদভুদয় নিঃশ্রেষস সিদ্ধিঃ স ধন্মঃ 1” 

যাহ! হইতে সাক্ষাৎ উন্নতি ও মুক্তির সিদ্ধি হয় অর্থাৎ যাহাতে নিজের ও সমাজের-_ 
দুইয়েরই উন্নতি হয়, তাহাই *্ধন্ম। বশিষ্ঠসংহিতায়ও এই মের পরিপোষক উক্তি লিখিত আছে 
“যতোহভুদয় নি:শ্রেয়দ পিদ্ধঃ স ধর্ম” যাহাতে ইহলোকের ও পরলোকের উন্নতি ( কল্যাণ) 
হয়, তাহাই ধর্মপদবাচ্য | 

ভগবান্‌ শঙ্কর তদীয় গীতাভাষো স্পষ্টই বলিয়! গিয়াছেন :-_ 

“দ্বিবিধে হি ধন্ঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ, তত্রেক জগত স্থিতিকারণং প্রাণিনাং 
নিঃশরেয়স হেত্ণঃ স্বধর্্ম; 1” অর্থাৎ “জগতের স্থিতিকারণ এক বেদোক্ত ধর্শের ছুই রূপ :- প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তিরপ ধর্। প্রন্তিবূপ ধর্ম গ্রাণিগণের উন্নতি এবং নিবৃত্তিূ্প ধর্ম মুক্তর সাক্ষাৎ 
কারণ ॥ (১) ৃ 

ভগবান্‌ মন্থর মতে ধৃতি, ক্ষমা॥ দম, আস্তয়। শৌচ, ইপ্রিয়নি গ্রহ, ধী, বিছা], সত) ও 
অক্রোধ--এই ১৭টী ধন্মেব লক্ষণ ( “ধুৃতিক্ষমাদমোইস্তেঘ। শৌ5মিক্দিযনিগ্রহঃ | ধীর্বিছ্য। সত্য- 
মক্রোধে৷ দশকং ধশ্মলক্ষণম্‌ ॥”__মনুনংহিত। )। 

আমাদের শ।স্ে আরও লিখ ঠ আছে ঘে,_ 

বেদ; স্বৃতিঃ সদাচারঃ হ্বসা চ প্রিয়নামুনঃ | 
এত চ্চতুর্দিধং 'প্রাহুঃ সাক্ষাদশ্মসা লগণম্‌ ॥”' 

অর্থাৎ বেদ, স্বতি, মদাচার ও আপন ম্যাম্মার প্রিয,-এই ওট ধর্দের লক্ষণ। অক্ষত 
আবার উক্ত হইথাছে £-'যাহাতে জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহ।ই ধশ্ব।' (“য এব শ্রেরস্কর, স 
এব ধন্মশকেনোচ্যতে |”) 

উপরে যাঁহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীরন হইতেছে যে, সকলেই ধর্মকে 
জীনের শ্রেয়; ও নিঃশ্রেমস লাভের কারণরূপে নি.দ্দিশ করিয়া 1গয়াছেন। যাহ! কিছু মগলকর-__ 


(১) প্রবৃত্তি মূল কর্ম আপাততঃ মনোহর মনে হইলেও নিবৃত্তিমূল সান্ধিক কর্টের ফলই বেশী 
শান্তি প্রদায়ী এবং জীবমান্তরেরই পরিণামে শান্তিই একমাত্র কাম্য। 


ফাল্তন--১৩৪০ ] ধর্দ্দজীবনে ভাঁরতের বৈশিষ্ট্য ২৭১ 


যাহা কিছু হিতকর-যাঁহাতে নিজের ও সমাজের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হয়, 
তাহাই ধর্ম । 
আমাদের ধর্খের মুল_-ধনম্মর প্র।ণই হইল--শাঞ্ধ (বিধিনিষেধন্চক বাক্যই "শাস্'। 
বল। বাহুল্য যে, এক এক বিষয়ের এক এক শান্ত; জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া এক এক শান্ত রচিত 
হইয়াছে। শাস্থে বিধিনিষেধের অগ্ নাই; সমস্তের কারণ বুঝি না। কারণ, এখন আমর। 
কালাস্তরে আম্ছ়া পড়িয়াছি এবং দেশাস্তরে বাস করিতেছি )- শান্ত্রই ধন্মতত্ব গ্রদর্ক চক্ষুঃম্বরূপ। 
পদ্মার আমাদের শাস্বগ্রন্থসমূহ অনন্ত-_অসীম। সেই অসীম শান্ত্রসমূদ্রে অনন্ত রত্ব বিদ্যমান । 
উহা মন্থন করিযা অনন্ত রাত্রের সন্ধান করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । শাস্বের 
বিশালত] দেখিয়াই দূর হইতে অনেকেই ফিরিয়া আসে। তথাপি আমরা একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে 
প|রি যে, শান্্-সমুদ্রে ধিনি ষে রত্বের সন্ধানী ₹ইয়। ডব দিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন। অর্থাং 
খিনি যে ভাবের তাবুক (যেহেতু ভাবই ধর্শের প্রাণ ), 'মামাদের শাস্ত্রে তাহার জন্য তদনুরূপ বিধি 
ব্যবস্থাই রহিয়াছে । তাহাতে না আছে, এমন বিষয় নাই; অর্থাৎ সমস্তই আছে। [ ক্লা বানুল্য 
যে, এখানেও ভারতের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিছ্যমান। ] কিন্তু যেমন-তেমন ডুবারু হইলে চলিবে না; 
উপযুক্ত জহরীও হওয়া চাই। নচেৎ হীরকে কাচ-ভ্রম এবং কাঁচে হীরক-ভ্রম হইয়া মহ! অনথ 
ঘটিতে পারে। তাঁহার ফলে, কাহারও “সর্বনাশ' আবার কাহারও বা 'পৌধমাস হইতে পারে। 
যাহাই হউক, ধশ্মরক্ষা করিতে হইলে, ধর্মের মূল যে শাস্ত্রে-উহার শুধু শব্দবিদ্মাত্র না 
হইয়া গ্রকৃত মর্শজ্ঞ হইতে হইবে । কেবল বহিলক্ষ্য দেখিয়া শাস্ত্রে বচার কর] উচিৎ নতে। 
সল্পবুদ্ধি নিয় অধিকারীর জন্ত বহিলিক্ষোর এবং সাধন পথের যোগী ও জ্ঞানী পথিকের জন্য 
'অন্কলক্ষ্যের বাবস্থ। আমাদের শাস্থে রহিয়াছে | ইহা কেবল ভারতেই সম্ভব; পৃথিবীর কোন 
জ/তির ধন্মেই আর'এরূপ দেখা যায় না। ইহাও ভারতের মার এক বিশেষত্ব। 
এখ।নে ইহাঁও বলিয়! রাখি যে, বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র গ্রন্থরাজিকে সমাশ্রয় কণিয়াই 
জগতের যাবতীয় মহান্‌ ধশ্মের প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রাচারাদি ( সাচার বুঝিতে হইবে; অন্ধ আচার নহে) 
অবলম্বন করিয়াই সকল ধর্ম বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । সেই ধম্ম আচরণের 
জিনিষ _অগ্্ঠটানের সামগী। শাস্ব-নিদ্দি্ট সাচার পালনে ধশ্মভাব আবির্ভ,ত হয়। ভগবান্‌ 
মন্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন,_ 
“আচার প্রভবে| ধর্ম |” 
বশিষ্ট সংহিতায়ও এরূপ লিখিত আছে থেক 
«আচার প্রভবে। ধর্মঃ ধশ্মাদাযুঃ বিবর্ধতে | 
এতদ্‌ যশগ্মাযুস্তং স্থগাং স্বস্তায়নং মহৎ ॥” 
ইহার অর্থ এই যে,-আচার হইতে ধর্শা হয়, ধশ্ম হইতে আযুঃবৃদ্ধি হয়। আচার 
( সদাচার) যশোবর্ধক, আয়ুক্ধর, স্বগচাঁধক ও কল্যাণকর । 
অতএব ইহ] একরূপ নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে সদাচার রঙ্ষ।য় ধর্বরঙ্গ1, ধর্শরক্ষায় 
সমাজরক্ষ! সমান রক্ষায় হিন্ুস্থানের (ভারতের) রক্ষা । অন্থথায় কম্ম-জীবনই বলুন আর 
ধর্দ-দীবনই বলুন (আমাদের পুরাণকার ভারত ভূমিতে কর্শতৃমি ও 'দ্মভূ'ম বলিয়া গিয়াছেন 





২৭২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খ€্ড--€৫ম সংখা। 


এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি ষে, পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়া সত্যকার কর্ণ-জীবন পাইয়। উহ 
সারা পৃথিবীতে তাহার কর্ধ-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তদ্বারা কিছু কিছু দৈবীসম্পদ্‌ পাইয়াছে মনে 
হয়) কিন্তু তাঙাতে যে পরিমাণ আসুরী সম্পদ্‌ লাভ হইয়াছে, উহার তুলনায় সত্যকার স্থথশান্ত 
পাইয়াছে কিনা, সন্দেহের বিষয় )_ কোনটিই সুখশাস্তির হয় না; এমন কি, শ্রেষ্ঠ গতিও হয় না। 
তাই আমাদের মহিমাময় তত্বদর্শা খধিগণ তারস্বরে ঘোষণ! করিয়া গিয়াছেন 
প্ধর্শমচর, ধর্মাৎ পরং নাস্তি। 
ধর্ম সর্বেষাং ভূতানাং মধু ॥” 
ইহার ভাবাথ--ধশ্মাচরণ কর; ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জগতে আর কিছুই নাই। যেহেতু, 
ধ নই সকল প্রাণীর মধু-স্বরূপ।” এমন মহান্‌ ধমকে রক্ষা করিলে, ধম্মদ্বারাই মানুষ রক্ষিত 
আবার সেই ধর্মকেই যদি নষ্ট করা হয় (ধর্শ-বিরুদ্ধ পথে চালিত হইয়া কাধ্য করিলেই ধর্ম রি রঃ 


তাহ! হইলে সেই মানুষই নষ্ট হয়। মহাভারতে উঠার সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে । £-- 
“হতো ধন্ছে। জনান্‌ তত্তি, ধন্মে। রক্ষতি রক্ষিতঃ।” 
অতএব ধর্শের বিধান জানিয়া উহার অভষ্ঠান করিলে, মানুষ ইহজন্মে এবং মৃত্যুর 


পরপারে পরলোকে প্রশংসনীয় হনব, সুখে-শাস্তিতে কাল কাটায় এবং মুক্তি-পথের পথিক হয় 
(“জ্ঞতাচান্ ভিষ্টন্‌ ধান্সিকং প্রশস্তত্যমে। লোকে প্রেঙ্য বা”) 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে, ধর্টরক্ষীয় সমাজ রক্ষা? »মাজ রঙ্গায় ভারতের রক্ষা । তাহার 
গুড় কারণ এই যে, ভারতের ধর্ম, সমাজ ও নীতি-_-এই ৩টী পরস্পরের সহিত এরূপ অপার্গিভাবে 
সংশ্লিষ্ট যে, একের উন্নতিতে, বিশেষতঃ ধম্মর উন্নতিতে) অন্ত ছুইট।র উন্নতি অবশ্থস্তাবী। পরন্থ 
ধশ্মের অবনতি হইলে তৎসঙ্গে অপর ২টীরও অবনতি স্ুনিশ্চিত। মুতরাং ধর্ম, সমাজ ও নীতি 
--এই ৩টী পৃথক জিনিষ নহে। এজন্যই বোধ হয় দেখিতে পাই থে, পৃজ্জনীয় আর্ধ্য খষিগণের 
সকল কার্ষের ভিতরেই ধর্মভাব জড়িত রহিয়াছে । অর্থাৎ ভারতীয় আধ্য জাতির সকল কাধ্যঈ 
ধর্মভাব-প্রস্থত। যেহেতু ভারত ধন্মপ্রাণ দেশ-আমাদের দেশে ধন্ম£ প্রপান। ধর্শের নামেই 
এখাঁনে লোকের গাণে সাড়া আসে কিন্তু অন্য জাতির অর্থাৎ পাশ্চ।ত্য জাতির মধ্যে ইহার 
বিপরীত ভাঁব পরিলক্ষিত হয় (এবিষয় পরে বলিব )_-ইহ্াই ভারতীয় ধম্ম-জীবনের প্রধানতম 
বৈশিষ্ট্য । 

বন্ততঃ সুপ্রাচীন যুগ হইতে “এপর্যন্ত ভারত ধর্মের দ্বারাই শাসিত হইয়। আসিতেছে । 
ইং] নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি থে, ধর্দের বলেই এই ভারত আপনার অন্তিত্থে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 
তার কারণ আর কিছুই নয়, ধ্মই হইল--ভ।রতীয় ভীবনের একমাত্র সাতৃনার স্থল। ধর্মই পণ্ড 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মাছুষ প্রভৃতি ধত প্রকার প্রাণী এবং স্বাবর-জঙ্গ ম-বিশিষ্ট এই চরাচর বিশ্বকে 
প্রকৃতিস্থ রূপে ধারণ করিয়া আছেন ( “পূর্বে যাহা ধারপাঁৎ ধর্ম উচ্যতে,_বলা হইয়াছে, তাহ! 
এখানে স্মরণ করুণ )। ধর্ধেই এসকল গ্রতিষিত-_ধর্মই সণলকে উর্ধে টানিয়। রাখি ছেন। 
ধর্মই জাতির প্রাণ__ধর্মই জাতির প্রধান অবলম্বন-_ধর্মই মগ্চষ্যত্বের ভিতি (“নিবৃত্তিধর্ম তার 
ভিত্তি, প্রবৃত্তিধর্ম তার-গৃহ-ছাদ-দেওয়াল, আর মুক্তি তার চূড়া 1*৮”__-অরবিন্দ )- ধর্মের দ্বারাই 


০০১১১ 





* ১নং টাক! দেখুন । 


ফান্তন--১৩৪* ] ধর্দরজীবনে ভারতের বৈশিষ্টা ও 


জাতির অধঃপতনজনিত আব্র্ষ স্তন্ত পর্যন্ত সকলের নিরমন হইতেছে । হ্ৃতরাং ধর্শের মত 
পরম ফিতকর আর গ্রিতীরটী নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে ধর্মকে একটী পরম পদার্থ বলা 
হইয়ছে। এপ্ষিদ্নেও অন্যন্য দেশ হইতে ভারত জগতের মধ্ো শ্রেঠ আপন অধ্ধকার করিয়া 
আছে। তাহার প্রধান কারণ হইল-_আমাঁদের সমস্ত জীবনই ধর্ক্ষেত্র। হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার 
মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ব নিহিত ছিল ( যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্ণে কল্‌'ষত হইয়। আমাদের 
জ্ঞান ও শিক্ষার কৃত ও অন্বাভাঁবিক অবস্থ| হইয়াছে-_এ বিষরে পরে আরও বলিব )।. আগাদের 
ভারতজননী যে জ্ঞানের ও ধশ্ধের ( তগ্ভিন্ন শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির অক্ষয় ভাগার ছিল) অক্ষয় 
আকর ছিল, পৃথিবীর সকল জাতিই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

যাহ। হউক, ভারতের দৃঢ়বিশাস যে, (অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের ধর্মভাব এরূপ দৃঢ় 
হইয়াছে ষেঃ) জীবনের সায়াহ্ছে যখন মৃত্যুর ডাক আপিবে, তখন পাথিব নকল জিনিষই পড়িয়া 
থাকিবে (যাহার জন্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ, পরস্পর অবিশ্বাস, গৃহ'দের ভিতর কাটাকাটি মারামার হত্যা 
কাও ইত্যাদি চলিতেছে )_অন্তরঙ্গ আপন পরিঞ্জনের সহিত সম্বন্ধ টুকিয়। যাইবে-.কিছুই সঙ্গের 
শ।থ। «৩, শন, একমার ধশ্মরত্বই তখন জীবের অন্ুগমন করিবে। 

তাই পুর্ববে বলা হইয়াছে-_ধশ্মই গাতির প্রধান অবলম্বন--আমাদের দেশে ধর্মই 
প্রধান। সেই ধন্ম জীবন যাপনই আম।দের দেশের লোক শ্রেয়: ও প্রেয়ঃ জ্ঞান করে। ভারতমাতা 
যত খেগী, সাধু মহা পুঞ্ষ, সাধক. ভক্ত; ও ধান্লিকি বাঞ্চিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া! পন্য হইয়াছেন 
এবং গগতর খেরুপ আদর্শ শীর্স্কাণ অ'ধকার করিয়! রহিয়াছেন, তাহার তুলনায় বিশ্বের আর 
কোঁন দেশজনণীই সেরূপ, সেরূপই ব। বলি কেন, উহার শতাংশের একাংশ পাঁরিয়াছেন কিনা, 
সন্দেহ। 

তাই বলি, ভাই যতদিন ধন্যদব বর্ধমান থ|কিবেন ততদিন জাতিও সঞ্জীবিত 
থাকিবে । তাহার ক।রণ, কোনও জাতি এবং তাহার পন্ন একই সুরে গ্রথিত--উভয়ের মধ্ো 
পরম্পর অঙ্গ" সম্বন্ধ (ইহার আভাষ পৃর্বেই দেওয়! হইয়াছে )। কিন্তু মান্য ( এখানে আামাদের 
রথাই ব'ল) এমনহ ভ্মান্ধ ও শিক্ষ। গর্বের গর্বিত যে, মহিম।ময় পুজণী আধা খনিগণের যোগলনধ 
দিবাজ্জান__-আ যাত্যিক দৃষ্টি, অর্থাৎ তাহাদিগর প্রদশিত পথের অনুনরণ করিত কুধিত হই। 
আমাদের মনে হয়, ইহাঁর প্রধানতম কারণ--শভম|ন শিক্ষা-পন্ধ'ততে ধন্ম"শিক্ষার কোন অবকাশই 
নাই (অথচ সাধারণের মধে। যতই ধর শিক্ষার বিস্তার হইবে, আধ্যাম্মিক আলোকও ততই সফলের 
মধ্যে বিকীর্ণ হইবে,_ধশ্ম ও নীতির দিকৃট। একেবারে ন্ধকারে আছে বলিলেও বিশেষ অতুযাক্তি 
হয় না । পাশ্চাতা কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের সেই ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিয়া 
গিয়াছে ( এ বিষয়ে প্রবন্ধের শেষভাগে আরও বলিব )। ক্বাহার ফলে হিন্দুধর্মের গতি আঙ্জ রুদ্ধ- 
প্রায় হইয়। রাড়াইয়ছে! হিন্দুর আধ্যাম্বিক তত্ব ৪ সমাজ-তব যে নেদাপ শাস্্েও বর্ণাশ্রম 
ধন্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও আঙ্গ আমর ভুলিয়। যাইতে বাপিয়াছি? 

সেইঙ্ন্ঠই শ্বামী মহাদেবানন্মগিরি এক অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে বড়ই 'আঙ্গেপের সহিত 
বলিয়া ফেলিদলাছেনগ_-“আজ্ ছ্গামাদের সমাজধর্ম, কুলধন্্ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই 
অমাদের আজ এমন দুরতি। আমাদের যে এমন হইবে, তাগার আভাষ শ্রভগবদ্গীতার প্রথম 


২৭৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্$-_৫ম সংখ্য। 


অধ্যায়েও পাওয়া যায়। গীতার বাণী €ইক্পপ, _কলিতে সমাজ-ধএ 9 কুলধন্দ নষ্ট হইবে, বপিঙ্করের 
উৎপ'ত্ত হইবে, । আজ হইয়াছেও তাহাই ।” 


তাই বল, যেদিন যেঙ্জাতির ধর্ম-দেব অন্তস্থত হইবেন, সেদিন সেই জাত্তির পতন 
এমন কি ধ্বংস অনিবার্ধ্য। 


সেষাহ! হউক, সময়ের গুণে ও দেশের দুর্দিন বশতঃ যদিও হিন্দুজাতির ধর্ম-বিশ্বাস 
শিথিল প্রায় হইয়। দীড়াইয়াছে--প্রাতীন আধ্যক্জাতির বংশধর যণ্দও 'আক্গ কি অবস্থায় 'আনিয়াছে! 
তথ,পি আমর! ইহ! মুককণে বলিতে পাটি যে, ধশ্ম জগতে আমাদের আধ্য ঝধিগণের সাধনা-লর্ধ 
জ্ঞান, আজিও জগছ্বাপীর উপক্ীব্য-তাপদগ্ধ বিশ্বনাণী আজও তাহাদের জ্ঞান।মৃত আবম্বাদনে 
তধ্ির_ শাস্তির সঙ্জান পাইতে পারে। তাঁহাদের শাস্ত-তপোবনের সামগানের প্রভাতী মুচ্ছনায় 
সমগ্র বিশ্ব জাগরণের প্রথম স্পর্শন আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল---ঠাহাদের বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদ 
আর্জিও জগতের সকল ধর্মকে পথ প্রদর্শনে ম্পর্ধাবান্‌[ এখানে শুপু বেদের কথাই বলি। বেদ 
পৃথিবীর সভ্যজঠির ইতিহাসে পর্তোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আনাদিগকে গর্বিত করিয়। 
তুলিয়াছে। সমগ্র সভ্য জাতির জীবনগ্যাপী বেদালোচনার বিশশষ্ট চেষ্টাই তাহার গ্রকুষ্ট গ্রমাণ। 
প|শ্চাতা পণ্ডিতগণ বেদকে এত আদরের সহিত ভালবাসেন কেন 2 অধ্যয়ন করেন .কন? ইহার 
কারণ আর কিছুই নয়-৫%বল বেদের অণির্ব চণী। ও অফুরন্ত তবদান। নাগা দেশবিদেশের 
মণীধিবৃন্দ হিন্দুর প্রধানতম ধর্মগ্রস্থ__বেদকে ভিত্তি করিয়াই বহু উপায়ে সাহাঘা পাইয়'ছেন 
পাইতেছেন। ইহ! হিন্দধর্শের প্রধান গৌঃবের বিষয় নহে কি?]-তাহ'দের সাধন।-শক্কি মৃত্যুর 
পরপারের সুষম নুহ্ুক্ম সঙ্ধান পাশ্চাতা জরবাদীদের বৈজ্ঞ/নিক আয়োজনকে শ্তপ্তিত করিয়া 
দিএেছেঃ সে সকল মহাতাপা মহর্ধির সুমহান আবিষ্কারে এখনও পৃথিবীর বিজ্ঞানের সকল 
স্পর্দকে ম্লান করিয়! রাখিয়াছে। 


পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের মাহাত্মা ত কত কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত তাহাতে 
যাহাই উৎপন্ন হউক না কেন, মানুবের গ্রকৃত সৃখ-শান্তি যে তাহা! হঈতে উৎপন্ন হইতেছে না সে 
(বষব্ে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাহাতে ভারতের সকল কামার শ্রেষ্ঠ কাম মানবাত্মার 
সিরম্বন গভীরতম ঝাম্য-__মমৃত, আনন্দ ও অভয় ( ১নং টীক। দেখুন ) হইছে বঞ্চিত; ইহ! চিরসতা 
ধ্রবনতা ও চিরঅমর। অথচ ভারতবর্ষে এই অযৃত্ের__মানন্দের সন্ধানই ; ছিল ইহাই হইল 
কাজের কথ! ( পাঁশ্চাতা দেশ একাজ-ও-কাজ করিতে যাইয়! কাজের গোড়টাই হারাইদ্না। বপিয়াছে 
কিনা, চিন্তার বিষ); একাজের তুঙ্গনায় আর সবই বাদের মধো গণা। যদিও আমরা এখন 
উপ্টারাস্ত। ধরিয়া চলিতঠেছি--গাঁজি ধাঙ্ার হিন্দুর চরম গন্তব।টী:ক অঙ্গীকারের বারে 
ঠেলিয়। দিতে পারেন নাই, ত্াহারাঁও আজ সন্দিহ।ন! তথাপি আমরা বলিব, হিন্দুর গৌরব-রবি 
আজিও শস্তনিত হয় নাই-_উহা ম্ধ্যাও মার্ভগের নায় এখনও চিরভ।ম্বরে সমুদ্য়কে স[জ্জল 
রাখিয়াছে' 
বলিতে কি, একদ। এই ভারতই আত্মার বলে -ধর্টের বলে বলীয়ান হইয়। এবং ত্যাগ ধর্শের 
রথে চড়িয়। যে জর্ঘাত্রার পথে অগ্রসর হইফ়্াছিলঃ তাহা কে অত্বীকার করিতে পারিবে? পৃথিবীর 
ইতিহাপই ইহার প্রধান সাক্ষ্য দিতেছে। ধশ্ম-জীবনে ভারতের সাধু মহাপুরুষগণ সাধারণ মানুষের 


ফাল্গুন--১৩৪০ ] ধর্জীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য ৩৭৫ 


মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোক বিশীর্ঁণ করিয়াহিংলন এবং ধর তাহাদের প্রাণ হইতে জগতের-- 
জগঞ্থাপীর প্রাণে গেম্স.ডাক দিয়/ছিল-_-এখনও দিতেছে বলিগাই আমাদের বিশ্বাম। তার কারণ 
ধর্মের গ্রাণেই হইল--'আনন্দ'। ধশ্মে যদি আনন্দই না থাঁকিত, তাহ! হইলে লোকে ধন্মের জন্য 
জগতে পিজের প্রেঈ ধন--প্রাণ এত সহজে আর বিলাইয়! দিতে পারে না! পুরাঁকাল হইতে একাল 
পর্যন্ত আমাদের দেশে কত রাজ-মহারজ! শুধু সমান ধর্মের জন্তই-_ধর্ম-জীবন যাপনের জন্ই 
এ-ভাবে আপনাদিগকে বিলাইয়া! দিয়াছেন, | ভারতের ধন্ম-সাধন! নিবি; শুধু তাহাই নয়__- 
ধন্ম ব্যক্তিত্বের পারে গরিয়াই পূর্নতা লা করিয়াছে, এই অপূর্ব ধশ্মের স্বরূপ বুঝা সহজ নঙে। 
তাই আমদের দেশের মহাপুরুষগ:ণর ধর্ম জীবনের ঘটনাবলী বুঝাও সহজসাধ্য নহে। ধর্মই 
মানুষকে ত।গবত জীবনে একান্ত নির্ভর শীল ও শরণাগত করিয়। তুলে । তার কারণ, ভারতের ধর্ম- 
বুদ্ধিতে কার্পণ্য নাই । উহা 'নেত নেতি" নহে (অর্থাৎ *নাই-নাই' রন নহে। পাশার 
রুশিয়। দেখের গীল্জার সাম্নে বড় বড় অক্ষরে লেখ। আ.ছ-_-“ধণ্ম মানুষের অন্যতম নেশা মাত্র। 
ইহ! দ্বার! ধর্মের বিষয়ে রুশিয়ার মনোভাব সম্যক পরিচয় পওয়! যায় * )।-_-“অস্তি-মস্তি? ( অর্থাৎ 
নিশ্চমই ধন্ম আছে )। ভারতবাসা শুধু ভাগবত জীবনের জন্কই ধর্মের সমাশ্রয্ন গ্রহণ করিয়া 
থাকেন ]। আমাদের রাঁমায়ণ-মহ'(ভারত, বেদ-পুর।ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, বৌদ্ব-জাতক এবং 
এ-ক|লের ও মে কালের মাধু-মহাপুরুষগণের জীবনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


যিনি আজ এক-তৃতীঘাংশ পৃথিবীর ধশ্ম-গুরু বলিয়। অবিনংব।দীরূপে স্থিরীরৃত হইয়াছেন, 
সেই ভগবান বৃদ্ধ£দবের কথা এঁতিহাপিক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও 
শুধু ধর্শের জন্যই - বিশেষতঃ জীবের কল্যাণের মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য মায়াময় সংসারের জাল 
ছিন্ন করিল! উত্তরকালে “€ুদ্ধত্ব” লাভ পুর্র্বক “অহিংসা পরমোধশ্মঃ”-_এই মন্ত্-প্রচার দ্বার অদ্ধধ- 
পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কত ছুর্দন্ত জাতিকে ধর্শের স্বশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রধান 
এবং ধর্মের শান্তি বারি সেচন করিয়া কত তাপিত প্রাণ শীতল করিয়! পিম্নাছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়া- 
ছেন, “ হে মানব, সর্বঙীবের প্রতি তোমার অপরিমেয় দয়ার ভাব জ।গিয়া উঠৃক। উঠিতে, বলিতে, 
শুইতে-_সব সময়ই যেন মৈক্রীময় ভাবের মধ্যে তোমার মনের অবস্থান হউক । ধর্মকে ( সত্য, দয়া, 
অহিংসা, ত্াাগ গ্রতৃতির সমষ্টি) তোমার বিচরণের প্রমোদকানন কর--ধন্মকে তোমার আনন্দ কর 
ধর্মে তোমার প্রতিষ্ঠান হউক--ধন্মই ভোমার জ্ঞাতব্য বিষয় হউক-_যাহাতে ধর্ম মান হইতে 


* এক সময়ে উন্মন্ত রাষ্ট্র পরের নামে মান্তরষের রক্কে পৃথিনী প্লাবিত করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্ত 
আজ সেই রাষ্্রই ধশ্মকে নির্বাসিত করিতে উদ্ধত । সোভিয়েট-কশিয়া ত ধযকে নির্বাসিত করিয়াছে 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না।'-_-''ব্দ [৭ | 

সম্প্রতি খববেব কাগজে দেখিলাম, স্পেনের গণতগ্কের বাষ্ট্রনায়কগণ ভথাকার ধম্বধাজক গণের 
বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রভাব লোপ করিবার জন্য ব্যবহ! ।.4,০.,,| এমন কি, 
তাহাদিগকে মেস্থান হইতে ভাড়াই বার বন্দোবস্তও হইয়াছে । 

এ২ নব লক্ষা কদিলে বলিতে হয় যে, মার(নারি £1). কট যতই বদ্ধিত হউক না কো, পাশ্চাত্য 
দেশ হইতে এখন ধশ্ম হটিয়া যাইতেছে-_দেশ ক্রমেই ধশ্ম-বিমুখ হইয়া! উঠিতেছে | 


৬৭৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড-- ৫ম সংখ্যা 


পারে, অমন কোন বিতণ্ডা তোমার মনে স্থ।ন দিওনা এবং হুভ।ষিত সত্যাঁলোঁচনায় তোমার সময় 
অতিবাহিত হউক।” (শরচ্চন্ত্র র|য়ের "ভারতীয় সাঁধক' ) 

এই অপূর্বব মৈত্রী এবং কল্যাণকর সদ্ধশ্বের অমৃতবাণী শুনাইবার জন্য ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
ই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং মধুর ধর্মজীন যাপন করতঃ জগতের আদর্শ-স্থল হইয়া 
রহিয়াছেন। 


এইরূপে ধর্ম্মভূমি ভারতমাঁত।র বুকের সন্ভ।ন__“ নানক” (“পরমেশ্বর এক, মানুষ ভাই ভাই” 
-এই সত্যটাই নানক প্রচার ফরিশেন। তিনি লিখিয়া,ছন--“মানুষ বেদ ও কোরাণ পাঠে সাময়িক 
আনন্দ পাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ না করিলে, কখনই মুক্তি পাইবে না।” তিনি আরও 
বালতেন, আমি শু পবিত্র ধর্মের কথাই জনি, আর কিছু জানি না। একমাত্র ঈশ্বরই সতা,__ 
আর সব অস্থায়ী।”) “কবীর”- (তাঁহার ধর্ম-জীবন হিন্বু ও মুসলমান সাধনার পবিত্র সঙ্গ মতীর্ঘথ । 
অলৌকিক অধ্যাত্বিক জ্ঞান-প্রভাবে উভয় দশ্মের সারসত্য সহজে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, 
তিনি বলিয়াছেন-_-“আমার আম্ম! সেই অদ্বিতীয় প্রত রামেতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গুরুর 
কপায় ধণ্ম-জীবন যাপন করিয়া আমি অধ্যাত্বজ্ঞান ও জ্যোতিঃ লাত করিয়ছি। আমার আত্ম। 
আনন্দ-রদ লাভ করিয়ছে। আনন্দের ভারে আমার মন ঈশ্বরের চরণে প্রণত্ঃ হইয়। রহিয়াছে; অন্য 
ভাবনা আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে ন11”--“ভারতীয় শাধকঃ |) «“'রাজা৷ রামমোহন 
রায় --( “তিনি অতুল টৈবসম্পদ্‌ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। সতের প্রতি অটল নির্ভর, ঈশ্বরের 
প্রতি গ্রগাঢ অগ্থরাগ, সর্বজীবর এতি মপ্রমেয় গ্রীতি, তাহার স্বডাবসিদ্ধ গুণরাঁজি বলয় উক্ত 
হইতে পারে।' ) “মহির্ষি দেবেন্দ্রনাথ? (পাপন! দ্বারা তিনি দিবাদৃষ্টি লা করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি 'খষি' এবং ভোগ, এধর্ষ্যের হ্বারা পরিবৃত হই” পরিবারের মধ্যে এই খুযি-জীবনই 
যাপন করিয়/ছিলেন বলিয়াই তিনি 'মহধি'। জীবনব্যাপা একনিষ্ঠ সাধন! দ্বারা তিনি দিবারাত্র 
ব্রহ্নানন্দ রঘপ|নে বিভোর থাকিতেন- ব্র্ছই তাহার ধ্যান-জ্ঞান ছিলেন” (শরৎ রায়); তাহার 
পথ গত্যের পথ। এমন সত্যান্ুরাগী ছিলেন বলিয়াইত তিনি পিতৃখণ পরিশোধের জন্য 
পথের ভিথ।রী হইবার ভয় পধ)স্ত অগ্রাহ করিয়াছিলেন) “মহাত্ম। কেশব সেন” 
[তিনি “নববিধান ধসের” লুবক্ত। ও উদ্‌গাঠ। যে পথ শাণিত ক্ষ্রধারের ন্চায় দুর্গম, 
মেই ধর্শ-পথে বিচরণ করিয়। তিনি বু অত্যাশ্বা কন্ম সামন করিয়াছেন। “অনন্ত পৃণ্য-প্রেমের 
আধ।র, অদ্বিতীন্ম পরমেশ্বর, তাহার অধ্যাম্মপুষ্টির সম্ুধে এমন চিরবিগ্যমান ছিলেন যে, তিনি 
তাহাকেই জীবনের একদাত্র আদর্শ ও চালক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, “আত্ম শীড়ন 
ছার! ধশ্ম জীবন আরম্ত হইল। যাহার! ভয়ের কারণ ছিল, তাহার! এখন বন্ধু হইল । যে শ্মশানে 
বাড়ী আরম্ভ কর| হইয়াছিল, মেই শ্বশানই ফল-ফুলে-শোঠিত উগ্ানে পরিণত হইল ।”__ভারতীয় 
সাধক। ], ইদানীম্তনকালের ভারতীয় সাধনার শ্রেঠ সাধক “ঘ্বামী বিবেকানন্দ" [ তিনি জলদম্ে 
জগতে ঘেষণ| করিয়| শিয়াছেন,পশ্শই ভারতের মেরদণ্ড। প্রতেক জাতিই নিজ নিজ বিশেষ- 
বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; আর ধশ্মই ভারতবামীর সেই বিশেষত্ব । অন্থান্য স্থানে অন্থান্ 
অ:নর কাজের মধ্যে ধর্ম একটী। প্রকৃতপক্ষে উহা জীবণের অল্লাংশ মাত্র অধিকার কররয়া 
বহিয়াছে। যথা, ইংলাগে ধর্ম, তাহাদের রাজনীতি-চচ্চার অংশ. বিশেষমাত্র | * * * পাশ্চাতা 


ফাল্গুন--১৩৪০ ] ধন্মজীবনে ভারতের বৈশিটা ২৭৭ 


অন্যন্য দেশ সম্বন্বেও তদ্রূপ। তাহাদের শর্ি হয়ত রাজনীতি বা কোন নমরনীতি অথব। বাণিজ্া- 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত -উহাই তাহাদের মৃখ্য-িনিষ। তাহ। ভিন্ন অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ 
আণ্ছ। তন্মধ্যে ধর্ম অন্যতম | কিন্তু ভারতে ধর্মই জাতীর হৃদয়ের মর্শস্থল। এই ভিতর 
উ“রেঠ জাতীয়-প্রাসাদ প্র তষ্টিত। রাঁজনীতি, প্রতুত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই এখানে গৌণমাত্র। 
ধম্ম এখান চার একমাত্র কার্ধা--একমাত্র চিন্ত11 [--বক্তৃতা হইতে ] বর্তমানে পঞ্চিচেরীতে সাধন- 
েঁ সাধন নিরত সাধক গ্রবর “শ্রীধুক্ত অরবিন্দ ঘোষ”--( ধোগনিরত এই সাধু মহাপুরুমের পরিচয় 
দেওয়] নিপ্রয্নো জন) প্রণীত ধশ্ম ও জাতীয়তা” নামক গ্রন্থে ভারতীয় ধশ্মের বিশেষত্ব এবং ধণ্ম জীবনের 
পূর্ণ অভিব্যক্তি পত্রে পত্রে পরিস্কুট হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন_-“সমস্ত জগৎ আর্ধদেশসন্ু 
্রক্ষজ্ঞ।ণীর নক্ট জ্ঞান-ধন্ম-শিক্ষা প্রথা হইয়! ধশ্মভূমি ভারতমাতাকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তক 
তাহার প্রাধান্ত স্বীকার করিঘ়াছে ও করিবে ।”” “মানবঙ্জাতির সমস্ত জীবন আমাদের বিশাল 
হিন্দুধশ্ম-বৃক্ষের আাশ্রিত।৮ (ধশ্ম ও জাতীয়তা), কালীমাতাঁর পরমভক্ত সাধক গণর 
“রামপ্রসাদ সেন” (তাহার গ্ামাবিষয়ক 'প্রসাদী সুরের সঙ্গীত দ্বারা এই তাপদগ্ধ+ংসার- 
মরুভূমিতে এখনও লোকের তাপিত প্রাণ জুড়াইয়! দেয় ), একালেও [গাবতার ভগবান্‌ “প্রী্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব”--( ইনি সারাজীবনব্যাপী পর্মজীবন যাপন করিয়া! ধশ্মের ভ্রিবেণী-নঙগম স্থপনপূর্রবক উহার 
পৃত প্রেমের মনগাকিনী-প্রবাহ দ্বারা জীব-হ্বদয়েতে পাঁপরাশি বিধৌত *করিয়। দিয়াছিলেন। ) 
প্র ত মহা পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়। তাহাকে (ধর্মভূমি তারতমাতা ) জগতের আদশধন্মক্ষেত্রে 
পরিণত করতঃ চিরগৌরবে গৌরবাদিত ও সমুজ্জল করিয়াছেন। 
পুরাকাল ₹ইতে আজ পধ্য্ত আরও কত দাধুমহাপুরুষ ও ভক্ত জন্মগ্রহণ | এখানে কাহার 
থান বদ দিয়া কাহাণই বনাম করিব? প্রত্যেকের মংক্ষেপ বিবরণ দিতে গেলেও একথাণি বৃষ্গং 
গ্রন্থের প্রয়োঙন হর । এখানে শুধু ২৪ জন সাধকের নাম করিধ মার। ন|টোরের রান রাম, 
প|ইক পাড়াৰ রাজ। লাল!ব(খু, পরম ভক্তিমতী মীরাবাঈ (তিন রাঁজরাণী হই"াও প্$ধূ 
ধর্মের জন্যই, জগত্ধামী গিরিধর লালজীর জন্যই রাজোখধোর মায়! কাটা উয়াছিলেন), শঙ্রের 
মাক্ষাৎ অবতার ভগবান্‌ শঞ্চরাচাধ্য, ব্রৈলিঙ্গ সামী, বারদীর ব্রঙ্গচ।রী, কাঙ্গাল হরিনাথ, মহাত্মা! 
বিজমকষ্ণ গোশামী_আর কত নাম ক'রব-ইার। থেশ্তাবে ধশ্-জীবন যাপন করিয়। 1”য়াছেন, 
তাহা দগঠের আদ্শস্থল হঈয়! রহিয়াছে ও থকিবে এবং তাহাতে ধন্মগেত্র ভারতবর্ষ € ধন্ট হইয়াছে। 
ইহাদের কাহারও ধর্শের জীবন-কাব্যের অধ্যায়গুলি অধায়ন করিলে [যদিও উচ। পড়িয়! শেষ 
কর| সম্ভব ন'হ, যতই পড়। যায়, তহই তাহাদর জীবনের নৃতন নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত হইবে। ], 
প্রতি ছত্র-_ প্রত শবের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছ্ শাশ্বত মতা, দয়, ত্যাগ ও প্রেমভক্তি ফুটিয়। বাহির 
হইবে। এ মহাগ্রন্থের মার শেদ নাই! 
॥ পরম; ) 


বৈষবমত ও রাধা-কৃণ 
শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ বন্থু বি-এ 


কোনও দার্শনিক বলিয্লাছেন, “হ্থষ্টির প্রথম হইতে জগতে ছুইটি তত্বের ধাঁর৷ বহিয়। 
অ।সিতেছে। সাধনার দ্বার দেবতার নাগাল পাইবাঁর জন্ত, দেবত্বের দিকে মানবের ক্রমোন্নয়ন 
(81990180519 ) আর মানবের কাছে ধর! পড়িবার জন্য দেবতারও নরদেহে অবতরণ-_যাহাকে 
বণে নরলীল।| ( 8,060101002901191715172 0. 

বৈষব সাহিত্যে, তথ। বৈষ্ণব্ধর্খে আমরা উল্লিখিত ভাবদ্বয়েরই একত্র সমাবেশ দেখিতে 
পাই। ভক্ত ও ভগবান্‌-_উজয়ের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক বৈষ্ণবগণ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা 
বাশ্তবিকই অতুলনীয় ও মহিমা-সমুজ্জল | :তাহ। তাহাদের সাহিত্যকে জগতের রস-সাহিত্যের মধ্যে 
শ্রেষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছে । টৈষ্ণবের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে রাখালরূপে গোচারণ করিয়াছেন, 
দয়িতার জন্য নাপিতিনী সাক্জিয়াছেন। কালির রূপ ধরিয়া তিনি স্বামীর কাছে কুলবধুর মুখ 
রাখিয়াছেন--আবার রাজসভার মধ্যে কেশা-কৃষ্টা রমণীর লক্জাও নিবারণ করিয়াছেন, তিনি কখনও 
ভজের সারথ্য করিয়াছেন, কখনও বা! পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহারই মান বাড়াইয়াছেন। আর 
ভক্ত-_সে তাহার জাতি-কুল, যশ-মান, লজ্জা-সন্ রম, তাহার যথাসর্ধন্ব শ্রীকের চরণে নিবেদন 
করিয়া--আপনার অন্তিত্ব পধ্যস্ত উৎসর্গ করিয়া আত্মহারার আনন্দটুকুই সম্বল করিয়াছে। 
সে বলিয়াছে-- 


অপযশ-ঘোষণ। থাঁকু দেশে দেশে 
সে মোর চন্দনশ্চুয়| | 
খ্যামের রাও পায় এতন্গ সঁপিঙ্থ 


তিল-তুলসী-দল দিয়! ॥ 
(জ্ঞানদাস ) 
আবার নে কালের একজন শ্রে্ঠবংশজাত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা নিজের সমস্ত মান অভিমান গুলিয়া এই 
গোপাল নন্দনেরই চরণে মস্তক অবনত করিয়। বলিয়াছেন-__- 
“শিত্স্তেইহং শাধি-মাং তাং প্রপন্নম্‌।" (গীতা) 

শ্রীরাধ। ও শরীরকে যাহার! কেবল মানুষ বলিয়াই ভাবেন তাহাদের কাছে বৈষণবধর্ম 
নিতান্ত অপার বোধ হইবে। কিন্তু তাহারা দেবতাই হউন, আর মানুষই হউন, বৈষ্ণবশাস্ত 
তাহাদের প্রেমকে যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে ছুণলীতির ছায়াও নাই। তাহ অতি পবিত্র 
অতি মধুর--এইজন্য মধুর ভাবই বৈষ্ণব সাধনের চরম তত্ব । যাহ! হউক রাধা-রুষ্ণের কাহিনীকে 
রূপক ধরিয়। লইলে নকল জটিলতার নিরসন হইয়া ষায়। 

শ্রকষ্চ সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাই তিনি কষ । তাহার দেহের বর্ণ হ্াাম-_যাহা 
আকাশে, সমুদ্রে, ধরণীর তৃণ আন্তরণে--ক্গতের নকল বৃহতে পরিব্যধ। তাহার মন্তকে আছে, 


ফান্তুন--১৩৪* ] বৈষ্বমত ও রাঁধা-কৃষঃ ২৭৯ 


রামধন্থুর বর্ণবিশিষ্ট শিথিপুচ্ছের মুকুট-_ইহা বিশ্বজগতের বর্ণসমির প্রতীক । অতএব শ্রীকষ্ও 
বিশ্বাত্বার গ্রতীক। ভিনি উপনিষদের 'সর্বভৃতান্তর।ত্]+। তাহার হাতে আছে সধ্ব-স্বরা মূরজ 
মুরলী-_-তাহার ম্বর সারা জগৎকে মোহিত করে। যমুন! পর্য্স্ত আকুল হইয়৷ দুকুল ছাপাইয়৷ 
তাহার পদতলে উথলিয়া পড়ে। সেই প্রাণ-মাতানে! বাশীর সাড়ায় গোপবধূর। সব তুলিয়া 
তাহারই কাছে ছুটিয্া আসে। ইহ! হইতে ব্যক্ত হইতেছে যে ভগবানের ডাক ছুদ'মনীয় । তিনি 
সকলকেই ডাকিতেছেন--সকলকেই টানিতেছেন। যেকাঁছে আছে সে আগে যায়, এইমাত্র 
প্রতেদ_-কিস্ত সকলকেই একদিন যে সেই প্রিয়তমের কাছে যাঁইতেই হইৰে তাহার কোনও 
সন্দেহ নাই। 
“নুনামেকো গমাস্থমসি পয়সামর্ণব ইব” 
এই খধিবাক্য তাহাকেই উদ্দেশ্ত করিয়া। এুগের কবিও বলিয়াছেন-_ 
“আমার মিলন লাগি তুমি 
আসম্চ কবে থেকে 

কত কালের সকাল পাঝে 

তোমার চরণধ্বনি বাজে, 

গোপনে দূত জুদয়মাঝে 

গেছে আমায় ডেকে ।” (গীতাঞ্জলি ) 


আর রাধা বৈষ্ণব সাধনার অস্তিম সীম! তিনি। আনন্দদাত্রী। শাঙ্গকারগণ তাঁহাকে 
নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি “হল।দিনী শক্তি" “মহাভাব-স্বরূপিণী'+ ও 
“গোবিন্ানন্দিনী”। কবিরা বলিয়াছেন “রসবতী প্য।রী”-_এব্রজরমনীগণ মুকুটমণি।” রাঁধ| 
প্রধান গোপিক।, শ্রীরুষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম । বৈষ্ণবমতে অন্যান্ত গোপিণীর! শ্রীরাধ! হইতে পুথক্‌ 
নহেন, তাঁহারই অঙ্গকান্তি। ভগবানের আবির্ভাবে যে জীব।আআার মন ও ইন্দ্রিয় ন্তমূর্থী হইয়া 
পড়ে, যাহার মধ্যে নূতন জীবনের অশিব্যক্তি হয়ঃ যে তাহার সমস্ত সত্বা লইয়৷ ভিত্তরে বাহিরে 
সেই প্রাণারামকে অনুভব করিবার চেষ্ট। করে,__-সেই জীবাত্মারই প্রতীক শ্রীরাধ। ৷ 

এইখানে বৈষ্ুবদর্শনের মহিত বেদান্তদর্শনের একট। মিলের শ্বত্র পাওয়া যায়। বোধ হয় 
এই মূলগত মিলের জন্যই ব্র্গদর্শনকে বৈষ্ণবমতে ব্যাখ্য। কর! সম্ভবপর হইয়াছে। কৃষ্ণ পরমাত্ম। 
আর রাধা জীবাত্মা। পরমাত্ম(র সহিত জীবাত্মার ঘষে মিলন, পরমাত্মাতে জীবাস্বার লীন 
হইয়া যাওয়!__-এক কথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ দর্শনই আমাদের লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে 
পৌছিবাঁর অন্ততম পথের সন্ধান পাই বৈষ্ণব দর্শনে । পরমাত্মার ও জীবাত্মার যে শাশ্বত, সর্বজনীন 
বিরহ আদিকাল হইতে চলিয়! আমিতেছে সেই বিরহই মূর্ত হইয়াছে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে। নিখিল 
প্রণয়িণী হিয়ার সমষ্টি শ্রীরাধা--আর নিখিল প্রেমিক জনের একীভূত মুত্তি শ্রীকষ্চ। ধাধা ও কুষঃ 
কিন্তু পৃথক নহেন-_এশ্বরিক লীলার জন্ই ভগবান্‌ ছুই রূপ ধারণ করিয়াছেন । প্রেমিক-প্রেমিকাও 
বখন পরম্পরের জন্ত নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া-যান তখন তাহাদের ভেদকে ঢাঁকা দিয়! বাড়িয়া 
উঠে প্রেম-_তখন তীাহারাও দুই দেহে এক হৃদয়। বিশুদ্ধ প্রেমই টবষবের উপাদেয়। 
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রাধ।-কুষ্ণবাদের নিগুঢ় রহস্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে একট কথা জানিবার বিশেষভাবে 
প্রয়ে'জন এই যে, - বৈষ্ণবের কাছে প্রীকৃষ্ষই একমাত্র পুরুষ; তিনি ব্যতীত জাগতিক সমস্তই নারী 
বা প্রকৃতি। ভৌতিক দেহে আমর! যাহা£ হই না কেন, তুমি, আমি, এমন কি, জড়বস্ত পর্য্যন্ত 
সকলেই সেই পরমপুরুষের নায়িকা_-আমরা সকলেই গোগীমগ্ুলীর অন্তর্ভ,ক্ত। পদকণ্তাগণ 
বুন্দাবনের যে বর্ণনা! করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শুধু গোপবধূগণ নহে, যমুনা নদী, বৃন্দাকুপ্ত 
মালতী মাধবী লতিকা, তমাল ও নীপ তরু, ময়ুর-ময়ুরী, চাতক-চাতকী, হরিণ-হরিণী, শ্তামলী-ধবলী 
ধেন্গু সকলেই যেন শ্রীকুষ্ণের জন্ত ব্যাকুল। আর তিনিও সকলেরই মধ্যে নিজকে প্রকাশ 
করিতেছেন । সকলকেই উপভোগ করিতেছেন। সকলেই তাহ।র প্রণয়াম্পদ | 
উল্লিখিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি কারয়া বিণ তাহ।র ১০০] গ্রন্থে বলিয়াছেন_-] 
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মত কোঁমল হাদয় না হইলে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারা যায় না। নারীর মত অসহায় ও 
পরনির্ভরণাল না হইলে ভগবানের উপরেই বা নির্ভরত। আপিধে কেন? মনের ভিত্তর পৌরুষের 
লেশমাত্র থাকিলে মানুষ সকল সময়ে ঈশ্বরের দিকে চাহিবে না। মেই জঙ্তই বৈষ্ণব শান্্রের 
উপদেশ হইতেছে-- 
“তৃণ।দপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ুণা । 
অমানিন! মানদেন কীর্নীয়ঃ সদা হরিঃ ॥” 
নৈদাস্তিক মায়াবাদী--তাহাঁর চক্ষে এই জগৎ মিথ্যা, নিতান্ত অপার। কিন্তু বৈষ্ণব 
লীলারাদী -তিনি জগতের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের দীলার অভিব্যক্তি এই জগৎ__ 
ত'হা? লীলার মধ্যেই ইহার সাথকত । বিশ্ববক্ষাণ্ডের অন্তর!লে, অথচ তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া এক 
দুজ্ঞে পরমপুরুষ বিরাজ করিতেছেন। শিশু যেরূপ তাহার খেলন| লইয়া ইচ্ছামত খেলিতে 
থাকে, সেইরূপ সেই নন্দদুলালও এই জগৎকে গড়িতেছেন, ভার্দিতেছেন -উপভোগ করিতেছেন। 
আমদের জীবনে ব্যক্তিগত, জাতিগত কোনও প্রয়োজন নাই-যাহা কিছু আমরা করিতে'ছ, যাহ। 
কিছু আমাদের হইতেছে সবই তাহার লীলামাত্র--ক্টাহারই তোগের জন্ত আমর| জদ্মণাপ 
নিবেদিত। আমাদের তৃপ্তি যাদ কিছু থাকে তবে তাহা তাহারই তৃপ্তি। আমার সত্বাটুকু পণান্ত 
আমার নয়, তাহার--ইহাই পরম বোধ । কবির কথায়__- 
মরে গিয়ে বাচব আমি, তবে 
আমার মাঝে তোমার লীগ। হবে। 
সব বাসনা যাবে আমার থেমে 
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে ।-( গ.তাণ্ুলি ) 
শ্রকষ্ণ আননাদ্বরূপ-_“আনন্দরূপম্‌ অম্ৃতং যদ্িভাতি' তাহা তিনিই। এই স্থগ্টির মূলে 
রহিয়াছে ভগবানের লীল! বা ইচ্ছা । উপনিষদে তছে--“তদৈক্ষত বছ স্তাং গ্রজায়ের়ম 1৮ 


ফাঞ্কন--১৩৪০] বৈষ্ণবমত ও রাধা-কৃষ হ৮১ 


শরীরের ও যখন ইচ্ছা হইল যে নিজের আনন্দকে অর্শাই নির্জকে নিঙ্গেই আত্বাদ করিবেন, নিজকে 
নিজেই আলিঙ্গন, করিবেন, 'নিজের মাধুর্য নিজেই উপলদ্ধি করিবেন__তখনই পৃথক্‌ হই 
পড়িলেন। জীবনদেবতাকে সঙ্থোধন করি রবীন্দ্রনাথ এই কথ|ই বলিয়াছেন _- | 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান। 
হে মোর দেবত। ভরিম। এদেহ প্রাণ 
কি অস্ত তুমি চাহ করিবারে পান ॥--( গীতাঞ্জলি ) 
হত্ীর আরম্ভ আনন্দ হইতেই। শ্রুতির মতেও-__“আনন্দান্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে।” 
সির প্রয়োজন এই ভন্য যে, শুধু ভে'জ্ঞার ধরাই তে! ভোগ নিন হয় না, ভোগ্য বস্তও গাঁক। 
চাই। এইখানে সাংখ্য-যোগের সহিত বৈধব মতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মহত্তত্ের মধো যখন 
আলোড়ন উপস্থিত হইল-_যখন তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিবার, নিজেকে জানিবার জন্ত 
একট! চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল,তখনই উহ] দ্বিধা বিতক্ক হইরা পড়িল। এক দিকে রহিল ভোক্তা 
বাজ্ঞাতা (অহম) অপর দিকে ভোগা বা ভয় ও তৎসাধন ( পঞ্চতন্নাত্র ও একাদশ ইন্জিয়)। 
যাহ। হউক শরীরের গ্রথম হি ভ্রীরাধা অন্যন্য গোপিকাগণ তাহারই অঙ্গচ্ছট। হইতে উদ্তৃত 
হইগাছেন। ই্ররাধার মধ্যে আনন্দের হল!দিনী শক্ষির, আর প্রীকষ্ণের মখো উহার আকধণী শক্তির 
প্রকাশ । ভেদ এইখানে-_নতৃব রাধাকুষণ ছুই মৃদ্টিতে এক। 
বৈষ্ণবধন্মে রাসলীলার স্থান অতি উচ্চে। উহ!র দ্বার রূপকচ্ছলে যে নিগুঢ তত্ব শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতকার শিক্ষ! দিয়াছেন তাগাই একটু বলিবার চেষ্টা করিব। পরমাস্মার প্রতি জীবাত্মার 
পতিপ্রেষ স্থাপন অন্ততম সাঁধনপন্থ।। এই দাম্পত্য সম্বদ্ধকেই ইঙ্গিত করিয়। এখানে শরীর 
( পরমাত্মার প্রতীক) ও গেপবালাদের (জীবাত্মার প্রতীক) সমাবেশ করা হইয়াছে । রাস- 
লীলার বর্ণনাস্থলে আছে-_ 
অঙ্গনামঙ্গনামজ্তরা মাধবে! মাধবং মাধবং চাস্মরেণাঙ্গন1| 
ইথমাকক্পতে মগডলে মধাগঃ সংজগে বেন্তণ| দেবকীনন্দনঃ | 
রাসমগ্ুলীয় প্রত্যেক গোপীর ছুই গার্ে শীর্ণ; আবার সেই মণ্ডলের কেন্তস্থলেও তিনি থ।কিমা 
বাঁশী লইয়। গাইতে আর করিলেন । (লক্ষ এই-_জীবাত্ম। অনংখা, কিন্তু পরমাত্মা এক-_ 
তিনি নকলকে বাটিয়। আছেন।) | 
ক্রমে শ্রাকষের সঙ্গ বিহার করিত করিতে তাহাদের অন্তরে গর্ব ও আত্মগরিমার উদয় 
হইল। তাহার! তাখিল ভগবান ঘখন তাহাদের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তখন তাহার! সামান্ 
নয়। কিন্ধহায়! 
“প্রশমায় প্রপাদায় তব্ৈবাস্তর ধীয়ত'”-_ | 
শ্রকষণ অন্তহিত হইলেন। (লক্ষ্যার্থ এই_-অহস্কার ঈখর প্রাঞ্ির পরিপন্থী । অহংববন্তী মানব 
নিজের চিন্তায় বিভোর থাকে ; ভগবানের কথ| তাহার মনেই থাকে না।) 
তখন গভীর ছুঃখে সরমীচ্ছন্ন গোপীর হতাশ হৃদয়ে তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্ত 
চারিদিকেই অন্ধকার! “জ্যোঠিষামপি তল্জ্যোতি শুমসঃ পরমুচ্চযতে” ঘিনি, তাহাকে আর পাওয়াই 


২২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ু__€ম সংখ্যা 


যায় না। তাহার পর বৃথা চেটায় অবার হইয়া! গোপীর। বারে অন্বেষণ ত্যাগ করিয়। কেবল 
ভ।?িতে লাগিল__কেবল ভাবিতে লাগিল প্রকষের কথা! একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া! হুইয়! 
উঠিল-_ 

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তঘ্িচেষ্টা হদাত্যমিকাঃ। 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়। তাহাদের সমস্ত চিন্ত।, তাহার বিষয়েই তাহাদের বাক্যালাপ। তাহাদের 
দেহের স্পন্দন তাহা? উত.দশে-_-এমন কি নি:জর পৃথক সব পর্যন্ত ভূলিয়। তাহারা তন্ময় হই! 
পড়ল, দ.ঙ্গ স:দ তাহাদের অস্থি খুলয়। গেল। কামন! করিয়! যাহাকে বাহিরে পায় নাই__ 
তাহাই রহিল অন্তরের ধন হইয়]। 

তাপামাবির হৃচ্ছোরিঃ ল্ময়মান মুখান্ববজঃ | 
তিনি শ্িতদৃখে আাবিই্ত হইলেন। পুর্পের স্কান্ন তাহাদের সহিত আবার নাঁচিতে গাইতে 
ল.গি.ন। (লক্ষ্যার্ব এই-_ঈখবকে বাহিরে পাও খায় ন-_-ভিতরে খু'জিতে হয়। তহার 
চিন্ত/য় বিভোএ হইয়। তদগত হইলে তাহার দেখা মিলে । ) 


নিয়ের পদটিতে বিরহ বর্মন ক!রয়া ভক্তকবি গোবিন্দদান প্রীকফ্ের প্রেমকে অতি সুনিপুণ 
ভাবে অকিয়াছেন--_ 


চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কল্িত 
লোচনে বহে অনুরাগ । 
তুয়া জপ অন্তরে জাগয়ে নিরস্তরে 
ধনি ধান তোহারি সোহাগ ॥ 
বুষভাঙ নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি 
ভরমে ন৷ বোলয়ে আন। 
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী 
সপনে ন। পাতয়ে কান॥ 
“রা, সহি 'ধা” পহ কহ্‌ই ন। পরই 
ধার| ধরি বহে লোর। 
সেহি পুরুষমণি লোট|র ধরণী পুনি 
কে। কহ আরতি ওর ॥ 


এইরূপ বৈষ্ণব সাহিতোর অন্তান্ত পদাবলী পাঠেও উপলব্ধি হয় ষে বৈষ্ণবধর্থের মূলতত্ব 
মধুর ভাবটি কামায্মচ নহে, প্রেমাম্মক্ক। আর একটি পদে রাধিকার ভাব চণ্ডীদাস অতি স্বন্দররূপ 
ফুটাইয় তৃলিয়াছেন,-_ 
এ ঘোর রঙ্গনী মেঘের বট 
কেমনে আইল বাটে। 
আঙ্গিনার মাঝে বধুয়। ভিগিহে 
.-দেখিয়! পরাণ ফাটে। 


ফাল্তুন--১৩৪৯.] বৈষ্ণবমত ও রাধা-কৃষ্ণা . ২৮৩ 


সই কি আর বলিব তোরে। 
বহু পুণ্য যো 2. হেন বধুয়। 
আলিয়া মিলিল মোরে । 
ঘরে গুরুজন ননদী দ।রুণ 
বিলম্বে বাহির হৈলু। 
আহ। মরি মরি সঙ্কেত করিয়া 
কত না যাতনা দিলু ॥ 
বধুর পিগীতি আরতি দেখিয়া 
মোর মনে হেন করে। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়! 
আনল ভেঙ্াই ₹রে॥ 
আপনার. ছুঃখ স্থথ করি মানে 
'মামর! দুঃখেরদুখী । 
চঙ্ডদাস কহে বুয়া পিরীতি 
শুনিয়া জগৎ সুখী। 


এই পঙ্গটিকে রূপকও বলিতে পারা-যায়। রূপক ধরিলে ইহার অর্থ হইবে এইরূপ £-_ 
ভগবান্‌ মিলনের ম্থযোগ দিলেও আমর! তাহার সদ্বাহার করিতে পারি না। মামাদের চারিটিকে 
অজ্ঞ।নের অন্ধকার, বাসনার মেব। তাহার উপরে নানারূপ বাধা-বিপন্তি আছে--মাত্ীয়' স্বগ্ন 
লাঞ্চন। গঞ্জন। করে। কিন্তু ভগবানকে পাইতে হইলে ন্নেহের বঞ্চন, মোহের জাল ছিন্ন করতেই 
হইবে-_লাংসারিক ভোগ নুখে জলাগ্রলি দিতে হইবে, লক্জা-নগ্রম, যশ-মান, সব ত্য,গ করিয়। 
সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে। ৃ 

সম্ভবতঃ সহঙ্জিয়। হইতেই, প্রক্রিয়ারল বা মধুর-ভাব টৈষ্বধর্থ্ে প্রবেশ করিয়।ছে। 
ইহ!র মুলণীতি হইতে'ছ, নিজের পত্রী ব্যতীত পর নারীকে ভ।লবাস| ও তাহার মধ্যে গখ'নের 
প্রকাশ অনুভব করা। পরকীয়! গ্র,তি যদিও সমাজ-বিগহিত, শথাপি তাহার মধ্যে সাপনার 
অনুকুল এমন একট। বৈশিষ্ট্য অ্ছে যাহ! স্বকীয়াতে সম্ভবপর হয় ন।। মাগুষ নি'জর স্ত্রীকে 
ভালবাপিবে, তাহ। স্বাভাবিক; স্ত্রী তাঁহার ম্ব। কাজেই নেই ভালবান। স্বার্থপূর্ব_-নকাম। পত্রীকে 
ভালবাদিতে কোনও বধ, নাই_-কন ন। তাহা রীতিবিকন্ধ নহে। অপরপক্ষে, পরকীর। প্রীতিতে 
হ্বা্থর নামও নাই। যে আমার আম্মীয় নগ্ে, তাহার উপর €োনও দাণী নাই _গেব-শযত্্, 
আদ্র-আঙার ইত্যাদি কোন? প্রতিরাদন। আশ। তাহার কাছে রাখি না। এই প্রেমেরই উচ্চ 
অবস্থায় বল! সম্ভব যে, “ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে ; আমার স্বভাঁব, তোমা বই কিছু 
জানিনে।' তাহ! ছাড়া দূরত্বের ব্যবধানে ও ন!নাকারণে অন্ত নারীর সহিত ধোন মিলন 
ঘটে না এবং অস্তরের মধ্যে প্রেমের যত বিকাশ হইতে থ!কে ইন্দ্িঘ-লাপনাও তত কমিয়া যায়। 
পরকীয়া প্রেম এইভাবেই নিষ্াম ও উচ্চত্তর। পরন্থ সামাজিক শাসনকে জয় করিয়। এ প্রেম 


২৮%৪ | ভারতের সাধদ। [৫ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


আত্মলাড করে বলিয়া তাহার স্থান অতি উচ্ে--৯হা অন্তি বিশুদ্ধ ও মধুর ও অপাধিব। বাঙ্গালীর 
প্রিয় কবি চণ্ীদাস নিক্লের জীবনে উঠা সবিশেষ বিকশিন করিয়া ব্িয়াছন,_ 
রজকিনী প্রেম, নিঞ্ষষিত হেম, 
কাস-গন্ধ নাহি তায় । 
(আবার ), পিরীতি-সাধন ধড়ই কঠিন 
ছে ছিজ চগ্ীদাস। 
দুই খুচাইয়া পক অঙ্গ হও 
থাকিলে পিরীতি আখ ॥ 
এই পরকীয়। সাধন|র চরম নীমায় উঠিষ্না প্রেমে গতিকে ঈধরাস্জিমুখী করিয়। দিলে, সহজেই 
তাহাকে লাভ করা যায়--গ্রেমাম্পার্গের মধো1ও তাহার সত। শ্রকশিত হয়। 
বর্তমানে আমাদের দেশের গ্রেঠককবিয় লেখায় বৈষুব সাহিত্যের প্রভাব বিশেষদপে 
লফ্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ম্তরন্তম, জীখনদেবতা অঙ্ধপ বুপ্দয--গবই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিছবি। 
সীমার মধ্যে অনীমের প্রকাশ ক্ুদ্রের জন্য বৃহতেত প্রেমের ত্টাকুলতা প্রভৃতি ভাব বৈষব মতবাদের 
অন্থকৃূল। বৈষ্ণব গীতাকারই প্রতিধ্বনি ধরিঘ়। তিনি বলিয়ীষ্ঠেম,- 
সীম।র মাঝে, অপীম, তুমি 
বাজ।ও আপন হুধ ; 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাহ এত নধুর | 
কত বার্ণ চত গক্ষে, 
কত গানে কত ছতদ, 
অঞ্জপ, 05,মার রূপের লীলায় 
জাগে জয়পুর |-( গীতাঞ্জলি) 


কবীরের দৌহ' 
( বিবেক ) 


ফা জাখি বিবেক কী, লখৈ ন সংত অসংত। 
জাকে সংগ দস বীস ঠৈ, তাক। নাম মহংত 1১॥ 
বিবেক অন্ধ দেখে নাক' সন্ত কিন্ব। অসন্ত সে। 
দশ বিশ জন সঙ্গে ফাহার, লোকে বলে সোস্ত.সে॥.১॥ 


কবীরের ঠৌোহা ২৮৫ 


সাধু মেরে সব বড়ে, আপনী আপনী ঠৌর। 
সবদ বিবেকীপারখা, সো মাথে কে মের ॥২ 
সাধু আমার সবাই বড়, 'মাপন আপন সীমানায়। 
তাঁর মাঝে ষে মাথার মণি, শব বিবেক যে খাটায়॥ ২॥ 
জব লগ নাহি বিবেক মন, তব লগি লগৈ ন তীর। 
ভবসাগর নাহা তরৈ, সতগুর কহৈ কবীর ॥৩) 
মনে বিবেক নাই যতদিন, ততদিন না উঠে তীরে। 
ভবসাগর পার নাহি হয়, সংগ্তরু এই ক'ন কবীরে ॥ ৩৪ 
গুরুপস্্থ নরপনস্থ নারীপস্ত্র বেদপন্থ সংসার। 
মানুষ লাঈ জানিয়ে, জাহি ব্রেক বিচার ॥81 
(১) গুক-পণ্ড নর-নারী পণ্ড, বেদ-পশ্ত সব এ সংসারে । 
মানুষ ব'লে বঝবে ষে জন বিবেক নিয়ে বিচার করে ॥ ৪ ॥ 
কর বংদগী বিবেক কী, ভেষ ধরৈ সব কে'য়। 
বা বংদগী বহি জনি. (জহ) সব্দ বিবেক ন হোয় ॥৫॥ 
বিবেকের পায় ক'রে প্রণাম, গৌরিক ধারী সবাই হয়। 
সে প্রণাম তার যাঁকগে ভেসে, শব বিবেক কোথায় নয় 1৫1 
কৈ কবীর পুকারি কৈ, কেই সংত বিবেকী হোয়। 
জা মেঁ সবদ বিবেক ছৈ, ছত্র-ধনী হৈ পোয়॥৩। 
ঠেকে কবীর বলে যদি, সম্ভ বিবেক কারুর থাকে । 
যাতে আছে শব্দ বিবেক, ধনী শ্রেঠ বলি তাকে 1 ৬! 
সন্ত নাম সব কোই কহৈ, কহিবে মা বিবেক । 
এক অনেকৈ ফিরি মিলৈ, এক সমানা এক 1৭॥ 
সবাই বলে সতা নাম, বল তাহা বিবেক সনে । 
বকে এক অনেক পাবে, এক মিশবে একর মনে ॥ ৭॥ 
সমঝা সমঝা ত্রক হৈ, অন সমঝা মব এক । 
সমবা ঙ্গাঈ জানিয়ে, জাকে হৃদয় বিবেক ॥৮। 
প্্থবুঝ” যত মমান তারা, অবুঝ যারা এক সবায়। 
ধনুবুঝ” বলে তা'রেই জান, বিবেক ভরা যার হৃদয় ॥ ৮! 


--শিবগ্রসা? 


দশাীৰতার চরিত 
জ্রীযুক্ত মৌগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোভিঃশান্জী 


শ্রীরামচন্দ্র চরিত 
হনুমান বৃত্তাস্ত 

হন্যু্মান্েেত্র অবস্রব ও ঙ্প। রামায়ণের বর্ণনা হইতে হহ্মানের প্রকৃত 
রণ সহদ্ষেই স্ৃদয়গম হয়। “সন্নন্ত ভ্রঙ্গাণু ব্যাপিস্বা ই'হান্স অবস্্ব।” 
এই উক্তি হইতেও আমর! হস্থুমানকে অন্তরিক্ষারি অর্থাৎ 4১607050116010 €16০701৮ বলিয়া 
স্থির করিয়ছি। এট গভীরতত্ব, স্বল্প মেধাবী ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেনা বলিয়া এবং 
এই গভীর নাভস তব্ব সাঁধারণে প্রচার হইবার নিমিত্ত কবিবর উপাখ্যানীকারে নানা বূপকে নান। 
শাবে হনুমানের অলৌকিক শক্তি ৪ অসীম অভভূত অবয়বের অবতারণ| করিয়াছেন। 

প্রশস্ত ও অভিদীর্ঘকায় হনুমান রাম-সীতাকে জনগণ হৃদয়ে ভক্তি সহকারে পুজা! কবিবে 
বলিয়। স্বীয় বক্ষত্থল বিদীর্ণ করিয়া রাম-সীতার মৃষ্ঠি দেখাইয়াছেন। ব্রক্গাণ্ড ব্যাপী হনুমান শরীবের 
বক্ষস্থলে ( সৌরদ্বগরতের কেন্দ্রে) কুধ্য ও শুক্রক্গপী রাম সীতাকে দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি 
ইহ! বুঝিতে সক্ষম হয়েন। রামায়ণ উত্তরকাগ্ডের ৪* ও ৪১ সর্গে রাম ও অগন্ত্যের কথোপকথনে 
হন্ুম।নের কাহিনীর ষমস্ত গৃঢ় রহস্য উদযাঁটিত হইয়াছে । মনোযোগ সহ পাঠ করিলে সহজে 
উপাখ্যানের মদ উপলব্ধি হইবে। 

“ন্বর্ণকূপী স্মেক নামক পর্বতে হনুমানের (পিতা কেশরী র।জত্ব করিয়া থাকেন ।” 
এ স্থলে হ্গমানের পিত। বাযুকে “কেশরী” আখা। প্রদত্ত হইয়াছে । কেশরী শর্খের অন্যতম অর্থ 
সিংহ ও অস্বাদির স্বদ্ধদেশ। কেশরী অর্থে সিংহ ও অঙ্ক উওয়কেই বুঝ।য়। অশ্ব অর্থে সমস্ত ব্র্ধাণ্ 
ও ঞব সপ্তধি সমগ্থিত স্থমেক প্রদেশ বিরাট পুরুষের স্কন্ধ ও. মস্তক রূপে কল্পিত, খ্বন্ধদেশস্থ বায়ু রূপ 
রঙ, ছারা সমন্ত ব্রদ্মাণ্, পারচালিত-_যেবূপ জীবের মস্তক সহ সংযুক্ত স্নায়ু মগডুল সমস্ত দেহ 
পরিচালন! করে। “মুবর্ণময় হুমের বায়ুর রাজধানী” এই বর্ণনায় অনেক জ্যোতিষিক ব্যাপারও 
বণিত হইয়াছে । এবং বায়ুর অদ্ভুত এক্জি দেখাইবার জন্য ইন্দ্র কক হনুমানের রামধ ভঙ্গ রূপ 
অদ্ভুত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে । 

অন্তত্র কবিবর বান্মকী জান্ববানের মুখ দিয়! কিছ্বিদ্ধ্যা কাণ্ডের ৬৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাঁবে 
হন্থমানের জন্মবৃত্তাস্ত উপলক্ষে (যদিও রূপকে ) প্রায় সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মই 
বৃত্তান্তের কথঞ্ধিৎ নিম্নে গ্রকাটত হইল। 

জান্ববান্‌ বহু শত সহত্র বানর বাহিনীকে বিষ দেখিয়া হন্ুমান্কে বলিতে আরম্ভ করিল, 
“হে সমস্ত বানর কুলের শ্রেষ্ঠতম হন্ুমান্। হে অনর্খধ সাজ বিস্পাল্রদ্‌ ! তুমি একানে 
ৰসিয়। রহিয়াছ এবং কিহই বলিতেছ ন। কেন? তুমি হরিরাঞ্জ সুগ্রীবের তেজ এবং বল দ্বারা রাম 
লগ্মণের সমান। (হরি অর্থে এখানে বানর, স্ুগ্রীবও ব।নর কুলোস্তব; পশ্চাৎ ্ুগ্রীবের পরিচয় 
গ্রদত্ত হইবে ।) ভগনান কশ্যপের পুত্র মহাঁবল বিনতানন্দন গরুড় পক্ষিগণের মধ্যে সর্বোত্তম) 


ফাক্মন--১৩৪০ ] শ্লীরামচন্দ চরিত ২৮৭ 


তাহার পক্ষগ্বয়ের যে বল, তোমার বাছছয়ের বল সেইপ্ষপ, ভোমার বিক্রম তেজ তাহ! অপেক্ষা 
কোন অংশেই ন্যাম নহে ।” 

হল্্নানেত্ল জন্ম ভ্রজ্তাত্ভ | জাঙ্গবান বলিতেছেন--“অক্পরাগণের শষ 
পুঙিব্স্ছলা। নারী অপ্পরা অঞ্জনা নামেই বিশেষরপে বিখ্যাজ) কেশরী-পত্বী সেই 
রমপী ব্রিলৌক মধ্যে রূপে অন্থুপম।, তিনি অভিশাপ হেতু কামনূপিনী বাঁনরী হইয়৷ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি শ্রান্মল শ্রেন্ট স্মহাজ্স। আগুনে দুহিত্ত।। এই 
অধ্যাত্ম বৈজ্ঞানিক তত্ব রূপকে আবৃত। ক্লপকাঁলক্কার উন্মুক্ত হইলে সত্যতত্ব বহিষ্কৃত 
হইবে। 'পুপ্রিকগ্থলা” »পুঞ্জিতৃত পৃথ্থ ও জল পরমাণুরাশি”, অগ্গরা "জলের সারভূত। পৃষি 
ও জলতত্বই প্রকৃতি এবং অগ্নি ও বায়ুতত্বই পুরুষ । বিশ্বে এই ছুই প্রকার পুরুষ ও প্রকৃতির 
লীলা চলিতেছে। অঞ্জন শবের স্ত্রীপ্জে অগ্রনা। অঞ্জন - কষ্ণবর্ণ ব! কজ্জল। অঞ্জন শব অন্জ 
ধাতু হইতে উৎপন্ন; অন্জ ধাতুর অর্থ গতি প্রকাশ, প্রচ্মণ ও দীপ্তি। অগ্চনা ব| রুষ্বর্ণ প্রকৃতি 
হইতে অরুণবর্ণদীপ্তির উদয়কে লক্ষ্য করিয়া! উপাখ্যান রচিত । অগ্রনার পিতারও কিছু পরিচগ্ন 
আবশ্ক। তাহার পিত। মহাত্মা কুঞ্জর। কুঞ্র শবের সাধারণ অর্থ হৃস্তী। ইহা পাথিব সাধারণ 
হ্তী নহে। উক্ত শবেব ব্যুৎপত্তি হইতে গৃঢ় অর্থ নিষ্ধাশিত হইবে। (কু+জ্‌.স বর্তৃবাচো 
অন ) কু অর্থে পৃথিবী এবং জধাতুর অর্থ জীর্ণ করণ। অর্থাৎ এই স্থৃল পৃথিনীকে যিনি জীর্ণ করিতে 
পারেন বা পরমান্ুতে পরিণত করিতে ব! কাঁরণে লয় করিতে পারেন, সেই সংবিৎ স্বরূপ পারমা- 
ধিক অগ্নি। 

মহাঁকবির স্থলেখনী ও স্থপ্রতিভা »ইতে কিরূপ নুললিত মার্দিরসঘটিত কবিত্বপূর্ণ 
'ভীষায় কপিরাজের জন্মকাহিনী বণিত হইয়াছে শুন্ঠন £-- 

“একদিন মেই রূপ-যৌবনশালিনী ক্ষৌমান্বরপরিধাঁনা বিচিত্র মালা 9 আভরণ ধারিণী 
কাঁমিনী মানষরূপ (1) ধারণ পূর্বক বর্ষাকালীন মেবতুল্য পর্বতের শিখর দেশে বিহার করিতে" 
ছিলেন। পবনদেৰ সেই পর্ধতীগ্রে অবস্থিত বিশালাঙ্গীর স্বক্ভ্বর্ণ দেস্পাজিস্পিছ্ মনোহর 
বন্ম উড়াইয়৷ ছিলেন। তধনন্তর তিনি মানুষরূপার স্থগোল স্থগঠিত উরুদ্য়, পীনো্ত পয়োধর 
মগল, হৃখোভিত মনোহর আনন অবলোকন করিলেন । তখন সর্ধাঞ্গে মন্মথাবিঈ সমীরণ কাম- 
ঘোঠিত হইয়।, দেই চারু মধ্য স্ুশ্রোনী আনন্দিত! শুভ সর্ববাঙ্গী যশন্দিনীকে বলপূর্ববক দীর্ঘ বাঁহযুগপ 
দ্বার| আনিঙ্গন করিলেন ।” 

জানান পুশলাক্সর বতিশতে লাগিলেন-_-গুহীস্থলে ( পরমব্যোমে ) 
বোম গুগার তোমাকে প্রসব করিলেন। তুমি শৈশবাবন্থায় মহাবনে (ইন্দ্রের নক্ষত্র চক্রপ্ূপ নন্দন 
কাননে) অবস্থিত ছিলে। (এই সঙ্গে জান্ববান স্বীয় পরিচয়ও সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ দিয়ছেন। ) 
হে! “বানর সত্্ণ' উঠ; মহাসাগর লঙ্ঘন কর। তোমার লঙ্কাগমন সমগ্ত জীবগ:ণর হিতকর 
ন্াছাতে সন্দেহে নাই। বিষুধর ভ্রিবিক্রমণের ন্যাপ তৃমিও এক্ষণে মহাবেগে সমুর্দ লঙ্গন 
দর 

এই বিবরণ হইতে হগ্ুমানের প্রন্নত দবূপ বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই সহজে উপলব্ধি হইবে 
বলিয়া আশা কর! য'য়। 


২৮৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড --৫ম সংখ্যা 


হন্ুুস্নান্ন শাক্ম হইলাল্ল কালঞ।। হন অর্থে গণডস্থলের উপরি-ভাগ (চক্ষু ও 
অপাঙ্গের নিন়ভাগ)। হু অর্থাৎ এরস্থান বিশেষ ভাবে উচ্চ হইলে ব1 হু স্পষ্ট ভাবে থাকিলে 
হচমান--বল। যায়। ( অস্ত্যর্থে মতুপ, প্রত্তন্ধে পদটি সিদ্ধ )। কিন্তু রাম'য়ণে উচ্ক নাম নির্দেশের 
ভিন্ন কারণ প্রদখিত হইয়াছে । জান্ববান বলিতেছেন-_-“তুমি শৈশবাবস্থায় মহাবনে (নন্দন কাননে) 
অবস্থিত ছিলে; একদিন প্রাঃক!লে হূর্ণ্যোদয় হইতেছে বেখিঘা ফল বি চনায় তাহাকে গ্রহণেচ্ছ 
হইয়া লম্্ দিয়া আকাশ মাগে উখিত হইমাছিলে । তিন শত ঘোক্ষন গমন কিলে রবির তেঞ্জ 
বার! সন্তপ্ত হলেও বিশাদপ্রাপ্ত হইলে না । হে ঝপিবর তোমাকে অন্তরীক্ষে উপগত দেখিয়া ইন 
কোপাবিষ্ট হইয়! তোমার উপর বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন শৈলের শিথরাগ্রে তোমার বাম 
হন ভগ্ন হইয়াছিল সেই হেতু তোমায় নাম হনুমান হইয়াছে । (কিকিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৬ অঃ1) এই উক্তি 
ও যুক্তি অত্যন্ত রহুস্ত পূর্ণ । হম্বমানের অন্ত তম নাম বস্তকঙ্কট। কন্কট শবের, অর্থ ভমগত্রাণ বা 
সাজোয়া। বজ্জ যাহার শরীর সাজোয়ার স্তার আবরণ করিয়। ত্রাণ করে। হনুমানের অপর একটি 
নাম অজ্জেনধবজ , অজ্জন অর্থে শ্বেত বর্ণ জ্যোতি সেই শ্বেত বর্ণ জ্যোতি যাহার পতাকা স্বরূপ 
তিনিই মজ্জিনধ্বজ। এই সকল নাম হইতেও প্রকৃত তত্ব অবগত হুওয়! যায়। ভৌম জীব হনুমান 
ফল দেখিলে লদ্ফ দিয়া ধরিতে যা, সেই ঘটনা সহ উপমা! দিবার জন্য উক্ত হাশ্যরমোদ্দীপক 
আখ্যায়িকার হুট্টি। হৃঙ্থ বিশেষভাবে থাকিলেই হনুলান আখ্য। হয়, কিন্তু একটি ভঙ্গ হইলে 
হ্মান নাম কেন হুইল? | 

ফ্রব ও সপ্তবি মণ্ডলই বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডল । বেদ ও পুরাণের বহু স্থানে তাঁহার উল্লেখ 
দেখ। যায়। উত্তরাকাশের ন্যাপ দক্ষিণাকাণেও পরঞ্চব ব। যাম্যঞ্চৰ বিগ্মান । উত্তরধবে যে প্রকার 
কশ্যপ, মহেন্দ্র, অগ্নি, সপ্তধি প্রভৃতি ননত্র বিগ্মান, দক্ষিণ ব। পরঞ্রবে সেরূপ নক্ষত্রাদি নাই; 
দেখিতে ভন্নপ্রায় ইহাই এক হস্থুভঙ্গের তাঁৎপর্ধ/ ব'লয়। মনে হয়। ইহ। দ্বারা সমস্ত উর্ধ খগোলকে 
হনুমানের মুখ কল্পন| কর] হইয়াছে । 

ভগবান বিষুঃর অন্ত তম নাম মহাহঙগ। ( গরুড়পুরাণ পূর্ববথণ্ড ১৫অঃ। “মুনিস্বতোমুনিমৈতে! 
মহাদালে মহাহছু১ 1?) 

বুক্ষোকস ক্রোধাস্বিত অদিতানন দন্ত বিকীর্ণ করিলে কৃষ্ণ মেধ হইতে বিদ্যুাতাার ন্যায় 
প্রতিপঞ্জ হওয়ায় নাভস হস্থমান সহ উপমিত হইয়াছে । 


হলুস্মানেল্র স্ণভ্তি ও আজ প্রচস্ম প্রঙ্গান। 


শত (বহু) যোজন সমুদ্র (আকাশ সমুদ্র) লঙ্ঘনের জন্য হগুমানকে সহমা বেগে 
পরিপূর্ন দেখিয়া বানরগণ ইর্ধাপ্থিত হইল। হুছমান তেজে পরিপূর্ণ এবং মহৎ অপ্রগেয় দেহবিশিষ্ট 
ইইলেন। তাহার মুখ প্রদীপ্ত তূষ্টপাত্রের (ভ্রস্জ ধাতু হইতে তুষ্ট; অর্থপাকও ভাগ ভর্গ শবও এই 
ধাতু হইতে উৎপন্ন) ন্যায় হঈলে তিনি বিধূমাগ্নের গ্তায় শোড! পাইতে লাগিলেন। পরে গ্র্ু্ 
রোম। ( রম্মিজ্কাল বিস্তার পূর্বক ) হুচুমান কপিগণকে বলিতে লাগিলেন। 

“ছতাশনসথ। আনিল পর্মতাগ্র ভেদ করিয়! থাকেন; আমি সেই মারুতের পুত্র এবং লক্ষণ 
'বিরয়ে তাহার মমান। ইহার অর্থ বৈদ্যুতিক শক্তি ও গতি বায়ু অপেক্ষা কোন অংশে মুযুন নহে। 


কান্ধন--১৩৪* ] ' জাকিবিনেদন ২৮৯ 


অ।মি বিস্তীর্ণ অ।কা৭ স্পর্শী মেরুগিটিকে একবারও বিশ্রাম না ক'রয়া সহম্মবার প্রদক্ষিণ করিতে 
প|রি। (সহন্্ মহাযুগে এক শ্বেত বরাহ কল্প হয়। মত্ত চ'রত দরষ্ট।) আর বাসুবেগে সঞ্চালিত 
লাগর স্থার সর্বধপ্র, হদ ও নদী সহিত ( সপ্ত) লোক আপ্রাবত করিতে পারি। পক্ষিকুল (গ্রহগণ ) 
কর্তৃঃ পরিনেবিত হঙ্গৎভোজী গরুর (ক্র) যে সম:য় যতদূর গমতুর সম আমি সেই সময়ে 
ভাহার সচম্রদ অধিক পথ গমন করেতে পারি। * * * আমি সমন্ত আফাশচারী গ্রছ 
মক্ষত্রাণি অতিক্রম, লাগর শোষণ ও পৃথিবী রিদারণ করিতে সমর্থ” (কিক্িন্ধাযাকণ্ড ৬৭ সর্গ।) 
এইবূপে স্বীয় অনীম ক্ষমতাম্থচক বহু বাঁকা বলিগ সেই শত্রু সংহারকারী বেগবান ন্নস্ত্রী 

শনহান্যুভ্ডব হাক! হস্ছম।ন লন্ফ প্রদানার্ধে বেগদানে সমাহিতচিত্ত হইয়া মনে মনে 
লঙ্কাপুরী ম্মরণ করিলেন। 

মন্তবা। ইহ। পাঠ করিলে অন্তরীক্ষস্থ বৈছ্যৃতিক।গ্রিই ষে হনুমানের অবযে।ধক তাহ.) 
কাহ।রও বিল্ৃমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


ভ্রান্তি-বিনোদন 


( পূর্বানুবুস্তি ) 
রাজবৈদ্য-_প্্ীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 


২৩। আহাল্র ক্কাশ্রয (১) এই সংস'র মায়ার স্থট্টি। মায়'র ম্বরূপ বৈপরীত্য 
( উন্ট। পাল্টা )) শাস্ত্রে ইহা যেখানে দেখানে দেখ। যায়। বিজ্ঞান এতকাল ইহ! পাগলের 
কথ। বলিত ও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইয়া গোজ। দিয়! উড়াইয়। দিত। আজ ২৫৩০ বংসর 
বিজ্ঞান সর্দভ্রই মায়ার টবপর:ত্য দেখিতে পাইয়। থমবাইয়ছে, তগাপি 'ীকার করে নাই। মাত্র 
মাস কতক হইল বিজ্ঞানকে চায়! মানিতে হইয়াছে। ূ 

২। ভগবান্‌ মায়া যেমন লুকাইতে বাস্ত তেমনই জানাইতে ব্যস্ত। যাহাতে মায়ার 
বৈশরীত্য স্পট হইতে স্পটতর হয় দেই ভন্যই ম77 শণীরের ভিতর সর্ধজ্রই মায়ার খেল 
করিয়াছেন। একটু তাকাইয়া দেখিলে মায়ার খেল! চারিদিকেই দ্েখিতত পাও]! যায়। মানুষ 
একেবারে অন্ধ তাই দেখ|ইলেও দেখে ন। দেখিয়াও দেখে ন। তাই এত পষ্ট জিনিস জানিতে 
পারে ন। কয়েকটী উদাহরণ দিয়। বুঝান যাইতেছে । 
| শান্ব_১। ঈশ্বর আপনিই আপনাকে হট্ি করেন, আপনিই আপনাকে রক্ষা করেন, 
আপনিই আপনার জিনিষ চুরি করেন। (৯২) ২1 ধিনিই ভাব তিনিই গজভাব অর্থাৎ যিনিই 
আছেন তিনিই নাই। (৭2) ৩। যিনিই লঙ্গী নিনিই অলক্ষী অর্থাং ফিনিই ওঙ্বর্যা দন তিনিই 


সিসি 





(৭২) আটম্সেব তদিদং বিশ্বং হৃজ্যতেন্থজতি প্রভুঃ। ্রায়তে ভ্রাতি বিশ্বান্বা ত্িয়তে হরভীশ্বরঃ॥ 
ভা" ১১২৮২ (৭৩) ভাবাভাবন্থরূপা মা জগদ্ধেতুঃ সনাতনী ॥ পদ্ম" (৭৪) ভবকালে স্বণাং সব 


২৯৯ -'ভারতের সাধনা [ ৫ম খ€--€ম সংখ্য। 


এ্বর্য নাশ করেন। (৭8) ৪1 যিনিই বিগ তিনিই অবিষ্তা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান এক। 
(৭৫) ৬। মানুষ কাঠের পুতুল তথাপি তাহার পুরুযকার আছে অর্থাৎ তাহার কাজ করিবার শক্তি 
আছে। (৭৭) ৭। সত্য মিথ্য/ আছে ও নাই, গুণ দোষ আছে ও নাই। (৭৮) ৮। গুণই দোধ 
ও দোষই গুণ। (৭৯) ৯। ভেদই অভেদ ও অভেদই ভেদ । (৮০) ১০।.কামক্রোধাদি পরম রিপু 
ও পরম মিত্র। (৮১) ১১। দুনিয়া আগুন ও পর (৮২)। ১২। মনই বন্ধের কারণ ও ও মনই মুকির 
কারগ। (৮৩) ১৩।.সঙ্গই সর্বনাশের কারণ ও সঙ্গই মোক্ষলাভের কারণ (৮৪)। (১৪) বদ্ধনই মুক্তি 
ও মুন্ষিই বন্ধন (প ৬ দেখ)। (.৫) কাধ্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (প ১৬৩-৬)। (১৬) 
কারধাকারণ ও বস্ত এক ও অভিন্ন( প ১৩।১)। (১৭) ঈশ্বরই মায়ায় মুগ্ধ করেন ও ঈশ্বরই মায়া 
কাটান (প ৫1১ দেখ )। (১৮) ঈশ্বরই নারী ্থষ্টি করিয়াছেন ও ঈশ্বরই নারী ভয়ঙ্করী বলি! ঢাক 
শিটাইতেছেন (প ৫1১ দেখ)। (১৯) মাও স্ত্রী উভয়েই নারী। (২৭) জ্ঞান করিলে জ্ঞান হয় 
ন! (৮৫)। (২১) কষ্ট করিলেই কষ্ট যায় (প ১৫ দেখ)। (২২) নিজের ক্ষতি করিলেই লাভ 
(প ২১দেেখ)। (২৩) শান্্-বিষয়ে বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়। (৮৬)। (২৪) প্রম।ণের 
শ্ষয় প্রমাণেই আছে (প ১৬২)। (২৫)ন] ধরিয়! প্রমাণ করা যায় না(প ১৬২) (২১) 
স্থল ও সুষম আছে ও নাই (প ১৯ দেখ)। (২৭) বাহিরের আচার মনের আচার হইতে ঝড় ও 
ছোট (প ১৪ দেখ)। (২৮) চণ্ডাল স্পৃস্ কিন্তু তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। (৮৭) (২৪) 
সংকার্ধয করিলেই অহঙ্কার হয় অর্থাৎ সং কাছে অসৎফল। (৩০) সমানে বাড়ে ও সমানে কমে 
(৮৮)। (৩১) মান্য মুক্তিদেহ পাইয়! বন্ধনের ভন্যই ব্যস্ত (৮৯)। (৩২) মানুষ নুখের চেষ্টায় ছুঃখ 
ড়াইয়া ধরে (৯০)। (৩৩) পুর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে ূর্ণই থাকে। 


পা পাপা পপ পাপী পাপা সী পিপি 











সপ 


লক্ষীবৃন্ধিপ্রর্দা গৃহে । সৈবাভাবে- তথা লক্ষ্মী ফিরি? রর (৭৫) নিদানভূতা বিশ্বস্ত 
বিষ্কাবিদ্কেতি গীয়তে ॥ পদ্ম: (৭৯) যণ্চ মৃঢতমে! লোকে যশচ বৃদ্ধেংপরংগতঃ | তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্িশ্ট 
্তয্তরিতে! জনাঃ। , নারদ (৭৭) ঈশ্বর সর্ববভূ, তানাং হৃদ্দেশেইঙ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ মর্ববভতাঁনি যন্ত্রারঢানি 
মায়য়! ॥ গীতা ১৮৬১ 1৭৮) মনশ্চেহম্মশী ভুয়াংন পুণা নচ পাতকম্‌॥ যোগিখা” (৭৯) কচিদ্‌ গুণোপি 
দৌধঃ ম্যাংদোষোইপি বিধিন| ওণ: | ডগদোধাধনিয়মন্তরতিদামেব বাধতে ॥ ভা ১১1২১।৬৬ (৮) একোহহং 
বন্ধশ্তাম। নেহ নানার্ি কিঞ্ণ (৮১) এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব সংশ্তিহেতবঃ॥ ত এবাত্ম বিনাশায় 
ক্পস্তে করিত পরে ॥ ভা ১১।১২1৫ (৮২) আত্মবং সর্ববভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্্রবৎ (৮৩) মন এব মন্য্যাণাং 
কারণং রন্ধমোক্ষয়োঃ। (৮৪) প্রসঙ্গমজরং পাশমায্মনঃ কবয়ো! বিছুঃ। স এব সাধুষু কুতে। মোক্ষদ্বারমপা 
বৃতম। ভা ৩৫২, (৮৪) জ্ঞান 'তদেতদমলং ছুরবাপমাহ নারায়ণে। নরসখঃ কিল নারদায়। একান্তিনাং 
ভ্গধতস্ত্কিঞ্চনান।ং খাদারবিদ্দ-রজসাগুত- -দোহিনাঃ শ্টাং ॥ ভ। ৭৭1২৭ (৮১) আর্ধং ধন্মোপদেশং চ বেদশান্ত্রা 
বিরোধিনা যঃ তর্কেণানুনন্ধত্ে স ধশ্বং বেদ নেতরঃ (৮৭) প্রণমেদ্দগুবং ভূমাবাশ্ চাগ্ডালগরোখরমূ। 
(৮০) নর্ধিদ। সর্ববভাবানাং সামান্তং বৃদ্ধিকারকম্। বিপরীত: সদা কল্পে)! বিপরীত প্রশাস্তয়ে ॥ (৮৯) যঃ প্রাপ্য 
মাহুবং লোকং মুক্তিবারমপা বৃতং। ' গৃহছু খগবংসক্ত সমাকচাুতং বিছুঃ॥ তা (৯৯) সঙ্কয় ইহ ক্িণঃ। 

সদাক্সোতীহয়! মায়! অনীহারাঃ শ্ুখ স্বৃতধু ॥ লুখানুধ্যাননিরতা জীবাঃ মায়! বিমোহিভাঃ। বার্থ খহেতুং 
তংনধ্যায়গ্তি হাদীস্বরমূ। আদিপু'। গা, 85--10000750755 497) 0856 85. গা, 221. ্‌ 
[100177990 ০2. 22. 





সপ কপ স্পা ৯ তাপস, ২৮২ পাপ িাশ্পিটশীীপ্পীটিটি তি শৌিটীাশ 


ফ্াজ্ন---১৩৪৬] ভ্রান্তিবিনোদন ২৯১ 


| বিজ্ঞন--(১) মান্ছষের শরীরের সকল কাধ্যই বিপরীত (প ১২৫ দেখ)।: (২) জীবাণু 
উদ্তিণ হইয়া প্রাণীর নায় আচরণ করে (প ২১৮), -(৩) দুটা বিপরীত বস্ত সর্বত্রই আছে 
( ছিন্দুধর্ম* প” ৫৫ দেখ )। (৪)বিশ্বাস ভিন্নজ্ঞান হয় না। মানিয়া লইয়াই জ্ঞান হয় (হিন্দুধর্ম 
পর৫৫দেখ)। (৫) বিজ্ঞানের সকল বড় আবিস্কারই অবিচারিত অর্থাৎ আপন! হইতেই বাহির 
হইয়। পড়িয়াছে, বিচার করিয়া বাহির করা হয় নাই (প ১১৫ ও পু 8)। (৬) গোলমালের 
ভিতরই নিয়ম ও নিয়মের ভিত্তরই গোলমাল থাকে (1,221) ইহাকেই বলে বিধি ও অপবাদ 
(নিয়ম ও তাহার ব্যতিক্রম )। তাই শাস্ত্রে বলে সাপবাদা হি বিধয়ঃ অর্থাৎ সকল নিয্মেরই উল্ট 
আছে। নিক্ম সর্বত্র খাটে ন।, (৭) কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য। (৮) পদার্থ পদার্থও 
বটে পদার্থ নঃও বটে (প ১০৪)। (৯) বস্তুর ৭ কখনও কখনও স্থান ও অবস্থার উপর নির্ভর 
করে (প ৯.৩ দেখ)। (1) সর... 
সথলদৃষ্টি_( ১) স্ত্রীপুরুষ না হইলে, স্থটি হয় না। (২) ক্ষুধা পাইলে খায়। কাষেই 
যতটুকুই ক্ষুধা ততটুকুই খাইবে। ভাহ! হইলে চলিবে না। ক্ষুধার অতিরিক্ত খাইয়া অতিরিক্ত 
অংশ বাহ্‌ করিয়। ত্যাগ করিতে হইবে । অর্থাৎ ওজন করবার সময় বামদিকে ২ সের ও ডান 
দিকে.৫ সের চড়াইয়া ৩ সের কমাইয়া দিলে সমান হয়। অর্থাৎ ২ সের ২ সের নহে, ৫ সের 
হইতে ৩ সের কমাইলে ২ সের হয়। (2) প্রয়োজন মত হইলে প্রয়োজন মত হয় না__অধিক লইয়া 
খানিকট! ত্যাগ করিলে প্রয়োজন মত হয়। (8) সেইরূপ তৃষ্ণায় অধিক খাইয়া! মৃত্রত্যাগ করিতে 
ইয়।. (৪) শরীর ধারণের জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন কেবল সেই সেই জিনিষ সেই মা্র।য় থাকিলে 
শণীর থাকে না। অনেক বাজে জিনিস খাইতে হয় তবেই শরীর থাকে। (বেরথেল) 860010% 
শ্রেষ্ঠ রসায়নবিৎ ছিলেন। শরীর ধারণের যে যে জিনিষ প্রয়োজন হয় মাত্র সেই সেই জিনিষ 
খাঁওয়াইয়। তিনি দেখেন দুর্দিনে শরীর জীণ শীর্ণ হইয়া গেল। আর সেই সেই জিনিষের সঙ্গে বাজে 
জিনিষ মিশাইয়! খাওয়াইলে শরীর বেশ থাকে । অর্থাৎ মাত্র! বা পরিমাণ (১11)কে তুচ্ছ কর! 
যায় না। যে ষেজিনিষ প্রয়েজন সেই সেই জিনিষে সেই সেই জিনিষ হয় না-_সেই সেই মাত্রায় 
সেই সেই জিনিষ হইলেই সেই সেই জিনিষ হয়। (৫) 'চিবাইয়া খাইলে ওরস করিয়! খাইলে 
উভয়ের ফলের অনেক তফাত হয়। আম ও আমের রস, ডালিম ও ডালমের রস, বালি ও বালির 
রুটি অনেক তক্ষাৎ। (৬) মিছরী চিনি ও বাতাস! এবই জিনিষ কিন্তু তাহাদের ফল ভিন্ন ভিন্ন। 
(৭) ঘুম না হঈলে প্রাণ বাচে ন1। অথাৎ বাচিবার জন্য মরিতে হয়। চলিতে গেলে ঘে দিকে 
যাইতে হয় সেই ধিকে যাইতে ন!ই। পা তুলিয়৷ ফেলিয়াই পশু চলে, ডানদিকে ও বামদিকে পাখা 
ঠেলিয়। পাখী চলে, 'ছানদিকে বাকিয়াই সাপ চলে . অর্থাৎ ছুইটি বিপরীত বসত মিশিয়| একটি 
হয়। সোজা এগুতে কেহই পরে না। (৯) বিলে কি াড়াইলে যে জিনিসের উপর বসা কি 
দাড়ন যায় মেই জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে। নতুবা পড়িয়া যাইতে হইত ।:১*) সেইরূপ ঘেড়া 
ধন গ্রাড়ী টানে তখন গাড়ীও.ঘোড়াকে টানে। নতুব। গাড়ী ঘোড়ার ঘাড়ের উপর যাইয়া পড়িত।' 


_.১..(1) 10111001016 91029591165 2110 10711010715 91 [1705651701809. 
(2) ৪+1)-৮/-৮71+0-2+91+6. | 
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অর্থ/ৎ একটা কার্ধ। হইলে মানার বশে তাহার বিপরীত কার্য আপনা হইতেই হক্গ। (১১) সুল 
ও হৃক্রের ভিতর সুত্মই প্রধান পং* দেখ]। অথচ হৃলই দেখিতে পাওয়। যায় সুপ্ম দেখিতে 
পাওয়৷ যায় না। কাজেই খুলই প্রধ!ন হওদ্র! উচিত ছিল। (১২) অনৃই্ইই প্রধান, দৃষ্ট কর্ধ (এ 
জীবনের কর) তাহার কাছে কিছুই নহে। (১৩) গাড়ীর চাক! ঘুরিবে বলঙ্নাই কণিয়। আটকাইতে 
হয়. টিন। হইলেই খুলিয়| পিয়া যায় ও প্রাণ যায়। (১৪) ফলের ছাল ছাড়াইয়া রাখিলে ফল 
দী্ঘই নইহয়। অর্থাৎ ফলটা:ক রক্ষ। করিবার অন্ত যাহার আদৌ প্রণোজন নাই সেই ছালের 
দরকার (১৫) সেইরূপ শরীর চামড়। দিয়| ক] | (১৬) সেইরূপ সংশার মায়ার আবরণ ( চামড়। ) 
দিয়া টাকা । (১৭) রাখিতে গেলেই ঢ।কিতে হয়। হিনুমেয়েদের ঘরে ঢাকিয়। রাখিতে হয়, 
যাহাতে কুলোকে নজর দিতে না পারে। গোঁপন শবে রঞ্ষ। করা ও ঢাক! ছুইই বুঝায়। 

২৪। শান্সের বিরোধ -১। মধ্যে মধ্যে শানে বিরুদ্ধ কখ! পাওয়া যায়। অথাৎ 
শন্ত্বের এক জ।য়গার কথ! অপর যায়গার কথার সঙ্গে মিলে না। ইহাতে নাম্তিকগণের মহা আনন্দ। 
তাহারা মনে করে শাস্বকে হাপিয্ন। উড়াইয়। দিবার ইহাই উত্তম অবদর। তাহাদের এই চেষ্টা ঘে 
কহখানি দুষ্ট তা$) তাহাদের আচরণ সর্বত্র দেখিতে পাওয়া! ষায়। ২। বিজ্ঞান ত পদে পদে 
ভূল। তবে নেই ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে হাসিয়া! উড়াইয়৷ দিবার কথ! দূরে থাকুক মাগণিতে এত বাড 
কেন? সত্য যানুধ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবু৪ এই মাচুষকেই বিশ্বাস করিতে ব্যস্ত 
কেন? তবে আর আদালত কেন? সাক্ষ্য লওয়। কেন? শরীর চিরকাল থাকে না। তবে আর 
বাচা কেন? খাইলে কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা পায়? তব আর খাওয়। কেন? সংসারে নকল জিনিষেই 
দোষ গাছে। তাই বলয়া কিছুই ত ত্যাগ করি না। তবে শাস্ত্রে যদি দুচারিটাভূলইথকে 
তাহা »ইলেও শান্ত হাসিয় উড়াইয়। দিবার কাঃণ কি? কাজেই দেখা যাইতেছে যে শাস্থবিছেষই 
এই হুষ্ট চেষ্টার মূল। উচ্ছুঙ্খলতাই এই শান্ত্রবিছ্েষের মূল ও বিপরীত বুদ্ধিই এই উচ্ছৃঙ্খলতার 
মূল। 

৩। পূর্বে বাহ! লিখা হইয়াছে তাহ! ভ।ল করিয়া পড়িলেই বুঝ| যাইবে শান্ত্রই একমাত্র 
সহা আর সব তোর ধারই ধারে না। বাহার! ছুই চারিটি তুলের জন্ত এত বড় সতোর মাথায় 
প্ররাঘাত ক'রতে পারে তাহাদের বুদ্ধি কি রকম ছুষ্ট তাহাদের গ্রন্তুতি কি রকম নই তাহ। সহজেই 
বুঝ। যায়। মাছি ঘ! খুঁজে, শুকর বিষ খুছিয়। বেড়ার (৯১)। সেইরূপ ইহারা শাস্ত্র না মানিবার 
ছুভ। খুগিয়। বেড়ায়, মায়ার বশে সংসারের সব জ্রিশিষই দোষে গুণে হয়। কোন জিনিযই নির্দোষ 
নহে (৯২)। অতএব কেবল শান্ত্বের বেলাই দোষে ও ণে হইলে এত আপতিত হয়.কেন? 

৪। এতক্ষণ ধরিয়াই লওয়। হইতেছে শাস্ত্রে দোষ আছে শাস্ত্রের কথ! ভূল ইত্যাদি । 
'হক্কার ত্য।গ করিয়া, মনের দৌরাত্মা ছাড়িয়া, সত্যই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সভা ইহ! সর্ধ্বদ মনে রাখিয়। 
সভাকে মাথায় করিয়। রাখিয়া, মিখযাকে লাথি মারিয়। দূর কাঁয়া। খ্বির চিত্তে দেখিলেই বুঝিতে 
পাঁা যাইবে শাস্ত্রের এই আপাত ( দেখত) দোষই শাস্ত্রের গু'ণর প্রমাণ, শাস্ত্রের এই আপাত 
( দেখভ। ) ভূলই সত্যতার প্রমাণ । 


(৯১) মঙক্ষিক। ত্রণমিচ্ছন্তি॥ (৯২) মায়াম্প,&ং জগত সং নির্দোষং অ কগাডন। 


ফাল্কুন_-১৩৪* ভ্রান্তি-বিনোদন ২৯৩ 


৫। শাস্ত্র বলেন ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেনঃ তেক্জই জগতের কারণ ও কাল হইতে 
সন বস্ত উৎপন্ন। এই তিনটি কথ! দেখিতে যে বিরুদ্ধ ( উন্টা পাল্টা) তাহার কোনও সন্দেহ 
নাই। কিন্তইহাদের ভিতর প্ররুত বিরোধ কিছুই নাই। ভগব।নই জগৎ সৃষ্টি করিয়ছেন তিনিই 
সুধ্যরূপে সকল তেজের আদার ও তেজের দ্বারাই জগত স্থষ্রি করিয়াছেন (৯৩)। তিনিই কালবূপী 
ও কালবণেই জগতের হি ৪ নাশ হয় (৯৪)। শাশ্বে আরও বলে মনই জগৎ ও মনই কর্ম সৃষ্টি 
করে। এই মনই ভগবানের হুষ্ট ও এই মনের আসক্তিই সংসারের কারণ। একই কথ! নানা দিক 
ইইতে দেখিয়া! নানাভ।বে বলিলে কথ|গুণি দেখিতে পরম্পণ বিরুদ্ধভাবে ( উল্ট। পাল্টা ) ও ভূল 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সকল গুলিই সত্য, বিরুদ্ধভাঁবে ন। বলিল সমস্ত সতা প্রকাশ হইত ন। ও 
ভূলই হইত। কাষেই বিরে!ধেই বিরোধ দূর হয় ও অবিরোধেই বিরোধ হয়। উল্টা পাল্টাই 
সোজা ও মোজাই উল্ট! পাল্ট। ইহাই মায়ার খেল|। ইহাই বুদ্ধির অগম্য। 

৬। বিরে।ধেই “িরে|ধ দুর হয় 9 বিরোধ ন| থাকিলেই বিরে।ধ হয়। এই কথা ম্মরণ 
বাঁখিলে শাস্ত্রের দিরোধই শাস্ত্রের গুণ হাঁহ। বুঝিতে পার! যায় । এই মায়ার কাঁধ্য বুঝা একেবারেই 
'অসম্ভব। শ্রাভগধাঁন্‌ নির্েতুক কৃপা করিয়া যাহাকে যত জানাইয়া দেন তিনিই তঠটকু জানিতে 
পারেন। ইহা গুকুমুখগমা | লিখিয়া বুঝান যাঁয় না । প্রাাঙ্কও স্বীকার করিয়াছেন বিশ্বাসেই এং 
কথা বুঝ! যায়, বিশ্বান ন। করিলে কিছুতেই বুঝ] যায় না। 

৭। জগৎ মায়ার বশে ইঠ1 বুঝাইবাঁর জন্য শ্ীগব।ন-_চাঁরিদিকে বিরোধের হ্যটি করিয়'- 
ছেন। শরাঁরের ভিতর পর্দত্রট বিরোধ। ব।হাজগতে (বাহিরে ) সর্ধত্রই বিরোধ (মায়ার কা 
পঃ ২৩ দেখ )। তেমনই শানে ও সর্িত্রই বিরোধ ইঞাতে দোম ন| হইয়া গুণই হইয়াছে । এক 
কথায় অবস্থ। ভেণ্ই বাবস্থ। ভেদ ও ব্যবস্থ! ভেদেই রূপভেদ হইয়াছে ( বূপন্ডেদ » বিরে।ধ)। মায়ার 
সংসারে একই ব্যবস্থ। কথনই সর্বত্র চলিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্র নান। অবস্থায় নানা ব্যব্থ। 
করিয়। কাহার কোনটি টক জানিবার জন্য জ্ঞাণা গুরুর ব্যবস্থা করয়াছেন। 

৮| শান্ব মারও বলেন যে, মনুয্যু প্রকৃতই আপনার কল্যাণ চ।ছে সে সর্বত্রই ভ্রমরের 
যায় খুঁজিয়। আপনার কল্যাণ ণাছিয়। লইবে (৯৫)। শ্রীভগণানের অশ্যে কপ| ভিন মানুষের ক্সে 
কল্য'ণ হয় কোন মানুষই বলিতে পারে না। কাহারও চুরি কালেই কল্যাণ হয়। কাহাঁকেও 
ভগবানের নাম করিতে, জপ করিতে নিষেধ কণিতে হয়। কাহাঁকও মছ্য ও মংস খাইতে বপিতে 
হয়। কিন্তু সকল সময়েই শাস্ছ্েব গণ্ড'র ভিতর থাকিয়া চলিলে প্রকৃত কল্যাণ হয়। 

ন। দুই একটা সামান্ত সণ দৃঠটান্ত ্বার। অবস্থাভেদ বাবস্থা! ভে কথাটা বুঝাই! দেওয়। 
যাইতেছে । মনে কর এক্জন বলি:তছে প্রযাগরাঙ্গ পশ্চিম ও খর একজনে বলিল প্ররাগরাঈ 
পূর্ব্বে। ছুই জনের কথ! দেখিতে বিরুদ্ধ কিছু ছুইটাই সত্য। বরং দুইজনেই যদি প্রয়াগরাজ 
পশ্চিমে বনিত তাহ হনলেই মিথ্য| হইত । পেইরপ প্রয়াগর।জকে কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে কেহ 


০ শষ লা শশা শীশশিিটি সপ পপসিস ০ ৮৯৬ পপ পাশ 5 
পপ ্পস্পি। শি আপাপপীশীিশিপিপিিকপী পাশ 


(৯৩) ু্যাস্তাবন্তি ততানি সুর্য্যেণ পালিতানি তৃ। গুধ্যে লয়ং পরাপ্ম,বস্তি যঃধ্য; পোহহমের ঢ॥ 
সুত্যোপনিষৎ ৪৪৪ পৃঃ। (৯৪) জন্তনাং জনক: কালে। জগঠামাশ্রায়! মতঠ ॥ 

(৯৫) অণুভ্যশ্চ মহপ্ধ্যশ্চ শান্্রেতঃ কুশলোনরঃ। সর্বতঃ স।রমাদছ্বাৎ পুণ্পেতা ইব যটপ্দঃ | 
ভা” ১১৮১২ 
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পূর্ববোত্তর কোণে কেই পশ্চিম দক্ষিণে বলিবে । তবেই ঠিক হইবে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথা হইলেই 
ঠিক হয় বিরুদ্ধ না হইলেই ভূল হয়। তাই নানা মুনির নান মত। তাই শাস্ত্রের বিরোধ । মেই 
রূপ একই লোক ছেলে, ভাই, স্বামী, বাব। ইত্যাদি হয়। তাহাতে বিরোধ ত হয়ই না। বরং 
বিরোধ ন! হইলেই বিরে।ধ হয়। সেইবূপ একই জিনিষকে কঠিনও বলা ধায় নরমও বলা যায়, সাদাও 
বগ৷ যায় ময়লাও বল! ঘায়, বড়৪ বল! যায় ছোট বল! যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি । কাধেই বিরুদ্ধ কথা 
ন! বলিলেই দোষ হয় ও বিরোধের দ্বারাই বিরোধ দূর হয়। ইহাই মায়ার কার্য । ইহাই মায়ার 
টবপরীত্য | 

১৯। বশত তাই বলিয়া পাগলামি ভাল নহে। বিরোধ নাই ইহ! যদি সত্য হয় তাহা 
হইলে মায়।র ঘ।র। ইহার বিপরীতও সত্য হইবে অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ আছে ইহাঁও সত্য । সেই- 
রূপ বিরোধে বিরোধ আছে সত্য হইলে বিরোধে বিরোধ নাই ইহা সত্য । অর্থ;ৎ বিরোধে বিরোধ 
হইলেই বিরোধে বিরোধ আছে হইল। অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ থাকেও বটে খাকেও ন| বটে। 
ইহা মনুয্ন বুদ্ধির অতীত। এই টবপরীত্য মহুষ্য ধারণাও করিতে পারে না ॥ অথচ মন্গুধ্য এমনই 
হতভাগা যে এই কথার উপর সর্বদাই নি ঘোর ছুর্বদ্ধিবশে টোকা মারিতে ব্যন্ত। বিরোধে 
কোন্থানে দোষ ও কোন্ধানে গুণ ইহ। নির্ণয় করা মনুষোর সাধ্য নতে। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে 
বিরোধ আছে সকল গুলি বুঝাইয়। দেওয়া সম্ভব নহে। "অতএব দুচারিটা মাত্র বুঝাইর৷ দেওয়া 
ষযাইতেছে। 

১১। শান্ত বলে গঙ্গাজল পান পবিক্র, পুশ্শকরথ, ক্ষীরোদসমুদ্, হনুমান শত থে।জন 
(৮** মাইল) সমুদ্র লাফ দিয়া পার হইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্ধ ছুষটবুদ্ধি বিপরীতগামী 
মনুষ্য ইহার জন্যই শাস্ত্র গেঁঞ্জেলি বলিয়া শিয়ালডাক ডাকিতে থাকে । কেন না সেই সব সর্বাজ্ঞের 
মতে এইগুলি হইতেই পারে না। কিন্তু তাহারা জাঁনিল কিরূপে? এই রকম হইতে তাহারা কখনও 
দেখেও নাই শুণেও নাই ইহা ঠিক। কিন্তু সেই সর্ধজ্ঞের। যাহা দেখেও নাই শুনেও নাই সেই 
জিনিষই পরে হইয়াছে কি তাহার দেখেও নাই শুনে৪ নাই? তাহ! যদি হয় ভবে তাঁহারা একেবারে 
মৃখ এই পধ্যন্তঈ বল! যাইতে পারে | কে কবে মনে করিয়াছিল [২017001) 1৮৮) 4১610191206, 
9111516595 15152150015, 15519100 গ্রভৃতি শত শত জিনিষ হইবে ? মুর্খ অন্ধ মণ্ুষ্যই এই 
গুলির জন্য শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আদৌ নাই। 
কেবল এতদিন হইতে দেখে নাই এই পধ্যস্ত। যে যে কথাগুলির ভিতর প্রকৃত বিরোধ আছে 
তাহাদের ভিতর কর়েকটী বুঝা ইয়। দেওয়] যাইতেছে । 

১২। ভেদাভেদ আছে ও নাই--শান্্ বলেন ভেদ আছে। 'আবার সেই শাস্বই বলিল 
ভেদ নাই (৯৬)। ক্ষীরোদসমুদ্র পু্পকরথ প্রতৃতি কেবল মৃখে'র কাছেই বিরুদ্ধ। এই বাক্য 
ছুইটি কিন্ত প্রকৃতই বিরুদ্ধ। ভেদবু দ্ধ সংসার বদ্ধনের একমাত্র কারণ। ভেদবুদ্ধিই সকল অধশ্রের 
মূল। যাহার ভেপবুদ্ধি নাই যাহার আপনার নাই, পরকে ঠিক আপনার মত করে, যাহাকে পরেও 
বাপমার চেয়ে আপন দেখে, যাহার কাছে আমনিয়! লোকে নিজের বাড়ীর চেয়ে হুখ স্বস্তিতে থাকে 


(৯৬) সর্বথ| ভেদকপনং দ্বৈতাদ্বৈতং বিদ্ততে । তেজবিন্দুপ" 


ফান্ভুন--১৩৪০ ] রান্তিংবিনোদন ২৯৫ 


সেই ভেদবুদ্ধি রহিত সর্বভূতে মমজ্ঞান পুরুষকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া! জানিবে (৯৭)। আবার 
ভেদবুদ্ধি না থাকিলে মা স্ত্রী ও কন্ত। এক হ্ইস্প! পড়ে, চুরি পরস্থীহরণ প্রভৃতি গুণ হইয়া পড়ে ও 
পাপপুণ্য ধর্মাধন্, ন্যায় অন্তায়, সত্য মিথা। কিছুই থাকে ন|। আবার ভেদবুদ্ধি তাাগ করিলে বিষে 
প্রাণ যায়, সাপের কামড়ে. বাঘের হাতে, কুমীরের মুখে, লে ড,বিয়৷ আগুণে পড়িয়া মরিতে হয়। 
অতএব ভেদবুদ্ধি রক্ষা কর! দর্বতোভাবে কর্তব্য। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি যেমন দোষের তেমনই গুণের, 
যেমন রাখা উচিত তেমনই ত্যাগ কর উচিত। তবে কি করা উচিত? সর্বত্র ভেদ মানিয়া 
ভেদবুদ্ধি ছাড়িতে যাওয়। উচিত। পরের জিনিষ ছুইতে নাই। পরের স্ত্রীর দিকে তাঁকাইতে 
নাই। পরের দানও লইতে নাই। আবার পশ্ত পঙ্ষী কীট গ্রতৃতি সকলকেই আপনার স্তায 
করিতে হয়। এমনকি বড় বজ্জাতকেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে নাই, সফতনে ব্যবহার করিতে 
হয়। নিজের লাভের বেলায় আপন পর করিবে। নিঙ্গের লোকসানের বেলায় আপন পর 
থাকিবে না। মানুষের মধ্যে সর্বদাই ছুষ্টটী বিপরীত প্রবৃত্তি থাকে__-একটী সংপথে চলিবার ও 
একটী অসৎপথে যাইবার, একটী ভাল হইবার অপরটী মনের বশে চলিবার। যেমান্ষ নিজেকে 
দুই ভাগে ভাগ করিয়া সপ্প্রবৃ্তির দিকে হইয়। আপনিই আপনাকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লাগে সেই মানুষই উদ্ধার পায়। নিজেই নিজেরে বিরুদ্ধে লাগা, নিজেই আপন। হইতে 
1ভন্ন হওয়া, অসৎ প্রবৃদ্ধি ত্যাগের একমাত্র ছুতা। 

১৩। সত্যমিথ্যা, ধন্মাধন্্, পাপপুণা গুণদোষ আছে ও নাই--শান্ত্র বলেন সত্যমিগ7া 
মাছে ও সত্যমিথা! নাই। সেইবপ ধশ্মাধম্ম, পাপপুণ্য ও গুণদোষ আছে ও নাই। যাহাই বাকোর 
দ্বারা বল! যায়, যাহাই মনে ভাবা যায় সেই সমশ্তই মিথ্য। [৯৮]| মত্যমিথ্যাদি না থাকিলে থে 
জগত অচল হয় ইহা সহজেই বুঝা যায় [৯৯]। সভ্যগ্ুগতে সভাতার চাপে অনেকেরই এমন 
বুদ্ধব্রংখ হইয়াছে যে তাহাদের পাপের ওকালতী না করিলে আর প্রাণ বাচে না । তাহাদের 
বওচার চুরি প্রভৃতি নিন! প্রাণে সহে না। সেলব গে।কের কথা ধরিবার প্রয়োজন নাই। 
তবে সত্য মিথ্যাদি নাই কি কৰিয়| হইতে পারে? যতদিন মণ্ুষ্য মায়ার অশীন থাকিবে ততদিন 
সত্যমিথ্যাদি থাকিবেই । কে?ল মন্য/ যখন শ্রমভগবানের নির্ঠেতুক কৃণায় জীবনম্মুক্ত মায়াতীত 
হইতে পারিবে তখনই তাহার সত্য'মথ্য। ধন্ন[ধন্ম প্রতি থাকিব না ও সেই পুকষ বিধিনিযেধাতীত 
হইতে পারিবেন। মন্থব্য যতরিন বিধিনিষেধাতীত হইতে পারিবে ততদিন তাহার সত্য মিথা। 
ধশ্মাধন্ম প্রভৃতি থাকিবে। মনুষোর ক্রমান্থয়ে তিনটী অবস্থ! হয়__[১] সত্য মিথ্য। আছে [২] সতা 
মিথ্যা আছে ও নাই [৩] সত্য মিথ্যা নাই । (১) মানুষ যতদিন মূনর বশে চলে ততদিন তাহার 
গুতার দিকে ট।ন থাকিতেই পারে না। ততদিন তাহার প্রাণপণে সত্যপালন ও মিথ্য। তাগ 
কর। উচিত। এই রকম প্রাণণণে চেষ্টা করিতে করিতে শত সহশ্র জন্ম (২) যখন সত্যে প্রকৃত 


(৯৭) পরছুঃখেন যে! দুঃখী চখী পরন্বখেন হ। সংসারে বর্তমানোপ জেয়ঃ সাক্ষাৎ হবিঃ হ্বয়ন। 
হা? ২১২৩ পদ্ম পুত 

(৯৮) বাচা বদতি যং কিঞ্িং সঙ্কনৈঃ কল্লাযতে চ যৎ। মনস] চিস্ত্যতে যৎ যত সর্বং মিথ্য। ণ 
সংশরং। তেজোবিন্দুপ* ॥ (৯৯) সর্ববং সোঢং অলং মন্তে ঝতেহলীক পরং নরম্‌ ৮।২০।৪ 


২৯৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


টান হয় ও মিথ প্রায় চলিদা যাঁর--তখন স্কল্প করিতে হয় প্রাণ যাইলেও নিজের জন্য নিথ্যা বলিব 
না। কিন্ত পরের গন্য প্র-য়াঞ্জন হইলে মিথা। বছিব। সংসারী মন্থষা নিঙ্গের এতটুকু প্রয়োজনেই 
মিথ্যা বলে ও ধন্ধাধর্ম পাপপুনা বিদঞ্জন দেয় কিন্তু পরের বেলায় বড়ই সত্যবাদী সাজে। এই 
উত্ধণ রোগ সত্য কথ| বগিগ্না সত্যের উপর টান করিয়া যায় না যাইতে৪ পারে ন। এই ভীষণ 
রোগের একমাত্র গুধধ সত্য মিথ্যার মোঁড় ফিরা ইয়। দেওয়া ( ন পুণাদি চিকিৎসিতম্‌?)। অর্থাৎ 
নিজের বেলায় প্রাণ দিব তবু সত্য ছাড়িব ন! কিন্তু পরের বেলায় বিশেষ প্রয়োজন হইলে মিথ্। 
বলিতে রাঙ্জি। ইহা পড়িয়। বুঝিবার নহে করিয়া বুঝিঝার জিনিষ। [৩] যখন সত্য মিথার 
মোড় ফিরাইপ! দেওয়া! যায় তথন মন্যা সন্থরই মায়াতীত ও জীবুক হয়। তখন তাহার ৩ 
মিথ্যা থাকে না। | 

১৪। মানুষ কাঁঠের পুতুল ও তাহার পুরুষকার আছে। মন্ত্রীর তথাপি শরণৎ গচ্ছ 
[ গীতা ১৮/৬১/৬২]। কাঁঠর পুতুল কি করিয়া শরণ লইতে পারে ৫ কাঠের পুতৃলের কোনও 
শক্তি নাই তথাপি সকল শক্তি আছে। একথায় মান্তষের পুরুষকার আছে ও নাই। ইহা কি 
রকম? মাঁ.ষকে জানিতে হইবে তাঁহার নিঙ্ের কোনই পুরুষার নাই। ভগবদিচ্ছা বাতীত 
কোনও কার্ধ্যই হইতে পারে না। (হিন্দুধর্ম ১৭পূ ১২পৃ)। ইচ। জানি, ইহা সকল সময়ে মনে 
রাখিয়। প্রাণপণে চেষ্ট। কিনে হইবে । মনুষ্ের মৃত্যু কিছুতেই হণে না। তথাঁপি সেই মৃত্যুও 
হঠাইবার চেষ্টা কর! উচিত। যতথানি বুদ্ধি ও ঘতখ।নি শক্তি ততথানি চেষ্টা করিলেও যদি সেই 
মৃত্তা নিবারণ না হয় তাহ! ইইলে ম।ঘুষের দেষ নাই । আর যদি মান্য দোবের দে।হাই দিয়া হাত 
গুটাইয়া বসিয়। থাকে তাহা হইলে তাহার দেষ হয় [১০০]। যদি আমার কিছু করিবার শক্তিই 
ন।ই তবে চেষ্টা করিব কেন? ভগবানের ইচ্ছাই এই মায়ার সংসারে গামার পুরুষকার শা থাকিলেও 
আছে। অতএব নাই ও আছে এই ছুইএরই মর্ধ্যাদ দিতে হইবে। পুরুষকার নাই ইহার মর্ধযাদার 
জন্ত মানুষকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে সে কাঠের পুতুল । পুরুষকাঁর আছে ইহার মর্ধ্যাদ! 
দিবার জন্ঘ মানুষকে সর্ধদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হ্বে। কাযেই কাঠের পুতুল মনে রাখিয় 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বলে আমি জানি না সেই জানে, আর যে 
বলে আমি জানি সেই জানে না। (১০১) 

১৫ বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়। মানুষের বুদ্ধি বিপরীত । এই বিপরীত 
বুদ্ধির দ্বারা বিপরীতই হইতে পারে, ঠিক বিচারত হইতেই পারে না। এই জন্ত বিচার একেবারে 
ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে চলে কি রকমে । আমার ক্ষুধা পাইয়াছে কিন। যি আমি 
বিচার না করব তবে আমার হইয়। কে বিচার করিবে? আমার শীত করিতেছে ইহাঁও আমাকে 
বুদ্ধি বার ঠিক করিতে হইবে। এইক্সপ সকল বিষয়ই । তবে আর কি করিয়া বুদ্ধি ও বিচার ছাড়! 


৮ --পিশ্পিপক শীত শশী শা শশী শী হী এ 2০০০ ০০ শশী প্সপসপসপ্পস্স্প্পপীালা? শপ ০০? পিসী ্পিপসপীপ পা শিপ পপি আপ তি শিপন শির শশী পি ক ০ ৩ আস পন ১ প পাপে পালি 





(১০*) মৃত্যুবুদ্ধিমতাপোন্ে। যাবদ্‌ বুদ্ধিবলোদয়ম্‌। যগ্চসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোহস্তিদেহিনঃ | 
ভা” ১০1১1৪৮ 

(১০১) যন্তমতং তঙ্কমতং ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজ্গানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥ মৈত্রেয” 
২১১। 


ফাল্গুন---১৩৪০ ] স্বামী রাঁমতীর্থের জীবনী ও বাণী ২৯৭ 


যাঁ়? জড়ভরত বিগার ছাড়িয়া জড় হইযাছিলেন। নেই জন্য তিন শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়৷ও গায়ত্রী পর্যন্ত শিপেন নাই ও ব্রা্ঘণের আচার একেবারে পরিত্যাগ করিয়। পশুর ম্যায় 
থাকিতেন। তিনি ভ।ল জিনিষ সমস্তই ছাড়িয়া ছিলেন বটে কিন্তু কৈ পা দিয়! চল! ত ছাড়ে নাই। 
রাজ। বহুগণের পালকি বহিবার জন্য যখন তাহাকে ধরিয়। লইয়া যায়, তিনি কোনও আপত্তি না 
করিয়াই পাল্কি বহিতে আরস্ত করিলেন। কিন্ধু তাহাকে কে বলিয়। দিল পা ফেলিয়া চলিতে 
হইবে? ই$| তাহার বুদ্ধিইত বলিয়। খিলি। অতএব নিজের বুদ্ধি ও বিচার ছাড়িবার জে! নাই। 
তাহাতে বিপরীত হয়ত হইবে। কি করা যাইবে? আবার দেখিতে পাওয়' যাঁয় গণা পাইলে, শীত 
করিলে জানিতে পারা যায়। তবে আঁর বুদ্ধি বিপরীত হইল কি রকমে? 

মায়ার বশেই মন্ষ্যের বুদ্ধি বিপরীত। মায়ার কার্য উল্টাপাল্ট। (বৈপরীত্য )। 
অতএব মানুষের বুদ্ধি বিপরীত বটে, পোজাও বটে। মংসার রক্ষার জন্য মায়ার শৃট্টি। অতএব 
সংসার রক্ষ।র জন্য মানুষের বুদ্ধি সোজা ও সংসার হঈটতে উদ্ধার পাইতে গেলেই মানুষের বুদ্ধি 
বিপরীত। ইহ। সর্বত্রই দেখ। যায়। মাগব ক্ষধা পাইলে শীত কঠিলে জানিতে পারে বটে কিন্ত 
যখন অনুখ হওদার গ্রয়োজন হয় তথন আর বুঝিতে পারেনা । মাঘুম বিচারের দ্বাহ। আপন প্রাণ 
সদাই রক্ষা করে কিখু মবিবার সময় যাহাতে মরিতে পারে তাহাঈ করে। এখন উপায়? 

শান্্ বলিতেছেন বুদ্ধি বিগার প্রভৃতি ছুই রকম, (১) উচ্ছান্ন ও (২) শান্ত্রিত। যাহ! 
শাস্ত্রের বশে নহে তাহাকে উচ্ছার্ন বলে। যাহা শাস্ধেব বশে তাহ। শাঞ্রিত। উচ্ছস্্ব পুরুমকার 
মহান্‌ অনর্থের মূল ও শাস্িত পুগ্মবার পরমার্থ প্রদান করে। অতএব সর্দদাই শাস্্ মানিয়া, 
শস্্ের আগ মাথায় করিয়া লইর়। শ।স্বের কাছে আম্ম সমর্পণ করিয়। শার্ের উপর টেক্কা ন। 
মারিয়।, শ পক মন্বান্ত মনে করিপ', শা হল হইতে পারে একথ। মনের কোণে ঠাই ন। দিয় 
তাহার পরে শাস্ত্র বুঝিবার অন্য বিচার কর! টচিত। তাহা হইলে শান্ত যে সমস্ত দুদ্দেয় কথা 
আছে যাহা উদ্ছান্ত্র বুদ্ধিতে গেঁগেলি বলিয়া! মনে হয় সেই সমন্তহইী শীভগবান্‌ নির্েতিক রুপা 
করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝ!ইয়। দিবেন। নতুবা এসমস্ত কথা মগ্যমাবুদ্ধিব 'অগোচর। ( ফ্রমশঃ ) 


স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের মত স্বামী রামতীর্ঘ পাঞ্জাবে স্বুপরিচিত। স্বামী 'ববেকাননোর 
ঘত ঠিনিও জাপান আমেরিকায় যাইয়া বেদান্ত €চার করিয়াছিলেন। তীহার ইংরাজি জীবন- 
চরিত লেখক অধ্যাপক পুরাণমিং ১ বলেন যে বিবেকানন্দের আদরে অন্তপ্রাণিত হইয়াই তিনি 
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২৯৮ | ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


সম্্যাসজীবন গ্রহণ ও বিদেশে বেদ।স্ত গ্রচারে যান! উভয়েই ব্যক্তিগত ও জাতীয় কর্দজীধনে 
বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়াছেশ। ২ ূ 

পাশ্চাত্য বিজয়ান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের 
শেষভাগে প্রচার ব্যপদেশে লাহোর যান তখন স্বামী রামতীর্থ ফোরম্যান্‌ খৃষ্টান কলেজে (9০৫৫- 
0221) 007196120 001162) গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাহার ছাত্রগণের সহায়তায় 
শ্বামীজির বন্ততার সমস্ত আয়ে।জ্ন করেন। স্বামীজি লাহোরে যাইয়! ধ্যানসিংহের হাউলীতে 
অবস্থান করেন। তথার তাহার “বেদান্ত? ব্ততা তাহার শ্রেষ্ঠতম বক্ততাগুলির অন্যতম-_ 
তেজস্থিত৷ ও বাগ্রিতায় পূর্ণ। রামতীর্থ তাহার দৈববাক্‌-শক্কি, জলন্ত বৈরাগ্য ও তাগ, ব্যক্তিত্বের 
আকর্ষণ, প্রতিভাময়ী বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। স্বমীজি সেবার গুরু গোবিন্দ সিংহের অমৃত 
উৎসব পরিদর্ণন করেন ও পঞ্চনদ বাণীকে "মিংহবিক্রম গুরু গোবিন্দের দেশবাঁপী'” বলিয়া সম্বেধন 
করিয়! সহম্স সহত্র শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলেন। রামতীর্থ, গুড উইন সহ গশিষ্য বিবেকানন্দ 
জীকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করেন। আহারাস্তে স্বামীজি “যাহা কাম তাহা রাম নহে, ঘাহা রাম তাঁত! 
নহে কাম? এই গানটা গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন ৩ রামতীর্থ বলেন যে, গান গাইতে 
গাইতে স্বামীজি তাহার অর্থ ও অন্ুভূতি যেন সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রস্থানের 
পূর্বে রামতীর্থ স্বামীজিকে একট! সোনার ঘড়ি উপহার দেন , স্বামিজী উহা! সানন্দে গ্রহণ করিলেন 
ও পরে উহ! রামতীর্থের পঃকটে রাঁথিয়। বলেন ““আচ্ডা বন্ধু, আঁমি এই ঘড়ি এই পকেটে ব্যবহার 
করিব।” স্বামিজী রামতীর্ঘের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে তিনি মন্্যাসএরমে 
রূতসম্বল্ল হন ও পরিশেষে ১৯০১ সালে ১৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ কবিয়া সন্ন্যাসী হন। 

পাঞ্জাব ক্তিমূলক বেদাস্তের দেশ; তাই রামতীর্থ বদোম্তবাদী হইয়াও ভক্ত ও কব 
সাধক ছিলেন। '্ঠাহার পূর্ব1এমের নাম ছিল তীরথরাম গোম্বামী। তিনি ১৮৭৩ খুষ্টাবে 
গুজ রাণওয়াল1 জেলার মুরলীওয়াল! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভৃণমষ্ট হইবার কয়েকদিন পরে 
মাতৃবিয়োগ হওয়ায় অগ্রজ গোস্বামী গুরুদাসের ক্রে।ড়ে পালিত হন পাঠশালায় শেষ করিয়া 
জেলায় উচ্চ ইংবাঞ্জি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাহার পিত। তীর্থরামকে ধন্মামল 
নামক অবিবাহিত জনৈক শিক্ষকের নিকট রাঁখেন। প্রথম জীবনে ধন্ম(মল জীবন গঠনে তাহাকে 
কিঞ্চিং সাহাধা করিলেও পরে অনর্থক বহু নির্যাতন করিয়াছিলেন । তথাপি তাহাকে তিনি পিতার 
মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন ও কলেজে অধায়ন কালে বৃত্তির কিয়দংশ ও উপাঞ্জনক্ষম হইয়া আয়ের 
অধিকাংশ তাহ।কে প্রদান করিতেন। তিনি ১৮৮৮ থৃষ্টাবে ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়। লাঠোরে 
মিশন কলেজে ভর্তি হন। কলেজে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতিকষ্টে তাহাকে 
অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহা সত্বেও তিনি বুত্তিলাভ করিতে করিতে যথাসদয়ে এম, এ পাশ 


২। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম কর্দ্জীবনে বেদাস্তকে বর্তমান যুগের সৃতি, সমষ্টি, ও জগতের চু্জি 
-মন্ত্রূপে প্রচার করেন । স্বামী রামতীর্ঘথ তৎপদান্ুবত্তী। তাহার পরে তিলক ও অরবিন্দ বেদাস্তের এইরূপ 
ভাষ্য করিলেও বিবেকানন্দের সহিত উহাদের সকলের বিশেষ পার্থক) আছে। 
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করেন ও মিশন কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।৪ বাল্যকাল হইতে অত্তিশয় মেধাবী, 
কষ্ট সহিষুঃ, তীক্ষবুদ্ধি ও অমারিক চরিত্রবান ছিলেন বলিয়! সাহেব অধ্যাপকগণও তাঙ্থাকে অতিশয় 
স্নেহের চক্ষে দেখিতেন-__-এবং তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে ছাত্রজীবনে অর্থসাহায্যও করিতেন। 
জ।ন-তৃষ! তাহার জীবনে এত প্রবল ও তীব্র ছিল যে, অশন বসনের পরিবর্তে তিনি তৈল 
কিনিতেন ও ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীম্নিদ্র। সমস্ত অগ্রাহ্‌ করিয়া সূর্যাস্ত হইতে স্থর্ষেোদয় পর্যাস্ত সমস্ত 
রাত্রি অপায়নে ডূবিয়। থাকিতেন। ছেলেবেলা! হইতেই তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম 
করিতে হয়! ছিল। শিক্ষা প্রদান করিতে তিনি এত ভালবামিতেন ষে, একটী উচ্চ গনর্ণমেণ্টের 
চাঁকুরী প্রত্যাহার করেন। উচ্চ গণিত 'আধায়ন মানসে বিলাত যাইবার জন্ত সরকারের বৃত্তি প্রার্থনা 
করেন কিন্তু সেবার পুণার পরাগ্জপে সেই বৃত্তলাভ করেন। কন্মীধিকো ধানভজনের নিমিত্ত 
অবসরের জন্ত তিনি মিশন কলেজ ত্যাগ করেন ও অরিয়্যান্টেল কলেজে সামান্য কাজের চাকুরী 
গ্রহণ করেন, পরে তাহ] ছাড়িষ। আলিফ. ৫ নামে একটী পত্রিকা (প্রেসের নাম রাখেন 
আনন্দ প্রেম) প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্বশেষে ১৯** খুষ্টান্ধে চিরতরে লাঠোর ত্যাগ করিয়া 
পর্বত ও অরণ্যবাসী হইলেন। ও ১৯০১ খুষ্টাবে সন্তযাস গ্রহণ করেন। 

চিরকাল তিনি পাহাড়ঃ অরণাও নিচ্ছনতা অতিশয় ভাল বাসিতেন। অধ্যাপক জীবনে 
ছুটা পাইলেই তিনি কাশ্মীর, অগরনাথ , হরিদ্ব।র, খষিকেশ, গণ্গো তরী, যমুনোত্রী ভ্রমণে যাইতেন ও 
নিঃলঙ্গ হইয়া ধ্যানধারণায় কালযাপন করিতেন। ছেলেবেল।য় তিনি শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে বড 
তালবাদিতেন ও শিক্ষকের নিকট ছুটা লইয়া মন্দবে স্তোত্র পাঠাদি শুনিতে যাইতেন। 
ছাত্রজীবন হইতেই তিনি মুরলীধাণী প্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেমিক তক্ত হইয়। পড়েন। এই সময ব্রকব।র 
নি তার দরণন পান-_-কবি স্থরদাস কুত হুরপাগর পড়িতে পড়িতে তিনি সেই দন 
পাইয়া বাহাজ্ঞানহীন হইঘ্রা পড়েন; পরদিন ফণাধুক্ষ একটী সাফ ঘরের মধ্যে দেখিয়া! তাহার 
ফণার উপর শ্রীরুষ্ণকে নৃতা করিত দেখেন । তিনি তাহার সমস্ত রাত্রি শ্রীরুষ্ণের বিরঙ্তে এত 
কাদিতেন ষে তীর স্ত্রী ভোরে উঠিয়া! দেখিতেন তাহার সমস্ত বালিশ ভিজিয়! গিয়াছে । লাহোরে 
অবস্থান কালে তিনি দিবাঁরাত্র কষে চিন্তায় বিভোর থাকিতেন ও কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ভাণস্থ ও 
অশ্রুসিক্ত হঈতেন। বাশি শুনিলে তিনি কৃষ্ণের মুবশি মন করিতেন। রাবি নদীর তীরে তিনি 
তন্ময় হইয়া বেড়াইতেন এবং আকাশে সজল জলধরের কাঁলবরণকে শ্রীকচের আভা মনে করিয়া 
আনন্দ নৃতা করিতেন। “গে কুষ্ণ তুমি জলে স্থলে আকাশে ফুলে বাতাসে আছ__তুমি আমার 
দর্শন দাও-_”এইবপ তীব্র বা।কুলত।য় «কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে বাহাদ্ঞান হারাইতেন। তাহার 
কৃষ্বোন্ত্তত। দেখিয়। জনৈক বন্ধু বলেন “ম্বামীজি, কৃষ্ণত তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে তুম অন্যত্র 


৪। তগ্নী নিবেদিতা ওকাকুরার সহিত অজন্তা দর্শন করেন । ওকাকুরা এই দশনে প্রীত হইয়। 
ভারত ও জাপানের মধো আট, শিল্পকলা, দর্শন প্রশতির আদন প্রদানের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। 
শাহার বিখ্যাত “ [7589 ০1 দি 1:50” নামক পুস্তকের একটা স্তন্দর উপকব্রমনিক। ভগ্রী নিবেদিতা লিথিয়া 


দিয়াছেন । চা ৮ 
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৩১০ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড- ৫ম সখ্য! 


কোথায় তাহাকে খঁজিতেছ।”  ততশ্রবণে তিনি নিজর জ।ম। শাট ছিড়িয়। নখ ছ্বার। বুক ছিড়িতে 
আরম্ভ করেন ও তদবস্থাঁয় অজ্ঞান হইয়া, পড়েন। তীহার শিরা স্বামী নারায়ণ তাহাকে একদিন 
বলিতে শোনেন যে, আহা আক্গ তার দর্ণন (শ্রীরুষের দর্শন) পাইলাম। আমার স্নান করিবার 
কালে তিনি আসিয়া আমাকে পূর্ণ দর্শন দিলেন । 
স্বামী রাঁমতীর্থের একটিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একাগ্রতার বিষয়ে ছাব্রজীবনের একট1 নুন্দর 

গল্প আছে। তাঁহার গণিতের প্রতি অতিশয় অন্তরাগ ছিল। একদিন বাত্রে উচ্চ গণিতের কয়েকট। 
গভীর জটল প্রশ্নের সমাধান স্র্যোদয়ের পূর্বে করিবার পণ করলেন ও তাহ! ন! প।রিলে নিজের 
মস্তক ছেদন করিবেন-_সেইজন্য একট। ধারাল ছোরা বিছানায় রাখিয়া দেন। রাত্রি শেষ হইতে না 
হইতেই প্রায় সবগুলি প্রশ্নের 'জবাব মিলিল, কিন্তু একট! আর কিছুতেই হইলন।--মরুণ কিরণ 
জানালার ভিতর দিয়া গুহে প্রবেশ করিল । প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তীরগরাঁম সতা পাঁলন করিবার জন্য ছোর! 
ইয়া যেই উহ। গলায় বনাইতে আস্ত করিলেন, গলায় রক্তপাত হওয়ায় সংগ্ঞাহীন হইয়া পড়েন ৭ 
তদবস্থায় সেই প্রশ্নের সমাধান মানসপটে জ্যোতির অক্ষরে লিখিত দেখেন। তখ্পরে তাহ। লিখিয়। 
রাখেন। এই সমাধান এত মৌ:লক হইছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কলেজর অধ্যাপক মুখ।জ্ি তাহাতে 
আশ্চর্যযামিত হইয়। যাঁন। 

তিনি ছাত্রজীবনে "গতি অন্নবয়নে দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এনং তাহার কয়েকটা! 
সম্ভ!নও হইয়াঙিল। 

সন্ন্যাসী হইয়া রামতীর্থ কেদার বদরী প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ পর্যটন কবেন। তিনি গরবলে 
(6711 9০12] ) এ প্রায়ই থাকিতেন। চিরতুষার পাগাড চরাই করিতেন কখন ব| তমসা- 
ছন্ন পর্বত গহনরে ধ্যান নিমগ্র থাকিতেন। তাহার কাগঞ্জ কলম পেন্সিল, দেয়াত প্রভৃতিকে 
ভিনি জীবন্ত মনে করিয়? স্নেহপূর্ণ নামে ডাকিতেন, তাহাদের সহিত কগ। বলিতেন। গঙ্গাতীরে 
আপন মনে বপিয়। এত বিভোর হইয়! থাঁকিতেন যে, আনন্দাশতে তীহার বুক ভিজিয়া বাইত, 
এইরূপে তিণি অজ্ঞাতসারে বহুদিন অনাহারে কাটাইতেন। তিন হাসি ও আনন্দের এন্িমৃদ্ 
ছিলেন। যেতিন বৎমণ তিনি হিম।লয়ে বাস করিয়।ছিলেন মাতক্রোড়ে শিশুর স্তায় তিনি গ্ররুতিও 
সহিত একত্বাস্ুভব করিয়! থাঁকিতেন। তিনি ভাববশে বলিতেন “মস্ত প্রকুতি আমার 
শরীর, নদীগুশি আমার শিবা, ও পাহাড়গুণি হাড়; আমি শিব, মালাবার ও করোমগুল উপকৃ্ 
আমার ২টা পা' রাজপৃত্তানাঁর মরুভূমি আনার ধুক, ধিদ্ধাঁচল আমার কটিবন্ধ। আমি পূর্বব পশ্চিমে 
হাত বিস্তার করিয়া আছি | হিসানম আমার জটাজুটধারী মণ্তক, তার মধা দিয়া গঙ্গা বহিয়া 
হাইতেছে। আমি ভারতবর্শ, আমি পক্ষী, পত্র, মানব, 'আমি ঈশ্বর” । 

টেরীর মহারাজ! তাহার অন্ুরক্ত ভক্ষ ও সেবক ছিলেন। তাহ।রই অনুরোধে এ 
সহ।য়তায় তিশি জাঁপ।নে বিশ্বধন্ম মভায় যোগ করিবার জ্বন্ত ১৯০২ সালে যাত্র। করেন; সঙ্গে শিষা 
স্বমমী নারায়ণ ছিলেন। কিন্তু জাপ।নে সেই পভ! ২য় নাই, তাই তিনি জাপান হইতে আমেরিক। 
যান) 'বিখ্য/ত জাপাণী পণ্ডিত ওক|ফুরা এইরূপ একটা সত! আহ্বান করিবার মানগে কলিকাতায় 
আিয় ভগ্লী নিবেদিতার সহিত্‌ পরামর্শ করেন ও স্বামী বিবেবানন্দকে সভাপতি করিতে ইচ্ছ। 
গ্রকাশ করেন। ওকাকুরা স্ব'মীজির সহিত সেবার বুদ্ধগয়৷ ও কাশীধাম বেড়াইয়! আগেন কিন্ত 


ফান্তন--১৩৪* ] স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী "৩০১ 


দৈবক্রগে ১৯০২ খ্বীষ্টান্ের জুলাইগাসে শ্বামীঞ্জির শরীরত্যাগ হওয়ায় ওকাকুরা সেই সংকল্প 
পরিত্যাগ করেন। 

১৯০১ সালে রামতীর্ঘ পাহাড় হইতে মখুরায় নামিয়া আসেন এবং তথায় স্বামী শিবগুণ 
আচাধ্য যে ক্ষুত্র বিশ্বধন্ম নভা আহ্বনকরেন তাহার দুই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। জাপান 
যাত্র। তাহার পরে। ও পর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্স্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমে বা 
বশিষ্যতে--উপনিষদের এই মহামন্ত্র গান করিতে করিতে রামতীর্ঘ জাপানে উপস্থিত হন। 
প্রথমে তিনি একটী বৌদ্ধ বিশ্ববগ্য!লয়ে একটী বক্তৃতা দিলেন তাহাতে তাহার খুব নাম হইয়া 
যায়। টে!কিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ববিৎ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক তাহা শুনিয়া 
বলেন “ইংলগ্ডে মোক্ষ মূলরের বাড়ীতে ও অগ্তত্র আমি বহু পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গলাভ করিয়াছি 
কিন্তু তাহার মত এমন মহ! পুরুষ দেখিনাই, তাহার দর্শনের তিনিই মুর্টিমান বিগ্রহ । তাহার 
ভিতর বেদাস্ত ও বৌদ্ধধশ্ম মিলিত হইয়াছে । তিনি প্রকৃতই দার্শনিক ও কবি।” জাপানে তিনি 
আরও কয়েকটী বক্তৃতা! দেন। 

রামতীর্থ বালকের মত অতি শিশুশ্বভাব মরল প্রকৃতির লোক ছিলেন । জাপানে একপ্রকার 
ছাতা পাঁওয়৷ যায়, তাহাকে কখনও লাঠি কখনও বসিবার আসন রূপে ব্যবহার করা যায়। তাঁহার 
একটী তিনি ক্রয় করেন ও একটী খেল্নার মত তাহ! লইয়! খুব আনন্দ করিত্েন। জাপানে 
মাত্র দুই সপ্তাহ থাকিয়। পুণার প্রোফেনার ছাত্রের সার্কাসের সহিত তিনি আমেরিকা যাক্জ। 
করেন। জাপানে তিনি পিদ্ধির কৌশল (5৪০৮6 01 8800658 ) নামক একটা সুন্দর 
উপ-দশপূর্ণ বক্তত। দেন। কর্ম, আত্মত্যাগ, আম্মবিস্বতি, বিশ্বপ্রেম প্রফুল্নতা, নিভীকতা, 
আম্মবিশ্বীসই তাহার মতে সিদ্ধিলাভের একমাব্র উপায় । আত্মবিশ্বতির একট মুন্দর গল্প তিনি 
বলিতেন। ২টী রাজপুত একবার মোগল সম/ট আকবরের নিকট চাকুরী প্রার্থন। করে। চ্চোমর। 
কি বিষষে অভিজ্ঞ প্রন করিলে তাহারা তাহাদের উজ্জল ২টী বিদ্বাতপ্রভ তরোঘাল কোশ হইতে 
নিষ্ষাসিত করিয়। ধরেন। আকবর তাহ।দের বীরত্ব প্রকাশ করিতে অ।দেশ করিলে উভয়ে উভয়ের 
বক্ষে তাহা প্রবেশ করাইয়। দেয় ও মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তিনি বলেন এইরূপ আম্মবিশ্কত না 
হইলে সিদ্ধি করতলগত হয় না। আত্মনির্ভর সন্ধে একটা গল্প তিনি বলেন। দুই ভাই পিতার 
অতুল সম্পত্তি অংশ করিয়া! লয় ও পরে একট! উচ্ছন্ন যায় অপরটা! কুবের সম সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। 
তাহার উন্নতির কারণ (িজ্ঞাস। করিলে তিনি বলেন আমি চাকরদের সর্ববদ। বলিতাম “এম এস" 
আর আমার ভাই বলিতেন “য।ও যাও । অর্থাৎ আমি কন্ম ক্ষেত্রে থাকিয়। চাকরদের দ্বার কাজ 
করাইয়। লইতাম আর ভাই নিজে বিছানায় শুইয়। তাহাদের কর্শে যাইতে আদেশ করিতেন। 
তিনি বলেন আত্মবিশ্বাসী ও কণ্মঠ হইল কন্মে সিদ্ধ হওয়। যায়। 

আমেরিকার সানফ্রন্সিসকে| বন্দরে জাহাজ থামিলে !ত'ন অবতরণ করিলেন কিন্তু সঙ্গে 
কোন লাগেজ ছিল না । তাহাঁকে এইরূপ অবস্থায় সদাণন্দ দেখিয়া জনৈক উৎসুক আনিরিক1ন 
জিজ্ঞাম। করিলেন “মহাশয় আপনার লাগেজ কই?” “আমর শরীরে বাহা আছে তাহা ছাড় 
আমার কোন লাগেজ নাই” উত্তর হইল। “আপনি টাকা কড়ি কোথায় রাখেন?” আমার 
সঙ্গে কোন অর্থ নাই” । "ভবে আপনি কিরূপে বাচিয়া থাকেন”! “আপনি সকলকে ভাগ 


৩৪২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড- ৫ম সংখ্যা 


বাসিয়। জীবণ ধারন করি*। যখন আমি পিপাসার্ভ বাক্ষধার্ত তখন কেহ না! কেহ আমাকে জল 
ও আহার প্রদান করেন” । “কিন্ত আপনার কোন বন্ধু আমেরিকায় নাই?” "আপনিই একমাত্র 
আমার আমেরিকান বিশ্বাসী বন্ধু” এই বলিয়া! রামতীর্থ তাহাকে এমন গ্রেমালিঙ্গন দিলেন যে 
সেই অপরিচিত মার্কিন তাহার চিরবন্ধু হইয়া উঠিলেন। 


জনৈক বৃদ্ধ মার্কিন মহিলা স্বামী রামতীর্থের সহিত দেখা করেন ও তাহার পারিবারিক 
দুঃখকষ্টের বর্ণন] করিতে করিতে কাদিতে লাগিলেন। তিনি মহিলার সম্মুখে আসনবদ্ধ হইয়। 
ধ্যানস্তিমিতলোচনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভদ্রমহিল। রামতীর্কে তাহার হৃদগ্সবিদারক ক্রন্দন 
দ্বত্বেও নিশ্চল প্রস্তর দেখিয়৷ ও তাহার নিকট হইতে কোন নমবেদনাব্যঞগক কথা ব! করণ দৃষ্টি না 
পাইয়। ক্রোধে বলিয়। উঠেন-_"বান্তবিকই ভ।রতবাঁসীরা এত অসভ্য ও গর্বিত!» তাহাতে 
রামতীর্ঘ প্রেমপূর্ণ আঁরক্ত লোচনে তাহাকে “মা” নামে সম্বোধন করিয়া তাহার চিরঅভ্যান্ত ও" 
উচ্চারণ করিতে থাকেন। তাহাতে সেই ভদ্র মহিলার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল ও অভিনব আনন্দ 
রাজ্যে উন্নীত হইলেন। তিনি যেন জ্ত্যোতি্য় শরীরে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং 
নিজকে জগতের “ম।' রূপে অন্থভব করিলেন। তাহার সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইল ও তিনি 
আনন্দ পুর্ণ হইলেন। সেই দিন ইইতে তিনি সর্বদা ও" উচ্চারণ করিতেন ও নিজকে “মা, 
ভাবিলেই এক দৈবীশক্তি অনুভব করিতেন। সেই মাঁহল! তারত-তীর্ঘে পধ্যটন করিতে 
আপিয়াছিলেন। 

তাহার আনন্দ যেন সংক্রামক ছিল। সর্বন| জাগ্রত ও স্বপ্নে “৪” জপ তাহার স্বভাবের 
একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ও'কার গানের আনন্দে তিনি যেন সদা মাতিয়। খাকিতেন এবং 
যিনি তাহার নিকট গিয়াছেন তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। দেব- 
সঙ্গীতের স্তায় উহা! এত মিষ্ট ও আনন্দ এবং শাস্তির আকর ছিল। জাপানে প্রীমে যাইতে তিনি 
ওকার গান করিতেন ও লোকে শুনিয়। বিমুগ্ধ হইত। আমেরিকায় কোন স্বাস্থ্যাবাসের নিকট 
অবস্থানকালে বহু রোগী তাহার সেই ওকার গান শুনিয়া নীরোগ ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লান্ত 
করিয়াছিলেন। 

ডাক্তার হিলারের অতিথিরূপে শান্ত।প্রিংএ অবস্থানকালে তিনি আমেরিকার সাধারণ 
কুলীর মত পরিশ্রম করিতেন ও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়। গৃহপতির জ্জালানী সরবরাহ 
করিতেন। একবার উচ্চ শান্ত! পাহাড় ,১ আরোহণ করিয়া বহু প্রতিযোগী আমেরিকানকে পরাস্ত 
করিয়| গ্রথম হন। প্রাইজ, প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা! গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হন। আঁর একবার 
মারাথন রেসে ত্রিশ মাইল দৌড়াইয়। প্রথম হণ। কিন্তু লাহোরে যখন ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন 
তাহার স্বাস্থ্য অতিশয় রুগ্ন ও দুর্বল ছিল-_-কেবল প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি স্বাস্থ লাভ 
করেন। তিনি পাখীর মত দ্বাধীন আনন্দে থাকিতেন। 


স্টপ পি শি পিসি তর রাহা উরা্-৯-,০০*্* ৮ ৬৬ ১৯ ক শী পাশ পিসী পি 





| পপ পপি পক আপ আপা পা 


১১। উহা! প্রায় ছুর্লজ্ব্য ও উচ্চে ১৪৫** ফিট ছিল। স্বামী অতেদানন্দও আন্েরিকার একট 
উচ্চতম পাহাড় চড়াই করিয়াছিলেন। 


ফাল্তুন--১৩৪০ ] স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী ৩০৩ 


আমেরিকায় স্বামী রাঁমতীর্ঘ বেদান্ত ও ভারত সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতের 
জাতিব্যথ। দূর করিবার জন্ত একটা সম্মতি স্থাপন করিয়াছিলেন । যে ছুই বৎসর তিনি আমেরিকা 
বাস করিয়াছিলেন তিনি উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন ও অবশিষ্ট সময় পাহাঁড়ে নির্জনে 
আনন্দে প্রকৃতির একটা শিশুর মত প্রকতিতে লীন হইয়! থাকিতেন। লাল। হ্রদয়াল এম, এ 
আমেরিকা হইতে “মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকায় লিখয়াছিলেন যে, বহু কালিফোর্ণিয়! বাসী তাহার 
নিকট হইতে নৃতন জীবন লাভ করিয়াছিল। তাহাকে বহু লোকে উন্নত হিন্দুঘোগী ও সঙ্্যাসী 
রূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। 


জনৈক মহিল! তাহার অন্তরের ছুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা 
করেন এবং তৎ্পরিবর্তে কি মূল্য দিতে হইবে জানিতে চাহেন। তিনি বলেন--“আনন্দের 
রাজ্বো তোমার মার্কিন 'লার চলে না। তোমাকে সেই দেশের মুদ্রা! দিতে হইবে ।” তিনি স্বীরুত 
হইলে রামতীর্থ তাহাকে একটা নিশ্রেম শিশু দেখাইয়া বলেন” ইহা! লইয়। সন্তানবৎ প্রতিপালন 
কর।” ভদ্রমহিলা নিশ্রেন্নদের প্রতি জাতীয় দ্বৃণ! প্রযুক্ত স্বভাবে উত্তর করিলেন_-“অসন্তব” | 
তখন তিনি বলিলেন তবে শান্তি লাভ তর্দপেক্ষা কষ্টকর ।” কিন্তপরে তিনি মহিলার অখাস্ত 
চিন্তকে তাহার অমানুষিক প্রেমপ্রব। শক্তিতে চিরশান্ত করিয়া দেন। 


আমেরিকায় তিনি যে সব বক্ততা প্রদান করেন তৎসমুদায় তাহার অন্গত শিখ 
সাক্কেতিক লেখনবিৎ পি, হুইট্রমান ১২ নামক ভদ্রমহিলা লিখিয়া রাখিতেন। তৎ্সমুদায় 
৪ খণ্ডে ততশিন্ত স্বামী নারায়ণ কক লক্ষৌ 31701 1300101707৮ 10011080191 19209 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । বহুলোকে তীহাঁর বন্ততাঁয় ভ।রতের অবস্থার বিষয় শুনিয়া ভারতের 
সেব। করিতে আনিবার জন্ত প্রতিজ্ঞ! করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই আসে নাই। মাকিন 
সাধু খোর সত্যই বলিয়াছেন “যে লক্ষ লক্ষ লোকে শারীরিক পরিশ্রম ও বীরত্ব বরণ করে-_ 
কিন্ত লক্ষের মধ্যে একটী ৪ আধ্যাম্মিচ জীবনের অনীম সাহপি কত| আলিঙ্গন করিতে পারে না।” 
তিনি সর্বদা প্রেমেও আনন্দে শরীরজ্ঞানশূন্য হইয়া অদৈত জ্ঞানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি 
দৈব আবেশে গাহিতেন___“নুূর্ধ্য আমার ছবি, মানুষ আমার গ্রাতিরূপ, তারকামগ্ডল আমার চোক্ষের 
পলক, স্থবাসিত কুম্থম রাশিই আমার হাসি, নাঈটিংগেল পাখী আমার গান, বিশ্বপ্রাণ আমার 
নিশ্বাস, শীতের রাত্রির শিশিরপাত আমার অশ্রু, বহমান নদী আমার গতি, রামধন্গ আমার ধ্চক, 
জ্যে।তি রাশিতে আমি চলি ” ॥ 


সান ফ্রান্সিস্কোতে বক্তৃতা প্রদ'ন কালে তিনি ধখন গঞ্ছিয়৷ উঠিতেন “আমিই ঈশ্বর” 
তখন অনর্গন আনন্দাশ্রুতে ত।হার বুক ভাপিয়৷ যাইত; দৈবজ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিত আর বাহুযুগল বিস্তার করিয়া যেন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিতে উগ্ভত হইতেন। 
ম।ধ।রণ সমক্ষে বক্তৃতাকালেও তিনি কৃষ্ণের একবার মাত্র নাম শ্রবণে অশ্রু বিসচ্জন করিতেন। 


১২। তাহাকে তিনি কমলানন্দ নান দিয়ছিলেন । তিণি পরে ভারতে আসিয়াছিলেন 


৩১৪ | ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড-€ম সংখ্য 


করিদ্বারে অবস্থানে একবার ক?স্ব বৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গান্সানকালে 
তাহার বংশীধবনি শ্রবণে উন্নত্তবৎ বিচরণ করিতেন। বশিষ্টাশ্রমে তিনি কৃষ্ণ বিরহে আকুলভাবে 
কদিতেন। 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক উইলিয়দ জেমস্‌ ( /1111910 12.069 ) 
তাহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পূন্ন *ইয়াছিলেন। তিনি রামতীর্৫ঘের সম্দ্ধে বলেছিলেন যে, 
ইনি আধ্যাত্মিক রাজোর এক অতুল প্রতি ভাবান্‌ মহাপুরুষ সদ! দেহজ্ঞান শূন্য হইয়। উচ্চভাবের 
রাজে] বসবাস কবেন। ১৯০৫ সালে তিনি আমেরিকা হুইতে প্রত্যাগমন করেন ও তেত্রিশ বৎসর 
বয়সে ১৯০৬ সালে দেহত্।গ করেন । 

তাহার সেক্রেটারি মিস্‌ টেলার যখন ভাহাঁকে সানফাসিস্কো৷ সহরের গ্রেট প্যানিফক 
রেলরো'ড কোম্পানির ম্ানেজারের নিকট কমমূল্যে একথানি টিকিট কিনিতে লইয়া যান, তিনি 
বলেন যে, তাহার হাপি এত মধুর ও আনন্দদায়ক যে, তাঁহাকে আমি একথানি পুলম্যান গাড়ী 
বিনাভাড়ায় দিতে পারি। পুরাণসিংহ যখন টোকিওতে তাহাকে ব্যারন নাইকো কান্তোর নিকট 
নিয় যান তখন বাক্যাল/পের মধ্যভাগে তিনি উঠিয়া গাহার স্ত্রী ও ছেলেদের ভাঁকিয়া আপিয়া 
বলেন যে, শ্বামীর্জির সঙ্গলাভে এত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায় যে, আমি একলা তাহা ভোগ 
করিতে ইচ্ছ! করি ন।, নাইবে! তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন আপনি সংসার ত্যাগ করিলেন কেন? 
তিনি বলিলেন যে জগৎ জোড়া এক নুবৃহৎ পরিবার আন্বষণ করিতেই আমি গৃহত্যাগ করিয়।ছি। 

তিনি অতিশয় হুরপিক ছিলেন এবং নানাশব্ের অদ্ভুত অদ্ভূত অর্থ করিতেন। আমার 
নাম রাম টিরথ __] অর্থ/ৎ আমি হচ্ছে মানুষের অহংরূপ অজ্ঞানাগকার। [ তুলিয়! দিলে সত্যালাঙ্ 
হয়, টিরথ, এর ] তুলিয়া দিলে হয়-_রাম টর্থ অর্থাৎ রাঁমই সতা। 
তিনি বলিতেন 01562,9৩ দূর করিতে হইলে 1)15 ছাড়িয়া 26 62,56 হও অর্মাৎ আনন্দে ঈশ্বরে 
বিচরণ কর তাহাই প্রকৃত সুখ । [001 হইতে হইলে "10016 হইতে হইবে অর্থাৎ পূর্ণ বা 
অনন্ত হইতে হইবে। কারণ 'একমাত্র তিনিই পবিত্র । 269০০126106 অর্থে আর কিছু নয় £৮- 
0115-10761)6---অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক হও । |1001:902,1001115 মানে 5902৮701105 11)001 
--অর্থাৎ আত্ম।র সঙ্গে বান কর তাহ! হঈলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে। ১৬৬০০ মানে ১০ £]) | 
অর্থাৎ আমি সেই। 01 অর্থে 00. ৪10 অর্থাৎ আমিই সেই । তিনি বলিতেন ঈশ্বর ১1. 101৯ 
0: 1179 নহে তিনি ১/560:১ £হিন্টু' কথা তাহার কর্ণে যেন কঠিন শ্রুত হইত--তিনি হিন্দুর 
তুলিয়। দিয় বলিতেন-হিন্দু নয় ইন্দ্ু অথাৎ পূর্ণচন্ত্র। রামজানের পরে মুসলমানদের ইদ্‌ উত্সব 
হয়| মহচ্ষদ ই দিন অন্দরের টা? দেখিয়াছি'লন তাই মুসলমানের! মহম্মদের সেই শুভদিন স্মরণ 
করিঘা বাহিরের চাদ দেখে। তিনি বলেন ভিতরের চাদ না| দেখিলে বাহিরের চা? 
দেখিয়া! কি লাভ? (ক্রমশঃ) 





কান্তন--১৩৪, ] শাস্ত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি ৩০৫ 
প্রশ্নোতরী 
গ্রঃ।--দেহী কি? 


উঃ।--দহ-_ভশ্বীকরণে যাহা ভন্মীভূত হয় তাহাই দেহ। অথবা যাহা ত্রিতাপদগ্ধ হয় 
তাহাই অনিতা পাঞ্চভৌতিক দেহ। পিপীলিকা হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত যত দেহ আছে তাহার যে 
এক নিত্য অধিষ্ঠাত| তিনিই দেহী। তথাঁচ গীতায়-- 


“অন্তবস্ত ইমেদেহ! নিত্যাশোক্তাঃ শরীরিণ 1 অর্থাৎ এই দেহ ধ্বংসশীল দেহী নিতা 
ধ্বংসশীল। 

তথাচ “দেহী নিত্যনবধ্যোহয়ং দেতে সর্ধশ্ত ভারত।” 

অর্থাৎ হে ভারত! সকল দেহে দেহী নিতা ও অবধ্। 

প্রঃ।--আত্ম। অন্ত অন্ত অর্থে প্রয়োগ হয় কি না। 


উঃ।-_-আত্ম! শব দেহ, দেহী, হৃদয়, মন, বৃদ্ধি, অর্ক, ব্রপ্ষ, ইত্যাদি অর্থে এবং প্রয়োগ দেগ। 
যায়। সাধারণতঃ আকাশ হইতেও ব্যাপক পরমাত্ম। অর্থে এবং কোন কোন স্থানে জীবাস্মা। বা! দেহী 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
-_স্বাঁমী মহাদেবানম্ব। 


শাস্তে বিশ্বাস ও যুক্তি 
(পূর্বাছবৃত্তি ) 
( লেখক--শ্রীজ্ঞানেন্্র মোহন শর্মা) 

অবশ্য শান্ত্রেষে কোন দোষ নাই ব। থাকিতে পারে না, সেকথা আমর! বলি না। 
নির্দে।ষ বস্ত জগতে নাই এবং জগতে দোষের এমনই প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবানও জগতে শাপিয়া 
দেহ ধারণ করিলে দোষযুক্ত হইয়। পড়েন (যদিও তাহা প্রকৃত নহে) ইহাও তিনি লীলাছলে 
দেখাইয়। গিয়াছেন। কিন্ত দোষ আছে বলিয়াই শান্ত্রকে ভ্রান্ত এবং শান্ত্বাকাকে প্রক্ষিগ্ত বলিতে 
প্রবৃত্ত হওয়। দৃশ্চেষ্ট৷ মাত্র । শাস্ত্রে দোষ থাকিলে তন্মধ্যে যে অমূল্য রত্ব নিহিত আছে তাহ! 
জিতুণনে কোথাও নাই। স্বুতরাং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দোষগুলি বাছিয়! ফেলিয়া! রন্ধ উদ্ধারেই প্রসব 
করেন এবং যাহার! শির্ধে'ধ তাহারা, নারিকেল ফলের কঠিন তক দস্ত ত্বারা ভের করিতে না 
পারিয়। অখাদ্য বলিয়া বিবেচনা করার ্যায়। কেবল দোষ দেখিয়াই পখ্যাৎপদ হয় 'এবং শাস্মাকে 
অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং রত্বু লাতে বঞ্চিত হয়। মন্ছষ্যর ভোগ এবং অপবর্গ এই ছুই 
প্র়জনীয় বলিয়া শাস্বে উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত ভোগ এবং অপবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ, এই 
জগ্তই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ। ভোগলিপ্স,গণ যাহাতে স্বর্গাদি লাভভিয় সহজে মোকমার্গের 
সন্ধান না পায় অথচ মুমুক্ষুগণের তোগের প্রতি বীত্তরাগ জন্মিয়। তাহারা মোক্ষমর্গে অগ্রসর &ইতে 
পারে অর্থাৎ একদিকে সংসার রক্ষ/ এবং অপর দিকে ভগবৎপ্রারি--এই উভয় দিক জক্ষা রাখিয়া 
শাস্স প্রণীত হওয়ায় উহ! সুথ-বোধ্য হয় নাই । এই হেতু মন্তরূর্্ট সম্পন্ন না হইলে শাস্বের বাহ বরণ 
ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ব অবগত হওয়। যায় ন!। শাস্ত্র যেসর্ব সাধারণের বোধগমা করিয়! লিখিত 
ইয় নাই অর্থাৎ সকল কথা খুলয়া বা বুঝাইয়া বল! হয় নাই, ইহাই শাস্ের প্রধান দোষ। কিন্ধ 


৩০৬ ভারতের সাধন! . [ ৫ম খণ্ড-- ৫ম সংখ্যা 


ছুঃখেন বিষ এট যে, একটিক দিয়! দেপেলে যাহা দোষ বিয়া মনে হত, অন্ত দিক দিয়া দেখিলে 
তাঠাই আবার গ্ুণহণে প্রতীত হয়। খুলণ। না বলাতে যে দোষ হইয়াছে, খুলিয়া বলি'ত গেলে 
(যাহা বলাই যায় ন।) মারও অধক দোষ হুঈত। পরস্ত গোপন করা যে অনেক সময়ে মঙ্গলেরই 
কারণ হয় তাহ! সকলেই জানেন। অতএব শাস্বের এই দে!যকে যথার্থ দোষ বলিয়। নিশ্চয় কর! 
যায়না। যাহ! হটক, কোন্‌ উপদেশ সংসার রক্ষার জন্য এবং কোন্‌ উপদেশ ভগবংপাপ্তি বা মোক্ষ- 
লাতের জন্য তাহ! অবধারণ কবিতে হইলে বিচারের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও শস্ত্রে 
অবিচা'রত শিশ্বঃপের পক্ষ কোণ ক্ষতি হয় না। 

এক্ষণে প্রক্ষিপ্তবাদ সম্বন্ধ কিঞিং আলোচনা করিয়! আমরা এই 'প্রসঙ্গের উপসংহার 
ক।রব। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন--''ষাহা,ই সংস্কৃত শ্রেক রচন। করিবার শল্তি আছে, তিনি 
হন্তে লিখত অথব| প্রকাশিত শাস্ত্র স'স্করণে মত পোষক গ্লে।ক প্রবেশ করাইয়াছেন। বিস্ত 
এইট মনে করিয়া! লইবার বিশেষ কারণ দেখ যায় ন। দেখিতেছি গ্রক্ষিপ্রবাদে তিনি বিছু বেশী 
দূর অগ্রসর হইয়। পণ়য়াছেন। একটু লঙ্গয করিলেই বুঝা যাইবে যে, পুরাণ রচনা করিব:র শক্তি 
কোন লৌকিক পণ্ডিতর! থাকিতে পারে না । তাহার সংস্কৃত শ্রোক রচন। করিলার শক্তি থাকলেও 
তিনি শন চেষ্টাতেও রূপ ভাব নিতে সম হইবেন না। তত্দশশী জ্ঞানীর ভিন্ন এরূপ ভাব 
আসা সম্পূর্ণই অনভ্ভব। আর পুরাণগুপ্লর ধার। সব এচ রকম দেখিয়া সকল পুবাণই য একজনের 
রচিত তাঁহ। সহজেই অনুমিত হয়। অন্যান্য পুরাণের ভাষা! হইতে ভ্াগবতের হাসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
গ্রকার এবং সাতিশর কঠিন বলিয়া, একজনই উহা! রচদ্রিতা কিন| সে বিবয়ে বিশেষ শনন্দহ হয়। 
কিন্ত বেনব্যাস সকল পুরাগ সরল ভাদয় লিখিযাঙ্জেন বলি যে ভিনি কঠিন ভাম।য় লিখিতে পাবেন 
ন। এরূপ মনে করাও সঙ্গত.নয়) কারণ আমাদের সাধারণের মান-দও দ্বারা তিনি গরিমেষ নহেন। 
অ'র ম্বমত পোষক শ্রেক মৃল গ্রন্থ মধ প্রবেশ করাই:ল« তাঠা শাস্বাকোর সাঙ্গ ঠিক মলন ক। 
বড়ই কঠিন, কোন মতেই খপ খাইবে না। ইহা আমাদের মত লাধারণ লোকে ধরিতে না 
পারিগেও, জহরী যেমন জহর চিনিয়। লয়, নেইরূপ শাস্কগ্রণ সাধুরা অনায়াসেই টিনিয়া লইতে 
গারেন। কোন্ট আদল৪ কোন্টি নকল তাহা তাহ।র প্রাণই বলিয়! দেয়. যুক্তি বিচারের বিশেষ 
আবশ্বক হয় না। এতত্তিগ্ন পূর্বে লোকের শ গ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল একং অনেকেই শান্ব জানিতেন। 
কাজেই প্রবেশ করাইতে গেলে ধর1 পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা! থাকায় ই কাধ্য কর! তত সহজ 
ছিল না। ম্যার্থ ও বিদ্বেষ উমর লোকে সহমা এরূপ কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না এবং স্বার্থ ও 
বিদ্বেষ কেবল সাশ্্রবাগিক গোড়ামী ও জাতিত*্দ বিষয়েই সম্তব হইতে পারে; কিন্তু যেখানে 
ঞ্রকৃত ধশ্ম সেখানে উহাদের প্রবেশ নিষেধ । কিন্তু এই ছুইটি বিষয়েও আমরা হত প্রক্ষিপ্ধ বলিয়া 
মনে করিয়৷ লই তাহার অনেক গুলই ওক্ষিপ্ত নয়। তবে কিঞিৎ যে অবগই আছে, ইহা আমর! 
অন্বীকার কি না। শাস্ত্রে যে সাম্প্রনায়িক (মর্থাৎ উপান্য দেবত1 সন্দীয়) গোড়ামী দুষ্ট হয় তাহ 
বন্ততঃ গোড়ামী নহে, পূর্বে তাহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে । তখন রহিল কেবল 
আতি-ভদের কথ।। যাহা কিছু প্রক্মেপ তাহ! কেবল এই বিষয়েই দেখ। যায়। অতএব দত 
মহা+য়ের শাস্ত্র মণো প্ক্ষিপ্ত বাকোর আপক্ক। একেবারে অমুলক নয় ইহা অবশ্থ স্বীকার্ধ্য। ন্মার্ত 
র্ঘুনন্দনের ক্ষাব্রিয়।দিকে শুদ্রত্বে পরিণত করিব।র প্র/চষ্টা এবং মেধান্তিথি কষ্টীকাদির স্বার্থ ও বিদ্বেহ 


ফাল্গুন_-১৩৪৬ ] শান্তে বিশ্বাস ও যুক্তি ৩০৭ 


মূলক অপব্যাথা। দেখিয়া তদ|নীস্তন পটিগণ কর্তৃক স্বতি শাপোক্ত জাতি নন্বন্বীয় ₹চনাবল্র 
কিছু না কিছু রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হন! 1 ত্বাৎকালিক পণ্তিতবর্গ যে 
্রাঙ্গণেরর বহু জাতির উৎপন্তিকাহিনী রচন! করিয়া পুরাণ মধ্যে গ্রবেশ করাইয়্াছেন এবং 
তৎপরবদ্ধী কালের বা আধুনিক ম্মান্ত পিতের! যে স্বৃতিবচন সমূহকে বিকৃত এবং কোথা৭ বা 
বিলুশ্বও পরিণত্তিত করিয়'ছেন তাহা সাধারণের নিকটেও অল্প বিচাবেই ধরা পড়ে। এ বিষয় 
কোন্টি ষথার্থ প্রঞ্িপ্ত ও কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নয় তাহা যুক্ত দ্বারাই 'অবধারণ করিতে হইবে। যে 
বাক্য শাস্টেক্ত অপরাপর ব।কোর সাইত কোন প্রকারেই মিল করা ষায় নাঃ যাহা অপ্রাদদিক এবং 
এবং যাহা শান্ত্কারগণের অনঠিগ্রেত বলিয়। ম্প্ই খুঝ! যাঁয়, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। বিবেচনা 
করিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু আম।দে? বুঝিহার ভ্রম হওয়া খুবঈ সম্ভনপর সঙ্গে সঙ্গে ইচাও 
আমািগ ক ন্মরণ রাগিতে হইনে। যাগ হউক্‌, কেবল জাতিভেদ ন্ষিয়ক “প্রশ্গিপ্ত' দোষ হ্থেতু 
মমগ্র শাস্ত্রকে দুধিত বলিয়। প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা অতীত দোষাবহ সন্দেহ নাই। পরস্ক এই 
অবিখ।সের যুগ শাস্স্ের প্রতি লোকের যাহাতে শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস জন্মে, তাচারই উপায় করা মালশ্য ক 
এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রক্ষিপ্ত বাদের কথা এক্ষণে উ্থ'গন না করাই শ্য়ক্কর | এতত্তিত্র শাস্্বমধো 
কোন্ঞ্চলি প্রক্ষিপ্তবাক্য তাহার বিচার এবং শাস্ত্রবাকাকে ভ্রাস্তবোধে তাহার রতি অবিচ রিত 
বিশ্বাস স্থাপন কর্তণা কিনা ইগার বিচার_-এই ছুইটি এক কথ| নে এবং উভয়ের মধ্য কোন 
সধ্ধন্ধ নাই! প্রক্গিপ্ন বাক্য অর্থাৎ যাহ! শাস্ত্র বাক্য নয় তাহাকেও অবিচারিত বিশ্ব।সে মানিয়া 
শইতে হইবে, মুল প্রবন্ধে বোধ হয় এ কথা বলা হয় নাই। দত মঙ্তাশয় লিখিয়ছেন এক্ষণে 
শাপ্ন বলিতে কি বুঝার তাহাই বিংবচা। শাস্ব নামণেয় প্রচলিত মদ্রিত তথা হস্তলিখিত গ্রস্থব শি 
৪ উত্ত “চন মাত্রকেই কি শাস্ত্র বলিয়। 'অবিচারিত বিশ্বাসে মানিয়। লঈতে হইবে? কিন্ধু কোন্- 
গুলিকে তিনি প্রকৃত শাস্্ বলেন সে বিষয় তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই, তংপব্বিন্ত কেবল 
শান্ত্রপমুহের দোষ কীর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ন্যায় শান্্মতে ইহ।কেই বিতগু। বলে। 
এইরূপ বিগ আশ্রয় করিয়। তিনি গ্রকারান্তরে সমগ্র শাস্্কেই দে|ষধুক্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়।;ছন। 
ইহা জিজ্ঞাস্ুর উপযুপ্ণ কার্য হর নাই। অতএব তিনি তত্বাসদন্ধানের বশবত্তী হইয়াই লিখিয়াছেন, 
উল্লেখ কর। সত্তেও, তাহার লেখার তর্গিম। দেখিয়। অগ্গরূপই মনে হম্ন। তথাপি তিনি যে এই 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই পরম মাশ্বাসের এবং আনন্দের বিষয়। 

, পরিশে.ষ বক্তব্য এই যে, অ।মি শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত নহি অথবা সাধক ব। ভগবদ্তকও নহি। 
এসন্য যাহা যাহ! বপিলাম তাহাতে ভ্রম প্রমান ঘট। খবই সম্ভবপর তথাশি আলো5না মনের 
আবেগ বশতই করা হইল। ইহাঁও একপ্রকার ধৃষ্টতা । ইহার অন্ত পাগকবুন্দের নিকট এবং 
আশ্রয় কথার জন্য দত্ত মহাশয়ে। নিকট ক্ষন। প্রা নানরিতেহ। এক্ষণ দত নহাখয় ইহার ম্ধ্য 
হইতে দোষগুলি ত্যাগ করিগা ভালট)কু (যদ ?িছু থাকে) গ্রহণ করিলে সুখী হইব। 


সমাজ 
(২ ) 
যুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবস্তী 


“মছবিদের শাস্ত্র 'অ্রান্ত ভগনদ্বাণী বলিয়! পূর্ব রাজা প্রজ। সকলেই অবনত মন্তকে মানত 
করিলেও এখন করিব কেন? তখন তাহারা কয়েকজন মাত্র জ্ঞানচ্ঠ। করিতেন, এখন অনেকেই 
মরন, ব.ং বেশী করেন বলিয়। মনে হয়। কারণ, তখন খধির! গুরুর নিকট যাহা কিছু শিক্ষালাভ 
করিতেন, ইদানীং [বান বাক্তির। কত বিরাট বির।ট গ্রন্থ পাঠ করেন, কত নৃতন তৰ অবগত হন; 
হতরাং পুবাগালের ঝযদের পুরাতন বিধিব্যবস্থ। ত্যাগ করিয়৷ নবযুগের জ্ঞানী লোকদের শান্ত গ্রহণ 
করবনাকেন? ই"হাদেরে মহযি বলিয়া পুজাই বা করিবনা কেন.-_সইত্য।দি প্রশ্ন আজকাল 
প.ঠখ।লার ব।লকদের মৃখেও শু 1 যাম। এই সমস্ত প্রশ্নমীমাংসার পূর্বের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেখা 
মঃবশ্াক মহযিত্বলাভ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানোপলব্ধির স্তর কিরূপে আম্ত্ত ক! যাঁয়। বহু গ্রস্থপাঠ ব। 
শান অপায়ন ঘবারা তাগ হয় না। বেশভৃষার পরিবর্তন বা কলাকচুসিদ্ধ খাইতে অভ্যন্ত হইলেও 
হয় না| সাধন! বলে দেহ ইন্দ্রিয় মন অহ্ংজ্ঞান এবং বুদ্ধির ( যব মংপ্বহ) পুর পধ্যন্ত 
অতিক্রম করত ভগবানের পর! প্রকৃতিতে লীন হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানলীভ করা যায় :__ 

তত্ম্বয়ং যোগপংসিদ্ধঃ কালেনাত্মণি বিন্মতি।-_গীতা| 

নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়৷ ন বহুশ্ররতেন 

যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যগুসোম আত্মা বিবুগুতে তনুং শ্বাম্‌।-_উপনিষদ্‌ 

হৃ্টির স্তরসমৃহকে প্রধানত; ছুইভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে; অধধ্যাত্মিক ও আধি- 

ভৌতিক। কথাট| একটু বিশদ করিম বলা আশশ্তক। বিশুদ্ধ সত্বের স্তরে অবস্থিত সণ্চদাননাবিভব 
পরম। স্ব! ব। পরাশিব অশব' নির্দিষয়, নম ও রূপহীন। এই অসীম ও শাস্ত অবস্থায় 'একোহ্হম্‌ 
বহদ্বায়'-পরশিবের এই ইচ্ছ। বা কম প্রথম*ঃ যে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিল তাহা 
হইতেই বিন্দু বা ঘনীভূত শক্তির উত্তব, তাহ। হইতে শক্তিতরঙ্গের উদ্ভব । ইহাই বিশ্বগ্টির মুল। 
এই শক্তি পরশিব হইতে ম্বতন্থ নহেন। পরশিবই শক্তিরূপে প্রলারিত। সাধকের! ক্রমে গ্রণব মনঃ, 
অহঙ্কার বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্তর উপল করিতে থাকেন। এই সাধনার গতি উদ্বগামিণী। ইহাকে 
আধা।ত্বিক্ সাধন! বল| হয়। উদ্্দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধর স্তর পর্ষ্যন্ত বতক্ষণ সম্প এরূপে বিজিত ন। হয় 
ততক্ষণ বিশুন্ধ জ্ঞান লাভ হয় না। বুঝিবার সুবিধার জন্য নিয় ও উদ্ধণবল! হইল। স্বুল ও স্ুঙ 
ঝলিলেই ঠিক হইত। আত্মার সাধনায় ধাহার। অগ্রসর হইতে থাকেন, অর্থাৎ স্কুল হইতে সুক্ষ ও 
স্থদ্মতর স্তর অতিক্রম করিতে থা?কন ততই তাহাদের এক একটা বন্ধন কাটিয়া যায়। আধি- 
ভৌ.তক সাধনার গতি নিয়গামিনী। ইহার মাধকেরা স্থুল ভৌতিক বিষয়ে ক্রমশঃ অধিকভাবে 
আবদ্ধ হইয়া পত়ন। যেমন, এক ত্যাগনিষ্ঠ সংযমী যুদক বিশ্ববিগ্ঠালযের এম এ পরীক্ষা দেওয়।র 
সময় মনে করিতেছিনেন, পরীক্ষ। পাশ করিয়। ৫* টাকার একট! চাকরী পাইলেই তাহার যথেই 


ফান্ধন_-১৩৪০ ] সমাজ ৩০৯ 


হইবে। ক্রমে একশ, ছ'শ, হাজার ছুছজার পাচহাজাঁর পাইয়াও তৃষ্থি নাই। আরে চাই, আরো 
চাই করিয়া উদ্ভান্ত_-মহাজনী, ব্যাঙ্ক, জমিদা শী, কলকারখান! ইত্যাদির বিস্তার দ্বার। বিলাঁসব্যদন 
9 প্রতিবেশীর উপর প্রাধানা স্থাপনের লোভে অস্থির হইয়া! উঠেন। সেই অবস্থায় বু শাস্ত্রা 
লোচনাই করুন, আর দেশ বিদেশের রাশ রাশি গ্রন্থই পাঠ করুন, বিশ্তদ্ধ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তাই 
এখন ৪ কোন জ্ঞানী মহাঁপুরুষের সন্ধান পাইলে, আঁধিভৌতিক বাঁপারে বিশেষ কৃতিত্লাভড করিয়াও 
অনেকে নিজেদের সেই সমস্ত জ্ঞান গরিম। ভুলিয়া গিয়। উহ্ভারই চরণতলে আশ্রয় লইয়! থাকেন! 
আধ্যাত্মিক সাধন] বলে ধাহাঁরা মানবতার সর্বোচ্চ স্তবে আরোহণ করিতেন তাহাদের 
,অন্তর আত্মপর, ভাবাভ।বের দন্দরমোহে মৃথিত হইত ন|। স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কাহাকেও নীচে চাঁপিয়া 
রাঁখ। বা কাহাকেও উচ্চে তুলিয়৷ ধরার জন্য ত।হারা সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির সাহাধ্য করিতেন না। 
যাহার যেখন শক্তি ও সংস্কার তাহাকে তদছুসারে আয্মোন্নতি সাধনের পথে অগ্রসর করাই তাহাদের 
লক্ষ থকিত। পরন্থ একের কার্যক্রম ষেন অন্তের স্বার্থ বিরে।ধী ব৷ গীড়াঁদীয়ক ন| হয় তাহাই 
দেখিতেন। এইজন্য আঁধিভোৌতিক বিষয়নিমগ্র লোকেরাঁও তাহাদের উপদেশীহুসারে নিজেদের 
কার্যক্রম নিদ্দীরণ কর! একান্ত প্রয়োঞ্গন বোঁধ করিতেন । কারণ, সঞ্চল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখা 
এবং নকল ক।ধ্যের ফলাকল যগাযথ নিদ্ধারণ বিষয়ী লোকেদের পক্ষে দুরূহ । 
যোগপিদ্ধ মহধির| কি ভাবে চলিতেন ? রাজ! ধনী বা অন্থকোনরূপ বিষয় বৈভবশলী 
কাহারে। কাছে তাহাদের কিছু কাম্য থাকিত নাঃ অন্বন্থ ব। গৃহের জন্য তাহারা পরের দ্বারস্থ 
হইতেন না। স্বাভাবিক বনের ফলমূলে জীবন ধরণ, বুক্ষবঙ্ধলে দেহরক্ষা ও তরুতলে শয়ন করিয়া 
তাহারা জীবন কাটাইতেন। ম্থৃতরাং তাহাদের আচরণে অগ্ঠের ঈদা দ্বেপ করিবার মতন কিছুই 
পওয়। যাইত ন।। “তাহাদের শান্থ মানিব কেন'__বলিয়! সন্দেহ ব। অশ্রদ্ধার ভাব তদানীন্তন গুহ" 
স্থাখমী ক্ষবিয।বি বহুগুবনস্পন শান্ধীতবজ্জ লে।কেদের মনেও স্থান পাইত না। তাহারা ছিলেন 
ত্যাগ ও সংখমের আদণ, রাজ। প্রজ্জা সকলেই তাহাদের সেই আদ অনুসরণ করিয়া! চলিতেন। ত্যাগ 
কছিব নাপিছুই, অন্যের সন্ন্থ ছলে বলে কৌশলে অপহরণ করিব, সংযমের সম্পক র।খিব না, 
কেবলই ভোগের গণ্ডী বাড়াহব, অতৃপ্ত লালসা তাড়নায় “আরে! চাই, আরে চাই" করিয়া ঘুরিব, 
“তিনি কেন শক্তিশালী হইয়াছেন, কেন উ্চত্তরে আছেন, তীহাকে দুর্বল করির নিম্ন্তরে নামাইয়। 
দিতে হইবে, হত্যাদিরূপ কলুষিত ভাব তখন ক্ষত্রিয় বৈ শর কাহারে অন্তরে প্রবেশ করিত না। 
ব্রাদ্ষণদের অনধিগম কিহই ছিশন|। ইন্ছ। করিলে তাহার] বিজ্ঞান চর্চা, সংহারা পু 
আবিষ্কার সংগ্রাম দ্বার লোকস-্হার, বাবপাশাশিজা এং রাইর কুটনীতির দারা পরের সর্দন্বপ হবণ, 
সবই কঁতে পারিতেন। সেদিকে তাহার! গেলেন ন| | সাধন। বলে একদিকে চরম মুক্ষি বা ভগবৎ 
সাষুঞ্জা লাভ, অন্তদিকে সমগ্র জীব সমাজকে বিশুদ্ধ ভাবে অগ্রনর কাই হইল তাহদের জীবনের 
ব্রত। তাহাদের সাধন।র ছুহট ধার] লক্ষ্য কর! যায়--একট নিজেদের উন্নয়ন, অন্নট তগৰ২কএ,লন 
ভ্রানাপে|কদ্বার। নিনস্তরে যাহার। আছে তাহাদিগের উন্নতিব বিশুদ্ধ পথ প্রদর্শন । বস্তঙঃ তাহাদের 
সাধনার শ্রঙা'বে সর্প ব্যান্ব প্রভৃতি ভীষণ হিম জন্থর[ও অহিংলার পরাকাঞ্ঠ। দেখাইত। সাধন! 
বলে ধাঁহার] উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন অসাধারণ দৈববল তাহাদের করায়ন্ত হয়। দিদ্ধ মহাপুরুষদের 
অলৌকিক শক্তির কথা সকলেই বিদিত আছে। ত্ৰাহাদের কোঁপকটাক্ষে আর্ধিভৌতিক প্রবল 
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ক্ষমত1ও পর্ধ্‌দন্ত হই! যাইত । কিন্তু জগতের কল্যাণ ব'তীত অন্য কোনরূপে তাহারা দেই শক 
ব্যবহার করিতেন না। মহাতপা৷ অগন্ত খধি অনুরদের দমনের জন্য সমুদ্র শোষণ করেন, কিন্ত 
পত্ীর বহু অনুনয় বিনয়েও তাহ।র অলঙ্কার সংগ্রহের জন্য স্বীয় তপোঁবগের এক কণিকাও প্রয়ে'গ 
করিলেন না। তৎ্পরিবর্তে ভিক্ষ। করিলেন। 

ক্ষএিয় বৈশ্য শূত্র মকলেই বুঝিলেন ব্রা্ণ্য সাধনা নকল স্তরের লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। 
পরমাম্ম'র স্বরূপ উপলদ্ধি বা বিশ্তুদ্ধ জ্ঞানলাভ এবং তদ্বার। কোন্‌ শুরের মানব কিরূপ কর্শের যোগা 
তাহার বিচার কর! সহজ সাধ্য নহে, জন্মজন্াস্তরের বহু সাঁধন। সাপেক্ষ। অন্তর মানব নিজেই নিজের 
শক্কতিপরিমাঁণ করিতে পারে ন।। অতএব খধি প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব শক্তি অনুলারে সাধনা করিয়া, 
অখপর হওয়ই সকলের কর্তব্য । তাহাদেরও সাধনার লক্ষ্য হইল তাগ ও সংযম, পরস্বাপহরণের 
পরিবর্তে যথাসাধ্য পধকে সাহাধ্দান, পরোপকাঁর, এবং সর্বজীবে দয়! প্রদর্শন। এই লক্ষা হইতেই 
তাহারা ব্রাপণ রক্ষা সর্ধবেপরি প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন । কারণ, ব্রাঙ্ছণ যে শক্তিলে তাহাদদের 
তথা সমগ্র মানব সমাঞ্জের কলাণ করিতেন তাহা তাহাদের বাহু বল বা অথবলের সাধাঘত্ত ছিল 
না। পক্ষান্তরে দেহধারণ ও অর্থসংগ্রহের জন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকিলে অধ্যাশ্ম সাধনায় তেমন স্ুপিদ্ধ 
হওয়। ব্রাঙ্গণের পক্ষে অসম্ভব হইত। তারপর ক্ষত্রিশক্তি, অর্থশক্তি ও শ্রমশক্তির উৎকর্ষ সাধন । 
ক্ষত্রিয়কে রক্ষ:র জন্য ব্রাহ্মণ বৈ ও শূদ্র, বৈশ্তকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এবং শৃ্ঘকে 
রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সর্বদা! অবহিত থাকিতেন। এই ঞণালীতে হিন্দু শান্ত্র'নুনারে লঙ্গ 
লক্ষ বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজ সুখে শান্তিতে চলিয়। আসিয়াছে । আধুনিক গ্রত্র হতববিদেরা'ও আস্ত ঃ£ 
পনর হাজাণ বংসর পূর্ৰবে বেদ সঙ্কপপত হইয়াছে বলিয়! নির্ণয় করিতেছেন । তৎপূর্বে বহুকাল 
খষিদের শ্রুতি স্মতিতেই বেদ অবস্থান করিতেন । ইহাতেই প্রম'ণিত হয় যে খষর। কত শন্তিশাশী 
ছিলেন। পরবর্তী কালে লোকের শ্রুতি ও স্বৃতিশক্তি হ্রাস হওয়াতেই বোদের আক্ষরিক হস্কলনের 
প্রয়োজন হইনাছে ৷ যে পাশ্চাতা আধিভৌতিক সাখন1র পৈভব আমাদিগকে বিস্ময়বিমূড় করে তাহ। 
কত দিনের? পাশ্চাভাদের ধশ্ম শান্্মতে পৃথিবির স্থষ্টিকালের পরিমাণ মাত্র ৪ হাজার বৎসর । 
তাহাদের পূর্ন পুরুষেরা কেহ বৃক্ষণ।খাঁয়, কেহ বা গর্মধ্যে কাল কাটাইতেন বলিয়াও তাহারা নিণয় 
কনিয়।ছেন। তাহাও বেশীদিনের কথা নহে। ইউরোপের ইতিবুত্তে দেখা যায় তথায় সভ্যতার 
আলোক প্রদেশ করিয়াছে আড়াই হাজ।র বংসরের বেশী নহে। সারজন উড্ভ়ফ লিখিয়াছেন 
ইংলগ্ডের লোকের! নান শিক্ষ| করিয়ছেন এই সেই দিন ভারতবর্ষের লোকের কাছে। আ্রীণ দেশীয় 
পিথাগোরাস, সক্রেটিশ, প্র্যাটো, এরিষ্টোটেল প্রভৃতি মনীষি প্ডিতগণের দার্শনিক গ্রস্থাদি আশোচনা 
করিলে মনে হয় তখন তাহার। ভারতের আদশই গ্রহণ করিপ্।ছিলেন। তারপর এক এক দেশে 
এক একট! সম্প্রদায় গঠিত হইয়। সঙ্গীর স্বার্থসেবায় বিভ্রান্ত হইতেছে, বাহ্‌ দৃষ্টিতে মনোরম সাম্য 
ও স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিংতছে। ইউরোপের বর্তমান অবস্থার 
আভান দেওয়1র জন্য মিঃ বাটে ও রাসেলের উত্তি উদ্ধৃত করিয়ছি। আমেরিকার খ্য।তনামা 
লেখক এভারেট ডিন মাটি'ন দেখাইয়াঞ্ছেন যে তথাকার সভ্যত! ও স্বাধীনতার পরিণামও ক্রেমেই 
অধোগামী হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় হইতে দশ বৎসরের 
মধ্যে মামেরিফার যুক্তরাজোর অনুদারত।র প্র।বঙ্গ্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে 
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হয়। আশ্চয্যের বিষয় যাহার! উদ'রপন্থী বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারাই বেশী অনুদাঁর হইয়। পড়িয়।ছেন। 
এই দশ বৎসরের মধ্যে বহু অত্যাচার প্রশয় পাইয়াছে। পূর্বে স্বাধীনত।র আন্দোলনের লক্্য হইত 
রাজ। বা ধর্মবাজকের শ্বেচ্ছাচার হইতে জনসাধারণের মুক্তি; আর এইক্ষণ বর্ধর জনসাধারণে? 
অত্যাচার হইতে ভদ্রলোকের স্বাতক্্য রক্ষার সমশ্যাই গুরুতর । 

জাশ্ন ণরাজ্যে ইতিমধোই তথাকথিত সাম্য ও স্বাধীনতার গঠি ফিরাইবাঁর আয়োজন হইতেচছ। 
আর আমাদের দেশের লোকেরা পাশ্চাত্যের আপাত মনোরম দৃশ্টে প্রলু্ধ হইয়া উধাঁও ছুটিয়াছেন। 
তাহাদের কল্যাণে আমাদের সেই মঙ্চোচ্চ সমাজের কি ছুর্গতি! কি ভীষণ প্রলয়ের আোতে 
তাহার সর্ব ভামিঃ। যাইতেছে! সর্বনাশের গ্রথস হইতে ইহাকে বীাচাইয়া রাখিবার জন্য কি 
আপনার প্রাণ কাঁদে না? উত্তর পাই--“সত্য যুগ আর ফরয়! আসিবে না। সুতরাং পুরাতন ভ'ৰ 
ও কাধ্য প্রণ লী লইয়া বসিয়া থাকাও চলিবে না। তখন ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্ত স্থানের 
সম্পর্ক ছিল না; ভারতের মুষ্টিমেয় শক্তিশ।লী লোকের! যাহা ইচ্ছা তাহা! করিতেন । এইক্ষণ নদী 
পর্বত সাগর মরুভূমি কিছুই আর £দেশকে অন্তদেশ হইতে পৃথক রাখিতে পারে না, বিজ্ঞান সমস্ত 
দূরত্ব ও পার্থকা ঘুচইয়া ফেলিয়াছে। পুথ্বীর সকল স্থানের লোফের। তাহাদের ন'নারূপ বিদ্া- 
বুদ্ধির জ্ঞানবিজ্ঞান কল কৌশল লইয়| 'ম।নিতেছে, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে বাচিয়া থাঁকিবার জন্য 
মামাদের ওস্তত হইতে হইবে। তাহাইত চাই। কিন্তুকি উপায়ে! তাহার নামে কেবল 
পরাণুকরণ ও 'আন্ধন্মাঙ্ছিনইত চলতেছে, আত্মরক্ষা! এবং আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কয়জন করেন 
তাহার সন্ধানত পাই না। আপনাকে যাহার। হারাইয়া ফেলে, আপনার দেশ জাতি ধশ্ম আচার 
প্রথা যাহ।রা ত্যাগ করে তাহাদের কি পরের সহিত সংঘষে” বাচিবার শক্তি থাকে? 

তাহার আরো বলেন, জন্মগত পার্থকা, উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ, তদগুযায়ী বিভিন্ন সাধন 

প্রণালী ও আচার প্রথ। রক্ষা আর চলিবে না। বর্ণাম ধম্মের এক সময়ে প্রয়োজন থাকিলেও 
এখন আর নাই। কারণ, ইদানিং বর্ণভেদ নাঈ, ধম্মভেদও নাই, অধিকাংশ ব্রাঙ্গণ এইশ্ষণ মুিম।ন 
বা/ভচার। শ্ুতরাং ত্রাঙ্ণ রক্ষাও সমাজের কর্তবা নহে।--মত) বটে, ভোগ মোহের প্রলোভনে 
মঙ্পদিন মধ্যে অন্যন্য বর্ণের সঙ্গে সে বহু ত্রাঙ্জণ সন্ভ।নও শ্বধন্ম সাচার ও কৌলিক প্রথা বঙ্তন- 
পূর্ণক অর্থাহরণের জন্য দ।সত্বের গভীর কুপে ঝাপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু হিন্ু। এই পথেই কি 
তোমার শ্রেয়ঃলাভ হইবে? ভোগমে।হের এই পরিণাম কত গিনের? অত্ন্ক পতন একশত বড় 
জোর দেড়শত বংসরের | সনুখের দেড়শত বৎমর এই সমস্যার সমাপন কি ভাবে করিবে, ত্রাঙ্গণাদি 
সকলেই অর্থের মোহ বিভ্রান্ত হইয়া ধবংশের মুখে সর্বাতোভাবে আত্মাহুতি দবেন, না আপনাকে 
ও আন্মযৎশ্ম্কে রক্ষার জন্ত খ স্ব আশ্রমে ফিরিতে আরম্ভ করিবন.--কে বলিবেন? বর্ণারম 
ধস্মর আশ্রয়ে বির।ট হিন্দুদম।জ বহু সহন্ত্র বংসর (আধুণিক গণননসারে ৪ অন্ততঃ ৯৫ হাজার 
বংসর ) শান্তিস্থখে কাটাইয়া আলিতেছিল,_ ইহ! যেমন সত্য, স্ব প্ব বর্ণধন্ম ত্যাগের দলে অল্লবালের 
মধ্যে ভাহার যে অশেব দুর্গতি বিধাতার দ উপস্থিত হইয়াছে তাহা পতা। অতএব কোন 
পথ বাঞ্ছনীয়? ( ক্রমশঃ) 


ভূমিকম্প কাহিনী 


জীযুক্ত দেবেন্দ্রন।থ চট্োপাধ্যাঁ়, বি-এ, কাবাতীর্থ 


গত ১৫ই জানুয়ারী দুই ঘষ্টকা পয়ত্রিশ মিনিটের সময় কলিকাতায় ঘে ভূমিকম্প হইয়াছিল 
তাহার বেগ ও দীর্দক্ষণস্থযিত্ব দেখিয়। অনেক বিশেষজ্ঞকে ও বলিতে হইয়াছে যে, এতাদৃশ ভূমিকম্প 
সম্ভবত: ভারতে আর কথনও হয় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণপরে যখন চতুর্দিক হইত তার যোগে 
সংবাদ আপিতে লাগিল, তণণ বিহারের ভূমিকম্পের তুলনায় কলিকাতায় ভূমিকম্প নগণ্য বলিয়াই 
মনন হইল। কারণ উত্তর বিহাঁবে ভূমিকম্পের দরুণ ধনজন ও গৃাদির যেরূপ হানি হইছে এবং 
তথায় যেরূপ হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! লেগনী দ্বার। ব্যক্ত কর! সম্ভবপর নহে- উহা 
কেবলমাত্র অনুমানের বিষয় । 

এই ভূমিকম্পের পূর্ব ১৯০৫ খুষ্টান্ের ৪ঠ1 এঠিল তারিখে পঞ্জাবের কাংগড়া জেলায় 
প্রলয়ক|রী ভূমিকম্প হইয়াছিল। গেই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে ইহার প্রকোপ ন্যুনীধিক ভাবে 
অহ্ভূত হইয়াছিল। পশ্চিমে আফ গানিস্থান ও সিক্দু হইতে আরস্ত করিয় পূর্বে পুরী পর্য্যন্ত 
ইহার প্রস্তাব বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল । কিন্তু কাংগড়ী ও মন্থুরী জেলাতেই বিশেষভাবে ভূমিকস্পের 
ধ্বংস লীল। প্রকটিত হইয়াছিল। হিমাঁলর পর্নতের নিম্নদেশ হতে চিট্রাপ” ধসিয়া যাইবার দরুণ 
এ ভূমিকম্পের হু্টি হইয়াছিল-_ইহা অনেকের ধারণা যাহাই হউক্‌ সেই ভূমিকম্পে এ দুই গলায় 
প্রায় বিশহাক্জার লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল । 


ভূমিকম্পের জাঁটবংমর পূর্নে অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বারই জুন তারিখে আনামে ভয়ঙ্কর 
ভূমিকম্প হয়। এ ভূমিকম্পের ফলে শিনং ও তৎপার্খববত্তী অল সমূহে বানো যোগী গৃহ ছিল ন| 
বলিয়! অনেকে ।ই ধারণ।। আ।সাম-নঞ্চলে মধ্যে মো ভৃকম্প হইয়া খাকে। কিন্ধ ১৮৯৭ স(লের 
ভূমিকম্পের তুলনা তত্রত্য অন্যান্য তূমিকম্পকে তুচ্ছ বল! যাঁয়। 

মোঁটের উপর বিগত দুই শতকের মধো ভারতে আরও পাচবার উল্লেখষে।গা সুমিকম্প 
হ্বাছিল,_-১৭২০ খৃষ্টাব্দে দিরীতে, ১৭৩১ খৃষ্টান্জে কলিকাতায়, ১৭৬২ খুষ্টান্দে পূর্ববঙ্গ এ 
আরাক'নে, ১৮১৭ খষ্টান্ধে কচ্ছ প্রদেশে এবং ১৮৮৫ খুঈাৰে ব্রন্মদেশে | 


তে 


উপরি উক্ত ভূমিকম্প সমৃহের ফলে হাজার হাজার গৃহ নষ্ট ও বহুলে।ক হতাহত হইলে? 
এইবার ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে ধনজনের যাহ! ক্ষতি হইয়াছে, ত্াহ। পূর্বেকার ভূমিকম্পের ক্ষতি 
'পেক্ষা অধিকতর বিয়া প্রতাক্ষদর্শীদিগের ব্তমান ধারণ! । 

ভূমিকম্পের প্রকোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা জাপানে অধিকতর ভয়াবহ। ১৯২৩ খৃষ্টাবে 


১লা সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিয়ো ও ইয়োকাহ।মা সহরে ইহার প্রকোপ ভয়ঙ্করভ|বে অনুভূত 
হইয়াছিল! দ্বিগ্রথরের সময় টোকিয়োতে ভূমিকম্প আরস্য হয় এবং পাচমিনিটের মধ্যে প্রায় দুই 


ফাল্ুন--১৩৪৯ ] ভূমিকম্প কাহিশী ৩১৩ 


লক্ষ নগরবাসী ঘর পতনের দরুণ প্রাণ“বসর্ভন করে । সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও ঝটিক। আরস্ত হ্য়। 
স্থতর|ং জাপানীদের অবস্থ! যে তখন কী'দুশ ভীষণ হুইয়াছিল তাহা! বর্ণনাতীত। উক্ত ভূমিকম্পের 
ফলে ইয়োকাহাম'য়ও প্রায় এচ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল । ধনসম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ 
বার হাঙ্তার কোটি টাকা মূল্যের হইয়াছিল। 

বিগত ছুই শত।ব্দীর পর্বে জগতে ভূমিকম্প হইয়। থ|কিবে কিন্ত তাহার ইতিহাস 
জীনা বর্তমানে কষ্টকর। ১৭৫৫ খৃষ্টান্বে পর্ত,গালে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে মোটামুটি 
যাটহাজার লোক মরিয়াছিল বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে এসং তাদুশ ভমিকস্পে পন) গালের 
ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হয়। 

দক্সিণ ইট!লীকে ভূমিকম্পের দেশ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ১৯০৮ খুষ্টান্বে ২৮শে 
ডিসেম্বর মেশিনা'তে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহ। চল্লিশ সেকেও মাত্র স্থামী হইলেও উহাতে 
এক লক্ষ লোকের প্র।ণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। যুরোপে এতাদৃশ প্রলয়কর ভরমিকম্প এ পর্ণান্ত 'মা? 
হয় নাই বহ্যি! অনেকে বলিয়। থাকেন। 

বিগত ছুই শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে বিশেষভাবে উদ্লেখখোগা যে সক্ল ভূমিকম্প 
হইয়াছে 'ও তাহাতে হতাহতের মে।ট|মুট সংগ্য। যাহ! পাওয়া গিয়াছে; তাহ! নিমে প্রদন্ত হইল 


স্থ।ন ইং লাল মুতের নংখ। আহতেল মগ 
লিম্বন ১৭৫৫ 8৫ 
কলেপ্রি। ১৭৮৩ ৩০৪০ 
নেপল্॥ ১৮৫৭ ১২০৯৩ ১৪০৩ 
জাপ।ণ ১৮৯১ ৯৯৩০ ২০০০৪ 
ভাপ! ১৮ ৯৬ ২১০০৪ ৫০০০ 
ভাবন্বর্স ১৯৬৫ ২০০০৩ 
মগিন। ১3৮৮ ১558758 
মপাইট।লী ১৯১৫ 6৮255 
টীন ১৯২০ ১০০০০ ০ ২০০০৬ 
জাপান ১৯২৩ ১৪২০ ০০ ১০৩৭০ ০ 


ভূমিকম্পের কাঁবণ নিপ্লীরণকল্পে ১৮৭ খষ্টা।নে জাপান এক্টি সমিতি স্ব।পিত হইয়।ছিল। 
এ মমিতির অনুসন্ধানের গল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অধ্যাপক 
“মিলনে+ এই সম্বন্ধে মনে গবেষণ। করিয়াছিলেন। ইনার পূর্বে রিবার্টহুক্‌”ও এই বিষয়ে মথে 
গবেষণ! করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রি্টলে ইলেকটি সিটির সহিঠ ভূমিকম্পের সংযোগ 
স্থাপনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন । ১৮০৭ খুষ্টান্দে অধ্যাপক “ইয়ং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়।ছিলেন 
যে, ষে প্রকারে শব বার সহিত তরঙ্গের সাহাযো এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিস্ত'ত হয় মেই 
প্রকাব তূমিকম্পও এক স্থান হইতে আবস্ত করিম! তরঙ্গ উৎপাদন করে এবং সেই তরঙ্গের সাহ।ষে 
উহ বহুদূর পর্যান্ত প্রসারিত হ'য়। আইরিশ একাডেগির অধ্যাপক 'মেলেট্” গণিতের দাঁর। 
উক্ত সিদ্ধান্তের অনেকট। পুষ্টি বর্ধন কবিয়াছেন। 


৩১৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খ&্-€৫ম মংখ্য। 


মধ্য গের পণগুতগ:ণর ধারণ। আগ্নেয়গিরিই ভূমিকম্পের প্রধানতম কারণ। তৎসমর্গন- 
ক্প তাহার! বলিয়।ছেন ইট|লীও জ।পানেই অতিকতর ভূমিকম্প হয় এবং তথায় আগ্নেয়গিরি ও 
রহিয়াছে । আগ্রেক্গিরির নিম্নভাগ হইতে প্রবলবেগে গন্ধক বাপ প্রভৃতি উত্তপ্ত পদার্থ সমুহ 
উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয, এবং উৎক্ষেপণের প্রবল আঘাতে পৃথিবীর কম্পন হইয়া থাকে 

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উহ্থাই একমাত্র কারণ নহে । পর্বতের নিয়দেশ হইতে 
“ট্টাল' খপিয়। যাওয়ার দরুণও প্রবল ভূমিকম্প হইয়। থাকে । পদার্থবিজ্ঞানবেত্ত। অধ্যাপক “জীন, 
বলেন যে আল্পদ্‌ এবং চিনালর অপেক্ষ।কুত আধুণ্নক পাহাড় এবং ইহার্দের গঠন এখনও 
চালতেছে। কোনও ভাগ উপরে উঠিতেছে, আবার কোনও ভাগ নীচে ধলিয়া যাইতেছে। 
ভূনম্পের এই কারণের উপর নির্ভর করিয়। ভারতীয় ভূতত্ব বিভাগের অনেক বিদ্বান্‌ কর্মচারী 
অভিমত দিয়াছেন যে ভারতের এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নেপালের পার্্বন্তী কোনও স্থান 
হইবে। যদিও এই বিষয়ে অনেক গবেষণ! চলিতেছে ও চলিনে, তবে আধুনিক বিছ্বান্গণের 
অনুমান এই যে, হিমালয়ের কোন স্থান হইতে শিলাগগ্ডের নিশ্নপতনের দরুণই এই প্রকার 
প্রলয়কারাী ভূমিকম্পের স্ষ্টি হইয়াছে। 

আজকাল হুল্স্রযন্ত্র ধার! (31917951001) &1)0 ১৫910)01710661) ভূকম্পেরকেন্ত্র এবং 
উঠার গতি নির্ধারণের চেষ্টা চশিতেছে । কিন্তু প্রাচীনকালের বিদ্বান মণ্ডলী এবং থিউপিডাই ড., 
অরস্থ. লিবী, প্লীনী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সন্বঙ্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিমাছেন আমাদের দেশের 
র্দশান্ত্রে অর্থাৎ পুরাণে বল৷ হইয়াছে যে, পৃথিবী লাস্থকীর ফণার উপর অবস্থিত এবং যখন বাস্থক? 
ফণ| বদলাইতে যাগ, কখনই পৃথিবী কাপিয়। উঠে। জাপানীদের মতে পৃথিবী মংস্যের পৃষ্টোপার 
স্থিত এহং যখন মৎস্য অশান্ত, হইয়। উঠে তথণই ভূমিকম্প হয়। গ্রাচীনঘুগে ভূমিকম্প ২ইলে 
জাপানে দেবালয়ে পৃজা! অগ্চনার ধৃম পড়ি! যাইত। কারণ গ্াপান সম।ট্দের এই ধারণ ছিল 
যে, অন্যায়ের দরুণই দেবী কুপিত হৃইয়াছেন। এইজন্য রাজ্যশাসনের কঠোর নিয়ম গুলির পরিপর্তন 
আবশ্তক তাহার। মনে করিতেন। 

ভূমিকম্পের পরে অদ্ভূত অদ্ভুত ভূমিকম্পবিষয়ক গুজবও উঠিয়। থাকে । লিস্বনের 
ভূমিকম্পের পর এই রব উঠিগ্বাছিল যে প্রোটেষ্ট্া্টদিগের আগমনের কারণেই তগাকার ভূমিকম্পের 
উত্তব। এইবার ভারতে ষে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহ।তেও এই ধর.ণর কথা শুন। যাই.তছে। 
কেহ কেহ রব তৃপিয়াছে যে কাঞ্চ,-জজ্ব। আবিষ্কারের চেষ্টার দক্ণণ দেবাদিদেব মহাদেব কুপিত 
হইয়! ভূমিকম্পরূপ অনর্থ ঘটাইযছেন। মহাত্মা গান্ধী গত ২র! ফেব্রুয়ারী হরিজন সংবাদপত্রে 
“বিহার ও অন্পৃণ্ততা' সম্বন্ধে ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেই প্রবন্ধের সারঃথা এই যে,_-অস্পৃ্ঠতা 
পাপের পরিণামেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি । তিনি বলিয়াছেন-_ধহারা অন্পৃষ্ঠত| নিবারক তাছার। 
যেন মনে করেন ভূমিকম্প অন্পৃশ্ত! পাপের প্রতিক্রিঘ্/।। মহীত্মাজীর এবন্িধ উক্তি ফলে 
অন্তপ্তাবের কানাকানি কথাও শুন। যাইতেছে । তাহ। হইতেছে-মন্দিরের অস্পৃশতদিগকে নিষিদ্ধ 
দেহয়ন লইয়া দেবতার মন্দির কক্ষে প্রবেশ করাইবার পাপের এরতিক্রিয়াই এই ভূমিকম্প 

যাহাই হউক্‌ এক্ষণে কেবল ভূমিকম্পের কারণ বা তত্ব অবগত হইতে পারিলেই লোকের 
মনে শাস্তি আসিবে ন'। আজ তো! এই প্রশ্নই প্রথমতঃ মনে উদ্দিত হয় যে কি প্রকারে প্রলগ্নকারী 


বান্তন-১৩৪০ ] আলোচন। ৩১৫ 


ভূমিকম্পের হুর্ঘটন! হইতে লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি সুরক্ষিত হইতে পারে। 0:65061010. 19 
1৫৮61 6080 081০ অর্থাৎ রোগ্গের উপশম অপেক্ষ। রোগের প্রতিষেধ অপেক্ষাকৃত ভাল-_এই 
নীতির প্রতি লক্ষ রাখিঘ্াই তো৷ এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়। উচিত। এইজন্ প্রয়োজন একদিকে 
ভৃতত্ববিদ্‌ ও স্গ্যো তির্ব্দি পণগুতগণের ভূমিকম্প সবন্ধে গ্রহ্ণ।দির গ্যায় পুর্ব হইতেই নির্ধারণের 
উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা তদ্দিশয়ে গভীর গবেষণ|। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন গৃহাদি ও রেল 
লাইন প্রভৃতি এমন ভাবে নির্্াণ করিবার নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হইবে যাঁহ।তে ভূমিকম্পে 
মহজে লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে। জাপাঁন দ্বিবিধ উপায়েই চেষ্টা করিয্না আসিতেছে । 
এইজন্য জাপানে একদল যেমন ভূমিকম্পের তত্বনিকূপণে মনোযোগী আছেন, অন্তদিকে তথাকার 
ইঞ্জিনিয়ারগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে ভূমিকম্পের ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহাদিও 
রেল লাইন কি প্রকার হওয়া উচিত, নলকৃপ কি প্রকার স্থানে বসান কর্তব্য ইত্যাদি । ভারতের ও 
অন্ঠান্ত দেশের জাপ।ন হইতে এতদ্বিষয়ক শ্দক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়।ছে । 


আলোচন! 


' পাত্রকার মন্তর্গহ বিষয়ে প্রশ্ন, পদ্ক। ব| বিচার মাদরে গৃহীত ইইয়। খাকে | পুশ্তকদির সমলে।চন। ও ভ।রতীয় সাধনার 
মপ্পঞ্চিত বিষয়ের পধ্য।লেচন। সযত্বে কর! হয়। ভারতীয় সাধন।র স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহ।র 
পযোগ প্রণালী যাহ। ভারতের সাধন।'র এক বিশেম লক্ষ্য--সবব ধা রণের শ্রদ্ধ।, আগ্রহ ও আলে চন।-সাপেক্ষ | ] 


প্রেরিত পত্র * 


মাননীয় ভারতের সাধন। সম্পাদক মহাশয় সগীপেযু_ 
মহাশয় ! 

আশ্বিন ম।সের “প্রবাসীতে” শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখত “ম্ববতার বাদ" নীম'ক 
প্বন্ধট পড়িয়! বুঝিল।ম থে তিনি শান্তর ভাল করিয়৷ ন| পড়িয়া এরং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব অবগণ 
ন। হইয়া তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তাহাঁর কদর্থ করিতে বগিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
“হিন্দ শব সংস্কৃত শব্দই নহে।” ইহাতে বুঝা যাগ ধে তিনি সংস্কত ভাষার অভিজ্ঞ নহেন। তিনি 
একবার "শব্দার্থ চিন্তামণি” খুলিয়। বেখিয়াছেন কি তাহাতে হিন্দু শর্ষ আছে কিনা? 

নগেন্্বাঁধু গীতা হইতে গ্লেরক উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছেন যে ধর্মের হানি এবং অধর্খের 
্রাহর্ভাব হইলে প্রী'ভগবান নিজ্জেকে হুষ্টি করেন এবং পাধুদিগের রঙ্গ] 'ও দুষ্টদ্িগের বিনাশের নিথিন্ত 
এবং ধর্ম সংস্থ'পনের জন্য প্রতি যুগে অবশীর্ণ হইয়| থাকেন। তিনি কিন্কু বলয়াছেন যে “অবতার 


৩১৬ ভারভের সাঁধন। [ ৫ম খধ--৫ম সংখ 


সম্বন্ধে গীতায় যে নিধম উক্ত হইয়াছে--প্রথম তিন অবতারে সে নিয়ম পাক্গিত হইতে পারে না" 
অর্থাৎ মংস্য, কুর্দ ও বরাহ্‌ অবতারে শ্রীতগবান ছুষ্টের দমন বা সাধুদিগের রক্ষা করেন নাই। 
এই কথ! শুনিয়। হন্রগন বিশেষতঃ ধারা শাস্ কিছু কিছু পড়িয়াছেন হাস্ক সংবরণ করিতে পারেন 
না। হিন্নু মাত্রেই অবগত আছেন যে শ্রীতগবান মংস্য রূপ ধারণ করিয়া রাজা সতাব্রত এবং 
অগ্তান্ত ধমি দিগকে প্রলয় সলির। হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন ও বেদতত্ব প্রকাশ করিয়।ছিলেন, 
কৃশ্মরূপে মঙ্জমান মেরু পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সমুদ্র মস্থন করাইয়াছিলেন ও মহাঁলস্মীকে 
উদ্ধার করিয়! গ্রীহীন স্ব্গরাঙ্জে মহ।লক্ষীর পুনঃ প্রতিঠা করিয়া সবর্গরাজা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং 
বগাহরূপে দৈতা হিরণাশ্যকে বধ করিয়া! পৃথবীর ভার লাঘব করিয়ছিলেন। 

নগেন্দ্ব।বুর বামন অবতারের ব্যাখা। যেমন অদ্ভুত তেমনই ত্রমায্ক। তিনি লিখিয়াছেন 


“বামনরূপী বিষ্ণুর আদেশে বলি প্রবঞ্চনা ও মিথা কথার অপরাধে নবকবাসে দ্চিত 
হইলেন।” এই অপরূপ তব তিনি কোথায় গাইলেন ? শ্ীভগবান বলিতেছেন 2 


ইন্দ্রঘন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্ততে। 

হুৃতলং দ্বগাভিঃ প্রার্যং জাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ 

রক্ষিষ্য র্নতোহং ত্বাং সান্থুগং সপরিচ্ছদম্। 

সদ] সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্‌॥ 
হে মহারাজ ইন্্রমেন, তোমার মগল হউক। তুমি জ্ঞাতিগণের সহিত দেবাকাজ্িত সুহলে গমন 
কর। তথায় আমি অন্ুচর দিগের সহিত সর্বদা তোম।কে রঙ্গা করিব। পেখানে ভুমি মর্মিধা 
আমকে নিকটে দেখিতে, পাইবে। 

এত কুপ। করিয়াও শ্ীভগবাণ ক্ষান্ত হইলেন না । ছিনি গ্রচ্লধাক বিলিন 22 


বম গ্রহলাদ ভদ্রং তে প্রযাহি হুতলালঘম্‌ 
মোদমান সপৌত্রেণ-জ্ঞাভীনাং সুখম]বহ | 
নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গর্দ।পাঁণিমন স্থিতম্‌ ॥ 
বংম প্রহলাদঃ তোম|র শুভ হউচ। তুণ্ম সুতলালয়ে গমণ করিৎ। পৌত্রের মহিত বাঁস কর ৪ 
জ্।তীগণের ম্তথ বর্দন কর। তথায় আমাকে সর্বদাই গদ| হস্তে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইবে। 
অপরূপ নরক বটে! বুদ্ধি এইরূপ অপরূপ ন। হইলে ও শাস্ত্রে এইরূপ অপরূপ জ্ঞান 
ন। থাকিলে শান্ধ্রের বিপরীত অর্থ কর! এবং শীভগবানের অন্তারকে _পণঞ্চক” বল। চলিবে 
কেন। 
বামনদেব প্রথমে বলিরাজের নিগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কেন করিয়!ছিলেন? 
বলিরাজকে বরুণ-পাশে বদ্ধ করিলে ব্রহ্মা বামনদেবকে বলিগ়াছিলেন--“হে ভূততাংন নারায়ণ এই 
হতসর্ববন্থ বলিরাজের বন্ধন মোঁচন করুণ। ইনি নিগ্রহের যোগ্য নহেন। তখন শ্রীভগবান বলেন__ 


অন্ধন্‌ ষমনুগৃহ্হামি তদ্বিশে| বিধুনোম্যহম্‌। 
যন্মদঃ পুরুষে। স্তব্ধ! লৌকং মাং চাবমন]তে ॥ 


ফান্কন--১৩৪০ ] আলোচন৷ ৩১৭ 


হে ব্রঙ্গণ আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি হার সর্বা অপহরণ করি। ইহ'তে মোহীান্ধ পুরুষগণ 
আমার অবমানন! করিয়া থাকে । 

নগেন্দ্রবাবু বলিয়া.ছন “এক অবত।র বর্তমান থাকিতে অ।র এক অবতারের আবি তব 
হইবার কথা গীতাঁয় উজ হয় নাই ও এরূপ হইবার কোন প্রয়োজন ও নাই।* 'এক সময়ে ছুই 
অবতার হইতে পারে' এই কথ। গীতায় নাই বলিয়া যে যুগপৎ ছুই অবতার হইতে পারে ন 
ইহা কিরূপে প্রমাণিত হয়? বিশেষতঃ “এরূপ হইবার কোন প্রয়োঙ্জনও নাই” ইহ। তিনি কিরূপে 
বুঝিলেন? যে সকন বিচাঁর পরায়ণ পুরুষ পুত্র কন্।র সাঁম!ন্য পীড়া হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন 
হন, ধাহারা সামান্য গৃহ নির্ধাণ গলে ইগ্থনীয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মোকদ্দমা করিতে হইলে 
অসহায় হইয়। উদীলের চরণে পতিত হন সেই সকল বিচারধ্বজী মচুষা শাস্ত্রের বিচার করিতে 
শা পড়া প্রয়োজন মনে করেন না ব| বাঁমনদেব বলিরাজকে নরকে পাঠালেন কি ন্ৃতলে 
পাঠ।ইলেন জ।না আবগ্তক মনে করেন না, কিন্তু পরশুরাম শ্রীভগবাঁনের অবতার নহেন ও প্রী- 
ভগবানের যুগপৎ ছুই অৰতার হইবার কোন প্রয়োজনও নাই বলিতে ব্যস্ত। ইহা অপেক্ষা ধষ্টতা 

অহঙ্কারের পর।কাঠ্া আর কি হইতে পারে। পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়কুল বিন।শার্থ ক'লরূপে অবতীর্ণ 

হুইয়াছিলেন; তাঁহার কার্ধ্য ও সিদ্ধ হইল তাহার সংসার মূর্তিও লোপ পাইল এবং তাহার অবতারত্ত 
শ্রীরামচন্ত্রে বন্তিত হইল। এ কথা তিনি সামান্য রূত্তব!মী রামায়ণ পড়িলেও দেখিতে পাইতেন। 

নগেন্জবাবু যে অপরূপ বিচারবলে বলরামকে লেসেগোর (সুয়েজ ও পানাম! নহরের 
খননকর্ত ইঞ্জিনীয়!র ) সমকক্ষ বলিয়া গ্রুমণ করাইয়াছেন তাহার সেঈ অপরূপ বিচার বুদ্ধি সইস। 
লোপ পাইল কেন? তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন ন। বে বলরাম এবং লেসেগ্মের মধ্যে আকাশ পাতাল 
গ্রভেদ । বলরাম একাকী এক মুইর্তে হলের মুখে যমুনাঁকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্ধ লেপেগক্ষে 
স্ুয়েজ ও পান।ম| নহর নির্মান করিতে কতদিন লাগিয়াছিল ও কতলোক লাগিয়াছিল তাহ! ঠিনি 
জানেন নাকি? বিচারবুদ্ধ এত প্রবল না হইলে বলর।ম অবতার কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে কি? 

তিনি বলেন “বুদ্ধ শবতার হইলেও তাহার উপামন। হিন্দুধশ্মে নিষিদ্ধ । কিন্তু একথ। 
কোথায় আঙে? তাহার উপাসন| নিষিদ্ধ হইলে জয়দেব তাহার স্ব করিতেন কি? যখন হিন্দুগণ 
প্রকৃত ধর্ম ছাঁড়িয়া কেবল যাঁগযক্ছ ও পশ্থ বলির পক্ষপাতি হইয়া উঠিলেন এবং আচারভষ্ট ব্রাহ্মণ, 
গণ ব্রাঙ্মণস্থের দাঁবি করিতে লাগিলেন তখনই বুদ্ধদেব বতীর্ণ হইয়! সেই অলীক ত্রাঙ্ষণগণের 
প্রাধান্য মম্বীক্ার করন 9 যজ্জে পশুষ্তত্যার নিন্দা করেন। 

নগেন্ধ্বাবু বলিয়াছেন অনতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃ্ক ব্যতীত আর কাহারও পূজ। হয় 
না। পুরুযোত্তম জগন্নাথের পূর্বেবই প্রতাহ মহাসমারোচে হলধরের পৃজ। ইয়া থাকে তাহা' কি 
কি তিনি শুনেন নাই । মধুরায় বরাহ মন্দির প্রসিদ্ধ। যশোর জেলায় ম5ন্দপুর গরমে গা্জিরহাটে 
বাঁষনদেবের পৃজ। হইয়া থাকে । এভন্তিন্ন নুগিংহ চতুর্দিণী ও বামন দ্বাদশী উপ্লক্ষে কোটি কোটি 
বৈষ্ণব অবশ্য কর্তবা জ্ঞানে নৃমিংহ ও বামন পৃজ্| করিয়া! থাকেন এবং আপদে বিপদে গৃহস্থগণও 
হৃসিংহ কথচ পারণ করিয়। থাকেন। ভীর্ঘরাজ প্রয্নাগে মক্ষপনবটমূলে দশাবতারের মৃত্তি আছে৷ 
তাহাদের নিত্যপৃজ! হইয়া থাকে। 'অতএন রামচন্ত্র শ্রুকষ্ণ ব্যতীত অন্ত অবতারের পৃঙা হয় ন। 
একথ। ভিনি কিন্ধপে বঞ্চিতে পারিলেন ? 


৩১৮ ভারতের স!ধনা [৫ম খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


তিনি বলেন যিনি ইচ্ছাময় তাহার ইচ্ছতেই ধর্শের সংস্থাপন, শিষ্টের পালন ও ছুষ্টের 
দমন হইতে পারে। এজন্য তাহাকে মানব দেহ ধারণ করিতে হইবে কেন। কথাটি ঠিক কিন্ত 
«কেন'র উত্তর দিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তিনি যদি প্ররূত সত্য পিপাসু হন ত "শাস্ত্র 
মাণিব ফেন? নামক ক্ষুদ্র গ্রস্থথ।নি পাঠ করিয়। দেখিতে পারেন। তাহাতে এই “কেনর' উত্তর 
আছে। তিনি বলিতে পারেন কি তিনি প্রত্যহ ভাত খান কেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই ত 
তাহার ক্ষুন্িবৃত্তি হইতে পারে। 
ইন্দ্র বলিতেছেন 
'দৃষ্টেব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভঙ্ 
সর্ববাস্থরাণরিষু যন্প্রহিণোষি শস্্ম | 
লোকাল্দয়ান্থ রিপবো5পি হি শস্্পৃত। 
ইখং মতির্তবতি তেফভিতেষুপাধবী ॥ 
-মাতঃ! তুমিত দৃষ্টি মাত্রেই অন্থ্রগণকে ভক্ম করিতে পারিতে কিন্তু তাহ! না করিয়! শক্রগণের 
অন্ন নিক্ষেপ করিয়াছ যাহাতে শক্রগণও তোমার অগ্ত্াথাতে পৃত হইয়া! উত্র্ট লোকে গমন করে। 
শত্রগণের প্রতিও তোমার এরূপ সাধ্বী মতি অর্থাৎ কূপ! রহিয়াছে । . 
ইহা হইতে বুঝা! যাঁয় যে শ্রী ভগবানের ইচ্ছায় ছু'্টুর দমন ও শিষ্টের পালন হইলেও তিনি 
ছুষ্টদের কৃপা করিার জন্য অবতীর্ণ হন। ইহ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অগ্যকার হিন্দুর পমলীতে 
হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইলেও তাহারা বীতৎ্স অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কুপমণ্ক জ্ঞানের স্পর্ধা 
করিয়! শান্ব চচ্চা না করিয়া মানব স্তুপ্নন্ত বিপরীত বুদ্ধি বলে শ্রীত্গবানের শান্ে কথিত অবতার 
গণের অযথা নিন্দা করিয়! থকে ও লোকচক্ষে তাহাদিগকে হীন করিবার প্রয়াস পায়। এরূপ 
চেষ্টা কলি ঝালের উপযৃক্তই বটে! 


_গ্রীভগবাঁন বলিক্াছেন :-_ 
প্ধর্্মং বঙ্ষান্তাধন্মজ্ঞা অধিরন্োত্তমাঁসনম 1" 


নিবেদক--শ্ীমহীতো!ঘ কুমার সেন। 
পুস্তক পরিচয় ।__ 


বেদসার ; শ্রীযুক্ত দীনন্ধু বেদশাস্ত্ী প্রণীত। কলিকাত| ১৯ কর্ণওয়ালিস ট্রাটু আধ্য 
সমাজ মন্দিরে প্রাপ্তবা। মৃল্য এক টাকা দুই আনা । 

পদার্থ ও বঙ্গানুবাদ সমন্থিত বদমন্ত্রেরে একখানি নাতিদীর্ঘ সক্ধলন-গ্রন্থ । আর্ধাপমাক্ডের 
ভাবে লিখিত বলিয়া “পৌরাণিক ব। তাগ্রিক মতের সমর্থন নাই-আচাঘা দগ়ানন্দ সরন্বতী কৃঠ 
বেদভাম্বের অন্বর্তন কর| হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া বেদব্যাথ্য। অবশ্তাই 
হইতে পারে; এ যুগে তাহার আবগ্যকতা মাছে । তথাপি বঙ্গদেশে মূল বৈদিক সাহিত্যের যেরূপ 
অপ্রচলন, তাহাতে এরূপ সর্বপাধার:ণর পাঠোপযোটী ও বেদের পরিচয় দানে সক্ষম ক্ষুদ্র একখ.নি 
গ্রন্থের আবস্থীকতা আছে। গ্রন্থকার বহুদিন বেদালোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাহার ফলে যে এরূপ 
একথনি পুস্তক প্রণয়নে লক্ষন হইয়াছেনঃ তাহাতে তিনি বাঙ্গালী মাত্রের ধন্যবাদর্হঘ। পুস্তকে 
ভাষা, বিষয়্-বিষ্তা ও প্রকরণ-বিভাগ আদি স্বন্দর হইয়াছে । 'এ পুঙকের বুল চার বাঞ্ছনীয়। 


প্রতিবাদ পত্রথানি 'প্রবাসী”"তে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তদুত্তরে সম্পাদক যাহা জানাইয়ছিলেন 
তাহ। এই--“আপনি অন্থুগ্রহ করিয়া যে লেখাটি পাঠাইয়াহিলেন তাহা প্রব1সীতে প্রক।শ করিতে পারা গেল 
না বলিয়া আমর! ছুখের সহিত ফেবত পাঠাইতেছি । লেখাটি প্রবাসীতে পাঠাইয়। আপনি আমাদের প্রতি 
ষে মন্্গ্রহের পরিচয় দিয়াছেন প্েঙ্গন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ ।” 


পারা সা হি 


| 
 মাস-পঞ্জি__ফান্তন, ১৩৪, 
উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের স্পন্দন অল্পবিস্তর অনেক স্থানে এখনও মধ্য মধ্যে হইতেছে-_বঙ্গীয় 
গরকারের বিশ্বস্ত কার্যনির্বাহক সভা স্তর প্রভাস5ন্ত্র মিত্র হঠৎ কলিকাত। নিজ বাষণৃহে মৃত্যুমুখে পতিত 


হইয়াছেন-_. ৯-২-৪)$ ডাক ও টেলিগ্বাম বিভাগের ডিরেক্উর.জেনারেল স্যর তমাস রাইনও এ ভাবে 
নব দীপ্লিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন ( ১২-৩-৩৪) 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভাতে “টেররিষ্ট বিল” নামে আর এক দফা সন্ত্রান'নিবাধণী আইন পাশ হইল 
(১*-২৩৪)-বিহারের ভূমিকম্প-পীড়িত লোকদিগের সাহায্য বিধান জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট “বিহার 
ও উড়িযার দৈব বিপদ খণ দান ব্যবস্থা” বলিয়। একটা নূতন আইন পাশ করিয়াছে__ভারতীয় রাষ্ট্রসভায় 
ভারতীয় দিগকে উচ্চ রাজ কন্মে নিয়োগ কবিষু! দেশ সেবায় ভারতীয় প্র চতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তুত আলোচনা 
হইল ( ১*-২-৩৪)$ বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভার “বেঙ্গল ষ্টেট, এইড. টু ইনডার্ত্রি একট” নামক আইন বলে কারবারী 
লে।কের! যাহাতে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত টাকার ব্যাঙ্ক-সাহুকারী পাইতে পারে তাহার বিধান হইল (৬-২-৩৪)। 
এসেমূরী সভার (১৭-২-৩৪) রেলওয়ে খরচের বরাদ্ধে দেখা যায় আগামী বর্ষে ভারতীয় রেল মমৃহের ৭॥ কোটি 
টাকার ঘাটতি পড়িবে; রাষ্টসভ1 বা কৌন্সীল অব ষ্টেট "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল" পাশ করিয়া! দিল ( ১৬-২-৩৪ ) 
ভারত গভর্ণমেন্টের নৌবিভাগকে 'রয়েল ইগ্ডিয়ান নেভি" পদবীতে উন্নীত কর! যায় কিনা, এ বিষয়ে আলোচন। 
হইতেছে--মিলের তৈরী খদ্দরকে খাদি বঙ্গিয়া বিক্রয় করার প্রতিকূলে এক নূতন আইন গাশ হইল। 

পণ্ডিত জহরলাল নেহেক পুনঃ গ্রেপ্তার ( ১২-৩-৩৪) হ্ইয়। ছুই বংমর কারাদগ্ড প্রাপ্ত হইলেন 
(১৬.৩-৩৪ )। মেদিনীপুরের ম্যাজিদ্ীট বাজ্জ হত্যার আমামীদের তিনজনের প্রাণদণ্ড ও ৪ জন জীবন 
নর্ববাগন 'পাইল' । 

দক্ষিণ ভাবত ভ্রিটিনাপল্লীভে একব্মক্তি বেকার সমগ্তায় সপরিবারের কাভেরী গভে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে- 

স্যর সেকেনর হায়েদ খ| ছুটি প্রাপ্ত গভর্ণর হারবাট ইমার মনের স্থানে চারি মামের জন্য পঞ্জাবের 
গভর্ণর হইবেন; বোম্বাইর পোষ্টশাষ্টার জেনয়ের তমাস রাইনের স্থানে ডিবেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন । 

রপ্থানী স্বর্ণের উপর একটী কর ধাধ্য করিবার জন্য এসেম্বলী সভাতে পুন; প্রস্তাব উঠ্িয়াছে। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালরের এবার ২৩1 হাজার ছাত্র ম্যাটিকূলেমন পরাক্ষা দিতেছে--এত সংখা 
ইাঁতপুব্বে আর হয় নাই ইহার মধ্য এক হাঞ্জারের অধিক ছাত্রী । 

ইংলগড হইতে আগত ক্রিকেট খেলোয়ার! মাদ্রাজে ভারতী ক্লাড়াশীলদিগকে বিষম পে হারাইয়। 
(দয়াছে। 

মহাত্স(গাঞ্ধী দক্ষিণদেশ হরিজন ভ্রমণে এখনও নিযুক্ত । হনে স্থানে জে।কের বিপগ্ধাচরণ দেখা 
বয়, ব্রিচিন[পল্লীতে তাহকে প্রতাবৃ্ড হইতে ঝলর। লোক বলে .ব *ভোমাকে আর শবর্ব সময়ে লোকদিগকে 
প্রতারিত করিতে দেওয়। যাইতে পাবেন1।” আগামী ১১ই মার্চের পর মহা! ঘরিজন আনোলন অনিদ্দিঃ 
কালের জন্ স্থগিত রাখিয়া বিহারে ঢূকম্প পীড়িত লোকদিগের সেবাতে নিযুক্ত হইবেন বলিয়। প্রকাশ! 
ব়্লাট লর্ড ওয়েপ্িংডন বিহার ভুকম্প বিধ্বস্ত থান ননৃ্ পরিদর্শন করিয়াছেন ( ৭-৩-৩-৩৪ ), 

বৈদেশিক 

বিলাতে বেকারের সংখ্য। ২৩৪৯১০০ তে উঠিয়াছে, ১৬৪০** বুদ্ধি দেখা বার়। গত ছুই ব্ংসরের 

প্র্ঠ্যক সনে এখানে ৬৫** লোক বাস্থার চলিতে গির! দুর্ঘটনাতে মবিয়াছে, মাব ১৭৭*** লোক ভখম 


৩২০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--€৫ম সংখ্য। 


হইয়াছে । লাঙ্কায়ারের বস্ত্র শিল্পের ভবিব্যত ভাবিয়া ব্রিটনবাসী বা চিন্তিত ০০ । অন্রত্য রেলপথ ও 
বিমান পথের যুক্ত সমন্বয়ে যাতায়াত বিষয়ে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা 

জ্যারমীন নবরাষ্ট্রে লুখারের প্রবপ্তিত ধর্ধমবিধি অবসান "হইন্তে যাইতেছে -বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত 
যুক্ত রাষ্ট্র সভা ব! রিস্ত্রাট কমিটিও উঠিয়া গেল । ফরানী ও জ্যারম্যানে অন্ত্নিযন্ত্রণ সমস্যা গুরুতর হইয়া 
উঠিয়াছে-ফরামীর উক্তি'ন।জী গভর্ণমেন্ট অতিরিক্ত রূপেই সামরিক আকার ধারণ করিতেছে, জারম্যানী 
তাহা স্বীকার' করিতেছে না, বলে ফ্রাঙ্দের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি স্পৃহা! প্রবল | জ্যারম্যান বিচারাদালতে এক 
রাষে সম্প্রতি প্রকাশ যে কোনও ইন্দীর সহিত জারম্যানের বিবাহ বিধি সঙ্গত বা স্বাভাবিক নহে, উহ্বা যে 
কেবল অবাঞ্চনীয় তাহ! নহে, আর্ধা শোণিত ধারার পক্ষে ক্ষতিকর, এজন্য এ রূপ বিবাহ উচ্ছেদযোগা । নাজি 
রাষ্ট্রে আর্থিক ও শিল্পেব অবস্থ। উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাদের দাবী । 

ফরাসীতে সমাঙ্গতাদ্ত্রিক দিগেন প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখ। দিয়ছে ; ফরাসী গভর্ণমেণ্ট দেশ রক্ষায় 
বিশেষ মনে|নোগী,_-বেলজিয়াম সীমান্ত ভূমির সংবক্ষণ, নূতন বিমান পোত নিশ্মাণ ও সামরিক জাহাজ নিশ্মাণ 
নৃতন বাজটে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। 

আস্ত্িয়াতে সামাক্যতন্বীদের নূতন বিদ্রোহ উপস্থিত; রা নায়ক ডাঃ ডলফান অতি সতর্কতার সহিত 
তাহ। নিবারণে রত আছেন জারম্যান নাজীদের বিতাড়ন নিমিত্ত ডাঃ ডলফাসের চেষ্ট! সর্বজনবিদিত । 
সনাজতাগ্রিক ও নাজী এই উত্তম দলকে উচ্ছেদ করিয়! ই নি অস্ত্রিয়াকে ইটালীর ক্যাসি আদর্শে উন্নীত করিতে 
চাচেন। এ বিষয়ে ইতালীর সঙ্গ ব্রিটিশ তত ফরাসী শক্তির সহায়তা পাইবেন কলিয়। মনে হয়। সমাজতান্বিক 
নেত! হের ওম[লিসকে সামরিক বিচাবে মৃত্াদণ্ড দেওয়। হইয়াছে 1 বেলজিয়ামের বৃদ্ধ রাজ। এলবাট পবব 2 
পধ্যটনে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া গিয়ছেন (১৭-২-৩৪) ইনিই বিগত মহাসমরে জ্যারম্যানীর প্রপান ও প্রথম 
প্রতিরোৌধকারী বীর । 
ইতালীতে পিগনোর মুসলিনীর প্রাণনাশের যড়যন্্ নিশ্ম,ল হয় নাই; লগ্ন ও পারিসে ইহাদের কিয় 

চলিতেছে বলিয়। কয়েকজন খ্যাতনাম| লোক ধ1 পড়িয়াছে 

স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় । রাষ্টরতন্বেব বিঘাতী দলেন লোকেরা এখন ছুই ভাগে বিন 
--একদল গ্রজাতন্ত্বের পক্ষপাতী; অগ্যপক্ষ বর্তমান ইতালী ও জারম্যানীর ভাবে ব্যক্তিগত শক্তিমত্ার সমর্থনে 
জাতীয় শক্তি নূতন করিয়। গড়িতে চাহে । 

আমারিক|র ঘুক্তরাষ্ট, রাজ্যের বেকার ও নেন্বগ্রস্ত লোকদিগকে ৪৫ কোটি টাকার বস্ত্রদানের ব্যবস্থ' 
কিরাত । প্রেসিডেপ্ট কজভেন্ট বেকারী লোকদিগকে পুনঃ কার্যে নিয়োগ কর। যায় কিনা এজন সকলেখ 
নিকট অনুরোধ করিতেছেন, কারখানার কাধোর শ্রমসময় কমাইয়া অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে তাহ 
হইতে পারে বলিয়। এক পঞ্থাও তিনি দেখাইযাছেন। পনর বংসর পূবের্ব যে স্ুরাপান নিরোধকারা 
(91868 /০ ) আমেরিকা বিধিবদ্ধ করিয়াছিল তাহ। এবার উঠাইয়! দিতে বাধা তইল, বলে এ 
জঙ্য অনেক টাকার রাজর্থ ও অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, অর বেয়াইনী মদেব বহুল চলন হইয়াছে । 

উত্তর চীনের জাপানী কর্কৃক প্রতিষ্ঠিত নববাষ্ট, মাঞুকুর প্রধান শাসক পুশই কে মাঞ্চুকুর প্রথম 
সয়াট বলিয়। অভিষেক কয়া হইল (১-৩-৩৪) ইনিই পৃবের্ব ছুইবাব চীনের সম্াট বলিয়া ঘোষিত 
ভইয়াছিলেন। 





অঅভ্ঞ্যঙ্গস্্র শু নিঃশ্রেক্সস 


পঞ্চম বর্ষ ) চৈত্র_ ১৩৪ [ ৬্ঠ সংখ্যা 


সাধনার পথে 


শিক্ষাই সাধনার প্রধান সাধন এজন্য তাহার আদর্শকে গ্গাতীয় সাধনার প্রধান অঙ্গ 
বলিয়া গণ্য কর! যায় । লোঁকের উন্নতি ব! জাতী প্রকর্ণের বীঙ্গ সংস্কাররূগে তাহার অনৃষ্টের ভূমিতে 
নিহিত থাকে বটে--আধ্য ভারতের দৃষ্টিতে উহা! কম্মফল ব। লোকের 
পূর্বব জন্মের সঞ্চিত সৎ বা অনৎ কন্দের পরিণাম; আধুনিক পাশ্চাত্য 
মতে লোকে উহু। পৃর্বব পুরুষদিগের শে।ণিতস্থত্রে অথবা জড় জগতের পদার্থ বিশেশ্যর সমবায় বা 
যোগ।যোগে অথবা! স্ায়বিক সম্বন্ধে জন্মের সহিত পায়। যে প্রকারেই হক, কতকগুলি সংখটনীয় 
ও সম্ভাব্য মৌলিক অবস্থা সকল জীবনেরই প্রারস্তে বিদ্যমান থাক; তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া 
সাধন। ব। 'কাঁলচারে'র বুনিয়াদ গড়ে । সভ্যতার বিবিধ প্রকাঁরভেদ--শাহিত্য, কল, বিদ্যা, ধন, 
সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন তাহ! হইতে সমুদ্ভূত হয়। শিক্ষাই সেই সম্তাব্যের বীজভূমি হইতে সাধনার 
সুগঠিত বৃক্ষের উৎপাদন করে, আর সেই শিক্ষার তারতম্য অন্ছসারেই মানবজীবনের আকাঙ্খনীয় 
বাবতীক্ন বস্তর লাভ হইয়া! থাকে। 

এইরূপে শিক্ষাই সাধনাপথের প্রধান সম্বল। আর এলন্য চাই ভার এক উচ্চ'আদর্ণ ব!1 
পথ:প্রদর্শক। শিক্ষায় এই আদর্শের স্থান অতি মহান্‌ ও গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ ব্যতীত কেবল 
কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্ধের ন্যায় নিশ্চল হহয়া থাকে, আবার কোন? প্রকার ব্যবস্থার বাস্তব সত্তার 
অভাঁবে কেবল আমর্শ লইয়! শিক্ষা! খঞ্জের ন্যায় অবাবস্থিত হইয়। পর্ডে। উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পর বা! 
আদ চরিত্রের পুরুষ ব। উচ্চ কোনও নীতি এই আদশের স্থান অধিকার করিতে পারে। সৎমঙ্গ বা 
উপধূক্তু, গুরুর সংশ্রবে আসিম্লা লোকে সহজেই এই আদর্শের সন্ধান পায়, আর দেশ বা স্বজাতি 
প্রেমিক রাষ্ট্রপরিচীলক বা সমাজ নেতারা বিশেষ বিশেষ নীতি অবলম্বন করিয়৷ বর্তমান সময়ে 


অ।দর্শবাদ-_শিক্ষ। ও সাধনায় 


৩২২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড- ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষানীতির গ্রবর্তন কাঁরতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাহাদের মধো 
ধ আদর্শেরই কার্য্য করিয়া থাকে । এই 'আদর্শচালিত শিক্ষানীতিই জাতির প্রধান সংরক্ষক ও ভবিষ্যুৎ 
নিয়স্তা। যে লোকের জাতীয় শক্তি যত অধিক সবল তাহার শিক্ষানীতিও তত ন্ুদৃঢ়। তবুও বলিতে 
হইবে, শিক্ষা যখন রাষ্্রনীত্তির অন্তর্তবক্ত থাকে, খন উহ।র স্বকীয় নীতিকে তাহার কাছে খর্ব হইয়া 
থাঁকিতেই হয়__উহা! তাহার নিজ মহত্ব ও পবিত্রত! সম্পূর্ণ রক্ষ! করিতে পারে না। এজন্য শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব৷ চরিত্রের আদর্শকে নীতিগত জাতীয় আদর্শ হইতে উচ্চতর স্থান দিতেই 
হয়। আঁজ জগতের সর্বত্র রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রনীতি প্রবল। রাষ্ট্রের সংহত শক্তির দ্বারাই জাতিগত 
শক্তির পরিমাপ হয়, এজন্য ব্যক্তিগত চরিত্রমাহায্ম্যে লাঘব ঘটয়াছে। যাহার! শক্তিমান 
বিদ্যাবুদ্ধিতে অপরের গুরু, শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক হওয়ার উপথুক্র, তাহারাও রাষ্ট্রের যোয়ালীতে 
আপন স্বন্ধ জুড়িয়৷ দিয়! রাষ্্রনীতির প্রশ্মোগ ও সম্প্রসারণের সহায়ক হইতেছেন। স্বাতন্ত্রাই চরিত্র- 
বলের প্রধান সহায়, এজন্য এইরূপ ব্যবস্থাতে অতি বড় মনস্বী ও বিদ্বানদিগেরও চরিত্রহীনতা আইসে, 
এজন্যও অগ্ঠকার বিছ্যদ্মাজে চরিত্রবানের সংখ্যা এত অল্প। কিন্তু এই চরিত্রই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ট 
আদর্শ। মহৎ চরিত্র চুষ্বকশলাকার শলাকান্তরকে উন্নীত করিবার ন্যাঁ 'মতি সহজ ও স্বাভাবিক 
উপায়ে মপর লোকের চরিত্র গঠন ও স্ুশিক্ষ।র সংযোজন! করে । 

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে আবহমানকাল ধরিয়া এই চরিত্রের আদর্শ সম্পূজিত ও অনু- 
স্থত হুইয়া আসিতেছিল। প্রাচীন (স্বাধীন ) ভারতে গুরুকুল প্রশায় সদ্‌ গুরুর সঙ্গে বাস 
করিয়! শিক্ষা লাভ করিবার কথ! ছাড়িয়া দিলে, মধ্যযুগের মুসলমান বিজেত| দিগের শাসন 
সময়েও গ্রামে গ্রামে টোল ও পাঠণ্ল1 ও তাহার অপিষ্ঠতা রূপে গ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দিগের 
বিচ্যমানতা সে আদর্শের সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল। ফলে তখন ইহাদের উচ্চ চরিত্রের আদর্শে 
কেবল মাত্র ছাঁত্রগণই যে সুশিক্ষা লাভ করিত এমন নহে, গ্রামবাসী জন মাত্রই তাহাদের প্রদত্ত 
স্থশিক্ষ। ও তাহাদের উচ্চ আদর্শের সচ্চরিত্রের পরম কল্যাণদ।়ী স্তফল সম্পূর্ণ লাভ করিত। সমাজের 
স্বনীতি ৪ সুক্ুচি তাহাদের প্রভাবেই অব্যাহত থাকিত। 

অগ্ভকার প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে সে আদর সম্পূর্ণ ই চলিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে যে নীতির 
আদর্শে এক্ষণে শিক্ষ! প্রণালী পরিচালিত ব নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাও অপর দেশের ন্যায় আাঁতির 
কল্যাণকর স্বকীয় কোনও নীতির উপরে প্রতিষ্টিত নয় । দেশের দেই শিক্ষাপ্রণালীকে উন্মুলিত করিয়। 
যে শিক্ষার প্রচলন এ দেশে ঘ্রখন হইয়াছে, তাহা যে অতি অকিঞ্চিংকর--সাময়িক গ্রয়োজন 
সিদ্ধির সাধনমাত্র--তাহ| সর্বজন-বিদিত। ইহাতে চরিত্রগত শিক্ষার্শ বিলুপ্ত হঈয়াছে, জাতীয় 
শক্তির সম্বপ্ীক অন্য কোনও মহৎ উদ্দেশ্য কিছু স।ধিত হয় নাই । প্রতিকার কল্পে স্থানে স্থানে জাতীয় 
শিক্ষা! প্রচলনের ক্ষীণ চেষ্টাঃ হইয়াছে কিন্তু ইহারাও কোনও উচ্চ নীতির আদর্শে পরিচালিত 
হইতে পারে নাই বলিয়াই, এযাঁবত ভহেমন কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই । পক্ষান্তরে দেশের শাদন- 
চক্রে আজ নুতন পরিবর্তন হইতে যাইতেছে _রাষ্ট্র সংস্কারের নামে অনেক কিছু বিষয়ের পরিবর্তন 
ঘটিবে! প্রকৃত ভাবে চপিলে-_জাঁতির প্ররুত অভাব ও দেশ-প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া, জাতীয় 
শক্তিবদ্ধক কোনও উচ্চ নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে এখন প্রবন্তিত হইতে পারে। যদ্দিও ব্যক্তিগত 
চরিত্র আদর্শে বে সুশিক্ষা হয় স্ব।ভাবিক ও বাঞ্ছনীয়, তাহ! এক্ষেত্রে হইয়। উঠিবে সে আশা 


চৈত্র--১৩৪০ ] সাধনার পথে ৩২৩ 


করা যায় নাঃ তবুও অপরাপর শক্তিশালী দেশের স্তায় রাষ্ট্রবা জাতির প্রকৃত কল্যাণের পক্ষে 
কোনও শিক্ষানীতি এক্ষণে অন্ত হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ ও পক্ষপ।তমূলক পার্থক্য প্রত্ততি এমন কত কগুনি অনর্থ আসিয়। স্থান লাভ করিরাছে, যাঁহা__ 
অন্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক্‌ _শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংধাতিক। শিক্ষার মৌলিক কোনও উচ্চ আদর্শ ইহার 
মধ্যে স্থান পাইতে পারে ন|। কাজেই রাষ্ট্র সংস্কারে শিক্ষার প্রত সংশোধন স্দূরপরাহত-_যে 
বাক্তিগঠ আদর্শ শিক্ষার ভূমিতে সর্বদাই আদরণীয় ও ফ্লপ্রদ, অগ্যকার এই নান! গোলযোগের মধ্যে 
সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠতহইতে পারে কি না, তাহা একবার সকলেরই চিন্ত। করিয়! দেখ। উচিত। 


কংগ্রেস প্রসঙ্গে | 

কংগ্রেস যে এদেশের সর্বপ্রধ'ন জাতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান এ$থ| সকলকেই স্বীকার করিতে 
হঈবে। দর্ব-শ্রণাধ লোকের স্বার্থ ও স্বত্ব সংরক্ষণ করিতে ও এক অবনত জাতির আম্মপ্রতিষ্ঠ। ও 
মুক্তির কামনার একনিঠ| একমাত্র কংগ্রেমেরহই আছে। সমগ্র জাতি সমবেত ভাবে একমাত্র 
কংগ্রেসের পতাকাতলেই দগ্ডায়মান হইতে পারে। আর৪ অনেক প্রতিষ্ঠান বা সভা সমিতি আজ 
দেখে আছে, কিন্তু তাহারা কোনও না কোনও সম্প্রদায়িকতার সঙ্গীর্ণ শ্বর্থে স্বার্থবান। যে 
সকল মহান্তভব বাক্তি এযাবৎ কংগ্রেসের সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়া অ1াঁসয়াছেন, এক সার্বজনীন 
কলাণের নীতিই তাহাদের মধো প্রধান ছিল। কার্যযপদ্ধতিও তাহাদের অন্থকৃন ছিল। এজগ্ত 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা সামাজিক প্রশ্ন কংগ্রেসের কাধ্য তাপিকাতে স্থান প|ইতে পারে নাই--কংগ্রেস 
আপন পথে ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ করিয়। বর্তমানে তার এই অবস্থায় মা'সয়। উপস্থিত হইয়াছিল । 
একদিকে গণমতের প্রাধান স্বীকার ও গণ-ম্বাথের সংরক্ষণ এবং অপরদিকে স্বাদেশিকতার প্রসার 
সাধন--এই ছুইদ্িকে যে জাতীয়তার ভাবধারা কংগ্রে"দর ভির দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, 
বিদেশীয় শাসন কর্তৃপক্ষকেও তাহ। গ্রাহথ করিয়া চলিতে হইয়াছিল । এই যে কংগ্রেস তাহার 
প্রভাব দেশমধ্ প্রপারিত করিধা জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠ। করিয়া আপিতেছিপ, তাহার মুলে 
নিহিত ছিল দেশ প্রেমের উচ্চ নীতি--কোনও ব্যঞ্িগত চরিত্রের প্রাধাগ্যই তাহার পরিচালক 
ছিল না। উচ্চ চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি ৪ ধনসম্পদের বল লইয়া অনেকেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু তাহার! ব্যক্তিগত গ্রাধান্তকে নীতির অন্বান্তী কন্যা ব| নিজের ব্যক্তিত্বকে নীতির 
বশবত্তা করিয়। চলিতেন। তা বলিগ্া নীতির পরিবর্ণন বা কংগ্রেম নেতৃদলের মধ্যে মতভেদ বা 
বিবাদ হইত ন| এমন নহে-নরম ও গরম দলের শ্রেণীৰিতাগ এবং বিধিবিহিত ও চরম নীতির 
ভেদাভেন এ সমমেই হয়। মেটা-ওয়াচাও স্থরেন্দ্রনাথ-ভূপেন্দ্রণীখ এবং বালগঞ্গাধর-লজপ ত-বিপিনচন্ু 
পালের কংগ্রেন নীতির পার্থক্যই ভারতীয় জাতীয়ত|র নবজীবন সঞ্চার করিয়ছিল। তাহার 
মুখেই মহাত্ম। গান্ধী ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঁিয়। উপস্থিত হইলেন । ব্যক্তিগত প্রাধান্ঠ 
ও প্রভাব লইয়াই তিন, রাষ্ট্রের পরিচালনাঁতে ব্রগী হন। এই ব্যক্তি-মাহত্া 'মহাঁক্া+ নামে 
ফেঁশের আবালবৃদ্ধের উপরে কার্ধ্য করিতে থাকে । ইহাঁতে আবেগ ও ভাবপ্রবনতার দিক দিয় 
অসাধারণ স্কার্ধ্য হইল-_সমগ্র দেশমধ্যে এক অসাধারণ গণজাগরণের উদ্দীপন! উঠিল। জন-জাগ্রতি 
বলিয়া. নাধরনীত্যিক্. উ়্াসে তাহা বরণ করিয়া লইল/-জাতীয়তায় ভারতৃরাসীর এক তর 


৩২৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণট সখ্য 


দর 


সম্পদ লাভ হইল বলিয়! সমগ্র ভারত মহাত্মা! গান্ধীকে এই প্রথম ভারতের একচ্ছত্র নানক বলিয়] 
সম্পূজিত করিতে লাগিল। ভাব ও আবেগের খেলা ইহাতে যতখানি হইতে লাগিল, নীতির 
দৃঢ় বল তাহাতে তত নিবদ্ধ ছিলনা । তাহার উপরে মহাত্মা! কেবলমাত্র তাহার নিজ ব্যক্তিগত 
বিশ্বাস ও মতবাদের ভরে একটার পর আর একটা কর্মপদ্ধতি অবচম্ছন করিয়া চলিতে লাগিলেন_- 
দেশবাসী অশেষ ক্লেশ সহ করিয়াও তাহার অগ্থবস্তা হইয়া! চলিল। ইহার উপরে আবার তিনি 
রাষ্ট্রনীতিতে ধন্ম ও সমাজ সমস্যার সংযোজনা করিয়। বিষ-টী আরও জটিল করিয়। তুলিলেন। 
প্রথমতঃ হিন্দুমুদলমানের মিপন লক্ষ্যে তিনি ভারতের জাতীয় সমস্যার উপরেই খিলাপত আন্দো- 
লনকে উত্তোলিত করিয়। মুসলমানের গ্রীতি আকর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ফল তাহাতে বিপরীত 
ফলিল-_মুসলমান কংগ্রেস-পুগিত ভারতীয় জ!তীয়তার আদর্শকে তৃলিয়া, তাহার উপরে খিলা- 
পতের পতাকাতলে নিজ মুসলিম সার্ববজণীনত1র ভাঁবে উল্লুদিত হইল। অচিরে খিলাপতের নিজ 
অধিষ্ঠান তাহার নিজ ভূমে ও আপন জনগন কর্তৃক উন্মুলিত হইলেও, ভারতীয় মুসলমান 
সে আদর্শে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে পরিকল্পনা করিয়। বসিয়াছিল তাহাকেই ভারতে 
বদ্ধমূল করিবার প্রগ্জাসে ভারতীয় জাতীয়তার মহাঁমিলন ভূমে নৃতন বিচ্ছেদের স্থজন করিল। 
বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন দলের মুপলমান সত! সমিতি গঠিত হইতে লাগিল; মহাস্থার 
অত গ্রিয় ও অনুরক্ত মুগলমান নেতারাও অচিরে তাহার বিক্োধ করিতে বমিল। অপর দিকে 
প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার নৃতন স'স্কার প্রবর্তন হইতে এই সাম্প্রদায়িক নিরোধকেই প্রধান করিয়। 
মুসলমানেরা নানা সুবিধ। ও স্থযেগ পাইবে মনে করিয়া এই বিরোধকে বাড়াইয়াই চলিয়াছে। 
ক্রমবর্ধমান এই সাং্প্রদায়িক বিবাদকে ভাবী খামন ব্যবস্থাতে সা্প্রদ।য়িক ভাগাতাগী কায়েম 
করিয়া কংগ্রেসের চিরপোধিত ভারতীয় জাতীয়তায় স্থায়ী বিচ্ছেদ আনয়ন করা হইল; ফলে আজ 
কংগ্রেস ভূমে হিন্দু মুসলমানের পুণমিলন স্থুদূরপরাহ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলমান মনে 
করে ও কেহ কেহ প্রকাশ্যে বলেন--“কংগ্রেদ এখন হিন্দু সভ।য় নামান্তর মাত্র, হিন্দুসভ। আর 
কংগ্রেসে এখন আর তফাৎ কিঞু নাই ।' আবার এই হিন্দু সমাজের মধ্যেই গান্ধী গ্ররাচিত 
ংগ্রেসের বন্ধ পদ্ধতিতে বিমম বিগাদের হরি হইয়াছে। স্পৃপা।ম্পৃষ্যের ভেপ্রাঠিত্য ও হিন্দুর্দে 
মন্দিরে সকলের প্রবেশাধিকার এবং হিন্দু বিবাহে ব্যস সীম। নিপ্ধারণ প্রতি চরম সংস্কও বিষয়ে 
রাজবিধানের সমর্থন করিতে গিয়। মহ।ত্ম। একদিকে যেমন আপন কর্মনীঠির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, 
তেমনই তাহার ও তাহার দলভুক্ত কংগ্রেপ বন্ধাঁদিগের বিরুদ্ধে সনাতনপস্থী হিচ্দুদিগকে বিপক্ষ 
করিয় তুলিয়াছেন। এইরূপে মূল হিন্দু সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকারের ভেঘ, বিরোধ ও অশা স্তর 
স্থষ্টি ছইয়াছে। 
কৌনও স্থির নীহিতে পর্চালিত না হওয়াতে কংগ্রেসের কম্ম-পন্ধতিতে অনংযম সহজেই 
স্থান পাইল; তাহার উপর যখন অতাল্প সময় মধ্যে স্বরাজ, স্বাধীনতা, অসহযোগ গ্রভৃতি নির্দি 
সংজ্ঞা “বিহীন প্রাণ মাতান নাম সকল লোকচক্ষে ধৃত হইল, তখন পে অসংযমের ওঁদ্ধতা ও বাভিচ1র 
সহজেই আসিয়া পৌছিল-_রাষ্ট্রশক্তি বিরোধ করিতে গিয়! অনংখ্য লোক দলে দলে কারাদ আদি 
অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিল) একগ্রেণীর লৌক চরম পথে চলিয়। লোক হিংদাঘ দেখ মধ্য 
এক সংজাস সূি করিয়। বসিল। তথ্ফলে দেশ মধো যে সকল চান নাজ নিগানেরও পবর্জদ হটাছে। 


চৈত্র--১৩৪০ ] সাধনার পথে ৩২৫ 


তাহাও কম সঙ্্ানের, সূষ্টি কণে নাই। অন্তকার এই উন্নতিশীল মানবতার যুগে উহ! রাজা! প্রজা 
সকলের পক্ষেই কলক্কর কথ।। রাগবিধাণ তবুও পরিও্তনশীল--র।জনীতির পরিবর্তনের মঙ্গে 
সঙ্গে সমূদয় বিরোধ ও অনঙ্গতির সম।পন হইতে পারে; কিঞ্ত ভারতীয় ধর্মনীতি ও সমাজনীতি 
মলত: সত্যের পিত্ততে প্রতিষ্ঠিত ; রাষ্ট্রের উচ্ছজ্খলতা অ.জ সেই ধর্ম ও সমজকে আক্রমণ 
করিয়। বপিয়াছে। রাজশাসনের প্রবল শক্তির স্তায় ইহাকে দমন করিবার কোনও সামর্থ্য 
চাক্ষুষ সমাজ ও ধন্মে দেখা যাইতেছে ন!) কিন্তু ইহার পঠিণাম জাঠির উপরেই অতি সাংঘাতিক 
হইতে যাইতেছে। বর্তমান সামাজিক বিরোধ ও বিচ্ছেদ তাহারই পরিচয় দিতেছে । 

বর্তমান সময়ে কংগ্রেসের শক্তি কোথায় তাহ খুজিয়! পাঁওয়। কঠিন _কোঁনও স্থির নীতির 
বল ইহার নাই; যাহ কিছু মাম্মর নামেই এখন৪ চলে। মম্প্রতি তিনি কংগ্রেন কার্যাপঞ্ছতিতে 
আবার এক পরিবর্তন করিতে বপিয়াছেন। আইন অমান্য করণ সম্পুর্ণ প্রত্যাহার কৃরিষ্াছেন এবং 
কোন্সিল ইত্যাদিতে কংগ্রেসকম্মী দিগের পুণহ গ্রাবেশ বা শ্বরাকজ্য দলের গঠনেও অনুমোদন 
করিয়াছেন। আইন অণান্ত প্রতা।হার ভিন্ন এখন আর গতান্তর নাই। গ্ুরাজাদলকে শক্তিশালী 
করিয়। জাগীয়ভার এবং কংগ্রেসের উদ্দেগ্ত স্ুমদ্ধ করাও এখন বঠিন হইবে--ঠাহ] করিতে গেল 
তেমন শক্তিসম্পঞ্জ দল-নায়কের প্রয়োজন। সে জন্ক ধর্গীয় মতিলাল নেহেরু ব! চিত্ররঞরন দাসের 
নায় লোক ইহাদের মধ্যে এখন ছুলভ। মগাআ্! নিজে সে নায়কতু করিতে পারন কিনা 
তাহাও সনোহ। 
বতাচারী।-__ 

বাঙ্গলার উদ্বেলিত যুব-মন'ক »ংযত করিয়। প্রকৃত কাধ্যোপযোগী কঠিবার জন্ত স্থিরবুদ্ধি 
ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্ট' থাক! আবঠক-_বার্ঁণার উপর আপদ্প।ৎ অনেক; অর্থনৈতিক, সম।জনৈতিক, 
শিক্ষ! াভৃতি সর্বব বিষয়েই বাঙ্গ"11 নান। সন্কট উপস্থিত) *থচ বাগলার আদশবাদ ও ভাবপ্রবনতা 
গ্রপিদ্ধ। এজন নংঘর্ষে৭ যাতনাও তাঁর অধিক। এ অবস্থায় কোনও প্রতিকারের দিকে লোকের মতি 
যাওয়। স্বাভাবিক। রাজপুরুধদিগের ম.ধ্যও এদিক দৃষ্টি পড়িয়াছ দেখিধ। ইহার গুরুত্ব আরও 
অধিক উপলব্ধি হইঠেছে-__মিঃ গুরুঃদর দত্ত একজন উচ্চপদস্থ রাজ কন্মচারী। ঠিনি সম্প্রতি 
€জ্রাচারী" নামে বঙ্দেণে একটী খুব আন্দোলনের প্রবর্তন করিতে চাহেন। ইতিপূর্বে তিনি 
নারী মঙ্গল দমিভি স্থাপন করিয়। বঙ্গীয় রমণীকুলের মঙ্গল সাধনে তৎপর »ইয়াছেন, এক্ষণে বঙ্গীয় 
যুৰকুগণের কলা।ণ সাধন ও সঙ্গে সঙ্গ জাতীয় কল্যাণ বিধানে ব্রতী হইযজাছেন। তল্সণিন হইল 
ফরিদপুর সহ্‌রে তাঠার ভ্রমণ উপলক্ষে এক খ্রত।চাণী সঙ্গম হইয়াছিল? তাহাতে স্থানীধ জেল 
ম্যাজিষ্টরেট ইংরেজ কর্মচারী ষে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উহার উদ্দেশ্য ও উদ্যেক্তাগণের 
মনোভাব অনেকট! পরিস্ফুট হ্ইয়াছিল_-বলেন' “নমর সকলেই একটী আদর্শে অন্থভাঁবণা করি 
'ম্বাহাতে বাঙ্গালী শারীরিক শ্কি, চরিত্র ও সংখম লইয়। দেশের কল্যাণে ব্রতী হইয়। খ্যাতি 
অজ্ঞ করিতে পারে। ব্রতাঁচারী আন্দোলন দ্বারা এই উদ্দেঠ্য নুনম্পন্ন হইতে পারে ।” আবার 
*ক্রতাছ।রী বাস্তবিক পক্ষে এক্‌টা জাতীয় আন্দোলন? জাতীয় সাঁধন। (০৮1৮8০)র ভিত্তিতে উহা 
প্রতিষ্ঠিত, উহ! হইতে ইহা প্রেরণ। লাভ করিঘ্বাছে। তবে ইহা এক্সপ সঙ্কীর্ণ নহে হে অপর 
স্কিন রাধনাতে কোণও মঙ্গবই দেখিতত পাম লা, বরং অপরের মাধনাতে ঘাহা কিছু ভাল.তখ 


৩২৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সমুদই ইহ! আয়ত্ত করিয়! লইতে চাঁয়..**..” “এরূপে ইহার! এমন একটা জীবনের ব্রত লাভ 
করিবে যাহাতে তাহাদের নাগরিক জীবনের এক উচ্চ আদর্শ লাভ হইবে”__ইত্যাদি কথাতেই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কতকটা বুঝিতে পার। গেগ। এদেশের জাতীয় সাধনার মর্মকধ! কি একালে 
তাহা বুঝিয্ব! উঠ! বড়ই কঠিন) প্রচলিত শিক্ষা দীর্গা, জীবনযাত্রা সযুদরয়ই তাহার] পরিপন্থী, নাগরিক 
জীবন--016121091011), অপর সাধনার শেঠ বিষয় ৮11] 6170৮ 9 19696 10 08৫ 
০৮16816 ০01 ০60 [900)1০৯৮ ইত্য।দি অনেক কথ। অগ্যকার জাতীয় সাধনায় প্রধান আদর্শ 
বলিয়ুবাখ্যাত হয়। ন।গরিক ধর্ম অপেক্দাও যে শ্রেট মানবধন্রঃ যাহারা উৎপত্তি ও উৎবকর্ম 
৬লাকের নিজ গ্রকৃতির মধ্যেই নিবদ্ধ' এবং অপরের শ্রেষ্ট সাধন। অপেক্ষাও যাহা উৎকৃষ্ট তাহ| আপন 
ত্বধন্মঃ_এইকপ অনেক মহাঁন্‌ ভাব আজ বুঝিয়! উঠাই দুঃসাধ্য | 
নারীর অধিকার ।-- 

নারীর অধিক|র বলিয়া অ।জ যে গশ্ন যে ভাবে এদেশে উঠিয়াছে তাহা ভারতের নিজগ্ব 
বিষয় নহে--উহ। পাশ্চাত্য সভ্যত। ও পাশ্চাত্য সমাজের স্হিত সংমিশ্রণ ও অগ্যকার এদেশের 
উপরে পাশ্চ'ত্যের প্রভাববিস্তারের অন্যতম ফল। তদুপ'র বর্তমানে লোকের অতিমাত্র রাজনৈতিক 
মনোবৃত্তি যাহাতে লে।কে মনে করে যে রাঙ্গনৈতিক অধিকার লাভই মন্থস্য পীবনের শ্রেষ্ঠ ক।ম্য_- 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আর সমুদয় তাহার কাছে নগণ্য, তাহাতে বিশেষ করিয়া ইহারা 
বুঝিতেছে যে এদেশের প্রচলিত রীতি নীতি সমুদয়ই সেই রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রতিক্ল। 
বর্তমান এই দেশের 'এই যে রাঁঞ্জনৈতিক, অর্ধ নৈতিক দৈন্য তাহার জন্ত এ মকল দেশপ্রচলিত 
রীতি নীতি গুল্সিই দায়ী; তাহা উঠাইয়। দিতে পারিলেই এই অবনতির অবসান ঘটিবে--ম্বাধীনতা 
লাভের পথ মুক্ত হইবে, বর্তমানে সময়ের প্রধান কাম্য ও আবশ্যক বিষয় যে দেশের রাজনৈতিক মৃক্তি 
তাহা অজ্ভিত হইবে। এই ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতাকে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনত। লাভের সহায়ক 
বলিয়াই অনেকে বরণ করিয়। লইতে চাহেন। কিন্তু দেশ আজ এতই উদ্বেলিত যে প্রকৃত 
স্বাধীনতা এই ভাবে আসিবে কিন! তাহ! ভাবিয়া দেখিবার অবমর কাহারও নাই। যতদূর 
দেখ! যায়, তাহাতে এ স্বাধীনত। কেবল কথার কথায় রহিয়। যাইতেছে, এবং এ কথার দাসত্ব 
ব্যতীত আপাততঃ আর কিছু লাভ হইতেছে ন/ পক্ষান্তরে স্ত্রীপুকষের অবাঁধ মিলন আদি 
ব্যাপারে মানব মনের এমন কতকগুলি ভাববিকৃতি আইসে যাহাতে প্রকৃত অনেক বিষয় 
হইতে মানুষকে সরিয়া আসিতে হয়-স্বাধীনতা লাভের | অন্ত কোন মহৎ বিষয় অর্জনে 
মানুষের ষে স্থিরমতি ব। কর্ম পদ্ধতির আবশ্কত।, বর্তমান নান! ভাব-বিহবলতার মধ্যে তাহাতে 
যে নান! প্রকার অবহেল| হইতেছে, রাঞ্জনৈতিক ক্ষেত্রের সমুদয় বিষয় পধ্যালোচন! করিলেই 
তাহ! ধরা পড়ে। স্বাধীনতা বলিতে এক্ষণে ব্যভিচার বঝ৷ সংযমের অভাব মাত্র বোধ হয়! 
থাকে-লব্যবহার ও চরিত্রগত কোনও দায়িত্ব তাহ।তে আসিতে চায় না। 'কো-এডুকেশন' ব| 
বালকখালিকা ও যুবকযুবতীর একত্র ক্লাশে বসিয়া শিক্ষ। লাভ কর! চাই। ইহাতে জ্ঞানার্জনের 
কথ! তুচ্ছ, কারণ যে শিক্ষা লাভের জন্ত বালিকা বা যুবতীদিগকে পুরুষ সঙ্গে পাঠান হইতেছে, 
সে শিক্ষ/ যে পুরুষ দিগের জন্যই দোষাবহ ও প্রকৃত জ্ঞানাজ্জনের পরিপন্থী তাহ! এক্ষণণ 


মুকবোট 'শ্বীকান কনিড়েছে। ক্ষন এঙ্গেরে বীদিগের পৃরমন সঙ্গে এব প18 করিবার 


চৈত্র--১৩৪০ ] সাঁধনীর পথে ৬২৭ 


অধিকার লাভই বড় কথা; ইহার ফলাফল গৌপ। রাজনৈতিক অধিকার লাভ, ব্যবস্থ-সভায় 
ভোটাধিকার ব1! উচ্চপদবী লান্ত স্ত্রী স্বাধীনতার আর একটা অকাজ্নীয় বিষ়। এক্ষেত্রেও 
রাজনীতি ক্ষেত্রের অধিকার লাভই বড় কথা, রাজনীতি যাহার 'সাধন_-গৃহ ধন্মের শান্তি ও 
শৃন্ধলা, স্ত্রীর যাহাতে স্বভ।বসিদ্ধ চির অধিকাঁর-_তাহা৷ অবহেলিত হইতেছে । এইরূপে অধিকার 
লাভের বিপরীত ফল সমাজে ইতি মধ্যেই দেখ। দিয়াছে ; পাশ্চাত্য সমাজ ইহার বিষে জঙ্জরিত, 
ন্গস্ত অমর! এখন পরকীয় ভাবে এতই আত্মভোলা যে তাহ! দেবিয়াও সাণধান হইবার আবশ্তকতা 
বোধ করি না। নারীর অধকার ভারতে খুবই মাছে, তাহা ন!রীর মর্যাদা ও শ্বভ।বপিদ্ধ ক্ষমতায় _ 
জগত ও সংসারেরে স্থিতি ও স্থট্টিতে তাহ।র একছত্র দায়িত্ব ও অধিশারে। 


হিমালয় শিখরাভিযাঁন ।-__ 

হিমালয়ের নাগ পর্বত পার হইতে এক জার্মান অঠিধান ভারতে অ।পিয়াছে, পূর্বের 
একবার এই অগিযান নিক্ষল হইয়া গিয়ছে। এইবার সেই যাল্রার অভিজ্ঞত| লইয়। মাবার নৃতন 
আয়োঞ্জনে এই ভভিযান হইবে। কাশ্মীর পথে এই যাত্রা হইতেছে । গতবৎসর নেপালের পথে 
গৌরাশক্কর অভিধান হইমাছিল? তাহাও নিক্ষল হইয়। আসিগ্াছে । গৌরীশন্কর অভিযান দ্বা 1 
বিধন্মী লোকদের পদম্পর্শে হিমালয়ের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়। ভূতপূর্বব দলাই লাম। তাহার 
মৃত্ার অব্যহিত পূর্বের এক ছুঃখ জানাইয়। গিয়াছেন এবং ভবিন্যতে রদ্ঈপ না হয় সেরূপ আকাঙ। 
প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। হিমালয় দেবভূমি-_-খধি ও মহাত্মা্িগের কুক্ম দেহ তথায় বিচরণ 
করে, এ বিশ্বান এদেশের অধ্যাযতবে বিশ্বাপবান ব্যকিদিগের মধ্যে প্রচ্লত আছে। হিমালয় 
তপস্ত ও নীরব সাধনার স্থান! ভারতের লক্ষ লক্ষ তপন্বী ও সাধু পুরুষ তখ।য় কালযাপন 
করিয়ছেন, এবং আজও করেন। মআপুনিক কালের উন্নত লোকদিগের চরিজ্রগত দস্ত ব। জাতীন 
ম্পর্ধ(র পদদভরে হিমালয়ের বাতৃমণ্ডল ব্যাহত হওয়। অসম্ভব নহে। বিগত শভিযানের পর উত্তর 
বিহার ও নেপাল রাজ্যের বিষম ভূমিকম্প ব্যাপার, তাহাতে নেপালরাজ্য সর্বাপেক্ষ। অধিক 
বিধবত্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । নেপালরাঙ্গ গৌরীশঙ্করের ভৃষ্ধামী। বিগত বর্ষের ইউরে!পীয় 
অভিষানকে গৌরীশঙ্কর উত্তরণে অনুমতি দান করাতেই নেপালের উপর এট টব আক্রোশ হইয়।ছে 
বলিম্ন! কেহ কেহ মনে করেন। শাবার আর একটী কথ ইহার মধ্যে উঠিয়ছে যে গৌরীশস্কর 
এই ভূকম্পন ফলে আপন উচ্চত! আরও এক হাজার ফুট বাড়াইয়া সইয়াছে।! একখ| সত্য 
কিনা ভূতত্ববেত্তাগণ ও গভর্ণমেন্টের সার্তে বিভাগের ব্যক্তিরা খোজ করিয়। দেখিতে পারেন । 
তৃপৃষ্ঠের উন্নয়ন বা অবনয়ন ভূতাত্বিকগণের নিকট অসম্ভব ব! অগ্ধাভাবিক বিষয় নহে পর্বাত- 
গাত্র ও পর্বতশিখরদেশের বদ্ধনশীলতা বিষয়ে অনেক বৈজ্ছানিকও 'অনে+ কথা বলিয়! গিয়াছেন 
সমুদয় হিমালয় প্রদেশই ভূপৃষ্ঠগঠন প্রণালীর একটী পরিণত ফল। হিম।লয়ের উন্নয়নের স্কায় 
ভূপৃষ্ঠের আরও অনেক স্থলেব অনেকানেক বিপুল পরিবর্ধন মপীম ক।লপ্রবাহের বিভিন্ন যুগে ₹ইয়া 
গিয়াছে । এই হিমালয়ের গঠনগাঁলে ভূপৃণ্টের যে ভাষণ মাতনা ও ভূকম্পনাদি .ব্যিম বিতাড়ন 
হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর ও অগ্থভবযোগা ৷ যি গৌরীশস্করের আর উন্নয়ন হইয়। থাকে, তবে 
তৎসঙ্গে এরূপ ভূমিকম্পের সমুন্তব হওয়। অতি লাধারণ বিষয়। কধর্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় বিজ্ঞানের 
প্রধান কাঁধ্য ৷ গৌরীশঙ্করের উন্নয়ন প্রকৃত ঘটনা কিন! তাহ! বৈজ্ঞানিকের পধ্যবেক্ষণসাঁপেক্ষ । 


৩২৮ | ভারতের সাধনা ৫ম খণ্ড--৬ সংখা 


পর্বতশিথরের উন্নতিগ্রাপ্তি ভূমিকম্পের ন্যায় রহস্তপূর্ণ বা 'জ্ঞতকারণ নৈনগিক ব্যাপারেরও 
কারণ নির্দেশ করিতে পারে, স্বতরাং উহ! বৈজ্ঞ।নিকে গ্রহণযোগ্য । কিন্তু পর্বতের উন্নয়নের 
মধ্যে বিজাত'য় ও বিধর্মাদিগের প্দ"পর্শ ভয়ের কার্যযকারণ সন্বন্ধ অ।ছে কিনা, তাহ! নির্ণয় করা 
আধুনিক বিজ্ঞানের অপাধ্য। আর যাহ। অসাপ্য তাহাই উহার অগ্রাহ্য! 
বৈজ্ঞানিকের বিদ্বেষ ।__ 

এই বংসর বড়দিনের ছুটিতে বোম্বাই হরে নিখিল ভার 5 বিজ্ঞ/ন কংগ্রেসের এক অধি- 
বেশন হয় অজ কয়েক বংসর যাবত ভারতের নিহিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ এই ভাবে বৎসরে এক- 
বার সম্মিলিত হইতেছেন। ইতিপূর্বে রাজনৈতিকপভ| কংগ্রেস বি:শষ আউড়ম্বরের সহিত এক এক 
স্থছনে বসিত বলিয়া অন্যান্ত কংগ্রেন বা বাৎসরিক সম্মিশনীগুলি তত খ্যাতি লাভ বা লোকচক্ষে 
বিখ্যাত হইতে পারিত না । এই দুই বৎসর সেই কংগ্রেস মুতগ্রাম; উহার অভাবে অন্য যেখানে 
যে কংগ্রেন বসে তাহা অপেক্ষারুত অধিক খ্য।তি পায়। সাধারণত্তঃ বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক 
তত্ব ও তথ্যাদি মাত্র মালোচিত হয়, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যাপগ্ন গুলির বিজ্ঞানশান্ত্রের অধয।- 
পকগণ তাহাতে যোগদ।ন করিয়। থাকেন। শিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র ভিন ও অন্যত্র টবজ্ঞানিক থাকিতে 
পারে, ভারতের কে।নও স্থানে একাঁলে তেমন আবগাওয়। বহে না। এবারের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের 
সভাপতি হইয়াছিলেন একজন বাশ্ালী অধ্যাপক, ডাঃ মেখনাথ সাহা । তাহার বিশেষ চেষ্টাতে 
এবারের সভায় ইউরোপীয় উন্নত দেশসমূহের অন্থকরণে ভারতে একটা স্থায়ী বিজ্ঞানশিক্ষালয় ব| 
একাডেমী স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং কলকাতাতেই উহার গান নির্ধারণ হওয়। প্রায় স্থিরীকৃত হয়। 
ইহার পরে সম্প্রতি দক্ষিণ ভ।রতের বৈজ্ঞানিকসভার এক অধিবেশন হইয়।ছে, তাহাতে সভাখতি 
হইয়াছিলেন কলিকাত।তেই লন্ধগ্রতিষ্ঠ নান্দ্রীজী বৈজ্ঞানিক স্যর সি, ভি, রমণ। এই সভাতে 
তিনি বিজ্ঞানে কংগ্রেসের পূর্বব প্রস্তাবিত দিদ্ধাস্তের প্রতিবাদ করিয়৷ মন্তব্য প্রকশ করেন যে 
“কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র দল অতি অন্যায় ব্যপ্ততার় সহিত এই একাডেমী স্থাপনের চেষ্ট। 
করিতেছে” ইত্যাদি । বৈজ্ঞানিক বাধ্মগ্ডুলে এরূপ বিরোধ 1ও বিদ্বেষ অতীব পরিতাপের 
বিষয়। ইহ। বর্তমান সর্বপ্রকারে দুষিত দেশের সাধারণ বামুমণ্ডলেরই অন্যতম কুফল। ইহার 
সঙ্গে মর্তমান সমর বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গাল! €দশের প্রতি বাহিরের অন্য প্রদেশের লোকদিগের 
বিদ্বেষ মূলক ম'নাবৃত্তিরও এক পরি১য় পাওয়া যাইতেছে। 
আয়ুর্ধ্বেদ সম্মিলন ।__ 

কিক তাতে বঙ্গীয় আঘুর্ক্েদ শান্তজ্ঞ ও 'আয়র্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায়ী দিগের এবার 
একটা যুক্ত মাঁন্মলন হইল। পরিণাম তাহার নান] প্রক।নেই শিক্ষ রদ হইয়ছে। এই (পাশ্চাত্যের 
প্রভার যুক্ত ) যুগে বাঙলার প্রতিভা নান! দিকেই বিকশিত হইয়াছে, এবং অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে অত্যধিক প্রসার লা করিয়া অতল্প সময়ের মধ্যেই যেন তাহা বিলীন হুইয়! যাইবার উপক্রম 
হইক্নাছে--অন্ততঃ বর্তমান সমঘট। সেইরূপ একটী বিষম সঙ্কটের সময়। প্রতিভ। নিম্প্রভ, নিজ 
শক্তিতে সমুদয় জাতির উপর একথ। সর্বজন মান্য প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া সকলকে পঞিচালন! 
করাত পারে এমন শক্তি কাহারও নাই, অথ) অতীত গৌরবে সকলেই আক্মপ্রতিষ্ঠায় অতিথান্র 
ব্ন্ত ও নিজেকে পরম প্রতিভাবান মনে করেন। পরিণাম পরস্পর বিরোধ, সাদারণ বস্তুকে অতি 


চৈত্র--১৩৪* ] সাধনার পথে ৩২৯৯ 


মুল্যবান বলিয়৷ মনে করা। ধর্ম ও নীতির অবজ্ঞ। এবং নান? ব্যভিচারের প্রশ্রয় লাভ ইহাতে 
অতি সহজেই হইয়া আসিতেছে । 

আর্রবেেদের প্রচার ও প্রসার লাভ একালে বাঙ্গলার এক প্রধান কীর্তি। ধরিতে গেজে 
উহ মধ্য যুগে (মুসলমান রাজত্বকালে )*বাঙ্গলার আর এক নিভৃত সাধনার পরিণত ফল। তখন 
একদিকে ষেমন সংস্কৃত ভাষ। ও ন্যায় দর্শনািবিজ্ঞানের চষ্চা বাঙ্গলার পলীতে পর্যযস্ত হইত, বৈ 
ধন্মের অপুর্ব রন ও তান্ত্রিকের প্রথর জ্যেতি বাঙ্গ।লাতে প্রকাশ পাইয়।ছিল, তেমনই গ্রামে গ্রাম্মে 
অসাধারণ বুৃৎপন্তিসম্পন্ন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ বিরাজ করিতেন। ইহাদের শেষ এতিনিঞ্ি 
গঙ্গা প্রসাদ, দ্বারিকানাথ প্রভৃতি কবিরাজগণ কলিকাতাঁর নব সৃষ্ট বাজারে আপন প্রতভার পরিচস্ 
দিয়৷ এযুগের আয়র্কেদের জন্ত এক অসাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সাধন) ও 
চরিত্রবল পূর্বে আয়ংর্ন্বেদের পরাতত্বের সন্ধান আনয়ন করিয়া দিত, অগ্কার এই বিলাসবহুল ভোগ্গী- 
বাসনার দিনে তাহা একান্তই দুর্লভ ইইঘ্নাছে। তাহার উপরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা শাস্ত্রের মোহে লোক আজ অতিমাত্র অভিভূত। আহুর্বেদ চিকিংসা লোঁকের নিকট 
অনাদূত। স্বয়ং আধূর্ষ্েদ বাবগায়ীকেও ইহাতে আত্মপ্রত্যয় হারান পাণ্চ।ত্যের মুখাপেক্ষী হইরা! 
পরাম্ুকরণে চলিতে হইয়াছে । নাড়ীবিজ্ঞান ও অন্ত্বিজ্ঞানাদি এখন তিরোহিত প্রায়; তাঁত 
স্থানে তাপমান, ছায়।চিত্রা্দি যন্ত্রের বাহক প্রয়োগ স্থান লাভ করিয়াছে । 

আ|ুর্ব্বদের প্রসার ও প্রতিপত্তি বিস্তারের নিমিত্তই আমুর্ধেদ সন্মিলনের আয়োজন্য 
হয়, কিন্তু যাঁহাদিগকে 'লইয়া মিলনের প্রচেষ্টা হয় তাহাদের বিরোধ ও অনৈক্য দৃঢ় বদ্ধমূল একমান্ত 
কলিকাত!। নগরীতে_-একটার স্থানে চারিটি আঘুর্দেদ 'কলেছ' পিছ্ামন। অঙ্গর ত কথাই 
নাই। ইহার অন্তরালে যে বিবিধ প্রকারের অনৈক্য দেখ! যার তাহা একালের গ্রহ্থত স্থল 
ফল। যেছুই একজন আয়র্কেদের অন্তর্শকিতে বিশ্বাপী কবিরা এখনও বিছ্যমীন, তাহাদেক্ড 
সহিত প্রায় ক!হারও মিলন হয় ন। | অনেকেই পাশ্চাত্য ভেনজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর অগ্বন্তন। 
করেন ও আযুর্েদে তাহার প্রবর্তন করিতে চাহেন। তাহার উপরে বর্তমান কালের রাজনৈতিক 
প্রভাব অনেকের উপরেই আসিয়। পড়িয়াছে__যাচাতে স্বল্প মাত্র ম্বার্ের অন্থরোদে লোকে পরম 
কল্যাণকর বিষ"সমৃহের বলিগ্রদান করিতেও ও নঙ্গে_ায়ূর্বেদকে সরক।রী 'ফেকালীটি” 
পরীক্ষার শ্রেণীহৃক্ত করা, কবিরাগদিগের ডাজারের স্যার সার্টিফিটাদি প্রদানের ক্ষমত। লান্ত প্রষ্তি তর 
অতি প্রলোভনের বিষয় সন্দেহ নাই--কিন্ত ০ বাস্তবিক ফল কি হইবে, তাহা বিশেষ 
বিবেচনার বিষর। মোটের উপর আমূর্ধেরদকে আধুনিকতার প্রভাব হইতে বাচাইয়৷ রাখিতে হ হউন 
কি করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়টা কত গুরুতর আঁমুর্বোদ সন্মিলনের উপস্থিত শো নী 
পরিণাম হইতেই তাহ বুঝ। যাইতোছ। যে কারণে সম্মিলন ভাঙ্গিরা গেল তাঁহার মধ্যে এই 
'ছুই প্রকারের মনোবৃত্তির খেল প্রধান । 


পরীক্ষার্থীর প্রসার লাভ ।-_ 
: এই বৎসব কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের সকল পরীক্ষারই পরীক্ষার্থীলংখা। বাঁড়িয়াছে--. 


ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী প্র সাড়ে তেইশ হাজার, ইন্টার সাইন্স ও আর্ট প্রায় সোয়া আট হার্জার» 
পধ-এ বি-এপসি -প্রায় চারি হাজার--মোট" পর়ত্রিশ - হাঁজ।রেরও অধিক ছাত্র পরীক্ষা দিতে, 


গ্রী৩০, ভারাতর সান [ ৫ম খগ্ড--ঠ-সংধ্যা 


ক্মাইতেছে। তার উপরে কন্তা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৎপর বৎসর অত্যধিক বাড়িতেছে--এবার 
বরকে এক হাজার, ইণ্টারে পাচ শত ও বি-এ, বি এস্‌ দিতে ছুই শত ছাত্রী পরীক্ষার্থিনী। এত 
ভব্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য এযাবত কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বারে উপস্থিত হয় নাই। দেশের স্বাভাবিক 
'অরস্থাতে বাঙ্গলার স্তায় এইরূপ একটী জনবহুল প্রদেশের পক্ষে এই ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী 
ন্বক্স। দেশের অর্ধিকাংশ লোকই এখনও নিরক্ষর) ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হইলে, 
পপীক্ষারথীর সংখ্যাও দিন দিন বাঁড়িবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। 

সমণ্ত| শিক্ষার দিক দরিয়া নহে-শিক্ষার যাহা পরিপোঁষক এবং শিক্ষার যাহা 
ক্ষ সেই অর্থের দৃষ্টিতেই এই সংখা! বৃদ্ধির বিচার করিতে হইবে। যত ছাত্র ছাত্রী 
খ্ধধন স্কুল কলেজে পড়িতেছে, তাহাদের অধিকাংশের এই শিক্ষার ব্যয় বাহুল্য কি ভাবে চলে, 
দাহ! একটু খোজ করিয়৷ দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা যায়-_অবশ্যই কলিকাতার মত বুহৎ সহরে 
আনেক ধনাঢ্য লোকের ছেলে মেয়েস্ক,ল কলেজে পড়ে; .মফঃম্বলের বহু অবস্থাপন্ন লোকের 
পপুত্রকন)। সহরের স্কুল কলেজ ও বোর্ডিংএতে থাকিয়া বহু অর্থ ব্যয় করে; ছোট 
কছরের চাকুরীজিবী ব। উকীল ডাক্তারদিগের ছেলেমেয়েরাও বিনা ক্লেশে স্কুল কলেজের বেতন 
ছিঘ্। পড়ে। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ লোকই ধনহীন, দরিদ্র; তাহাদের তুলনাতে 
শ্যনীর সখ্য! অতি নগণ্য । ইহাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা যে ভাবে নির্বাহ হয়, তাহার 
স্টপূরে একালের মাথা প্রতি ধার্য স্কুলের বেতন, পুম্তকমূল্য ও পরীক্ষার ফী প্রভৃতি শিক্ষার্থীর উপরে 
নানা গ্র্গার কর দিতে অধিকাংশ লোকই নিতীস্ত অক্ষম । তবুও ভবিষ্যৎ আশায় বৃক বাধিয়! এই 
স্বকল শিক্ষার্থিদিগের পিতা! মাত ক্ষমত।র অতিরিক্ত-গুরু ব্যয় ভার বহন করিতেছে-_বর্তমান 
£েশের এই অর্থ-ুচ্ছ,তার দিনে যে গ্রচলিত বিগ্যালয় গুলিতে এবং পরীক্ষা মন্দিরে ছাত্র 
স্বংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাকে শিক্ষার প্রসার বলিয়। উল্ল।স করিবার হেতু কিছু নাই, বিম্ময়ের কারণ 
স্য্ববশ্যই আছে। দেশের দুর্দশ। না হইলে ছ।ত্র সংখ্য। আরও বুদ্ধি পাইত। সর্বোপরি এই সকল 
শপারীক্ষার্থীর ভবিস্তৎ দশ! কি হইবে তাহা বিশেষ রূপেই ভাবিবার বিষয়।. যে সকল ছাত্র ছাত্রী 
এসখন পরীক্ষায় পাশ করিয়। বাহির হইতেছে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই উহা! যে ক্রমে 
কারও অদিক শোচনীয় হইবে, তাহ! ধরিয়। লওয়| যায় । বর্তমান শিক্ষার ব্যবস্থাতে এমন কোনও 
রিধান নাই, যাহাতে শিক্ষ| বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এই ছুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে। প্রতিকার 
স্কপে উচ্চশিক্ষার প্রসার হাস ও স্কুল কলেজের সংখ্য। হ্রাস করা প্রস্ভৃতি কথা মধ্যে মাধ্যে শুনা 
স্বাইতেছে। কিন্ত শিক্ষার প্রসার হাঁস করাই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না--উচ্চশিক্ষ।র সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাহাতে লোকের কন্মক্ষমতা ও স্বাধীন জীবিকার গ্রস।র বুদ্ধি পায়, তাহাই দেখা আবশ্তক। 
ধষ্বেয়র নির্বাচন 1 


করিকাত। করপরেসনের প্রধান নায়ক “মেয়র” নামে অভিহিত হুন। বৎসরে একবার 
সাহার নির্বাচন হয়। বিলাতী নামে উহার নামকরণ । কিন্ত সম্পূর্ণ বিলাতের ভাঁবে .উহার 
দির্জাচন হঘ একথা বলা যায় না-কারণ বিলাত ও ভারত. এক নহে--বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে 
কজরতের সমূদয়.বিষয়ে বিষম'আঅপচার' প্রবেশ করিরাছে. এবং. এদেশীয় প্রকৃতিতে. যে হে স্থলে 
রিষ্বঃতী.. ভাব, গ্রবেশ করিয়াছে।, যেই ক্ষেত্রেইৎ এই অপচার. অতাধিক.। মেয়রের 'পদবাটীতে 


চৈত্র৮১৪৪০:] . সাধনার পথে ৩৩১ 


সর্বত্রেষ্ঠ নাগরিকেরই অধিকার । : এইজস্স সর্কশ্রে্ঠ ও সর্বজনপূজিত নগরবাসীকেই, ও. পদে 
অভিষিক্ত করা আবস্তক'। কার্ধ'কুশলত এই পদ্দের ততদূর আবশ্যক গুণ নহে-_লোক চক্ষে সন্ধান 
ও শ্রদ্ধা যতদূর । এজন্ত চাই অসাধারণ চরিত্রবল, জ্ঞান ও সামাজিক আচ্যতা যাহার বলে বেতনতৃষ্ক 
কর্মচারীগণের কর্মকুশলতা স্থুনিয়ন্ত্িত হইয়া চলিবে । কেবল নাগরিক ব্যাপারে নহে--শিক্ষা, 
বিচার ও শীসনতস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগও এইবপ নায়কতায় পরিচালিত হইতে তাহার প্রকৃত মর্ঘযাজ। 
রক্ষা পায়। প্রাচীনকালের প্রেষ্ঠ জাতিদিগের মধ্যে এই নিয়ম বিদ্যমান ছিল--ভারতের খঁষি.ও 
গ্রীকদিকের জ্ঞানী বাক্তির! তাহার নিদর্শন তাহার নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন। আধুনিক 
জগতের ধনাঢ্যতা সেই জ্ঞান ও চরিত্র-মাহাত্মাকে বিলুপ্ত করিয়। তুলিয়াছে। একদিকে লোক্ষের 
ভোগ-বছুল জীন-প্রণালী, এবং তাহার নির্বাহ নিষিত্ত অর্থ বাহুল্যের আবশ্তাকতা, আর একদিকে 
রাষ্ট্রের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চ বেতন ভোগী কর্মচারী নিয়োগ এবং অর্থের পরিমাপে পদমর্যাদার পরি 
মাপাদির সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ লোকের স্বার্জনিত বিরোধ ইত্যাদি সকল প্রকার অনর্থই.আজ সর্ব 
বিরাজমান । ব্যবস্থাপক সভা, নাগরিক সভা প্রতৃতি সর্ববস্থানে এই পক্ষাপক্ষ ও দলাদলি চলিতেছে, 
দলের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়! কার্ষ্ের সাধারণ নীতিতে ব্যাঘাত পড়ে । ভারতের নব-নিয়োজিভ 
বিধান গুলিতে এই সকল মহাপাপ অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছে--কারণ অন্তত্র, যাহ! গ্ররুত 
এখানে তাহা বিকৃত। ভারতের প্রকৃতির যাহা অন্থুযাষী, ভারতের. অন্তরাত্বার যাহা! আকাঙ্খা, 
আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনধাত্রা, রাষ্ট্র ও সমাজের এই সকল বিধান তাহার 'ৰিপরীত। 

কলিকাত। করপরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনে এই করপরেশনের মণ্যে বিরোধের খেলাই 
চলিয়া আসিতেছে, এবং নৃতন বিরোধের স্ষ্টি হইতেছে । এক দলের নির্বাচন অপর. দলে নাঁক্চ 
করিবার জন্য প্রথম হইতেই লাগিয়াছেন; তাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহাধ্য ভিকাঁরী হইক্লাছেন.। 
এবং সম্ভবতঃ সরকার এই পক্ষাপক্ষের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। ফল যাহা হইবে তাহাতে 
বিরে!ধ:ও বিবাদ বাড়িয়াই চলিবে । কালধর্থ রক্ষ! পাইবে । মেয়রের পদটা এমন, যাহা দর্ববাদী 


সম্মত:হওয়! উচিত; এবং তাহা ন| হইলে কেহ যদি এ পন গ্রহণ ন$'ক€রন। তবেই: উছ।র র্যা! 
রঙ্গণ, পায়। 


আন্তর্জাতিক' সঙ্ঘ ।-_. 
আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরষ্পর সাহ্চর্ধ্য ও এঁক্য 

স্থাপন করা যায় কিন। এ চেষ্টা কতক কাল ধরিয়া হইতেছে ।. একঙলের জড়.বিজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন 

দেপে'যাতার়াতের সৃবিধা সুযোগ হওয়াতে এবং রাষ্ট্র ও অর্থনীতির) বশে বাণিজ্যাদি প্রসারের 
হেতৃতে যে এ এক্য ও মিলন অনেকট! সম্ভবপর হইয়াছে একথা অস্বীকার করার যো নাই ।' তথাপি 

এই রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিরুত ফলে ও তাহার প্রতিক্রিয়া রূপেই এক্ষণে প্ররূপ মিলনসঙ্ঘ আরও 

আবশ্তক রলিয়! অনুভূত হইয়াছে । প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক. ধশ্মসতা, দর্শনসভা! প্রতৃতি.বিবিধ জাতির 

কয়েকটী সন্মিলন-আমেরিকার ও ইউরোপের বর্ধিষু। কয়েকটা স্থানে হয়। এগুলি, মানবজাতির 
বিদ্বৎ সড। নামে অভিহিত কর! যাইতে. পারে।. আজিও পঙ্ডিত দার্শনিক-বা চিন্তশীল বাজিরা 
এই বিষয়ে” অধিক ভাবিয়। থাকেন। তৎপর. বিগত ইউরোপীন়্ মহাসমরের পর রাষ্টু্ষগতের 

তুর্গতি দেখিয়! এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসভা বা জাতিগজ্ঘ স্থায়ী ভাবে প্রতিঠিত হুয়। কিন্ত 


৩৩২ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--৬ঠ সংখ্যা 


তাহার নিস্ফষলত! দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে প্রকৃত বিশ্ব মানর মিলন ক্ষীণ রাষ্ট্রিক 
নীতির দৃষ্টিতে হইতে পারে না-_উহ1! কোনও উচ্চতর সাঁধনার নীতিসাপেক্ষ । যে সকল আন্ত- 
র্াতিক সন্ষিলন গুলি ধর্ম, বিজ্ঞান বা দর্শন লইয়া-_ইতিপূর্বে হইযন। আপিতেছিল তাহারই 
প্রসার সাধন করিয়া যদি কোনও উচ্চতর মানব সাধনার ( ০0191 এর ) ভিত্বিতে জাতিসঙ্ঘ 
স্থাপিত হইত, তবে তাহাতে প্রকৃত কাজ হইতে পারিত। দুঃখের বিষয় এরূপ সাধনার বীজ 
বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি ব অর্থনীতিতে নিহিত নাই, আর বর্তমান সময়ের উন্নতিশীল 
জাতিসমূহ এই সকলের সম্বদ্ধিতেই উন্নত-_ইহাদের প্রভাব ছাড়ি সাধনার অন্ত কোনও 
অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করিতে কেহ প্রস্তত নহে। প্ররুত ধর্মের বা সত্যের নীতিতেই মানব মিলন 
সম্ভবপর; অন্যথা বিবাদ ও বিরোধ অবশ্থস্ভাবী। জগতেও সে বিবাদ ও বিরোধের খেল। চিরকাল 
চলিক্াছে, এখনও চলিতেছে ও চলিবে । আজ লোকের জাতীয় কন্ম ধারা ও জীবন্‌ প্রণালীর মধ্যে 
সেই অনৈক্)ের ভাব এতই প্রবল যে কোন্‌ জাতির, কোন স্থানে, মানব সভ্যতার কোন্‌ স্তরে সেই 
মিলনবীজ বিদ্যমান তাহা খু"জিয়। বাহির করাই কঠিন। প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য ভূভাগের খণ্ড দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে উহা! এখন এসিয়৷ খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মধ্যে খুজিয়৷ পাওয়া যত সহজ, ইউরোপ 
ব। পাশ্চাত্যভূমে তেমন নহে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীকের যে উচ্চ কষ্টি-শীতি মানবসত।তার এক 
উচ্চস্তর নির্দেশ করে, তাহাকে উতৎপাটিত করিয়াই তথায় খুষ্টে ধশ্মনীতি স্থানল।ভ করিয়াছিল, 
তাহাকে আবার অপস।পরিত করিয়া বর্তনান ইউণোপের অথ? রাষ্ট ও সমাজনীতি প্রতিষ্ঠিত" 
পরিণাম তার বর্তমান ইউরোপের মহ! কুরুক্ষেত্_চতুঃ শত বর্ষ' ব্যাপী জাতিতে জাতিতে মহা 
দমর। প্রকৃত এঁক্য ও মিলনের মূল মন্ত্র এখনও এসিয়াটিক সাধনা? করকবলস্ত-_-ইসলামে? দীক্ষা, 
খুষ্টনের বিশ্বাস, বৌদ্ছের অঠিংস। ধশ্ম, জরম্ত্রয়ারের পাপভখ, চীনে নীতিশিক্ষ', উপনিষদে 
অমোঘ বাণী, পুরাণ ও তন্ত্রের ব্যবহারিক ধশ্ম_-এ সমুদদই সেই মৌলক মন্ত্র হইতে নিঃহুত-- 
ভারতের বেদ হাহার আপার। সর্বভূতের সমত্ব ও এক্য যাহার প্রধান শিক্ষা । আঁঞ জগতে 
বাস্তবিক কোন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গ্বাঁপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে প্রতীচির 
সেই'মধ্াত্ম সাধনার ও পাশ্চ'ঠ্যের এই জড়বাদী সভাতাঁর বিরোধ। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে এখনও সেই সাধণার সন্ধান লওয়! যায়, যদিও বপ্তমাণ পাশ্চাত্যের গ্রভাণ তাহাতে গ্রচণ্ড 
আঘাত দিয়! আসিতেছে! এই অধ্যয্স সাঁধনাকে পুন উদ্যাপিত করিয়া তুলিতে পাঠ্লেই 
জগুতের এক্য সম্ভণপর হইবে, এবং তাহ 1 হইলে 'আজ ষে বিজ্ঞানের বগে আস্তর্জীতিক সম্মেলন 
পৃথিবীতে সম্ভবপর হস্টয়াছে তাহা সার্থক হইল বলিঘ্না মনে করিতে হইবে। এজন্ত সর্ব প্রথমে 
গ্রসিয়াণ জাতিসমূহের মধো একটা সাধনাগত (০81৮8: )সজ্ঘ বা সম্মিলন করা আবশ্যক | এজন্য 
অতি সামান্য চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়াছে । প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য ভূমিতে ভারতের 
বণী.গুনাইয়া সকলকে চমং্কৃত করিয়া আসেন, তখন জাপানী মনীষি. ওকাকুরা ভারতে এইরূপ 
এক-উদ্েশ্ত লইয়। আসেন__তত্ণর. স্বামী রামতীর্থের জাপান গমন কতকট। এ উদ্দেশ্য সাধন 
করিয়াছিল . কতক দিন হইল আর একজন জাপানী পণ্ডিত ফ্্যামাকামী দোগেন ও তাহার ধর্ম গুরু 
টোকিও বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ এইখান হইতে এরূপ একট বিবৃত পরিকল্পনা লইস্জ। যান_- 
“যাহাতে জাপানৈর পৃষ্ঠপোষকতায় একটা এসিয়াটিক সাধনার স্থায়ী কেন্দ্র কোথাও স্থাপিত হইতে 
পারে'। : সম্প্রতি জাপানে এপিয়ার যুবকবৃন্দের একটী আন্তর্জাতিক সম্মিলন হইয়। গিয়াছে বলিয়। 
একগ্রাণি আমেরিকান পত্রিকাতে প্রকাশ । - এই আন্দোলন বিশুদ্ধভাবে চলে ইহা বাঞনীয়। 


ধর্ম-রহস্য | 
পঞ্িিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক 


“হর্স তন্ত্বৎ নিহিততৎ শুহাক্াহ।”” 


মানবঙ্গগৎ চিরকালই এত উচ্ছঙ্খল্ল কেন,_-এ প্রশ্নের উত্তরে নান। মুনির নানা মত) ২ 
কেহ বলবেন,_-মানব-জগৎ সখের জগত উচ্ছচ্ঘল, কেহ বলবেন- দুঃখের জন্য, কাহারও মতে 
ভোগের জন্য, কাহারও মতে তৃষ্ণার জন্য, কেহ বলবেন-_অর্থের জন্য, কেহ বলবেন--স্বার্থের জন্য, 
বেহ বলবেন-__কামন। চরিতার্থ করিবার অন্য, কাহারও মতে বৈষম্যের জঙ্ট, কাহারও মতে 
অলহনীয় বৈষমোোর সামা বিধান জগ্ঠ,__-এবং প্রকারে ধিনি যাহাই বলুন ন। কেন, কোন উত্তরই 
আমদের মতে মমীচীন বোধ হম না। কেন ন|, মানবজগং সুখের জন্ত উচ্ছঙ্গল হইলে সংসারে 
ছুঃখের শিরাস হইত, দুঃখের জঠ হইলে মুখোত্পত্তি হইত, ভোগের জন্য হইলে তৃপ্তি আসিত, 
তৃঞ্চ'র জন্য উচ্ছংঙ্ঘল হইলে নিবৃক্তির সুচন! হইত্ত, অর্থের জন্য হইলে অনর্থ ঘুচিয়া যাইত, স্বার্থের 
জঙ্ট হইলে সংসারের ছেষ, হিংস।, অস্থয়াদি ভিরোহিত হইত, কাঁমন।র চরিতার্থতাঁর জন্য উচ্ছ্‌ খল 
হইলে মানব জগতে ভগবনখপন্কজবিশিঃস্ত মধুরাক্ষর। গীতার প্রয়োজন হইত ন!, বৈষমোর জন্য 
হইলে সাম্যবাদের অমিয় গ্রবাহে সংসার প্রাবিত হইত, সামের জন্ট হইলে মর্ত্যলোক অমর্ত্য-ভবনে 
পরিণত হইত । তাই, বল! হইয়াছে, মানব-জগৎ চিরকালই এত উচ্চঙ্খল কেন ?-ইহ। কি 
প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধশ্ম না, উহার অপর কোনও নিগুঢ কারণ আছে, তাহার সদুত্তর কোথায়? 


মানববেতর সাধারণ জীবগণ মান্তষের মত ক্ষুধা, তষ্ঞা, আহার, বিহার, নিদ্রা, ভয়, কাম। 
ক্রোধ, লোভ, মোহাপির বশীভূত হইলেও, উ্তারা উচ্ছঙ্গল নহে । “উচ্ছৃঙ্খল” শনদের প্ররূত 
মর্থ-জীবনের কোনও বিষয়ে শখলা ব। বাবস্থ। (নিয়ম ) নই থাহর, (উৎ--উৎক্রান্ত শঙ্খল! 
যার) ইত্যর্থে অবাবস্থ__অস্থির_অশা্ । শত-সহশ_ লক্ষ বর্ষ পূর্বে ইতর জীব-জগৎ, যে শাশ্বত 
নিয়মের অধীন হইয়। জীবন -যর! নির্বাহ করিয়াছিল, অ(চি9৪ হাহ।র কণ। মনু বাতিক্রম ঘটে নাই । 
তবে যে সমস্ত জীবগণ অপরিহাধা প্রাকুন বশে ছুর্বার মানব সমাজের সংআবে আিয়। কালক্রমে বাত, 
মোহমদে আব্মহ্থারা হঈয়। পড়িবে) (১) অমোঘ সংল পন্ষে তাদের মপো জাতীর নিমের কতক 
কতক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে ও মূলত; উহ ধন্টবোর মধো শয়। মে সমপ্ত জীবঙ্গন্থগণ, কোনক্রমেও 
মানষের বগতা স্বীকার কর নাই, স্বভাবে বি১রণ করিয়া আপিয়াহে, (২) তাহাদের নিয়ম পুর্বেও 
যেমন ছিল আজিও ঠিক তেমনই 'মাছে। কিন্ধকু মাগুসেব মত নিানভ্রান্থ জীব সংসারে আর 
দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। কেহ কেহ এতাদশ শিযনমবন্ধতাঁর উচ্ছেদনকেই মানব সমাদে: 


্ ০, - ্ ২ শট শি 75 শী শশী ্সপেসপপীিীস্পীশিকসপপ্পীশীিশিশিীীশি টি নী ৩ পাপ 
শপ ০ পিপি নি শিশাশিশাাশপাকপীীকীশিশজপীশ পিসি শশা শী শি শী শি শশিস্প শি পাপা পপি পপ চে জজ 


(১) গে'ও অশ্ব, হস্তী, উদ, মেল, ছাগ, কক্কন, মহিষ ও ইত্যাদি । 
(২) সিংহ, ব্যাত্র, নপাদি। 


৩৩৪ ভার.তর সাধন [৫মখ &-_-৬ষ্ঠ সখ্য 


উন্নতির কারণ নির্দেশ করেন) পরস্ধ জাতীয় নিয়ম উচ্ছিন্ন হইলে জাত্যস্তর পরিণামের আর বাকি 
রহিল কি, আমর! বুঝিতে পরি না। ফলতঃ জাতীয়তার ভিত্তি স্থির রাখিয়া বিশেষ বুদ্ধিপূর্ববক 
জাতীয় নিয়মের সময়োপযোগী পরিবর্তন ( «উচ্ছেদন” নয়) ঘটন হইলে জাত্যুক্গতি সম্ভবপর, 
নিয়মের উচ্ছেদনকে আমর! ব্যভিচারের অঙ্গী ইত মনে করি, ব্যভিচারী মানবসমজের স্থায়িত্ব 
কোথায়? | ্‌ 
মানুষের ন্যায় মানবেতর জীবগণের উচ্ছৃঙ্খল না হওয়ার বিশেষ কারণ এই, প্রকৃতির 
করুণায় উহাদের চিন্ববুত্তিগুলি প্রায়শই সীমাবদ্ধ, যে বৃত্তির ম্ষ,রণে মানুষের কাগুজান লোপ পায়, 
উহাদের সেই দুগ্পিবার কামবৃত্তি নিয়মিত; সময় ধশ্রে ক্রোধের আবিভূরঁতি আছে, স্থায়িত্ব নাই, 
(লোভ আছে, মত্ত! নাই, মোহ আছে, অজ্ঞতা নাই, প্রায়শই আহারে লিপন! আছে, অল্লেই 
তৃপ্তি, ধখন তখন নিদ্রার আবেশ আছে, আচ্ছন্নতা নাই, ক্ষুধা অনিবাধ্য হইলেও আতুরত। নাই, 
দেহ মায়া মমতাদি জীবোচিত বৃত্তি সমঘ্যই আছে, কিন্তু কিছুতেই উহার! মানুষের স্তায় আকৃষ্ট নহে। 
একমাত্র আহার সংগ্রহই উহাদের জীবগণের প্ররুত উদ্দেগ্ত, মাত ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া 
একটুকু দু হইতে পারিলেই উহ্থারা আত্মনির্ভর হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার পথে অগ্রনর হয়, 
তথ্বিষয়ে কেহ অগুমাত্রও অপরের মুখাপেক্সী নহে । দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী 
আহার ভুটাইতে পারিলেই কৃতকৃতা হইল,--উচাদের জীবনের উদ্দেশ্য ফল হইল, আর চাই কি? 
যাহার জীবনের উদ্দেশ্ঠ বা পথ স্থির আছে, তাহার উচ্ছ্ঘলত! কোথ। হইতে আসিবে? 
প্রসিদ্ধ মহাভারতের সময় হইতেই আলোচ্য উচ্ছংঙ্খলতার স্বপতি, দেহ।ত্ববাঁদী চার্বাকের 
আশু মুগ্ধ উপদেশ হইতে উহার পৃগ্ি_ক্ষণিকবাদ নীতির মোহিনী শক্তি হইতে উন্নতি, কুরুক্ষেত্র 
মহাশ্মশানে উহার সাময়িক নিবৃত্তি। অতঃপর বিখ্যাত রাজপুতজ্জাতির অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্তার পুনরাবৃত্তি, মহীপ্রভাব প্রতাপসিংহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি। কুরুক্ষেত্রের 
ভগবদনুষ্ঠিত স্থমহান্‌ যুদ্ধ যজ্ঞ, বিষ্ণবতার ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের গ্রকগ্িত স্থগভীর জ্ঞানযজ্ঞ, শৈবাবতার 
মছাগ্রাণ শঙ্ষরাচুষ্ঠিত মহান্‌ সম্্যাসযজ্ঞ এবং প্রেমাঁবতার চৈত্তন্ত মহাপ্রভুর প্রবপ্িত সুমধুর বৈরাগ্য 
যঙ্েও যাহার পূর্ণাততি অবশিষ্ট রহিয়াছে, জানিনা! ভগবানের চরমাবতাঁর__কক্ধিদেবের অনুষ্টিত 
মুপ্রসিদ্ধ করবাল যজে তাঁহার উপসংহার হইবে কি না? ইদানীং নায়কহীনতায় এ উচ্ছত্খলত 
পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে; পরিণাঁম ভগবান্‌ জানেন। 
প্রাপ্তক্ত উচ্ছঙ্খলতার হুচনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মভাবে ভীত হইয়! থেন ভগবান্‌ ধর্্মদেব 
একদ। বকরূপ ধারণ পূর্বক তৃষ্ণাপীড়িত ধশ্মাশ্রয় যুধিষ্টিরের সন্মিধানে উপনীত হইয়া কৌশলে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন,_-“কঃ পন্থা ?--'” “কথায়িত্ব! জলং পিব।' একে পিপাসায় আকুল, তাহাতে 
অকম্মাৎ একট! ক্ষুপ্র বকের মুখ হইতে তাদৃশ গুঢ় শবাশা। ব| প্রশ্নের কথ! বহির্গত হওয়ায় কুশাগ্র 
বৃদ্ধি ধর্মরা্ ুখিষ্ির যেন একটুক সন্দিপ্ধ হইয়। ধীরতার সহিত উত্তর করিলেন, 
“বেদ! বিভিন্নাঃ স্বৃতয়ে! বিভিন্ন 
নাসৌ মুনি যন্য মন্তং ন ভিন্ম্‌। 
ধর্স্থ ততং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনে যেন গত্তঃ স পদ্থ। ॥৮ 


চৈত্র_-১৩৪০ ] ধর্ম-রহশ্থা ৩৫৫ 


যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর! বক প্রশ্নের সছুত্তরে ধর্মরাজ ঘুধিির গ্রকারাস্তরে কেবল 
তাৎকালিক উচ্ছত্খলতারই চুড়ান্ত বর্ণন। দিয়াছেন+__মত বৈষম্যে সন।তন বেদ ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছে, স্ৃতি অর্থাৎ ধন্মশাপ্র সমূহের নিয়মাঁচার পদ্ধতির তদবস্থা। এমন মুনি নাই ধাহার 
মতের সহিত অপরের মতের কোনরূপ সামগ্জমা আছে, সুতরাং ধর্মতন্ত গুহায় (নিবিড় অন্ধকারে) 
নিহিত ; ধর্শের স্বরূপ ন| জানিয়া তাহার তত্ব অবধারণ করে কার সাধ্য? অতএব সাধু সঙ্জনের 
গতির দিক লক্ষ্য রাখিয়া পথ নির্ণয়করিতে লইবে অর্থাৎ সাধু সঙ্জন যে পথে পরিচালিত হন, 
মানুষের পক্ষে তাহাই প্রত পন্থা! ; তত্তিন্ন পথ নির্ণয়ের আর কোন উপায় নাই।' 

বর্তমান সময়ের পাচহাজার বছ্সরের পূর্বে সত্যবাদী মহাত্মা যৃধিষ্টিরের মুখে মানব 
জগতের যাদুক্‌ উচ্ছ্‌ত্বলতার বিশয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলন! করিয়া দেখিলে আমা'দয় 
ইদানীস্তন দশা! কি হুইয়। দাড়।ইয়াছ্ে, যার যার অস্তরা্মাই তাহার চূড়ান্ত সাক্ষী। এতাদুশ শোচনীয় 
মূলকাঁরণই মানব জীবনের উদ্দেশ্য-ভরষ্টিতা- _পথন্রান্তি। সংসারে পথহার। হইয়। স্থির থাকিতে 
পারে কে? জদ্মধারণগাত্রই পার্থিব আপাঁতমধুর বিষয় রসে প্রত হইয়া! মাগৃধ আঁপনাঁর গস্তবা পথ 
হারাইয়া বসে, কেমন করিয়। স্থির থাকিবে? ছূর্গম কাস্তারে পথন্রাস্ত হইলে পথিক যেবপ দুরাবস্থা 
প্রাপ্ত ও.সক্ষটাপন্ন হয়, আমরা পথবিপাক বশতঃ ইদানীং তাদশ বা ততোহধিক দূর্গতও বিপদাপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছি! উপায় কি? 

ধন্মুরাঁজ মিষ্টি রর সময় “মঙ্কাজন”' চিনিবার অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় ছিল বলিয়াই পথজিজ্ঞ থু 

বাপিচরকে সহজেই তিনি পথের রহসা বুঝইতে সমর্থ হঈয়াছিলেন_-“মহাজনো। যেন গত স পন্থা ।” 
নুতরাংমহাজনের অনুদরণ করিতে পারিলেই তৎকালে পথের ভ্রান্তি ঘুচিয়৷ গিয়াছে । ইদানীং 
“মহাজন শবের প্রচলিত অর্থ-_“বেবসাই" গদিয়ান অথবা শ্দখোর ধনী ! “সাধু” শবের অর্থ-_মালা- 
তিলকাদি-চিত্র-বিচিত্র*লম্বোদর পণা-জীব ! “সন্ন্যাসীর" অর্থ__রুদা ক্ষ-ভম্ম-জট| বন্ধল কম্বল চর্ম্মাঘথর 
কমগুলু মণ্ডিত ধূমপানাসক্ত-_আরক্তনেত্র উগ্রমৃদ্ধ ভিক্ষার্গীব! “রাণী” শব্ষের অর্থ__নামাবলী 
ভেক তিলকাদি সজ্জিত রূপান্তর গৃহী, অবজেয় ভিক্ষুক! স্তরাং এদিনে ধীমান্‌ ঘৃধিষ্িরের উল্লিপিত 
সদর্থ প্রশ্নে ্তরের মন্্র মহজে বোঁধগমা হওয়ার নয়; বর্তমান পদার্থ বা তামলিক বিজ্ঞানালোকের 
ন্পপার গর্বে ধর্শরাঁজ যুধিঠিরের তাুশ বকের প্রস্থ তত? হয়ত ঘদশবধীয় অজাত শর বালকের তর্ক- 
সিদ্ধান্তে নিতাস্ত অসার “ফাকি” বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 'মনেক সময়ের আবশ্যক হয় না! ! 
দিনের গতিক এই! মহাজন চেন! ছুষ্ধর ! উপায় কিঃ জীননে এমন সম্বল পাইয়া আসি নাই 
যে, মহাজন ভাগ্যে মিলাইবে ! কাহার পথের অন্ুনরণ করিব? কে পথ দেখাইবে? “কঃ পন্থ”” ? 

আজন্ম জীবনের পথহার| হইযাই মানব জগৎ 'নাদি--অনস্তকাল যাব উদ্ছ্ঙ্খল | 
জন্মধারণ করিয় ধাহারা ভ্রমেও পা? ভ্রান্ত হন নাই, তীাহার। উচ্ছ,ঙ্খল মানব সমাজের ভয়ে 
প্রকাশ্যে পদে পদে প্ঞজড় ভরত বলয়! সংসার হইতে আপনার ভাবে আপনি দিক 
গিয়াছেন! খাঁহার। পথাবলম্বী হইয়াও, উচ্ছ-্খল সমাজের দুঃখ হয়ঙ্ষম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
াহার| মানব জগতের পথ-প্রদর্শন জন্ত গ্রাণান্ত যত্ধে রাশি রাশি অত্রান্ত 'অঙগশাসন রাখিয়া গিয়াছেন; 
বেদ, শ্বৃতি, পুরাণ, ত্র ও দশনাদি বিশ্বগ্রন্ধ তাহারাই উজ্জল নিদর্শন। ইদানীং অথণ্ড প্রভাব 
প্রতিভাখালী পাশ্চাভ্যবাসীর যত্বে নব্যভারতে- কেবল ভারতে কেন1- সমগ্র পৃথিবী 


৩০৬ ভারতের স।ধন। [ ৫ম খণ্--৬ষ্ট সংখ্যা 


ভরিয়| বেদাদি শাস্ত্র চ্চার কুটি নাই, ন।ন| শাস্তীপ্র ম£ামহাপাধ্যায় পণ্ডিত অগ্ডলীর আর্ভাবে 
নবমাধুধে্য অভূতপূর্ব অঙ্গরাগ সম্প্জ হইয়। ভারতভূমি অধুন। মনোহর শারদীয় গগনের অন্থুকরৎ 
করিতেছে ! জাতীয় বেদ, স্বতি, পুরাণ, তস্ত্রি এবং বিজাতীয় বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি 
মগামহা গ্রস্থনিচয়ের সংস্কার ও মুদ্রণ বাহুল্যে, অধ্যয়ন অধ্যাপনা আলোচনা গবেষণা অন্থশাসন 
অনুষ্ঠঠনও বাঁকৃপটুতার কলকোলাহলে দিও মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, মানুষ, ইচ্ছামাত্র কামচর সদৃশ, 
জলে _স্থলে--গহন-কান্ত/রে-_নিভূত শৈল-কুহরে-নুদূর গগনে সুধ বিহার করিয়া ছুঃসাধ্য দিৃক্ষ। 
বৃত্তির চরিতার্থত। সম্পাদন করিতেছে, মানুষ, ইচ্ছামাত্র চর্ব্য চোগ্ত লেহ্‌ পেয়াদি বিবিধ উপাঁদের 
ভোগা সামগ্রীর আকঠ ভজনায় মানবরসন। অশেষ প্রকীরে চরিতার্থ হইতেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
গহিমায়ঃ বিষয় জগতের যে দিক্‌ দৃষ্টিপাত করা যায়, তব্দণ্ডে তনুহর্ভেই ঘেন দেই দিক হইতে রাশি 
রাশি কাম্যবস্ত, মনপৃত কামরূপ ধারণপূর্ববক সানিধ্যে উপস্থিত হইন্লা মানবীয় গগণ ভেদী ভোগ- 
বিলাস তৃষ্ণার জলন্ত পাবকে অভিলধিত আছুতি প্রদান করিতেছে ! কিন্তু এত জানিয়া-_এত শুনিয়। 
এত দেখিয়া_এত করিয়।--এত খাইয়া--লইয়া-- পরিয়াও উচ্ছজ্ঘলতাঁরই কণামাত্র প্রশমিত হইল 
কি ?-_কিছুতেই হওয়ার ময়, পথভ্রান্তের শিক্ষা-দীক্ষা সমন্তই বিপথের (বিলাসের ) অনুকূল, শত 
ভোগ, শত বিলাস, শত স্খ-সেবা_-কিছুতেই ঈদৃশ উন্মার্গাৰ্থিত নিদারুণ চিত্তসত্তির (উচ্ছঙ্খলতার) 
নিবৃত্তি হইতে পারে ন!,_-“হবিষা কষ্ণবত্মের ভূয় এবভিবর্ধত |” '*কঃ পন্থা?” 

উল্লিখিঠ পথ-প্রসঙ্গে পথাবলম্বী আয মনম্বীগণ নানাশান্ত্রে নানাভ।বে যে সমস্ত সদথ কথার 
অবতাঁরণ! করিয্না গিগাছেন, অনস্তকল বাবৎ বিপথে পাদচাঃণার অপরিহার্য ব্যসন বশতঃ 
আমাদের শ্রাস্ত বুদ্ধি ছ্বার৷ তাহার প্ররূত অর্থ বোধগম্য কর একাস্তই অসভ্ভাবিত হইয়। পড়িয়াছে। 
রাশি রাশি শান্তর অধ্যয়ন পূর্ববক,__পু্জীরুত বৃত্তি টাক! ভাস্ত বাঠিককারিকায় আক পুর্ণ করিয়া, 
জনসমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ, “মহামহোপাধ্যায়” পধবীমণ্ডিত, অতিবড় প্রবীণ পণ্ডিত হইলেও, কি হইবে? 
তিনিও পথভ্রষ্ট ; শান্তের সারার্থ তাহা হইতে বন্ধ দূরে অবস্থান করে? তদ্ে [নরক্ষর মূর্থ তপেক্ষ। 
মূলতঃ অধিকতর অপরাধী নহে। পথন্রান্তের পথ চেনা স:জ সাধনার করা নয়; পথের তুল না হয়, 
এইজন্য মহামনন্্ী ধষিগণ, আঙ্জন্স অর.ণা বদতি করিয়াছেন! অগ্য সার্দ ছ্বিসঃম্র বধ গত হইল, 
মায়া মোহাচ্ছন্ন সংসারাশ্রম পরিহার পূর্বক বনাশ্র় করিনা জ্ঞানধন বুদ্ধদেব পথভ্রষ্ট জীবগণকে 
পথের মণ বুঝাইবার জন্য অশেষ যত্ব করিয়! গিয়াছেন? মান্তষ তাহার কিছুই বুঝিল না। কেবল 
বুদ্ধ ধর্মের কথক্চিৎ শ্বৃতি রক্ষার ণ্ত টিক! পাথীর রুষ্ণকথার মত, সাধারণে মুখে মুখে সুমহান 
সাম্যবাদের বুলী ধরিল--“অঠিংঘ1! পরমধর্শ” আর শান্ত্রাথ বোধের জন্য অসাধারণ পণ্ডিতমগ্ডলা 
ধরিলেন-_-ভাষা টীক! টিপ্ননি (১) এবং সময়দ্শী নব্যশিক্ষাভিমানী প্রতিভার অবতার বাণ 
মহোদয়ের। সময়-ধন্ধে উদ্বেলিত হইয়া, স্কুলের বাগক্ বৃন্থকে ব্যবহারে খিাইলেন--“রাখীবঞ্ধন” 
“'অবন্ধন ”, অধিকন্ধ বঙ্গাক্ষরে অতি সকল হ্থত্র রচন| করিয়! বিশেষ শিক্ষ! দিলেন__. ভাই ভাই 


-.. (১) তগবান্‌ বুদ্ধদেবের অস্তপ্ধীনের ৫** শত বৎসর পুন হইতে : বর্তঘান সময়ের ২** শত ব্য 
পূর্বববন্তী কালকে আমরা নান! শাস্ত্রীয় বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে নানাবিধ -টাকা টিপ্পনি হি বাপ্তিক 
কারিকাদির ঘুগ বঙ্গিয়া অন্থমান ক্রি । ১.৫ হি 


চৈত্র--১৩৪* ] ধন্ম-রহশ্য ৩৩৭ 


ঠাই ঠাই! (১) এবিকে .শাস্্রানীভিমানী বাক্পটু বুধমণ্ডলী রাশি রাশি শান্ীয় বাণী কস্থ করিয়। 
ধেখানে সেখানে ধর্শের রচদ্য ব্যাখ্যাচ্ছলে শ্রোতবর্গকে প্বাধ্বধরী শব্ান্বরী'-.কথাঁর ছটায়, 
(২) বভ বহু প্রমাণ, প্রয়োগ প্র দনপূর্ধিক মু্ধ করিতে লাঁগিলেন_-“ধন্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহীঞ্জনে। যেন গতঃ স পন্থ। ॥৮--ইত্যাকার ভুরি ভুরি প্রমাণ হইল, প্রয়োগ হইল, বক্তৃতার আসরে 
করতালীও যথেষ্ট পড়িল, শ্রোতৃবর্গ ধর্শের রহস্য খুপই বুঝিলেন) কিন্তু পথের হইল কি? 
“অবিজ্ঞ/,ত পরে তত্বে শাস্ত্রাধীতিস্্ব নি্ষনা।” শান্ধের সারার্থ হৃদয়ঙগম ন1 করিয়া শাস্ত্র অধায়ন 
কর| নিক্ষল 3-- 

“শন্জ।লং মহারণ্ং চিত্ত দ্রমণকারণম্‌। 

'অতঃ প্রবত্বাজ জ্ঞাতব্যং তবজ্ঞান্তত্বমাত্মন: ॥% (৩) 

মহাভাব যুিষ্টিরের প্রশ্নোত্তর*ব।কের মন্্ার্থে অভিনিবেশপূর্রবক নিতান্ত ফাপর হইয়া 
যেন উত্তর গীত।র প্রজ্ঞাণীল কবি সংধারণের অপেক্ষাকৃত সহজ বোধের জঙগ্ঠ প্রকারান্তরে উহারই 
স্পগ্াথ বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন-_ 

'অনস্তশান্ত্রং বছুবেদিতব্যম্‌ 

্ব্শ্চ কালে বহুবশ্চ বিস্লাঃ। 

বৎ সারভতং তছ্ুপাসিত বাম্‌ 
হংসো বখ| শীরমিবা,মিঅম্‌ ॥- 

“শ|ন্ব অনন্ত, শুতরাং জাগিবার বিষয়ও অনন্ত; মানুষের আযুক্ষাল অতান্ল, গাহাতে 
বিদ্বেরও অভাব ণাই; অতএব হংস যেমন জলশমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অনার জলীয়।ংশ বর্জনপূস্ক 
সারবান্‌ ক্ষীরভ।গ গ্রহণ করে, (৪) তদ্রেপ নিশ্মল বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্-সমুদ্র মস্থনপূর্বক তাহার বনুলাংশ 
(বাছল্য অর্থাৎ অপার্ভাগ) পরিশ্্যাগ করিয়া, সারভাগ গ্রহণ করাই মানুষের পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়ঃ 
পন্থা ।”__-এস্থলে কথা হইতে:ছ,_-শান্ধের আবার “অসার।ংশ”' কি? ঘাহা সারবান্‌, তাহাই শান্ত, 
--মানব-জগতের নিত্য উপাস্ত বস্ব, তাহাতে আবার 'অসারত1 কোথা হইতে আসিবে? কাল ধর্শে 
সম্প্রদায় বিশেষের শ্বমত-পোমক যুক্তি-তর্কে উদ্ধৃত কবিতাটিও নিতান্ত অপার প্রতিপন্ন হইতে পারে, 
তাহাতে সত্যের গৌবব নষ্ট হহতে পারে না । "আমরা আজন্ম মিথ্যাবাদী,-_আমাদের কথা-মুক্তি- 


৯ পিন পাপিাসপসপা শি ৪ 


(১) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পুর সুত্র ভিল--্ভাই ভাই এক ঠাই ।” বাবচ্ডেদের পরবর্তী স্ুর_- 
তাই ভা, ঠাই ঠাহ।” 

(২) বাগ বেণী শর্ঝবা শাধু খাখা। এ কীশলম। টবদুষবং বিশ্ব: তথ্বদ্ঞুয়ে ন 5 মুক্তয়ে।।" 

পণ্ডিতগণের শান্দিক নিঝ রঙ্গদধপ কণভেদী বাকচ।তুর্য'ময় পিতা ধান! শুধু শান্ত ব্যাখ্যার নৈপুণাই 
পিশেষকূপ প্রকটিত হইয়া ঝ.কে; চন্বাবা ভক্তির প্রশ্রমু ভিন্ন মুক্তির কারণ কিছু মারই সধিত হয়ন]। 

(৩) শব্দ জাগ, ভীহিনিশ্বযস্তিমিত অগাবণা খ্ররূপ; টহাছে প্রসেশ কবিলে পদে পদে চিত্তের 
মণ বুন্তি বদ্ধিত হইতে থাকে, খভঞপ মংনাবে মুক্তিকান। বাঞ্িগণের 8 সহকারে তত্ববিৎ সমিধানে 
ণকমাত্র আয্ম তত্বই জ্ঞানব্য। 

(8) হংস আল মিশ্র ছুগ্ধের জলীর়াংশ ন্যগ করিয়া শুধু ছুগ্ধই গ্রহণ কবে কিন। আমর! জানি না, 
কির কথ। পেক্ষ! করিতে পারিনা । যাহার ইচ্ছ! হয়, পৰীক্ষা করিয়া দেখন। 


৩৩৮ ভারতের সাধন৷ ৫ম খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


তর্ক-_সমন্তই মিথ্যার পোধক ? সুতরাং তন্দার! কোনও বিষয়ের কোনরূপ সত্য-নির্ধীরণ হইতে 
পারে না। পরন্ধ শান্ত্র-বাক্য বার শান্তর অসারতা প্রতপাদিত হইমাছে । যথা,_- 


“মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্‌ বিষবন্তাজ। 
ক্ষম(জ্রবদয়। তোঁষসত্যং পীযুষব চস ॥”-_ 

মহধি অষ্টাবক্র বলিতেছেন,“বৎস, যদি মুক্ত (১) অভিলাধ কর, তবে বিষবৎ বিষয়- 
বাহুললা পরিত্যাগ করিয়া, পীয্‌যের জ্গায় ক্ষমা, দর, সরলত|, সন্তোষ ও সতা ভজন! কর ।”__ 
এতদ্বারা বুঝ। যাইতেছে*_-বিষয়-জ গতের যত কিছু সম্পদ, সমস্তই অসার, কেবল ক্ষমা, দয়, 
সরলতা, সন্তোষ ও সতাই সারহৃত পদার্থ? সুতরাং অনন্ত বেদাদি শান্্ে বুৎপন্ন। অশেষ আচ।র- 
নিষ্ঠ ও শম দম।দি কঠে।র সাঁধন-সম্পন্ন হওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী কঠোর ক্লেশ না কিয়া, 
মাচ্ষকে কেবল ক্ষমা, দয়! সরলতা, সস্ত।য ও তোর অগুনরণ করিতে পারিলেই, সমস্ত অসাবত। 
( বিষয়-বাহুলা ) পরিত্যাগপূর্ধষক “যত্সারভূতং তছুপাসিতব্যম”--এই সদর্থ বাক্যের সার্থকত। 
রক্ষিত হইল। কথাগুলি আরও পরিষ্ষটরূপে আলোচিত হইতেছে 7 

জগতে প্রত্যেক বিষয়ের, প্রত্যেক শান্বেরর প্রতোক হত্রের প্রত্যেক বাক্যের প্রতি 
কথারই এক একটা সারাথ আছে? বৈষয়িক সাঁরার্থগুলির প্রতি একে একে প্রণিধান কর,হিন্দু 
গৃহস্থের “ছুগোৎসব” একটি বুহদ্‌ বিনয়; শাস্বান্গনীলন-মতে উহা! ব্রিবিধ,--সান্বিক, রাজদিক এ 
তামসিক | সান্বিকজাব শ্রেষ্ঠ, রাজসিক ভাব মধ্যম, তামসিক অধম । পশু বলি গ্রভৃতি বাঙ্যাড়- 
স্বরে “তামপিক' উৎসব সম্পন্ন হইগ| থাকে ) এতাদ্রশ উত্নব কেবল চিত্তের সহজ তামসী (নিক) 
বৃন্তি চরিতাথ হয়, দৈঠিক চক্ষু, কর্ণ রসণাদি ইন্দিঘ স্থের সঙ্গেই উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তামসিক 
ভ।বের কণাশাত্রও সাধকের চিন্তে প্রবেশ করিতে পারে না। উহ] সরিৎন্োতে ভণকাশিবৎ জদয়- 
মর্শের উপর দিয়! ভাঁপিয়া যায়। ফল,মন্দের ভাল অর্থাৎ কিছুই না কর! 'অপেক্ষ! এই শ্রেণীর 
সাধারণ আমোদ-আহলাদও গৃহস্থের কর্তব্য, কালে ইহা হইতেও শ্রেঠতর উপাসনায় চিত 
প্রণেদিত হইতে পারে 1 

“বাজসিক” উৎসবে পথ বলির বাবস্থ। নাই; কিন্ধ কন্মকর্তীর চিত্তচাঞ্চলোর পরাক &| 
প্রদর্শিত হুইয়। থাকে । উহাতে মাকে কি ভাবে কত প্রকরে সান করাইলে”-সাজ।ইলে”_ 
পূজোপহার দিলে,_কত একারে পু্জ।র মুদ্র।সনাদি প্রণালী প্রদর্শন করিলে”_কি ভাবে কত 
প্রকারে স্বস্তি ও প্রীর্থন। মন্ত্রাদি প।ঠ করিলে,-কিভাবে আরতি ও পুজোচিত অঙ্গরাগাি (২) 
সম্পাদন করিলে আবাঙ্ার নিবৃত্তি হ্টবে, তদ্বিষয়ে সাধকের চিত্ত অস্থিরতার পরাকাষ্ঠ। প্রাণ্ন হয়। 
ফল, অপেক্ষাকৃত ভাল, মায়ের গ্রপন্নতার জন্ত উপাসকের এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চলা, শ্থৈয্যেরই 
পূর্ব্ব লক্ষণ । 


(১) “মুক্তি হিত্ব। নতথ! রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।”" মংসারে সর্বপ্রকারেয় আত্মনির্ভর হওয়ান 
নাম মুক্তি; যোগশান্ত্রে ইহার অপরাভিধান “্বরূপাবস্থান”__-“তদা ভরষ্ঃ স্বরূপেইবস্থানম্‌।” 

(২) অস্ত্রদাযিক উপাসন র্‌ জ্ঞাপক চিন্াদি অর্থাৎ তসরেব ধুতী, নামাবলী, রুদ্রাক্ষ, ভম্ম, বিলেপন, 
সিম্দুর, পৃ, মালা, তিলক গোগীচন্দন ইতাদি | 


চৈত্র--১৩৪০ ] ধর্্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য ৩০৯ 


“সাত্বিক”? উৎমব--নীরব,_নিষ্পন্দ--নিশ্ল-_-“নিবাতনিকষম্পইব প্রদীপঃ ৮” উহাতে 
বহিরাড়ম্বরের অগ্ুমাত্র' বিকাশ ন।ই, মায়ের প্রসন্তার জন্য চিত্তের কণা মাত্র চাঞ্চল্য (রাজমিকতার 
আকর্ষণ ) নাই, তদর্থে "বৃহন্দীকেশ্বর পুরাণ পদ্ধতি” অনাধৃত, বিবিধ-রচনাবিত্যস্ত উপচারাদি 
উপেক্ষিত, উহাতে দর্শন স্পর্ণন, শ্রবণ ও প্রসাদোপকল্লিত রসনাদি ব্যাপারের কিছুই নাই। সাধক 

ভূত নিঞ্জনে একাকী ধ্যান-মগ্ন, শুদ্ধ চিত্তের একাগ্রতার সঙ্গেই সাত্বিক-উৎসবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক; 
স্থতরাং চিত্তের তদ্গতভাব মূলক একান্তিক লঘুত্ব বণতঃ আত্মার উর্দগতিই সাত্বিক উৎসবের 
মুখ্যার্থ।-- 
তামসিক উত্সবে তমোধন্খে জীব ক্রমশ: ভারাক্রান্ত হইয়া, যেভাবে সেভাবে পার্থিব 
দেহে অধিষ্ঠান করে; রাজসিচ ক্রিয়ার ফল র চিৎ পার্থিব পুণ্য শরীরে কদাচিৎ অপার্থিব দিবা দেহে 
অধষ্ঠিত হইয়া, জীবাত্মার রজোধন্ম (১) পধ্যব সত হয়। সাঁত্বিক ক্রিয়ার ফলে, জীবাত্ম।, দেবযান 
পথে (২) সুর্যযলোকে প্রবেশ করে; মন্তালে।কে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। 

উন্নিখিত ত্রিবিধ সাধনার উপরেও উপা'সন।র ম র একটি উচ্চগ্রাম আছে, আত্ম ভজন? 
বা আত্মোথ্সব+, (৩) ইহাতে চিত্তের তময়তা আপনার (আত্ম।র) বিশ্বব্যাপী মহাভাঁবে (৪) 
পর্যযবদসিত হইয়া উপাসনার ( কশ্মের ) উপসংহার সমাহিত অর্থাৎ জীবাত্মার নির্বাণ মুক্ত লাভ 
হয়। ফলিতার্থ-_ছুর্গোখসবের তামসিক অপেক্ষা রাঁজনিক ভাৰ শ্রেষ্ঠ, রাজসিক হইতে সাত্বিক 
ভাব শ্রেষ্ঈঠতর, সাত্বিকভাব অপেক্ষা আত্মভজন শ্রেষ্ঠ*ম। অতএব দুর্গোত্সবাদি বুহৎ মুদ্রে 
থাবদীয় পৃজে|গাসনা এই 'সারাথ'-একমাত্র “আত্ম তজন)--“ঘৎসারভূতং তছুপাসিতবাম্‌।” 


পপ পারদ 


ধন্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্টা 


৪৮, 


ধর্ম-জীবনে পাচা ৪ পাশ্চাত্য-সমাজ ছুই বিভিন্ন পথের এঅস্চসরণ করিয়া চলিয়।ছে-_ 
“মামাদের জীবন অন্যস্্থী, ইউবে।পের জীবন বহিনুখী। অন্থজগং আমাদের গীবনের সর্বন্ব, 
সলজগৎ ( ইহাতে ভোগ, গা বিলাস, উব প্রতিই মখাসর্বা ) ইউরোপের ই হকাল ও ট পরকাল । 


টিসি রেৰ ৯ 2 শশা এটি শা সেশপাপ - পশসিদ শি শশী তিন 


তি রজোধম্ম বাগ শ্বডাব, মংসার-বাসনার পধান বা্ত। 

/২) জীবাম্মর ইহলোক হইন্তে প্রস্তা;ব দুইটি পথ, দ্বযান" ৪ “পিতুষান” দেবমান হুখ্য, 
লোকের, পিতৃধান চন্জরলোকের (বমরাোর ) নিদ্দি্ প্রশস্ত পন্য''-এক আলোকময়, অপর অন্ধকাবাচ্ছন্ন। 
নবখান--জন্ম মরণনাদি ছুইখ নাশেব এবং পিতধান-পুনজন্মিদি ঘুঃখণভোগে? কারণ । 

(৩) দেহাত্মবাদিগণ, নিজের দেহপিগু-ভঙগনকেই ''আস্মভজন” বলে; কিন্ত আলোচ্য আম্ম-ভজনা৭ 
মর্থ রক্ক-মাংসাদি 'ক্ষীত পি ওদেহের ভজন। নর, আত্মহজনার মূল মন্্র__“চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোইহং !” 

(8) মহাভাব-সোহহং।” 


৩৪, ভ|রতের সাধন [ মে খণ্ড - ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


আমরা ভাঁবকে আই্রয় করি, ইউরোপ কণ্দধ£ক আশ্রয় করে।* (ভাবই প্রধান, কর্দ তাহার 
তুলনায় ক্ষুদ্র” ( “ধর্ম ও জাতীয়তা" __মরবিন্দ )। 

বলিতে কি, ইউরোপে স্োোগেরই প্রায় পূর্ণ রাঁজত্-_ইহকালের স্থখভোগই তাহাদের 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য ; ধর্ম গৌণ বন্ত্ু। কিন্তু ভারত ইহার বিপরীত পথ অন্থসরণ করিয়। চলে। 
আমাদের দেশে ধর্মই প্রধান-আধ্যান্মিকতাই ন্সামাদের জীবনাদর্শ। ভারত ত্যাগের 
দেশ_ভোগের দেশ নহে। ঘিনি 'তাগী, 'ভারতবাপী তীহাকেই পৃজা করে- শ্রদ্ধা 
করেন দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠত করেন। সর্ধন্থ ত্যাগী বলিয়াই রাঁজপুল দিদ্ধার্থ “বুদ্ধদেব 
( বর্ণাশ্রমধর্শী হিন্দু ত্াঞ্াকে ১৭ অবতারের অন্ততগ অবতার বলিয় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন )। 
তিনি ধর্দের জ্গ্য রাজ্য-হথকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছঙ্ছান করিয়াছিলেন ( পূর্বেই তাহ! উল্লেণ কর! 
হইয়াছে । ) আর সেই ত্যাগধরন্থের মাাত্মেই গৃহ-ত্যাগীনদীয়ার “গৌরাচাদ' আজ দেবতাব 
আসনে আসীন । আর সেই ত্য(গেরই মহিম'য় চিন্তরঞ্রন আদ্র “দেশবন্ধু' । (মহাজ্মাজীর কথাও 
তাহাই ) এরূপেই যে ভারতের লল্নাগণের সততী-মহীমা জগতে অপূর্বব--যে ভারতসতীগণের বিশ্ব- 
বন্দিত গৌরব আজও জগতে দেদীপামান, আামাদের সেই সন্রীগণণ ভোগকে ক্যাগের পদানত 
করিতে শিখিয়াছেন-_অন্তজাতির মধো যাহা দল্পভি। 

তাই বলি, ভারতের বিশেষত্ব ই হইল ত্যাগ;ঃ--ত্যাগই ধন্ম-ত্যাগই পরমাথ-তা।গেই মোক্ষ 

-_-ত্যাগেই এ্রকতহখ-শান্তি_ত্যাগেই বিমলানন্দ। ভোগে সুখ নাই-শ।স্তি নাই__মানন্। নাই । 
ভোগে কামনার তৃপ্তি না হইয়। বরং অগ্রিতে ঘ্বৃতাহুতির ন্য।য় কাঁমনার আগুণ দ্বিগুণ জলিয়! উঠে। 
তাই হামাদ্দের ভগবতী এ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন:__“ত্যাগেনৈকে নামু তত্বমানশুঃ।৮ 

সেই জন্মই আমাদের মহিমাময় পূর্ববপুরুষগণ তাহাদের সাধন!-লন্ধ সিদ্ধ।নুর কথ। প্র 
করিয়া গিগ়াছেন,_-“এই ত্যাগ, সতা, দয়! ভক্তি, প্রেম প্রভৃতিই জগতে জী হইবার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত ।” প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ-বৈরাগোর আনর্শ ধরিয়! ভারতীয় সাধন। নিদ্িলাভ করিয়ািল 
বলিয়াই জগতে ইহার গতি অনগ্সাধারণ। বস্ত্রতঃ এদেশের লোকের মনে ধর্মবুদ্ধি এরূপ দৃঢ় হইয়া 
আছে যে তাহ।র। ধম্মর জন্য সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে পাবে, অন্য কির জন্তা তাহা পারে না। 
ইহার দৃষ্টান্ত দিকে দিক দেদীপামান।* 





* কণ্ম তসকল্পেই কবে) প্রতেদ কিন্তু মেট ভাব সাধনে । প্রাচীন ও বর্তমান ভাল ক 
করিলেও নিষ্কাম তাবেঈ ( নিষ্কাম-ধশ্ই এদেশের সাধনা |) কবিয়ছে এবং এপনও করিতেছে বটে; কিছ 
কন্দের মধো কেহই আত্মাকে জড়িত করেন নাই । উহ[ব ভাব গভীর ঘর্থবোধক বলিয়। সহজে আমব। বুবি 
না। কিন্তুকোন কন্সবীরের জীবনের ইতিহাপ আলোচন! করিয়া! ফলাফল দেখিলে, ধারণা সুস্পছ ভইয়। 
উঠে। বিজ্ঞানাচার্ধা জগদীশ বাবু বলিয়াছেন, যদি কে বৃং কণ্মে জীবন উৎসর্গ করিতে চান, তবে তিনি 
যেন ফলাফলনিরপেক্ষ তইয়। থাকেন। যদি অনীম ধৈধা থাকে, তাহা ভইলেই বিশ্বাম নয়নে দেপিত 
পাইবেন, রারংবার পরাজিত হইয়াও ধে পরাজ্ুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী ।” কণ্ম জাবণের প্র 
এরূপ গভীর শ্রন্ধার ভাব যে আধ্যাকিত। প্রস্থত ত'হ। বলাই বাভলা ॥” ( প্রবামী) 

* এখানে সামাগ্ধ একটী কথা উল্লেখ করিব। সম্প্রতি জনৈক মহিলা দশহরার দিন গঙ্গাথাণে 
“বন্জমতী'-সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্থের উত্তরে বলিয়াছিলেন,- “বব! ? দশহরার জন্য অমি পয়ম। দুইটা 
অতিকষ্ঠে সঞ্চয় করিয়। বাখিয়াছিলাম (অথচ এই মহিলাটীই পয়মার অভাবে মাঝে মাঝে উপবাসী থাকিতেন)। 


চৈত্র-১৩৪০ ] ধর্্জীবনে ভ:রতের বৈশিষ্ট্য ৩3১ 


“জ্ঞান, ভক্তি ও নিফাম কণ্ম__মার্ধয-শিক্ষার মূল) উদারতা, প্রেম, সামা, মৈত্রী, করুণ! 
দয়া, দক্ষিণা, অহিংসা, "সত্য, শক্তি, সাহম প্রভৃতি আধ্ধয-চরিত্রের লক্ষণ । মানব জাতিকে জান 
বিতরণ করা, জগতে উন্নত-উন।র-চরিত্রে! নিষ্কলগ্ক আদর্শ দেওয়া, তুর্মলকে রক্ষা কর! এবং প্রবল 
অত্যাচারীকে শাসন করা, আর্ধ্জাতির জীবনের উদ্দেস্ট। সেই উদ্দেস্টা সাধনে, তাহার ধর্শের 
চরিতার্থত1।” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ) 

আমরা এখন দেই মহান্‌ রা চ্যুত ইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষার পরোক্ষ প্রচাবে শ্রাস্তিসন্কুগ 
তামমিক মোহে পড়িয়া [ বিলাসের নব নব উপকরণ ও অন্ধ অন্ুক্করণের স্পৃহা আমাদের দেহ ও 
মনকে অধীনভার নাগপাশে বাধিয়। ফেলিক্াছে। ]_অন্ধ অনুকরণ ও বিলাসের পঙ্চিল প্রবাহে 
গ! ঢালিয়া দিয়া ইচ্ছাকৃত অভাবের আগুণে পতঙ্গের মত পুড়িয়। মরিতেছি। ইহার বিষময ফলে 
আমাদের সমাজ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়| বসে। সেইজন্য বিদেশের 
আমদানী নকগ আচাঁরাণি ক্রমশঃ আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের 
নিজজন্ব ও জাতীয়ত্ব বিসঙ্জীন দিয়াছি। এমনই আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতা ! 

কথায় কথায় আমর] মূল বিষয় হইতে একটু দূরে আপিয়া পড়িয়াছি। কথা হইতেছিল, 
'ধন্দ-জীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য।' পুর্ববোল্িখিত প্রেম, সামা, মৈত্রী প্রভৃতি গুণের আদর -যাহা 
আর্ধ্য-চরিত্রের লক্ষণ, তাঁহ। একমাত্র ভারতেরই নিঙ্গম্ব। গুণী ব্যক্তি যে বর্ণেরই হউক ন1 কেন, 
হিচ্ছু তাহাকে পৃজা করেন- ভক্তি করেন। বলা বাহুলা যে উহা! গুণের পূজারই রূপান্তর মাত্র। 
এই গুণের রা ভারতের ধর্ম-জীবনে আর এক বিশেষত্ব 

ক্ষণে আমাদের ধর্দের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়৷ প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম সনাতন' ধন্ম। “সনাতন' শবের অর্থ--নিত্য, অজর ও অমর। 
যাহা নিত্য তাহাই সত্য। ইহ। কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে-_থাকেও না-_[ভগবান্‌ শ্রীহর- 
বামকুষ্দেব বলিতেন--«স কল ধর্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।” তাই সেই নরদেব সকল ধন্মকেই 
অতীব গ্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন এবং সেই ভাবে তাঁহার-ধশ্রজীবনও কাটাইয়! গিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন: “প্রথমে নিজের ধন্মে বিশ্বাসী হইয়া! ধন্সের প্রকৃত মর্শ বুঝিতে পারিলে, পরে সকল: 
ধন্মকেই আপনর বলিয়া মূনে করিতে অভ্যন্ত হওয়] যায় ।”] 

এইজন্য 'মনাতন? ধন্মকে আমাদের শাঙ্ষে 'সাধারণ ধন্ম? ও বল! হইয়াছে । যাহ। সকলের 
পক্ষেই অনুষ্ঠেয়, তাহাই “সাধারণ ধশ্ম। মহাভারতে -ইহ।কে মাবার বিশ্বধর্থ”ও বলা হইয়াছে। 
এই সনাতন ব| বিশ্বধর্শের মধ্যে অনেক “গোৌণধশ্ম” আছে | যখ।- -ব্যক্কিগতধর্শ, জাঁতিধর্, বর্ণাশ্রম- 
রম, কুলধন্ম, যুগধর্্ম ইত্যাদি । সনাতন পর্ষের যথার্থ প।লনের জন্ত এই সকল ধশ্মের আচরণ সর্ব! 
রক্ষণীয়_-কখনই উপেক্ষণীয় ও বজ্জনীয় নূহ । কেননা, তাহাতে সনাতন ধর বিকশিত ও অন্তঠিত 


মাজ আমি গরীব কাঙ্গালকে দিয়! যে স্তৃপ্তি পাইলাম, তাহ! ন। করিলে, আমি কখনই শাস্তি পাইতাম না। 
আমার কষ্ঠ আছে বলিয়। কি আমি গড়কালের কাঞ্ করিব না?” এরূপ কথ শুধু তারতেরই নিজন্ব। 
এই পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে আর সেরূপ নাই। কিন্তু নৃতন শিক্ষার প্রভাবে একপ, মমোভাব এখন 
ডিরোহিত্ভ হইয়। যাইত্তেছে। | 


৩৪২ -  , ভারতের সাধনা . ৮ [৫ম খ৫--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


হইয়া থাকে। “মহান ধর্ধের সঙ্গে ছুদ্র ধন্ম নিলাইয়] ও সংশোধন করিগ়া অজষ্ঠান কর! শ্রে ফ্ষর। 
বাক্তিগত ধর্ম জ।তিধর্শের অস্কাতিত করিয়া আঁচরণ ন' করিলে, জাতি ভাঙ্গিয়া যায়। আগে জাতিকে 
রক্ষা করিয়া তবেই আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়।”--(অরবিনা, ধর্ম ও জাতীয়ত) 
ও দ্বিতীয়তৃঃ-_পূ্থবীতে যত রকম ধন্ম আছে, নকল ধর্মই হয়ত খষি-বর্তৃক, আর ন! হয়, 
কোন-নাকে।ন অবঠার দ্বারাই প্রচশিত ১ইরাছে। ধধিগণকতুঁক প্রচারিত ধর্ম, একমাত্র ভাঁরতব্য 
তিন ৬গতের আর কেথাও নাই! সকল প্রকার ধন্ের মধে। একমাব্র হিন্দুপন্ম ব্যতীত ছার 
. সর্ূল ধর্মই অবত।র-কর্তৃক প্রচলিত ও প্রচারিত হইতাছে । যেমন বুদ্ধদেন হইতে “বৌদ্ধধর্ম 
এনানক হতে “শিখর” মোহঙ্গদ হইতে 'মুদলমানধস্ম' বীশু হইতে খৃষ্টধন্ম প্রভৃতি । কিন্ক 
আমাদের হিন্দুধর্ম কোনও অবতার বিশেষ বা কোনও ঝধি-বিশেষ দ্ব।রা স্থাপিত হয় নাই-_ন(নী- 
মুনির নানামত--সেই পরম্পর বিরোধী মতের সময়েই হি নদ বিষ্কমান। সকল ধর্পা হইতে 
এখানেই আমাদের পার্ক) এবং মৌলিকত। 
এই ধর্শের মৌলিকত্বের ও বিশেষত্বেন স্থূল ও গুঢ় কারণ এইরূপ £--ইহাতে সকল রকম 
পথ, সর্বপ্রকার উপায়, সকল প্রকার সাধনা ও শৃঙ্খল! স্থান লাভ করিয়াছে । 'মার আমাদের ধু 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত [ আমাদের শাস্ব গ্রন্থে ধর্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, 
অর্থবিজ্ঞান, শি বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি সংস্ত বিযয়গ আছে। এইজন্য এই ধর্শ 
যুকিযুক্ত। তদ্ভি। ইহাতে অধিকারী ভদ মানে । অথাৎ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন 
প্রকার বিধি-ব্বন্থ| থাকায় তদ্ারা পরধর্ম্নে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা হয় না। ইহাই হিন্দুধম্মের 
সাঁরতত্ব (“আমাদের ধন্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা শোগঠিত।” তাহার মূল গভীরতম 
জানে আরূ্ঢ) এবং এইখা'নই তাহার মৌলিকত্ব। এই কার'ণই শিকাগো সহরে স্বামী 
বিবেক।নন্দের মুখ-নিংল্গত ধর্ম্ম-বা |, ধন-গর্তবিত 'প্রতীচ্য জাতির হৃদয়-রাঁজা জয় করিতে সমর্প 
হইয়াছিল । উক্ত সভায় তিনি পাঞ্চাত্য দেশবাসিগণের সমঙ্গে ভারতীয় ধশ্ম-জ্রীবনের শ্রেষ্ঠত্ব € 
.. বৈশিষ্ট্য গ্রদর্শন করিয়! ভারতের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। ধর্মের মোহিনী শকিতে তখন 'অনেকে 
তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। 
তৃতীম্নতঃ,-- মানুষের গ্রকৃতি ও চি বিভিন্ন । সেই প্রকৃতি, রুচি ও অধকার ভেদেই 
মাধ নিজ নিজ অধিকার ঠিক করিয়া লয়। তাহার ফলেই আমাদের মধ্যে নানা মত ও ধণ্ম 
সম্প্রদায়ের উদ্তুব হইয়াছে (হিন্দুর শৈব, শাজ্ক, বৈষ্ণল গ্রভৃতি ) .ত্থাৎ হিন্দুধশ্মে অধিকাণী ভেদ 
মানে ঝলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য ভিন্ন [রন প্রকার ধম্মর ব্যবস্থা রহিয়াছে । 
আমর! ভেদঙ্জানপূর্ণ বলিয়াই ধণ্ম” ভিন্নবৎ প্রতীয়মান ভয়। হিন্দুধন্মের মন্মকণ| যাহ। ;--নিজেকে 
নিঙ্গেকে জানা বা অন্গভব' করা [ আমা.পর গ্রাচীণ ভারতের উপদেশ ছিল--'আত্মীনং বিদ্ধি 
অর্থা২ং আপনাকে জান। নিজেকে ন। জানিলে, মহাসহ্যকে (মহাসত্য শ্বরপ ঈশ্বর প্রতোক 
মানুষের হাদয়-গুহ।্ পরমাত্মক্ূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকলের প্রাণের প্রাণ) উপলদ্দি 
করিতে হয়, [ আত্মজান লাভের ছারাই তাহাকে উপলব্ধি কর! যায়। অন্তর।ত্ব। যখন 
পবিত্র হইয়। উঠে তখনই মাঞ্ছষ নিজের মধ্যে ভগধানেব স্বরূপ বুঝিতে পারে। )], তাহার অভাবেই 
এক্সপ হইয়া থাকে। কিন্তু সাবু মহাজন ব্যক্তিগণ ভেদজান শৃদ্ বলিয়াই তীছাদের মনে এ ভব 


চেত্র--১৩৪০ ] ধর্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য ৫৪৩ 


আসেনা । “যত মহ তত পথ”--এই অস্ত বাণীটা শ্ররণ রাখিলে, সব গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত কাটাকাট মারামারি, আত্মহত্যা, নরহত্যা হইয়াছে, 
তাহার 'আধিকাংশই এই ধশ্মের ণামে। অথ5 আধ্যজীতিহ সকল কর্ম ই ধন্মভাবপ্রহ্থত। 


গে.যাহা হউক, যখনই জাতির ভিতর যথার্থ ধন্মভাব জাগিবে, তখনই প্রত্যেক মানুষ 
আপন িগকে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে । এবং সেইনগ্গে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের 
প্রতি কি কত্তবা, তাহাও বুঝিতে বা জানিতে পারিবে । এই জান! বা বুঝাই ছিল- আমাদের 
সনাতন ধশ্মের চিরন্তন আদর্ণ এবং পূর্বকালে এরূপ মনে করাই ছিল-_আামাদের ধর্মের কাজ। 
ভারত এই ধন্মের ঘ্বারাই অনাদক্াল পণ্যন্ত জীবিত ছিল! এখনও ধন্প্ মিয়মাঁণ দশায় উপনীত 
হইয়াও ভারতকে বাচাইয়। রাখিতেছেন। যেদিন ধন্দেব অন্তহিত হইবেন, সেইদ্দিন ভারত 
শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত ভববে। সত্যই ধক্ম'দেবের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির ধ্বংস অনিবার্ধ্য এবং 
জ।তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশও ধ্বংসের পথে যাত্রা করিয়া ক্রমে তাহার অবস্থা যে শ্াশানবৎ 
প্রতীয়মান হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


তই গ্রথমেই একবার বল! হইয়াছে যে, ধশ্রিক্ষায় সমাজরক্ষা, সমাজবক্ষায় ভারতের 
রক্ষা । যাহাতে ত।হ। রক্ষ। পায়, তজ্জন্কা শ্লমহান্‌ ধম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অন্থশীলনে জাতি কি 
বিশেষ ভাবে ঘত্ববান হইতে হইবে । মান্তম যাহ!কে পরিয়া সত্যের দিকে অমৃতের দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে, সেঈ মহান্‌ ধম্মের আশরয়গ্রহণ ও সংরক্ষণে এবং ম্বধন্মের অঙ্থুসরণ করিয়া 
চল[ই অবশ্য কর্তব্য ।* কেননা একমাত্র ধন্মট ই জীবনের সার নন্্ব । এবং “যেখানে ধর্ম সেখানে 
সিংহের ন্তার তঙ্জন-গম্দন ৷ সেখানে মানুষকে কোন ভগ্ন করি না; কখন কোন মানুষের খাতির 
রাখি না।” (ভক্ত কেশব সেনের উক্তি )। বল। বাহুল্য যে, আত্মার বলে বলীয়াম্‌ না হইলে 
এপ কথ| বলিবার সাহনও আসেনা । আত্মবলে বলী হইলে তবে ণুঝা যাইবে যে, ধর্দরাজ্যে 
ঢুকিবার অধিকার জন্মিয়াছে । পুরাকাল হইতে এ পধাস্থ ভারতের এই বৈশিষ্টাটকু চিরউজ্জবল 
হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। 


তবে বর্তমান কুশিক্ষা্ £ভাবে আমাদের ধন্মবিশ্বাম শিখিল প্রায় হইয়াছে । ফলে, 
ভারতবাসীর মন আর্জ কোন দিব দিম্নাহই আর সান্তবন। পাইতেছে না। হইহ। বিদেশীয় ভাবের ও 
[শম্সার ফল বৈ আর কিছুই নহে। তাহাতে মনের এত অবনতি হইয়াছে যে, পরের সমস্তই 
রমণীয় দেখে, আর নিজেদেশ সমস্তই কুৎপিং দেখে! ইহা অপেক্ষা জাতির পতন * আর কি 
হইতে পারে? 


7 পক ২ +.৩:০ * চি সশাশি পি, 


* বাপ পিতামহের ধর্ম ই 'ম্বধন্মণ। আটাহার। যে পথ ধরিয়। চলিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই 
'্বধর্্স। এই স্বধর্ম পরিতযাগের পরিণাম ফল-_সমাজেব বর্তমান অধঃপত্তন। 


কবীরের দৌহ] 
অনুভব জ্ঞান। 
আম. অনুভব জ্ঞান কী, জো৷ কোই পৃছৈ বাত। 
সো পুংগ! গুড় খাই কৈ, কহৈ কৌন মুখ স্বাদ ॥১। 
'আত্ম-অস্থভবের কথ। শুধায় যদি কোন জন। 
বোঁবার যে গুড় খাবার কথা, কোন মুখে হয় বরণন ॥ ১॥ 
জে'যাগুংগে কে সৈন কো, গুংগা হী পহিচান। 
ত্যে। জ্ঞানীকে স্থকথ কো? জ্ঞানী হোঁয় সে। জাঁন ॥২॥ 
বোবা যেমন বোবার কথা, সবই বুঝে ইসারায়। 
তেমনি জ্ঞ।নীর আনন্দ যা” জ্ঞানী হ'লে বুঝে তায় ॥২॥ 
নরনারী কে। স্বাদ কো, খসী নহী পহিচাঁন । 
ততজ্ঞানী স্ৃকখ কৌ, অজ্জানী নহি' জান ॥৩ 
জায়! পতির সুখন্বাদ য1', নপুংসক কি বুঝবে তায়। 
তত্বজ্ঞানীর কি হথ প্রাণে, অজ্ঞনীরা খোজ না পায় ॥ ৩॥ 
আতম অনুভব জব ভয়ে! তব নহি হর্ম বিষাদ । 
চিত্ত দীপ সম হৈব রহ্যো, তি করি বাঁদ বিবাদ ॥২॥ 
আত্ম-অঙ্গভব যবে হু"য়, হর্য বিষ'দ তখন গত। 
চিত্ত থাকে দীপের সমান, বাদ বিবাদ সব অপগত ॥৪1 
কাগদ লিখৈ সে। কাগদী, কী ব্যোহ!রী জীব । 
আতম দৃষ্টি কহ! লিখৈ, জিত দেখে তিত পীব ॥৫॥ 
কাগজ লেখে কাগজী যে, আদান প্রদান জীবের শুধু। 
আত্ম-দর্শী লিখক কোথ।, যে দিকে চায় সেথ। ধৃখু ॥ ৫॥ 
লিখ। লিখী কী নহী*, দেখ। দেখি কী বাঁত। 
ছুনহ! ছলহিন মিলি গয়ে, ফী কী পরী বরাত ॥৬॥ 
লেখাঁলিখির নয়ক' মোটে, দেখার এসব আপন চোখে। 
প্রিয়া পাওয়ার পরে বিয়ে, ক'রতে যাওয়া লাগে ফিকে ॥ ৬॥ 
ভরোহোয় সে। রীতনঈ, রীতে। হোয় ভরায়। 
ত্বীতো। ভরে। ন পাইয়ে, অনুভব মোঈ কহায় ॥৭॥ 
পূর্ণ যাহা শুন্য হয়” শূন্য পুনঃ পূর্ণ হয়। 
' পৃর্ণত| কি পূর্ণতা, নাই যায় তায় অনুভৰূ কঃ॥ ৭॥ 
| --শিনপ্রসাদ 


" গার বসার 


অমৃত বচন 
€ পূর্ববানুতুত্তি ). 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ সেন বি-ই. 


স্মনুন্যয সম্ভাল্র তিন্ন প্র্থান্শ রিভার, 

মনের শরীর এবং মানপিক ক্রিয়। পরীক্ষা করিলে জান!1 যায় যে: এই মন্ত্ুষ্যের স্তর 
তিনটি প্রধান ভাগ আছে ₹_- ূ 

(১) স্থুল দেহ এরং ইন্দ্রিযম। ইহা কঠিন, দ্রব, বাঁয়বীয়প, আগ্নেয় এবং আকাশিক দ্রব্যে 
গঠিত এবং তাহাদ্দের সহিত জড় শক্তিও মিলিত আছে। চৈতন্য শক্তি তি ভিন্ন প্দারপভিতর 
দিয়া গমন করিলে এই সকল জড়শক্তির উৎপত্তি হইয়! থাকে । 

(২) অন্তঃকরণ মংঘুক্ত মন; ইহার চাঁরিটি অঙ্গ আছে যথা :-- 

(ক) সংকল্প বিকল্পাম্বক মন। 

(খ) চিত্তষাহার ধারার দ্বারা মন বাহা বস্তর প্রতি প্রেরিত ও তাহার সহিত 

ংলগ্ন হয়। ্‌ | | 

(গ) বুদ্ধিযাহা দ্বার সকল বিষন্ন বুঝা যায়। ইহা নিশ্চয়াত্মিকা। টৈতন্ত ধার! 
একাগ্র হইলে এই জ্যোতি (বুদ্ধি) প্রকাশিত হয়। 

(ঘ) অহংকার-__যাহা আপনার জ্ঞানকে অপর হইতে পৃথক অর্থাৎ অহ্ম্‌ ও ইদম্‌ এই, 
উভয়ের ভেদ জন্মায়। 

(৩) আত্মা অথবা টৈতন্ধশক্তি, ইহ] উর্লখিত ছুই অঙ্গকে অর্থাৎ দেহ ও ঈনকে সজীব 
রাখে; ইহার সাহাযা ব্যতীত সপ্ত বা নিষ্কিয় হইয়া থাকে। 

সনুহ্থ্য দেহে ছক চিত্র £ 

পূ্বব প্রকরণে আমরা মন্থুদ্য শরীরে তিনটি প্রধান বিশগ উল্লেখ করিয়াছি; তাঁচাকে 
17100900919 এর (ব্যষ্টির) মুখা তিন ভাগ বলিতে পার! যায়। তদ্বাতীত প্রথম বিভাগের অথাৎ 
এই স্থুল শরীরের ছয়টি উপবিভাগ ব! ছয়টি চত্র আছে, যা 2 

(১) মূলাধার-__ইহ। পাযু দেশে স্থিত) ইহার কাধ্য মলনূত্র বডিদ্বার করা। 

(২) ম্বাধিষ্ঠান-_ইহা উপস্থ দেশে স্থিত। ইহার প্রধান ক্রিয়া সম্তনোৎ্পাদন কর। 
অর্থাৎ সেই বীজোৎপাদন কর যাহ ক্ুনশঃ জীব শরীরে পরিণত হয়। 

(৩) মনিপুর-__ইভা নাভিদেশেস্থিত ; ইহার দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং 
ইহা স্থুলদেহের পোষণ করিয়। থাকে । 

(৪) অনাহত চক্র-ইহ। জদয় দেশে স্থিত ; (বৃক্ষের কড়া £যখানে সেই স্থানে) 
ইহ দ্বারা সমস্ত শরীরের বান্দা বস্ত হইয়। থাকে | এই “চক্র হতে রাগ দ্বেষ সংকক্ক বিকল্প স্বখ 
এবং .ছুঃখাদি উদয় হইয়া থাকে ।: এ প্রকার ঘটন। দ্বেখ। গিয়াছে যে হৃৎপিওড ও নাড়ী (08156) 
ক্রিয়া বন্ধ হইলেও এই যন্ত্রে ক্রি, 'অঙ্ু থাকে । নথ ও দুঃখের অনুভব এবং জ্ঞানেন্দ্িয়ের ও 
কশ্মেক্দিয়ের কার্য বগিতে ক্রিয়। বুধ ইহার নমভাবে বিশ্মান থাকে দেখা গিয়াছে । এই 


৩৪৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড ৬ সংখ্য। 


চক্রে আঘাত লাগিলে ইহীর ক্রিয়। বন্ধ হই যায় এবং তখন সমস্ত শরীরের পতন হয় ও উস্তঃ-' 
করণের ক্রিয় স্থগিত হয়। 

(৫) বিশ্ুদ্বচক্র-ইহা! কঠ দেশে নিত) ইহ। ছার! হুক্ নিশ্বাস গ্রশ্বাসের ক্রিয়া হইয়া 
থাকে। , 

(৬) আজ্ঞাচক্র__ভদ্বয়ের মধ্যে স্থিত নাঁসিকার মল স্থান হইতে প্রায় এক ইঞ্চি 
ভিতরের দিকে, অবস্থিত আছে। ইহা আত্মার বৈঠক স্থান ( (3৫26 0? 6০ 30116 )এই ছয় 
চক্র বস্ততঃ ন্ুযুক্না নাড়ীতে স্থিত । চাঁরিটি নিয় চক্রের ক্রিয়া মনুষ্য শরীরে অল্লাধিক প্রকাশিত 
আছে; কিন্তু উচ্চতর দুইটি চক্রের ক্রিয়! যোগ সাধনা করিলে প্রকাশিত হয়। এই যোগ সাধন 
পর্ীলী পরে নির্দেশ করা যাইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে এবং আসন্নকালে আত্মার যে সকর্ 
অস্তমু্বী অবস্থা হইয়! থাকে তাহা! আমাদের থাঁকে, তাহা ষে।গক্রিয়। দারা সম্পুর্ণ সন্তান অবস্ভ।তেই 
ক্রমশঃ সম্পাদিত হয় এবং এরূপ সাধনায় যে সকল অন্কভ,তি হইয়া থাকে তাহা আমাদের উল্লিখিত 
বাক্যের যথার্থতা সমর্থন করিয়। থাকে । অতঃপর যদি কোন বৈজ্জ্রানিক প্রণালী উদ্ভাবিত হয়, 
যদ্দার! মূমূর্ধ ব্যক্তির দেহের সজীব ও নিজীব অংশের প্রভেদ পরীক্ষা করিতে পাঁরা.যায়, তাহা 
হইলে তাঁরা আঁমাদের উল্লিখিত বাক্যের যথার্থতা আরও উত্তমরূপে লমথিত হইবে এবং 
বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহা! অধিকতর সস্তে।ষজনক হইবে । 

৭ শভভানেতিদ্িস্তে ও কর্সেনমেন শ্বালা ৮ 

স্ুল শরীর, ইব্ডিয় ও যড়চক্রের যত ক্রিয়া আছে তাহা ছুই প্রদান ধার' দ্বার! ডি হয়। 
(১) অন্তরমুখী ধারা, ইহা বাহ্াবস্তর ছায়া বা জ্ঞান অন্তরায় পৌহুছায় এবং শরীরের 
পালন ও; পোঁষণের জন্য জীবনী শক্তি প্রদান করে। ইহা আত্মার ধারা, অন্তরমুখী ও আকর্ষক; 
ইহ! দুই ভাগে প্রকাশিত হয় যথা £__ 
(ক) জ্ঞানাত্বক ব! বোধনাশ্ক ভাবে এবং 

(খ' রচনাত্মক ভাবে যাহাতে শবীরের রচন] ও পোঁষণ হয়। 

প্রথমটি 'মানপিক ক্রিয়াশালী জীবের মগ্যে দেখিতে পাওয়া বায় ; এই সকল মানসিক 
ক্রিম! স্রামু.ও শ্ুপ্মতর নাড়ী তারা সম্পাদিত হয়। ইহা চৈতন্ত শক্তির উচ্চতর রপ। রচন৷ 
অধ্যায়ে আমর! ইহার বিষয় বিশেষ রূপে বলিব । খ্িতীয় ধারাটি যদিচ নিম্নাঙ্গের, তথাপি 
রচনার ক্রিয়ায় ইহা] অত্যান্ত আবশ্যক। তৃতীয় অধ্যায়ে এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ রূপে 
বিচার করা যাইবে । ' জীব জন্ত+ রচনাত্বক অঙ্গ বোধনাত্মক অঙ্গের উপর নিভর করে। বোধনা- 
ত্বক অঙ্গ স্কুল ও স্থস্্ শরীর হইতে বিলুপ্ত হইলে রচনাত্মক অঙ্গের লোপ হয় ও স্ুল শদীর বিনষ্ট 
হয়! যায়। 

(২) দ্বিতীয় বহির্মথী ধারা ।-__ইহ, প্রতিক্রিয়ার ধারাও বহিমুখী। ইহা হইতেই ইচ্ছা 
ও কশ্শেজ্রিয়ের ক্রিয়া মল ম,ত্র ত্যাগের ক্রিয়। এবং সংহার ক্রিয়। উৎপন্ন হইয়া থাকে | ইহা মনু 
শরীরে বাহ্‌ ও আন্তরিক সকল বন্দোবস্ত করিয়া থাকে এবং মন হইতেই এই ধারা উৎপন্ন হয়। 
উদ্ভিদে ইচ্ছা! শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কস্মোন্দ্রয়ের শক্তি প্রধানত পরিপোষণ ক্রিয়াতেই 
লক্ষিত হইয়। থাকে । শেষ ছৃইটি ক্রিয়। অর্থৎ অ[পান ও সংগর ক্রিয়। জীব জঞ্চতে যেরূপ আছে 
উত্ভিদেও প্রায় সেইরূপ, বরং প্রবলতর রূপে আছে। উদ্ভিদে অনাহত চক্র অথবা অস্তঃকরণ কাধ্য- 
কারা নহে কিন্ধু গুপ্তাবস্থায় ব! গ্রচ্ছন্নাবস্থায় থাকে; মাননিক ক্রি সম্বক্ধে আজ্জাচক্র ও উতত্ভতদে 
সেইরূপ গ্রচ্ছন্নভা্ধে থাঁকে। চৈতন্শক্তির রচনাত্মক অগ্গের ন্যায় মন ব। বৃহিমূ্খী ধারার ক্রি 
চৈত্রন্ঠ শক্তির উপরে নির্ভঃ করে; কারুণ চৈতন্ত শক্তি অপসারিত হইলে বহিম্মরথী ধারা সম্পএরূপে 
নিক্রিয় হ্। 

উপরে আমরা যাহ। বলিলাম তাহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে মন এবং টৈভন্য 
ধারা পরদ্পর সহায় হইয়। এই স্ুল শরীর গ্রবং ষড়উক্র' নির্মাণ করিয়াছে, এবং চিতিশক্তিই মনের 
ভিতর দিয় সকল প্রকারে ব্ড়শক্কি ও জীবনীশক্তি এবং মনসিক শক্তি প্রদান্ধু করিতেছে, 


সমাগতা 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
" ( পূর্বান্বৃদ্তি ) 
চতুর্থ পল্িচ্ছে্গ 
অনেক ঘোরাঘুরির পর তিনমাস আগে যে দিন ক্শিন রাম হরদয়ালের বিদেশী মীল আম- 
দানীর অফিসে সমার একটি কুড়িটাক1 মাহিনার চাকুরী জুটিয়াছিল সেদিন সম! একটি নিঃশ্বাস 
ছাড়িয়া বলিয়াছিল, “এই স্থুক্ষ স্ত্রেই হয়তো আমি আঁমাঁর সৌভাগ্যকে টানিয়া পাড়ে তুলিতে 
পারিব।' কিন্তু আজ হটাৎ সে সেপথে একটি প্রকাণ্ড বাধা দেখিতে পাইল । 
কারবারের মালিকের সর্ধকণিষ্ঠ পুত্র নরমিংরামজী যেমন সুশ্রী তেমনি মধুর ম্বভাব! 
এটিই এখন সমার উদ্দেশ্ত সিদ্ধির বিরুদ্ধে প্রাচীরের মত দাড়াইয়াছে__নরমিরাম নয়, তাহার এ 
দেবতুল্য গঠন, এ অমুভমগ্ বাক্য এবং মধুর ব্যবহার ! এ নরসিংরামকে সম! কর্ধের আরম্ত 
হইতেই দেখিতেছিল, কিন্তু তাহাঁতে যে অতগুলি সব বর্তমান আছে সেকথা, মাত্র কয়দিন পূর্বে 
সে জানিতে পারিয়াছে। আর এই আবিষ্ষারট। যে তা*র অজ্ঞাতসারে ত'র সম্মুখে কারাগারের 
একটা দ্বার কিনা রসাতলের 'একট। ফটক খুলিয়া ধরিয়াছে, সে কথা সমার বিবেক আজ তাহাকে 
তাহার বাসায় একান্তে পাইয়৷ বেশ করিল্প! বৃুঝাইয়! দিয়াছে এবং তাঁহাকে শপথ করাইয়। লইয়ছে 
বে, হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইলেও সে এচাকুরী ছাড়িয়। দিবেই । 
নম কিশনরাম হরদয়ালের চাকুরী ছাড়িলেও ন্মাগ্র। ছাড়িল না; কিন্ত পূর্বেই দেশের 
ঙ্ঞ।ত পরিচয় কোথ| এক ভদ্রলোকের নিকট অর্ম মাহিয়ানা পাইয়। তাহার কণ্ঠার গৃহ 
শিক্ষকতার নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় দিবস রাত্রি দশটার সময় যখন সে ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে, উন্মুক্ত, 
আলুখালু কবরী বঞ্ধনে, শত নখর চিথ্িত ও ধর্ঘন্ত দেহে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে, হাফাইতে হাফাইতে 
বাঁড়ী ফিল, সেদিন সেক্বীজাতীর আত্মরক্ষায় 'অঞ্চন দেহনিশ্িতাকে এবং স্বদেশবাসীর জাতীয় 
চত্নিত্রশীনতাঁকে এক সহআ অভিসম্পাত করি;ন করিতে জন্মের মত আগ্র। ত্যাগের মঙ্কপ্প করিল। 
কিন্ত আগ্র। তাগ করিলে কি হইবে? আগ্রার স্মৃতিচিহ্ন সে আপন দেহের মধ্যেই 
বহিয়া লইয়। গেল._-তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁর দেহের মধ্যে ষে অন্ত একটি মনুয্ুদেহের 
অঙ্কুর নিহিত হইয়াছে তাহ! সে অঞ্পদিনেই বুঝিতে পারিল। ভাবিল,--স্ষ্টির আগাগোড়াটাই 
একদেশদর্শিতা__পক্ষপাতিত্ব !__মেঘ ফাকে থাকিয়। পৃথিবীকে বুষ্টতে ডুবাইয় দিবে কিন্ত 
পৃথিবী জোর করিয়! একটি ফৌট| জলও মেঘের কাছে কাঁড়িয়। লইবার শক্তি রাখেনা! এ যে দেখি 
গৃহপালিত পশ্বাদি যেমন মাগুষের সম্পূর্ণ অধীন অথচ মানুষের উপর পারম্পরিক সমশক্তিহীন, 
্্ী পুরুষের মধ্যেও ঠিক সেই ভাব,_-ধিক্‌ ব্রহ্মাণ্ডের অর্টাকে 2 
সওম সল্রিচ্ছে্ 
আগ্রা হইতে সম! লক্ষ আঙম্িল। আগ্রা অনেক ক্ষে-ত্রই সে আপনাকে খ্রীষ্টান 
বলিয়। পরিচয় দিয়াছিল, তাহ! মিথ্য।। এবার মে আপনার দেহটিকে এন চরিত্র ভারতীয় 
জাতীর সীম! এলাকার, বাহিরে ধরিবার সন্কল্প করিয়াই সে লক্ষৌ আসিয়াছিল। এবং তাহার 
সৌভ।গ্য বখতঃ এখনে একটি বাঙ্গালী পান্ত্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়! পড়িলে সম! মুহর্বমাত্র বিলম্ব 


৩৭৮ ভাঁরতের সাধন [ ৫ম খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


না করিয়া, একদিন একটি গিল্জীয় গিয়া ব্যাপউাইজড. হইয়া ্ীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিল। তাহার 
খৃষ্টান নাম হইল,-__মিস্‌ মাগারেট। সমাগতা | 

লক্ষৌএ আসিয়! খুষ্টান হইবার .ফলে সমার একটি কামও জুটিয়! গেল,__সে, স্থানীয় 
মিশনারী গাল স্কুলের একটি এভিসন্তাল শিক্ষ্িত্রী নিযুক্ত হইল; মাঁছিনা মাসে পচিশ টাঁক?। 

এই স্থানে একটি দলে গিশিতে পাইয়। এবং কতকটা আন্তরিক সহান্রভূঠিরও সঙ্ধন 
পাইয়া, বিশেষতঃ, উদরান্নেরও একট! সংস্থান হওয়ায়, সম মনে. করিল যেন, তার ভাঁড়ে বাঁতাস 
পাইল। এন্তাব কিন্ধ তাহার বেশীদিন রহিলনা। যখন শনৈঃ শনৈঃ আগ্রার. সেই নরপশ্র 
কৃত আবাতের ফল সমার দেহে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে ছিল, তখন, সমাও ক্রমশং গভীর 
দুশ্চিন্তায় মিয়মানা হইতেছিল। 

সমার কয়েকটি স্ত্রীবন্ধু ছুটিয়াছিঙ্গ। একজনের নাম মদ মেরী সরলতা । তিনিও 
বালিকা বিছ্যালয়ের শিক্ষপিত্রী। সম। তীহাঁকে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। তিন তাহার 
দ্বজাত'য়ার উপর সমার বর্ণিত পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়। শিহরিয়া উঠিলেন। 
বলিলেন,--হাঁয়। হায়, ভগ্মী! কেন আপনি আগেই ব্যাপটাইজড হন নাই? তাহা হইলে 
এ কুকুরগুলা আপনার ত্রিসীমানা মাড়াইতে৪ সাহস করিত ন/ করিলেও শান্তি পাইতে থাকা 
থাকিত না। দুঃখের বিষয় যে আপনি প্রতি সংবাদ পত্রেই দৈনিক ছুই চাবিটি এরূপ কুক্করোচিন 
অত্যাচাঞ্তধধর সংবাদ জানিয়াও আপনাকে সাবধানে রাখিতে পারেন নাই । শেষ সিদ্ধান্ত হৃইল,_ 
সম বাপটাইজড. না হইয়াও মিথা। করিয়া আপনাকে খুষ্টান্‌ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সেই 
গুরুতর মিথা। কথন অপরাধে ভগবাঁন ক্রুদ্ধ হইয়াই এ সয়তানকে প্রবোচিত করিয়া তাহার 
নিজক্লুত অপরাধের শান্তি দেওয়াইয়াছেন,-:সে শান্তি ঈশ্বরের বিচার ফল বলি] মাথ! পাতিয়। 

লওয়ই কর্তবা। না লইলে উপায়ই ব| কি? অন্য কোন উপায় ধদিই বা ছিল, সে তাহাদের 

কল্পনাতে9 আসিলন1,-ভগবাঁনের রাজ্যে কোন পাপই অবগ্ডি5 থাকে না! 

কিন্তু তথাপি, উভয় বন্ধুতে আশু সন্কট মুক্তির যেউপায় অবধধারণ করিল তাহাও 
নিতান্ত নিদ্দোষ ত্রবং শ্ফিল্ষ শয়। কিন্ধ ততিগ্ন এসকট মুক্তর উপায় ছিলনা । শিতান্ত 
উপায়াস্তর অভাবেই সমাকে মমমত হইতে হইল যে, সে বিবাহই করিবে। 


আন্টি পক্ভ্িচ্ছেচ্গ 

বালাকাঁল--পঠন্দশা! হইতে সমার মনে এই ধারণ। বদ্ধমূল হইয়াছিল €ে, কেবল এই 
দেশের হিন্দুদের মুস্ষে মাইয়ে জাতিভের _বামুন, কাঁয়েত, হাড়ি, ঝাদণী, কুলুং মালশী ধোপা ! 
বাঁকী এই সসাগরা ছু নদীর বুকে মন্ততঃ সম ধছী সবাই এক--সেখ, সৈয়দ, জোলা, মাল, কসাই-_ 
, 'এ্রক মানবীর কুটুষ্ব! ব্যাপটাইজড হওয়ার পর ক্রমশঃ সমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়! গেল। দেপিল 
হিন্দুর € ফাট্গুল! উপরিভাগ পর্যন্ত ই! করিয়া আছে, তা'র চেরে বড় ঝড় ফাক কাগজ কলম 
বোল্চালের কাথা ঢাক' রহিয়াছে ' পিতা পুত্রের মধ্যেও হয়তো একটি নালার ব্যবধাণ-_ অন্থ 
কথা কি? সম! আশ্চধ্য হইল যে, হিন্দুর এ দৃগমান ফাট'গুলার দিকে চাহিয়া! চাহাইয়া, দেখিয়া, 
দেখাইয়া ছুঃখে দরদে ধাহণদের শয্যা-কণ্টকী ধরিয়াছে তাহার! এষ মুষ্টিমেয় নেটিব, খুষ্টান্‌ ক্টাকে 
সুধা ধবলিত আলিঙ্গনে প্যারাডাইসের টিলা কোটার তুঁলিয়। ল্ইলেন ন। কেন? জীবান্তে 
একঘরে, পাখাপাশি খাড়া হইয়। এজম।লি পিতা ঈশ্বরের সহিত আলাপন্‌ চুলায় যাউক, মরণের পর 
মাটির নীচে ও কাছাকাছি থাকিবার হুকুম নাই । সেকালে কে এক রাজনন্দিনী রাধা ন। কি নদ 
গ্রৌঁয়ালার ছেলেকে. নাসাকুঞ্চন সহকারে বলিম্নাছিলেন.--'আমার সোনার বরণ কালো যে হবে! 
কৈ, তর্ক সিদ্ধান্তের বিলে রামাবাদশীর লাশ চাপিলে, সিক্ধান্তের প্রেতাত্মা! উঠিয়। খোন| কেথায়_ 
ভে তে কৃষ্কায় ! আন্পুশ্ঠা স্তেদুরী ভর! এমন্ট! বলার কথ! সমা'তো। কখনো শ্ুনেনাই_ 
বর্ণ আতঙ্কে! থাতমুখে উপস্থিত ধাবমান অশ্খের স্তায় সমার আশাতুরক্গ ব্যাহতগতি হইল । 


বেকাবেন্স প্রতিফার-_ প্রন্যক্ষ ও অপ্রত্যক্গ 
শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্থ, বি. এস, সি (লন) 

পাশ্চাত্য দেশে. সাধারগ্রতঃ মজুর .. শ্রেণীর লোকেরাই বেকার সমশ্বক্্ কষ্টভোগী হয়; 
রারধান/র মঙ্ুরীরর .উরীরেই উহাদের জীবিকা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা না. মিলিলেই সর্ধনাশ। 
ভারতের অবস্থ। অন্ক্ূপ ; এখানে মজুর শ্রেণীর লে।কদের স্ব স্ব. বৃত্তি নির্ধারিত আছে; কারখানার 
মন্জুরীর উপর তাহাদের অল্ললে!কেব্রই জীবিক। নির্ভর করে। এখানে, ষধ্যবিভ লোকেরাই প্রধানত: 
বেকার-সমক্ায় ভোগে । বর্তমান, শতান্বীর প্রারস্তকানন হইতে মাত্র এই মমশ্তার উদ্রেক হইছে 
এক্ষণে উহ! এক গুরুতর চিন্তার ,বিষ। আমদের বেশ মনেনহয় এক সময় এ সমস্তা মোটেই 
এদেশে হিল না! পাশ্চ-ত্যের ভারে প্রজ।বিত হওযাাই এই সঙ্কটের প্রধ।ন কারণ+ দেখ! ষায় 
যে বাঙ্গর। দেশই এই ভাবে -অন্তান্ত প্রদেশ. অপেক্ষ। অধিক প্রভ্তাবিত, এন্সন্ত. বাঙ্গলার় এই 
ভাব অতি. গুক্ষতর। মাড়োয়ারী) ভাঁটিয়া, কচ্ছি. প্রভৃতি ভিন্ন. গ্রদেশীয় যে সকল লোকের! 
পাশ্চাত্যের প্রভাবে কম পড়িযাছে, তাহাদ্দিগের "মধ্যে এই প্রশ্ন: অত্যন্ত কম. এই প্রকার ঘটনা 
হুইতেই বাস্তবিক এই বেক্কার সমদ্যার যেললিক. কারণ খ.(জয়। পাওয়া, যায়_-উহ1 হইতেছে 
আমাদের জীবন দাধনায়, পাশ্সতোর বশ্ঠত,॥ উহা রাষ্ট্রক: অধীনতা অচপক্ষ।ঞ& অনেক অধিক 
সাংঘাতিক-ও ফতিজনক হইয়াছে। , ভ/রতের-উপর দিয়! অক্তি প্রাচীনকাল হইতে নান] প্রকারের 
র/জনৈতিক বিপ্লব চপিয়। গিয়াছে.) তাহ। নও বর্তমানে বুটিশ শাসন প্রতিষ্তিত হইবার প্রথমভাগ 
পর্যন্ত ভারত-তাহার স্বকীয় সাধনগত আরজ অক্ষম রাখিয়াছিল। তখন. ইংরেজ।লেখক স্যর তমাস- 
মন রে! বলিয়| গিগাছেন:-“যদ্দি উত্তঘ, কৃষি ব্যবস্থা, অতুলনীয়, কারুশিল্প, লোকের সঙ -হুবিধার উপ" 
যোগী সর্বপ্রকার ভ্রব্যজ।ত -প্রস্ত ত.করিরার ক্ষমতা॥ লিখন পঠন হি সাবসংরক্ষণম্সাদি'শিক্ষার নিঙ্গিত 
প্রতি গ্রামে. শিক্ষালয়,স্থাগন, সর্ধপ্বাধারণের মধে? অতিথি-স ৎকার ব্যবস্থা, পরম্পরেঞ মধ্যে বদান্তড়। 
এবং-মর্োপরি স্ীজজাতির প্রতি এমন ব্যবহার যাহাতে সকলে বিশ্বস্ত? সম্মান. ও অস্ত্যরর কোমল 
ভাবন্বমু পরিপোধণ করিরার বম্পূর্ণ অবসর জাভ করিতে পারাই নভাজগতের লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুর 
£কান্‌ ইউরোপীয় জাতি হই/ত:কোনও, প্রকারে হীন নহে ও বরং আজ যদি সভ্যতার পণ্য লইয়া 
ইংলগ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবস| চলে” তবে আমি গ্রোর করিয়। বলিতে পারি,.ইংলগ তাহার 
বপ্তানি মাল অপেক্ষা অ।মদানীর সামগ্রী লইয়৷ অধিকতর লাভরান হইতে” 

আমদের দেশের বিভিন্ন শ্রেনীর লোকের মধ্যে ভদ্রলোকের।'ই. এক্ষণে .বেকার সমন্যায় 
সর্বাণেক্ষ।! অধিক পীড়িজ। তাহাদের যেমন কর্শ তেমনই ফল ভোগ করিতে হইনেছে। 
ভাহাবের'যধ্যে যাহার! গিশ্গত্য ভাঞে প্রভাবিত হইয়। নংবাদণত্র অফিসে ও বক তামঞচে, গত অর্ধ 
শড়াববী ধরিয়া, দেশের নেতৃত্ব করিম আধিতেছেন,:ভাহারাত কখনও নিচজেদের- এই দুররস্থার কথ। 
ভাঘরন' নাই বা -বগ্রেন, নাই--তাহারাত কেবল 'সার্বঙ্শীন: অনশিক্ষার প্রচার .ও তথাকথিত 
রাছিত বা জঙগখেদিখের উক্কোপ্রন . বিষয়েই শতমুখে দাবী দাস], করিয়া! আগ্িতেছেন £ এই 


৩৫০ ভারতের সাধন! | ৫ম খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তথাকথিত শিক্ষা প্রচারের ফলে, এদেশের রুবিজীবি ও বণিকবৃত্তি লোকদিগের মধ্যে যাহারা 
'অর্িকতর উন্নতি করিতে সক্ষম ও সঙ্গতিসম্পর্ন, তাহার! নিজ নিজ ব্যবসায় ছাঁড়িয়া স্কল কলেজে 
ঢুকিরা চাকুরীর ক্ষেত্রে :চিড বাড়াইয়৷ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি কৃরিয়। আসিতেছে, আর নিজ পিৃ- 
পিতামহ কুলের চিরাগত কর্মদক্ষতা পরিত্যাগ করিয়! কৃষি ও বাণিজো ততোদিক ক্ষতি সাধন 

করিয়াছে স্ব বৃত্তিতে রত থাকিলে অন্ততঃ তাহাদের নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্ত। 

থাঁকিত না; পঞ্গান্তরে আগ ইহাদের সকলের এক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার দ্বার! ভদ্রাঙদ্র সকলের 
এমন হীন অবস্থ। হইয়াছে যে তাহাতে সাধারণ মঙ্গুরদিগের অবস্থাও ভাল বলিতে হয়ু। এই 
প্রকারে দেখা যায় যে এই কালের এই উন্নয়ন আন্দোলনের ( 910 17090700716) অর্থ নৈতিক 
ফল খেমন শোচনীয়, ব্যবহারিক পরিণতি 'তেমনই ভয়াবহ। ইহারই 'গ্রচারণ। ফলে মানবধশ্মের 
একটী অতি উচ্চ গুগ যে পরম্পরের মধ্যে সন্তাব বা ব্দান্তত1, তাহাতে অনেক হানি পৌছিয়াছে । 
আমাদের রাষ্ীনেতার। ও সরক।রপক্ ইহার দ্বার গ্রণে। দিত হইয়াই এক্ষণে সরকারী চাকুরীতে দেশের 
পক্ষে ঘোর অন্িষ্টকর এক বিকট সাম্প্রদায়িক ভেদ ও' বিরোধের স্থ্টি করিয়া বসিয়াছেন। হায়! 
আজ এদেশের সামাজিক 'বাদূমণ্ডর কি ঘোর বিথেষ ও ঘ্বণার তিক্তরসে পূর্ণ হইয়াছে ! সমৃদনয় ভারত 
ব্যাপিয়! জাতিতে জাতিতে ঘোর বিরে।ধ উপস্থিত! নিম্ন *শ্রণী উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অম্প শ্তরা উচ্চ 
ছিন্নুর বিপক্ষে সংগ্র।ম ঘোষণ| করিয়াছে । 

আরও অনেক প্রকারে অগ্যকার এই নব্য তান্ত্রিক ভারত বাশীদ্িগের অতিমাত্র পাশ্াত্যা- 

ডিমুখী মনোবৃত্তিতে আমানের অর্থ নৈতিক দশার বিপরীত ফল দর্শাইতেছে এবং তাহাতে বেকারের 
সমস্যা আরও গুক্ুতর হইম| দাড়াইযাছে। অদ্ধভাবে আজ ইহার! পাশ্চাতোর আর একটা 

মতবাদের অন্থবর্তন করিতেছে. ষে-সক্রমেই অভাঁব এবং আরও অধিক অভাব স্যরি করিয়! যাঁও। 
তাহাতে জীবনের আদর্শ উন্নীত হয়। তাহাতে ও লোকে আজ নানা বাহুল্য ব্যয়ের প্রশ্রয় দিতেছে, 
অনাবশ্তক ও অকি.ঞ২কর দ্রব্য বাবার করে, এবং নিজেকে মুখের মত, আড়ম্বর শীল বলিয়| বৃথা 

গর্ব করে। তাহাতেই এদশের লেকের যং্সামান্ত আর এক্ষণে শুন্তের ঘরে অপি! ঈ।ঠাইয়।ছে ; 

কিন্ত তার বিনিময়ে সুযোগ ্থবিধ। কিছু হইয়াছে এমন বল। যায় ন।। অধিকন্ত ইহার দ্বার লোকের 

জীবন. সংগ্রাম আরও কঠিন হওয়াতে সমাঞ্জের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রতিত্ন্বিতার 
প্রনার সাধন হইয়াছে'--বে বিরোধ জাতিতে জাতিতে বা বিবিধ সম্প্রদায়ের মধো অঙ্থপ্নতের 
উন্নয়ন করিতে যাইয়! দেশেয় তথাকথিত নেতার! হ্ৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা এই সিদি 
বাজারের প্রতিত্বন্থিতা ঘার! আরও শতধ। বর্ধিত হইয়াছে। 

ইহার উপরে আবার, পাশ্চ!ত্যের গণতান্ত্রিক শাসনগ্রণালীর জন্তু অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া 

নব্য ভারত তাহার নিঙ্গ চিরাগত গ্রাম্য স্বরাষ্ট্র বিধি বা স্বাধীন লোকতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ সাধন 
করিয়াছে। নেই গ্রাচীন বিধি আধিক দৃষ্টিতে লোকের মহান্‌ কল্যাণকর ছিল 7. আজ পাশ্চাত্যের 
অনুকরণে উহীর সংগঠন করিতে. গিদ্া একদিকে যেমন: সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও প্রাদেশিকতায় 
জেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর্থিক দৃষ্টিতেও উহা সম্প ধর ধ্বংসকর বলিষা প্রতিপর হইতেছে ।- শাসন ব্যব- 
স্থাতে আজ বহু প্রদেশ ও তংনঙ্গে অসংখ্য গভর্ণরের পদবী সৃষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের সাজ সন্ধা! ও 
অনেক বাযয়সছুল কৌন্সিল ব্যবস্থা, আঅনংখ্য শাসন: বিভাগ, . তাহাতে বহু 'ব্যায়াস্তকারী উচ্চপদস্থ 


চৈত্-৮১৩৪৬]- | 'বর্ণাশ্রম ধর্ম - ৩৫৯ 


কর্চারী-ইত্যাদিতে শাসনসংস্থার শিখরদেশ অতিমাত্র ব্যয়ভার গ্রস্থ ॥ : প্রজাবর্গের আর্থক অবস্থা 
এমন নয় যে ইহাদের এরূপ ব্যয় সন্কুলান করিতে পারে. অপর কারধগুলির'লঙ্গে ইহাও বর্তমান, 
অর্থসক্কটের এক কারণ। | (ক্রমশঃ ) 


বর্ণাশ্রম ধর্ম 


এ দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাক্তিগণের অনেকের ধারণ! ও বিশাস যে বর্ণাশ্রমধ্থ 
আধুনিক বিজ্ঞান-মত-সম্মত নহে । আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছে যে এই ধরণীপৃষ্টে মানুষ তিরঘ্যক 
প্রী হইতে ক্রম বিকাশের নিয়মে নিয়ঙ্জিত হইয়া আবির্ত ইইয়াছে। স্মতরাং সমগ্র মানবজাতি: 
যখন একই ক্রমবিকাশের নিয়মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন মান্থুষের মধ্যে দর্লজঘা শ্রেণী- 
বিভাগ থাক! উচিত নহে। বরং গুণগত শ্রেণী বিভাগ মাঁন। যাইতে পারে কিন্তু বংশগত শ্রেণী- 
বিভাগ বা জাতিবিভাগ অযৌক্তিক-_যদিও অপর উদারতর সম্প্রদ।য় শ্রেণী বিভাগ লইয়! মাথা, 
ঘামাইতেই চাহেন না। কাঁরণ তাহাদের মতে সকল মানুষই তুল্মূল্য। 

শান্ত যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করিতে চাহেন বিজ্ঞানকে যাহারা অত্রাস্ত বলিয়! মানিতে চাহেন». 
ত্বাহারা তো দেখিতে পাইতেছেন, ষে সত্য আজ বিজ্ঞান স্ত্দিদ্ধাত্ত বলিয়া! মানিতেছে, সেই সত্য 
ছুই দিন পরে অপদিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এই জন্ত মিষ্টার জিরান্ডি গোল্ড বলিয়াছেন__ 
£30191706 15 07 ০0116110005 019০021 ০1165 ০৮/71001512151 অর্থাৎ আপনার তুল ক্রমাগভ 
আবিষ্কারের নামই বিজ্ঞান। আর ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ৪ তো যে সর্ববাদিসম্মত নহে তাহট' 
এডিনবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্বনামধপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার জেম্স্‌ অরু মহোদয্নের মন্তব্য হইতেই বেশ 
বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন,__[17৩ £1586556 901670505 8170 01601081979 ০ [0101৩ 2৫৬" 
19 [10700170170 10211701917 00 09 2199010661/ 06৪0» _অর্থাৎ যুরোপের বড় বড়: 
বৈজ্ঞানিক ধর্শবৃত্তগণের মতে ডারউইনের মত সম্পূর্ণ মিথা। ন্ুতরাং বিজ্ঞানের মত যদি: 
পরিবর্তনশীল হয় এবং ভার উইনের মত বদি সর্ববাদিসন্মত না হয়, তবে বর্ণাশ্রম ধর্ের উপর 
অধথ| দোষারোপ কর! অন্তায় নহে কি? বিশেষত। যখন প্রমাণিত হইতেছে সকল মানুষই 
এক বংশগত জীব নহে এবং প্রতোক জাতীঙ জীননই শ্বতন্ত্র ভাবে ধরণীবঙ্ষে আবিভূত হইয়াছে,. 

আর যখন উত্তিদ জগতেও দেখ! যায় একঞ্জাতীপ্ন আামের বীজ হইতে অন্য জাতীয় উৎপাদন করা 
ধায় না এবং মিশ্র কলমের বীজ হইতে আর গাছ জন্মে না, জীব জগতেও যখন গাধা! ও. 
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তি ছারাররাগরাজন। [ ৫ব খাবা 


€ঃখর,লরানান'নরাকর জ উল ঈ'গা হুর বর নিরুণন+ টিার1%4। জান. রাবের ছিলনে 
কড়ি তন্ন উত্পাদন/ হইল? ₹সেই/' সন্তানের সর: থাকেন না তঞ্জন বাপ্রগন্ড বা. কৌলিফ 
ব্জাতিবিভাগ-অগ্নসিদ্ধান্ত বলিয়! গণ্য হইবে কেন ? আর বখন দেখ। যায় মাফের গ্রভের, দেশের দিক 
ছিযা ভতট। নহে, বতট! হয় মানপিকণক্তি বিকাশের দিক দিয়ই ঘটে । গুণসংক্রম'ণর নিয়মাহুসারে 
স্তাছাদের সেই কৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। এই জন্ত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখ যায় বংশের 
এদোষগুণ পর পর পুক্কষে সংক্রমিত হইয়া খাকে | সুতরাং মনে হয় কৌলিক গুণ সুপ্ত ধাকিলেও 
একেবারে লুপ্ত হয় ন1। এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, সহজেই মনে হয় জাতি-স্বাতন্ত্য রক্ষার 
খশবয়োজনীক্ব তা অবগ্য রহিয়াছে । এই বিষগ্টী বর্ণাশ্রম মতে বর্ণভেদগত বৈশিষ্টোর লোপ-সমর্থন 
-্কারিগণের বিশেষ ভাবে ভাবিয়! দেখা উচিত । 
বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিরুদ্ধ পক্ষ-_-নকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে কালের 
ব্হধ্বংসিনী শক্তিকে উপহাস করিয়! বর্ণাশ্রমধণ্ম দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছে। ভিতর ও বাহির 
কইতে ইহার উপর যে কত আক্রমণ চলিয়াছে তাহার আর .ইয়ত্ত। নাই। তবুও ষে আছে, ইহ' 
বচিণছে, তাহার কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ে এমন একটি জীবনীশক্তি আছে যাহা অন্য কোন ধর্মাবিস্বাসে 
'আক্ষিত হয় না। বর্ণাম ধর্ম ঘে বন্থপুরুষ ধরিয়া কৌলিক সাধনাজনিত গুণের বংশ পরাম্পরায় 
সংক্রমণ শক্তির উপর প্রতিষ্টিত, সেই সম্থন্ধে এক্ষণে যুরোপ সংক্রমণশক্তিতে অবিশ্ব/সী বলিয়! মনে 
কথ ন। 
বর্ণাপ্রমে অর্থনীতির উৎকটতা নাই-_যাহার ফলে একদল মুষ্টিমেয় হয় ধনকুবের 
স্মার অবশিষ্ট লোকেরা! হয় শ্রমিক । বর্ণাশ্রমবিধানে উৎকট ও জটিল আর্থিক সমস্তার সমাধান 
£শহ্রসাধ্য হয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের মূলে প্রয়োজন মন্য্যচরিত্রও জীবনব্যাপার হইতে 
-পশুভাবের উন্মুলন। পশুভাব বাঁড়িয়। গিয়।ছে বলিয়াই অর্থনীতিক্ষেত্রে ছন্দ দুর্বার হইয়া! উঠিয়াছে। 
্থাশ্রম শিক্ষা দেয_-জীবন ভোগের জন্ত নহে ত্যাগের সহিত ভোগের অন্ত--তেন, ত্যক্তেন ভুদবীখাঃ 
নবগৃধঃ কন্চিদ্‌ ধনম্‌,। একা থাইতে নাই, একা! পরিতে নাই, কোনও আনন্দ বা নুখ একা পাইতে 
ই, বিস্ত একের জন্ত নহে _আব্রক্ষস্তত্ব পর্যাস্ত সমগ্র জগতের তৃপ্তির জন্য। এক কথায় 
বরা শ্রম ধর শিক্ষা দেয় মানুষ পশু নহে-_দেবত|। আবার শুধু দেবত| নহে ব্রদ্ধদেবতা। 
বর্ণাম ধর্মের বিধান পশুপ্রবুত্তিকে দমনে রাখে, _অধিক ধাইবার, অধিক পরিবার 
বআকাত্থাকে লোপ করিয়া দেয়। কাজেই বর্ণাশ্রমে জীবন জয়ী হইবার জ্য হব থাকে না। এই 
'সংগ্রামহীনতার জন্তই জীবন সুস্থ ও স্বস্থ ভাবে বাচিবার অবকাশ বা সুযোগ পায়। 
ৃ ূ্‌  বর্ণাশরমে কর্ম ও বুত্তিভিদেরও বাবস্থ! রহিক়্াছে। সকলের এক কাজ নে, এক বৃত্তি 
লহে। ্রাঙ্মণ ব্রাহ্মণ বৃত্তিকেই অবলম্বন করিবেন, তিনি অন্য কোন বৃত্তিতে প্রনুন্ধ হইবেন না। 
সাবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ বা শূতর বর্ষণের আভিজ!ত্যে বিজিগীযু হইয়া ব্রান্মণ বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। 
ইহাতে হয় একটা সাম্যের হষ্টিও ততসঙ্গে দেখ| দেয় অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছরতা । অগ্জদিকে 
স্তি কুরাম্গত হওয়ার দুরু, প্রতোকেরই মধ্যে জন্মে একটা, .কর্ধকুপলতা_যাহার.জন্ত ম্লিনের 
জা বুক্সরস্ের 9. যানি না জূপর হয়). শি ০ 6 জযুশতর 


স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী 


( পূর্বান্বৃত্তি ) 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ জি 


লাঠোরে অধ্যাঁপন। সময়ে তিনি তাঁহার ঘড়ির সহিত খেলা করিতেন। যেকেহ সময় 
জানিতে চাহিলে ঠিনি বলিতেন__বন্ধু' সবে একট| বাঞ্জিয়াছে । বিভিন্ন মময়ে একই উত্তর 
পাইয়। ছাত্রের অনুপন্ধান করিতেন কিরূপে উহ] সম্ভব । তিনি বলিতেন ভ।ই, আমার ঘড়িতে নব 
সময় একটা বাছিয়| আছে। কাল মাত্রএক। তিনি পূর্বাশ্রমে কি সন্ন্যাস জীণনে কখন "আমি, 
শব ব্যবহার করিতেন না (১)-_বলিতেন “রাম বল্ছে, রাম শুন্ছে, ইঠ্যাদি। ঈশ্ববার্থে রাম শব্ধ 
প্রয়োগ করিতেন । এবং পত্র লিখিবার সময় বা বক্তৃতার সময় তিনি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত নর- 
নারীরূপে_-হে আমার আনন্দময় আত্ম, ব| £ে চিরন্ৃখী রাম বলিয়া সম্বোধন কাঁরতেন। দেনভারে 
বন্তৃতায় তিনি বলেছিলেন_-প্রত্যেক দিনই নিউইয়ারসূ ডে, প্রতোক রাত্রিই এক্সমাস নাইটু। 
নিজেকে রাম বাদশা বলিম্না আনন্দমুখি বালকের ন্যায় ধিশ্বাম করিতেন। পোর্ট সৈয়দে তিনি লর্ড 
কাজ্জনের সহিত এক জাহাজে চরিত অস্বীকার করেন। এক জাহাজে দুইজন রাজা যাইতে 
পারে না বলিয়। তিনি অন্য জাহাজে উঠেন। 

জাহাজে আমেরিকান্গণ তাহাকে আমেরিকাবাসী ও জাপানীরা জাপানবাসী মনে 
করিত। ভাদতাভিমুখে আসার সময় তিনি মিখরের কোন মসজিদে পাশিভাষ|য় এক বজুতা! 
দিয়। সকলকে মুগ্ধ করেন। ওন্তাদের হাতে বেছেলার কম্পমান তারের মত তাহার শরীরের 
প্রত্যেক কণ। মদা আনন্ব-হাসিতে নৃত্য করিত। লাহোরের তীব্র গ্রীষ্মকালে যখন তিনি ফুট- 
পাথের উপর দিম়। চলিতন-_-লোঁকে তাহার পাদ স্পর্শ করিয়। দেখিত উহ! বরফের মত ঠাণ্ডা (২)। 
কারণ জানিতে চাহিলে বলিতেন যে_*আমি ত গরম লাহোরের পথে চলিতেছি না__আমি যেখানেই 
চলি ভগবতী গঙ্গর শীতল তরঞ্গ আমার পদ ধৌত করিয়। দেয়। তুমি কি দেখ না ব্র্ধম্য়ী গঙ্গ। 
সর্বত্র বহিতেছে?' আমেরিক। হইতে প্রতাগনন করিয়। রামতীর্ঘ দাঞ্সিলিং পাহারে কিছুকাল 


১। মিশন কলেজে ও ওবিপ্ট্যাল কলেদে তাহার ক্লামের প্রতেক ছাত্রকে তিনি সম্বোধন 
করিতেন-_ হে প্রিয়তম কৃষ্ণ, ভূমি সব আমি তোমাকে কি শিখাইব ?” কোন ছাত্র অক্ঞত| নিবেদন করিলে 
বলিতেন--“হে প্রেমাম্পন কৃষ্ণ, তুমি নিশ্চয়ই মব জান ।” উহাতে অদ্ভুত ফল ফলিত। অঙন্জর ছাত্র ও 
মাহসভরে বোর্ডে নিকট জটিল প্রশ্মের মগাধান কলির! রিত॥ মিশন কলেজেব প্রিনিপ্যাল ডাক্তার ইউইং 
সাহেবকে বলিতেন__*নাহেব। তুমি ধিশুকে ূজ। কর, তুমি ভাহার আগি ছুইটী দেখিয়া কি? না নিশ্চয়ই 
দেখ নাই, এই দেখ, ঈশ্বব তোমার মন্মুখে দণ্ডায়মান ।” এইরূপ হিনি ঈ্বরোগ্মাদ হইয়ছিলেন। . 

২। উপাধ্যায় ব্রন্ধ বান্ধব যখন ইংলণ্ডে থান তখন তাহার সঙ্গে একটী লোট! মাত্র সম্বল ছিল। 
জনৈক মাড়োয়ারী এই চক্চকে লোটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তিশি তাহাকে উহা সানন্দে প্রদান 
করিয়া নিঃসম্বল যাত্রা কবেন। কথিত আছে যে, তিনি লগ্তনের টেম্স্‌ নদীর বরফেব মত ঠাণ্। জলে প্রত্যহ 
স্নান,.কবিতেন ও বিলাসভূমি লগুনে ও কাঠোর মন্ধ্যানীর জীৰন বাপন করিত । 


৩৫৪ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--৬ঠ সংখ্য। 


বাস করেন। পরে মরা পুফরে ও শেষে হরিদ্বারে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। একদিন 
খরল্রোতা গঙ্গাতে দ্বান করিতে যাইলে তার প। পিছলে যায় ও তিনি ভাবের ঘোরে থাকিতেন 
বগিয়। আত্মরক্ষা করিতে অপমর্থ হন ও গঙ্গায় ডবিগ| প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের শেষের দিকে 
হাপি ও আনন্দ হ্রান গ্রাপ্ত হইয়াছিল ও তিনি ষেন বিষণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। 

মথ্রায় যখন পুরাণনিংহ জাহার সহিত দেখ। করেন তিনি বলেন-_দেখ একাজ ত্যাগের 
স্বারাই ভাতের স্বাধীনতা! লাভ হইবে। পুরাণসিংহ শুনিয়া! চমকিত হইলেন ; কারণ জাপানে তাহার 
নিকট তিনি ধর্দের কথা ব্যতীত কখনও দেশের কথ! বলেন নাই। তিনি ভাবিলেন নানা স্বাধীন 
দেশ ভ্রমন করিয। হয়ত স্বামিজীর মত পরিবষ্ঠিত হইয়া! থাকিবে । পরক্ষণে ২টী ভদ্রলোক তাহাব 
॥রনাভিলাষী হইয়। আসিলেন; অভিবাদনান্তর তাহার! উপবিষ্ট হইলে গ্রতিন্মন্কার করিয়! রামতীর্থ 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-“ন্োমর| রাঁমের খেখজ নিতে আসিয়াছ-_রাম তাহার হৃদয় তোমাদের 
নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে,_-তীহ!কেই অদ্বেষণ কর-_ঙ্গগৎ তোমাদের পদীনত হইবে।” 
তাহাতে ভদ্রলোক ২টা অতিশয় লঙ্জিত হইয়। তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থন! করিলেন__“স্বামীজি 
আমাদের ক্ষম। করুন-আমরা পাপী, আমর! আপনার ভালবানায় পরাজিত, কি করিব পেটের দায়ে 
আমর! এই সব করি।” তাহার! গভর্ণমেণ্টের সি, আই, ডি, ছিল। 

আজমীরে পুর হ্রদের উপর তিনি কিষণগড় স্টেটের বাঁটাতে থাঁকিতেন। তখন একবারে 
নিঃসম্বল থকিতেন, সঙ্গে একটী ফাপ! বাঁশের খণ্ড ছিল ও তাহার ভিতর কাগজ, পেনসিল 
রাখিতেন। বন্ধুদের উহা! দেখাইয়া! বলিতেন-_এ বাশখাঁনি রামের যাদু-এদিয়ে ্নানকালে রাঁম 
হদের কুস্তীর তাড়ায়--আর এটী রামের পোটম্যাণ্টো! এর ভিতর রামের সমস্ত সম্পত্তি থাকে। 
নিঃসম্বল কৌপীনবস্ত সাধু সত্যই রাজা, একমাত্র সেই চিরন্্থী। শীত কি গ্রীষ্ম অধিকাংশ সগয়েই 
তিনি ছাদের উপর থাকিতেন, বলিতেন রাম গৃহ পছন্দ করে না, সেগুলি যেন গোরস্থান মনে হয়। 

ভারতের তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে একমাত্র পুরে ব্রক্ধার মন্দির আছে। এখানে ব্রদ্ধা 
্র্ষষজ্ঞ করিয়ছিলেন। তিনি পুরাণসিংহ প্রভৃতি বন্ধু-ভক্তদের পবিত্র যজ্ঞভূমি দেখাইতে নিয় 
যান ও যজ্ছের উপাধ্যান বিবৃত করেন। প্রবাদ ছিল যে, যজ্ঞে পূর্ণত সিদ্ধি হইলে শঙ্খ-ধ্বনি হইবে। 
দেবতা ও মানুষ সকলে যজ্ঞ করতেছেন--কিন্তু কিছুতে আর শঙ্ঘর্বনি হয় না। এপ্িকে একী 
নিয় জাতীয় ঘেসেড়ার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রক্ষষজ্ঞ চলিতেছিল। সে ঈর চিন্ত/য় এত অভিভূত হইপ্।ছিল 
যে ঘাস কাটিতে ক।টিতে নিজের আঙুল কাটিয়া ফেলিলেন; কিন্তু মানুষের রক্ত-সদবশ লালরক্ত ন| 
বহির্গত হয়! ঘ।সের রঙহীন রস বাহির হইল। এই আঘাত পাঁইয়! সে দিব্যোন্মদ্ততায় নৃত। 
করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়, বুক্ষলতাও নাচিতে ল।গিল। তখন যক্ঞ-ক্! 
আপগিয়া করজোড়ে তাহাকে যজ্ঞের নিকট লইয়া গেলেন ও তাহাতে শঙ্ঘধ্বনি হইল । স্বামী 
রামতীর্ঘ বলিলেন ইহ।ই প্রকৃত বেদা্ত্। 

স্বামী বিবেকানন্দের স্তায় তিনি তাহ।র পত্রাবলীর ভিতর দিয়! আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার বহু বক্তৃতা অতি সারগর্ত, বাগীতাপূর্ণ উন্মাদকর। টবজনাথ রায়ের 11100918101 £ 
4১0010৮9100 1০0610 ন।মক পুস্তকের একটা অতি নুন্দর উপক্রমণিকা তিনি লিখি 
দিয়াছেন। ভারতে আনিয়া! তিনি নানা স্থানে বক্ত তা» উপদেখ, নান! নংবানপ:ত্র প্রবন্ধ লেখাছে 


চৈত্র--১৩৪০ ] স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী ৩৫৫ 


নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ওমার খায়েম্‌, হাফিজ প্রভৃতি পারস্ত কবিদের সহিত অধিকতর পরিচিত 
ছিলেন ও ওষাণ্ট$ হেইট মান, কোলিরজ, শেলি, জক্ রাসেল, কান্ট প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । 

হষিকেশের কিছু উপরে বদরী নারায়ণের পথে গঙ্গাতীরে বিয়াস আশ্রমে তিনি কিছু কাল 
ছিলেন। তখন লঙ্কা দাড়ি রেখেছিলেন ও আগত দর্শনাথিদের বলিতেন--:দেখ, আমার কেমন 
বাঁদদেবের মত দাড়ি হইয়াছে। এলাহাবাদ ও কাশীধামে-বেদাস্তের বজ্তা দিবার সময় পণ্ডিতের! 
তাহাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, তিনি সংস্কৃত ন! জানিয়। বেদান্তের মূল গ্রন্থ না পড়িয়৷ কিরূপে বেদাস্ত 
বিষয়ে বলিতে পারেন। ইহাতে তিনি মন্দাহত হন? কারণ তিনি যেন সংস্কতানভিক্ত ছিলেন। 
তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার সেই আনন্দ হাসি হাস হইয়| বিষ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন। 

তখন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত পড়িতে সমস্ত শক্তি নিয়েগ করেন। তিনি 
বৈদিক মন্ত্রের প্ররুতার্থ নির্দেশ করিবার জন্ গভীর চিন্ত। করিতেন ও মগ্র-চিন্ত।য় তন্ময় থাঁকিতেন। 
তিনি বেদভাধ্কার সায়নাচাঁধ্যকে বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞ বলিতেন ও বেদের অস্বান্ত অর্থ মানিতেন 
ন|। একদিন তিনি স্নানান্তে গঙ্গাতীরে প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প 
বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি অনুভব করিলেন তিনি ধেন জগজ্জননী, দেবতা প্রভৃতি যেন তাহার 
সন্তান, তাহার শিরার ভিতর দিয়া ষেন এশী কামকল। প্রবাহিত হইতেছে-_সমস্ত প্রকৃতি যেন 
প্রেমবিলিপ্ত। তাহার হৃদয়ে এই বাণী উখিত হইল--দেবগণ তোমরা এস, আমি তোমাদের 
জন্মদান করি। এই ভাব অপচ্ছত হইলে তিশি বেদপাঠের নিমিত্ব যেই পাতা খুপিলেন, দেখিলেন 
_-দেবীনুক্ত প্রভৃতি এই ভাবের মন্বরাশি। ভিনি বলিতেন, ধ্যান করিয়া বেদার্থ অবগত 
হওয়| উচিত। 

বেশুনে অবস্থ।ন কালে পাহাড়ীর। তাহাকে ফল দুধ দ্িত। তাহারা বলিত--ইনি 
আমাদের দেবতা ইনি মানুষ নন্। তাহার! স্বামিজীর থাকিব|র জন্য একটা কুঠিয়। তৈরী করে 
দিয়াছিল। তাহার এইক্ীপ মানপিক পরিবর্ত:নর কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বলিলেন-__-জগৎ 'আমার 
ফল দেখিতে চায় ফলের পশ্চাতে যে কি সাধন ও অধ্যবসায় আছে--তপন্য!ঃ কেঠোরতা আছে 
তাঁহ। দেখিতে চায় না । গৌড়পাৰও (গ।বিন্দাচাধ্যের নী-বহ| পশ্চাতে ছিল বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের 
সিদ্ধি এত জলন্ত হইয়াছে । এই সময় তিনি পন্মাসনে দিনের পর ধিন বসিয়! ধ্যানমগ্র থাকিতেন, 
শরীর না শীতগ্রীম্মের গ্রঠি লক্ষ্য রাখিতেন না । তিনি বলিতেন--কে বলে জগৎ আছে। জগৎ 
ছিল না, থাকৃবেনা-_-এবং নেইও ! শেষে গেরুয়ায় বীতশরদ্ধ হইয়| পড়েন। তিনি বলিতেন এদেশে 
গেকয়। ব্বাধীনতার চিহ নয়, গোলামেরাও আজকাল গেরুয়। পরিতেছে। বশিষ্ঠাঅমে নামিয়া। তিনি 
গেরুয়। ত্যাগ করেন, ও ধূসর রঙের পটু, কাল পাগড়ী, পাঞ্জাম! ও কুপ্ঠা ৪ ইমাম্‌ পরিতেন। 
লোকদের বপলিতেন দেখ, রামকে কেমন মৌলবী দেখাইতেছে। তখন তিনি হ।ততালি দিনা গাণ 
গাইতেন এবং বৈষ্ণবদের মঠ নাচিতেন ও আর পড়াশুনা! করিতে গারিতেন না। যিনি চিরপ্রফলপ 
ও হাশ্তময় থাকিতেন, তিনি নীরব হইলেন ও মৌন থাকিতেন। শিষ্য স্বামী নারায়ণের সহিত 
মাঝে কথ! কাটাকাটি হওয়াতে তিনি তাহাকে পৃথক থাকিতে আদেশ করিলেন । এই বিষাদ 
ক্রুম খুব বাড়িতে লাগিল ও শেষে দেওয়ালীর পিন গঙ্গায় ড়বিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। 


৩৫৬. ভারতের সাধন! ৫ম খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এমারনন্‌ যেমন 'বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী মহাপুরুষদদের একটা চিন্তা বেশী প্রবল। একটা 
চিন্তা তের ভিতর দিয়! তাহাদের সমস্ত শকি প্রবাহিত হয়। স্বামী রামতীর্ঘের সমস্ত বক্তৃতা, 
প্রবন্ধ ও টিঠির মধ্যে একটা চিন্ত।ই প্রবল ছিল-সাঁহ! এই বেদান্তের অদ্বৈতভাব। যাহা কিছু 
বলিতেনঃ পিখিতেন ব| করিতেন এ একচিস্তাই কেন্দ্রস্থ ছিল। জনৈক শিক্ত। হুর্ধ্যানন্দ ( মিণেস্‌ 
ওয়েলম্যান্‌) কে তিনি কলিকাতার কাশীঘাঁটের কালীও পত্রিকার সম্প।দকের সহিত দেখা করিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমেরিকার দেনভার, চিকাগে, মিনিয্া পলিশ সহরে তিনি কয়েকটা 
বেদাস্ত সোঁসাইটী স্থাপন করিয়াণ্ছি'লন ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গরীব হিন্দু ছেলেদের জন্য স্কলারশিপ, 
যোগার করিয়।ছিলেন। তিনি বনু সুন্দর সুন্দর কবিত! লিখিয়। গিয়াছেন কিন্ক কোন আশ্রম ব 
মিশন স্থাপন করেন নাই । তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও কণ্ঠম্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তাঁহার 
মৃত্যুর পরে তাহার শিষা'দর কেহ কেহ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। 

গুরু নানক বলিতেন- _পিমিরিন (বর্গ ধ্যানী। ই জীবন । তদমুয।ঘী স্বামী রাঁমতীর্থ বলিতেন 
--ও' জপ ও সর্বদা অধৈতানুভূতির চেষ্টাও আনন্দে অবস্থানেই প্ররুতই ভীবন) দেহজ্ঞান দূর হইলেই 
ঈশ্বর জান উদ্দিত হয়। দেহই আমাদের জগতের সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছে। বর্তমান পঞ্জাবের 
শর্ট! গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিতেন-_প্রেমই জীবন; অন্ত কিছুই নহে । স্বামিজী তেমনি প্রেমের দ্বারা 
সকলের সহিত এক্যান্ুভব করিতে বলিতেন ও নিজে অভ্যাস করিতেন । 

তিনি একটি সুন্দর গল্প বলিতেন।- এক ফকিরের একখানি কম্বল ছিলঃ সেটী এক 
চোর চুরি করিয়! লয়। থানায় গিয়৷ ফকির তাহার অপহৃত ত্রব্যাদির একটী দীর্ঘ তালিকা দেন। 
তিনি বলিলেন, আমার ঠেপ, গদি, ছাতা, পাজাম। কোট প্রক্টতি সবই অপহ্ৃত। চোর ইহ 
শুনিয়। ক্রোধাঘ্িত হয়! আনিয়। কন্বলটা পুলিশের সম্্খে ছুড়িয়া ফেলিয়া! বলে, একট। ছেড়া 
কম্বলের জন্য সাধু জগতের সব কিছু মিথ্য বলিয়াছে। ফকির কম্বলটী পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, 
এমন সমস পুলিশ তাহাকে মিথা। বলার জন্ত ভৎমনা করে; তখন ফকির বলিল আমি সত্যই 
বলিয়াছি, এক কম্বলই আমার নিকট লেপ, বালিশ, ছাতা! প্রভৃতির মত ছিল--এতগুলি কাজে 
ব)বহার করিতাম। স্বামী রামতীর্থ বলিতেন--এইরূপ সাধুর নিকট ঈশ্বরই সব। 

তিনি একজন প্রেমিক সাধক ছিলেন ও ফাসি এবং উর্দ, গজল গাতিতে ভালবানিতেন। 
'ার জন্ত দশদিক আমি ঘুরে বেড়াই তিনি আমার চোখের মধোই আছেন*-এই গজলটা 
গাইতেন» এটা উপনিষদের মধ্যেও আছে। তিনি পৃথিবীর সর্ঘ দেশের সাধু, কবি ও ভকদের 
বণী পাঠ করিতেন। বিশেষতঃ বুল্লমাহ, শাম্স্‌ তাজেজ, মৌলান! জললউদ্দিন রুলী, ইমারসন্‌, 
থোরো, গেটে, হেগেল, শ্পিনোজা, কান্ট। ডারউইন, হেঁকেল প্রভৃতি উত্তমরূপে অধায়ন করিয়া- 
ছিলেন। যে সকল সংবাকাগুলি অতিশ্য় ভালবাসিতেন ও সর্ব! বলিতেন ব| লিখিতেন তাহার 
কিছু নিয়ে দেওয়া হইল :-_ 

“হে প্রেমিক যার জন্য তৃমি বন জঙ্গলে ঘুরিয়া মর, মে তোমার অন্তরে ।--শিশু ভূমি 
হইয়া বুকে হাত দিয়া কাদে জানে না যে সেই মামি-প্রহথ তুমি প্রেমিকারূপে, ফুল, ও মৌমাছিরূপে 
আছ।--এ্যান্টনি প্রেমে সুখ খুঙ্গিয়াছিল, ক্রটাম্‌ যশে, সিজার রাজহে, বি্ত গ্রথম নৈরাশা, দ্বিতীয় 
নিন্দা ও তৃতীয় ব্যক্তি অকৃতজ্ঞত! লাভ করিয়াছিল, কিন্ত সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।__তাহার 


চৈত্র --১৩৪০ ] স্বামী রাঁমতীর্থের জীবনী ও বাণী ৩৫৭ 


লৈলাকে বধ করিল কিন্তু রক্তপাত হইল তাহার প্রেমিকের, এমনি করিয়াই প্রেমে তাহাতে তদাকার 
কারিত হইতে হয়__জলবিন্দু রোদন করিগ্ন। বলিল, আমর! সমুদ্র হইতে পৃথক-_কিন্তু সমুদ্র হাসিয়া 
উত্তর দিলেন আমর! সবই জল--মলয় আসিয়! কুম্রমে আঘাত করিল--কিন্তু ইহাতে মলয়ের চোখে 
জল আসিল--ধিনি এই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিবেন তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন ও যিনি উহ! 
ত্যাগ করিবেন ন! তাহার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী-আমি চিকিৎসকের নিকট গিয়া আমার অস্থথ 
জানাইলাম, তিনি বলিলেন তোমার মুখ বন্ধ করিয্] তোমার প্রেমাম্পদের নাম কর ইহাই ওঁধধ, 
নিজেকে আহার কর, ইছাই পথ্য ও ইহ-পরকালের আশ! ত্যাগই তোম।র নিবৃত্ত, ইহা! ভবরোগের 
চিকিৎসা-_বাসন। ত্যাগই ত্যাগ, শাসক্তি ত্যাগই পবিভ্রত।-হিন্দুদের বেদ-বেদাস্ত দর্শন সমস্তই এই 
এক ওঞকারের ব্যাখ্যা মাত্র।__যখনই অহং নাশ হয় তখন দৈবান্থপ্রেরণা অবতবণ করে-প্রেমই 
সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, উহা! কামশুন্ত হইলেই দৈবানভৃতিতে পরিণত হয়-জ্ঞানীর নিকট সমস্ত ক্ষগৎ 
অতিস্থন্দর, ত্যজা, গ্রাহ্থ কিছু নাই--চির-শান্তি অন্বেষণই সর্বধন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্ত, কেবলমাত্র 
স্থানকালপাত্রান্থুযায়ী পথ বিভিন্ন_ বাসন। দ্বারাই অখণ্ড আত্মা খণ্ডিত হয়, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
আমাদের পূর্ণ হইতে হইবে-_মহাঁপুরুষদের শক্তি ও বাণী তাহার শিষদের নিকট অতি অল্লই থাকে 
আকাশ, বাত।স, প্রকৃতি সেই সমস্ত ধারণ করে ও গ্রার্থর নিকট প্রদান করে-_ মৃত্যু প্রশ্ন করে না 
তোমার কিআছে কিন্তু তুমি কি হইয়াছ--জীবনের প্রশ্নও তাই-_সর্বদাই সর্বাবস্থায় আনন্দ ও 
শাস্তি ও প্রেমে পূণ থাকাই সমস্ত ধর্মের উদ্দেষ্ট |"--ইতাদি। 

পুনার ভি, জি, যোশী প্রভৃতির অন্রোধে তিনি আমেরিকায় ভ।রতবাসীদের জন্য কাজ 
করিতে চেষ্ট| করিয়/ছিলেন। ভারতে আসিয়াও শেষদিন পধ্যন্ত সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি সমস্ত 
সমস্তার সমাধান করিতে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখ! ও বক্তত| দিয়াছেন। কোনপ্রকার বিদ্রোহ 
প্রভৃতি দ্বারা তিনি ভারত স্বাধীন করিতে আদেশ দেন নাই -কেবল আস্মানুভাতি-বেদান্ত দ্বারাই 
তারত জাগ্রত হইবে বলিতেন। 

তিনি বলিতেন ধন্মের নিগুঢ রহস্য বু বহু প্রেমে আত্মপ্রমার_-যে ভালবাসার পরিবার- 
বর্গের সহিত আম্মান্থভূতি হয়__-ভাহা স্বদেশে বিস্তার করিলে দেশপ্রেম ও তাহার প্রসার করিলে 
নমস্ত জগৎ ছরাইয়া পড়িবে । বেদান্ত ব্যতীত দেশপ্রেম ব। বিষ্বপ্রেম হয় ন। অর্থাৎ দেশাত্ম বুদ্ধি 
ও বিশ্বাত্মবুদ্ধিই পর্যায়ক্রমে দেএপ্রেম ও বিশ্বগ্েম। তিনি বলিতেন- “সমস্ত ভারততূমি আমার 
শরীর, কুমারিক] আমার পদদ্বয়, হিমালয় আমার শির, গঞ্গা, পিন্দু ও ব্রগপুর আমার জটা, বিশ্ব 
কটিদেশ, করোমগ্ডল ও ম।ল।বাঁর পর্বতশ্রে আমার বানুদ্বয়, বখন আমি চলি তখণ আমি অলপভব 
করি যেন ভারত চল্ছেঃ খন কথা বল্ছি তখন ভারত কথা বল্ছে, ঘখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি 
তখন যেন ভারত নিশ্ব(স প্রান ফেল্ছে, আমি ভারত আমি বিশ্ব, আমি শঙ্কর, অমি শিব, আসি 
বুদ্ধ, আমি যিশ্তু, অমি মহম্মদ। শৈব যেন শিব, বৈষ্ণব বিষ বৌদ্ধ বুদ্ধ, ব্রীষ্টান খাষ্ট, মুসলমান 
মহম্মদকে ইষ্টন্জানে পুজা করে, আমিও তেমনি ভারত মাতাকে পূজা করি-__শৈবরূপে, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ 
্রীষ্টানরূপে, মুসলমানরূপে ; কারণ ভারতমাত। আমার ইঠ্টদেব, আগার শালগ্রাম, আমার কা'লী। 
দেশপ্রেম যেন ঈশ্বর প্রেমে পরিণত হয় তেমনি ঈশ্বরবুদ্ধি ব্যতীত দেশপ্রেম ২য় না। প্রত্যেক 
ভারতব।সীকে ভারতগাতা রূপে আমাদের সেবা! করিতে ও ভালবাগিতে হইবে। প্রত্যেক 


৩৫৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খ€ড-_-৬ষ্ঠ সংখা 


ধর্শ ভারতের কোন অংশকে অর্থাৎ £কোন নদী, কোন বৃক্ষ বা পণ্ড বা কোন সহরকে পবিভ্রতীর্থ 
মনে করি_কিন্ত আমি সমগ্র ভারতকে পৃত ঠীর্ঘভূমি মনে করি ও বলের করা উচিত। কোন 
জাপানী যুবক টৈন্তদলে যদ্দ বৃদ্ধ মাতার সেবার ব্যপদেশে যোগদিতে না চায়, তবে তাহার মাতা 
আত্মহত্যা করে আমাদেরও তেগনি সমস্ত স্বার্থ বিসম্জন দিয়া দেশসেবায় জীবন নিয়োগ 
করিতে হইবে )। 

আমেরিকায় তিনি বিবাহিত জীবনের খুব প্রশংসা করিতেন, কিন্ত ভারতে আসিয়া! আবার 
কৌমার্ধয ব্রতের খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি দেশের সমস্যাকে পূর্ণভাবে সমাধান না করিয়া 
খণ্ড খণ্ড রূংপ সে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “মানুষ ঈশ্বরের সহিত 
একাত্ম! অনুভব করিতে পারিবে না, যদি সে তাহার সমগ্রজ।তির সহিত নিজের এঁক্য অস্থুভব 
করিতে না পারে ।-_-যজে বৃথা ধি না ঢাঁলিয়া অনশনক্রিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীদের তাহা দাও-_ভাবী 
তরুণ সমাজ সংস্কারক, তুমি জাতির প্রাচীন মহিম। ও প্রথার কখনও নিন্দা করিও না,তাহাতে জাতির 
শক্তি হ্রাস হয়_যখন সমস্ত জাতির সহিত এক্কা অচ্ভব করিবে তখন তুমি দেশের কল্যাণকর 
য| কিছু চিত্ত করিবে দেশে তাহাই প্রতিফলিত হহবে-_-আদেশ বা বাধ্যত। নয়, গ্রেম ও সেবা! 
উন্নতির প্রধান ক্ষেত্র__কু্নৃষ্টি সম্পন্ন বড়লোক দ্বার জাতি বড় হয় না--উচ্চ দৃষ্টিবান্‌ জনসাধারণ 
সবারই জাতি বড় হয়--শির তোমার যত উচ্চে হউক পাদযুগল যেন মাটিতে সকলের সঙ্গে থাকে_ 
তবেই দেশ-সেব! সম্ভব--ইউরোপ আমে:রকা ঈশার ব্যক্তিতে বড় হয় নাই, অজ্ঞাতসারে বেদাস্তকে 
কর্মমীবনে পরিণত করিয়াছে; কর্মজীবনে বেদাস্তের অভাঁব ভারতের অবনতির প্রধ/ন কারণ 
সমালোচন। নয়, সহাম্ুভূতিই সেবার প্রথম সোপান-_যা্দের পতিত তোমর। বল্ছ যথাথতঃ তাহার 
উন্নত হইতে পারে নাই এই মাক্জ আর কিছু নহে--সত্য-জ্ঞানই শক্তি ও বিনয়ের উৎস, দেহ-জ্ঞান 
(ত'হ ব্র!৭দ-শরীর-জ্ঞান ব| সন্নযাধী-শরীর-জ্ঞান হউক ) তোমাকে চশ্মকার করিয়! ফেলে-জড়বাদ 
যুলক সভাতার প্রধান দোষ এই যে, উঠ! নারীজাত্তিকে যথা শ্রদ্ধা ও সন্মান ন। দিয়া ব্যবসা 
বাপিলোর জিদিষপত্রের মত অধিকারে আনে- ইত্যাদি । 


দার্জিলিং পাহাড়ে ষখন তিনি বাস করিতেন তখন একদিন তিনি গভীর সমাধি মগ্র হন। 
উত্থান কালে মনে সংকলন উঠিল-_-“'তারত স্বাধী হউক ।” “রাম সহত্র সহম্র লোকের ভিতর দিয়! কা 
করিয়। দেশ শ্বাধীন করিবে ।" 
স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু ভারতে ও বিদেশে এক সব্রবো্চ আদর্শ টিরকুম।র সন্নাম না 
ত্যাগমাত্রই প্রচার করিয়াছেন। সংসার ও সন্নযাসের সিত, ত্যাগ ও ভোগের সভিত আপোশ করেন নাই । 
9101715091 16260612,0101) বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে অন্ত সমস্ত সমসার সমাধান আপনা হইতেই 
হইবে বলিতেন। তাহার মত কেহই জাতীয় জীবন এমন অস্তূ্টি লাভ করিতে পারেন নাই । একমাত্র 
ট্াহারই ভারতেতিহাসের ভূত, ভবিষ্যং, বর্তমানের এক অখণ্ড জ্ঞান ছিল। তাহার পরবর্তাঁ বা সমসাময়িক 
অন্ত সকলে তাহারই অপতভ্রংশান্বকরণ করিয়াছেন । রামতীর্থের 1১1806109,] বেদান্ত বিবেকানন্দের বেদান্ত 
এক নহে। সি,'এফ, এগুজ বলেন__রামতীর্থের বক্তৃতাবলী ও কবিতাবলীতে বেশী ভাবযুক্তময় কবীতে 
পরিপূর্ণ। এককথায় স্বামী রামতীর্থের বাণী স্বামী বিবেকাননের বাণী জনপ্রিয় সংস্করণ মনে হয়। 


চৈত্র--১৩৪* ] নারী-স্বাতন্তর ৩৫৯ 


স্বামী রামতীর্থ একজন ভাবুক কবি ছিলেন। তিন ওয়ান্ট. হুইটগ্যানের ছন্দে উর্দ, ও 
ইংরাজিতে অনেক সুন্দর ন্বন্দর কবিত! লিখিয়! গিগাছেন। তাহার কয়েকটা ইংরার্জি কবিতা 
আমেরিকায় গীত হইয়ছিল। লাহোরে একবার কলিকব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন 
পাঞ্জাবের প্রপিদ্ধ উর্দ কবি একবাল তাহাকে দেখিতে যান। এন অন্থথ সত্বেও সর্বদ। হাসিতে 
ছিলেন--যেন কেন কষ্ট হইতেছে না) বন্ধু একবালকে বলিজেন দেখ রামের একট! শরীর তূগিলে 
কি হইবে কোটী শরীরে সে সুস্থ আছে--অমুখ শরীরে আনন্দ মনের । মৃত্যুর পূর্বের মাসাঁধিক 
তিনি হরিদ্বারে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন, তখন বিমাতা, স্ত্রী ও পুত্র তাহাকে দেখিতে আসেন। 
তাহার কিছু পরে তাহার শরীর ত্যাগ হয়। হরি ওম তৎসৎ। 


নারী-স্বাতন্ত্র্য 
শ্ীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধা!য় বি-এ, কাব্যতীর্ঘ 


দ্বাতস্ত্রোর কথা উঠিলেই আমরা প্রধানতঃ মনে করি আর্থিক স্বাতন্্য। আত্মার ও 
মনের শ্বাতন্ত্রকে কার্ধাকর করিয়! তুলিতে হইলেও লাঁভ করিতে হইবে শরীর যাত্রা নির্বাহের ও 
প্রাণ ধারণের স্বাধীনতা । ত।ই জনৈক স্বাতন্্রা-প্রয়াপী বলিয়াছিলেন--শুর০০% ০91) 106 
0011:200109 ৮1101] 90 170৮2 1706 2 1061017% 2100 216 11100901601 62,1701105 
076 ?-_অর্থাৎ হাতে যখন একট পয়স| নাই, তখন জোর আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং 
আর্থিক দুর্গতির পরিবর্তন ন! হইলে স্বাতন্ত্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান ছুরূহ। যুরোপে ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে ১0801160 ০0205 [01010210 £০৮ পাশ হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডে নারীদিগের 
সামাজিক জীবনে নৃতন যুগের গ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। | 
কিন্তু ভারতে নারীজাতির অবস্থ! অঙ্করূপ, যদিও বর্তমানে পাশ্চাত্য অন্গকরণে স্্রী- 
স্বধীনতার আন্দোলন চলিয়াছে । 'আঁমাঁদের দেশে পুরুষের কর্তব্য নারীর পোষণ, আর নারীর 
কর্তব্য পুরুষের সেবা । তাই আর্থিক ব্যাপারে ভারতের ধর্মশান্ত্র প্রণেতৃগণ এমন ভাবে আটঘাট 
বাধিয়! দিয়াছেন, তাহাতে এই ভাবটিই ফুটিয়। উঠিয়া,ছ--ন স্ত্রী শ্বাতত্ত্য মর্থতি”। কিন্ত 
অর্থব্যাপারে নারীর যে একেবারেই স্বাতস্ত্রা নাই ভাহাও নচে। কাত্যায়ন স্ত্রীধন সম্বন্ধে এই 
নিয়মটী করিয়াছেন, 
প্রপ্ঠং শিক্কেন যদ্দিত্তং গ্রীত্য।(চৈব যদন্ততঃ| 
ভর্তঃ সাম্যং ভবেতত্র শেষস্থ স্ত্রীধনং স্থৃতম্‌ 
অর্থাৎ স্ত্রী চেষ্টা করিয়া নিজে যাহা উপায় করুক, অথব। অপরে তাহাকে যাহ দান করুক, সে সমস্তে 
স্বামীরও অধিকার আছে, তবে স্ত্রীর নিজম্ঘ ধন বলিতে যদি কিছু বুঝাঁয়। তবে তাহা হইতেছে এ 
শেষোক্ত দানের ধন। 


৩৬৪ ভারতের মাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--৬্ঠ সংখ্যা 


অ|মাদের দেশের অর্থার্জন বিষয়ে নিয়শ্রেণীর মেয়েদের কতকট।! স্থাতন্ত্য রহিয়াছে, 
বিদ্ত ত্র ও শিক্ষিত ঘরের মেয়েদের তাহা নাই । যদি নিয়শ্রেণীর মেয়ের। অর্থোপাজ্জনে কতকটা 
স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিঘ়্াও মাতৃত্ব বজায় রাখিতে পারে তবে ভনত্তর ও শিক্ষিত ঘরের মেয়ের! তাহ 
পারিবে না কেন? মেয়েরাতে! ম।তৃত্বের ভার জীবনের সর্ববক্ষণেই বহন করে না-_-তাহাদের 
অবনরও তে! যথেষ্ট রহিয়াছে । তাহার! বলিয়। বিয়া গালগল্ন করিয়৷ শুইয়। গড়াইয়। বাজে কাজে 
সময় না কাটাইয়৷ সেই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করে না কেন? 

“কেন'র উত্তর বন্ধিমবাবু তাহার প্রাচীনা ও নবীন। নামক প্রবন্ধে দিয়ছেন। তাহার 
মতে প্রধান কারণ আলম্য। আলম্য বশতই আজকাল নারীদিগের শরীর বলশৃগ্ত ও রোগের 
আঁকর হইয়৷ছে এবং তক্জন্ভই সংসার বিশৃঙ্খলামুক্ত এবং অশান্তিময় হুইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
গৃক্ণী যদি শধ্যশায়। থাকে তবে অর্থের ধ্বংস হয়, শিশুদিগের অযত্ব হয়। কিন্তু আলম্তের মূল 
কারণ হইতেছে বিলানপ্রিয়তা। প্রাচীনাগণ নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন 
মাজিতেন, উঠান ঝাট দিতেন, ঘরে লেপ দিতেন, রন্ধন করিতেন, প্রয়োজন মত টে কশালেও 
যাইতেন। কিন্তু বর্তমানে মেয়েরা অন্ততঃ সহরের মেয়েরা শ্রমপাধ্য কাধ্য করে না। অধিকাংশ 
সময়ই তাহারা শয্যায় গড়াইয়া! বেশের পারিপাট্য করিয়া, নভেল পড়িয়া, গাঁন গাহিয়া, সখের কাজ 
ও সন্তান প্রসব করিয়।ই অতিবাহিত করে। এতে দাঁড়ায় অনথক অর্থব্যয়,। পাচক ও দাসদাসীর 
উপর কার্য্যভার অর্পণের ফলে ভ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, ভাল রন্ধনের অভাবে তৃপ্ডিকর খাছ্ের 
ছুন্প্রাপ্যতা, অতিথি অভ্যাগতের যথাযোগ্য সম্মানের হাস, পগ্িবারের মধ্যে মনোমালিন্য এবং 
গৃহে অশাস্তি। মোটের উপর সংসার হয় কণ্টকময়। সুতরাং রোগের মূল দূ ক'রতে ন! 
পারিলে কেবল মাত্র উষধ লেপনে ফল হইবে কেন? যদি মেয়েরা আলম বশত নড়িয়। বমিতেই 
নারাজ বা অক্ষম হয়, তবে হাহাদিগের অথোপাঞ্জন হইবে কি প্রকারে? অতএব নাশী- 
স্বাঙন্ত্রের যাহার! পক্ষপাতী তাহাদের এই দিক দ্রিযাও ভাবিয়। দেখা উচিত। আলন্ত ও বিলাসিত। 
আমাদের মজ্জাগত ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়।ছে বাঁলয়াই আমর! সর্বব্যাপারে কোণাঠাশা হইয়। 
দাড়াইয়াছি। 

পুরুষের কথ! ছাড়িয় দিলেও ধর্ম বিষয়েও মেয়েদের হ্েচ্ছাচারিতা৷ পরিলক্ষিত হইতেছে । 
পাতিব্রত্য ধতট। প্রাচীনাগণ্র হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবন্ধ ছিল, এখন যেন তাহার ততট। দুঢত। নব্য 
নারীদিগের মধ্যে নাই। পূর্বে যাহ! কিছু করা হইত তাহা! অনেকট। ধ'ম্মর ভয়ে করা হইত; 
কিন্তু এক্ষণে যাহ! কিছু কর! হয় তাহা লোকিন্দার ভয়ে। বর্তমানে দানধ্যানে, পরিচধ্য, অতিথি 
সৎকার প্রভৃতি কাঁধ্যে ধম্মভাবের অভাব হেতু সজীবতার ভাব পঞ্িক্ষিত হয় পা। তাগার কারণ 
ধর্মের বন্ধন যত দৃঢ় লোক নিন্দার ভয় তত দৃঢ় হয় না। এই ধশ্মভাব শৈথিল্যের মূলে রহিয়াছে 
আধুনিক অসম্পূর্ণ শিক্ষা । এই শিক্ষার ফলে তাহাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে তাহাদের প্র/চীন ধর্মের 
শাসন মুলক । সুতরাং অসম্পূর্ণ !শক্ষা, ততৎফলে তাহাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের 
শিথিলতা এবং অশ্লিবন্ধন বিলাসিতা, আলম্য প্রভৃতি দুর্নীতি হেতু শাদীরিক ব্যাধিসমূহ 
সমাজকে বিধ্বস্ত করিরা ফেলিতেছে বলিয়াই বর্তমানে অর্থের অভ'ব অন্থৃভূতি সত্বেও অর্থোপ।্জনে 
নারীজাতি অ।গ্রহশীল৷ নহে বরং ব্য়বানুল্যে তৎপর ॥ নচেৎ চেষ্ট1৷ থাকিলে গৃহস্থধর্শোচিত কার্ধ্য 


চৈত্র---১৩৪০ ] নারী-স্বাত্তয ৩৬১ 


করিয়াও ব্যয় সন্কোচ পুর্ববক ব| অবসর ক্রমে গৃহশিল্পের সাহাষ্যে নারীগণ সংসারের অর্থাভাব কতকটা 
দূর করিতে পারে কিন্তু সেই দিকে তাহাদের আগ্রহ কোথায়? নৃতরাং আঁজকার আর্থিক ব্যাপারে 
নারীজাতির বিুখতা৷ শাস্ত্র ব! ধর্মের বাধার জন্য নহে,_ইহার মূলে রহিয়াছে বর্তমান শিক্ষারদীক্ষ।- 
ভোগবিলাস ও আলস্য পরতন্ত্রত! । 

এতৎসম্পর্কে ইহাও বিবেচন! করিতে হইবে যে নারীজাতির প্রকৃত উদ্নত্তি কেবলমাত্র আর্থিক 
স্বতন্ত্রাপেক্ষী নহে ; কারণ পহাড়ী অঞ্চনে ও ব্রন্মদেশে নারীদিগের অর্যাজ্জনে যথেষ্ট অধিকার 
থাঁকিলেও, তথাকাঁর সমাজ খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত নহে । সুতরাং আসল কথ। হইতেছে মনের মুক্তি। 
.অন্তরাত্মার উদ্বোধন ও তদনুষায়ী শিক্ষাদীক্ষা। এই প্রকারে যখন অস্তরাত্মা জ্ঞানশক্তিতে জাগিয়া 
উঠিবে, তখনই নারীজাতি নিজেকে স্বকীয় ব্বপকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে এবং তখনই তাহার! 
প্রকৃত স্বাধীনত: সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে । 


প্রতীচ্য ভূখণ্ডে তথাকথিত স্ত্রীন্থাধীনত|র ফল যে কিরূপে বিষময় হইয়া পড়িয়াছে তাহা 
ভারতের ভাবিবার বিষয়। তৎসম্বন্ধে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। নারীজাঁতির এবন্িধ 
স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তার ফলে বিবাহবিচ্ছেদ নিত্যকার ব্যাপার হইয়! দীাড়াইতেছে এবং তৎসঙ্গে বালক 
বালিকার্দগের অসহায়তা ও লোকের সাংসারিক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খল! ও অশান্তি এতই বাঁড়িয়। 
চলিয়াছে যে, মনে হয় তবিষ্যতে মানুষের অস্তিত্ব লোগের আশঙ্কাও অমূলক নহে। কয়েকমাস পূর্বে 
প্রেসিডেও্ড রুজভেণ্টের ভগ্নী মিসেস্‌ করনিল রুজভেপ্ট নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রে লিখিয়াছিলেন 
--"মোটর, টেলিফোন, এরোপ্লেনের প্রাচুর্য্যে মানিক উত্তেজন! ও চাঞ্চল্য, অর্থের অতিরিক্ত 
গোলামী এবং পুরুষন।রীর স্বাতন্তর্য-চচ্চা-_ এই কয়টিই বর্তমানে পারিবারিক অশাস্তির মৃখ্য হেতু। 
এই উত্তেজন]1 ও চাঁঞ্চলোর ফলে মানুষ খেয়ালের জীব হইয়া উঠিতেছে-_চিন্তাকরার পাট উঠিয়া 
যাইতেছে। গৃহের কথ। মনে থাকেনা-_তাতো! নুখ_-গৃহের উপর মায়া ঘুচিতেছে, গৃহের 
প্রয়োজনীয়তাও কমিতেছে। তার উপর যদি কাহারও প্রচুর অর্থ থাকে তো অপরের কাছে মাথা 
নত করিবার প্রয়েজনও ঘুচিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে পয়সা 'প্রচুর, পুরুষ ও নারী পরম্পরের বিভিন্ন 
মামাজিক আহ্বানের সমাদরে মন্ত, পেখানে কাহারও প্রতি কাহারও দায়িত্ব থাকে না, সগযোগিতার 
প্রয়োজন বিলুপ্ত হয়_-নিজেদের খেয়াল তৃপ্তি লইয়াই তারা উদ্‌ত্রান্ত থাকে। এই মনোভাব হইতে 
যে স্বাতন্ত্রোর উত্পত্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া ধরিতে চায়। শ্বার্থপরতায় যদি বাধা লগে তবে 
তাহার চিত্ব বিদ্রোহী হইয়! উঠে, মায়।মমতার কথা মনে থাকেনা - স্বার্থরক্ষ। ও স্বার্থসিদ্ধির বাসন 
গ্রবল হয়। তখন স্ত্রীবলে--আমার প্রতিভা--নে প্রতিভ। কেন গৃহকন্মে চাপাদিয়া রাধিব। 
আত্মগ্রকাশের এই ঝোক গৃহসুখ, গৃহধর্শপালনের সম্পূর্ণ বিরোধী ।” 

এতৎ্প্রসঙ্গে মিসেস্‌ রবিন্পনের মতটিও উদ্ধত করিলীম। তিনি বলেন- _এজমালী 
কারবারে অংশীদার ব1 পাটনারদের (08:00615 ) যেমন পরম্পরে পরম্পরকে মানির। চলিতে হয় 
-_খেয়'ল বা! স্বেচ্ছাচারে কারবার পরিচালিত হয়ন।,_ন্বাম। স্ত্রীর 02006: 9110 বা অংশীদারত্ 
ব্যাপারেও সেই নিয়ম। ছুইজনে একযোগে পগামর্শ করিয়া! কাজকর্মে সংসার-কারধারটিকে 
নুশৃহ্ধল ভাবে পরিচালিত করিবে, ইহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য । কারণ এই সহযোগিতার উপর 
দুইজনের স্থধশ।স্তি নির্ভর করিতেছে । পরম্পরের দোধক্রটি ক্ষমার চোখে দেখিয়া! মাগিয়া 


৩৬২ ভারতের সাধন! | এম খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


লওয়াতেই 72:50619110 বজায় থাকে--নচেৎ তাঁর ধ্বংস অনিবার্ধা। যে বৃত্তি এই 
সহযোগিতাকে পৌষণ করে তাহারই নাম প্রেম, প্রীতি ও ভালবাস এবং ভালবাধিবার এই বৃত্তির 
নামই প্রতিভা । খেয়াল তৃত্তি বালঘু আনন্দকে জীবনের উদ্দেশ্ত করিলে পরিণামে ক্ষোভ ও 
অনুতাপ সার হয়। স্বতরাঁং স্বামীস্থীর মধ্যে পরম্পরে পরম্পরকে সহিয়। চলিবে” _ন্বাতন্্য ব1 
স্েচ্ছাচারকে শিরোধ।ধর্য করিবে না।” 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, রুজভেন্ট, তাহার জীবনম্থতিতে বলিয়াছেন_-“আমাঁর বয়স 
তখন দশবৎসর, রুগ্ন ছেলে, বিছানায় শুইয়া বইএর পাতার ছবি দেখিতেছিলাম। পাশে বপিয়! মা 
ছবি বুঝাইয়া দিতেছিলেন,-_বড় ভাল লাগিতেছিল। ঘুম ন! হওয়ায় মা আমার মূখে মুখ দিয়া, 
সান্বনা দিতেছিলেন। বাব ও মা ছুইঞ্জনেই আমাকে লইয় ব্যস্ত,_-কত গল্প বলিতেছিলেন। 
+++ সে গল্প,__সেই মাবাপের শ্রেহ! সেই শ্েহই আমার গকল কষ্ট দূর করিয় আসিয়াছে । 
যদি এমন না হইত! যদ্দি রুগ্র আমায় বিছানায় ফেলিয়! ছুই তিনটা নার্শ লাগাইয়া দিয় মা বাব! 
বাহিরে যাইতেন--্পাটিতে, থিয়েটারে, সান্ধ্য ভোজ ব রাজনৈতিক 'আলোচন।” সমিতিতে । 
ভাবিতে গ! শিহরিয়। উঠে, তাহা হইলে আ'র কি হইত জানি না৮_ভবে রুজভেন্ট মানুষ হইবার 
কোন আশ রাখিতেন ন! 1» 
ভারতের খধিগণ এবংবিধ স্বাতন্তর্ের কুফল ধুঝিতে পারিয়াই স্ত্রীকে স্বাধীনত! দিলেও স্বাতন্্া 
দেননাই। পুরুষের স্বাধীনতা বাহিরে রদিকেন মেয়েদের স্বাধীনতা অন্তঃপুরে ॥ অথচ পরস্পর সংসারের 
কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে, আয়ব্যয়ের তালিক! নির্ধারণ করে এবং এই প্রকারে সহযোগিতার 
ভাবে উভয়ের চিত্ত অভাস্ত হয়। সুতরাং পরম্পর পরম্পকে সহিয়া চলিবার দরুণ স্বাতস্্ের স্থান 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে হইতে পারে ন!। আবার পুরুষ ও নারীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে থাকতে 
তাহাদের স্বাধীনতায়ও বাধ! জন্মিতে পারে না। শান্্কারগণ পুরুষ ও নারীকে এইজন্য সংযত 
হইন্না চলিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া! দিয়।ছেন__পুরুষকে জানিবে আগুণ আর নারীকে 
জানিবে ঘি-_দুইটিকে কদাপি অবাধে একত্র হইতে দিবে না। ছুইটির অবাধ মেলামিশার ফলে 
পাশ্চাত্য দেখপমূহে বাভিচারের মাত্রা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইগ্রাছে তাহা অনেকেই অবগত 
আছেন। এইজন্যই শান্তপ্রণেতুগণ পুরুষ ও নারীকে অবাধ মিলনে প্রশ্রয় দিতে চাহেন নাই। 
পুরুষের কাজ লোকসমক্ষে নারীর কাঁজ গোপনে-_নীরবে, পুরুষ দিবে কণ্ধ, নারী দিবে ভালবাস।, 
পুরুষ যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে, নারী সান্তনা বারি লইয়৷ ফিরিবে। কঠোর বৃত্তি পুরুষত্ব যাহাতে 
প্রয়োজন, তাহা পুরুষের ধর্ম) কোমলতা, কমনীয়তা নারীর ভূষণ। পুরুষের মস্তিষ্ক, পুরুষের বাছ 
জীবনের একদিক, আর শরীর হৃদয়, নারীর কোমলহস্ত জীবনের আর একদিকৃ। পুরুষের বল ও 
শক্তি এক ধরণের, নারীর শক্তি ও বল আর এক ধরণের । পুরুষের হইতেছে 'আক্রমণ করিবার 
বল,আর নারীর হইতেছে সহ করিব।র ক্ষমত|। পুরুষের শক্তিতে ডাকইাক, বাহিরের চটক 
থাকিতে পারে-_মেয়েদের মধ্যে ভরিয়া আছে নীরব সামর্থা, অকাতর শ্রম ও অটুট অধ্যবসায়, 
শালীনতা এবং শোভন্তা। প্রত্যেকের স্থান ও কার্ধ্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকিলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে 
বিদ্বেষ ও রেষারেধির ভাব হইতে পারে না। এই রেষারেষি ও বিদ্বেষের ফলে ও নারীগ্বত্থের 
প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণ যতই কর্মঝোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মাতৃত্ব ততই 
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্সীণ হইয়া যাইতেছে। ফলে নারীজাতির উপর ঘোর নির্ধ্াাতনই বাঁড়িতেছে এবং তাহার ফলে 
জীবনে তাহারা শাস্তি পাইতে:ছ না, পুরুষদিগকেও শাস্তি দানে অসমর্থ হয়া পড়িতেছে। কাজেই 
পুরুষ ও নারী--উভয়েরই জীবন মরুময় হইয়! উঠিতেছে। 

আর্থিক স্বাতন্ত্যই যদি কাম্য হয়, অর্থই যদি জীবনের একমাত্র উপভোগ্য হয়, তবে 
সম্রদায়ে সপ্্রদায়ে, সমাজে সমাজে স্বামীস্ত্রীতে পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইবেই। নুত্তরাং পাশ্চাত্য 
দেশের অনুকরণে সমাজ গঠন করিয়া ধ|হারা আমাদের দেশের উন্নতির আশা করিতেছেন, তাহারা 
আমাদের দেশের তিলপ্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ দেখ।ইবার পূর্বে যেন পাশ্চাত্য সমাজের 
প্ববতাকার দৃষ্টি-অবরোধকারী দোষগু'ল দেখিবার প্রয্নাম পান। 


ভ্রান্তি বিনোদন 
ূ ( পূর্ববাহথবুত্তি ) 
রাজবৈদ্য-_ শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ 


২৫। স্পাজ্ ল্িশ্লীননম্যোগ্য, ন্রিতান বা বিচ্গন্প নহে । -১। বিশ্বাস 
যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা পুর্বেই দেখান হইয়াছে (পঃ৯ দেখ)। বিজ্ঞান শুধু তুল নহে। উহ! ভুল 
না হইয়া ঠিক হইবারই উপায় নাই। শান্সে বলে- লক্ষণ হইতে মান ও মান হইতে মেয় দিদ্ধি 
হয়। (১) অর্থাৎ কে|ন দিনিষ প্রমাণ করিতে হইলে যে সব জিনিষ তইতে তাহা প্রমাণ করা 
যাইবে প্রথমেই সেই জিনষগুলির নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহার পর সেই জিনিষগুলি হইতে 
প্রমাণের নাহায্যে ষে জিনষের প্রমাণ চাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। যেমন পরার্থ কি ইহা 
না বলিয়াই পদার্থ বিদ্য| ও রসায়ন বিজ্ঞান আরম্ত হইয়াছে। ইহাঁকেই বলে লক্ষণাভাব দোষ 
কাষেই রসায়ন ও পদার্থবিষ্ঞ। তুল হইতেই হইবে । সেইরূপ গণিতেও লক্ষণাভা “্দাষ সর্বত্রই 
দেখ! যায়। কাজেই গণিতও তুল। লঙ্গণাভাব দোষ হইলেই প্রমাণ ভুল হইতেই হইবে। পদার্থ 
কি তাহার ঠিক নাই পদ্রার্থের বিদ্যা কেমন করিয় হয়? মানুষ কি তাহার ঠিক নাই, সকল 
মানুষ মরে কিনা কেমন করিয়! বিচার হইতে পারে? ইত্যাদি। বিজ্ঞানেরই যখন এই দশা তখন 
সামান্ত বিচারের কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই। 

২। শাস্ত্র যাহ। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে বলিয়াছেন বিজ্ঞান ত।হা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া 
দিয়াছে । বহুকাল পরে আবার সেই কথ'ই সভা বলিয়া বিজ্ঞানকে মনিতে হইয্নাছে। কথায় 


(১) মানাধীনা মেয়সিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ। 

[মানশ্প্রমাণ। মেয়-যাহা প্রমাণ করিতে হইবে । লক্ষণ--1)91110100--যাহা দ্বার। 
জিনিষটা ঠিক চেনা যায়, অর্থাৎ বন্ধর স্বরূপ নির্ণয় হয়। 1000176 ৫40 196 [3৫০৪৭ 16 0৫ 190০6 
19001192560 01) 06011101011 ] 
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বলে নির্বোধের নাই গ্রমাদের ভয় (১)। কাষেই সত্যকে হাপিয়া উড়াইয়। দিবার জন্য অন্ধ 
বিজ্ঞানকে আর তাবিতে হয় না। কিন্তু সত্য বড়ই ছাড়া কাহারও খাতির রাখে না। অন্ধ 
বিজ্ঞানের সাধের নিশার স্বপন ভাঙ্গিতে সতোর একটুও কষ্ট হয় না । 

৩। যাহা বরাবব হাঁসিয়! উড়াইয়! দিপ্নাছে তাহা এত কাল পরে মানিতে বেহায়। 
বিজ্ঞানের এতটুকু জজ্জ! নাই । যদি বল তুল স্বীকার করায় দোষ কি? বিজ্ঞান ত ভুল স্বীকার 
করে না। যাহা বরাঁবর হাসিয়! উড়াইয়।ছ তাহাই আবার পরে অল্লান বদনে বলে। ঘাড় হেটও 
মাই, ভূল স্বীকার করাও নাই। যেন দুইটাই সত্য। 

৪। যেষে বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই বিজ্ঞানকে শেষে মানিতে হইয়।ছে তাহ। নানা স্থানে 
বল] হইয়াছে । স্থৃবিধার জন্ত এখানে একত্র করিয়া! দেওয়৷ গেল। 

১। মায়া বিপরীত ও বিপরীত হইতেই জগৎ সৃষ্ট ২। বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না! 
ও। ভগবানের কৃপা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সকলেই স্বীকার করেন বিজ্ঞানের সকল বড় বড় আবিষ্ষারই 
অবিচারিত (5 10691607 ) অর্থাৎ আপন! হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিচার করিয়! 
বাহির করা হয় নাই। ৪1 মন্ু্ত কেন জিনিষই ঠিক জানিতে পারে না ৫) বুদ্ধি ভ্রান্ত ও 
সন্দেহ থাকিয়াই যায় (পঃ ২২২) 

৬। স্ুক্ই আসল, স্ূল ব! প্রত্যক্ষ তাহার কাছে কিছুই নহে। (পঃ দেখ) ৭। কার্য্য- 
কারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (পঃ ১৬।৩--৫ দেখ) ৯। দেশ কাল এবং অবস্থার উপর বস্ত্র গুণ নিষর 
করে। ১০। পদার্থ দেখিতে ভিন্ন প্রকৃতই এক। ১১। বীক্ান্থু উদ্ভিদ । ফাঁযেই মানুষ পশ্ 
পক্ষী কীট ও জড় বন্ত মবই এক (পঃ২১'৮) ১২। গঙ্গার জল পবিত্র ১৩। পৃথিবীর আয়ু লক্ষ 
কোটি বসর ১৪। তেজ হইতে জগৎ কষ্ট। ১৫। মন হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় 
সকল বৈজ্ঞানিকগণই এই কথা মানিতে আরস্ত করিয়াছেন (ক) ১৬। পুষ্পক রথ। ১৭। জটাযু 
রাবণের রথ ভাঙ্গা । ১৮। উদর রোগে লবণ ১৯। ক্রমোন্নতি (15০10 0107 ) থাকিলেই 
ক্রমাবনতি থকিবেই। অহল্যা পাষাণী। মণিগ্রীব ও দলকুবর যমলাজ্ছন ইত্যাদি । 

৫। অতএব দেখ! যাইতেছে সকল গুঢ বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই ঠিক কাযেই বিজ্ঞান ও 
বিচার অপেক্ষ। শান্ত্র যে লক্ষ গুণ বিশ্বীসযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানেরই যখন 
, এই দশা তখন অন্ত মন্তুয়ের কথ! ত উঠিতেই পারে না। কাযেই মন্ুষ) বুদ্ধিতে শাস্ত্রের উপর 
টেক্ক। মারিতে যাঁওয়ার ন্যায় বাদরামি আর কিছুই নাই। 

৬। বিজ্ঞান শত সহ চেষ্টাতেও যে শান্থের ন।গাল আজও পায় নাই, যে শাস্ত্রের 
বিরুদ্ধে বাদরামি করিয়া বিজ্ঞানকে পদে পদে ঘাড় হেট করিতে হইয়াছে । সেই অপন্ধপ সত্যকে 
গে'জেলী বলিয়া! উড়াইয়! দেওয়ার চেষ্টাকে গে'জেলি বুদ্ধির গেজেলি ধোয়া ভিন্ন আর কিছুই বল! 
যায় না। গেছেলি বৃদ্ধিতে ষাহার নাগাল পাওয়া যায় না তাহাই গেজেলি বগিয়া ঠিক করাই 
গেঁজেলি বৃদ্ধির চরম পরিচয়। কথায় বলে কত হাতী গেল রসাতল মশ। বলে কত জল। যেখানে 











(১) কুতোহবোধস্ত প্রমাদভীতিঃ ৷ 
(ক) 12018 14966110995 01156196 (0141) 
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বিজ্ঞানই থই পায়ন! সেখানে সামান্য বুদ্ধিতে টেকা মারিতে যাওয়৷ গে'জেলি ধৃষ্টতার চূড়ান্ত। শান্ত 
বুঝিতে গেলে একটী বিশেষ জ্ঞানের দরকার যাহা প্রায় .কোন মানুষেরই হয় না। রিসেও 
[7২101:5% ] এই কথ! স্বীকার করিয়াছেন । প্রীঙ্ককে মাঁনিতে হইয়াছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা সত্য 
বুঝা যায় না। বিশ্বাস চাই। 

৭। যাহার! অলীক হিন্দু অর্থাৎ যে হতভাগ্যের৷ ভাগাক্রমে হিন্দুকুলে জন্মলাভ করিয়াও 
হিন্দু হইবার ভাগ্য লাভ করে নাই তাহারা নিজের ছুপ্রবৃত্তি পোষণ করিবার জন্গ শাস্ত্রের ছল 
ধরিতে ব্যস্ত। কেন না শান্ব দোষধুক্ত দেখাইতে পারিলেই শাস্ত্রের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাই 
জীবনুক্ত হইতে পার। যাঁয়! এই অলীক হিন্দুরা শাস্ত্রের ছল ধরিবার জন্য কতই ন| এলোপাধাঁড়ি 
প্রশ্ন করে। কিন্তু অন্ত কোনও বিষয়ে তাহারা একটাও প্রশ্ন করে না। গাণত শানে কতই 
হুল আছে। গণিতের তৃল বিষষ্বে প্রশ্ন করা দূরে থাকুক অলীক হিন্দু সে কথা কাণে ঘাইবামাত্র 
ক।ণে আন্বুল দিয়া সে কথায় শিহরিয়া উঠে। 

২৬। স্পাজ্র মানায় অশ্শেআম লাওড-_[ ১] অহঙ্কার হইতেই মনুস্তের 
সংসারবনন। মুক্ত খনুধ্য জীবণের একমাত্র উদ্দেশ্ত। অতএব অহঙ্কার ত্যাগই মনুষ্যের 
সর্ব প্রধান কণ্তবা, কাষেই ক্ষতি করিয়াও অহঙ্কার ত্যাগকর! যারপর নাই ভাল ও লাভ করিয়াও 
অহঞ্কার রাখ। যাঁরপর নাই মন্দ। 

২। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্বাম করিলে যে কি মহালাভ হয় তাহ! মেছুনির কথায় 
স্পষ্ট বুঝা যায়। এক জুয়াচোর ব্রাহ্মণ তাহাকে ঠকাইয়া চিরকাল ভাল ভাল মাছ খাবার জন্য 
তাহাকে বলে “মেছুনি তুই মন্ত্র লইবি 1” মেছুনি বলে “আমি ছোট জাত আমায় আর কে মন্ত 
দিবে?” ব্রাহ্মণ বলে “আমি দিব” ও জুয়।চুরি করিয়। বলে “আয় ছাগলি পাতা খ।” এই মনত 
জপ ক্রিবি। অল্প দিনেই মেছুনি এই জুয়াঠরি মদ্রেই সিদ্ধিলাভ করিল । ঠাকুর ছাগলী হইয়া 
পাতা খাইতে আরণ করিলেন। বন্দিন পরে ব্রাঙ্গণ মনে মনে করিল-_মেছুনি বরাবরই উহার শ্রেষ্ঠ 
মাছটা তাহাকে দিয়া যংয়। এখনও দে তাহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিল ন| কেন? তাহার পর 
যখন সে নি্দে দেখিল ঠাকুর সত্য সত্যই ছাগলী হইয়া পাত খাইতেছেন সে তথন মেছুনীর পাঁধে 
পড়িয়। আপন বদমায়েসি স্বীকার করিল ও শেষে নিজে9 তরিরা গেল। অহঙ্কার ছাড়িলে নিজেত 
তরিঙেই পারে আর অন্বকেও তরাইতে পারে । 

৩। লাভ করিয়া অহঙ্কার ছাড়া ঘায় ন|, হঙ্কার ছড়িঘ। লাভ করা যায়। অর্থাত 
অহঙ্কার ছাড়িবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া ল[গিলে তবেই ডাল হইতে পারে নতৃব! নহে । অতএব শান 
ভুল হইলেও হিন্দুদের উহ! অবিচারে মানা উচিত। তাহা হঈলে অহঙ্কার ছাড়৷ এই মহাঁলান্ভ 
হইল। বিচারের দ্বার শাস্বেব ভুল ধরিলেও মহঙ্ক'র বৃদ্ধির ফলে দর্দদঘনাশই হইবে। 

৪। মনে কর জুতা পান দিয়! খালে কোন দোষ নাই শাস্ত্রে কিন্ত উহাকে অনাচার 
বলেন। মনেকর ইহ! শান্ত্রেরই দৌষ। এখন লাভ লোঁকনান দেখা যাউক্‌। শাস্ত্র মানিলে 
ল।ভ--অহঙ্কারত্যাগ, শান্্রমানা ও মুক্তির পথে অগ্রনর | 

৫| অতএব অন্থায় করিয়! শাস্ত্র মানিলেও মহালাঁভ ঠিক করিয়! শাস্ম না মানিলেও 
মহাক্ষতি। কাধেই শাস্বের উপর টেকা মারিতে যাওয়। কৌন মতেই উচিত নহে । নিজের বুদ্ধিতে 
জিত হওয়| অপেক্ষা! পরের বুদ্ধিতে হারাও তাল। জ্ঞান লাভের এই একমাত্র উপায়। 


দশাবতার চরিত 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশান্ত্ী 
ভ্রীল্লাক্মচজ্দ্র চল্লরিত ব্বুক্ভাম্ড 
বাতি গু ঢ্সগঞ্রীন্ 1--এই ত্রাতৃছয়ের পিতার নাম খক্ষরাজ (বরাহরূগী 
সপ্তধি ) (উত্তরকাণ্ড ৪২ অ,|) বালির অন্ততম নাম ইন্রন্বত। মহেন্দ্রপন্নিভ বানির উৎপত্তি 
দেবেন্ত্র হইতে । এই দেবেন্ত্রই সৌমধারাস্থিত ব| মুমেরুবাসীর বেদে উক্ত পণমান সোম। খগেদের 
নবম মণ্ডলের বহু থক্তে এই পবমান সম্বন্ধে বু খক্‌ রচিত হইয়াছে । সেই সক্লখকু হইতে 
পরম বোম সম্বন্ধীয় অনেক নাতসতত্ব অবগত হওয়। যাঁয়। 
বল, বলয়, বলিঃ বালি এই সমন্ত শব্দই বলধাতু হইতে উৎ্পন্ন। বলধাতুর অর্থ প্রাণ- 
দান ও বধ। বলীমুখ অর্থে বানর। বায়ুই প্রাণশক্তি। বাযু প্রথমে সাত ভাগে পশ্চাৎ 
উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু হইতে বা বায়ুর দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন 
বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি আকাশে বিদ্যমান । দিতির গর্ভস্থ বালক বাঁযুকে ইন্দ্র যে সত ভাগে বিভাগ 
করিয়াছিলেন সেই সপ্তভাগে বিভক্ত পুত্রের নাম যথা--১ম ব্রদ্ষলোক, ২য় ঈন্দ্রলোক, ৩য় দিব্য 
বায়ুলোক নামে বিখ্যাত। এই লোকত্রয় পরম ব্যোমে। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহথ পরম ধামে বিদ্তমান। 
অবশিষ্ট পুত্র চারিটি ভূরাদিলোক চতুষ্টয়ে ইন্দ্রের সহচর রূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । (অ।দি ৪৬ সং) 
সংবিদাগ্রি- পরমাত্মার ইচ্ছা! পবন দ্বারা মহাকাশরূপ মহার্ণৰ আলোড়িত ভইয়। বু অগ্ড 
বিশিষ্ট এই ব্রদ্ধাণ্ স্থষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অস্তকটাহ বা লোকালোক পর্বত সর্বশেষে অবস্থিত । 
ইহাই দৃশ্যমান ব্রঙ্ধাণ্ডের *্ষে সীম। বলিয়া কথিত। এই চক্রবাড়েলর কেন্দ্রে ঞ্রব অবস্থিত। 
ুর্য্যকেন্দ্রী চক্রবাল রাশিচক্র । 
পৃথিবীর চতুদ্দিকে বলয়াঁকারে যে চক্রবাল (17011200 ) অবস্থিত তাহ পার্থিব চক্রবাল 1 
ইহাই গ্রীবাস্বরূপ এবং ইহার দৃশ্ত অতীব মনোহর, এই জন্য ইহা স্বগ্রীব। মহেন্তরপ্লিভ বালি 
অর্থাৎ রাশিচক্র রূপ সুদর্শনচক্র স্ুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ বা অগ্রজাত। শ্রীরামচন্দ্ররূপ সুর্যের সিংহাসনাধি- 
রোহণের পূর্বের নুদর্শনচক্রবূপ বালির হুন্দর জ্যোতিঃ ছিল। বামনাবতারে দেবেন্ত্রকক ব্রিলোক্যাধি 
পত্য প্রদত্ত হইলে, মহেন্ত্রসন্নিভ এই বালির উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে মার্তণ্ডের প্রতুত্ব ও রাজত্ব- 
কালে তাহার গ্রথরতেজে রাশিচত্রব্ূপ সুদর্শন চক্র (বালি) অনৃশ্ঠ হইয়। যায়। তাহাই রূপকে 
বালিবধ নামে উপাখ্যাত। মৎসপুরাণ হইতে তাহ।র আভাষ পাওয়| যায়। যথা. 
ততোহম্বরা চ্চিন্তিতমাত্রমাগ তত, মহাপ্রভং চক্রমমিত্র নাশনম্‌। 
বিভাবসোস্তলামকুঠমণ্ডলং, সৃদর্শনং ভীমম সহ্াবিক্রমমূ ॥ 
তদাগতংজলিত হুতাশনগ্রভং, ভয়ঙ্করং করিকরবাছরচ্যুতঃ । 
 মহাপ্রভং দনূকুল দৈত্যদারনং তগোজ্জলজ্জলন সমানবিগ্রহম্‌॥ 
্‌ মঃপু১ ২৫১ত৫। 


চৈত্র--২৩৪০ ] দশীবতার চরিত ৩৬৭ 


অতএব জানাগেল যে তাঁরাগণসঘণ্ডিত রাশিচক্রই হইতেছেন, “বালি” । এবং যে 
পার্থিব চক্রবালে সুর্যের উদয়াত্ত সংঘটিত হয়, তাহাই হইতেছে স্ুগ্রীব। কিছ্িত্ধা কাণ্ডের 
*মসর্গে বালি ও সুগ্রীবের মায়াবী টদৈত্যসহ ঘুদ্বৃতাস্তে ইহার আভাস পাওয়! যাঁয়। বালি মাগ্নাবী 
দৈত্যের অর্ধকারে পশ্চান্ধাবিত হইয়। বিলে প্রবেশ করিলে স্থগ্রীব সংবৎসর বিল দ্বারে অবস্থিত 
ছিল। পৃথিবীর রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে এক বৎমর লাগে। ইত্যাদি জ্যোতিষিক ব্যাপার 
উপাখ্যানে রূপকে বর্ণিত। 

লালিবন ও ভাল্লাহলরঞ | -«রামশরাঘ।তে (ক্্ধ্যরশ্মিতে ) ব্যথিত বানররাজ 
মহাত্মা! বালি বুশ্্যসনু্ণ রামচন্ত্রকে দেখিতে দেখিতে মৌন অবলম্বন করিলেন।” অদর্শনকেও 
শাস্ত্রে বধ বা নিধন বল। হয় । 

তারা রাশিচক্রে নিবদ্ধ হেতু বালির পত্ীরূপে কল্পিত। তারা রাব্রিকালে দৃষ্ট হয় কিন্ত 
রশিচক্রস্থ রাশি দৃষ্ট বা বোধগম্য হয় না। ইহা হইতেই তারাহরণ উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। 

কুগ্রীনব ও ব্রাম্চন্দ্রেন্প সখ্যতা স্থাপন্ন 1 ভ্রাতৃ্য় বালি ও স্ুগ্রীব 
মধ্যে বৈরতা ছিল। বালি স্থগ্রীবের ভার্ধা! তারাকে হরণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন। 
স্্নীব বালি ভয়ে সবাই ভীত। বানরগণের সেবনীয় মতঙ্গ মুনির (মতঙ্গ শব্দের অন্যতম অর্থ 
মেঘ ও 5ত্তী) শাপে বালির ছুশ্রবেশ্ত যে পুণ্য আশ্রমে বানরগণ সর্বদাই বাস করিয়া থাকে 
(ক্ষিতিজরেখা হইতে রাশিচক্র পধ্যন্ত স্থান মধ্যে) তথায় অতুযুত্ধম আমুধধারী রা'মলক্ষণ 
ত্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া! বানররাজ স্থগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে বালির প্রেরিত 
ছদ্মবেশী চর মনে করিয়া তথ! হইতে অন্যত্র যাঁইতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় ধর্শাত্মা স্ুগ্রীব 
উদ্ধিত্ব চিত্তে সমস্ত সচীব ও বানরগণ সহ মিলিত হইয়! কহিতে লাগিলেন যে নিশ্চয় চীরবসন 
পরিধারী এই ব্যক্তিদ্বয় ছন্মবেশে এখানে থাকিয়া বিচরণ করিতেছে । অনন্তর স্থগ্রীবের সহচরগণ 
মেহ গিরিতট হইতে অন্য পর্বত শিখরে গমন করিল। প্রধান প্রধান বানরগণ যুখপতিকে বেষ্টন 
করিয়া রহিল। অনন্তর বাক্যবিশারদ হন্ছমান ভয়সন্তস্থ স্গ্রীবকে কহিতে ল।গিলেন__“নসকল ভয় 
পরিত্যাগ করুন, এথানে বালিভয়ের কোন আশঙ্কা নাই। হে বানর শ্রেষ্ঠ স্গ্ীব! আপনি 
যাহার ভয়ে ভীত হইয়াছেন, সেই সুদর্শন ক্র প্রকৃতি বালিকে এখানে দেখিতে পাইতেছি ন!। 
আনন্তয় পরামর্শ দ্বারা ঠিক করিয়! হনুমান ভিক্ষুবেশে রাম লক্ষণের নিকট গমনে সমস্ত অবগত 
হইলেন। পরম্পর যথাযোগা আলাপ পরিচয় ও সম্তাষণাদি দ্বার! তৃপ্ত হইয়। পরে হমান স্বীয় রূপ 
ধারণ করিলেন এবং রাম লক্ষণকে পৃষ্ঠে করিয়া স্থ গ্রীব সমীপে আনয়ন করিলেন। স্মস্ভব্য £-- 
হর্যাও চন্দ্রের ক্ষিতিজ রেখায় উপস্থিত হওয়াই স্বগ্রীব সমীপে আকাশ মার্গ হইতে আনয়ন। 
করধ্য ক্ষিতিজ রেখার গমনের বিষয় স্থির ভাবে চিন্তা করিলে বিষয়টি সহজে উপলব্ধি হইবে। 

তংকালে রাম স্বীয় পত্বী সীতাশোকে কাতর এবং সুগ্রীব্ স্বীয় পত্রী তারাশোকে 
কাতর। উত্তয়ের অবস্থা সমান হইলে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হুইয়। থাঁকে। হছুম।ন সুগ্রীব 
সম্মুখে রাম লক্ষণের সমস্য পরিচয় দান করিয়। উভয়ের মধ্যে সৌহাদ্যি করিয়া দিলেন। তদনস্তর 
অরিন্দম হনুমান ( অস্তরিগ্ষাপ্সি ) কাষ্টদ্বয় আনয়ন ও ধর্ষণ পূরব্বক অগ্নির উৎপাদন ও অর্চনাস্তে 
তাহাদের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত করিলেন। তৎপরে রম ও স্থুগ্রীব উভয়ে গ্রীত হইয়! অগ্নি 


৩৬৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড- ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


( পার্ধিবাগ্ি বা পৃথিবী ) প্রদক্ষিণ করিয়! পরস্পর সখ্যতা স্থাপন করিলেন। তদনস্তর «কামচারী 
ও কামগামী বানর ন্বত্রীধ” ও দাশরধথি রাম উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া গ্রীতিলাভ করাত 
লাগিলেন। হ্ষমম্ভল্্য :--এই সময় হইতে যথা নিয়মে হুর্যোর উদয়ান্ত হইতে লাগিল। পৃথিবীতে 
সুচাকুরূপে কার্য হইতে লাগিল। হুর্যদেব গগনের যে স্থানেই থাকুন, পৃথিবীর নিয়েই হউক আর 
উর্দেই হউক, কখনই ক্ষিতিজ রেখার দৃষ্টির বহির্তত হন ন|। 

তদনস্তর হষ্ট স্ৃগ্রীব বলিলেন, আঁপনি আমার প্রিয় বয়স্য ( সমান বয়স্ক ) আমাদের সুখ 
ও ছুঃখ সমান হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি, উভয়ের মধ্যে বহু প্রেমালাপ হইল । (কিন্দিম্ব্যা কাণ্ড 
২$৩।৪ নর্গ |) 
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গৃ ধাতু হইতে গ্রীবঝ! শব । গৃধাতুর অর্থ গিলন বা গিলে ফেলা। চক্রবালে স্র্ষ্যোদয় হইলে 
অন্ধকার অনৃশ্ঠ হয় তাহাই কবির কবিত্বপূর্ণ রূপক ভাষায় বর্ণিত। যেন চক্রুথাল অন্ধকারকে 
গিলিয়া ফেলে । এবং বাস্তবিক চক্রবালের দৃশ্ঠ অতীব মনোহর হেতু স্থগ্রীব নাম। বেদ এ সঙ্গে 
বন মন্ত্র রচিত চইয়াছে। 

হু্যযরূপ রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীব রূপ বানরের সখ্যত। আছে। চক্রব।লের সৃষ্টি ব্যাপারে 
শক্তি ও কর্তৃত্ব আছে। মানবের জন্ম সময়ে ধরণীর যে অংশ, ভাগ বা স্থান পূর্বা চক্রবাল সংলগ্ন 
হয়, সেই লগ্লাঙ্গসারে মানবের জীবনেত্ শুভ।শুভ ফল এবং আয়, নির্ণয়। লগ্ন, চন্্র, সূর্য ও মধ 
গগন ব! দশম স্থান এই চারিটি সৃষ্টি বাাপারে অতি আনশ্যকীয় বস্ত। আমরা পাঠকবর্গকে 
হনুমানের ( অন্তরিক্ষা্নির) রাম লক্ষণকে (তূর্য্য ও চন্দ্রকে) পুষে লইয়। সুগ্রীব (চক্রবাল) 
সমিধানে লইয়| যাওয়ার. ব্যাপারটি চিন্তা করিয়া দেখিতে অগ্চরোধ করি। তদ্ব'রা বিষয়টির 
আত্যন্তরিক গুঢ় রহস্ত উদযাটিত হইবে। 

ল্লান্ম অহ ম্বুদ্ধে লানিল্র পতন্ম ।- আদি ত্রেতাযুগে এই সৌরজগৎ সম্পূর্ণ 
নির্সিত হইয়াছিল। হ্ধ্যমণ্ডল ও গ্রহগণ যথাযথভাবে নির্দিত হইয়া স্ব ্ব কঙ্গ।য় ভ্রমণ ও পর্ষে/র 
চতুদ্দিকে শ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল | তখন পূর্বস্থষ্ট রাশিচক্রের দীরপ্চির বিলোপ হইয়াছিন। এ 
ব্যাপারই রামায়ণে রাম সহ যুদ্ধে বালির পতন নামক উপাখ্যানে পর্যযবদিত। কিন্কিদ্যা কাণ্ডের 
১৭ সর্গে বর্ণিত_-“তদনস্তর রণশুর বালি রাম কর্তৃক শরদ্বার| আহত হইস্সা নিকণ্তিত পাদপের 
তায় ভূতলে পতিত হইল। (প্রথর সুধ্য রশ্মিতে রাশিচক্র অনৃশ্ত হইল )। সমুজ্জল কাঞ্চমভূষণ- 
শালী (তারাগণ সমন্বিত) বাঁলি তৃতলে নিপতিত (অদৃশ্য) হইলে তদীয় রাজ্য ভূমি প্রণস্টচন্্র আকাশের 
ন্যায় শোভাবিহীন হইল। নিপাতিত হইলেও সেই মহাত্মার লক্ষ্মী, তেঞ্জ ও পরাক্রমের কিছুই 
ব্যতিক্রম হইল না। যেমন মেঘে সূর্যকে আবরণ কঠিলে সুর্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় না? ইন্ত্র- 
দত্ত অত্যুত্বম বত্বভৃধিতা। কাঁঞ্চনমাল1 সেই বানরের প্রাণ, তেজ ও দেহলদ্্ী ধারণ করিয়। রহিল। 
বাঁনররাঁজ সেই মালা দ্বারা সন্ধ্যাকালীন জলধরের স্তায় শোভা ধারণ করিল। বালি পতিত 
হইলেও লক্ষী যেন মালা, দেহ মর্ধবধাতী শর, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইক্লা শোভ|। পাইতে 
লাগিলেন। ইহা দ্বার। ম্প্ট জানা যাইতেছে যে, যে সকল নক্ষত্রপুপ্জত্বার! রাশিচক্র সংঘটিত সে 
সমঘ্তই বর্তমান রহিল, কেবল মাত্র দ্বাদশ রাশির পৃথক বিভাগ অদৃষ্ঠ হইল। 


চৈত্র--+১৩৪* ] দশ্শাবতায় চরিত ৩৬৯ 


ন্বালিপুত্র অজদক্তে সুগ্রী্ হস্তে ত-শগ্ণি ও অঙ্জ্‌ পল্িচল্ত্র। 
মৃত্যুর্জীলে বালি ন্বীয় প্রিয়পুত্ অঙ্গদকে স্কগ্রীবহত্তে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
'অঈদ, প্রকৃত্ত কিরূপ বস্ত বাব্যক্তি তাহ! জানা আবশ্তক। শের মূলান্বেষণ কঞিলেই “করির 
সমস্ত আত্যন্তরিক উপাধ্যান রহস্ত অবগত হয়া যাইবে । 'অঙ+দে ধাতু হইতে অঙ্গদ শব্দ সি্ধ। 
দে ধাতুর অর্থ পালন ও রক্ষণ। এবং অনগ "ধাতুর অর্থ গতি, চিহ্বকরণ ও অস্কপাত। 
যাহারা গৃপ্ণ, তাহারাই গৃপ্র দশ । গৃধপদবাচ্য কে? তাহা খক্‌, সাম ও যজুর্বেদে আছে 
“হ্োনো৷ গৃধানাং পদবীঃ1” ৯৪৪ সাম উঃ মাঃ। গৃণর ব্যকিদিগের পদবী হ্তেন। বাজপক্ষীর 
নাম শ্তেন। আবার অনেক খয্মস্ত্রে ন্্র ও ক্র্ধ্যকেও শ্তেন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ষ্চিন্ঠার্ঘক 
শে ধাতু হইতে শ্তেন শবের উদ্ভব। পশুর শ্বেত বা শ্বেতপীতবর্ণ শ্তেন শবের অন্যতম অর্থ। ৭ 
. এস্কলে কাহাকে লক্ষা করিয়া কবি গৃথ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ। কবি স্বপ্ন গৃখের 
মুখ দিয়া ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়ছেন। 
গৃঞ্র সম্দুখীন্‌ রাম গৃত্রকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃ মধুর ও প্রিষ্ববাক্যে 
কহিলেন, “হে রাঘব। আমাকে তোমার পিতার বয়স্ত. ( 00206109012: ) বলিয়া! জানিও 1৮ 
“বয়স্ত" শব্দের অর্থ সমান বম্স্ক ও ন্িপ্ধ। ইহ! হইতে কি পাওয়। যাইতে পারে? রামের পিত। 
দশরথ--চন্দ্র বা মন। 


নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে বিজ্ঞ পাঠক রাম ও জটাযুর সম্বন্ধটা বিচার করিয়া দেখিবেশ। 
পুনরায় বলিতে লাগিলেন,_-হে রাঘব ! পুর্ববকালে ধাহার! প্রজাপতি হইয়াছিলেন, কর্দম ( পৃথ্থি ও 
জল পরমাণুর আর্দরীভাব বা হুগ্ম সংঘাত ) তাহাদের সর্দম জোষ্ঠ। কারণ ইহার সংহর্তি ব্যতিরেকে 
কোন রূপ ব! অবয়ব গঠিত হইতে পারে ন1। তাহার পর বিবৃত ( বৈকারিক হৃষ্টি ), শেষ (বায়ু) 
সংশ্রয়, বীর্ধ্যবান বহু পুত্র, স্থান, মরীচি, অত্র, ক্রতু, পুলস্তা, অঙ্গির। প্রচেত, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, 
অগিষ্টনেমি ক্রমান্ধয়ে উৎপন্ন হন। জ্মহাতেজা। ক্শ্যস্সপ তীহাদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন.। 
(মরীচি বা রশ্মি হইতে কণপের অর্থাৎ স্থমেরুতে কশ্ঠপনাম। নক্ষত্র উদ্ভব তৎপূর্বববর্ী 
কর্দিম।দি সকলেই অতি কুম্দর পরমাণুকপী, তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পরমাণু হইতেই 
এই জগতের হুষ্টি। খগ্থেদের অনেক স্থক্তে এই পরমাণু তত্ব নিহিত। 

হেরাম! কশ্যপ যঠ্ি দক্ষকন্টার মধ্যে অদিতি, দিতি, দন্থুঃ ক।লকা, তাআ, ক্রোধকপা। 
মু ও অনল! এই ৮গনের পা[ণিগ্রহণ করিম] তাহাদের বলিলেন, “তোমর! আমার সদৃশ ত্রলোক্য- 
পালক পুত্র সকল প্রদব করিবে ।” স্থতরাঁং কশ্ঠপপত্বীর! থে পুত্র গ্রসব করিয়াছিলেন তাহার! 
নক্ষত্র ও গ্রহবূগী। সকলেই বহু পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দন্থু অশ্বগ্রীব নামে এক্পুত্র 
প্রসব করেন। দন শব জন ধাতু হইতে উদ্ভৃত। যাহা হইতে এই সৌরজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহাই দ্ধ। অশ্বগ্রীব অর্থাৎ ব্রদ্ধাপ্ডের বা এই ঘৌর জগতের শ্রীবাস্বরূপ | 'নক্ষত্রমগ্ডুক বা 
রাশিচক্রকে লক্ষ্য করিয়! উক্ত। বিজ্ঞ পুরাণপাঠক তাহা অন্থভব করিতে পারেন। এবং কশ্তপপত্থী 
মহ ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্র এই চারি প্রকার মানুষ প্রসব করেন। স্মত্ভব্য।-মনস্‌ 
এই র্লীবলিঙ্গ শব্দের অথ অন্ত:করণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম ব্যাপার যাহ! দেহের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হয় 
(8060361 9299.115 ) মনঃ বুদ্ধি। চিত্ত ও অহঙ্কার 'এই চাঁরি অত্ান্তরিক তরী | কহ্াপ হইতেছেন 


৩৭০ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ত-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রাণ বা তৈজস শক্তি (05115 10106) এবং দচ্থ হইতেছেন আনবিক দ্রব্য শক্তি € 1326514] 
৫০ 06590 (97:06 এবং মন্থ হইতেছেন (মতি খ্যাতি ) (11611621 17622.0৩. ছি০) 
মছ শর্ক পুরী উভয় লিগ্গেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের পাগ্ডিত্যে সরল ন্খলভ্য ত্রদ্ষতত্‌ 
জটিলতর হ্ইয়! পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে । বাদবিশম্বাদের হেতু হুইয়াছে, বৈষমোর স্থষ্টি করিয়াছে 
“বলিয়া ব্রদ্ধবিৎ মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন সনৎ, সনৎকুমার, সনদ ও সনাতন ফেমন ত্রম্মার চারি 
পুত্র সেইবপ ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈ ও শূদ্র মাত! মনুর গর্ভে এবং কশ্বপের গুরসে চারি পুত্র জন্মে। 
একই টারি পুত্র হইতেছেন মহল্লে।ক (ব্রাহ্মণ ) স্বল্পেিক (ক্ষত্রিয় " তৃবল্লেক (বৈশ্ঠ ) এবং শুচ- 
হলি শর )। 

*. তাআা-পঞ্চকন্ত। প্রসব করেল। (অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্তা)। কিন্ত 
রামায়ণে উক্ত পঞ্চকন্তার নাম পৃথক যথা--ক্রৌঞ্ধী, ভাসী, শ্েনী, ধতরাস্ী, গুকী। নামগুলি 
বিশ্লেষণে সব গোলযোগ মিটয় যায়, শান্তরব্যাথ্যান কৌশল বাহির হইয়া পড়ে। তন্রধ্যে শুকী 
নতাকে প্রসব .করেন। নতার কন্তা বিনত| (বি+নতা)। বিনতার ! কশ্যপদ্ার1) পুত্র (১) 
'অরুণ (২) গরুড়। গৃথ্ধ বলিতেছেন--মামি নরুণের ওরসে জন্মিয়াছি ( ন্ুতরাং কশ্যপের পৌত্র )। 

শা (ক্রমশঃ ) 


জনক সভায় যাজ্ঞবন্ধ্য 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


'বিদেহাধিপতি জনক সভ। আহ্বান করেছেন । রাঁজসভা, স্বতরাং রাজার ভাগারের মণি 
মুক্তা আর মূল্যবান আম্তরণে সভাকে স্ুশেভিতা করা হয়েছে । দ্বারদেশে হুন্দর পরিচ্ছদে 
সজ্জিত প্রতিহারী দণ্ডায়মান । সিংহীসনে স্বয়ং বিণেক্করাজ জনক সমামীন। জনকের আত্রিত 
_বেদঞ্ঞ খত্বিক অশ্বলও সেই সভাষ উপস্থিত আছেন; আর সেই সত! অলম্কৃত ক'রে উপবিষ্ট আছেন 
কুরুপাঞ্চাল দেশীয় বেদবিদূ! বিশ্বান্‌ ব্রাহ্মণগণ। এই সভা কেন আহত হয়েছে ? সমাজের 

তা গ্রজাদিগের উপর পুনরায় রাজকর বসাইবার জন্যই কি এই সভার আয়োজন কিনব! সর্বব- 
সাধারণকে রাজার আদেশ শ্রবণ করাইবার জগ্জই এই সভার উদ্মোগ? কে জানে কি জন্ত, এই 
সড়া আহ্বান করা হয়েছে । সেকালে রাজা ত ইচ্ছামত রাজকর নির্ধা্রত করতে পারতেন না। 
বলাজার সব কাধ্যইত শান্তরনিয়গ্ত্রিত ছিল। গ্রজাশোষণই যদি জনকের উদ্দেশ্য হইত, তাহ] হঈলে 
নেই সভার একধাঁরে সবল, স্স্থকায়, সবৎস! সহ দুগ্ধবতী গান্ভীই বা সজ্জত করিয়৷ রাখিবেন 
কেরা শুধু তাই নয় সেই এক সহল্র গাভীর শৃঙ্গ গু'লও ুবরণমপ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। - এত সভা 
"নয়, এ যে ঝিদেহরাজের বহুদক্ষিণ যজ্ঞ । এই বহুদক্ষিণ যে সশিষ্য যাজ্বন্ধ্যও উপস্থিত হয়েছেন। 
কিন্ত সকলেই" নীরবে সমাসীন। কি উদ্দেস্ট্ে যে কুরুপাঞ্চাল দেশীয় বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত 
্রা্গণদিগকে আহ্বান, করা হয়েছে তাহা কেহই জানেন না। সমগ্র বিদেহরাজ্যের অধিপতির 


'চৈত্র--১৩৪০] জনকসভায় যাজবন্থ্য ৩৭১ 


আবার কিসের অভাব? ধার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াপালে ঘোড়,ইভাগার রত্বপূর্ণ, পুরী অগণিত 
সৈক্গঘার! নুরক্ষিত) এই্বর্ধা অতুলনীয় । এ হেন সমাটের আবার অভাব কি? কিন্ত সেকাল তআর 
একালের মত ছিলন| | তথন কি রাজা, কি প্রজ! কেহই ভোগকে পরম পুরুষার্থ ঝলে. মনে 
করতেন না । ধনরত্বই বল, আর দ!সদাসী পুত্র মিত্র সৈম্তসামস্তই বলঃ কোনটাই মানুষের হৃদয়ের 
সবট! অধিকার করতে পারত ন1। সসাগর পৃথিবীর রাজ! হয়েও মাচুষ ব'লত “ততঃ কিম?” রাজা 
জনকেরও হয়েছিল তাই। সেই জন্ত তিনি সমাগত ত্রাঙ্গণিগকে আহবান করে বললেন “আপনারা 
সকলেই আমার পুজনীয়, আপনারা সকলেই বেদবিদ্‌; কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে যিনি, ষর্ববশ্রেষ্ 
বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, তিনি আমার প্রদত্ত সুবর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট এই সহশ্র গাভী স্বগৃহে লইয়া যান” । জনকের 
কথায় ব্রাহ্ষপদিগের মধ্যে কেহই গাভীগুলি নিয়ে যেতে অগ্রসর হলেন না। সভা! নীরব। ক্রাঙ্ষণ 
দিগকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তেজন্বী যাজ্ঞবঙ্ক্য দীড়িয়ে উঠলেন, আর তার শিখর দিকে 
চেয়ে বললেন “ওহে সামশ্রব, যাও এ হাজার গাভী নিয়ে আশ্রমে চলে যাও”। শিষা ও গুরুর 
পরম ভক্ত কিনা, তাই আর কাল বিলম্ব না করে গাতীগুলি খুলে নিয়ে আশ্রমের দিকে হাকিয়ে 
চ্গলেন। তখন হ'ল ব্রাক্ষণদের হুস্‌। সভাস্থ ব্রাঙ্ষণদের হ'ল তখন ঈর্ধা, তীর একেবারে “রা” 
“রা” করে, তালঠুকে যাজ্ঞবন্ধ্যকে ঘিরে দীড়ালেন আর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে তাঁকে অতিষ্ঠ করে 
তুললেন। জনকের আশ্রিত হোতা অশ্বল রেগে যাজ্জবন্কাকে বলে উঠলেন: “বড় যে গাতীগুলি 
নিয়ে যাওয়া হল, তুমি কি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্ষণ, আমর! কি আর বেদ পড়িনি, না বেদ 
জানিনা, একমাত্র তুমিই কি বেদবিদ্‌ব্রহ্গিষ্ঠ পুরুষ হয়ে বসেচ নাকি”? যাজ্বন্ধ্য তখন একটু ঈষৎ 
হেসে অশ্বলকে বললেন “ত্রদ্দিষ্ঠ পুরুষকে আমরা নমন্ক।র করি। আমি ব্রাঙ্গণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের 
ঘরের মুর্খত নই। গাভীগুলির ধে আমার দরকার” এই কথা শুনে অশ্বল ত রেগে আগুন 
তিনি বললেন “ওসব বাজে কথ! এখন রেখে দাও তৃমি যে আমাদের চাইতে বড় তা আগে প্রমাণ 
কর। আমার প্রশ্নের জবাব দাগ” । তখন যাজ্জবাঙ্কা ৭ অশ্বলের মধ্যে বাক যুদ্ধ আর হ'ল। 
অশ্বন্ প্রশ্ন করেন আর যাজ্বঙ্ক্য দেন তার উত্তর। অস্বল বললেন “9হে যাজ্ঞধস্কা, তুমি কেমন 
ত্রদ্ধেষ্ঠি পুরুষ তা একবার দেখি আচ্ছ! বল দেখি, এই য1 কিছু দেথচি, যাঁকিছু অন্থভব কচ্চি সব 
জগৎটাই মৃতু দ্বার ব্যাপ্ত, মৃত্যুর বশে; এমন জিনিষ জদ্মেনা, যা ন। মরে; ত৷ বল দেখি ওহে 
বিদ্বান ব্রহ্গে্ঠি পুরুষ, বলি বল দেখি এমন কোন উপায়ঃ এমন কোন সাধন আছে কি যাবার! 
যজমাঁন মৃত্যুর এই কবল থেকে মুক্ত হ'তে পাঁরে”? অশ্বলের এই কথা শুনে যাজ্জবক্ক্য বললেন 
“শোনে! অঙ্থল, শোনো, মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি হ'বার উপায় আছে। সে উপায়টী হ'চ্চে হোতা 
খিক, অগ্নি, বাক্‌। যাজ্ঞবক্কোর কথা শুনে অশ্বল ত হেসে খুন। বল্লেন যেন পণ্ডিত, এহ বাহ আগে 
কহু আর, অমন ধারা! তিন চারটে শব্দ উচ্চারণ করলে হবে ন।, মত্তাস্থ সকলকে বুঝিয়ে বল। 
যাজ্ঞবস্ক্য আবার বলতে আরম্ভ করলেন-__তিনি বল্লেন আমি আগে যা বলেছি তাই ঠিক, পৃথিবীতে 
যে সব জিনিষ আমর! দেখতে পাই, সেগুলি হচ্চে ভৌতিক । ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ, ব্যোম 
এই পাঁচটী ভুত অল্প, বেশী এক সঙ্গে মিশে পৃথিবীর যত কিছু পদার্থ তৈগ্নেরী করেছে। 
সেইজন্ত পৃথিবীস্থ সব বন্তকেই ভৌতিক পদার্থ বলে। আর আকাশে, অস্তয়ীক্ষে, যে সব বস্ত 
দেখ! বায় বা অন্তব কর! যায় যেমন হৃর্ণয, চক্র, বায়ু প্রভৃতি, সেগুলি হচ্চে দৈব, 'দৈব কথাট! 
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দিব, ধাতু থেকে হযেছে, দিঁঘ, ধাতুর মানে প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া । সেই জন্ত উজ্জল চন্দ্র দুর্ধয 
গ্রভৃতিকে দৈবিক-বন্ত্র ঘলে। আর আমাদের এই যে শরীর, অঙ্গ, মন, বাক্‌ প্রভৃতি ইহারা আমাদের 
নিজ, এইজন্ত ইহাদিগকে আত্মিক বলে। আর “অধি” এই ক্লথার মানে হঃচ্ে সন্থস্থীয়। যার সন্বন্ধে 
বলতে হ'ধে সেই কথা'টীর পূর্বে 'অধি' এই পরটী দিতে হয় যেমন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক 
এবং আধ্যাত্মিক" জআধিভৌতিক মানে পৃথিবীস্থ বস্ত বিষয়ঃ আধিনৈবিক মানে আক্কাশ বা অস্ত- 
রীক্ষ্থ পদার্থ সম্বন্ধীয়, আর আধ্যাত্মিক মানে হচ্চে শরীর মন প্রাণ সন্বন্বীয়। আধিতৌতিক, আধ্যা- 
স্সিক এবং আধিদৈবিক এই তিনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ট সন্বন্ধ আছে। অস্তরীক্ষে যাহ! অধিদৈব অগ্নি 
'শরীয্মে তাহা আধ্যাত্মিক বাক। অন্তরীক্ষে যাহ! অধিদৈব শুর্ধ্য শরীরে তাহা! আধ্যাম্মিক চক্ষু, 
অন্তরীক্ষে যাহ! অধিদৈব বায়ু শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক 'গ্রাণ, অগ্ভরীক্ষে যাহা! অধিদৈব উন 
শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক মন। অশ্বল, এই যে কাঠে কাঠে ঘসে সমিধ, অর্থাৎ শুকনো পলাঁশকাঠ 
দিয়ে আগুন জালিয়ে, ঘি ঢে:ল যজ্ঞ করা হয়, পে যজ্ঞের মানে হ'চ্চে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক 
আদ্র আধিদৈধিক এই তিনের মধ্যে যে একট! ঘনিষ্ঠ সঘদ্ধ আছে, যে একটা সাধারণ তন্ত্রী আছে, 
সেই সম্বন্ধটাকে হৃদয়ে অম্থভব করা, সেই দাধারণ তন্ত্রীতে একটা বঙ্কার তুলে দেওয়া । যজ্ঞের সময 
য্ঈমানের দরকার হয় একট! বেদি আর সেই বেদ্িতে প্রজ্লিত অগ্নি, আর দরকার হয় হোতা, 
অধ্বর্ধূয। উদগা| এবং ব্রদ্মার। কোন্‌ মন্ত্রে কোন্‌ টৈবী শক্তিকে আহ্বান করে শরীরে সেই 
দৈবীশক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে হোতা! সেই মন্ত্রঠিক করে দেন, আর অর্ধর্ষয সেই মন্ত্র পাঠ 
করে দেন আহুৃতি, এবং উদগাড। যিনি তিনি উচ্চৈঃখরে সেই মন্ত্র গ।ন করতে থাকেন+ আর যজ্ঞ 
যাতে সম্পন্ন হয়, যজ্ছের কোন অঙ্ছানি ন। হয় সে বিষয়ে মন রাখেন ব্র্ধা। ব্রহ্মাই হলেন যজ্ঞের 
রক্ষক। | 
এই জগতে যতকিছু পদার্থ আছে সবই নশ্বর, সবই অনিত্য, সকলই মরণশীল। সমস্ত 
জগৎ মৃত্যু দ্বার! ব্যাপ্ত; সবই মৃত্যক্স বশে ! যে উপায়ে মৃত্যুর বশ থেকে, মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত 
হওয়া যায়ঃ সেই উপায়টা, সেই সাধনটী হ'চ্চে যঞ্জ এবং যজ্ঞের হোতা অগ্নি এবং ৰাক্‌। 
য্জমানের, সাধকের সম্মুখস্থিত বেদিতে প্রজলিত অগ্নি, আধিভৌতিক অগ্নি, এই অগ্নি হচ্চেন সাধকের 
দ্রব্যময় যজ্ঞের হোতা। সাধক য| কিছু আধিভো তিক দ্রব্য নিজের ইষ্টের নিকট নিবেদন করেন 
এবং. ইষ্টের নিকট হইতে প্রার্থশ। করেন, এই অগ্নি সাধক বা যজমান প্রদপ্ত সেই সেই দ্রব্য সাধকের 
ইষ্টদেবতাক্স নিক্ষট নিয়ে যান এবং ইঞ্দেবতার নিকট থেকে সাধকের অভীষ্ট ফল সাধককে প্রদান 
করেন। ছন্দে গীতমন্ত্র সাধকেয় অন্তঃশরীরে আধ্যাপ্তিক অগ্নির উদ্বোধন করে। অন্তঃ শরীরে এই 
'আধ্যাত্সিক অগ্নি একবার গ্রজ্জলিত হ'লে আর নির্বাপিত হয় না। এই অগ্নি শরীরের নিম্নদেশ থেকে 
অবিচ্ছিন্ভাবে মস্তকের উপরিভাগ ভেদ ক'রে বছু উর্ধে অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়। পূর্বব, পশ্চিম, উত্তর 
দক্ষিণ, অধঃ উদ্ধ সবদিক এক অপূর্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে যায়, 'যজমাণনর শরীরের জ্ঞান তখন 
থাকে ন।। যজমান তখন নিজেকে সর্বব্যাপী জ্যোতির্ধয় রূপে দশন করেন। যজমানের এই 
আধ্যান্মিক অগ্নি ঘজমানের অস্তঃযজ্ঞের সমুদয় ক।ধর্য সম্পন্ন করেন। যজমানের শরীর, মন, গ্রাগ সবকে 
'পবিজ্ ক'রে যঞ্জমানের সপ্ত দৈষী শক্তিগুলিকে উদ্বোধিত করেন। মে মন্ত্রের দ্বারা অস্তঃশতীরে এই 
' জাতিয় অগ্নির উদ্মেষ হয়, মেই মস্তরকে বলে দৈবী রাকৃ। অগিই তখন এই দৈরী বাক্রপে গ্রপ্গা- 
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শিত হন এবং সাধকের অজ্ঞান, দেহাভিমাঁন দূর ক'রে সাধককে অমরত্ব প্রদান করেন। তাই 
তোমাকে বলেছি, হ্রল, যে মৃত্টার কবল থেকে মুক্ত হবার উপায় হচ্চে অগ্ধি এবং বাঁকৃ। এই 
প্রি হচ্ছেন পুরোহিত খত্বিক ; অগ্রিই হচ্ছেন দৈবীশক্তি উদ্বোধনকারী হোতা; আর টৈবী বাঁক 
চঙ্টে অগ্নির অন্যতম রূপ । 
শ্বল কিন্ধ নাছোড় বান্দা। তিনিআবার জোর গলায় বলে উঠলেন “ওহে যাল্জবস্ক্য ! 
বলি আর একট! প্রশ্নের উত্তর দাও দিকি, যা কিছু এই জগৎ ব'লে আমর। জানচিঃ সবই দিন আর 
রাধিন দ্বাব। ন্যাপ, দিন আর বাত্রির দ্বারা আক্রান্ত, জগতে এমন কোন বস্থ নেই যা দিন আর 
রাতের বশে না আছে। 'আচ্ছা, এখন বল দেখি যাক্জবন্ধ্য, 'এমন কোন উপায়, এমন কোন সাধন 
আছে কি যে উপধয় দ্বারা__ঘে সাধনের ঝলে যজমাঁন বা সাঁদক এই অহোরাত্রের হাত থেকে 
'ব্যাহতি পেতে পারে--এই দিন রাত্রের কবল থেকে মুক্ত হতে পাঁরে |” 
অশ্বলের কথায় মাজ্জবদ্ক্য একটু হেমে বললেন, “অশ্বল, তোমাকে ত পূর্বেই মৃত্যুর কবল 
থেকে যে উপায়ে মুক্ত হয়া যায় তা বলেছি তোমাকে পূর্ধেই বলিয়াছি ঘে ষন্জ হচ্চে একমাত্র 
উপায় একথান্র সাধন ঘা বজম।নকে মুক্তি দিতে সমর্গ । মান্ষের ভেতর ন্পপূ রয়েছে এমন একটা 
শক্রি যে শক্িকে যদি একবার জাগাঁন যায়, তাহলে সেই জাগ্রত শক্তিই তাঁকে ক্রমে জমে দেবদ্ে 
উন্নীত করে এবং মৃতার কবল থেকে -অহোরাব্ররূপী কালের হাত হ'তে মুক্ত ক'রে অমরত্ব 'প্রদ!ন 
করে। এই শক্তিই হচ্চে অগ্নি । যজ্জেব দ্বারাই এই অগ্নিকে জাগ্রত করা হয়। দীক্ষণীয় ইন্লিতে, 
অগ্রিঙ্গোম যক্ধে যজমানের অন্তঃশরারে এই অগ্নিকে জাগ্রত কর। হয়। তমি তজান অশ্বল দীক্ষণীয় 
ইষ্টিতে যখন বলা হয়__ 
অগ্নি মুখং প্রথমে! দেবভানাং সংগতত॥নামুত্তমে! বিষ্ণুরাসীৎ। 
যঙ্গমানায় পরিগৃহা দেবান্‌ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ | 
অগ্রিশ্চ বিষ্টোতপ উত্তমং মঙোদীক্ষা পালায় বনতং শক্র। 
বিশ্বৈ পেরবৈরজ্ঞি যৈ: সংবিদানৌ দীক্ষামন্মৈ যজমানায় ধাত্বম্‌ ॥ 
( আশ্বনায়ন শৌতস্ত্র ৪1২১ ) 
দৈবীশক্তির বিকাশের প্রথম উপায় ভচ্চে অন্তঃশরীরে এই অগ্নির উদ্বোধন। মূলাধার 
থেকে মস্তক ভেদ ক'রে এই মগ্নি উথিত হয় এবং সঙ্গে সদেই আকাশবৎ একট। বাঞ্চি অনুভূত 
হয়। তারপর দিবা জ্যোতিতে সেই অন্তঃআকাশপূর্ণ 5য়ে মায়, তারপর উদ্দিত হন ্ুর্য। এই 
সুর্য প্রথমে রশ্শিযুক্ত, তারপর রঞ্সিবিহীন। এই সুর্ম্ের বিস্তত গোলক তিনবার্ণ রঞ্জিত দৃষ্ হয়, 
প্রথমে রক্বর্ণ, তারপর শ্বেতবর্ণ, তারপর কষ্কবর্ণ। এষ ভুর্য্যকে অন্তঃচক্ষু দিয়ে দেখ! যাষ। এই 
জ্যোতিশ্ময় হুর্ধোর উদয়ে অন্তর্জমৎ টদ্ভাণিত হগ্র, আব সেই হুর্ধ্যের তিনবর্ণ থেকে থর থর করে 
আনন্দধার। প্রবাহিত হতে থাকে । কি দিবপ কিরাত্রি, সব সময়েই যজমান বা সাধক এই অস্তঃ- 
সুর্য দর্শন করেন--ভার নিকট তখন দ্বিন রাত ঝলে সময়ের বিভাগ থাকে ন|। তিনি পলকবিহীন 
্িরনেজ্ে ক্র্ধ্য হইতে ক্ষরিত জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি অন্থভব করেন, আর অনুতব করেন নিজের 
জ্যোতির্য় সর্বব্যাপী রূপ । এই অন্তঃ সু্্যই হয় তখন তার চক্ষু। তাই বলি তার অন্তঃচক্ষুই 
তখন অধবর্ধটর কাজ করে, পুর্বেই তোমাকে বলেছি অধবর্ধ্যর কাজ হচ্চে অঙ্গচ্চণ্থরে আনহুতি 
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দেওয়া। এখন যঞ্মান সর্বব্যাপী দিব্য জ্যোতিতে করেন আত্মনিবেদন, নিজের সবট! আন্ুতি দেন 
এই জ্যোতির্খয় সপ্তায় । তাই বলছি, অশ্বল, অহোরাত্ররূপী কালের কবল হ'তে মুক্ত হবার উপায় 
হচ্চে যজমানের অধ্ব্ধ7ূপ এই আধ্যাত্বিক চক্ষু এবং অধিদৈব স্ূর্র্য। অন্তঃচক্ষুূপে ধজমানে যাহা 
আধ্যাত্মিক, অস্তঃনূরধ্যর্ূপে তাহাই আধিদৈবিক। দর্শ মার পূর্নমান যাঁগের কথ। তোমাকে আর 
বলতে হবে না, অশ্বল। প্রতি অমাবস্থায় ও পূর্ণিষাতে ত এই যাগ তুমি করে থাক 1 আমাদের বহিঃ 
চক্ষু মুদ্রিত করে অন্তংচক্ষু দ্বারা এই দিব্য জ্যোতির্ঘয় আকাঁশবৎ সর্বব্যাপী সত্তার অস্থভবই দর্শ যাগ, 
আর চোখ চেয়ে অন্তরে বাহিরে সর্বদায় সেই সত্তার অন্ুভূতিই পূর্ণমাস ইন্টি। এই দর্শ ও পূর্ণমাস 
যাগ ধার সুসম্পন্ন হ”য়েছে, ধার অন্তঃশরীরে দিব্য চক্ষু ও জ্যোতিশ্ময় হূর্য্য অভিবাক্ত হয়েছে সেই 
য্মানই মুক্ত হয়েছেন অহোরাত্ররূপী কালের কবল থেকে । 

অস্বল কিন্ত ছাঁড়বার পাত্র নন। তার প্রাণে বড়ই আঘাত লেগেছে । হাজার, হাজার! 
দুপ্ধবী গাতী, তাতে আবার তাঁদের সোনা দিয়ে মোড়ানো শিং। এই গাভীগুলি কিনা অশ্বলের 
চোখের সামনে যাজ্ঞবঙ্ধ্য তীর শিষ্ুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তার আশ্রমে । জনক রাজার সভাপতি 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বলের প্রাণে তা সইৰে কেন? 

তিনি আবার চক্ষু:রক্বর্ণ ক'রে যাঁজ্বক্যের দিকে তাকিয়ে বললেন “ওহে যাজবন্কা, 
ভারী ষে ব্রঙ্ষেষ্ঠি বলে বড়াই করচ, বল দেখি আর একট প্রশ্নের উত্তর। এই সমস্ত জগ পূর্ববপক্ষ 
ও অপরপক্ষ বারা ব্যাপ্ত, শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কবলিত; এখন বঙ্গ দেখি যজমান কোন্‌ উপায়ে 
কোন সাধন বলে এই শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের হ!ত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে? 

যাঁজ্বন্ধ্যও দমিবার লোক নন। তিনি তিন চারটা ছোট্র কথাঁয় অশ্বলের প্রশ্নের 
উত্তর দিলেন। যাজ্বন্ধ্য বল্লেন ' ওহে অশ্বল, শোন শোন এই শুরুপক্ষ ৪ কৃষ্ণপক্ষের কবল হ'তে 
মুক্তির উপায় হচ্চে উদগাতা, খত্বিক্‌, বায় আর প্রাণ। : অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব বাঁয়, যজমানে 
তাহ। আধ্যাত্মিক প্রাণ। রজোগুণবন্লা শক্তিই প্রাণ। এই প্রাণকে ইষ্টদেবতা্ উুবী কর! 
চায়। সাধনের দ্বারা, মঙ্দ্বারা, ষজ্ঞত্বার। এই প্রাণ সংমত হলে, স্থির হ'লে, যজমানের অন্তঃ আকাশে 
অভব্যক্ত হন সোম, দিবাজ্যোতির্শয়দূপে ধজমানের হৃদয়কে আহলাদিত, 'আনন্দিত করেন চন্দ্র । এই 
আনম্দ পার্থিব অপর সব আনন্দ হ'তে নিবিড়তর গভারতর কিন্তু চন্দ্রের যেমন হাস বৃদ্ধি আছে, 
এই আননোর সেইরূপ হাস বৃদ্ধি হয়। ইহ! প্রথমে স্থায়ি হতে চায় ন|। প্রায়ণীয় ইষ্টি, জ্যোতিষ্টোম 
পৃশুাগ ও নৌম যাগ ক'রে এই আনন্দকে স্থায়ি করতে হয়, যজমানের সাধনের অবস্থায় নিমীলিত 
চক্ষু হুইয়! ইষ্টের ধ্যান যেমন দর্শ বা অম।বশ্ঠায় এবং উন্নীলিত চক্ষু হইয়! সর্ধত্র ইষ্ট দর্শন যেরূপ 
পূরণমাস যাগ সেইকপ স্থির অর্ধনিমীলিত নেত্রে আনন্দের অন্ুভূতিই হচ্চে প্রতিপৎ প্রভৃতি 
অপরাপর তিগিগুলি। অন্তুঃশরীরে অগ্নি উদ্বেধিত, সুর্য অভিব্যক্ত, প্রাণ সংযত হ'লে পবিত্র 
হৃদয়ে সোমরূণী আনন্দের বিকাশ হয় '” 

অশ্বল পুনরায় যাজ্ঞবন্ক্যকে জিজ্ঞান! করিলেন “আচ্ছা, বল দেখি যাজ্ঞবন্ধা, এই যে আকাশ 
যাকে নিরাঁলম্বের'মত দেখ| যাচ্চে; ষজমান কোন্‌ উপায় দ্বার। আকাশেরও সেই অবিজ্ঞীত আশ্রয়টী 
জেনে স্বর্গ বা শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করতে পারে?” এই প্রশ্নে ষাজ্বন্ধ্য বললেন “অশ্বল এই শ্রেষ্ট 
সখ বা স্বর্গলংভে* উপায় আছে। সেই উপায় হ'চ্চে ধিক, ব্রদ্ধা আর মনোকুপী চন্ত্র। প্রাণ সংঘত 
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হলে মন সংযত ভয়, মনের ম্পন্দনই প্রাণ। পবিজ্র, সংহত মনট ব্রন্ধ, মনই চন্দ্র । অধি টৈবত কাপে. 
যাহা চন্ত্রঃ আাধ্যাত্মিক্রূপে ষজমানের অন্তঃশরীরে তাহাই মন। সর্যামগ"লর পর চন্দ্রমগ্ুল । সাধকের 
দিবযচক্ষু উন্মীলিত হ'লে অস্তঃ আকাশে সাধক অগ্নি, হ্যা চন্দ্র, ম্পষ্টই দর্শন করেন। অগ্নিরই ভিন্ন 
ভিন্ন বিকাশ হ'চ্চে র্যা, চনত, প্রাণ । মন যখন পবিত্র হয়, পশুভাব যখন সম্প্‌ পর্পে বিদূরিত হয় 
তখন সাধকের চিত্তাকাঁশ কোট স্থর্ধা প্রকাশের ন্যায় দিব্য আলোকে এবং কোটি চন্দ্রের শীতল 
কিরণের ন্যায় দিবা শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। তখন সাধকের না৷ থাকে প্রাণের কার্ধা, না 
থাকে মনের কামনা, সাধক তখন আগশ্বরতি, আত্মক্রীড় হইয়! স্বর্গ বা শ্রেষ্ঠ আনন্দ অনুভব করেন। 
'নন্তর তার দিবা বিভূতি ক্ষপ শব্ধ, মহিমা, সম্পদ লাভ হয় এবং তিনি তখন স্বমহিমায় 
বিরাক্জ করেন।% 

অশ্বলের গায়ের জাল।, তবুও যায় না, তিনি আবার প্রশ্ন কল্পেন “ওহে যাজ্ঞবস্ত্য, বল দেখি 
আজ এই যজ্ঞে হোত! কতগুলি এবং কোন্‌ কোন্‌ খক মন্্র্ধারা কাধ্য করবেন? অধবর্ষযই বা 
কতগুলি এবং কোন্‌ কোন্‌ আহুতি দ্বারা হোম করবেন। ব্রঙ্গাই বা কোন্‌ দেবতার দ্বারা আজ 
এই যজ্ঞ রক্ষা! করছেন এবং উন্গাতাই ব| কতগুলি এবং কোন্‌ কোন্‌ খক্‌ দ্বার 'মাজ এই যজ্ঞে স্তব 


করবেন ?” 
অশ্বলের প্রশ্নের পর গ্রশ্নেও ষাজ্বঙ্কা, স্থির, অবিচলিত। তিনি অশ্বলকে বললেন “অশ্বল, 


তোমার এ প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্বেই দেওয়। হয়েছে, তবুও আর একবার বলি' শেন, যজের গ্রারস্তে 
ঠিক কর! হয় যজ্ঞের উদ্দেশ্ঠ, কোন্‌ দেবত! যজ্ঞের লক্ষা, কোন্‌ দৈবী শক্তিকে উদ্বোধিত করতে 
হবে। উদ্দেশ্য ঠিক হ'লে, যিনি ্োোত| তিনি ঠিক করে দেন মন্ত্র; প্রতি ষজ্সেই তিন প্রকার মন্ত্রের 
দরকার হয়, এই তিন জাতীয় মন্ত্র হচ্চে পুরোহম্থবাক্যা, যাজা। ও শন্যা। যজ্ঞের প্রারস্তের পূর্বের যে 
সকল খক হোত! পাঠ করেন মে গুলি পুরোহম্ন বাক্যা, যজ্ঞের যে মন্ত্রগুলি দ্বার! অর্ধ আহুতি দেন 
সেগুলি যাঁজা!, আর যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করে উদগাতা৷ দেবতার উদ্দেশ্রে স্তব স্ততি করেন সেগুলি 
হ'ল শস্তা। তৃমি ত জান অশ্বল, যে আহুতি মানে আবাহন, যে মন্ত্রবারা যজ্ঞের ইষ্টদেবতাকে আহ্বান 
করা যায় সেই মন্ত্রকে পুরোহন্থবাক্যা বা অশ্নবাকা। বলে। “অঙ্ধু, পশ্চাৎ, আর বাঁক হ'ল মন্ত্র যে 
মন্ত্র উচ্চারণ করার পশ্চাৎ সেঈ মন্ত্রের দেবত। আগমন করেন গ্রতাক্ষ হন সেই মন্ত্রকে অন্ুবাক্যা বা 
পুরোহন্থবাকা| বলে। যে খত্বিক ব! পুরোহিত দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করেন তিনিই হোতা । 
হোত। আবার যখন যাঁজা মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন অধবর্মা অগ্রিতে দেন আহৃতি । যাজা। হ'ল সেই 
মন্ত্র যে মন্ত্র বার ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্তে আহুতি দেওয়া হয়, ঘন বা আত্মনিবেদন করা হয়। 
তারপর যে মন্ত্র ছার ই দেবতার স্ততি করতে হবে, প্রশংস। করতে হবে সেই শন্য। মন্ত্র হোতা 
উচ্চারণ করেন, অর উদণাত! উচ্চৈঃম্বরে সেই মন্ত্র গান করতে থাকেন। পুরোহম্নবাক্যা, যাজ্া 'ও 
শশ্য] এই তিনটী ঝকের ব! মন্ত্রের দ্বারা হে।ত। যজ্জকশ্ম সম্পাদন করেন | এই তিনটা খক মন্ত্র আবার 
'শাঁধাশ্িক রূপে প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়রূপে অভিব্যক্ত। প্রাণায়ামের দ্বারা! প্রাণ সংঘত হ'নে। 
মন্তঃখরীরে অগ্নি জাগ্রত হয়, এবং দেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে অপর দৈবী শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে । 
প্রাণ সংযত হ'লে প্রাণায়াম হুসিদ্ধ হলে প্রাণময় জগতের উপর আধিপত্য কর! যায়। এবং ইষ্টের 
নিকট আত্ম নিবেদন রূপ যাজ্া। এবং ইষ্টের গুণকীর্ঘন রূপ শঙ্ক। মন্ত্র খুব ভালরাপে সম্পন্ন হ'লে 


৩৭৬ ভারতের মাধনা [ ৫ম খ্ত--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


যজমান অনির্দচনীয় সুখলাভে সমর্ম হয়, এবং স্বর্গ মর্ভা অন্তরীক্ষ তিন লোকেই সে জয়ী হয়। 
সাধকের জ্ঞান, আনুন্দ ও মি বাড়ে, কিন্ত এসব এর্পো মুগ্ধ হ'তে নেই। সাধক ভূঃ ভূবঃ স্ব 
বর্গ, মর্তয, অন্তরীক্ষ এই ভিনলোঁকে ঘত কিছু ভোগা বস্থ মাছে সমন্তই ই দেবতাকে নিবেদন 
করে এবং মনকে সংযত কবে, স্থনমাহিত হয়ে সন্তযাসরূপ যমজ দ্বারা অমৃতত লাভ কারে 'তরুভার্থ 
হয়। এখন বুঝলে অশ্খল, যদ্ঞ দ্বারা কেমন ক'বে কালরূপা মুতার কব্দ থেকে মুক্ত ঃ সাধক 
সোমরসরূপ মমৃতত্ব লাভ করতে পারে । ্রথমে দীক্ষ। থেকে অধাহ দীক্ষণীয় ইস্টি থেকে ছার 
সেমযাগ পর্যাপ্ত এই যে যজ্জ কর্ম ইহা সাধকের দিব্য জন্মল।ভ হতে অমৃতত্ব রূপ স্ব স্বরূপের অন্গু- 
ভূঠির একট! ইতিহাস।” যাজ্জবচক্কার উত্তর শুন গল চপ কর গেলেন । অশ্বল চুপ কলে হবে 
কি, তাঁতেই কি যাজ্ঞবক্ষ্ের র্ষে মাছেঃ মশগলকে টপ করতে দেখে গা ঝাড়া দিমে দীড়িয়ে উঠনেন 
নং কাঁরুবংশীয় মার্তভাগ নামক খত্বিক । 


তন সি 


আমমুর্ষেদীয় গ্রন্থমাল। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরন্বতী এম্‌, এ, এল্‌ এম্‌ এস্‌। 


পৌক্ষতলা বত তিজ্্র ।-মহ্ধি পু্ঘলবত প্রণীত শলান্ধ বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রস্থও 
এখন পাওয়া যায় না। ভান্মতী টীকায় চক্রপাণি ইঠার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
_-এপুষ্লাবতেহপি উত্তং--আহারস্য যৎ পরং ধাম, তৎ অগ্নিনা রঞ্জিতং রন্তঙ্ং প্রতিপগ্ধতে তং 
সৌম্যাগ্রেয় স্বাৎ উফ্ত্রব্যেশ্চাভিবন্ধতে হাত” (স্থু £ সঃ ১৪অঃ ব্যাখ্যাবসরে ) 
বেত -্পপতত্্র | মহর্ষি বৈতরণ প্রণীত গ্রন্থ । ইহাও শলা পাত্র বিষয়ক গন্থ। 
প্রাচীন টাকার বহুস্থলে বৈতরণতন্ত্রের পাঠের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্ত মুল গ্রন্থ কু্াপি দুষ্ট হয় না। 
স্শ্রত সংহিতার অশ্মরী রোগের টীকায় উল্লনাচান্য বৈতরএ তন্ত্রে! পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন 
দেখাযায়। তিনি বলেন,-“তখাচ বৈতরণঃ _- 
ভগন্যাধঃ স্্িয়া বস্তির্র'ং গভাশয়াস্থিতা 
... গর্ভাশয়শ্চ বন্তিশ্চ মহাআোতঃ সমাঁজিতৌ | 
, বন্তিভাগং সমু্ধ্য চাবনম্যাশ্মরীং বুধ? | 
স্ষিগগ্গে বেধনং তাসাং হিতমশুত্র ধোৌঁষকৎ ” ইত্যাদি 
চক্রপাণিও স্ুশ্রতের টীকায় বৈতরণ তদের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা-- 
“সর্বশস্ত শিবং প্রাপ্য প্রলেপন্ত নিবর্তয়েৎ 1” (সুঃ সঃ ১৮অং) | 
এতত্তিন্্ ব্রণ বন্ধনা:দর বিশেষ লক্ষণ সকল এব" বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র চিকিৎসা সকল 
যাহাদের স্বশ্রতের মধ্যে উল্লেখ নাই, সেসকলও বৈতরণত্র হইতে টাকাকারগণ কর্তৃক উদ্ধৃত 
হইয়াছে দেখাযায়। এই সকলের দ্বার! অচ্থমান করা যায় যে, বৈতরণত সুশ্রুত সংহিতা হইতেও 
বৃহত্তর গ্রন্থ ছিল। 
ভ্োোজতন্্র বা ০9787 ।--খলা ত্র বিষয়ক 'অতিবহৎ ্রস্থ। মহয়ি 


চৈত্র-১৩৪*)  : ্ায়র্য় পঁউযালা ৩৭৭ 
ভোজ স্বশ্রুতের সহীর্থ ছিলেন-ইহ! উল্লীনের চীকা পঠে জানা যায়। ধার! অর্থাৎ বর্ধমান আর। 
প্রদেশের একজন প্রাচীন অখ্বীশ্বর ছিলেন, তিনিও ভোজরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজমার্ভ€ 
প্রস্কি রাগ্তর গুল্সি বৈষ্ঘক গ্রন্থ আছে, 'স সকলেরও রচয়িতা ভোঙ্গরাজ। ভোজতঙ্্র বা ভোজ 
সংহিতার যিনি রচদ্িতা তিন্নি অতি প্রাণীন এবং রাঁজমার্তগু প্রভৃতির রচয্িত। পববন্তশ কালের" 
লোক বলিয়া অনুমান কর। যায়। ভোজসংহি"1র রচণ়তাকে কেথাও কোথাও বৃদ্ধ ভোজ নামে 
অভিহিত কর! হইয়!ছে দেখা যায়। যে সকল প্রাচীন টীকাকার ছিলন, তাহার! ভোজ সংহিতার 
বু বু পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিযাছন। ইহ] ছ্বারা উক্ত গ্রহের প্রামাণ্য অবগত হওয়া! যায়। 
টাক।কারগণ কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠসযৃহ হইতে কয়েকটী মাত্র পাঠ এগানে উদ্ধত করিয়া দেওয়া 
হটতেছে, ইহ দ্বারা! গ্রন্থের কিঞিং আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। মৃলগ্র্থ এপন মার পাঁওয়। 
যায় না। উল্ন'চাধ্য কতক উদ্ধত ভোজদংহিতার পাঠ যথা 

“শস্ত্ং ব্রীহইমুখং কার্ধ্যমন্তুলা ন যড়ায় ৫মূ। 

দবযসুলং তশ্ত বুত্তং শ্যাৎ তৎফলং চতুরহ্কুলম্‌ ॥7 

(সঃ কত মত) 
পুনশ্চ-_“হস্তপাদা ্ুশিতলে কুচ্চেষু মনি বদ্ধয়োঃ | 
বাহু জজ্ঘাৰয়ে চাপি জানীয়ান্ললকাশিচ ॥” 
(ুগ'ঃ ৫মঃ) 
চক্ুদত ও মুশ্রত সংহিতার শন্ববগশীয আরাপের ব্যাখাব্সরে এক।ধিক ভোঞজকত 

লঙ্গণ দুকল উদ্ধৃত কুরিয়[ছেন, যে সকল স্ুশ্রুত সং হিত'র হত্র স্থানের অষ্টম অধ্যায়ের টীকা পাঠে 
জানা যায়। এখানে ছুই একটা তোজরুন পাঠ উদ্ধৃত কর|যাইতেছে। যখ|- 

£শ্রুতের ্ত্স্থানের একাদশ অপ্াায়ের টাকায় চক্রব ও 

“সংব্যহিমন্তথ! গরাক্যে। দ্বিবিধঃ:ক্ষার ইস্যাতে। 

পাক্যন্ত সপ্রতীবাপ শ্তীক্ষোইন্তস্ত তবে পুনঃ 0? 

১০, | (সঃ চঃ টাঃ ১১ অঃ) 


ধু রহিত! অর্দগাঃ কৃষাঃ কর্ণপা লিশরি গা; পিরাঃ | ইত্যাদি 
(স্থঃ স্থ ১১অ: চঃ টীঃ) 
জর জ--. "ক্রণোদরাস্থ'পন পীড়িত।নাং 
প্রমেহিনাং ছন্দ্যতিসা রিনাঁঞ্চ। 
ভ্রবংন দদ্যাদথবাপি কোঞ্চং 
সবল্পং হিতং ভেবজসংস্কৃতঞ্চ ॥ 
(সঃ সঃ ১৯অঃ চঃ টাঃ) 
। ,হটরক্ষিত ও মাধব নিদানের টাকায় বহস্থলে ভোজকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন | যথা 
যথা (১) “ভৌগাদৌতু ইয়ং বিঅংলীতি নাক্স| পঠাতে” ইতি 
(২) তথাচ ভোজ/-_'কাসে। জরোরক্তপিন্তং ব্রিরূপং রাজধস্ম্াণ 1” 


৩৭৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণড-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


(৩) যদাহ ভোজ:--“ন্ন্াদিদৃষটির্তবতি গৃরোচ্ছ।সম্তঘৈবচ । 
দর্শনাদনযজত্তজ্জ।দ্‌ গন্ধাচ্চৈব প্রমহাতি ॥% . 
(মৃচ্ছাধিকারে ) 
মাধব নিদানের অন্যতম টীকাকার শরীক দত্তও বহুস্থলে ভোজের পাঠ টি করিয়াছেন 
দেখ। যায়| যথ1ঃ--- - | 
তথাচ ভোজ; প্যদারক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ বাতেনান্ধ গতং চি 1 
অগ্নিদপ্ধনিভান স্ফোটান্‌ কুরুতঃ সর্বদেহগান্‌। 
সজরান্‌ সপরীদাহা'ন্‌ বিদ্ভাৎ বিস্ফোটকাংশ্চতান্‌॥" 


(বিস্ফোটকা ধিকারে ) 
(১) ভোজেংপুযক্তং যথ।১_ | 
“পিত্তেন জাতো৷ বদনে বিকারঃ। 
পার্থে বিশেষাঁৎ সতু যেন শেতে ॥ 
্বীযুপ্রতানপ্রভবে! বিশেষাৎ। 
দাহ প্রাপাক্য প্রচুরো বিদারী ॥ 
(মুখরোগাধিকারে ).... 


কল্পবীঅ/তল্্রম্‌।-মহধি করবীর্ধ্য প্রণীত শল্যতন্তর মূলক গ্রস্থ। ইহাঁও বর্তমানে 
পাওয়া যায় না। 
মহষি কল্বীধ্য ধঙ্বস্তরির অন্যতম শিম ও ন্ুশ্রতের সহাধ্যায়ী। প্রাচীন টাকাবগণের 
সময়ে করবীর+ তন্ত্র বিলুপ্ত হয় নই । যেহেতু প্রান টাকার মধ্যে উক্ত তন্ত্রের পাঠ উদ্ধত কর, 
হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু উহা অতি অন্ধ। আলর। করবীর তন্ত্রের একটা পাঠ, এখানে, উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি । যর 
£উক্তং হি করবীরাচার্য্যে,__ 
চন্দ্র কৈঃ শিখিগিচ্ছাতৈরনীলপীতাদিরাজিভিঃ। 
আবৃতং বেশবাধ্যন্ব, মজ্ক্ষীরোপমং ত্যজে।॥” 
(নিদান অতিপারাধিকার ) 
গোপুক্র ল্রক্ষিভ তত্্রম্‌।ধ্স্তরির যে সকল শিষ্য ছিলেন তাহাদের মধ্যে 
গোপুর রক্ষিত ও একজন শিষ্ ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ তাহারই রচিত বলিয়। খ্যাতি আছে । দুঃখের 
ধিষয় গোপুর রক্ষিত তন্ত্র পাওয়! যায় না এবং উক্ত তন্ত্রের কোন পাঠও টীকাকার গণের টাকার 
মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায় না। কেহ কেহ ললেন,-.গোপুর ও রক্ষিত দুইজন ব্যক্তি এবং 
উহাদের রচিত দুইখানি গ্রন্থ ছিল। 


প্রশ্নোত্তরী 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 


গ্রঃ।- ব্রহ্ম কি? 
উঃ ।- ত্রহ্ম বাক্য মনের অতীত এজস্ত তাহ! প্রকাশ কর! যায়না। ঠারে ঠোরে ঈঙিত কর! 

ষায়। বাক্যমন মায়িক ব| বৈকারিক। যখনই বাক্য বল। যায় তখন সে অবিগ্ার বশে। নুধীগ্ণণ 
্রহ্ষকে সক্চিনানদ লক্ষণ বলিয়াছেন | ইহা স্বন্ধপ লক্ষণ । আবার জগতের স্যট্টিস্থিতি লয় যশহ! হইতে, 
রাহা কর্তৃক ও যাহাতে হয় তিনিই ব্রগ। এইটা ব্রদ্গের তটস্থ লক্ষণ। যাহা আমি, যাহা দেহী যাহা 
আত্ম! তাহাই ব্রদ্ধ। খধি বিমদকে তং শিষ্য বলিলেন _হে গ্তরুদেব, আমাকে ব্রদ্ম কি বলুন। তখন 
খষি চুপ করিলেন। শিশ্ঠ কিছুকাল গেলে পুনরায় বলিলেন_ব্রদ্ম কি বলুন। খধির ইন্দিয় ব্যাপার 
রুধ,হৃইয়। গেল) এই অবস্থায় কিয়ৎ মময় অতিবাহিত হইলে শগ্ব তারম্বরে পুনরশি বলিলেন- ব্রঙ্গ 
কি বু ? তধন ঝঘি নেতোন্মলন করিয়। বলিলেন, ব্রদ্ষই বলিয়াছি। শিথ্য আশ্চর্য হইয়। বলি 
প্লেন-:স্‌ কেমন? খধি বলিলেন ইন্দ্িযবৃত্তি রুদ্ধ করির| উপরত চিত্রে অবস্থান করিলে স্বয়ংগ্রভ 
বদ্ধ পুঝাণখান খ্ন। গাই [9ত্তবুতি বোধ করিয। তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইতেছিল।ম | ক্রদ্ধ 
বাকা দ্বারা বুঝান যায় না। এ বিষয়ে পরমইংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উক্তি এই যে_ব্রঙ্গ এটে। হন 
ন| অর্থাৎ মুখে ২ উচ্চা৫ত শব্ধ রাশি দ্বার| তাকে বুঝান যাঁর ন|। কঠ শ্রুতি বলেন "নহৃকৃত কৃতেন” 
_নিক্রির রদ্ধকে.কণ্দ্বার| পাওয়। যায় ন|। ঈশোপনিষদ বলিগাছেন-_-আনজদেকং মনলো- 
অবীয়ে! নৈনদ্দেবা, আধুবনপূর্ববর্ষ |” অর্থাং নিশ্চল এক মন ও ইন্রিয়গণের গতির বাহিরে 
্্ষ অবস্থিত। মণ বা ইন্দ্রিয় ক্রুতগতি দ্বারাও তীকে প্রাপ্ত হন না। কেন উপনিষদ বলেন, “ন 
তত্র চক্ষগচ্ছতি ন ব|ক্গচ্ছতি ন মনো নবিদ্নন বিজ্রানীম যখৈব অঙ্গশিত্যাৎ “অর্থাৎ তথায় (ক্রচ্ষে ) 
চক্ষু পৌত্ছায়্ না, বাক যায না, মন ধাঁয় না, বুদ্ধি যাথ ন| মথব! তাহা শিগ্তকে কেমনে অনুশাসন 
করে তাহাও বঙগ। যায় না। বুংহ ধাতু হতে ব্রদ্মশ্ধ শিপন হয়। যাহ! বৃহৎ সর্বত্রই তুলনায় 
বৃহৎ তাহাই ব্রন্ধ। তাহা অপেক্ষ। বুহদ্‌ অন্ত কিছু নাই । যেমন দ্বিতীয়ার চন্দ্র লোকে একবার 
দেখাইতে .ন! পারিরা কোন বৃক্ষণাখ। গ্রতি লক্ষ্য করিতে বলে। মেই শাখার দিকের আকাশে 
টি প্রসারিত করিলে আপনি চন্দ্র প্রকাশ ইন তদ্রণ শাখাচ্ন্তাযে ব্রন্ধ উপদেশ করা হয়। ব্রন 
র্বব্যাপক তাই ডিস্বের খোসাবৎ ব্যাপক নহেন। ছুগ্ধের প্রতি অণুতে অগুতে যেমন মাখম 
তেমনি ব্যাপক শ্রুতি বলিয়াছেন, “ক্ষীরে সর্পিরিবাহিতম্।” শ্রুতি বলেন__ 

“সরবত পানিপাস্তঃৎ সর্বতোইক্ষি শিরোমুখং। 

সর্বতঃ শ্রুতিমন্তোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 

অখ--সর্বত তীহার ১৪ গা সর্বত্র তাহার মৃখ কর্ণ, তিনি সর্ব জগৎ ব্যাপিয়। অবস্থিত করেন| 
গীতা "অহিজত। চ তৃতেমূ বিভক মিব চ হিতম। 
ভূত চ তর জয়ং গরলিয পতবিষু ৮। 


৩৮৩ ভাঁরতের সাধন। ৫ম খণ্ড_-৬ সংখা] 


অর্থ _তিনি সর্ধন্ৃতে অবিভক্ত এক অথপ্ড ম্বরপই আছেন কিন্তু বিভক্ত মত বোধ হয়) 
তিনি ভূতের পালন বিনাশ ও জনের কারণ । 
ব্রন এট শব্দটা সনিবা।পী এক শদ্িতীঞণ পঃমান্ম। বাতীঠ শদরদী বেদে ও কার্যযরঙ্গ 
হিরণাগণ্ অর্থে৪ প্রয়োগ হয় । অঙ্গের শ্বরূপ ছুঈ সারে চিন্তন করা হন্ন এচ “লর্বং খন্বিদং ব্রক্গ। 
অর্থাং যা কিছু সবই ব্রন্ধ। এই শ৭+টী গীভায় নিয়পিখিত শ্লোক দ্ব।র| প্রকাশিত হইয়াছে -- 
'্রন্গা্পণং ব্রবহবি ব্র্াগ্ৌ ব্রদ্দণাহু তং | 
ব্রন্মৈন তেন গম্ভবাম্‌ ব্রহ্মকন্ম সমাধিনা ॥ 

'র্থ__ব্র্ই ঘুত) 'শাুতি প্রদানের দব্বাঁ বাশ্রক। বর্ধই বত রদ অধ, ত্াহতি থে গেয় 
পঁত্রদ্ধ তথার। ব্রদ্ধেই গমন করিবে, যার বঙ্গে কর্ণ এইনপ বুদ্ধি ভিন ব্রুকে গীত হন খর 
সাই র্ে পূর্ণ ্দ্গ ব্যতীত আর কির নাই। এই ভাবটা প্রসসি্ধ বা বান্থবাঙো প্রানি 

ও পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণ মুদচ্যতে 1 
পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যুতে ॥ 

অর্থ_যাহাই ইন্দরিয়াদির অংগাচর (সই শব দ্বারা প্রকাখিত হর তাহা তীহার্থারা পুর্ন 

যাহ ইর্জিয়াদির গোঁচর এই শনদ্ধার। প্রকাশিত হয় তাহাও তদ্বার! প্ণ। | অর্থাৎ এই দত প্রপর্চাতক 
বি জগৎ ও তত্বাতিরক্ত যাহ। স।ই তাহ! দ্বার পূর্ণ। এই পর্ণ ত্র্ধী শ্বরূপে গায়! উপা্ধ'ণে 
পৃর্শিকি সর্ব কার্বন উদ্ভাগিত হন এবং কার্ধাবরগ্জো পূর্ন গৃহীর্ত হ ইঠলে এক পর্ন ত্র 
অধশের থাকেন। অর্থা২ কার্ধত্রকে পূর্ণ শক্তিমহাদি মায়িক উপারিমান্র; তাহা অন্তত হইর্গে 
ঘর্টনীণে ঘটা কাণ মহাক!ণে বিলীনবৎ কার্য রগের পূর্ণ পুর্ণেই লয় ইয়। | 
অঁপর মেভাবে ব্রঙ্গ চিন হয় ত1হ। “নেতি নেতি” বিচারে--ইহা ভ্রদ্ধ নহেন উহা বর্গ নেন 
তাঁঠ বর্গ নেন এইরীপে মাদ্িক জাগতিক সব পদার্থ ত্যাগ করিতে কহে সর্ব লীন 
পাঁয়নেবে প্রাপ হও যায়, তাহাই শ্রুতিতে নিষেধাত্বক বাক্য ছবারী তীঁহার প্রকাণ উরি 
তথ! বুহদারণযাকের তৃতীয় অধ্যায়ে_- 
পন হোবাঁচ তদতদক্ষরং গার্শি ব্রশ্ণ। অভিবনগ্া ল মন তর 
মদীর্ঘমলোহিতমন্সে ইমচ্ছায়মতমোইব।যূন। কাশমধর্গমরন- 
মগন্ধমচক্ুক্ষমশ্রো ব্রমনাগমনো।5তেজস্কম গ্রাণমমুখ মাত্র 
মনরন্তর বাহাং নতদশ্রাতি কিঞ্চন ন তদশ্ন(তি কশ্টন ॥% 
শর্থ_যংজ্ঞবস্ক্য বলিলেন, হে গার্গি। ব্র্গবিদগণ উক্ আকাবের আধারকেই অঙ্গরং 
বর্ণ নির্দেণ করেন। তিনি স্থল নেন অণুও নহেন হন নেন, দীর্ঘ নহেল। ভরিতে 
লোঁহিত ব| লহ নাই। তিনি ছায়া ও অন্ধকার বিমুক্ত তাঙ্কাকে বায়, বা আকা বলা যার নন 
তনি অনঙ্গ অরস অগদ্ধ মচক্ষু অশ্রোত্র, অবাক আসন অতেজক্ক অগ্রণী অধ, মী বা পরিহানধূর 


নস্তর ব| ছিদ্র রহিত। অবাঁহ্‌ অর্থাৎ বহির্ভাগ শৃন্, তিগি কিছু ভক্ষণ করেন না) ঠাহাকেও কেহ 
ভক্ষণ করে না। | 


মাসুক উপসিষদে-_অদৃবা বাঁধ সহিম্লগমডিতারিবগিযকাধরধার নি বৰ 


ফাপগমংণ তং বিবি: সুতা; । 


চৈত্র--১৩২০ ] আলোচন৷ ৩৮১ 


রি 


সি 


অর্থ__অদৃষ্ট কব্যবাধ্য (বিষয়েরই বাবহার হয়) অগ্রাহ (ইন্দ্রিয় গ্রাহা নহে ) অলক্ষণ 
(লক্ষণ হীন ক্র্গাৎ বর্শনীক্ক নহে) অচিস্তা, অবাপদেন্ঠ ( অনির্দতনীয ) কেবলমাত্র আত্মা সর্ধ 
অবস্থার আঁচের্ন এইরপ প্রত্য্গণ্য ধাগার জ্ঞানে দৃ প্রপঞ্চ উপশ্সস্ত হয়। শান্ত শিব ( ঘগলময) 
অর্টহর্ত। 
ইশ উপনিধদে সপর্ধাগ চ্ছুকমকায়ম রণমন্নাবিরং শুদ্ধধপাপবিদ্ধমূ। 
অ' তিনি সর্দব্যাীঞ্গোতির্মগ্ন অশরীরি শির! ও ব্রনপহিত শুদ্ধ ও অপাঁপবিদ্ধ | 


স্বামী মহাদেবানন্দ| 


সিউল (ক্রমশঃ ) 


আলোচনা 


[পত্িঙ্ার শন্বর্ত নিশত্যে প্রপ্ন। শঙ্গ। ব। বিচার দাদকে গৃগীঠ হউগ। থকে । পু্মক।দির সমলেচন| ও ভারতীয় সাধন? 
সম্প কিত বিষধের পর্যা।লোচন। সমত্বে কস! হয। সারতীং সাধন।র শ্ববূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন তরে 


গার 
প্রঃগাগ ধলা যাহ ভারতের দাধনা'র একট বিশেস লক্ষ সা গাধা রণের শ্রদ্ধা, মা গর্ত ও মালে।ডন .স। পন্চ। 


শি্বতত-_বৈদিক কিনা? 


অ'কাল প্রত্বতত্র দ্গণের পায় ছিশন, কেবিলন ও গ্রীঘাদি প্র“্চীন 

বিস্তার কারী জাতিগণেন শাবাসভূমে ০ শিবলগ্গ গাওয়া যাইছেছে। উতা সর্ধববাদী সম্মত যে 
উহা! ইপকল ভাতির প্ল'চাপমনার পরিগায়ক। ভারতীয় আধ্য সভাত'ই যে এসকল প্রচীন 
সাতার মূল ঈহাঁও স্বীরুত হইতেছে। তত্রাচ লিঙ্গ উপাসন! মনার্ধাগত বলিয়া উক্ত তম | শিব 
অনার্ধায দেবতা । জার্ধ্যগণ 'ভনাধ্য মদ্র, দ্রাবিডাদি দেশবাসীগণকে শ্ববশে আনয়ন করিবার জগ 
দধাদি উপায়ে অপারগ হওতঃ ধর্টের পগে দেসতার একতাপ্দর মধ্য দিয়া উহাদের বশতাপন্ন করেন। 
এইরূপে মহাদেব আর্্যগণের উপন্ত ভইয়। ছেন। আধাগণ এবম্প্রকাক সামঞ্জশ্যর বিপানদ্বারা 
ভ্রাবি্গণকে বশতাপন্ন কিয়াছেন, ইহা কেবল অন্মান মার ॥ বর্তমান শিন্ধদেশে ররের নিকটে 
মহেন্ভারে নামিক স্টানে খনন দ্বারা যে সব অতি প্রাচীন সামগ্রী প্রাপ্তি ঘটয়াচে তাহাতেও শিব 
লিঙ্গোপাসনা প্রচ লি থাকার পরিচয় দেদ। এক্ষণে এ স্থান৭ অনার্ধ সেবিত বলিয়া অগ্ুমাঁন করা 
হইতেছে এবং অশ্ব শের বহু শিক্ষিত বিশারদগণ তং মন্বক্ষ অনেক প্রবন্ধাণিও লিখি? তাছনণ। 
সাহার। পাশ্চাতাঁ প্ডিতগণের গবেষণ!র উপর নির্ভর করতঃ শিন, মহাদেব, ঈএাঁন বা তল্লিঙ্গ ও 
যোণনচিহ্ন শকিপৃজ। অনার্ধয হইতে আগত এমন ভাব বাক্ত করিতেছেম। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাক 
ডোলাও বলিয়াছেন পিব, মহাদেব, ঈপার শব্ধ খথেদ বা যজু'্ক্দীয় রুদ্রোধযায়ে নাই । পণ্ডিত কেইথ 
তাষ্থায় মন্থন করত। এঁতরেয় আ্রাঙ্মণের ভূমিকায়, যে সব গ্রন্থে উনফল নাম নাই তা! গ্রাচীন ও 


স্বাধাতে আাছে ডাচ! অর্ধাটীম এইয়প মাহা করিনামছম। ধা “শিযনাবগণ মহা মিলা 


পভাতা 


৩৮২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-৬ষঠ সংখ 


স্ছচক বাক্য দেখ। যাঁয়। যাস্ক ও সায়দাদ এ শবার্থ লিঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি সমূহ বাচক করিয়াছেন। 
পাশ্চাত্যগণ স্বকপোলকল্লিতার্থ করতঃ উহা লিঙ্গদেবতার উপাঁননাকারী করিয়া বসিয়াছেন। 
লিঙ্গ উপাসকের লিঙ্গদেব একটা মাত্র দেবতা । তাহার বহুত্ব সম্ভবে না) শি্ধ দেবগণ অর্থ 
শিক্পদেবের উপাসকগণ করা অসঙ্গতার্থ গ্রহণ হয়। অপর যুক্তি অদৃবদর্শিতাঁর ফল ম্বরূপ। খখেদের 
১০।৯২৯ ইত্যাদি মন্ত্রে শিব? ২1১।৬ ইত্যাদি মন্ত্রে মহাদেব ও ২।৩৩।৯ ইত্যাদি মঙ্জে ঈশান শব দৃষ্ট 
হয়। যজুর্বেবদের ৩য় অধ্য।য়ের ১৫.৬১!৬৩ ইত্যাদি মন্ত্রে শিব ও ১৫৩৫ মন্ত্রে ঈশান শব দৃষ্ট হয়। 
উহ মরৎগণের পিতা কুদ্রদেবতার প্রতিশব্দ বটে। 
গীতাতেও দেখিতে পাই হুষ্টি সম্বন্ধে আছে খে- 
“যু।বৎ সংজায়তে কিঞিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমং | 
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্িছি ভরতর্ষভ |৮ ১০আ।২৬ 
*ম্য়াধ)ক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাঁচবম্‌।” ৯অ'১০ 
“গ্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিহ্ছজামি পুনঃ পুনঃ1% ঈআ৮ 
“মূম যোনিম'হদ্‌ ব্রঙ্গ তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌.৮. ৯৪ মাও 
“তাসাং ব্র্গমহদ্দ যোনিমহং বাঁজ গরদঃ পিতা” ১৪অ।৪ 
১২৯ স্থক্তের ৩৪৫ মন্ত্রে পওয়া যায় “ভান্যোন [তুপিঠিতং ধ্াসীৎ তপসাস্তন্মহিম। জায়াতৈকং* 
“সতৌবন্ধুমদতি” ও “স্থধা অবন্তাৎ প্রতি পরস্পা২1 লিদ্দের চারদিকের বেষ্টন সতের বন্ধন চিহ্ন 
ব| সর্প বেষ্টনী অথব! গৌরীপট্ট ব! গৌরবর্ণ চাকচিকাময় বাহ্াবরণ যাহা লিঙ্গাত্মক পুরুষকে আবরণ 
করিতেছে । 11591 সাহেব ইছাঁর অগুবাদ করিনাঙেন “১৩1৮1)১০: (25011001101 
1901 ইছাঁকেই লঙ্গ্য করতঃ মহধি দরধিচী ঈশা উপনিষদে, 
“হিরন্ময়েন পাত্রেন সতান্ পিহিত' মুখং ভবং পূণ অপারগ সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ।” “পুষন্লেকর্সে 
মনূ্্য প্রজাপতাবাহ রশ্মি সমৃহ তেজো ঘন্তের ণং কল্যাণ তমহ তান্তপশ্যামি” ইত্যাদি বলিয়াছেন। 
ধারণ লোক বন্ধন চিহ্ূকে যোনি চিহ্ব ব'লয়া উহ! গ্রহণ করিতেছে । কোন শ্রতিতে "উম। 
সহায়” বাঁক আছে। উমা বক্রঙ্গবিগ্ধ। সহাঁয়ে যাহাকে জানা যায়। £সহস্বত্র।দ্থিকয়” অর্থ 
মহঞ্গপিদ্ধ অন্বিক! সহ। এই সকলেই প্রঞ্কৃতি পুরুষ সগ্নিহিতে ক্রিয্নাক্ষম হৃইয়। স্থষ্টি স্থিতি বিনাশ 
করেন ইহাই প্রকাশ মাত্র করে। পুরাণের শিব সংহারক্তী সেই শিবলিঙ্গে হি দর্শনই লিঙ্গ অর্থ 
লিঙ্গ গণতী বর্ষ নিক্ষিয় “অলিঙ্গ ব্যাপ্য এবচ” যখন ক্রিয়াশীল হন তখনই লিঙ্গ সগুণ ব৷ প্রকৃতি 
সহ যুক্ত হন। অলিঙ্দের লিঙ্গ “থং ব্র্ণ” বাকো রতি কহিয়াছেন। এবাক্য অঙ্ুলক্ষ্য করতঃ, 
পুরাণে লিঙ্গ লক্ষণ এইরূপ পাওয়া যায়। “আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু: পৃথিবী তস্য পীঠিকা আলয়ু 


মর্ধদেবান।ং লায়নালিঙমুঠ্যতে ॥ সংক্ষেপে এই শিবতত্ব যে বৈদ্দিক তাহা বর্ণিত হইল। 


100162101) 2১170 6103 0176165 


মাঁসপঞ্চি- চৈত্র, ১৩৪০ 


উত্তর বিহারে ভূকম্পন এখনও মধ্যে মধ্যে অস্ৃভূত হয়_ব্যারিষ্টার কে, এন, চৌধুরী 
বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ শিক!রী, গুড ফ।ইডের ছুটতে মধ্য প্রদেশের এক জঙ্গলে শিকার্যাত্রা করেন, এবং 
এক ব্যান্তরশিকারে শিকার কর্তৃক নিহত হইয়াছেন--শ্তর তেঙঈগবাহাদুর সপ্রু কলিকাতা! বিষ্ববিদ্ালয়ের 
১৯৩৪ পালের ঠাকুর ল লেকচার দিবেন-_গ্র প্রভাল১দ্্র মিত্রের স্থানে অবপরগ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর 
চারুচক্ত্র ঘোষ বঙ্গীয় রাজপরিষদের দদণ্য নিথুক্ত হইয়াছেন--বশীয় ব্যবস্থাপক সাতে সেদিন এক 
প্রস্তাব হয় ষে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতিকে অবসরান্তে গভর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ষ্যে নিযুক্ত 
করিবার বাবস্থা! উচ্চাদীলতের মহান্‌ কণ্তব্যের পক্ষে ব্যাঘাতক--মহায্ম। গান্ধী উত্তর বিহার শারণ 
অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন, তথায় তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে উশ্রতঃ জন আন্দোলন দেখা যায়_রেওয়! 
রাজোর দরবার হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছাত্রাবাস পর্যযবেগণ কালে গুলির আঘাতে আহত হন-_- 
নেপাল রাজ দরবারে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ রাজপুক্ষ অবৈধ জন্ম হেতুতে রাজপাট হইতে নির্বাসিত 
হইয়াছেন-কলিকাতার কয়েকজন পাশ্চাত্য চিকিতসা জীবি খা।তনাম। ব্রাঙ্গণপণ্ডি £কুমার পাকুর 
রাজ পপিবারের এক কুমারের চিকিংগা্ন ব্য।পারে হঠ্য। চঞ্জাত্তে অপর।ধী বলিম্না অভিযুক্ত _ 
জারম্যান নাঞ্জিদলের প্রধান কয়েকজন নয়.কর হত্যা] .১ষ্ট। হয়-বোম্বাই হাকোটের প্রধান বিচার- 
পতি স্যর এফ, বিউমণ্ট কলিকাতায় এ পরে শিধুক হইফাছেন-কপিক।ত। ক৫পোরেসনে এবার 
মি, এ, কে, ফজলুল হক মেয়র ও অধ্যাপক এ্মুক্ত সতাশ5প% থোয় ছেপুটা মেনর নির্বংচিত হইলেন : 
_-স/র পি, সি, থোষ অনুস্থতাহেতু কাব্য গারত্যাগ করায় ারত গঞ্ণযেণ্টের আইননদপ্য শযুক্ত ' 
, কী মিত্র এ পদে নিযুক্ত হইয়া আমিতেছেন_-লিকাত। নিশ্ববিগ্াপয়ের শিক্ষ। কার্য মাতৃ- 
ভাষায়.প।স- স্পট প্রস্তাবে প্রায় এক বৎসর পরে সরকার পক্ষ অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এতছুদ্ধেশ্যে মরকারী ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষে প্রতিনিধি দিগকে লইম়| একটী আলে।চন| সভা 
হইবে তাহাতে প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ বিষয় স্থিবীকৃত করিবেন-- 

ইলোরের মুসলমানগণ হিন্দু পর্ব আম্মাবা্র সময়ে এবা? মহরম উত্সব হইবে বলিয়া, 
কোনও সংঘর্ষের আশগ্কাতে মহরম উংমব স্থগিত রাখিতে কৃতসক্কপ্ল হইন্নাছে বঙ্গীয় ব্াবস্থাপক 
সভাতে গভর্ণমেন্টের শিক্ষায় অর্থ মঞ্জীপা প্রথের ালোচন।য় যুসশঘানগণ কশিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের 
আরও অধিক সংখা! প্রতিনিধির দাণী করে; তপ্রসঞ্ষে মন্ত্রী নাঞিমুদ্দিন বলেন শিক্ষা বিষয়ে এ 
গ্রধেশে এমন পরিবর্তন হইতে যাইতছে ঘে এ মকল প্রশ্ন এখন পৃথকৃগাবে আলোচন। নিশ্পয়োজন 
--কয়লার মুল্য বৃদ্ধি কল্পে এক প্রস্তাব ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা হ্ইয়াছে-_ভারতীয় 
বন্ধশিল্পের সংরক্ষণ কল্পে এক আইনের পাণুলিপি এক সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার জগ্ক গেল-- 
বরদ। রাজ্যের দুস্থ কষকদিগকে এবার দশ লগ্গাদিক টাকার রাজকর দান হইতে মুক্তি দেওয়া 
ইইয়াছে-_বিহার ভূকম্প পীড়িত স্থান সমূহে কয়লার সরবরাহের সুবিধার জন্ত সরকার চেষ্ট! করি- 
তেছেন--কলিজাতাতে মেনিন জাইটিস্‌ রোগের গ্রাছুর্তাব_মান্জাজ প্রান্তের এসেছ সভ্য সি এম্‌ 


৩৮৪ ভারতের সাঁধন। [ ৫ম খণ্ড _৬ঠ সংখ্যা 


রঙ্গ আয়ারের প্রস্তাবিত মন্দির গ্রবেশ আঈনের পাণুলিপি শীগ্রই সভাতে আলোচিহ হইবে, 
কাণপুরের অশ্ৃঠ জ্গাহির এক জনন এই আাইনের প্রতি] করিছে। কয়েকক্গন বিশিষ্ট সাধু 
এজন্য অনখন প্রহণ করিয়াছেন-_- 

ভারত গন্তর্মেণ্ট নবগর, আলোয়ার ৪ ভাওয়ালপুর রাজ্যকে ব্রেক উাঙ্ক। খেণ দান 
করিয়াছেন, সরকার পক্ষের উক্ি এসমুদয় ট।ক। শোধ পাওরার কুল সষ্কাবনাই মাছে । রেরার 
শ্রদেখে হামনরবাদ নিজাম রক্জোর অন্তহূক্চি করিবার জন্ত নিজ্জামের আরেরন উপস্থিত । ব্রা 
সংস্করে নিজামরাজা ফেডারেশন ব্যাস্থার চি স্থান অধিকার করেন তাহার রহিত ঘ্বনিই ভাবে 
সন্বপ্ধিত।_ীলিতে কংগ্রেস নেতাদিগের সভাতে কগ্রেন দশ স্বর[ঙ্গাপাটি পুনঃ উদ্জীরেত কুরিয! 
রাষ্ট্র লঠাতে প্রবেশ করিবে বলিয়। ধার্য হইয়াছে । মহাক্ম! গা্মী ইহার মমথন করিয়াছেন এরং 
লে মঞ্ে সিভিন ডিণ্ওবিডিয়েন্স মান্দোলন ও তুলিগ্া লইতেছেন। 

ইংলণ্ে বন বণিক্গোর দুববস্থার ল্যাঙ্কেপায়া0ো আরও ভাহাক্।র উঠা রণ সভিয়েট মহ 
ইংলগ্ডের বণিক্জা যুক্ত মন্ষেতে সভিযেট রাজ সরকার প্রেরিত হইয়াছ--জাপানের গ্রতিয়োগিতায় 
ইংলওড বাসী দিন দিন অধিক আতঙ্কে অভিভূত হইতেছে-অচিরে ইংলণ্ডে একটা মর্ম দে্রীয় 
অর্ধ-যান্র। সম্মেলন বগিবার সম্ভবনা--জারম্যান নাঙ্জি গভর্ণমেন্ট আরি বত্সরের মেয়াদে জুতন 
কার্যক্রম আরম্ভ করিয়াছে, াহাতে তিনের এক অংশ বেকার চলিয়া গিয়াছে--রুশ প্লভিয়েউ 
জাতিসজ্ঘে যোগবান করিবার সপ্তাবন। আমেরি চার ফিলিপাইন দীপ ম্বাধীনতীর শ্রের নির্জারগ 
দিনেট লভার সমক্ষে উপস্থিত_.আইরিশ দিনেট লভাকে তুলিয়। দিবার জন্ত রাষ্ুনেতা (ডি, ডেলেরা 
একটা নুতন আইন করিতে চাহেন-_ইতালীতে হতন রাষই্ী নির্নাচনে প্রঠটত রান্তণক্রি র। 
সিগনার মুমোলিনীর ক্ষমতা রলবতার। 
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৯ ওত এ 
ঠা) দি সি শা সত পপ পাশা পা ৩ - সপ পাশ তত সপাপপিটি ও পাতি পাশ 
শন ০ শি চে শবে, শ ৭৯ চা ২. শীত স্টিল ৯০ স্পা শপ 


পাম বর্ষ] বৈশাখ__১৩৪১ ্ [খ স্হখ্য! 


পাশ পিস্পাসিস্পিস্পিস্িপেসিপীতপা শা ল 
সা াশ্পিসসি্পাস্স্পিস্টিপলিন্সিপা সপাসট্পাণা সপ তি ক 


সাধনার পথে 


বর্তমান জগতের লোঁক নৃতন লইয়! অতি মাত্র ব্যন্ত-_-পুরাতনকে গ্রাহ্‌ করিতে চাহে দঃ 
বর্তমান যে রূপ লইয়। তাহাদের নিকট উপস্থিত তাহাতেই সে অভিনিবিষ্ই ও মু) 
ভবিষ্যৎকেও বড় আমন দিতে চাহে ন|); যদি বা দেয় তবে তাহ বর্তমানেরই 
এই মোহের আবেশে__বপ্মানকেই সে ভবিষ্যতে বড় করিয়া দেখে। 
ভবিষ্যতের যে নিঞ্মৃত্তি আছে, যাহা বর্তমানের ধ্বংসেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহ! সে গ্রান্হ করিতে চায় না । 

অতীতের দশ| বর্তমানের হাতে আরও শোচনীয়-_-অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
আর্ত আঁর কাহারও আগ্রহ বা অবসর নাই--মতীত মৃত; তাহার দেহ শব, উহাকে বিস্বৃতিতে 
বির্ন দেওয়াই সঙ্গত ৷ অতীতের ভাবনা করিতে নাই, বিশেষ যাহাদের অতীত উজ্জল-_বর্তমান 
মলিন, তাঁহাদের । যাহাদের অতীতে কিছুই নাই, বর্তমানই সমুদয়, তাহারাত অতীতের অন্তিই 
মানিবে না; যদি বা মানে তবে তাহা নগণ্য ও জঘন্ত-_বর্বরোচিত হেয়। অতীতের যাহার] শরষ্টা, 
মানবের গুরু, পর্ম ও নীতির মন্ত্রদাত।_-তাহারাও এই অনভ্য বর্ধরের পর্যায়ে পরিগণিত। 

এইরূপ ধারণার পশ্চাতে রহিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের 'একটী বিকট সংস্কার-_ক্রমবিকা'শ 
বাঁদ। এই যে জগত তাহা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াই এই বর্তমান অবস্থাতে আনিয়াছে-_জড়, 
চেতন, স্তার ও বিচার বৃদ্ধি এ সমুদয়ই ক্রমোন্নতির ফল। সুতরাং বর্তমান সর্ব বিষয়েই উত্তর 
পরাকাঠায়। এ বর্থমানকে লইয়া! আর অতীত ব। ভবিষাতের কথা চিন্ত! চলে না_ চারিদিকেই 
উন্নাস, উন্নতির গ্রবাহ--জড় বিজ্ঞানের বিজয় ডদ্ধা। ভোগ ও লালসার অমিত ভাঙার, মাত এ 


নৃতন ও পুরাতন 
ব্য গণনায় 


৬৮৬ ভারতের সাধন৷ | ৫ম খণ্ড-্ণম সংখ্যা 


কলার অপূর্ব্ব বিলান। এ প্রবাহে পড়ি আত্মহারার স্বাধীন স্পৃহ! আর কোন দিকেই বাঁধা মানে 
ন|। উর্নতির মদিরা আজ জগতকে ভাসাইয়৷ চলিয়াছে ! 

: কিন্ত ইহার মধ্যেও দিনের পর দিন যায়, দিবার পর রাত্রি আইসে, বৎসরের পর বৎসর 
কাটে ; বার মাস ছয় খতু দিবা রাত্রি--এ সমুদয়ই কালচক্রের আবর্তন নির্দেশ করে। এগতি 
এক ভাবে, সমানরূপে, একটানা উন্নতির দিকে চলে না। উত্থান পতন, উন্নয়ন অবতরণ, বিকাশ ও 
লয় এই গতির ক্রম নির্দেশ করিতেছে । এই যে বর্তমান তাহ! বর্তমান মন্নুষ্যের অবস্থা বা! মনো- 
বৃত্তির কেবল কোন সরল সহজ স্বাভাবিক ক্রম বিকাশের পরিণতি মাত্র নয়; উই!তে অবনতি ও 
পতনের কারণ-চিহ্ও বহুল বিদ্যমান রহিয়াছে! আবার অনেক অধঃপাতন ব। নিম্নগমনের হাত 
এড়াইয়াই এই উন্নতির পদবীতে উঠিতে হইয়াছে । এই উন্নতি ও অবনতির সমষ্টি দৃষ্টিতে বর্তমানের 
গুপাগুণ বিচার করিতে হইবে-_কালের গতি ব! যুগের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। 

বৎসরের পর বৎসর আসিয়। সর্ধবোগরি এই কালের গতিই নির্দেশ করিয়া যায় মাত্র। 
নববর্ষের জয় গান আজ সকলেই করিতেছে । বর্তমানের মদিরায় আঁজ সকলেই বিভোর । কিন্ত 
নব বর্ধের এই শ্ুভাগমন কালনেমির কোন্‌ দ্িগের গতি নিদ্দেশ করিতেছে, তাহার বিচার কেবল 
বর্তমানের দৃষ্টিতে করিলে চলিবে না, অতীত ও ভবিষ্যতের সমষ্টি বিচ।র তাহার সহিত যোগ করিতে 
হইবে। শিক্ষা ও সমাজ নীতিতে, রাষ্ট ও জীবন যাত্রার দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এক্ষণে বৎসরের 
পর বৎসর কোথায় আসিয়। উপস্থিত হইতেছি, বাস্তবের চিত্রে তাহা দেখিয়! লওয়৷ আর কঠিন 
বিষয় নহে। তাহার যথার্থ দৃষ্টি মিলিলেট ভবিষ্যতেও স্পথ মিলিবে। ভবিস্ততের পক্ষে বর্তমান 
উত্তেজন1 দান করিতে পারে বটে, কিন্ত অনুপ্রেরণা লইতে হয় অতীতের হাতে, বিশেষতঃ এঁতিহের 
লীল। ক্ষেত্র এই ভারত-ভূমিতে | 
বাঙলার নৃতন বৎসর ।_- 

বাঙ্গলার বর্ষগণনায় আবাঁব এক নূতন বৎসর অ।পিল | নব বধের যে মর্যাদা দেওয়! উচিত 
একালে এদেশের লোকে তাহ! দেয় না, তাঠ একাধিক বার বলিয়াছি; আজ আবার বলিব। যে 
বিজাতীয় প্রভাব দেশের আপন বলিয়া! যাহা কিছু তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়! লোকের মনোবৃত্তি ও 
কর্মগ্রবৃতিতে বিষম বিকাঁর আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে বাঙলার নববর্ষ তাহার আপন মাহাত্য্ের 
উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিতেছে না--সঙ্গে সঙ্গে জাতির যাহা কিছু মহান্‌ ও শ্লীঘাঁর 
বিষয় তাহার সম্তই অবজ্ঞাত 'ও নিপ্রভ হইয়। যাইতেছে। পরিণাম ভাহার সেইরপই 
শোচনীয়, সকল দিকে দেখা যাইতেছে-বতসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইতেছে, জাতীয় 
সঙ্কট ততই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতছে-_-নব বর্ষের আগমনে আর কেহ শুভ ও 
কল্যাণের কামন! করিয়া উহার সম্বর্ধনা করিতে পারে না; আর সেই কামনার অন্তরালে যে 
উৎসাহ ও সজীবত| জাগ্রত ছিল তাহাও আর ভাবী বর্ষফল গণনয় মঙ্গলের চিত্র দেখাইতে পারে 
না। তাহার পরিবর্তে নির্যাতনের আতঙ্ক, বিরোধের বিভীষিকা, দৈম্ত ও অনশনের যাতন1, রোগ 
শোক মহামারী নব বর্ষের ফলাঁফল গণনায় দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। এ ছুর্দশার প্রতিকার 
করিতে হইলে, আজ সকলে দ্বেশগ্রকৃতি ও লোকগ্ররুতিকে অগ্রাহ্‌ করিয়া পরকীয় মোহে ও 
বিজাতীয় ভাঁবে জাতীয় জীবনে যে বিভ্রাটি ঘটাইয়াছে, তাহার দিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতে 


বৈশীখ--১৩৪১ ) সাধনার পথে ৩৮৭ 


হইবে। বাঙ্গালার “নব বর্ষেশকে বাঙ্গালী যে ভাঁবে দেখে, তাহাতে মে দিন বিন কঠদূর আত্মবিশ্বৃত 
ও আত্মমর্ধ্যাদ হীন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর্যাপ্ত পরিচয় ঘটে। 


বর্ষগণনায় বাঙ্গালার নিজ বর্ষকাঁল বঙ্গবদ্ধারা নিদ্দেশিত হয়। ভারতে প্রচলিত 
অন্তান্ত অবের সহিত ইহার সামঞ্জস্ত বা মিল:আছে ; তাহ।র মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্যও আছে । কোনও 
আকশ্মিক ঘটন! মাত্র হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই-_মহাবিষুব সংক্রমণে প্রকৃতির যে বিশ্বব্যাপী 
পরিবর্তন ঘটে, ভূলোক ও ছ্যুলোকে যে অবস্থান্তর আইসে, স্তর নব বিকাশে পৃথ্থীতলে ভূমি 
জল 9 বায়ুমণ্ডলের অবস্থ।র যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহ।র সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়ই এই 
নব বর্ধের পরিকল্পন। হয়। বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থিতিতেএই কালগণনার আর বিশেষ মাহাত্মা 
আছে-- বসন্তের পূর্ণতার মুখে দারুণ গ্রীষ্মের চন! হইল, কাল-বৈশাধীর ভীষণ প্রভ্ন 9 করাল 
মেঘাঁড়দ্বর হইতে নব বর্ষের বর্ষ ধারা স্থত্রপাত হইয়াছে, গ্রীম্মের প্রথর উত্তাপ উল্লজ্ঘন করিয়াই 
দিগ দিগন্ত হইতে মলয়বাতাস শরীর মন শীতল করিয়া চলে--এরূপ অবস্থায় নববর্ষের আগমন কেবল 
প্রাকৃতিক জগতের কোনও অবস্থান্তরের সহিত কাধ্যকারণ সম্বন্ধে সম্পকিত নহে, মানব জীবনের 
নানাবিধ ভয় ভ্রান্তি ছু'খ দুর্ঘশর মধ্যে নৃতন হুথ শান্তি আশ! উৎসাহ ও নবীন কর্ম প্রেরণাও 
এই নব বর্ষ আনয়ন করে। বিগতের বজ্র $ঠিন নিগড় ছেদন করিয়া, গ্রীক্মের দুঃসহ উত্তাপ সহ 
করিয়া কালাস্তক ষমরূপী কালবৈশাধীর ভীষণ বাত্যাবিভীষিকা ভেদ করিনা বাঙ্গলার নবটৈশাবী 
আবার ফুটয়! উঠিবে, ভারতের অন্তরাত্ম!_-বাঙ্গলার প্রতিভ।__-বৎসরের পর বৎসর সেই প্রতীক্ষাই 
করিয়! থাকে ৷ 


এতিহোর পৃষ্ঠ ৰঙ্গীয় শতাব্দীর আএ এক বিশেষত্ব অ।ছে--কোন অবস্থ।য় কাহার দার এই 
বঙ্গাঝের স্থটি হইয়াছিল তাহ! লইয়। এতিহাসিকদিগের মতবিরোধ হষ্টি করে; এবং অনেকে 
ইহাকে অনির্ণেয় বলিয়া! ছাড়িয়। দিয়া থাকেন | কিন্তু যে সময়পরিমাণ ইহাদ্বার| নির্দেশিত হয়, 
তাহাতে এঁতিহাপিক বাঙ্গল।র কাল-পরিধিরও একট। সীম1 পাঁওয়| যায়। তের চৌদ্দ শত বৎসরের 
পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। এ সময়ে সমগ্র ভারতের ইতিহাসেও এক 
ধুগপরিবর্তন ঘটে--উত্তর ভারতে মগধ 9 মাঁলবের পরাক্রান্ত বিক্রম-সাম্রাজযোের পতন ঘটিয়াছে; 
বাহির হইতে আগত হুনদিগকে বিতাড়িত.করিয়! থানেশ্বরে বদ্ধন-বংশ পুনঃ নৃতন সাঅ।জ্যে বিষ্তার 
প্রয়াস পাইত্েছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণে চালুক্য বংশ মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাতে বাধ| দান 
করে এবং বাঙলার রাষ্ত্রিক জীবনের স্থচনা হৃ--বাঙ্গালী র।জ। শশাঙ্ক তখন বঙ্গদেশ হইতে থানেশ্বর 
পরধান্ত গিয়া সমুদয় আর্ধ্য।বর্তে মাপন আঘিপত্য স্থাপনের টেষ্ট! করিয়ছিলেন। সময়-স্থিতি ও 
কীর্তি-গৌরব লক্ষ্যে রাজ! শশান্ককেই বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাতা! বলিং গণন! করা যাইতে পারে। 
তদধধি শুর, পাঁল ও সেন বংশীয় হিন্দু রাজ! ও বঙ্গীয় মুগলমান নৃপতিদিগের গোৌরবকাহিনীও এই 
বঙ্গীয় অবেই গ্রথিত হইয়। আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কালের মধ্যে ধর্শ, সমাজ সহিত্য পপ্রভৃতিতে 
বাঙ্জল! এক নৃতন রূপে প্রসারলাভ করিয়া ভারতীয় সাধনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে । তাহাতে বাঙ্গলার 
বৈশিষ্ট্য এই নৃতন অব্গণনার অন্কুরূপেই রক্ষ। পাইয়াছে। নব বর্ধ দিনে বাঙ্গালী ইহার অগ্থধাবণায় 
আপন ইতিহাসেরও গুরুত্ব বুঝিয়া৷ জাতীয়তার নূতন প্রেরণ। লাভ করিতে পারে। 


৩৮৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য! 


পরলোকে প্রমথনাথ বন্থ।_ 
রাচি-প্রবাণী প্রবীণ কম্মী ও চিন্তাশীল লেখক প্রমথ নাথ বন মহাশয় এই মাসে 


পরলে।কে গমন করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাহার বয়স প্রায় আশি বৎসর হইয়াছিল; কিন্ত 
এযাবং কাল তাহার কর্মপ্রবণতা! ও চিন্তাথীলতা। নবীনের মতই ছিল। তাহার বিদ্যান্থুরাগ ও 
লেখনীপ্রভাব চিরদিন অব্যাহত ছিল; নান।দিকে বহু গ্রস্থ ও পুস্তিক! তিনি লিখিয়া গিমাছেন। 
সামরিক সংবাদ পত্রে জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত নান! প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাতে যে 
চিন্ত। ধারার পরিচয় পাওয়া যাঁম, তাহা একান্ত ছুলভ। ভারতের সাধনার বিগত সংখ্যাততও 
তাহার এক প্রবদ্ধ গ্রকা(শত হইঘ্াছে, আরও প্রকাশিত হইবার জগ রহিয়াছে। 

ব্বগীয় এপ্রমথ নাথ বনু সর্বনাধারণে পি. এন* বনু নামে পরিচিত ছিলেন। দেশের 
অপরনীল সমাজে তাহ।র বিশেষ খ্যাতি ছিল। অগ্যকার পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তিনি বিশেষ 
রূপেই বোধ করিয়াছিলেন । বর্তমান কালে এদেশবাীর পক্ষে গ্রতিষ্ঠ। ও পদবী লাভ যে বিলাঁতে 
গমন ও বিলাতি শিক্ষ। লাভ এং তদনন্তর মরকারী চাকুরীর উচ্চ পদবী লাভ --এ সমুদয়ই তাহার 
ঘটিয়াছিল। তৎফলে এদেশে যে একটা অর্ধ বিলাতি বাঙ্গালী সমাজ হ্ষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই 
তিনি নানা প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। তরুণ বয়মে |তন হংলণ্ড গমন কগিয়া লগ্ন 
(বশ্ববিগ্ভালয়ে বি-এস-নি পরীক্ষা পাশ, ভূতত্ববিগ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভারত সরকারের 
ভূৃতত্ব বিভাগে চাকুরা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঃতের বিভিন্ন স্থান পধ্যবেক্ষণ ও নানা 
গব্ষেণার কার্ষে; অচিরে তিনি ষশম্বী হন। কথিত আছে যেতাহারই গবেষণ। ফলে আজ বিহার 
গ্রদেশের যেই স্থানে ধনকুবের টাটার বিরাট লোহার কারখান! চলিতেছে, সেইথাঁনের খনি সকল 
আবিস্কৃত হইয়।ছিল। কাধ্যন্থত্রে তিনি দেশীয় ও বিদেশীম্ম অনেক উচ্চভাবাপন্থ লেকের সহিত 
পরিচিত. ছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সহিত তাহার সব্ধ্ধ ছিল-__তিনি 
স্বগীয় রমেশচন্ত্র দত্ত ম:াশয়ের জামাতা ; আর বর্তমান স্বুপ্রমিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও রাজসর্কারের 


কাধযনর্ববাহক পরিষদ সচিব শ্রীযুক্ত বি-এল মিত্র মহাশয় তাহার জামাতা 
কিন্ত বন্টু মহাশয়ের হৃদয়ের আন্তরিক মম্ব॥ ছিল দেশের প্ররুত সত্তার সহিত এবং তাহার 


প্রাণের টান ছিল দেশবাসীর বাস্তবিক কল্যাণের দিকে। নিজের জীবনে ও পারিপা্বক অবস্থার 
মধ্যে বর্তমান বিজা তীয় প্রতাব ও বৈদ্দেশিক ভাবের বিষময় ফল প্রাণে প্রানে অনুভব ক্রিয়ই 
তিনি শ্বদেশের সমাজ ও ভারতীয় ভীবনের খুণরাশির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই 
কার্ধ্যে তিনি যে অসাধারণ ধাশক্তি, ও স্থির চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার আর তুলন! নাই 
ব্লিলেও চলে-_-তাহার রচ্তি পুস্তক সমূহে এতিহাঁপিক, সাঁমাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক, সকল 
দিক দিক্লাই তিনি মানব সভ্যতার বিবিধ দিগ দর্শন ও তৎনহ ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার উচ্চ 
প্রকর্ষের দিকে আন্তুলি নির্দেশ করিয়। গি্বাছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত) পাশ্চাত্য 
মনীষ|র দীক্ষায় ( মিল, প্পেনদার প্রস্ৃতির ) দীক্ষিত--তিনি কখনও হিন্দৃশান্ত্র পড়েন নাই, হিন্দ 
ধন্ধের অন্তনিহিত মান নীতির সহিত তাহার সাক্ষাত পরিচয় ঘটিয়াছিল, এরূপ সম্ভবপর নয়; 
তথাপি তিনি পাশ্চাত্য সমাজ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দোষসমুহ যে তাবে দেখিয়াছেন, এবং 
ভারতীয় সমান্ধ ও ভারতীয় সভ্যতার গ্রশংলার পরোক্ষে ভারতীয় ধন্দের গ্রত্বি ঘে শ্ধ। 


বৈশাখ--১৩৪১ ] সাধনার পথে ৩৮৯ 
দেখাইয়। গরিয়াছ্ছেন, তাহ। তাহার এ₹ মনাধারণ মতানিঠতারই পরিচ দে । দুঃখের বিষয় আজ 
কাল জগতে সতের সমাণর নাই-একপ্ত বন্থ মহাশয়ের রচিত অধুল্য পুস্তকগুলি বড় কেহযন্ধ 
করিয়া পড়ে না। আজ মিথ্যার রটনায় সকলে মত্ত, ক্ষণিক গামোদ লাভের নিমিত্ত লোকে 
লালায়িত, বিজ্ঞান তাহার সেবায় নিয়োজিত, কলা নাগীয় অলীক কথার সাজে সাহিন্ঠয সত্য-বিচ্যুত। 
বন্ধ মহাশক়ের গ্রন্থাবলী ইহা৭ই কাধ্যকরী প্রতিনাদ। সত্যনিষ্ঠ! বৃদ্ধি পইলে এ সকল বহি লোকে 
আদর করিয়! পড়িবে, অথব! উহ। পড়িলেও নত্যনিষ্ঠ। বৃদ্ধি পাইতে পারে। সমগ্লান্তরে এ সকল 
পুস্তকের বিস্তারিত আলোচনার আকাজ্ষ। রহিল। অজ বন্থ মহাণয়ের মৃত্যুতে আমর! ব্যক্জিগত 
ভাবে যে শোকার্ত ও ক্ষতি গ্রস্থ হইয়।ছি, তাহ।রই মাত্র কি্চ প্রকশ করিতেছি। দেশের যেই 
কয়েকজন চিন্তাশীল ও মনীব।সম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের দাধন/কে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও 
সর্বদা ইহার কল্য।ণ কামন| করেন, দূর গ্রবাসের এই প্রবীণ লোকটা তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান 
ছিলেন। দেশের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ও ন!ন। প্রকার গুরুতর সমগ্য।র মধ্যে ভ'রতীয় সাধনার 
অন্তনিছিত সত্যের উপলদ্ধি করিয়া এবং তাঁহাকে জাগাইয়। তুলিয়। তাহারই বলে জাতীর জীবনের 
বিভিন্ন দিক নুগঠিত করিয়! তুলিতে পারিলেই এ জাতির রক্ষা ও কল্যাণ হইবে, আর জগতের 
কল্যাণও ইহার সহিত ঘশিষ্টভাবে সম্পর্কিত__ভারতের সাধনার এই মৌপিক লক্ষের প্রতি দৃষ্টি 
করিয়ই মাজ পাচ বৎসর হইল বন্থু মহাশয় লিখিয়াছিলেন_-“ভারতের সাধন। পত্বিকাতে দেশের 
বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই” 

দেশের বর্তমান এই অবস্থ।ও রাহ্বিক আন্দোলনের শে।চনীয় পরিণাম দেখিয়া বস্থ 
মহাশক্ন মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি আন্দোলন ত|রতীয় সাধনার মৌলিক 
দৃষ্টিতে ভারতে শ্বরাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই হও"1 উচিত। এতদুদ্দেগ্ে তিনি বিগত ১৩৩৬ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে আমাদিগকে লিখিয়াহিলেন, -“আমি দেখছি যে ভারতী সাধনা মূলক শিক্ষা 
গ্রচার নমিতি হইতেই আমার প্রস্তাবিত পমিতির কার্ধ্য হইতে পারে? । পরেই আবার লিখিলেন, 
«আপনার! যে মহৎ কার্য হস্তে লইয়াছেন তাহাঁঁত আমি যোগদান দিয়। ধন্য হইব” ।...ইত্যাদি। 
ভারতের সাঁধন। পত্রিকাকে তিনি গান্তরিক ভাল বাসিতেন এবং ইহার উদ্দেশ্য পুর্ণ সমর্থন করি- 
তেন। বস্থমহাশয়ের একাস্ত আকাজ্ষ। ছিল উপরি উক্ক উদ্দেগ্য সাধনের শিমিত্ত ভারতীয় সাধনামুলক 
শিক্ষাপরিষদের আরও বিস্তৃততর সংগঠন হয় । এবং তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষে।গ 
দান করেন। এই জন্ত তিনি তিনবার কলিকাতাতে আলিয়। পরিষদের অধিবেশনে যোগ দান 
করেন এবং শেষ দিন পর্য্যস্ত ইহার বিস্তারার্থে একান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। প্রধানত: 
তাহারই আগ্রহবশে শিক্ষাপরিষদ্দে ভারতীয় সাধনামূলক সাধারণ সংসদ ব। [00157 00106 
£89001260 এর প্রসারসাধন করা হয়। জাঠী? শিক্ষার প্রতিও বন্থ মহাশয়ের অসাধারণ 
অনুরাগ ছিল; বঙ্গীয় জাতীর শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই তিণি উহ্থার সহিত 
ঘনিষ্টভাবে যোগ দান করিগাছিলেন ; কগ্েক বৎসর তিনি উহার রেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিঙগেন। 
জাতীম সাধনার মৌলিক নীতিকে কর্শনত্র বপিয়। গ্রহণ করাতে উপস্থিত পরিষদে তিনি অধিকতর 
আকৃষ্ট হইয়। ছিলেন এবং ইহার উপরে এত বিশ্বাস রাখিয়া ইহার এই প্রসার সাধনে এই 
আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন। সংনদের পূর্ণাঙ্গ গঠন প্রণালী ও ইহা! কশ্মের স্থচন! দেখিয়া! যাইবার জন্য 
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তাহার অত্যধিক আকাথ্া ছিল। অতিশর পরিতাপের বিষয় তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে 
পারেন নাই। প্রচলিত প্রণালীর সভা মমিতির উপরে ব্যক্তিগত ভাবে আগর ধড় আসস্থ। স্থাপন 
করিনা। যে আন্তরিকতা লইয়৷ বনু মহাশয় সুপীথঘ কাল এই দিকে চিন্ত| করিগ! গিয়াছেন, তাহা 
নিক্ষল যাইবে নাঁ_ইহাই বিশ্বাস করি। 
সভ্যতার মাঁপকাঠি-- এ 

মাএ ৭৫ বৎসর পূর্বে যখন কযেক খানি মাথে রকান ধু জাহাজ জাপাণের দ্বার দেশে 
গিক্প। উপস্থিত হয় এবং উহ।কে জগতের ণিজাফেরে উদ্ধা। ৩ করিবার পগ্ভ দাবী করে, তখন 
জাপানকে অজ্ঞাত ও অসভ লোকের দেশ বণিয়াই গণ্য হইত। . তাহার পরেও বার্থালী 
কবির কাছে সে 'অসত্য জাপান, এই অধজ্ঞায় টিট কারী পাইয়ছে। আগ জাপান উন্নতির শিখরে ; 
পৃথিবীর সকল জাতির ভীতির কারণ হইয়। উঠিয়াছে! বীরত্বে, পণ্যে ও এথর্ধ্যে তাহার সমকক্ষ 
কেহ আছে কি শা, ইহ! একটি জিজ্ঞ।য1ও বিষয় হই! উঠিনাছে. সং্গ মঙ্গে জাপানকে আজ 
সত্যতার উচ্চস্তরে স্থান দিতেও খা কেহ গঠিত হঠবে ন।। আধুনিক জগত খে মাপে সভ্যতার ওজন 
করে বর্তমান জাপান তাহার সেই পশ্চিমীর পণ গদনকদিগের নিকট তাহা উত্তম কপেই শিখিয়া লই- 
যাছে। পাশ্চাত্যের কম্খনীতি ব্যবহারিক উপযোগিত। ; ইহার উপরে আর কোনও শীতিস্থত্র--ম।ন- 
ৰীয় বা এন্বরীয় ধন্ম--10014]9 ব। 10115197 আছে তাহা সে কন্ম ক্ষেত্র মানে না। ফলে সমাজে 
সভ্যতার'ন।মে একট। ঘ্বাথবাদ গড়িয়। উঠিঘ।ছে মাত্র--গখশাস্ব শাগ ইহাদের বেদ কোবাঁণ ও বাঁই- 
বেল, স্বার্থাস্ধি তার, মন্ত্র ও শিক্ষাণ ফস । কলে এক প্রক।র হান? শাবৃতি আজ গগতে প্রধান্ত লাভ 
করিয়। বসিয়।ছে, ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ গাব তাহার রা প্রীত বিকীত হঠতে ছে; 0 বল মাত্র শুদ্রত্ের 
কাছে উহাকে মধ্যে মধ্যে নত হইতে হয় মাত্র। এই ভাব লইঘ।ই পশ্চাত্য জগত আন নিজেদের 
সভ্যতার উচ্চ শুরে উন্নত বলিয়া মনে কনে এবং আপন আদশে অপরকে উন্নত ব! সভ্য করিয়া লষ্টতে 
চাহে । এমন একদিন ছিল যখন প্রতে।ক গাঁতি অপর দেখ বা জাতির পোন্কে অনভা বলিম্বা ঘ্বণ। 
কাঁরত। এই ভাবেই ভারতীয় আচ্যার। 'মাপন গাঁতি ও গণ্ডীর বাহিরের 'ল।ক্দিগকে অনাধ্য বা! দাস 
বলিয়া অবজ্ঞ! করিয়।ছে, আ দ খুষ্টাণর! প্রাচীণ ক্লুভ্য গ্রাকদিগকেও 'হিধেন” বলিষ। গলি দিয়াছ, 
মুললমাণ ছিন্দুকে কাফের ব ণয়া শিছ্বেষ ক'ররাহে। বন্তঘান পাশ্চাত্য শোকের নিকট এইরূপেই পূর্ব 
কালের সমুদয় লোক অন্ুনন5 ও অভ] বলিসা পরি 'ণিন্ হর। প্রাচানের। যেমন ভূগোলকে অগ্রাহ 
করিয়া চলিত আধুনিক অর্ববাচীনের| তেমনই হতিহ|সের অবমাণন। করে। সভ্যতার তুলনাত্মক 
বিচ।র কেবল মমসামঘ়্িক জাতির মধ্যে ণিবদ্ধ ২ইয়| থানা উ!ত ণহে, প্রাচীন ও শাধুনিক মানবের 
সত্যতারও সম্যকরূপ তুলন। হওয়| আাধগ্রক। ইহাদের বিভিম কালের কম্মনীতির মৌলিক সুত্র 
কিকি, তাহার নির্ধারণে উহা সহজেই হইতে পারে। প্রাচীন সভ্যতার একাত আধুনিক সত্য 
অপেক্ষ৷ উৎকৃষ্ট কি নিকুষ্ট, তাহা এ নীতিস্থত্রের রী ব। অপকর্ধ হহতেই নিণীত হইতে পারে। 
ঘে জাপানের উন্নতিরেখার প্রান্ত বিন্দুদ্ধয় একজনের জীবধনস্থৃতিন মধ্যে নিবন্ধ রাঁথ। যাঁয়, তাহাদেরই 
একজন ইউরোপীর় সমাজে গিয়! বলিয়া! আসিয়াছেন যে-_-"আ মরা ছুই হাঙ্গার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর 
অপর সকল জাতির শান্তিতে ব্যাঘাত করি নাই, পক্ষান্তরে আমাদের অপার্থিব ভাবসম্পদ ও কল!" 
কৌশল এবং আমাদের হস্তশিল্লের কারকার্ধে।র হারা আমর! পোকের ।নকট অপরিচিত ছিলাম না, 
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তবুও তখন আমর! “অসন্ত/” আখ্যায় অবজ্ঞ।ত হইতাম। আক যখন অপর জাতির সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছি, হাজার হাগার পক্রর প্রাণ ধিনাশ কৰিয়।:ছ, তখন আর তে।মর। আমাদিগকে সভ্য জাতি 
ধলিঘ্ন। মানিয় লইতে ছিধ| বোধ কর ন। 1৮ 


গায়ে উন্নতি-- 


সমাজের দুর্নীতি নিবারণ? নিমিই আইনের স্ষ্টি। অ+ইনের বন্ধন খুব শক্ত হওয়াই 
উচিত । কারণ মাণবসন।জে ছু্ীতির অবন্কাশ বিপ্ত। যে সমাঙ্গে ছুণখীতির দমনস্পৃহ। যত প্রবল, 
সে সমাজে আইনের কঠোরত: তত শাক) প্রাচীন সমদ্দা আইনের এত বহলতা। ছিল না, 
কিন্তু তাহা কঠিন ছিল, তাহ সমাঞ্জে ছুণীতির প্রশ্রয় পাচত ন।: চীনদেশে প্রাচীন রীতি নীতি 
এখন৪ অনেকট! খিছ্াম।ন। মন্প্রতি তথাক|ণ কোন একজন ঙেল। খ্য।গিষ্রেট অগ্ঠায়ক্ূপ উৎপীড়ন ও 
লোকের নিকট উত্কেচ গ্রহ্ণ করে। প্রাদেশিক গভরর 5তক্ষণাখি বিচারার্থ তাহাকে ভাকিয়া 
পাঠান; অপরাধ ধব্যও হইপে মা।' স্টেট যত টক ডি শইয়াছিল, তাহার ধিগুণ টাক। 
তাঠার জরিমানা হইশ। 1কগ্ু ইচাতেগ তাহ।র নিন ত ৮ইগ ন।খািষ্রেটের কার্যা হইতে 
তাহাকে দিনমজুরের গাধা করিবার আদেশ হইন-নখবে । বা নণথানর্মাণে যেখানে বহু গুলী মাথায় 
ঝুড় করিয়। মাটি বহির। নহঝ।! ঘাটতৈছে, তাহার মধ নাতে দোখল একজনের পুনে লেখ। আছে, 
“আমি তুং অ।উ পেশার শ্াদ্দিষ্েইশ। আগকানক!র মভা সগতের চক্ষে গহ। বন্বরোচিত প্র।চীন 
বিধান বলিয়া মনে হইবে। 'এপেশের নধ্যধুগের কা।র বিগুর নাম করিঝ। অনেকে তামাস। 
উপভোগ করেন। দিষ্ক তাহাঠেন্য।এ ৪ বিচারের থে উদ্দেঠ ৩|হ। এখনকার অপেক্ষা! অধিক 
নিদ্ধ হইত কি না, তাহ! ভাবিয়। দেখিবার বিষম । অহংপর চীণের উক্ত প্রদেশে উৎকোচের নাম 
পর্যান্ত থাকিবে কিন। সন্দেগ অথব। উৎকোচ গণ তখাখ এতই বিরল ও স্থান ভূঠির বিরুদ্ধ 
ষে এরূপ কঠোর দণ্ডের বিধান করিতে হগয়াছে। গাছ চাল এদেশে উৎকোচ গ্রহণ ঝ। উৎকে|চ 
দান, যে কোনও গ্রকাবেট হউক, কার্যাক্ষেনের পরে গণে পেনশন বাাপার। তাহ। কাতরও অবিদিত 
নাই । আইনের শিথিল ত। ৪ তংসগে লোকের ভ্াারান তির সাথব খটাতেই এইরূপ হইয়াছে । 
সন্ভতার ত্তরে উঠিঘ। বাস্তপিক খামন| উন্নত পি আবণন হাহা গাও পিচাবাদালন্ের অবস্থ। 
দেখিলে বুঝিতে পার! যায়! 
গভর্ণরের হত্যাচেষ্টা 

দার্জিলিংএর শেলশিখ.ব বাঁগল।ণ লাট চার জন এ্রগ্তারসনের প্রাণনাশের চেষ্টায় বাঙ্গলার 
একগ্রেনীর যুবকের মুন কিরূপ গুরুতর ভাবের হষ্ট হঈগাছে, তাহার আর একটী বিশেষ প্রমাণ 
প1ওয়। গেল ; চিন্তেব কতথানি বিকৃতি ঘটলে, মনের কিনূপ শিক। ঞ ভাবনায়, জীবনে কতখানি 
বিতৃষণ জন্মিলে, দেশের কির! অবস্থায় যুব: এইরূপ ছুঃসাহ [মিচ ও আস্মবিধ্বংসী নৃখংস 
ব্যাপারে লিপ্ত হহঁঠে পারে তাহাই গাবিবার বিষয় । এরূপ একটা! স্থাগী অবস্থ। যে দেশের ঘটিয়াছে 
তাহাতে আর সন্দেহ কর! যায় ন। । দেশের শাস নশক্ি ইহার উচ্ছেদ সাধনে ক্রমে ক্রমে অনেক 
উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন, জাতির প্রকহ মর্লাকাক্ষা বা-ক্নারেই ইহার বিচবাধী, আমরা ধর্ম 
ওঞ্জাতীনন সাধনার নামেই ইহার প্রতিবাদ করিয়। থাকি। প্রতিকারের আনেক (5ষ্টাই হইয়ান্ে ও 
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হইতে:ছ, রাষ্ট্রের অর্থ ও মনীঘাঁবল প্রধানতঃ এইজন্য নিয়োঙ্ষিত। এদেশের লোকও স্বতাবতঃ শাস্তি 
চায়, রাজভক্তি লো“কর প্রকৃতিগত --বিশেষতঃ দেশেব যাহার! ধন বিদ্ধা ও. পদবীতে উন্নত ও 
শক্তিমান তাহার! সকলেই রাজস'কারের অগ্গত 3 অধিকাংখের সম্পদ সরকারী সংশ্রব হইতে 
উদ্ভৃত | যে বিকৃত জাতীয়ত! রাজশক্তির বিরুদ্ধে একজনকে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্যবন্ধ 
করে তাহা এদেশে বিরল) পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত ঈর্ঘ', ধন ও পদমর্যযাদ।র পাথক্যবোধ ও সাশ্্রদায়িক 
বিবাদ পদে পদে এদেশে পরেলক্ষিত হইতেছে । এইরূপ অবস্থাতে এইরূপ বিকৃত ভাঁবের উদ্ভব 
যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহ! কোনও অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই মাত্র আসিতে পারে। এই অস্থা- 
ভাবিক ব্যাপারের রংস্াভেন কর। ছুষব। দেখ। গিয়াছে যে অতিমাত্র শিক্ষিত, বিনয়গুণসম্পন্ধ ও 
রাজতক্ত পিতামাতার সম্তান এই দুক্ষর্ধ্য ব্রতী হইয়ছে; আর মর কার বহু চেষ্। কৰিঘ়াও এ যাবত 
ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। র 
এই ষে অপচাঁর আঙ্গ দশের মধ্যে ঘ্বব। 2াতি ও অণান্তির হট্টি করিয়াছে, সাধারণতঃ ইহার 
ছুই প্রকায়ের কারণ উল্লেখ শুন। যাঁৰ। অনেকে বলিবে সাক্ষাতে হউক ব। পরোক্ষে হউক এদেশের 
বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক জা চীয় আন্দোল.নর ফ:েই ইহ।র হই হইয়াছে-_-কংগ্রেস যে জাতীয় আমন্দালন 
আরম্ত করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিপ্লব বা সন্ত্রাসে আসিয়া পরিণত হইয়াছে; স্থুগ দৃষ্টিতে অনেকের 
ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের মূল নীতি যে এরূপ কার্য প্রণাণীর বিরোধী এবং 
কংগ্রেসের স্থিতি যে দেখের প্রতিষিত রাজশক্তিরই অনুকূল, ভাহ। প্রকৃত রাজনীতির চক্ষোধরিয়। 
লওয়। কঠিন বিষয় নয়। কং"গ্রসের স্থিতিকাল ও কর্্মনীতি এবং বর্তমান উহার পরিচালনা, পরিণাম 
ও অবস্থ|। পর্যযালোচন! করিলে, এপ মতবাদ পোষণ কর। যাইতে পারে না। আর এক পক্ষ 
বলেন--দেশের:রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার এমন সম্থদ্দধ নাই। যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার 
সহিত আছে। বাঙলার শিক্ষিত যুনকর। জীবিক! বা কোনও উপায় প।ইতেছে না; বেকারের চরম 
দুর্দশ"য় পড়িয়া ইহারা জীবনে হতাশ হইয়া এপ আত্মহননে প্রবৃত্ত হইতেছে, রাজনৈতিক আশা 
আকাষ্থা এই ক্ষেত্রে গৌণ, অথনৈতিক ঈর্ধ। ও বিজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ কতকটা এই হতাশ 
জীবনের ক্রুর প্রবৃত্তিতে উত্তে্জন! দিতেছে মার। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও স্বয়ং রাজ 
প্রতিনিধি এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইহ ষথার্থ বলিয়া মনে হয় না- বেকার 
সমস্যা আজ এদেশে নৃতন নহে। যাহারা নীরবে অর্থ-ক্লেশ ভোগ করে, তাহাদিগের সংখ্যাই 
এদেশে অধিক, তাঁহ।দের মনে এরূপ দুক্ষিমার ভাবন। স্থান পায় না উহার! “দৃষ্টের দোহাই দিয়াই 
নিরস্ত থাকে! আবার অনেক অবস্থাপন্ন লোকের পুত্রই এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালীর 
বেকারী যুবক উদ্বন্ধনে জীবন দিয়াছে, অবস্থার পীড়নে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, রেল পথে মাথা 
রাখিয়। দেহ ত্যাগ করিয়া অবস্থার পীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্ধু যাহার! বিপ্লব ও সংগ্রাম 
স্থপতি করিয়া প্রণ দিতে প্রস্তত, তাহাদের আথিক বা মানপিক অবস্থা এরূপ নহে। 
যেবিরৃত অবস্থ। বাঙ্গালী জীবনে এই বিভাট মানয়ন করিয়াছে, তাহ! কেবল রাজনীতি 
বা অর্থনীতির চিন্তার বিষয় নহে--মগ্যকার জগতের সাধারণ সমাজ নীতি উহার জন্ত দায়ী। 
আর তাহার নিয়স্ত্রণস্ত্র হইয়াছে আঙ্জিকার এই .পাশ্চাতোর হাতে গঠিত লোকের শিক্ষা ও 
জীবনাদর্শ। স্বাধীন চিন্তায় প্রসার সাধন 'এবং ধর্ম ৭ দীতিকে বেনর্জান দিয়।ই আধুনিকম্্পাশ্ছাত্য 


বৈশাখ--১৩৪১] সাধনার পথে ৩৯৩ 


সত্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে | বিজ্ঞান ও যুক্তি বাদের (:00191191) নামে আজ অনেক কুসংস্কার 
মানব মনে স্থান পাইগ্মাছে--পর-মভ-সহন, নিজ আন ও ভোগের গণ্ডী ছড়িয়। অন্ত কোনও 
বিষধের অস্তিত্ব স্বীকার কেহ করিতে চাহে না। সমাজ রক্ষার ষে প্রধান গুণ (০9101791 
৮৮6) পূর্বে মানব জীবনে বদ্ধমূণ ছিল- দয়া, দান, একা, শ্রদ্ধা! ও ন্যায়পরত। প্রসূতি তাহা এখন 
লোৰচরিত্র হইতে বিলুপ্তপ্রায়; সমাজ এখন সমুদয় বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত হইতে চাহে; পিতা- 
পুত্র, স্বামী-শ্রী-_-ইহাদের স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধন পর্য্যন্ত আর টিকিতেছে না। সাহিত্যে এক 
নব ভাববিলাসের বন্য! নীতি ও শীলতাকে ভাসাইয়! লইয়া চলিয়াছে_যুবক-যুবতীর অবাধ মিলনে 
নানা প্রকার ব্যভিচার এই মৃক্ত স্বাধীনতার নামেই চলিতেছে; :ইহার উপর আবেগপূর্ণ ন্েল 
ও গল্পের বাহুল্য, গ্রামোফনের উত্তেজন! পূর্ণ বক্তৃতা ও সিনেমার দুদ্র্য ও ছুঃসাহসিকার নানা 
প্রকাঁর চলচ্চিত্র অগ্যকাঁর এই কৃত্রিম জীবনের কৃত্রিমতা বাড়াইয়াই চলিয়াছে। ইহাদের প্রভাবে, 
পড়িগ। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কেহ মনের গতি শ্তস্থ ও স্বাতবিক রাখিতে পারিতেছে ন।__ 
বাঙ্গলার যুবকর্দিগের ভাবপ্রবণ প্রাণে এই প্রভাব অধিক প্রবল হইয়া আরও অধিকতর বিকৃতির, 
হষ্টি করিয়াছে । আজ যে মতিত্রশত। রাজনৈতিক অপরাধে ধরা পড়তেছে, রাষ্ট্র, সমাজ ও 
পারিবারিক ব্যাপারেও সর্বত্র তাহাই বিবিধ প্রকারে বিগ্যমান। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে 
যে বিষময় প্রভাবে ইহার উদ্ভব তাঁহারই উচ্ছেদ সাধন করিতে হয়। 
মেয়রগিরির লড়াই ।-_ 

কলিকাত। করপরেশনের মেয়র পদবী লইয় সত্য সত্যই একটি জঘন্য ব্যাপার সংঘটিত 
ইয়ছে। কেহ কেহ ইহাকে একটি মহাকাব্য বলিঞা বর্ণন। করিতেছেন-_-বীররণ, শাস্তরস, করুণরুস, 
হান্যরস প্রভৃত সমুদয় রসেরই নাঁকি সমাবেশ ইহাতে আছে। যাহার! ইহাতে এরূপ রসসঞ্চার 
দেখিয়াছেন, তাহারা নিজেরাও এবূপ কোনও রস-চক্রে বিচরণ করেন । কিন্ত যাহার! ইহার প।র- 
ম্পর্ধ্য ও আস্তরিক অবস্থা অবগত আছেন, তাহার] ইহাকে একট! খণ্ড যুদ্ধ বলিয়া! অভিহিত করিতে 
গারেন। তবে যুদ্ধ বলিতে যে মনুয্বোচিত মহিম় ভাব তাহাতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে তাহার 
কিছুই নাই-_যে শক্কি ও দায়িত্ের ক্রিনন। তাহ।তে থাকে, তাহ! এখানে বর্জিত । মাস্থষের উপযুক্ত 
বিবাদ বিসম্ব॥দ আছে, যুদ্ধ ও বিতর্ক হয়; কিন্তু তাহাঁতে থাকে মানবধর্ম্ের কোনও নীতির 
পরিচালনা । আর মনুয্যেতর জীবের মধ্যে যে বিবাদ ও মারামারি ব! ক।মড়াকামড়ি হয়, তাঙ্থাতে 
কেবল স্বার্থ ব| রপুর প্রেরণ! মাত্র থাকে । মানুষ যখন নীতিকে ছাড়িয়। আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের 
প্রেরণায় পরম্পর ঝগড়া বিবাদ করে, তখন সে এই সকল ইতর প্রাণীরই সামিল হয়। বাক্গালার 
আধুনিক কংগ্রেস কশ্মীদিগের বিবাদ কংগ্রেস যখন উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিপরে সমারূঢ তখন 
যেব্ূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আঁজ তাহার চরম বনর্তির অবস্থাতেও তাহাই আছে। তাহারই 
একট! ক্ষীণ ও হীন তরঙ্গ কলিকাতা! করপরেশনের মেয়র নির্দাচন ব্যাপারে দেখ! গিয়াছে । 
লাহোর কংগ্রেমে যখন দেশ বিদেশের নেত। ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের স্বাধীনতা প্রান লইয়া 
বাস্ত, তখন বাঙ্গালী নেতাদিগের বিবাদ মীমাংস। করিতে গির! তাহার বহু সময় নই ও নুথ! শ্রম 
ক্ষয় হইয়াছিল। শুনা বায়, সেই সময় লাহোরের কোন কোন স্থানীল়্ সংবাদ পঞ্জ বাঙ্গালার ভ্রই 
দজনায়কদিগকে ইতর জবর চিত্র চিত্রিত করিয়। অপর দেশীয় নেতৃগণের হস্তে বেত্র।ঘাত্বে তাহার 


৬৯৪ ভারতের সাখন! [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য। 


'মীমাংসার প্রতিকৃতি দেখাইয়াছিল। তাহাতেও সেই বিবাদের শান্তি হয় নাই; পরেও কংগ্রেস 
আর একব|র এই বিবাদ মিট।ইখার জন্থ একজন বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ আনীকে প্রেরণ করেন । 
তিনিও বিফলমনোরথ হইয়৷ চলিয়। যান। তারপর কংগ্রেস নিজেই রাজকোপে পড়িয়া হতজীবন 
হইয়।ছে, বাঙ্গালার বিবাঁদকর্ত। নেতৃদ্বয়ের একজন মুত ও অপর জন দেশান্তরিত হইয়াছেন--কিন্ত 
কংগ্রেসর প্রেতাত্ম! কলিকাতা করপরেশনকে আশ্রয় করিনা বাঙ্গালীর সেই বিবাদের প্রশ্রয় দিতে 
ছ।ড়িলন!। কেবল কংগ্রেসের মৌলিক বিবাদই যে এই বিরোধের কারণ তাহা নহে--তাহাতে 
হয়ত কর্মনীতি বা লক্ষ্যের ভেদ কিছু ছিল। বর্তমান বিরোধে সেই নীতি কংগ্রেসের সহি তই বিলুপ্ত - 
হইয়াছে। আঙ্জ খুঁজিলে তাহার স্থান এই পতনের অগ্গুপাতেই হীনতর প্রবৃত্তি খেলা মাত্র দেখ! 
যাইবে-_ব্যঞ্চিগভ ঈর্ধা, আপন প্রতিষ্ঠার জন্ত অতিমাত্র ব্যগ্রতা, সাম্প্রদায়িক. ভেদদবাদঃ গণতন্ত্রের 
নাম 'লপ্রাধান্ত স্থাপন ও তদনুসর্ণিক ব্যভিচার প্রভৃতি একাণের সমুদয় পাঁপই এই পত্তিত ও দুর্বল 
জাতির উপরে অতি হান রূপে মাসির চাপিয়। বপিয়াছে। প্রতিকূল শক্তিমানের নীতিকৌশল 
তাহাতে শহজজেই সুযোগ ও অবনর পাইয়। থাকে । ছুঃখের বিষয় দেখ ও লোকহিতৈষণার নামেই 
আঙ্গ চতুর্দিকে এই ব্যাপার চলিতেছে । করপরেখনের এই ব্যাপার যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, থে 
ভুতের নৃত্য চলিতেছে, তাহার গন্য দায়ী কে? তবে তাহ।র উত্তরে বলিতে হইবে যে এ দায়িত্ব 
কংগ্রেসেরই--কংগ্রস যেদ্দিন আপন মৌলিক নীতি ছাড়িযনা করপরেশনের ভিতরে স্বরাজ্য 
স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিণ, সেদিনেই ইহার বীঞজজপতন হয়। এইনীতিশ্রংখত। বর্তমানে কংগ্রেসের 
পদে পদে দেখ! গিয়াছে । ইহ। একটা রাষ্ীক নাপ্তিকতা_-অগ্ভকার প্রচলিত মাধারণ নাস্তিক- 
তারই এক বিশেষ প্রকারভেদ-.পরিণ।ম ইহার ব্যডিচার ও আত্মধ্বংস। 
| ক্ষ তপূরণ চিনি 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোর অগ্ধকার দেখিয়াই আজ সকপে ব্লিতেছেন--গ্রান সংগঠন ও 
পল্লীশিল্লের উৎকর্ষ সাধন কর, তবেই রক্ষা । কৰি আপন ভাবের ঘোরে ছুই একটা কল্পন- 
 গীতিতে গ্রান ও পল্লী জীবন্রর গুণ গাহিয়। গিয়াছেন, বেকাণের যাতন1 ও রাজস্বহানির আশঙ্কায় 
সরকার-পক্ষ এক্ষণে গলীসম্পূদব্ধনে মনোনিবেশ করিয়। একটা নৃতন ঘপ্তর খুলিয়াছেন, কংগ্রেস তার 
জাতীয়তার গর্ব লইয়ই, আর সমুদয়দিগের ক পরায়ণতা হারাইফা, গ্রামসংগঠনে মনোযোগী হইবেন 
ধলিয়। ঘোষণ! করিয়াছে । এ:সমুদ্রয়৪ কবির বল্পন!র ন্যায় ভাবে মাত্র না থাঁকয়! কার্ষেয পরিণত 
হইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য বিষয় । ঠেকিয়া যে শিক্ষা হয়, তাহা সেই ঠেক! উদ্ধারের কার্যে 
মাত্র নিয়োজিত হইতে পারে অন্য কোন? বিষয়ের প্রতিকার তাহা দ্বারা হয় না। পল্লী সংগঠন 
দেশের বেকারসমসা। বা অর্থ-সঙ্কট অপেক্ষা আরও গুরুতর ব্ষিয় এবং উহা সম্পূর্ণ বিপরী 5 ভাবের। 
বেকার-সমস্য। ঘুচিতে পাবে, তাহ। প্রহদিগের চাকুরীর দানে; বেকারীরা তাহাই মাত্র চাহে। 
কিন্তু ইহাতে গ্রামের শ্ীবৃদ্ধি হইবে না; বং গ্রাম তাহাতেই ধ্বংস প্রাপ্ধু হইয়াছে | এদেশে বেকার 
বলিয়া কোনও বিষয় ছিল না, থে পধ্যন্ত এই নৌর সাহী চাকুরিয়।-তন্ত্ের হুষ্টিতে চাকুরীজীবির 
স্থত্টি হইছে, এবং তাহাতেই গ্রামের সর্বনাশ ঘট্টয়াছে। এই বেকারী ও চাকুরীয়াদিগের 
পূর্ব পুরুষের! নকলেই গ্রামে থাকিতেন ; এবং নিজ নিক্গ বৃত্তিত্তে একনিষ্ঠ থাকিয়' দেশের যাবতীয় 
শিল্পের উ্নতি বিপান রুরিতেন। গ্রামের শ্রীবুদ্ধি, (লোকের মধো পরম্পর ধকা ও সন্তাব। পরোপকার 


বৈশাখ --১৩৪১ ] সাধনার পথে ৰ ৩১৯৫ 


নুন 


গ্রভৃভি অনাধ।রণ তাবে সামাজিক নুখ ও শাস্তি বিধান হইত। অদ্কার নাঁগরক জীবন তাহার 
উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, বর্তমান শিক্ষ। দ্বারা সেই বৃত্তিচু'তি ঘটিয়াছে, চাকুরীর জীবন লোককে 
অকর্মণ্য ও আরাম-প্রিয় করিয়াছে এবং এক প্রকার এঘন্য দান মনোবুপ্তির প্রশ্রয় দান করিয়াছে, 
আইন আদালভের ব্যবস্থায় গ্রাম মামল| বা বিরোধের স্থাপন আবাস ও লোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে, 
ইহার উপরে একদিকে বিগ্গাতীয় আদর্ণের ভোগবিলাম ও বেশ-ভূষা অপর দিকে পধ্যাপ্ত পরিমাণে 
বিদেশীয় পণে/র আমদানী এবং ততসঙ্গে দেশীয় শিল্পের উদ্েদ সাধন, লে!ককে যেমন অর্থ ও সঙ্গতি 
বিহীন করিয়। তুলিয়াছে, তেমনই অমিতব্যয়ী ও বিলাস পরায়ণ করিয়| সকল দিকেই সর্বনাশ ও 
বর্তমান এই ছুরবস্থায় আনিয়! ফেনিয়াছ। বেকারের সমাধান, দেশের আর্থিক উন্নতি ব| 
লোকের “ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি” করিতে হইলে,_এই যে নিদারুণ ক্ষতি দেশের হইয়াছে, তাহার পুরণ 
করিতে হুইলে, সর্বাগ্রে তাহার মূল কারণ গুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

শিক্ষাসমন্তায় ।-_ 

এদেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে অনেক সময় সনেক কথ! হইয়াছে ও হইতেছে। 

গ্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির দোষ অনেকেই অনুভব করিয়। থাকেন। এযাঁবত ইহার সংস্কার বা 
শোধন কল্পে বিবিধ চেষ্টাও হইয়াছে । রাজমরকার এখন দেশের শিক্ষাকে আপন হস্তগত 
করিয়া! অন্তান্ত শাসন বিভাগের ন্যায় ইহার পরিচালন। করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহাঁর দোষ 
বুঝিয়! সময় সময় শিক্ষা কমিশনাদি বসাইয়াছেন ; জ।তীয় ভাবে প্রণেদত হইয়া দেশের চিন্তাশীল 
ব্কির! জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্র তষ্ঠ। করিয়াছেন বান. প্রদেশে গুরুকুল, বি্াশ্রম, অন্চ্ধ্য 
বিছ্ভালয়, জাতীয় বিছ্াপীঠার্দিও প্রতিষ্ঠিত হঠয়াছে; স্বয়ং স্কুলের শিক্ষক ৪ কলেজের অধ্যাপকগ্ণণ 
নিজে নিজে স9| সমাতি ইত্যাদি গঠন করিয়া শিক্ষা কাষা ও নিজেদের অবন্থ। সমবেত ভাবে 
পধযালোচন। করেন; রাগ্রক্ষেত্রে মান্দোলশকারী নেতার মব্যে মধ্যে শিক্ষাতে আপন, 
আন্দোলনের বিষয়ীভূত করিয়।। বিশেষতঃ ছ।ত্র সমাজের সহযোগ পাইধার জন্ত, দেশের শিগা 
ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও দিগেই এযাবত কোনও রূপ সুফল ফপিতেছে না। 
সম্প্রতি দেশের আথিক ছুগতিতে এবং শিফ্ত মুবক্দিগের বৃততিশৃন্ততার জন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে আর 
এক গুরুতর সমস্ত। উপস্থিত হইয়াছে । এ শিক্ষাতে মন্থথুখ অঙ্গন হয় না, মানসিক ও নৈতিক 
উৎকর্ষ লাভ কিছু নাই--এইবপ 'অতিযোগই পূর্বে ছিল? বর্তমানে শিক্ষালাভ করিয়াও উদরানের 
সংস্থান হয় না এই আপততিই প্রধান হইয়াছে । এক ণ অবস্থ।তে শিক্ষ।র দিকে লোকের মতি আর 
থাকিবে না, বিছ্যা।লয় ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিষ্ভালয়ার্দি এরূপঙাবে চপিবে না,_এই প্রকার আশঙ্কাও 
না হইয়াছে এরূপ নয়। কিরূপ ভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে এ সমুদয় দুরবস্থ। নিরাকরণ? 
হইতে পারে তাহাই প্রশ্ন হইয়াছে । এ পত্রিকার আরন্তকাঁল হইতে শিক্ষ। বিষয়ে অনেক আলোচনা, 
হইয়াছে; এবং শিক্ষাকে জাতীয় দাধনার ভিত্তিতে ও লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই শিক্ষ।র. 
মর্য্যাদা! রক্ষা ও দেশের কল্যাণ হইতে পারে, এই মতের প্রতিপাদন এখানে কর! হইয়া! থাকে ।' 
সম্প্রতি কলিকাতার একটী শিক্ষক-সম্মিলনে এই মতের কতকটাী সমর্থন দেখিষা আমরা আনন্দ লাভ. 
করিয়াছি--বলিতেছেন, “শিক্ষা প্রণ।লী কেবল ধর্মবিবঙঞ্জিত নহে, ইহ। আমাদের জাতির কচি ও 
আদর্শের বিরোধী এবং জীবনের বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন।” জাতীয় সাধন|-মূলক শিক্ষা বলিতে অমরা 


৩৯৩ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড_৭র্ম সংখ্যা 
গ্রধানত£ দেশের গ্রকুতি, জাতির সাথন। (00160) 'এবং লে।কের অভ্াাব ব৷ প্রয়োজন প্রতি লক্ষ্যে 
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতিই বুঝি । এজন শিক্ষাকে সর্বপ্রকারে প্ররূত শিক্ষান্গরাী নিরপেক্ষ লোকের 
হাতে স্স্ত কর। উচিত। সরকারী দপ্তরের অন্তর্গত করাতে শিক্ষাতে অনেক অপচার আনয়ন কর! 
ছইয়ছে। গ্ররূত শিক্ষ। কেবল স্বাধীন পারিপার্থিক অবস্থার মণোই সম্ভবপর। যে ক্ষেত্র স্থানীয় 
শবয়তব শাসন (1০০1 5৫160০01011) শাসন কর্তৃপক্ষ হইতে দ্বতস্বভাঁবে পরিচালিত হইতে পাতে, 
সে ক্ষেত্রে শিক্ষাকে আরও স্বাধীন কর। সঙ্গত ও সম্তবপর। রাক্গ সরকার নিজ শিক্ষা বিভাগ 
রাখিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ বিধানের অন্তর্গত রাখিয়, বিভিন্ন লোক ও প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের 
নিজ আদর্শে বিগ্যায় স্থাপন ও পরিচালন করিবার সুযোগ ও ন্বিধ। দেওয়া! উচিত। উদ্নতিশীল দেশ 
'মান্রেই এই ব্যবস্থা আছে। এদেশে রাজসরকার তাহার সমর্থন না করেন এমন নয়। পাঞ্জাব 
আর্য সমাজের গুরুকুল স্বাধীন ভাবেই চণিয়। অ।পিতেছে, হরিদ্বারে ননাতন পন্থী দিগের খধিকুল ও 
এ ভাবে পরিচালিত, কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্ঠীলর এবং আলিগড়ে মুদলেম ইউনিভ।পিটী অনেকটা 
গ্বাধীন, বিতিম্ন প্রদেশের বিশ্ববিগ্ভালযন গুলিতেও অনেকটা ম্বাধীন পরিচালন ক্ষমতা দিয়াছেন। তথাঁপি 
এ স্বাধীনতা পর্যাপ্ত নহে। প্রত্যেক প্রদেশেই স্ব 5ন্্র বিশ্ববিছ্াালয় স্থ'পণ| পর্যন্ত শিক্ষার নান| দিক 


লক্ষ্যে হইতে পারে ও তাহার আবশ্যকতা আছে। 

কিন্তু এবিষয়েও আর ছুইটা মতি গুরুতর অন্তরায় আছে--প্রধান বাধা এই যে, দেশের 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একট। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া সর্ব বহিতেছে। 
একগ্রক।র বৈপ্রবিক ছুরাচার স্থানে স্থানে এদেশের ছান্র সমাজের সুনামকে কলহ্কিত করিয়াছে? 
এজন সমুদয় শিক্ষালয়ের উপর এখন শাসন করৃ্পক্ষের তীত্র নজর রহিয়াছে । কেবন্গ বাঙ্গলাতে 
নহে, অন্ত প্রদেশের অবস্থাও এক্ষণে এরূপ-_সেজন্ঠ লাহোরে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের এক ছাত্র 
এপভাতে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন “য “বর্তমান শিক্ষ/ আমাদের অর্থনৈতীক দুর্দশার সহচরী 
'্ধপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্ররুত জ্ঞান নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা অঞ্জিত হয় না। বিদ্যালয় গুলি 
এখন কারাগার হইন দীড়াইয়াছে, এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তাহার প্রহরী হইয়।৷ কাজ 
ক্রিতেছেন। এরুপ অবস্থাতে যাহারা শিক্ষালয় হইতে বিছ্য। লাভ করিয়া বাহির হয় তাহাদের 
অবস্থ। কি হইতে পারে?" 

_ শিক্ষা-স্বাতস্ত্রে দ্বিতীয় প্রধান বাঁধা -লোকের স্বাধীন কর্শ প্রবৃত্তির তিরোধাঁন। রাজ- 
গরকারের উপর নির্ভর করিয়। করিয়। এদেশের লোক এক্ষণে স্বাধীনভাবে নিজ কণ্ম করিবার সংস্কার 
ও ক্ষমত|। উভয়ই হারাইয়াছে! উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রঙ্গারা স্বাধীন ভাবে সমুদয় 
কার্ধ্য করিয়া যাইবেন-'আপন আপন শাদন ও বিচার কার্য্য পর্যন্ত নির্বাহ করিবেন, শিক্ষার কার্য 
অধ্যাপকের।, ধনবৃদ্ধি বণিক সম্প্রদায়, এবং জনহিতকর যাবতীএ কাধ্য সেবাত্র £ পরার়ণ লোকেরা 
করিম্ন| যাইবেন। রাগ প্রধানতঃ দেশ$ক্ষ। কাধ্যে নিয়োজিত থাকিবেন। ভারতের প্রাচীন বর্ণ- 
ব্যবস্থ। ইহারই সমর্থন করিত । মধ্যযুগে, ইংরেজশানন প্রতিষ্টিত হইবার পৃর্নকাল পর্য্যন্ত, সেই ভাবই 
আল্লাথিকরূণে এদেশে বিচ্যমান ছিল-__-এ দেশের গ্রাম্য পঞ্চায়ত ও গ্রামে গ্রামে পাঠশাল। ও টোল 
থাক! ইহার পরিচয় দিয় থাকে। বর্তমান শানন ব্যবস্থাতে দেশের সমূণয় কণ্ম-ক্ষমতাই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে রাজ শক্তি গ্রহণ করিয়াছেণ। তাহাতে একদিকে যেমন প্রঞ্জাপক্ষ অকর্মণ্য 
হুইয়া পড়িয়াছে, রাজলরকারকেও নান। প্রকারে গুরুকাধ্যে তারাক্কান্ত ও অর্বব্যয়ের জন্ত বিব্রত 
হইয়। পড়িতে হয়। নৃতন শাসন সংস্কারে এ সমূদয় গুরুতর বিষয়-_-অন্ততঃ শিক্ষা ব্যাপারে_-বিবে- 
চিত হওয়া আবশ্যক । 


আধ্যমনোবিজ্ঞান 
( পূর্ববান্ুবৃত্তি ) 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণদেব 

পাশ্চাত্য দেশবাসী শরীরধিজ্ঞানবিৎ অধুনাতন পণ্ডিত্েরো বলেন জড় জগতের সহিত 
কারবার করিতে গিয়া আমর] পদে পদে প্রতিঘাতের ভাব ব। প্রতিঘাত হইতে বেদনা অনুভব 
করি। এই বেদনা! নিতান্তই সত্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিশেষ। ইহা আর অস্বীকার করিলে 
চলিবে না । এই বেদনানুভূতি বাহ জগৎ হইতেই আপে এইরূপ আমর মনে করি। অতএব শব্ধ 
ম্পশ রূপ রন গন্ধ জানিবার জন্য শ্রোত্র স্বক্‌ চক্ষু রমন। ও ভ্রাথ এই পাঁচ) ইক্দ্িয়ের যেরপ 
প্রয়োজনীয়তা আছে তদ্রপ বেদনাঞ্ুভূতির জন্যও একটা ধষ্ঠ বহিরিন্দ্িয়ের স্বতস্্ব প্রয়োজনীয়তা 
আছে। পাঁচটা বহিরেক্্িয়ে অর ধুলাগ্স ন। আরো একটা ষষ্ঠ বহিরিপ্রিয় খু্জিতে হয়। আলোক 
কণিকাগুলি চক্ষুর জালিময় পর্দায় পতিত হইয়। উহার! চক্ষু ইন্দিয়ে স্ব প্রতিবিখিত পদার্থের 
একটী প্রতিবিষ্ব উৎপন্ন করে। আর আপোক কাণকাগুলির ধাক।য় উত্তেজিত হইয়| দর্শনের 
সংবিৎ সায়, যেই সেন প্রতিবিস্বটী মূশেণ ( মণ্তিদ্ের ) নিকটে উপস্থিত করে, অমনি আমাদের 
চাক্ষুষ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। এই ঢাক্ষুষ অনুভূতির সাধনভূত দর্শন শক্তি (দর্শন আয়) 
দেহের প্রতিনিয়ত স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকে । চুর তেজোময় গোলক যন্ত্রে আমাদের পর্শন 
শক্তি বাধা থাকে। অগান্ত বহিরিশ্ডিয়েরও প্রতিনিয়ত স্থান বিশেষ প্রদশিত হইয়ছে। উক্ত 
বেদনাম্থভূতির সাধনভূত শক্তি বিশেষ বা ইন্দ্রিয়ট। কিঞ্ধ দেহের কোনও নিদ্দিষ্ট অংশ বিশেষে 
আবদ্ধ থাকে না। ত্স্ত পদাদি দৈহিক অংশ সমুহেই উক্ত বেদনা অন্ত হইতে পারে। শরীরের 
যেখানে পেশী সঞ্চালক স্বার, ও মংবিৎ ন্বয়ুপ্ পরস্পর সংঘর্প থাকে, সেই খানেই এই বেদনার 
অঙ্গভূতি হইতে পারে। 

ইহা শরীরের কোনও নির্দিষ্ট অংশ বিশেষে আবদ্ধ গাকে না। দেহের মাংস পেশীর 
ভিতরে কতকগুলি স্ুক্ম বিশেষ সায় আছে। মাংস পেশী মংখষ্ট সেই স্বায় মন্ত্রগুলির সহিত 
বেদনানুভূতির বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। বেদনাবাহী ওই সয়গুলি বেদনা বিষয়টা মনের নিকটে 
উপস্থিত করে। তাহার ফলে আমরা বহিজগতের সহিত কারবার করিতে গিয়া পদে পদে 
গ্রতিঘ।তের ভাব বেদনা অগ্থভভব করি। অতএব শরীগের মাংসপেশী সম্পৃক্ত কতকগুলি 
বিশেষ সংবিৎ সায়, যন্ত্রগুলিকে ও বেদনান্তভূতির সাধনভৃত ষষ্ঠ বহিরিত্দ্ি় বলিতে হয়। খাঁটি যাহা 
শ্পশেক্িয় তাঁহ! হয়ত শৈত্য ও তাঁপাঙ্গভূতির পরিচায়ক। উহা কখনও বেদনাগ্র।হী ইন্দ্রিয় 
হইতে পারে না। 

উল্লিখিত ষষ্ঠ বহিরিক্দ্রিয়ের প্রতিবাদ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, সমগ্র শরীর ব্যাপী 
স্বগিক্দিয়ের যে পরিমিত স্থান ব্যাপিয়। শৈতা ও তাপের সন্ধন্ধ খটিয় থাকে, আমন] যেরূপ তৎপরিমিত 
্বগিক্ড্িয়েই শৈত্য অথবা তাপ অগ্ুভব করিতে পারি, এইরূপ যে পকল আয়, অগ্ুতূঠির উদ্রেক 
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করে, মাংস পেশী সম্পৃক্ত সে পরিমিত সেই ( অঙগ্্ভূতির উদ্রেককারক ) প্সায়ু প্রান্তে অতিরিক্ত 


৩৯৮ ভারতের সাধনা ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


উত্তেজনা! হয়। তৎপরিমিত ন্নায়,প্রান্তেই কেবল মাত্র ওই বেদনা অন্ৃভূত হয়। স্পর্শাচুভূতির 
সহিত বেদনাঠভূতির বিষয় পরিমিত ব| পরিচ্ছিন্ন স্থান ব্যাপিয়া উৎপত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে 
পারা যায় যে, আমাদের বেদনানতভূতি ত্বগিক্তিয়ের ঘ।র| নিষ্পন্ন ন। হইলে উহা ত্বগিন্ড্িয়ের সমান 
ধর্ম (বিষয় দ্বার! পরিচ্ছিন্ন স্থান মাত্র ব্যাপিয়৷ বিষয়ানভৃতি উৎপত্তির সাদৃশ্ঠ ) দ্বারা সংক্রান্ত 
হইতে পারে না। বেদনামুভূতি ও স্পর্শান্ুভূতির উৎপত্তির নিয়ম প্রণাঁলীট! ঠিক একরপ বলিয়া 
মনে হয়, বেদনানুভূতি ও স্পূর্শাহুভূতির যাহ সাধনভূত ইন্দিয় বিশেষ তাহাও শরীরব্যাপী ও এক। 
শরীর ব্যাপী এক বগিন্দিয় ছাড় বেদনানভূতির জন্য ষ্ঠ বহিরিক্িয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। 
বেদনার অন্ধৃতূতি শরীরের সর্দবত্র অনুভূত হয় বলিয়া তাহার যাহা সাধনভূত তাহাও নিশ্চয় শরীর 


ব্যাপী ও এক, তাহা অগিন্দিয়। ত্বগিত্দিয় ছাড়া বেদনামৃভূতির জন্ত পুথক কোনও বহিরিক্রিয় 
£ই। 


শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য প:গুতের। বলেন পঞ্চেন্সিয়ের অনুভূতি ছাড়া শরীরের মধ্যে 
অন্য আরো একটা নৃতন ইন্দ্রিয়ের নৃতন অনুভূতি আছে, বঙ্গ ভাষায় তাহাকে পেশনা সৃভূতি আখ্যায় 
উল্লেখ করিতে পার! যায়। মাঁ*মপেশীর এই অস্থ্ভূতি হইতেই বস্তর গুরুত্ব বা ওজন জ্ঞান জন্মিয়া 
থাকে। ক্রমাগত ব্যবহার দ্বার! ওজন জ্ঞ।নটি এবপ খীটী হয় যে, দোকানদার সকল হাতে লইয়্াই 
বস্তর পরিমাণটা দুই সের কি দশ সের তাহ বলিয়া দিতে পারে। সমস্ত দেহ অথব। দেহের 
কোন অবয়ব বিশে গ্রতিধাত প্রাপ্ত হইলে মাংসপেশীর ভিতরে যে বাধার ভাব সমুদিত হয়, 
তাহাকে মাংদ গেশীর অঙ্কভৃতি বা পেশানান্ভৃতি বলে। গুরু বস্তু বহন করিবার সময়ে ভার 
বাহীকে দেখিয়া! মনে হইতে পারে যে, সে তাহার শরীরের কোনও নির্দিষ্ট অংশ বিশেষে গুরুভার 
বোধ করিতেছে । বস্তগত্য। সে কিন্তু শরীরের কোনও প্রতিনিয়ত নিদিষ্ট স্থান বিশেষে “শরীরের 
এই অংশ বিশেষেই গুরুত্বে জ্ঞান জন্মিযা থাকে, অন্য অংশ বিশেষে জন্মে না” এইরূপে ভার বোধ 
করিতেছে না। আর তাহা দেখাইতেও পারিবে না । ভারবাহীকে জিজ্ঞাসা করি'ল সে তাহার 
শরীরে চক্ষুর মত কোন একটা প্রতিনিয়ত অংশ বিশেষে গুরুত্ব অনুভূতির খবর দিতে পারে না। 

ভগবান কণ।দ মুনি তাহার রচিত বৈশেধিক দর্শনে প্রত্যক্ষের কারণ নির্দেশ প্রকরণে 
গুরুত্বের প্রতাক্ষ সম্থন্ধে কৌনও কথার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই। জ্জন্ত বৈশেষিক দর্শনের 
ভাষ্যকার প্রশান্ত দেব বলেন, বস্তর গুরুত্ব জ্ঞানট।-_অতীন্দিয়-গুরত্টা ইন্দিয়ান্ুভূতির গ্রহণযোগ্য 
বিষয় নহে। পরোক্ষ প্রমাণ অন্থম।ন দ্বার| বস্তর গুরুত্বের অনুমান করিতে হয়। তথ।পি 
বৈশেষিক দর্শনের টীকাক।র বল্গভাচ।ধ্য বস্থর গুরুত্ব পরিমাণটা স্পর্শেন্দ্িয়ের গ্রহণযোগ্য বিষয় 
স্বরূপে অঙ্গীকার করিগা গুরুত্বজ্ঞানট! স্পার্শন জান ( স্পশেন্দ্িয় জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষ) 
বলিয়াছেন। বিবেচন। করা য|উক যাহা শৈত্য ও তাপের জ্ঞান জন্মাইয়৷ থাকে, তাহা হয়ত খাটা 
ল্প্শেক্দ্রিয় হইতে পারে এবং যে কল ন্নায়ুবস্ত্রে বস্তর শৈত্য ও তাপাহুভূতি জন্মাইয়া থাকে, 
স্পর্শেন্দ্িয়ের সেই সকল ন্নায়ুযন্ত্রে বাহা বস্তর গ্রতিঘাত ব| প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ বশতঃ গুরুত্ব বোধ 
জন্মিয়া থাকে । অতএব বস্তর প্রতিক্রিরার সম্বন্ধ লইয়৷ গুরুত্ব বোধ জন্মিয়া থাকে বলিয়া 
গুরুত্বের অচুভূতিটা আমরা সক্রিয় স্পর্শ/ন্ুভূতির গণ্ডির ভিতরে আনিয়া ফেলিতে পারি । আর 
স্পর্শোন্্রয় বন্তর গু৭ ম।ত্রের (শৈত্য ও তাপের ) সম্বপ্ধ লইয়' যে সকল ন্বাযুর সাহায্যে ত্য ও 


বৈশীখ--.১৩৪১ | আধ্য মনৌবিজ্ঞান ৩৯৯ 


তাপ অন্্ভৃতি জল্সাইয়া থাকে, ওই শৈত্য ও তাপাচৃভূতিট! নিষ্ছিয় স্পর্শানুভূতি বলিলে 
বল্লভাচার্ধোর উক্ত মতটাও যুক্িসঙ্গত হইতে পারে । আর উক্ত বেদনানুভূতিও বস্তর প্রতিক্রিয়ার 
সম্বন্ধ লইয়া জন্মিয়! থাকে বলিয়। উহাঁও সক্রিয় "্পর্শাম্ভূতির অন্তততুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে 
পার! যায়। 


কেহ কেহ বলেন, তুলাঁদগ্ডের নমন উন্নমন দর্শনে বস্তুর ওজনট| অনুমিত হয়। বস্বর 
ওজন বা গুরুত্বের চাক্ষুষ গ্রন্যক্ষ হয় ন|। কারণ যেসকল সমান্ত ও বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
থাকিলেই নীলাদি রূপের প্রত্যক্ষ হয়, গুরুত্বে তাহা নাই। 
মস্তব্যঃ__১। ম্পর্শেন্্রয়ের যে সকল স্াঁযু অচুভূতির উদ্রেক করে, সেই সকল স্বামুযন্তরে গুরু বস্ত্র 
চাঁপ প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ কোনও একট। বস্তু ত্বকের সংস্পশে অ।সিয়াছে এই প্রকারের বোধ হইলে, 
বস্তর চাঁপানুভূতির তারতম্য অগ্থলারে বস্তর গুরু ত্রট। অনুমিত হয়--গুরুতের সহিত চাপাঙগভূতির যে 
হেতু কাধ্য কারণ সন্বন্ধট| আছে। বস্ত্র গুরুত্ব না থাকিলে তাহার প্রতিঘ/তজনিত উত্তেজনার 
ফলে বস্তর :চাপও অগ্ুসত হইতে পারে না। চাপকাধ্য দেখিঘ। তাহার কারণভূত গুরুত্বট! 
অন্নমান দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কাধ্য দেখিয়! কারণট। অশ্ুমান দ্বার। বুঝিতে হয়।_ নদীতে 
শোতের বৃদ্ধি কার্য্যট| পূর্বের তুলনায় বেশী হইতে দেখিলে ইতঃপূর্ব্বে 'আরে। অধিকতর বৃষ্টি 
হইয়াছে নতুবা শ্বেত কখনও বুদ্ধি পাইতে পারে ন।, এই বৃদ্ধি কাধা দেখিক্জ। অধিকতর বৃষ্টির 
কারণ ভাব অন্ুম!নের দৃষ্টান্ত । বস্তুর গুরুত্ব! বহিরিন্দিয়ান্ুভূতির বিষয় নহে । গুরুত্বের প্রত্যক্ষ 
করা যায় না। স্থতরাং গুরুত্ব অন্থভ,তির জন্য যষ্ট-মংখ্যক বহিরিব্দিয়ের স্বতন্ত্র প্রয়েজনীমতাও 
থাকিতে পারে না। ইতটঃপূর্বে বহিরিন্দ্রিয়ের যে পাঁচটা সংখ) নির্দেশ করা হইয়ছে তদতিরিক্ত 
বহিরিক্দিয়ের ষষ্ঠ অথব| সপ্তমাদি সংখ্য| বিশেষ নাই। 


২। একেন্দ্িয়বাদের আশখহক্ক। উ(পন করিয়। ভগবান গৌতম মুনি বলেন আমাদের 
শরীরের উপরিতন প্রদেশসমূহে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া ত্বক ( আবরণ ) রহিয়াছে, উচ্নার দ্বার। 
শরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্িম আবুত থ।কে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হস্তপদ্াদি অবয়ব গুলি 
ভিন্ন হইলেও শরীরের সমূহ অবয়বব্যাপী ত্বগিন্জরিয় বস্কট। এক বা অপিশেষ। হন্ত পদাদি অবয়ব 
বিশেষ বিশেষ ত্বগিন্দ্িয়ের অগীকার করা হয় না। হস্তাবধবে যে ত্বক পরিব্যা্ধ রহিয়াছে, পদাঁদি 
সমূহেও সেই একই ত্বক রহিয়াছে । শরীরের তাবং অবয়বেই ম্পর্শর উপলদ্ধিট। সমন বা এক 
জাতীর হয় বলিয়। শরীরের সমগ্র অধয়বব্যাপী স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিঘটাও অনেক নহে এক | শরীর" 
ব্যাপী ত্বক্‌ শারীরিক অবয়বনমূহে এক জাতীম় প্রয়ে।জনের ( উপলব্ধির ) সাধক বলিয়৷ উহ্াও এক-- 
অনেক নহে। দেখ, আমাদের দুইটা চক্ষুই এক জাতীয় প্রয়োজনের (রূপ।দি জ্ঞানের ) সাধক 
ঝলিঃ| চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বাম ও দক্ষিণ এই দুইটী অংশ দ্বারা আঁর উহার ভিন্নভাব কল্পনা কর! প্রয়োজন- 
হীন বৃথা গৌরব ছাড়া কিছুই নহে। প্রয়োজনের তারতম্য থাকিলে এক জাতীয় বস্তর ভিতরেও 
বি.শষ ভাব কল্পনা কর! অন্ঠাধা হইতে পাপে না। আোত্র তক্‌ চক্ষু রসন! ও ঘ্রাণ এই পাঁচটা 
ইন্জিক্জের প্রত্যেকের দুই ছুইটী করিয়। অবয়ব বিশেষ আছে। ইন্দ্িয়গণের প্রত্যেকেই স্বীয় অংশঘয় 
দ্বার! এক জ।তীয় প্রয়োজনের (জ্ঞানের) সাধন করে। সেইজন্য ছুই দুইটা অংশ বিশেষে ইন্তিয়গণের 
স্সার পার্থক্য করিয়! বিভাগ কর! হর না। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয় পা দর্শন শক্কিট। এক হইলে 
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উা! বাম ও দক্ষণ অংশছয়ে যেন বিভক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিশ্বতরষ্টা বিধাতা আমাদের 
শ্রোত্র ত্বক চক্ষু রসনা ও স্াণ ও হস্তপদাদি কর্মেক্রিয়ের যন্ত্রগুলি দুই ছুইটী অংশে বিভক্ত করিয়। 
যেন আমাদিগকে বুঝাইয়! দিতেছেন যে, চক্ষ ইন্জিয়টী এক হইলেও উহ! যেমন ছুইটী অংশে 
বিভক্ত বলিয়! ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে গ্রতীত হয়, সেইরূপ এই বহিজগং৪ স্বরূপতঃ এক হইলেও 
ইহার মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়। যে টদ্বৈত ভাবর প্রতীতি তাহ! প্রতীতি মাত্র। বস্তগত্য। 
বহির্জগতের ছৈত প্রতীতির মৌলিকতা নাই। ইন্সিযগণের পরম্পর তারতম্য ও প্রয়োজন 
সাধনের তারতম্যে দ্বৈতভাব বর্থিজগতে অন্থডুত হয়। বিচার বুদ্ধির দ্বার বিভাগ পুরঃসর 
জগতের স্বরূপ বুঝিতে না পাঁরিলেই ইন্দ্রিযগণের দ্বারা বহির্জগং আপাততঃ বনুরূপে প্রতীয়মান 
হয়। বিশ্বনষ্টা বিধাতা বর্িজগতের দ্বৈতভাবটী যে গিথা। (মরীচিকাস্থ জলের মত প্রতীতি 
মান্র ) ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই হেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগ দুই ছৃষ্টটা অংশবিশেষ রচনা করিয়া 
বুঝাইয়! দিয়াছেন। বর্হিজগৎ স্বরূপতঃ এক ব| বহুই হউক তাহা লইয়। বর্তমান প্রকরণের কলেবর 
বুদ্ধি কর! উদ্দেশ্ঠ নহে। এক্ণে দেখিতে হইবে যে, চক্ষুর বম ৪ দক্ষিণ এই দুইটী অংশবিশেষ এক 
জাতীয় প্রয়োজনের সাধক । তজ্জন্ত উহার যেমন দেখিতে দুইটা হইলে সবরূপত; এক। আমাদের 
শরীরব্যাপী ত্বকৃও সেইরূপ শারীরিক অবরবসমূহে একজাতীয় প্রয়োজনের সাধক সুতরাং 
শরীরব্যাপীয়। অবস্থিত খবগিশ্ডরিয়ও এক | একই ত্বন্ঠ আমাদের হস্তপদা'দ অবয্নব সম্‌হেই পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । একই ত্বক আমাদের শ্রোত্র চক্ষু রসন। ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বা মাশ্রয় 
গুলি ব্যাপীয়। অধিকার করিয়। রহিয়াছে । ইহার দ্বার। বুঝাতে তইবে ষে, যাহার দ্বার আতর 
আদি বহিরিক্িগগণের প্রদেশ ব1 আশ্রয় মমূহ পরিব্য।প্ থাকায় শব্ধাদ বহির্ধষয় রাশি গ্রহণ 
করিতে পার! যায় এবং যাহার দ্বারা আোত্র আদি ইন্ছিয়গণেব প্রদেশসমুহ পরিব্যাপ্ত না থ।কিলে 
শোত্র আদি বহিরিল্রিয়ের প্রদেশ বিশেষে শব্দাদি গ্রহণ কর[ যায় না। স্থতরাং সমগ্র ইন্দ্রিয়ের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশব্যাপী সেই এক তত্ব বস্তই রূপ রম গন্ধাঁদ বিশয় জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয় 
বিশেষ । মনে কর যাহ] ন! থাঁকিলে যে কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয় না, যাহ। থ।ফিলে* সেই কার্ম্য নিষ্পন্ 
হয়, তাহা সেই কাধ্যেরই স।ধনভূত বস্ত্র বিশেষ। ইহা একট। স্বতঃসিত্ধ নিয়ম | এই নিয়ম 
প্রণালীর অনুপাতে বুঝিতে হইবে যে, এক খগিশ্রিয় দ্বার! ইন্দরিয়গণের প্রদেশসমূহ পরিব্যাপ্ত 
থাকিলেই অথবা ত্বগিন্ট্িয় থকিলেই যখন রূপাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তখন এক ত্বগিন্ত্িয়ই 
আমাদের রূপ রস গঙ্ধীদি বহির্বিষয় জ্ঞানের সাধনভূত্ত এক বা অদ্বিতীয় ইন্জিয় বিশেষ । বহিরিক্রিয় 
বলিতে এক ত্বক ছাড়৷ নান ইন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার কঃ] বৃথ| গৌরব ছাড়। কিছুই নহে। 

পঞ্চেন্দ্িয়ের সিদ্ধাপগ্তবাঁদী বলেন, দেখ যে ত্বকের দ্বার! স্পর্শ উপলব্ধি করিত্ছে তোমার 
উল্লিখিত মতানুসারে সেই ত্বক ছারাই রূপাদ্দি বিষয়েরও উপলদ্ধি হইয়! থাকে । ইহ! অঙ্গীকার 
করিতেই হইবে, কারণ তোমার মতে স্পণণ গ্রাহী ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় ছড়া রূপাদি বিষয়গ্রাহী অন্তান্ত 
বহিরিক্্িয়ের অস্তিত্বটা অঙ্গীকৃত হয় ন। আর সেই ত্বক্‌যখন শরীরের সমগ্র ইন্জিয়প্রদেশে 
এক-_নানা নহে, তখন "ত্বক থাকিলেইত রূপাি জ্ঞান হওয়াও সম্ভবে। আর তাহা হইলে 
অন্ধার্দির যখন ত্বক আছে, তখন তাহাদেরও আর রূপাদি জ্ঞান হওয়। অসম্ভব নহে_-সম্ভবে। 
কিন্ত অন্ধাদি লোকের রূপা'দি ড্ঞান হওয়া যখন সম্ভবে না, সুতরাং ইহা বুঝিতে হইবে যে স্পর্শ 
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জ্ঞানের মৃত রূপাদির জ্ঞানগুলিণ বহির্ববিষয়েরই জ্ঞানবিশেষ হইতে পারে। এক ত্বক্‌ 
কখনও স্পর্শ ছাড়া বূপাদ্ি বিষয় জ্ঞানের সাধন ১ইতে পারে ন1। 

বহিরিক্দ্িয়ের মানাত্ববাঁদীর উক্ত প্রকারে প্রনর্শিত আপন্তির পরিহার করিবার জন্য 
একেন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে পক্ষপাতী প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমাদের শরীরব্াপী ত্বক এক 
হইলেও ত্বকের কোন অংশবিশেষ চক্ষুপ্রদেশে পরিব্যাপ্ধ থাকিয়া ধূমস্পর্শ অন্ঠভব করিতে পারে 
শ্রোত্র ও হস্তাদি অন্তান্ত অবয়বসমূহে ত্বকের যে অংএবিশেষ রহিয়াছে, তাহার ধৃমস্পর্শ অঙগভব 
করিতে পারে না। ত্বকের চক্ষুপ্রদেশে পরিব্যাপ্ত কোন অংশবিশেষ রূপ অনুভব করিতে পারে) 
ওই অংশবিশেষ বিকৃত হইলে অ।র বূপাদি জ্ঞান হওয়া গপ্তবে না। বধির।দি সঙ্গন্েও উক্ত নিয়ম 
গ্রণালীর অন্ুপরণ করিয়া! একেন্দ্িয়ের অঙ্িতবাদ রক্ষ! কপিতে পারা যায়। আর তাহা হইলে 
অন্ধাদিরও রূপাদি জ্ঞান হইরা যাউক এইরূপ 'মাপত্তিট। আর খটিল না। 


একেন্ডরিয়ের অস্তিত্ববাদের রক্ষাক'ল্প উপযুক্ত বাকাভদ্দী দেখিয়। বছিরিদ্দিয়ের নাঁণাত্ব- 
বাদী বলেন, যেরূপ যুক্তি গ্রণালী অনুসারে একেশিখের অপ্িত্বধাপী বহিরিশ্িষের নানাত্বব।দী 
উক্ত আপত্তির পরিহার করিতে গিয়। বহিরিন্ডিয়ের একই ব। বঙ্গিরিক্িয়ের সংগা| শেষ 'এক হহা 
গ্রুতিপন্ন করিতে প্রয়।ম পাইয়াছেন, তাহাতে তীহার ( একেন্ছিয়ের প্রতিষ্ঠালিপস্থ প্রতিবাদীর ) 
গ্রাতিজ্ঞাহানি দাম আমিয়। পড়ে 2মনে কর ইতঃপুতে অভিভিত হয়ছে যে, চক্ষু আদির 
নান। প্রদেশবিশেষে যে 'হকু পরিব্যাপ রহিঘাচছ, তাহ! নান। নহে ক । একই অক রূপাঁপি 
তাবৎ বহির্ব্িদয়ের জ্ঞান সাধন ইন্ড্রিরবশের । এক্ষণে সেই ভিকেরই আবার চক্ষু আদি 
গ্রদেশবিশেষ নানারকমের নান। অবয়ব অপীক্কার করিয়। সেই মান। অবয়বগ্ুলি আবার 
নানা বিষয়ের নানাবিপ জ্ঞানের সাঁধনযন্্রূপে ও অঙ্গীক।র কণা হইয়াছে । আর তাহা হইলে 
বলিতেই হইবে যে, শরীরের নান! প্রদেশবিশেদে নানা অবয্ধব বিশেষষপ রন গন্ধাদি নানা 
বিষয়ের জ্ঞানসাধক। শরীরের সমগ্র অনয়ব বা।পিয়। ত্বক নির্বিশেষে এক তব রূপাদ্দি 
গ্রাহক নহে। স্ৃতরাং রূপাদি বিষয়গ্র।হী ইন্সিরিটাই এক--শরীরের সমগ্র প্রদেশ বিশেষে 
এক জাতীয় এক জাতীয় প্রয়োজনের সাপক হইতে পাঁবন না । অতএব বুঝিতে পার! 
যায় যে, রূপাঁদি বিষয়গ্রাহক যগ্ত্রগুলি নান। বামনেক-এক নহে বিভিএ। সুদ্র।ং ত্বক নির্বিশেষে 
এক ত্বক আর রূপাদি জ্ঞানের সাধন হইতে গারিল না। আর জানেন্দ্িয়ের সংখা! বিশেষ এক 
এরূপ প্রতিজ্ঞাটীও আর রহিল ন।। দেই জন্ঞ বহিরিশ্দিষ়ের সংখ্য।বিশেষ এক ইহা অঙ্গীকার না 
করিয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রয়োঞ্জনের (জ্ঞানোৎপত্তির ) সাধনড়ুত ভিন্নীভম নানা উন্দিয়ের অঙ্গীকার 
করাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি বল একেন্দ্রি'য়র অঙ্দীকার করান লাপন আছে। পাঁচ রকমের পা।চটা 
ইন্দ্রিয়ের অভ্যাদ্গমে গৌরব মাঁনিগ। লইতে হয়। দেশনিশেষে বিশে পিশেষ আকাশের অঙ্গীকার 
না করায় বেরূপ লাঘব আছে, সেইক্প ভিন্ন ভিন্ন ইন্দিয়ের অঙ্গীকার না করিয়া একেন্দ্রিয়ের 
অঙ্গীকারে লাঘব আছে। গুরুভার জগতে কেহই বহন করিতে চাঁয় না ।. এইরূপ আশঙ্কার 
পরিহার করিবার জন্য বলিতে পার! যায় যে, দেশবিশেষে অ।কাশ বপ্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের সাধক 
নহে। সকল দেশের সকল আঁকাঁশেই সমান ব। একজাতীয় একন্রপ প্রয়োজন সাধিত হয়। স্থতরাং 
বিশ্ষ প্রয়োজন না পাওয়া এক আকাশের মধ্যে আর তাবতম্যেন কল্পনা করা ঠিক নহে! 


৪৬২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড --৭ম সংখ্যা 


ত্বকের চক্ষু আদি প্রদেশবিশেষে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অংশবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের সাধন করে। 
তজ্জন্ত ত্বকের পরম্পর বিভিন্ন বিজাতীয় পাঁচট। অংশ বিশেষ স্বীকার করায় গৌরব থাকিলেও তাহ! 
বহন করিতে পারা যায়। আর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে তার্শ গৌরবের অন্থরোধে 
অন্ুরুদ্ধ হইয়াই বরং একই বস্তর মধ্যে অত্যান্ত ভিন্ন ভাবও কল্পন! করিয়া! তাহা হইতে পৃথক বূপে 
তাহার নান।ভাবও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যার। প্রয়োজন বিশেষে 'একই মৃত্তিকার ঘট ও 
মঠাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব রাশি মানিয়া লইস়। ব্যবহার করিতে হয়। আর তাহা হইলে ইহাও সিদ্ধ 
হইতে পারে যে, এক ত্বকই কেবল মাত্র বহিরিক্দ্রিয় ইহ ন| মানিয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনবশতঃ ভিন্ন 
ভিন্ন পাচট। জানেন্দ্িয়েরই ব্যাবহারিক অস্তিত্বট! পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে নিম্পর হইয়৷ থাকে। 

আরো! দেখ, যাহার দ্বার চক্ষু আদি ইন্দিয়প্রদেশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়াই রূপ রম 
গন্ধাদি পরিজ্ঞাত হওয়। যাঁয, সেই ত্বকই কেবল মাত্র রূপার্দি বিষয় সকলের জান সাধন ইন্দ্রিয় 
বিশেষ । ইহ! কখনও যুক্তিসহ বাক্য হইতে পারে না। দেখ পৃথিবী আদি পঞ্চভৃত দ্বারাও চক্ষু 
আদিয় আশ্রয় ভূত প্রদেশকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । নতুবা! চক্ষু আদি প্রদেশঘ্বারা দূপাদির 
গ্রহণকার্ধ্য হওয়। সম্ভবে না। তাহার ফলে রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তিরও আর সম্ভাবনার 
আশ! থাকিতে পরে ন।। ম্ৃতরাং পৃথিবী আদি পঞ্চভূত ও রূপাদি বিষয়জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয় 
হইতে পারে । অতএব শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়৷ এক জাতীয় প্রয়োজনের সাধক এক ত্বকৃ 
ইঞ্ছিয়ের ( জ্ঞানেন্দ্িয়গণের ) প্রদেশসমূহে পরিব্যাপ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই যে উহ! সমগ্র বহির্বিরষয় 
জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিঘবিশেষ এরূপ বলিতে যাওয়। সম্ভবে না। নতুবা পৃথিবী আদি পঞ্চতৃতও 
উক্ত নিয়ম অনুসারে পঞ্চ জানেন্দ্িয় হইতে পারে। 

অপিচ আমাদের শরীরের সমগ্র অবন্নব ব্যাপিয়। বর্তমান ত্বক্‌ নির্বরধিংশষে একই ত্বক যি 
রূপ রস গন্ধাদি জ্ঞানের সাঁধনযস্ত্র হয়, তাহা! হইলে শরীরব্যাপী এক ত্বকের সহিত মনের সম্বন্ধ 
মাত্রে একই সময়ে বৃহৎ ত্বগিন্দ্রি় সন্নিকষ্ট কূপ রস গন্ধাদি বিষয়েরও এককালীন জ্ঞানের ( বহু 
জানের ) প্রসঙ্গ আসিয়! পড়ে। হন্দরিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধটাই যেহেতু সেই ইন্দিয়ের অধিকার 
ভুক্ত বিষয় জানের সাহায্যকারী কারণ বিশেষ। আমর! কিন্ত একই সময়ে একটী বিষয়ের জ্ঞান 
ছাড়। ততোধিক বিষয়ের বুদ্ধিগুপল অনুভব করিতে পারি না। করণ একই সময়ে নানা বিষয়ের 
নান! ব। অনেক বহু জান বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার সবিশেষ কারণ দেখ। 

একেন্দ্িয়ের অঙ্গীকারে একই সময়ে বহু বিষয়ের বহু জ্ঞানের উৎপত্তির অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ 
অ।সিয়। পড়ে । অর্থাৎ প্রসঙ্গাতিক্রম দোষ আসিয়া! উপস্থিত হয়। তাহার পরিহার করিবার জন্ 
বলিতে হয় যে, আমাদের বহিরিজ্জিয়ের সংখ্যা বিশেষ নানা (পাচ) এক নহে। পূর্বোক্ত যুক্তি- 
প্রণালী অনুসারে জানেন্জ্িয়ের যে পাঁচটা সংখ্য। বিশেষ নির্ণীত হুইগ্নাছে তাহা হইতে জ্ঞানেন্্রিয়ের 
সংখ্যা কখনও ন্যুন হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ফলতঃ ইহ1স্থির হইল যে, আমাদের 
জানেন্দ্িয়ের সংখা! বিশেষ পাঁচ, তদতিরিক বা ন্যুনও নহে। এবং জ্ঞানেন্দরিয়ের পাঞ্চভৌতিক 
ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ও শবাদি পাঁচ রকমের বিশেষ জানক্ধপ ক্রিয়। দেখিয়াও বুঝিতে হয় যে, 
আমাদের জ্ঞানেকিম্বের সংখ্যারিশেষ পাঁচ। (কমশ:) 


গীতার শিক্ষা ও দীক্ষা 


শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন গীতারত্ব 


এই নম্বর মনুত্ব জীবন কয় দিনের জন্যই বা, পশ্চাতে ও সন্মুখে মহাঁকাল__অনস্ত সময় । 
আমাদের অতীত অজ্ঞ।ত, ভবিত্ততও অজ্ঞাত, নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এই বর্তমান, যাহার জন্ত আমর] 
ধর্মকে পদে পদে উপেক্ষা করিয়া! চলি। 

মানুষ জানে কেবল নিজকে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে, কিন্তু যেটুকু জানে শুধু নিজেকেই 
জানে। এই আত্মজ্ঞানই মানুষের মূলধন। নিজেকে ভাল করিয়। জাঁনিলে, বিশ্বকে জান! যায়। 
যে শক্তি বা বিগ্যাবলে আমরা নিজেদের জানিতে পারি, তাহ সর্ধভৃতস্থ মহাঁমায়ার বুদ্ধিরূপী 
বিকাশ। 

এই মহাঁশক্কি তিন মৃদ্তিতে প্রকাশিত--ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। আমাদের ভিতরেও 
সেই মহাঁশক্তির ত্রিধা বিকাশ রহিয়াছে, বিশ্বের সর্ধবত্রও সেই মহাশক্তির খেল!। এই তিন শক্তির 
নিয়ামক তিনজন পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর | কিন্তু মূলে তিনই এক--তিনে এক, একে তিন। 

ধর্ম মানুষের গড়া নয় ইহ! মাচুষের মুক্তির জন্য শ্রীভগবানের দান। অঙ্বজড় শক্তির 
মিলনে এই বিশ্বের হুষ্টি হয় নাই, স্বতঃসিদ্ধি জ্ঞান ম্বূপ পরমেশ্বর হইতেই ইহাঁর স্ষ্টি, স্থিতি 
ওলয়। এই পরমেশ্বরই গুরুর্ূপে মানুষের আত্মার অন্তধ্যামী। তিনি নিজ গুণে দয়া করিয়। 
'আত্মভাবস্থ, হইয়া অন্তরে জ্ঞানের গ্রদীপ জালিয়া আমাদের অজ্ঞানজ তমঃ দুরীত্বত করিতেছেন,_- 
ইহাই তাহার স্বরূপের করুণ। বা মাধুধ্যের লীলা ! 

ভগবানের প্রেরণায় মানুষ সর্বদাই ভগবানের আনন্দ ম্বব্ূপকে চায়। কিন্তু আনন্দকে 
গাইতে হইলে মান্নযকে অনেক শিক্ষা করিতে হয়। সেই শিক্ষা শুধু কেতাবী শিক্ষা হইলেই 
চলিবে না, যদ্বার! বর্তমান 0015151ঠযকে ফাকি দেওয়া যায়, কিন্তু তদ্বার1 ভগবানকে ফাকি 
দেওয়া যায় না। তাহার জন্য চাই ক্রদ্ধচর্য, গুরুর নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা, শরীরের সর্বাঙ্গীন ক্ফুপ্তি 
মনুয্ত্বের বিকাশ, চরিত্র গঠন ও সর্বভূতের কল্যাণকামনা, শরীর মন ও বুদ্ধি সবল ও সুস্থ না 
হইলে, আমর! মহতের ধারণা করিতে পারি না। 

গ্লীতার কেন্ত্রভূত সার শিক্ষা হইতেছে-_'বুদ্ধৌ শরণমদ্বিচ্ছ-তুমি বুদ্ধির শরণাগত হও। 

গায়ত্রী মন্ত্রেত এই বুদ্ধির প্রবর্তক-রূপে পরমেশ্বরের ধারণ! ও ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। 
সুতরাং গীতা ও গাযত্রীর শিক্ষায় কোন প্রভেদ নাই। এই বুদ্ধি বৃত্তির অগ্ুশীলন বর্তমান যুগে 
একাস্ত প্রয়োজন। গীতা শিক্ষা দিতেছেন ধাহাতে অমি সকাম উপাসনা ও স্বধণ্ন পালনের ভিতর 
দিয়! নিফাঁমী হইয়া! ব্রদ্ষসাঁক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি। 

প্রথমে নিজেকে অভীষ্ট দেবতার পৃজার যোগা করিয়া লইবার জন্ত অঙনন্তাস ও করছটাস 
প্রয়োজন যদ্থার! দেহস্থ তাড়িতময় পদার্থ, গীত! পাঠকালে যে যে স্থামে থাকা কর্তব্য, সেই সেই 
স্থানে প্রেরণ কর! হয় । ন্াঁসাদির স্বারা দেহ স্থির হয়। 


8০৪ ভারতের সাধনা | ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য। 


গীতাপাঠ মানে জ্ঞানযজ্ঞ করা। তপস্তা ব৷ যোগে বগিবার পূর্বে নিজের দেহ ও মন 
শুদ্ধ করিয়। লইতে হয়। শুধু গীত| পাঠ ধরিলেই হইল ন|, গীতার ধ্যান বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, 
যাহা গীতাজ্ঞ।ন ধারণ করিব।র শক্তি দান করে। 

প।ঠারস্তে সে মন্রষ্টা খধি বিশালবুদ্ধি ব্যাসর্দেবকে নমস্কার করিবে, যিনি জ্ঞানময় 
প্রদীপ প্রজ।লিত করিয়াছেন। | 

ভগবান্‌ শ্রকুষ্ের পাতির ছ৪ গীত। পাঁঠি করিবে, অন্ত কোন রূপ কাঁগন! করিবে না। 

গীতোক্ত মন্ত্র পকল িধিপুর্মক পাঠ করিয়া বাসুদেবকে প্রসন্ন করিলে, তিনি নিজে 
মানবের সকল অভাব পুরণ করেন । 

গীতার মন্ত্রণক্তি অলৌকিক, তাহ ফলও অসাধারণ। যদি কেহ ইচ্ছ। করেন, গীতার 
মন্ত্র শক্তির ফল পরীঞ্চ। করিয়। দেখিতে পাবেন। 

মঙ্গল।চরণ, অঙ্ন্থ।স, কণন্ঠ।স প্রন তর লক্ষ্য- আক্মোছোধনা--মর্থাৎ আমাতে জ্ঞানের 
সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞানের পথে বাধা দর হউক, আমি খেন অবাধে শ্রীভগবানের উপদেশ 
বুঝিতে পারি ও সে? মত কায্য করিতে পার এবং ভগবছু'দ্বগ্ঠে অগ্রসর হইতে পারি। 

একটি বিধরকে অবলন্গন করিয়া! 1রাবাহিক ভাবে চিন্ত। ও ধ্যান করার নামই যোগ। 
কিন্তু চিন্তনীঘ বিনয়ের সদনৎ ভাবের গতি পষ্টিরাথা বিলক্ষণ গ্রয়োজন। অতএব সর্বাবস্থায় যদি 
সেই সর্ধবখান্তি প্র পরম পুরুষ শভগবানের চ্ত,র অভ্য'ন ও ধ্যান সম্য় থাকিতে করা যায়, তাহ। 
হইলে অপুর্ব যোগেই অন্যান হ। 

সেই পরম পুরুষই সকলের শাননকর্কাঃ পথ প্রদশক এবং উপদেষ্ট। গুরু । তিনি কবি 
অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী সর্বজ্ঞ এবং পুরাণ অথান্। অনার্দিসিদ্ধ পুরঘ এখং তিনি মলিন মন বুদ্ধির 
অগোচর। তিনি “অনোরপীযান্‌ মহতে। মখীগান"_তিনি সুক্তম, আবার বৃহত্তম এবং এই 
সুগ্দূপে সর্বজীব প্রবিষ্ট । তিশিই প্রাণীপিগের কর্ধমফণ দাতা। 

গীতার স্তায় এমন কঠিন শখ মরণ: ও মাধুণ্য পূর্ণ গ্রন্থ এবং এমন দুর্বোধ্য অথচ সুবোধ্য 
গ্রন্থ জগতে আর নাই। 

গীতার অনেক স্থলে পরম্পর বিরোবী হাব ও আপ।ত অসংলগ্ন কথা দেখিতে পাওয়। যাঁয়, 
সহজে উহার সামক্রহ্ত 9 সঙ্গত অর্থবোধ হম না। কিন্তু তত্ব্শী গুরু বা উপদেষ্টার বাক্য শ্রদ্ধা 
করিয়! শুনিলে, গীতার পরম জ্ঞানলাও হর এবং তখন সকল অসামগ্রশ্য ভাবের সমাধান হইয়া যায়। 

“শদ্ধাবাণ্‌ লতে জ্ঞনং তৎ্পরঃ সংযতেক্দ্রিঃ” । গশীতা-৪1৪০ 
“অশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্স। বিনশ্ততি”।  গীতি।-3:8১ 

অর্থাৎ যে অদ্ধাবান নহে যাহ।র সংশয় দুর হয় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয়না এবং সে বিনষ্ট হয় 
এবং ধিনি ভগবদ্বাক্যে প্রকৃত শদ্ধাবান্‌, তাহার নিকট গীতার প্রকৃত অর্থ, শ্রীভগবান গুরুরূপে 
আধিভূত হইয়! প্রকাশ করেন, যদ্বার। গীতার জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় অর্থাৎ এই জ্ঞান 
অপরোক্ষ হয়। 

গীতার প্রত্যেক বাণীটি সিদ্ধ বাণী। গীতার একটি মাত্র উপদেশ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুল্তে 
পারলে, জীবন সার্থক হয়ে যায়। আমাদের অধিকার কেবল কন্ম করা | আমর! বিপদে পড়ি 


বৈশাখ--১৩৪১ ] গীতার শিক্ষা ও দীক্ষা ৪০৫ 


অনধিকার চট্চ| করুতে গিয়ে, তাহীতেই যত অশান্তি আসে-_মর্থাৎ ফল কামনা করুতে গিয়ে যত 
বিপদ আসে। এই অনধিকার চচ্চার ফলে, কর্ম হানি হয় অনেক বেশী । গীতার আদর্শ ও উপদেশের 
তাৎপর্য হল-_মানুষকে নিষ্ষাম কর্শের ভিতর দিয়ে পূর্ণত্বে উপনীত করা। 

যত দিন বেঁচে থাকৃতে হবে, কাঁজ করে যেতে হবে, কিন্ধ এমন ভাবে কাজ করতে হবে, 
যেন তা বন্ধনের কারণ ন| হন । সেই জন্য চাই যোগরহস্যের আবিষ্ষার। য| সমস্ত জগতের সঙ্গে 
আমাদের বিবোঁধ ও অপামপ্রস্ত মিটিয়ে দেয়। ইহা শুপু কর্ম করার কৌশল-_-“যোগ বর্ণান্থ কৌশলম্। 
মনের কাঁজই বিরোধ স্যরি করা, ভেদ সুচনা! কর! । দেই জন্য ভগবান গীতাতে মনকে আত্মসংস্থ 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন । আমরা এই উত্তম রহস্য হাদয়ঙ্গম কি না বলিয়, আমাদেষ সংস্কারের 
দাসত্ব করিতে হয়। 

গীত। বলিয়াছেন “সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্‌” (১৪।১৭)। জ্ঞান উৎপন্ন হয় সত্ব হতে। 
তিনিই জ্ঞানী ধার চিত্তে সত্বপ্তণ ছাড়। অন্য কোন গুণের গ্রাভাব নাই। জ্ঞানের উৎস সত্বগুণ। 
শ্রীভগবান গীতাতে বল্ছেন--ময্যেব মন আধত্ম ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (১২৮)--আমাতেই মন 
দাও আমার দিকে বুদ্ধি প্রবেশ করাঁও। 

চিত্তকে সমস্ত কামন! থেকে সংযত করে, কেবল শরীর দ্বারা কর্ম করে যাঁবে, তাহলে 
আর পাপ স্পর্শ করতে পারবে না। 

কাজ করবে দেহের দ্বারা, কিন্তু সমন্ত মনট। থাকবে তাতে । ধার কর্ম কঙ্ছি, গ্রাণের 
একান্ত টান থাকবে তার দিকে। 

শ্রীভগবানের কথ! মত যশহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের অর্ধিকাঁংশের সন্মুখেই 
্য়ং শ্রীভগবান নিজে আসিয়। জ্ঞানের দীপ জাপিয়া দেন যাঠাতে তীহারা সত্যের পথকে সুস্পষ্ট 
দেখিতে পান। জীবনের সাধনা কেবল অহ্ংন।শের সাধন। । আ্ীভগবাঁন নিজে আপিয়! সাধনার 
ভার না লইলে, জীবের সাধনা করা মসগ্তব ] তাহ চাই আত্মসমর্পণ_-তোমার সব তাঁকে দাঁও। 
আত্মসমর্পণে জীব কেবল দ্রষ্টটার আসন মধিকার করে মাত্র-সে দেখে যে সাধনা করেন স্বয়ং 
শ্রীভগবান। গীতার চরম গ্লোকের তাৎ্পর্ধ্য ইহাইী। ভগবানের উপর সকল ভার দিলে, 
জীবের সাধনার ভারও পড়ে গিয়! তীঁহারই উপর । তখন শীভগবানকেই জীৰের জন্য সব করিতে 
হয়। ইহাই গীতার স্থম্পষ্ট মন্বাণী। দাঁধক তখন নিজ 'মাধারে শ্রীভগবানের লীল। মাহাত্ম্য 
দেখিনা আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়] যায়। 

শ্রীভগবান যখন সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হন, তখন জীবের আঁর কিছুই করিতে হুয় না» 
করার প্রয়োজনও হয় ন1। 

আত্মমমর্পণে জীবাজ্মার ধ্বংশ হয় ন।! দ্বংশ হয় কেবলমাত্র অহঙ্ক(রের--জীব তখন পরা- 
প্রকৃতির কৃপায় দষ্টার আমন অধিকার করিযা বসেন। 

জীব করে মাত্র অহস্কারের সাধনা এবং এই জন্য পাঁয় না প্রাণে শান্তি, কিন্ধু যদি সৌভাগা 
ক্রমে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত খুঁজিযন। পায়, তাহা হইলেই সার্থকতায় তাহার জীবন ভরে যায়। 

সাধনা কর। জীবের সাধ্য নয়, যাহার লাধন1 তিনি যখন সাধিয়া! চলেন, জীব তখনই দিদ্ধি- 
লাভে ধন্য হন। জীবের ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই, সব কাজ সাধিয়! চলেন অস্ত্ধ্যামী ভগবান্‌। 


৪০৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ত-_-ধম সংখ্যা 


কি করিয়। কাহাকে দির| শী্গবানকি কর।ন, ইহা সশ্রদ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়। চলাই জীবের 
সাধনা। সাধনার আরম্ভ হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত এব সাধনাই আ্ীতগবান সাধিয়া করেন। ইহাই 
আধ্যাত্মিক জগতের গুহ রহশ্ত, যাহ! গীত। প্রকাশ স্রিয়াছেন। চাই খখটি আত্মসমর্পণ, এবং 
তখনই “যোগক্ষেম” তিনি নিঙ্গইই বহন করেন। 

গাধনাঁর ভার ঘখন ভগবান গ্রহণ করেন, তখনই আসে দিদ্ধি। 

অহঞ্কার ও 'অভিমাঁণ থাকিতে, ভগবান ভার গ্রহণ করেন না । পিজের চেষ্টা যেখানে 
গ্রবল, ভগবৎ কুণা সেখানে অভাব ক্গীণ। 

অভিম।নে কাদ্দ পণ্ড হয়। মিরভিমানী কক্ধার ভিতর ভগবত প্রেরণা উজ্জল হইয়। 
ফুটিন] উঠে। কম্ম করেন ত1ই1র। অন্থধ্য/মীর নির্দেশমত, সেইজন্য সকল রহস্তের নিগৃঢ় তাৎপর্য 
তাহাদের হ্বরধে ফুটিয়। উঠ । 

সাধনার দ্বার! উহাকে পাওয়া যায় না। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন-- 

সর্ব ধণ্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
ইং তাং সর্দপাপেভে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 

সর্ববধন্ধ হাড়িয়। দাও, একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি হ্তোমাকে সমন্ত পাপ হইতে 
মুক্ত করিব, তুমি শোক কারও না। 

এই “মং” কে? মকলে বলেন ধে, এই "মাং ই শ্রীভগবান্, ঘিনি সকলের হৃদয়ে 
অবস্থান করিতেছেন। সেই 'মাং কে বাহিরে খ'জিলে পাওয়া যায় না, তাহাকে খু'জিতে হয় নিজ 
হৃদয়ের মাঝে। 

গুরু সকলের হৃদয়স্থিত এই 'মাঁং কে জীবন্ত ৪ জাগ্রত করিয়া শিষ্তের সম্মুখে ধরেন । 
ইহাই গুরুর গুরুত্ব। ভিপি শিতকে বলেন-হে পিয়তম আমি ভগবানকে আমার হৃদয়ের মাঝে 
পাইয়াছি__বড় সাধ হয় যে তে।মাকে আমার বুকের মাঝে পুরে তাকে দেখাই ।” 

এমনি কসিধ। খিনি শিষ্ুকে ডাকিয়। বনিতে পাবেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে চিত্তসস্তাঁপহারী 
দৃগুরু, আর সেই ডাকে |যণি সাড়। দেন ও জীগ্রঠ হন--ঠিনিই শিষা। এই গুরু শিল্প সম্বন্ধ অতি 
মধুর বাৎসল্যপূর্ণ ও সং এবং ঈহাদের উভয়ের প্রীতিতে ভগব।ন প্রকাশ হন। গুরুর সিদ্ধিতে এবং 
শিষ্কের সাধনায়, তিন গ11৭% হৃভয়। প্রকট হন। ইহাই শিব শক্তি বা ভক্ত ও ভগবানের মিলন। 

ইহাই প্রঞ্কত দীগ।, যাহ। তঙণশী জ্ঞান গুকু শিত্যাকে প্রসঙ্গ হইয়া দাঁন করেন। 


কবীরের দেৌহ। 
( পূর্ণবাঙছবৃত্তি ) 
সতর্কীকরণ । (চিতাবণী ) 
কীর গর্বন কীজিয়ে কাল গহে কর কেশ। 
নম জা'দী কিত মারি হৈ, ক্যাঘরক্য। পরদেশ ॥১॥ 
গর্ব কবীর ক'রেনাক” কাল ধরেছে মুঠোয় কেশ। 
জানি নাক" মরবে কোথা, কি স্বদেশ বা কি বিদেশ 1১1 


বৈশাখ--১৩৪১- কবীরের দে হা ৪০৭ 


আজ কাঁল্হ কে বীচ মেঁ, জঙ্গল হৈবগা বাপ। 
উপর উপর হর ফিরৈ, ঢোর চরৈং'গ খাস ॥২। 
আজ আর কালের মাঝখানেতে, হ'তে পারে বনেতে বাস। 

মাড়িয়ে বাবে উপর দিয়ে জানোয়ারে খাবে খাস ॥২। 

হাঁড় জরৈ জে'যা লকড়ী, কেস জরৈ জৌ ঘাঁস। 

সব জগজরতা দে'খ করি, ভয় কবীর উদাস ।॥৩া 
হাড় পোড়ে ঠিক কাঠের সমান, চুল পোড়ে ঠিক ঘাসের মত । 
পুড়তে দেখে চরাচরে, কবীর হ'শ মন্মাহ ত ॥৩| 

ঝুঠে সখ কো স্থখ কহে, মানত হৈ মন মোদ। 

জগত চবেন। কাল কা, কুছু মুখ মে কুছ গো'দ ॥৪| 
মিথ্য। স্থখে বলে এ সুপ, তান্েই থাকে মনের সবে! 
জগত কালের মুড়কীমূডী, কতক কোলে কতক মুখে 1৪ 

কুসণ কুসণহা পুছতে, জগমে রহা ন কোয়। 

জরা মুঈ ন ভয় মুনা, কুসল কহা সে গোঁয় ॥৫। 
সবাই শুধায় প্রশ্ন কুশল, চিরদিন কেউ রও না ভবে । 
ঘোচেনি 'ক' জর! কি ভয়, কোখ। হ'তে %ুশল হালে ॥%) 

পাঁণী কের৷ বুদবুদা, অস মানুষ কা জাঁতি। 

দেখতহা ছিপি জায়গা, গে তর পরভাতি ॥৬। 
ঈলবিশ্বের রকম যেমন, মান্থমের জাত তেমনি ধার|। 
চোখের উপর মিলিয়ে মাবে, প্রভাত ক'লে যেমন তার। ॥৩। 

নিধড়ক বৈঠ| ন'ম বিন চেতি ন করৈ পুকার। 

যহ তন জল কা বুদবুদ।, বিননত নহীবার ॥৭| 
ন।ম ভুলেছে নাই তাহে ডর, ডাকে মন! হম করে চিতে। 
জলবিধ্ধের সমান দেহ, সয়ন। দেরী দিনাণ পেতে ॥৭॥ 

রাত গবাঈ সোয় করি, দিবস গ পায়ো খায় । 

হীরা জনম অমোল থা, কৌড়ীবদলে যায় ॥৮1 
নিদ্রাবশে রাত কাটালে, খেয়ে দিনট। ক'বছ ক্ষয় । 
(ছিল জন্ম অযূল/ধন, ক'রচ্ছ কড়ির বিনিময় ॥৮| 

কৈ খানা, কৈ সোবন।, ওরন কোঈি চিত। 

সতগুরু শব্দ বিসারিয়া আদি অংত কা নীত ॥৯| 
এক খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া, মনেতে আর কিড়ই নেই | 
ভূলেছ সৎগুরু শবদ, চিরদিনের বন্ধু যেই |৯| --শিব প্রসাদ | 


অনূতবচন 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ সেন বি-ই 
ভ্রক্মাগ্ডী ভবন্লেভ (01750501100) দেপ্ণে এবহ ভাহাক 
ছন্তর্টি ভ্বিজ্ভাগ। 

মনের রাগ ছ্েষ ভাব ও সংঙ্জর প্রভৃতি বাহ শরীরে ও আকৃতিতে কিরূপ ভাবে 
প্রকাশিত হয়, তাহা নিয়্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বার আমর! বুঝিতে পারি। মনে কর এক ব্যক্তি অত্যন্ত 
কোপন ্বন্তাব, বা সামান্য কারণেই সময় ও অপময়ে,নিতাস্ত ক্রোধান্িত হইয়! উঠে, এই ক্রে।ধাবস্থায় 
তাহার মুখের মাংস পেশীগুলি নিয়তই একরূপ ভাবে বিরুত হগরার চিপদিনের জন্য তাঁহার চেহারায় 
সেই ভাঁব অস্কিত হইয়| যায় এবং তাহার মুখাকৃতি এত দূর বিকৃত হয় যে, তাহার সন্তান সন্ততিরও 
চেহার। দেই রূপ হইয়। থাকে । এই সত্য স্বত্বাকারে পরিণত ভইলে বলা যায় যে, মনের যে 
ভাব প্রবন্ন থাকে, তাহা স্থুল শরীরে প্রতিফপিত হয় এবং সন্তান সম্ভতিন্তেও সংক্রামিত হইয়া 
থাকে। ক্ষণস্থায়ী পিগুদেশের ব্যক্তিগত মানসিক এ আঁধ্য।্মিক ক্েত্রে ক্ষণস্থারী অবস্থার এই 
প্রভাব যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে ইহ! বুঝিতে হইবে বে বিশ্বপ্গগত্ের রচনার ও ব্রঙ্গাপ্ডী মন ও 
আত্মার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব সতা হইবে। যে প্রণলীতে আমরা বিচার ক'রয়াছি তাহ! দ্বারা 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মনুখা দেহের ষট্চক্রের ন্যায় ব্রত্দ1ণ্ডেও ষট্চত্র আছে এবং 
পিগুদদেশের মনের সহিত আত্মার যে রূপ সম্বন্ধ ব্রহ্মাণ্ডে ও বঙ্গাগ্ডী মনের সহিত আত্মার সেরূপ 
সম্বদ্ধ আছে। এই পিগুদেশের বহিভত এক বিশাল ব্রঙ্গাণ্ড আছে। তাহাঁতে যটচক্র আছে 
বলিয়াই তাহ! হইতে উৎপন্ন পিগুদেশেও ষটচক্র দেখিতে পাই। পারিভাষিক শব্ধ পিগুদেশের 
অতীত এই বিশাল দেশকে ব্রহ্মা বলিয়া থকে । সন্তানের আকৃতি দেখিগ যেরূপ পিতার আকৃতি 
নির্ণয় কর! যায় তেমনি পিগুদেশের যটচক্র দেখিয়া ব্রদ্দাণ্ডেও যে ষটচক্র আছে তাহ! বুঝিতে 
পারা যায়। 

ব্র্গাণ্ড শব্দের অর্থ ব্রঙ্গের (ক্র্ধাণ্ডী মনের ) অগ্াকৃতি দেশ। পরব্রদ্ধ পদও এই 
্রন্ষাণ্ডে অবস্থিত। পরব্রক্ষপদ বাদ দিলে ব্রপ্ধাণ্ডের ছয় ভগ অসম্পূর্ণ হইয়! থাকে এবং পিগুদেশের 
ছয় চক্রের সহিত ত্র্মাণ্ডের ছয় ভাগের সামতস্ত হয় ন।। পিগুদেশের ছয় চক্র ব্রহ্গাণ্ডের ছয় চক্রের 
প্রতিবিদ্ব মাত্র । 

অষ্টাদশ প্রকরণে আমর! বলিয়াছি যে আজ্ঞ।চক্রে আত্মা অবস্থিত এবং পঞ্চম ও চতুর্থ চক্র 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও অনাহত চক্র হুন্্স প্রাণ ও মনের স্থান। এই সকল চক্রের স্নায়ু কেন্ত্র সমূহ স্থুল 
জড় পদার্থ নিশ্মিত, কিন্তু তাহাদের সম্পর্কীয় শক্তির কেন্দ্রসমূহ সুক্ষ, তাহা স্থুল জড় পদার্থ নির্শিত 
নহে। ব্যক্তিগত এই সকল কেন্দ্রের সহিত ক্রহ্মাণ্ডের তদন্ুরূপ শক্তির কেনের সহিত সথন্ধ ও 
সম্পর্ক আছে। ইহা! দ্রব্য যে মহ্ুয্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে এই মনের ভিতর দিয়াই জীবন শক্তি 
অর্পিত হইয়া থাকে। অনাহ্‌ত চক্ত সম্পূর্ণ নিশ্রুয় হইলে স্কুল শরীর বিনষ্ট হয়। আত্মা মনের 
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সহিত মিলিত হইয়াই ষটচক্রের কার্য করিয়া খাকে। পিগুদেশে এই কথ। যেরূপ সত্য ব্রঙ্গাণ্ডেও 
তদ্রপ সত্য, ত্বতরাং আমর। এই সিন্ধান্তে উপন'ত হই যে ব্রঙ্গাণ্ডে৪ এক মহৎ চিতিশন্তির ( চৈত্ন্ত 
শক্তির) কেন্দ্র আছে । উহা ব্র্গীপ্ডের মনের মঠিত মিলিত হইয়া কাধ করে। বৈদিক ধশ্ে 
অথব। বেদান্ত দর্শনে ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র আছে কিছু সেই পণম পদের বিশেষ কোন 
বর্ণনা নাই। বেদে ইহা “নেতি” গনেতি” বলিয়। উল্লেখ কর। হইগ্নাছে। কিশ্ব আম্মা হইতে 
মনের যেরূপ প্রভেদ আছে পরব্রদ্ধ হইতে ব্রদ্দারও সেইউন্ূপ এডেদ আছে। 

আত্ম। যেবূপ মনের সাঁহত মিশিত, পরব্রদ্দও সেইবপ বর্ষের সহিত মিলিত। একবার 
বল| হইয়াছে যে পরব্র্ধ ব্রঙ্গ হইতে বিডি, ঠহাতে আশঙ্ক। ৬ইতে পারে খে পুনরাঘ তাহারা 
কিরূপে মিলিত হইতে পারে? হ্হার নম্গ্ত ছ5ঠ মাপ 9 ঠিন মাণের দৃষ্ঠাপ্ত ঘর! বুঝা যাইতে 
পারে। তিন মাপের অর্থাৎ 9101)5 এর বা 001১০ এম ঠ্ই মগের যেমন আও বা ১৫9০৩ এর 
সহিত মিলনও আছে অখন প্র:খরণ মাছে, এই হই মাপ ৪ তিন মাপের মিপন স্থলেচ এই 
সম্প্ধ হইক্স! থাকে। কি কেবল এই মগদ্ধ দ্বা:হ উচ্চ মাপের কোন উপলপি হইতে পারে ন|। 
এক বিন্দু 1১11 টানিলে (04০৩ বণিলে ) একট রেখ হয় । মেহই রেখটিকে অন্ত মাপে টানিবে 
(0০৩ করিলে ) একটি 9/৩৭ ব| বগুনেএ হয়| মে এড কে তীর মানে পুনরায় টানলে একটি 
০1011) ব1 ঘন ক্ষেত্র হহয়। থাকে । আনরয়োর £ ই তিন মাপের বি ত,৩ এ থাও ৮৩৭ ম।পের কোন 
জ্ঞ/ন নাই ; কেননা এক বিন্দু হ£তে পরম্পর সনুকাণে (:৮17:200001)10) তিনটি অধিক রেখা 
আমরা টানিতে পার না। এই ০ যখন তৃতীয় মাপ টান! হয় অথনই ৬০1000 হইতে থাকে) 
সুতরাং এই 2৩8 ঠিন মাপ ও ছুই মাপের গিলনস্থল ॥ কিগ্ক কেণণ দক দ্বার! ৮০10)০ এর 
কোন উপলব্ধি হইতে পারে না। মেইকপ কেবণ ঠিন যাপের দ্বারা ১তুথ বা উচ্চতর মাপের 
কোনরূপ জ্ঞান হয় না। 

সেই কারণেই 'শামাদের এই তিন মাপের জগতে, খখন উষ্চতর মাণ হইতে অর্থ।ৎ চতুর 
ও পঞ্চম মাপ হইতে যর্দি কোন ক্িয়| প্রকাশিত হয়, তথন হাহ দ্বাধা আমাদের এইরূপ জুন 
হইতে পারে যে--উচ্চতর মাপ আছে বটে, কিন হাহার গকৃত হ্বরপ কি ভাহর কোন জ্ঞানই 
বস্ততঃ আমাদের কিছুই হয় ন। ব। তাহার টিচারও অ.মাা করিতে পা না টৈদিক ধম্মে পরত্রঙ্গ 
পদের কেবল ইঙ্গিত মাঞ আছে অর্থাৎ ঘে সকল দ্রবাব! ভব এরশগেচর ব। উপশদ্ধি হয়, তিনি 
তাহা নন, “নেতি” “নেতি” এই মাত্রই বলা হইনাছে, বিগত তাহার হজপের প্রকুত জান বিষয়ে 
কিছুমাত্র উক্তি নাই। বৈদিক ধশ্মেণ অন্তরধ্দ শিক্ষায়, শামর। যতদূর জানিতে পারি, তাহাতে বুঝা 
যায় যে ভরদ্ষাণ্ী মনের দেশ পর্যন্তই বৈদিক খ্ববের গতি ছিল । তাহার পবে তাহাদের কোনরূপ 
জ্ঞান ছিল না। তৃতীয় অধ্যা়ে এই পরবুঙ্ধ পদের ব্যিন্ন মামণা বিশেধকধাপে বর্ন! করিৰ | এখানে 
আমর! পরব্রর্জের উল্লেখ এই কারণ করিয়াছি থে সাধারণত: “ব্রশ্া্ডে” এই কথাটি বলিলে বেদ বা 
বেদান্ত মতে যাহ! বুঝ| যায়, সন্তনত তাহ! বুঝা যায় না। আমণ। “ব্রা বলিলে এই বুঝি যে 
পরব্রঙ্গপদও উহার অন্তভূতি। বৈদিক এব্রদ্দা ৮” শব দ্বার! ইহ। বুঝ! যায় না। কবীর সাহেব 
জগজীবন সাহেব এবং অশ্ঠান্ত সম্তের মতে ব্রঙ্গাণ্ডের তিনটি উচ্চতর ধাম এইঃ-সুনন (পরমাআার 
কান) ত্রিকুটা ( মেরু। শ্মের ও কৈলাশ এই তিন সান) এবং পহশ গল কয়ল। জনের 
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( চৈতন্ত স্থানের ) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-_অক্ষর ( অধিনাণী ) এখাঁনে তিনি ব্রক্গাত্তী মন অর্থাৎ বর্গের 
সহিত সংযুক্ধ । পারিভাষিক শবে এই ব্রহ্মাণ্ডীমনকে অথবা ব্রদ্ষকে পুরুষ কহে । 

এই পুরুষ বা ব্রদ্ধ অক্ষর হইতে চৈতন্য শক্তি গ্রাঞ্ধ হইয়া প্রকৃতির উপর কার্য করেন 
এবং তাঁহাতেই এই ব্রঙ্গাণ্ড উৎপন্ন হয়। রচনাধ্যায়ে এই সকল ধ্যামনর এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার ক্রিয়ার বিষয় পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে বর্ণনা কণ| হইয়াছে । এখানে অন্ত ছুইটি ধ্যানের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার নাম মাত্র উল্লেখ করিব এবং তাহাদের সহিত এই পিগুদেশের যে যে চক্রের যোজনা 
আছে তাহাও বলিব। ত্র্িকুটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ব্রহ্ম এবং সহজ দল কমলের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার নাম নিরপ্তন। এই প্রকারে জানা যাঁয় ষেব্রপ্জের তিনটি রূপ আছে (১) অব্যাকৃত 
(অগ্রকাশিত) (২) হিরণ্যগত (স্ুবণগভ প্রকাশিত উৎপত্তি স্থান) (৩) বিরাট (প্রকাশিত বস্ত সমষ্টি)। 
আমাদের মনোময় অহং ভবের র্থাৎ জীবের এই প্রকার তিন রূপ আছে। উগক্রদ্ধা্তী তিন 
রূপের সঙ্গে মিলে । এই হহংএর তিন অবস্থা । 0719৩ ১0৮৮৩৯ 01091030100511655) এই ₹-- 

(১) স্যুপ্তি (২) স্বপ্ন (৩) জাগ্রত। 

যে হেতু স্কু)প্তি অবস্থায় জীবের (এই অহতভাবের রূপ সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় না সেই 
জন্য আমাদের কথা এমাণ করিতে আমর! ট্রান্স (04০০) মূলক অসাধারণ ভাবের উল্লেখ করিয়াছি। 
ট্রান্সের অবস্থায় অহংভাবের ( জীব চৈঠগ্ঠের) প্রকাশ হয় এবং ইহ! স্থযুপ্ঠ অবস্থা হইতে উচ্চতর । 
জীবের এই ঠিন চৈতন্য অবস্থার নাম এই £--.১) প্রাজ্ঞ (কারণ কূপ সুষুপ্ত চৈতন্য অর্থাৎ ্ুযুপ্ধা- 
বস্থর নিহিত চৈতন্ত (২) তৈজস (ব্বপ্ন।বস্থার স্থপ্মরূপ চৈতগ্ঠ ) (৩) বিশ্ব ( ইহ। জাগ্রতাবস্থার স্থুলরূপ 
চৈতন্ত)। মন্থুয্ের সুরত অথ।ৎ আওঝ্ম। এবং তাহার কেন্দ্র এই তিন বধূপ হইতে ভিন্ন, কিপ্ত আত্মাই 
এই তিন রূপকে জীবনীবক্তি দান করিয়। থাকে । মঙ্থযয শরীরে ঠিনটি উচ্চতর চক্রের ( অর্থাৎ 
আজ্ঞ। বিশুদ্ধ এবং অন।হত চঞ্জের) সাহত এই তিন রূপের সন্বপ্ধ আছে। ব্রদ্ধাণ্ডের উচ্চতর তিন 
ধম এবং বর্গের তিন রূপের সহিত ব্যক্তিমত উচ্চতর তিন চক্রের এবং ঠিন রূপের যে।জন| আছে। 

্রঙ্ধাণ্ডের তিনটি [নন্নতর চঞ, সংহার, স্থষ্টি এবং পালন শক্তির কেন্দ্র। সংহার শাক্ত 
ত্যক্ত অনাবণ্যক দ্রধ্যকে দূর্দ করে, হিন্দু শাস্ত্রে ইহাকেই “শিব বলিগ। উল্লেখ করা হইয়াছে । 
্রঙ্গাই স্থট্টিকর্ত। ) ইহার, প্রয়োজনীয় দ্রব্য শশ্সিনন করিয়া পরে উৎপাদন করিবার শক্তি আছে। 
এবং বিষ্ণই পল কর্ত।; ইনি অপর দুই দেবতাকে চৈতণ্ত ও জড়খক্ত প্রদ্ধান কবিয়া থাকেন 
এবং তাহাদের ক্রিয়।র সামপ্রশ্ত «ক্ষ! কারয়। থাকেন। এই তিন শক্তির প্রতিবিষ্ব। চেতন ও 
অচেতন এতছুভয় পদে ই দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

অচেতন বস্ত্র যে সংহাত শক্তি (১0176910910 ) আছে; তাহাই তাহাদের বিবিধ কূপ 
রক্ষা! করিয়। :থাকে এবং তাহাই তাহাদের অস্তিত্বের পোষণকারিণী শক্কতি। বর্তমান 
গঠনের বিনাশ যাহ! প্রতিনিয়তই হইতেছে, তাহ। সংহার শক্তির দ্বারাই হইয়৷ থাকে এবং আয়নের 
ধার! (101)1৩ 19৬ )যাহ। পরমানু ও অনু (11109100015 ) সকলকে পুনর্গঠিত করে তাহ! সহি 
শরক্তিরই কাধ্য।. 
ূ এইরূপে আমর! দোখতে পাই, ব্রদ্ধা, বিষ ও মহাদেবের প্রতিবিশ্ব জড় পদার্থে আছে। 
উদ্ভিদ এবং গ্রাণী লগতে তাঁহাদের গ্রতিবিদ্গ আরও বিশেষক্ধপে অদ্ধিত হইয়াছে। অচেতন 


বৈশীখ--.১৩৪১] অমৃতবচন ৩১১ 


পদার্থে ব্রন্মাণ্ডের উচ্চতর তিন রূপের কোন চিহ্ন দ্রেখা যাঁয় না; কারণ থে চিতি শক্তি দ্বারা মানসিক 
ক্রিয়া হইয়৷ থাকে, তাহ। এই সকল পদার্থে অন্তনিহিত হহয়। প্রচ্ছ্ন ভাবে থাকে এবং উচ্চতর বূপ 
সমৃহই চিতি শক্তির মানসিক অবস্থার অঙ্গ। চেতন জীব মুপ।ধার, সাি্ঠান ও মণিপুর এই 
শকিত্রয়ের গেজ স্থল। উত্ভিদে এই তিন শক্তি (১) গত্রপুষ্প ও বক্ধল পরিহারকারিণী শক্তি (২) 
বীজোৎ্পাদিক! শক্তি এবং (৩) পোষণ কারিণী শক্তিবূপে অল্প পরিমান প্রকা1শত হইয়া থাকে। 
উপরে আমর! যাহ। বর্ণনা করিলাম তন্বার| ব্রহ্মাণ্রের ছয় চক্রের সহিত পিগুদেশের ছয় চক্রের যে 
সম্পূর্ণ এঁক্য আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার| যার । এক্ষণে আমরা নিশ্মল চৈতন্ত দেশের স্থান 
কোথায় তাহ! অনুসন্ধান করিব। 


নিম্জল €িতন্য ছেস্শ। 

আমর! দেখিয়াছি যে মানুষের মন আম্মার অধীন, কার্য করিবার সময় মন আত্মা হইতেই 
প্রয়েংজনীয় শক্তি ও বুদ্ধি বা জ্ঞান গ্রহণ করিয়! থাকে এবং এই মন আত্মার সহিত সম্মিলিত । 
এই কথা ব্রহ্ষ।ী মনের দেশ সম্বপ্ধেও খাটে । উপরে যাহা বলা হইয।ছে ভাই। মনের ও আত্মার 
আন্তরিক সম্থন্ধ বিষয়ে যদিও অনেক তত্ব গুকাশ করে তথাপি ণিম্মদল চৈতন্য ধাম তে কোথায় 
আছে তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। মেই জন্ঠ অগ্ঠ দিক হইতে আমর| এ বিষয়ে 
অন্ুসঙ্গানে প্রবৃত্ত হইব। 

আমরা ত্রয়োদশ প্রকারণে দেখাইয়াছি যে, আত্ম! স্থল ও হুম্ম কোষ হইতে মুক্ত হইলে, 
ইঠার কার্ধ্যকারিণী শক্তি আরও বর্ধিত হয় এবং ইহার নৃতন নৃণ শক্তি জাগিয়া উঠে। নবম 
গ্রকরণে আমর! ইহাঁও দেখাইঘ়াছি যে এই মন একটি য্ত্রমাত্র; ই-র সাহায্যে আত্ম! বিবিধ 
মানসিক ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং যখন চৈতন্তের ধারা গুপু হয় তখন মন নিক্রয় হইয়া যায়। 
স্থতরাঃ এতদ্বার। ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে এঠ স্থুল শরী:রর গায় এই মন ও আত্মরর কার্ধ্য 
করিব।র একটি কোষ ব! পর্দ। মাত্র। এক্ষণে ইহ বেশ বল। যাইতে পারে যে স্কুল শরীর ত্যাগ 
করিলে আত্মার যেরূপ ক্ষমত বার্ধত হয়, উদ্রপ মনোময় কোষও ত্যাগ কৰিলে ঠাহার শক্তি 
আরও বদ্ধিত হইবে এবং নিশ্শল চৈতন্যের ক্রিম্াশি (ম।নসিক ক্রিয়শক্রি যাহার ছায়ামাত্র ) 
স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে এবং মানসিক ণক্ষি অপেক্ষা উঠ। প্রত বনশালী রূপে শ্রকাশিত হইবে। 
এবং ষে সচ্চিদীনন্দভাব আত্মার নিজ গুণ তাহ। তখন স্পষ্ট্ূপে জাগরিত হইবে এবং দুঃখের লেশ 
মাত্রও থ।কিবে না। এই সিদ্ধান্ত ব্রদ্মাণ্ডের প্রতি প্রমোগ করিলে মামর| সহজেই বুঝিতে পািব 
্রঙ্গাণ্তী মনও লয় হইলে, এবং স্ুরতের ভাগ্ার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই নিশ্মল চৈতন্য দেশ 
প্রকাশিত হইবে এবং এতদ্বার। আমাদের গন্তবা স্থান যে কোথায় তাঠা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেই তথ্য আবিষ্কার করা তত সহজ নহে; থে হেতু উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতে 
আমর! জ।নিতে পারি ন। যে কি কারণেই ঝ! ব্রহ্মের 2ষ্টি হইয়াছিল এবং কেনই বা তাহা স্থরতের 
ভাগ্ডারের সহিত মি.লত হইয়াছে এবং কি জন্যই বা তাহাকে সেই ভাগার হইতে বিচ্ছিন্ন করা 
উচিত। রচন| অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদরূশে বর্ণন। কর! যাইবে । এস্কলে আমাদের সংক্ষেপে ইহা 
বলাই যথেষ্ট যে নির্দল চৈতন্য দেশের এই ছয় ভাগ থাকার জন্যই ক্রক্ষ।প্েব উপর নির্খল ঠতগ্ত 
শক্তিসংজ্ঘাতে ইহাতেও ছয়ভাগ হুষ্ট হইয়াছে। 


৪১২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


শমান্নঙ্দেহ ও লিশ্বভ্রম্লী গুল স্ব্রস্পব্র গন্নোগ 

সু শরাঁণে এরূপ রঙ্ধ বাছিদ আছে যাহার ভিতর দি"। ব্রদ্গাণ্ডের সহিত সংযোগ হইয়! 
থাকে। এঠ সংযোগের প্রধান সগায় ঢৈ*ম্তধার।। কারণ চৈতন্যপারা এ ছিদ্রের সহিত 
ওতপ্রোত ভবে মিগিত আছে । এই সংযোগ ৪ আহার অনুভূতি যে প্রকারে হইর়। থাকে তাহ। 
নিয়ে নিদদেশ কর যাইতেছে, ত্বগিন্সি'ঘর ব্ষি আমরা গথমে বিচার করিব। এই স্কুল শরীরের 
যে উপাদান চন্ম। অস্থি, মাংস, মণদ। নাড়ী, আয় গ্রহৃতি সনন্তই তবগিন্দরিয়ের যন্ত্ব। যখন এই 
গুগিক্রিয় কোণরূপে উদ্তসত হর, তখন "পের অঙ্গভূতি হইক্ক। থাকে; ইহহ। ম্থকর বা ছুঃংখকর 
হইতে পারে । এই স্পশেন্ছি উপর কোন কির হইলে তাহ। জ্ঞ।শোন্দ্রয়ের ধারা, যাহ! ছিদ্রের 
ভিতর সর্দত্র বর্তমান শা, মস্তিকে প্রেরণ করে। যদি এই ছিদ্রলমূহ বদ্ধ কর। যায় অথবা এ 
ধারাকে অপনারিত করা মার, 2151 হইলে ম্পের মহ্ঠৃতি মোটেই হয় ন।। এইরূপ ব্যাপার 
অগ্ান্য ইন্দি:য়র বিনয় সন্ব-স্থা9 শা । গ্রত্েক ইত্দ্রিয়ের একটি বিশ্ষে যন্ত্র আছে এবং তাহার 
ভিতরে সেই ভন্দ্রিয়ের বিদরারকণ মুন্ন। ন। উপাদান মাছে। এই মপপার লহি 5 জানেক্দিয়ের 
ধার। সংযুক্ত শাঁছে। দুষ্ট স্বরূপ ০% ইন্র57 প্য়। যাউক ৮কুর সামুর (০1১5০ 76195 ) 
ভিতর জ্যোতি আছে; ইহাই দখননেতিয়ের বিশেষ উপাদান ও ইচ্গার দ্বারাই বাহ স্গোতি ভিতরের 
জ্যোতির সহিত মি লত হইম়! খ!কে। কিরূপে বাহা জ্যোতি দননেন্দিয়ের ভিতর গিয়। দর্শন ক্রিয়। 
সম্পাদন কবে, তাভ। আও বিশভ।বে আলোচন। কৰা যাউক ১--খক্ষি গোলাকার (০৮১691]17৩ 
104) ভিতর দি দ্যোতি যাইংল টক্ষুর পন্দার (1৩607) উপণ বাহা বস্থর একটি ছবি পড়ে, 
তদননুর চক্র সায় (1)0)010 17,0৮৭) এবং তত্ম' হই জ্ঞাঃনান্দিতোপ ধাপার মাহাধয্যে সেই ছবি বস্ত 
আকারে অনুভূত হহর। খাকে। এছ অপন্ক নাড়া প্র্থুণি শীল এবং ইছাতে জোতি আছে; 
দ্নায়র এই অপ্ত নিহিত দোতিএ দ্বার।ই বহা গো।াতির সহিত 'মলন হই খাকে। তাহার পর 
ওনেক্িয়ের ধাবা সন্থুভী * ক।র্জ। সম্পাদিত কর । 


৬৪ 


দর্টনঞ্রিযের বিমায়ে এখর। খাহ| বলিলাম ভাহা| অগান্য ইন্দিয়ের বিষয়েও (যথা সন্তুব 
পরিবর্ধন পহ) খাটে । (ভতগ মধ্যাতন ই, [শেন জরে বান। কর। হইয়াছে) ম্রতরাং এই নিয়ম 
দেখ। যাইতেছে থে বাটিতে নমটি। অগ হুতি হইতে হইলে শর্বীজ নঙ্থৃত শরীরে বিশ্বজগতের কোন 
অনুভূতি হইতে হইলে, চৈতন্য বানা খ্য্টির উপদুক্ষ ছি পিয়। প্রবেশ করিয়। তাহার উপযুক্ত 
মসলার সহিত যখন মিলিত হয, তখনই বিশখের অন্ভৃতি এই শরীর হইয়। থাকে। উল্লিখিত 
নিয়মান্থমারে এ জগতের ভন তিন গানের সহিত মনুয্য শরারের ভিন্ন ভিন্ন চক্রের বা আয় কেন্দ্রের 
সংযোগ হইয়! থাকে । এনধপ মংখোগ স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ সাধনার আবশ্বক। এই 
সাধনার বলেই অন্তু।নহত চক্র (যাং। লাখীরণহঃ স্থপু অবস্থায় থাকে) জাগরিত হইতে পারে এবং 
জাগরিত হইলে পর এই সংযোগ স্থ।শিত হুইয়: থাকে । ব্র্গাণ্ডের সর্ধনিন্বন্থ চক্রের অধিষ্ঠআ 
দেবা সংহারকারী শিবেণ পুল্র গণেশ। মন্থশ শরীরে মৃশাধার এই চক্রের অনুযায়ী চক্র; যদি 
মূলাধার চক্রকে জাগরিত করা ঘাম তাঃ| হইলে গণেশের সহিত সন্বপ্ধ স্থাপিত হয়। এবং মূলাধার 
চক্র জাগরিত করিলে গণেশের এবং তাহার স্থানের সহিত গিলন হইবে এবং লাধকের শরীরে 
গণেশের শক্ষি কিয়ৎ্পরিমাণ সঞ্চারিত হইবে । এইরূপ মন্দ শরীরের অবশিষ্ট পঞ্চ চক্র ব্রদ্ধাণ্ডের 
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পঞ্চ চক্রের সহিত মিণিত হইতে পারে। চন সুর্য নক্ষত্রাদি সমস্থিত যে জগত আমরা সম্মুখে 
দেখিতেছি তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য শরীরে যেরূপ ছয়টি চক্র আছে তাহার সহিত এই ছয় 
ভাগের সংযেগ রহ্িয়াছে। এই পরিদৃশ্ঠমান জগতের বাহিরে ত্রদ্মা্ডী মনের ধাম আছে। তাহ! 
স্থল ইন্দ্রিয়ের ছার! বা কোন দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র বারা অস্থভূত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মা্ড ও 
নিখিল চৈতন্ত দেশের বিশেষ বর্ণনা আছে। এক্ষণে ব্রদ্ধাণ্ড ও নিখিল চৈতন্য দেশের সহিত 
কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন কর! সম্ভব তাহাই ব্যক্ত করিব। 


সমাগতা 
শপ ষ্ম পন্সিচ্ছোল্গ। 


চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ২৪ বৎসরের যুবক রবার্ট আড়িয়ান্‌ খেত দ্বীপের তুষারময় 
পল্লীবস ভবন পশ্চাতে ফেলিয়। শ্বেত রজত খণ্ড সংগ্রহ মানসে এই সুর্যি মাম।র দেশে আসিম়া- 
ছিলেন, তখন এক এ রজত খণ্ড বাতীত এদেশে আর কুত্রাপি রূপ খগিয়! পান নাই। তাই, 
এক বৃহৎ কল্নল! কুঠির ম্যানেজ।রীর স্থত্র ধরিয়। প্রতিমাসে যখন তিনি বহু সংখ্যক রজত খগ্ড চর্ম 
খালিয়ায় পূরিয়। বাক্স বন্দী করিতে করিতে আপন মনে শিস্‌ দিতেন। তৎকালে এ রূপের সঙ্গানে 
মনটিকে একবার সুদুর শ্বেত ীপের পল্লীতে পল্লীতে একপাক থুরাইয়া আনিতেন । 

কিন্ত মামার বাড়ীর আ|দরে-__কড়া রৌদ্র তেজে, যখন বরফে জমা গাঢ় রক্ত পাত্ল 
হইয়। গেল, তখন মিঃ আডিঘন্‌ হটাৎ কল্ম্বসের মত আবিষ্কার করিয়। ফেলিলেন যে, মাঁলক।ট' 
মন্তুর শ্তাম বাউরীর ষোড়শী কন্ঠ। রমণীর চক্ষুদুটিতে একটু সৌন্দর্য; লুকাইয়! আছে,_-কঠম্বরটিও 
মধুর! তারপর সার আইজাকের মত ইহাদের মধ্যে একটু “মাধ্যাকর্ষণও অন্ত করিয়। 
ফেলিলেন। 

যেই চিন্তা, সেই কাষ! অল্পদিনেই--হ্র্যি মামার কোত্র। পলিশ গেল না বটে,- 
অল্পদিনেই রমণী কয়লার গুঁড়া ধুয়া মুছিয়।, সাবানে, এসেন্সে, পাউডারে রমশীয় শ্রী ধারণ করল। 

তারপর, পুরা বিশবৎসর পরে খন মিষ্টার আদ্রিগ্লান তীক্ষধার ডাইভোস” আইনের 
একটি চোটে রমণীর সম্বন্ধ সুত্রটি সাফ. ছিখগ্ডিত করিয়া, রোরুছ্যমান! রমণীর হস্তে যোঁড়শ বৎসর 
বয়স্ক পুত্র জেম্স্‌ আড্রিয়ান্কে এবং সাঁমান্চ কয়েক শত টাকা দিয়া, আপন তল্লী তল্ল। বাধিয়া মু 
পিঞ্জর শুকের মত পশ্চিম মুখে উপাও হইয়াছিলেন, তখন ধুল্যবলুন্তিত। রমণীর অশ্রপ্রাবন মৃহূর্ত মাত্র 
তার গতিরোধে সক্ষম হয় নাই। সে আজ ১৬ বৎসরের কথ! হইল। 

রমণী এখনো বীচিয়া আছে। ছুই তিনটি ধাড়ি শুকর এবং কয়েকটি মুরগী মাত্র তাঁর 
সম্পদ--তার জীবিকা অর্জনের উপায়। সে মাঁনভূম জেলার কোন পল্লীতে বাস করে। 

জেম্স্‌ এড্রিয়ানের বয়স এক্ষণ ৩২ বংসর। সেই ই্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধ্ধীনে 
ড্রাইভারের কাধ করিয়া মাসে ১৫*২ টাকা মাহিন। পায়। জেম্ন মধ্যে মধ্যে তাহার গর্ভধারিণীকে 
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দশ পাচ টাকা সাহায্যও না করে তানয় এবং রমণীও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ছেলেকে 
দেখিয়! যাঁয়। 

জেম্স, শত হো+ক্‌, সাদ! চামড়ার যান্ুষ হইয়া সেই নিছক আব লুশ, বর্ণ। ম'টির এতটা 
জুলুম কেন বরদাস্ত করিত, সে কথার উত্তর অতি পোজ।,_ রমণী তার শিশু সন্তানটিকে ধাত্রী 
হর! মানুষ করাইয়া লয় নাই, প্রসবের পর হইতে নিজ হস্তেই লালন পালন করিয়! বড় করিয়াছিল। 
বলিয়াছি, "ইনি আমার গর্ভধারিণী, শাস্ত্র মতে ইনি আমার পুজা এবং প্রতিপালনীয়া” এই বিচার 
করিয়া কার্ধ্য করা এবং শৈশবাবধি অজ্জিত সংস্কার উদ্ভূত ভাবের তাড়নায় কার্ধ্য করা, এছুই এ 
বিস্তর অন্তর! শৈশব-সংস্কারের গুরু চাপে কৃষ্ণবর্ণা মাতাটির অস্তিত্ব অপ্লাপ করিবার শক্তি 
জেমসের ছিল না। কিন্তু তথাপি সেমাত্তার বড় সাহাযাও করিয়। উঠিতে পাঁরিত না, তাহার 
কারণ তাহার অশিক্ষা-জনিত অমিতাচার। তাহার মাহিন। ১৫০২ টাঁকা হইলেও কোন কোন 
মাসে তাহার কেল্নারের বিল একশতেরও অধিক হইয়। যাইত। অপিচ জেম্সের একটি কন্যাও 
নাকি কোন্‌ অনাথ আশুমে ছিল, তাহার জন্য 'প্রতিম।সে কিছু কিছ দিতে হইত; কাষেই, 
এ ১৫০২ টাকাতেও তার কুলাইত ন|। 

জেমূসের এতাবৎ বিবাহ হয নাই। এ-ই-য1:) এইবার একট। মস্ত গোঁলে পড়িয়া গেলাম ! 
আলোক গ্রাপ্ধ অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমার উদ্বেগ নাই। যিনি মন্দিরের চৌকাঠে প] দিয়াছেন, 
তিনি জানেন, না! জানেনতে| উকি মারিলেই দেখিবেন,_-কালি ঘাটের কালী -দেড়হাত জিব.! 
কিন্তু আমার মস্তকের এই যে, জেমসের বিবাহই হয় নাই অথচ তাহার কণ্ঠ ছিল বলিয়াঁছি, এ 
দুরন্ত হিয়্ালী আমি আমার এতদেশীয় পাঠক যিনি অগ্যাপি অন্ধকার মাত গর্ভবৎ পল্লী বাসেই 
আছেন তাঁহাকে বুঝাইব কি করিয়া! 

বাজারে অনেক দব্যই পরীক্ষ। করিয়া কিনিবার সুযোগ ঘটে না । মে সকলের পরীক্ষার 
সময় আসে ব্যবহার কালে; কিন্তু আযওযালীর বাজাঁরে সে নিয়ম নয়, সামনে খাঁড়া হইলেই এক 
চাকা পাওয়! যায়। চাঁধিয়া পরখ করিয়ই 'মাম কিনিবার রীতি। কাঁষেই আম বাজারে কেহ কেহ 
এমন তুয়। (19904১ ) খারদ্ধ।র যাঁয় যে চাখিয়্াই দিন চালাই! লয়, সওদ! করে না। তবে, নৈবাঁৎ 
ঝুড়ি শকৃডি' হইয়া গেলে একটু ফের ঘটিয়া যায় বটে, তগন হয় ঝুড়ি সমেত কিনিতে হয়, 
নয় কিছু মূল্য দিতে হয়, তবে সেট। বড় সাধারণ নয়। 

জেম্ন গোগীর বৈবাহিক বাজার, এ আম বাগারর মত,-'চাখ, খাও, পোষায় লও, 
ন। পে।যায়, হাত ঝেড়ে, মুখ মুছে বাড়ী চলে মাঁও। : 

আমাদের জেম্স্ও এীব্ূপ একগন তুয়। গ্রাহক । একবার নাঁকি দৈবাৎ 'ঝুড়ি শকুড়ি। 
করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্ত তথাপি ঝুড়ি কিনে নাই, তাই মাসে কিছু কিছু জরিমানা ল।গিত। এ 
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অস্টম প্লিচ্ছে। 

জেম্মের সঠিত সমাগতার পরিচয় হইয়াছিল। ক্রমশঃ সে পরিচয় ঘনীভূত হইলে সম! 
এক হুট পোষাক মায় একজোড়! জেডিস্ত (ক্বীপাদুকা) জেমসের নিকট উপহার স্বরূপ পাইল। 
নিতাম্ব অনিচ্ছ। সত্বেও সমাকে সেগুলি লইতে হইল কিন্তু সেসকল সম! ব্যবহ।র করিল না । 
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মিস্‌ সরলতা ইহার কানণ জিজ্ঞাস! করনে সম! বপিল, দেখুন ভগ্নি! এগুলি আমাক যেন কয়েনীর 
পোষাক বলে বোধ হচ্চে! হাঁপিয়। সরলত। বলিপেন,_'কি বলেন আপনি, ভগ্রি, পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সভা জাতির জাতীয় পোষাককে আপনি কয়েদীর সাঞ্জ বলেন! সমা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর 
ভাবেই বলিল,_ইংরাঙ্গ সভা জাতি হউন, কিন্ত তীহানের পুরুষ জাতিও যে পৃথিবীর পুকুষ 
সাধারণের মত সমান অপমদশশী আর সমান বিচার প্রবৃত্তিহীন একথা আমার স্পষ্টই বল্তে ইচ্ছা 
হয়! আশ্চর্ধ্য ভাবে সঃলত1 বলিলেন, -একথা গ্র.পনি কেন বলচেন ভগ্নি? সম।গতা বলিল» 
“দেখুন, ভারতবাশী বর্ধর জাতি, তার! স্বাথপরতায় অদ্ধ হঃয়ে বিধি নিগৃহীত! স্ত্রীজাতির ঘন জজ, 
নিবিড় নিতথ্থ, গুরু বক্ষঃ, দ'্ঘ কেশের উপর নিঞদ্দ, শাড়ী আর পায়ে রূপার বেডী দিয়ে আত্ম 
রক্ষা! চুলোয় যাক্‌, পালার পথ পর্য্যন্ত রেখ কত পারে, কিন্তু সেই শাড়ী মলের চেয়ে, বিচার 
ক'রে বলুন তো ভগ্মি, এই বিরাট গাউন . ঘাগর্। তখন হাটুর উপর উঠে নাই ) আর বিচিত্র মুণ্তি 
লেডিশু পলাবার পক্ষে দূরে যাক্‌, দ্রুত যাঁধার পর্দেও কিনবেশী বাধান্বনক নয়? তারা ইচ্ছে কল্েই 
তো স্ত্রীজাতিরও শর্টবুট ব্যবস্থা! কর্ডে পােন। দেখুন, মুখের ক্রুটা ক্ষম। কর! যায় কিন্ত শিক্ষিতের 
ক্রুটী ক্ষম| কর যায় ন|। শু! তা ই নয়, এগুলি যেন মামাকে চিরদিনের জন্ত একট। জেলখানায় 
বদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে কাঁড় বেডী শিয়ে এল ওম/র্ডাবের মত আমার মম্থুখে হাজির হয়ছে!” 
হাপিয়া মিদ্‌ সরলতা বলিপেণ,-'আগনি ক্রিটিশি্মের ছণকুন।য় গুপ্ম বের করে জিনিনটার 

রংবপলে দিচ্চেন ভগ্নি, কিক "মাটামুট ভেবে দেখুন, এদেশের খামীরা তাদের স্্বীদিগে পর্দার জেলে 
তরে চাক্রণী। মত খাটিয়ে নেন) এমন কি, গ্বামা বাইরে গেলে তার খাবার আগলে ১1 ক'রে 
তীর্ঘের কাকের মত অনাহারে বপে খাতে হয়, অবিশ্য মত্য বল্তে গেলে, আমার দেশীয় খৃষ্টান, 
ভগ্রীরাও এ পোষট। একেবা.এ ছাড়.ত পারেন নাই, সেট| তাদের শিঞ্গেব ক্রুী, কিন্ত ইউরোপীন্ 
কিন্বা এগ্লোইশ্ডিবাণ সমাছে এ রকণ নাই ;বিশেষতঃ গ্বাদীন মেল। মেণ।, স্বাধীন বিচরণ স্বধাঁন 
চত্ত। যে অবাধ মেট! স্বীকার কত্তেই হয়। 

সম! অবিশ্বাসের ঠাসি হাপিয| বলিন,-“নেই ধারখ,ই ছিল ভগ্রি; পুথিবীর আকার 
সম্বগীয় ধারখার মত, এখ৭ সে ধারণ! পে চরে গেষে দড়থেছে। একটা মন্ত গোল! এবেখা 
ছেড়ে দেন এদেশী, বাঙ্গ|লীর কফথ|ই বলি, _'বাঁদালা স্লা.লকের পদ্দা" বলে কথাটা মত সাধারণ 
করে বপ্পে ঠিক বলা হলো না; বাণাশীর কতকশ্রেনীর স্লো কধিখে চাদের গাৰনের কতকট। 
অংখ--আমি পাঁড়গায়ের কথা বলতে চাই_কতকট। ধংশ কত £ট। 9।ক| টুক্কির ভি£র থাকৃতে 
২য়; আমার এখন বোধ হয় সেট। খুবই সঙ্গত বাবস্থা, বলিয়। সম। একটু অন্যমনক্ক। হইল। 

সরন্তা বলিলেন--'আপনার কি কোন রকম অগ্তাপ এসেচে ডগ্রি?' সম। বলিল।_-না। 
অশ্থতাপ নয়, অগ্ুতাপের কাধ আমি কিছু করি নি! আমি আমার জাতির গবিমিশ্র (/00এ৪11859) 
স্বাধীনতারই পক্ষপাতী, তখ।পি স্বাধীন বিচরখের ছটড় দিয়ে, তা'রই বনিয়াদে ডাইভোস আইনের 
গঠন আর সমর্থনের স্থযোগটাকে আমি আদৌ স্বাধীনতা বলে গণতে পারি ন। ভগ্নী1, বলিয়া 
সম! অল্পক্ষণ চিন্তিত ভাবে থাকিয়। বলিয়া উঠিপ,_-পেকল দেশেরই পুরুষ জাতি সাধারণ ষে 
্ত্ীঙ্জাতি সাধারণ চেয়ে অন্ততঃ দৈহিক বলে বড়, একথা তে। আপনি স্বীকার করেন? 
সরলত| ব্লি:লন,_'নিশ্চগ্র স্বীকার করি,ছিল। মাছে এবং চিরকালই থাকিবে এও স্বীকার 


৪১৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ু--ধম সংখ্। 


করি! সমা,_“আপনি কি বল্‌তে পাঁরেন ভগ্রি,__ইউরোপের শক্তিশালী পুরুষ জাতি আপনাদের 
অর্ধিকার-ছূর্ধবলের উপর সবলের যে স্বাভাবিক অধিকার--দে অধিকার খর্ব ক'রে ছুর্বল স্ত্রী 
জাতির অধিকার বাড়িয়ে দিলেন কেন ?--দয়! ক'রে ? সরলত।,-মগগ্তত্বের খাতিরে--বিচার 
বুদ্ধির বশে কি হতে পারে ন1? সম মুছু হাপিয়। বলিল,_-'দেখুন, বিচার বুদ্ধির খাতিরে আপনার 
স্বার্থ খাটে! করে পরের স্বার্থ বাড়িয়ে দেয় এমন লোক পৃথিবীতে অতি বিরল, - গোট। একট 
জাতি তো দূরের কথ|! মাফ কর্বেন্‌ ভগ্মি, এই আম।র ধারণ। যেখা'ন আপনার হিন্তা কেটে 
পর'ক দেয়ার কথ! উঠে, "সখানে ছোট বড়কে দিয়েছে দেখলে মনেই হয় যে, ভয়ে দিয়েছে; 
না দিলে বড় যে কোনে সময়ে জোর ক'রে নিতে পা'রুতো) আর, বড় ছোঁটকে দিয়েচে দেখলেই 
মনে হয় দয়]! ক'রে দিয়েছে, অথব। নিজের স্থধসুবিধার শন্থকুল ভেবেই দিয়েছে, যখন মন যাবে 
তগনি হাত মুচড়ে কেড়ে নেবে; ওট। ধদি লতাই কিছু হয়, ওট। দেওয়া নয় ভগ্রি, ওটা মন্তবড় 
একট। হোঁকুম্‌ (10928) নিজের কাধ হাপিল কর্কে মিছে প্রলোভন (21181677670 তা'ন। হ'লে, 
মদ বিক্রির মুনগ্গার পিছনে পাচ আইনেব বিধানের মত ডাইভোস” আইন কেন? যে মন মাত্র। ঠিক 
রেখে পা বাঁড়াতে পারে সে শুড়ির দরজাদিকে তাঁকাঁবার প্রয়োজন, দেখ ন।। তাই মনে হয়ঃ 

স্বাধীনতা, অধিকার, সুখ, এসব বুঝি মনের খেয়ালেরই 007826017 (গঠন )1ঃ 
বলিয়। সমা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিল; সরলত। বলিলেন,_আপনার 
কথাট। নেহা ছুড়ে ফেল! থায় না, মুখে যাই বল! হোক হূর্ঘল স্ত্রী সকল অবস্থাতেই মবল 
পুরুবের অধীন! তা' হলে-দবলতার কথ! সমাপ্রির পূর্বেই সমাগত! মৃদু হাপিয়! বলিল,_-“আমি 
বিয়ে ক'রৃবে। না তগ্নি!' সশলতা, -'তা-উ বল্চ,_-ভা+ হলে জেম্‌ স্কে কি বল! হবে?” সম, 
“জেম্স্‌ আড্রিয়ান্‌ কি তারিখ ঠিক ক'রে কিছু বলেচেন?' সরলত। ইং হাসিয়া বলিলেন,_-“দেশীয় 
খৃষ্টান মতে হ'লে তৎপর কায সেরে নেওয়। যেতে পারতো, কিন্ত এগ্লে। ইত্ডিয়ানদদেরও বে 
ইউরোপীয়্ানদের নিয়মে বিবাহ ভগ্রি! পরস্পৰ পরম্পর'ক্ন বিশেষ ভাঁবে পরীক্ষা ন। করে তে। 
ইউরোপীয় বিবাহ হয় না,-এট|। কি আপনি এতদিন জান্তেন না?' মমা বলিল, _-মগে বেশ 
জানতাম না, এখন জান্চি,_-বিব'হ হবার আগেই বর কনের স্বামীত্বে অধিষ্ঠিত হ'য়ে সকল রকম 
স্বত্ব পরিচালন করে, চাই কি, ছুই একটি তৃতীয় ব্যক্তি আবির্ভাবের পরও মত গ্রাকাশ ক'রে ফেল্‌বেন, 
_-বিবাহ হবে না, ন।ইয় তে| বিবাহের দিন কতক পবে সামান্ত কারণেই এ আষ্টে পৃষ্ঠে পরথকর। 
বণধনট। কাট্বার জন্ত ডাইভোর্মের মামন| সুরু করেমান সম্ম মাঠময় করে দেবেন, _নারীমর্ধাাদার 
মুখের উপগ এমন জুতার বাড়ি তো সহজ বুদ্ধিতে কল্পনাই কর! যায় না!” বলিতে বলিতে উত্তেজনায় 
সমার চক্ষু ছুটি জলিয়। উঠিল, সম। দৃঢ় স্বরে বলিল,_-স্তীকে বলে দেবেন ভগ্মি_-“আমি বিবাহ 
কর্‌বে। ন।!” সরলত। সমার দেহের প্রত অঙ্গুলি নির্দেখ করিয়া! বলিলেন,_-ত হ'লে কি উপাম 
হবে? চাক্রি ট। ও তে।-_সরলতার কথ। শেষ ন। হইতেই সম। অধকতর দৃঢ়ন্বরে বলিলঃ__“ষা' হয় 

হবে, আমি বিয়ে কবুবই না?” 
নব্বস্ম পল্লিচ্ছেঙ। 
একদিন প্রাতঃকালে লক্ষৌ এর হানপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে রোগীর খাটিয়ায় শুয়৷ সম 
চক্ষু মেলিয়। আশ্চধয হইল এবং ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি পুনরায় মুদিয়৷ ফেলিল। 


বৈশাখ--১৩৪১] সম!গতা ৪১৭ 


চপলতাপ্রণোদিত হইয়া, কৌতৃকবশত: সম! জেম্তসের দেওয়া সেই লেডিশুটি পরিয়। 
চলিতে গিগা ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। দে সময় সমা দে পতনট। হাপিয়। সারিয়। 
লইয়াছিল এবং জুত। জোড়াটিকে তৎক্ষণাৎ জানালার ফাঁক দিয় নর্দমায় ফেলিয়। দিয়াছিল; কিন্ত 
কয়দিন পরে এই পতনের পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়। দাঁড়াইল। 

সমার উদরমধ্যে ভ্রুণ ছিল। পতনের ফলে মাহত হওয়ায় সে ভ্রণ গভেই নষ্ট হইলে, 
সমার দেহে সেই মত ভ্রুণের বিষ সঞ্চারিত হইল। প্রবল জরে সমার সংজ্ঞ। লোপ হইল। সমার 
বন্ধুবর্গ তত্রতা লেডি ডাক্তারকে আনাইলেন ॥ লেডি ডাক্তার বোগীকে দেখিধা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ 
করিলেন এবং অতাস্ত অ।গ্রহে তাহাকে তাহার সর্বসামঘ়িক তত্বাবধানে হাসপাতালে রাখিবার 
জন্য লইয়! যাইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। সমার বন্ধুবর্গ প্রথমত: তাহাতে একটু আপত্তি জানাই- 
লেন বলিলেন-__দেখুন, হঠ।ৎ হ।সপাতাল দেওয়াট। বড়ই অভদ্রের ব্যবহার হয়, আমাদের বোধ 
হয় কর্তব্যের ক্রগীর জন্য অধর ও হ্য়। লেডি ডাক্তার বলিলেন, _“অন্ত গেত্র হ'লে তাই হ'তে 
প।ৰ্‌তো৷ ভগ, এক্ষেত্র স্বতগ্ব --রে।গিণী আমার অহ্যন্তই চেনা) আগার ছেলেবেলার 'ম্কুলমেট্‌” ! 
সমার বন্ধুগণ আহলাদিতা হইলেন। 

হাসপাতালে আনীত হইয়া সমা লেডি ডাক্জারের বত্বে বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিল। 
সমাকে বাচাইতে তাহার ক্ষতযুক্ত গর্ভীশয়টি (09/৩7/ ) কাটয়। বাহির করিতে হইয়াছিল, কিন্ত 
সম! তংকালে অজ্ঞান থাকায় সেকথ! কিছুমাত্র জানি: পারে নাগ। অস্ত্রোপচারের পর মবেমাত্র 
আক সম প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলে, সন্ধে একপানি অত্যন্ত পরি চত অথচ বিস্বৃত পরিচয় মুখ 
দেখিয়া মেআপন মস্তিষ্ক মণ্যস্থিত স্থাতর আলেখাটি একবার তন্ন তন্ন করিয়। অগ্গসন্ধানেচ্ছায় 
চক্ষু মু্দল। 

সম চক্ষু মুদিলে, মন্মুখ গে উপবিষ্ট। লেডি ডাক্তার ডাকিলেন,_“সমার|ণি ! কঠম্বর-বঙ্কার 
কর্ণপটহে দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্বর পরিচিত; কিন্তু কবে কোথায় সেসম্বর কর্ণ শ্রত হইয়াছে তাহ সম! 
ঠিক করিয়। উঠিতে পারিল ন| এবং পুনরায় চক্ষুকন্মীলিত করিয়াও সন্পুখোপবিষ্ট।কে চিনিয়। উঠিতে 
পারিপ না। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টে চাহিয়। থাকিয়া ক্ষীণকঠে ব।'লল--“অ।পনি কে ?' লেডি ভান্তার 
বলিলেন,--“আমি কুস্থুম ! 
সম| কম্পিত ক্ষীণ একট হস্ত উদ্ধে তুলিল, কুস্থম মস্তক মবনত করিয়! সমর কম্পিত হস্ত 

স্কন্ধে লইয়া! সমার মুখচুম্বন করিলেন। অন্য কেহ ছিল না, কেবন দুই ছুইটা আনন্দাঞ্বিন্দু এই 
প্রিয়সন্মিলন দেখিতে ছুটিয়া আমিল। 

সম। কি বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কুম্থমকুমারী তাহাকে নিবারণ করিয়া! বলিলেন,- 
চুপ, কর, এখন কিছুনা । জগদীশ্বর মুখতুলে চেয়েচেন,»__তোমায় আমি বাচাতে পেরেচি ! এই 
একট। ঘটন।ই অ।মার শিক্ষ। আর এই বৃত্তিটাকে সার্থক করে দিয়েছে সম] !' স্বর,__ভাবাঁবরুদ্ধ-- 
গদ্গদ। 

চূস্পন্ন পলিচ্ছেদ। 

কু্থম কুমারী এক দেশীয় থৃষ্টানের কন্তা। সমার পিতার বাদাবাড়ীর সপ্পরিকটেই কুম্থমের 

পিতার বাসা ছিল। কুম্বম সমাঁর সহিত একই স্কুলে পড়িত। দুই এক শ্রেণী উপরে পড়িত। 


৪১৮ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড-_৭ম সংখ্যা 


বয়সেও সে সমা অপেক্গ। ছুই চারি বৎসরের বড় ছিল। অনেক দিমই তাহাদের পরম্পরের ছাড়া 
ছাড়ি, কিন্ত বালের প্রীতি গভীর প্রস্তরাহ্থি ত রেখার ন্যায় স্থামী স্থৃতিগু্ধকরী । 

কুগ্ভমের দেছ-লৌন্দর্য্য উল্লেখ যোগা ন| হইলেও তাহার হ্বদয় কামিনী-কমনীরতামণ্ডিত 
থাকায় তাঁহার মানপিক এই স্থায়ী সে ন্দর্ধ্য অস্থ।য়ী দেহসৌনদর্দ্যকে আলোচনার সীম! বহিভূ্ত করিয়া 
দিয়াছিল। কয়েক মাসে সমা আরোগ্য হইল। কুন্ম তাহাকে ছাড়িল না; কয়েক মাস সমা 
বাল্যনধীর কাছেই রহিল। কুমুমের গৃহপালিত মেদখাবকের মত শান্ত, শিষ্ট, ভন্র একটি স্বামী 
ছিলেন এবং তিনটি সন্তান ছিল, জোষ্টাটি কন, বয়ন নয় ব্সরের অধিক হইবে ন! এবং সর্বকনিষ্ঠ 
পুন্রটি পাচ বৎসরের মান্র। 

কুন্ুম কুমারী যোজন বিভ্তুত। পন্ম।নদী? ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ ভেদ করিয়া অপর পাড় হইতে 
এই নিরীহ স্বামীটিকে আহরণ করিয়াহিল। ম্বামীটর নাম কুম্থগ ধরিত ন|, মিঃ সমদ্দার বলিয়াই 
ডাকত; অ।মাদেরও তদতিরিক্ত কিছু জানিবার উপায নাই। তাঁহার বিদ্যাসাধ্য বিশেষ 
কিছু থাকার কথ! প্রচার ছিল না|) গে তথ্য অঙ্গপন্ধ(নের কোন উপলক্ষও উপস্থিত হয় নাই; 
তবে তর বর্ণপব্চিয় ছিশ না, এমনটা নয়। কুন্মকুমারীকে কার্য বাপদেশে সর্বদাই বাহিরে থাকিতে 
হইত কামেই, ন্বমী মহ।শয়:ক সন্তান পালন, রক্ধনাদি হইতে তাবৎ গৃহকার্ধয এবং গৃহিণীপন। 
করিতে হইত। 

স্বমীটি সর্ধ্দ! সহাশ্তবদন এবং গৃঠকর্ধে অক্লান্ত। একদিন মিঃ সমদ্দার গৃহপরিষ্কার 
করিয়! পত্ীর জুত। বুরুণ করিতেছিপেন; সমার জুতা গোড়াটিও সেই খানেই ছিল; পত্বীর জুতা 
সারিয়৷ সগার জুতায় হাত দিতেই, সম| দৌড়িয়। গিয়া ;গছেল্, ওয়েল, মিষ্টার সমদ্দর! করেন 
কি? বলিক়। সমদ্দারেব হাতটি চাপিয়। ধরিল। মি: সমদ্বার তীহাঁর অসমবাবস্থিত দস্তপংক্তি 
বিকাশ করিয়া, অতি দরল এবং নিঃসস্কোচ হাদিতে সমাকে নিবারণ করিয়া বলিয়। উঠিলেন,_ 
“আরে ইয়াকি কন? মাপে জানেন্‌ ন। অ'; পেটি র আপনে জান্ত! নেহি ইয়৷ দ্যাক্সেন্‌ লেডি 
ততোডা ঈ না মৈণ। টেল। কিন্তু ্যাখ তে মানন| আ। মছ্যে মন্যে আ।ম|রোে দম্কাই দ্যান, কন্‌। 
তুমি অন্দ অইস অ?” 

সম। আলিপুরেব মে:য়,_হাঁসি আসিল বটে, কিন্তু হানিল ন!, ভাবিনল। ভাবিল,+ 
“নহিলে কি চলে ন1? নিশ্চয়ই কি চাই” ইসেক্টি।কের পজেউড নিগেটিভও ই্ীম্এঞিনের ব্যাক 
ওয়ার্ড, ফর্‌ওয়ার্ড ফটো গ্রাফের শেড লইট ? একটি ঘোড়া ও এ*টি কোচম্যান? নহিলে অচল হয়? 
নিশ্চয় হয়! 

একস্থানের উপর দুই পাত্র থাকতে গেলে:বুঝি একটি মাধার শন্তটি আধেয় নহিলে থাঁকাট! 

বোধ হয় অসস্তবই হয়! দূর হউক] কি€ বড়ই উল্ট| শাগিতেছে”৫ক জানে, কের? 


চি 


দেবভ।ষা পরিষদ 


দেবভাষ! সংস্কতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার পরিণত কর! যাহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্ঠ 
সেই দেবভাষ। পরিষদের ঘৎকিঞ্কি পরিচয় আশ! করি পাঠকগণের নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। 
গত ১৯২১ খুষ্টাক্জের ২৫ শে ডিসেঞ্বর গোরক্ষপুরের অন্তর্গত ভাট্নী গ্রামে কয়েক্জন নীরব কক্ধা 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত পশুপতি মিশ্রেং সভাপতিত্বে একটা সাধারণ মভায় সম্মিলিত হইয়। এই পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বর্তমান প্রবন্জলেখককে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া একটা অস্থায়ী কাধ্যকারিণী 
সমিতি নিযুক্ত করেন। যতদূর মনে আছে, এই সায় সভাপতি ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন *--১। ব্রক্ষচারী ত্যব্রত ২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাদেব শশ্া 
৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশোর পাণ্ডে ৪1 শ্রীযুক্ত রামেন্্র নাথ সরকার ৫। শ্রীযুক্ত দেবতা 
মনি ত্রিবেদী ৬। প্রবন্ধ লেখক | 

পরিষদ স্থাপনের উদ্দেশ্য সভাতে নিম্নোক্ত প্রকার স্থিবীরূত হইয়াছিল। 

১। ভারতের সর্ধত্র দেবতাষ। সংস্কতকে লোকঠিয় কর! । 

২। প্রত্যেক হিন্দু ফহ।তে তাহার ধণ্মশান্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানাজ্জনের যোগাত। লাভ করিতে 
পারে, তজ্বন্ত প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষ। বাধাতামূলক 
করিবার জন্ত সংবাদপত্র ও বন্তৃত'মঞ্চের সাহায্যে প্রধল প্রচার কাধ্য পরিচালন কর! । 

৩। অনন্ত এখবর্যের হাকর সক্তকৃততভাযায় যাই! কিছু মূল্যবান বস্ত আছে, সে সমুদ্র 
সংগ্রহ ও রক্ষা করিব।র জন্য গবেষণ। কার্ধ্য পরিচালন কর|। 

৪। ভারতের প্রাচীন সাধনালর্ধ সভ্যগাকে পুনরুজ্জীবিত করা, এবং বিশুদ্ধ ধান্মি? 
ভিত্তির উপর ভারতকে পুনর্গঠিত কর] । 

৫ | ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিক্ষায় উতনাহিত করা, এবং দরিদ্র ছাব্রগণকে তাহাদের 
অধ্যয়নের জন্ত যথোপযুক্ত নাহাষ্য দান করা। 

৬। পরিষদের উদ্দেশ্ট পৃ্ির জন্য দেখখের বিঠিন স্থানে সভ। ব। কেন্দ্রের প্রতিষ্ কর|। 

এই সভ৷ হইবার কিছুর্দিন পরে এই সকল কম্মী একটী বিশেধ সভায় সম্মিলিত হইয়া স্থামী 
কার্যকরী সমিতি গঠন করেনঃ এবং লগ্ষৌ নিবাসী স্ুপগ্ডিত শযুক্ত রামদত্ত শাস্ত্রী মহোদয়কে 
সভাপতি, ঠাকুর শ্রীযুক্ত গোরক্ষপ্রম।দ, শ্রীযুক্ত ঝুঞ্জবিহারী চতুবেদী ও পণ্ডিত পশুপতি মিশ্রকে 
সহকারী সভাপতি, প্রবন্ধ লেখককে সম্পাদক এবং ব্রঙ্গচারী সত্যব্রতকে সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত 
করেন। এই সময়ে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাবল্য হেতু পরিষদের কর্মীগণকে অনেক 
গ্রতিকৃূল অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিষদের কোন নিজন্ব গৃহ ছিল না, অর্থবল৪ 
ছিল না; লোকে? মনে অন্বাভাবিক ভীতিবশতঃ সভাধিবেশনের জন্ত স্থান পধ্যস্ত পাওয়া যাইত ন|) 
সুতরাং প্রায় বৃক্ষতলেই সভাধিবেশন করিতে হইত । এইরূপে কঠোর সংগ্রাম করিতে করিতে 
পরিষদ ক্রমশঃ সাফল্যের পথে অগ্রস? হয়, এবং ১৯২৩ খৃষ্টানদের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাটুনী গ্রামেই 
আশাতীত সমারোঞের সহিত ইহার প্রথম বাধিক শধিবেশন সম্পন্ন হয়। স্থানীয় কবিরাজ প্রযুক্ত 


৪২০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড -৭ম সংখ্যা 


পশ্ুপতি মি অভ্যর্থন সমিতির সভাপতি হয়েন, এবং লক্ষৌ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদত্ত শাস্ত্রী 
মহোদয় আসিয়। সভাপতির কর্তব্য সম্পন্ন করেন। সভায় একটী মাত্র প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছিল; 
উহার মর্ম এই ছিল যে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা হিন্দুমাত্রেরই জন্ত বাধ্যত। মূলক হওয়! উচিত। পরিষদ 
এ বৎসর একটি সর্বভারতীয় সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রতিষে।গিতার মনুষ্ঠান করেন, এবং পুণ। ও শোলাগুর 
প্রভৃতি স্থানের কতিপয় যোগ ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করেন। 

পর বখনর পরিষদের দ্বিতীয় আধবেশন সারণ জিলার শিবান শহরে সুসম্পর হয়। 
পাঁটন। কলেজের প্রথিতন।ম। সংস্কৃতাধ্যাঁপক পণ্তিতবর শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্শা এই অধিবেশনের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় উকাল 
যুক্ত মহাদেব শরণ পাণ্ডে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লক্ষৌর স্তুপ্রসিদ্ধ বাগী ও নেতা, 
বীতার অন্ততম টাকাকার, শ্রীযুক্ত আর, এস্‌, নারায়ণ স্বামী এবং কাশীর শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর শাস্ত্রী 
প্রভৃতি অনেকে এই সভায় সংস্কৃত ভাষার বুল প্রচারের জন্য আবেদন জানাইয়! দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয় এই অধিবেশনে কেন গ্রস্তাৰ গৃহীত হয় নাই। যাহাঁছউক পর 
বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ লালের ১ল। ৪ ২র| ফেব্রুয়ারী এই শিবানেই পরিষ্দের তৃতীয় অধিবেশন শ্রীঘুক 
আর, এম, ন।রায়ণ স্বামীর সভ।পতিত্তে স্ুম্পর্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিজাকাস্ত 
গোস্বামী কাব্য সাংখ্য স্বৃতিতীর্ঘ, কাশীধ।ম হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্ভানন্দ শাস্ত্রী, গোরক্ষপুর হইচ্চে 
পরমহংন বাধা রাখব্দ।স এবং পঙ্ডিত যুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, বালিয়! হইতে ব্রক্ষচারী গ্রমোদা নন্দ, 
এবং হাথুয়! হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ কমপ সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিনিধি রূপে যোগদান করিয়াছিংলন। 
অভ্যর্থনা সমিতির নগাপ।ত হইয়াছিলেন স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র। এই বৎসরের অধিবেশন 
পূর্ব পূর্ব বদর অপেক্ষ। অধিক মাফপ্যমণ্ডিত হইয়াছিল, এবং অনেকগুলি স্থচিন্তিত মন্তব্য গৃহীত 
হইয়াছিল; নিম্নে ইহাদের.পূর্ণ বিব?ণ প্রদত্ত হইল। 

১। এই পরিষদ্দের অভিমত এই যে অধ্যাতআ্বশক্তি ব্যতীত কোন দর জীবন সংগ্রামে 
জয়ল।ভ করিতে পারে না, এবং সেরূপ জয়পাভ করিতে হইলে নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অটল 
বিশ্বাস থাক। প্রয়েজন। সার আমাদর সমুদয় ধর্মশাস্্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়। এই ভাষার 
যথেষ্ট জ্ঞানলাভ কথা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । পরিষদ ভজ্জন্ত প্রত্যেক হিন্দুকে এই অন্থরোধ 
করিতেছেন যে, ভারতের প্রত্যেক বিগ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার গ্রচলনের জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা 
করুন। 

২। এই পরিষদের দৃঢ় অভিমত এই যে হিন্দু জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্ত দেশের 
প্রতোক স্থানে সংস্কৃত বিষ্ালয়ের প্রতিষ্ট। হওয়! উচিত। 

৩। সংস্কত ভাষার উন্নতি ও প্রসারসাধন রূপ যে মহান্‌ কণ্্যভার পরিষদ গ্রহণ 
করিয়াছেন, তা সর্মাধরণের সহামতা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে ন।; তজ্জন্য পরিষদ সংস্কৃত 
প্রেমীকে এই অস্থরোধ করিতেছেন যে তিনি এই মহান কার্যে যথাশক্তি সাহাধা করুন, এবং 
স্বয়ং ইহার সভ্যশ্রেণীতৃক্ত হউন্‌। 

৪। এই পরিষদ হিন্দু মহানভা এবং অন্যান্ত সামজিক ও ধার্্িক প্রতিষ্ঠান সমূহকে 
এই অস্থরোধ করিতেছেন যে, তাহারা সংস্কৃতবিস্তার উন্নতি ও প্রসারের ভার আপনার! গ্রহণ করুন। 


বৈশাখ--১৩৪১ ] দেবভাষা পরিষদ ৪২১ 


৫। এই পরিষ? সাধু; মছাত্ম। এবং পণ্ডিতগণকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাহার! 
দেশের সর্বত্র সংস্কৃতবিষ্ঠ| গ্রচারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করুন্‌। 

৬। এই পরিষদ বিহার-উৎ্কল প্রদেশ বিশেষত: সারণ জেলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি 
চরম অলহেলা দেখির| অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, এবং বিহার ও উৎকল লরক।র এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
সমূহকে এই অনুরোধ করিতেছেন থে তাহার! নৃতন সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপন ও পুরাতন পাঠশাল! 
গুলির উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ গ্রচেষ্টা করুন । 

(৬খ) এই পরিষদ সমবায় সমিতিসমূহকেও এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাহার! 

স্কৃত পাঠশাল।র প্রতিষ্ঠ। ও সাহ।য্য দান কার্ষ্য বিশেষ প্রযত্ব করুন। 

এই অধিবেশনে পর বৎসরের জন্ত যে কাধ্যকারিণী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 
নিমলিখিত ব্যক্তিগণ নিব্বাচিত হইয়াছিলেন। 

সভাপতি £-বিহারের স্ুুপ্রপিদ্ধ নেত। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর গ্রনাদ | 

সহ-সভাপাত £--পরমহংস বাঁব। রাঘবদাস | শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশকমল সেনগুঞ। 

সম্পাদক £-_শ্রীযুক্ত শরেশচন্দ্র মজুমদার | 

লহযোগী সম্পাদক £-_ ব্রহ্মচারী সত্য ব্রত। শ্রীধুক্ত মুনীশ্বর সিংহ। 

সহকারী সম্পাদক :-_ শ্রীযুক্ত রামলগ্ন পাণ্ডে। শ্রীযুক্ত কামত প্রসাদ । 

কোষাধ্যক্ষ £-শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ আগরওয়াল]। 

এই কার্্যকারিণী সমিতি তাহার ক্ষুদ্র সাম্য সত্বেও অনেক প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, 
এবং সর্ব ভারতীয় সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার অন্ষ্ঠান করিয়। উপযুক্ত রচয়িতাগণকে পুরস্কৃত 
করিয়াছিলেন। 

১০২৬ খৃষ্টানদের ১৮ এপ্রিল ছাপর! সহরে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বিশেষ ধুমধামের 
সহিত সম্পন্ন হয়। পগ্ডত শ্রীযুক্ত বিদ্বোশ্বরী প্রসাদ শান্্রী অভ্যর্থন। সমিতির সভ/পতি এবং 
মহামান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় সন্েলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক নারায়ণ 
স্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুক গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাঁবা সাংখ্য স্বৃতিতীর্থ, কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল 
শাস্ত্রী বেদান্তকেশরী, পাটনার শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ ল।ল, প্ররয়াগের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালব্য; 
শ্রীযুক্ত ব্রঞ্জকিশোর প্রসাদ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র গ্রপাদ ও শ্রীযুক্ত মহেন্্র প্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
এই সন্িলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন প্রথমে সংস্কৃত ও পরে হিন্দী ভাষায় 
বক্তৃতা করিয়া বলেন, প্রত্যেক হিন্দু সন্ত।নই যাহাতে সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন এজন্ত তাহার 
পিতামাতার সর্কোতোভাবে চেষ্ট। করা অবশ্ঠ কর্তবা । 

এই সশ্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তাব সর্বদন্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল; দুর্ভাগাক্রমে কার্ধ্য 
বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রগুলি হারাইয়। যাওয়ায় তাহ!র যথাযথ বিবরণ সংগৃহীত হইবার উপায় 
নাই। তবে যতদূর মননে হয়, হিন্দুমাত্রেরই জন্ত সংস্কৃতির শিক্ষা! বাধাতামূলক করিবার জন্ম 

একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল; এবং অন্ত একস প্রস্ত/বে সরকারকে তাহাদের বাধিক বজেটে 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্গ যথেষ্ট অর্থের বর।দ্দ করবার জন্ত অনুরোধ কর] হইয়াছিল। এই খেষোক 
প্রস্তাবটা হিন্দু মহাসড়ার শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ লাল খুব সম্ভবতঃ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। 


২২ ভারতের সাধন! [৫ম খণ-্ম গং 


ইহার পর দুই বৎসর কাল পরিষদের পূর্ণাধিবেশন হওয়া! সম্ভবপর হন মাই; তবে কার্্য- 
কারিণী সমিতি ইংরেজী ও ছিন্দী পুন্তিকাদির প্রচারের দ্বার। নিজেদের কর্তব্য অনেকট। পালন 
করিয়াছিলেন। তংপরে ১৯২৭ খৃষ্ঠাকের ২৫ অক্টোবর গোরক্ষপুরের ভুধা্ট নধমক স্থানে স্বামী 
জগদানলের সভাপতিত্ব পরিষদের পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এই সন্ষিণনে পরিষদর লক্ষ 
বা মুলমন্ত্রের গ্রথমটীর পরিবর্তন সাধন করিয়! নিয়োজ প্রকার স্থিরীকৃত হয়। 

“দেবভাষা সংস্কৃত যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রাষায় পরিণত হইতে পারে তজ্জন। দেশের 
সর্বত্র ইহাকে লোকগ্রিয় করিয়! তুল।1” 

এবার পরিষদের কাধ্যকারিণী সমিতি নৃত্তন ভাবে গঠিত হয়, এবং মুক্ত প্রদেশের প্রলিদ্ধ 
কর্মী পরমহংস বাবা রাঘবদাস ইহার সভাপতি নিযুক্ত হন। 

১৯৩০ খুষ্টাব্ধের ২২শে মাঞ্চ ছুধাই গ্রামেই ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। অভ্যর্থন। সমিতির মতাপতি 
ছিলেন শ্রীযুক্ত বাস্থদেবনারায়ণ সিংহ, এবং সন্মিলনের সভাপতি পরমহংস বাব! রাঘবদাস। 
উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কাশীর স্বামী পূর্ণানন্দ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী বেদাস্তকেশরী, 
গণিত শ্রীযুক রাণলগ্র পাণ্ডে সাহিত্যাচার্য্য, প্ডিত শ্রীযুক্ত স্পিলদেব কাব্যতীর্থ এবং ব্রদ্ষচারী 
সত্যব্রত ছিলেন। সভায় কয়েকটা মহত্পূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়? উহাদের মধ্যে গ্রধানটীর মণ 
নিয়ে সঙ্নিবিষ্ট হইল। 

যখন ভারতের গৌরব জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িয়াছিল, এবং ভারত জগতের 
গুরুপদে সমাঁসীন হইয়।ছিল। তখন উহার রাষ্ট্রভাষ। সংস্কতই ছিল। আর বেদ হইতে আরম্ত 
করিয়া দর্শন বা পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, সংহিতা, আমুর্ধেদ প্রভৃতি ভারতের যাহ! কিছু গৌরবের, সে 
সমশ্তই এই সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ হওয়ার দেবভাষ| পরিষদ প্রত্যেক হিন্দুকে সনির্বন্ধ এই অন্থরোধ 
করিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের সস্ত।নগণকে সর্বপ্রথমে সংস্কত শিক্ষা দয়া তৎপর যেন আবশ্যক 
হইলে অন্য ভাষ, শিক্ষা দেন। 

পরমহংস বাঁবা রাঘব্দান এই প্রপ্ত।ব রচনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৯৩২ থুষ্টান্তের ৫ই ও ৬ই মাচ্চ গোরক্ষপুরেরই অন্তর্গত বদরওয়ার গ্রানে পরিধদ্ের 
সগ্তমাধিবেশন সম্পন্ন হয়। অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি ছিলেন সার্দীর শ্রীযুক্ত হরনারামণ সিংহ, 
এবং সন্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন পগুত শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত গোস্ব।মী কাব্য সাংখ্য শ্বততীর্থ। 
সংস্কতকে রাষ্ট্রভাষ! করণ বিষয়ক প্রধান প্রস্তাবটী শ্রীযুক শিবগ্রাসাদ দ্বিবেদী সাহিত্যাচার্ধ্য, পঞ্ডিত 
প্রযুক্ত রামলগ্র পাণ্ডে সাহিত্যাচাধ্য এবং শ্রীযুক্ত স্বরে চন্ত্র মন্তুমদার প্রতুতির সমর্থনে সর্ব সক্মতি- 
ফ্রেমে গৃহীত হয়। এই সন্গিলনে পর বংসরের জন্ত ষে কার্ধাকারিণী সমিতি নিযুক্ত হয়, তাহাতে 
মুক্ত আর, এম, নারায়ণ স্বামী সভাপতি, এবং কল্যাণসম্পাদ্দক শ্রীযুক্ত হহ্মান প্রসাদ পোর্দার, 
শ্ীযুক্ত পণ্ডিত গোপাল শানী বেদাস্তকেশবী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজা কাস্ত গোস্বামী কার্য সাংখ্য 
স্থৃতিতীর্থ সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মণ্ধ আমরা নিয়ে সন্বিরিষ্ট 
করিলাম। 

১। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই +ংস্কৃত ভাষ! যেকপ স্বল্লাধিক ব্যবহৃত হইয়। থাকে, 
অন্ত কোন ভাষাই সেরূপ হয়না। আর এই ভাষাতেই আমাদের জান বিজ্ঞান্ময় গ্রহরাজি 


বৈগা০১৩৪১] দেবভীঘা পািষদ ৪২৩ 


লঙজিযিউ লিঙ্ক, এবং এই ভাষ! ভ্বারাই সঘণ্ত ভারতবালীর মধ্যে একা স্বপন সন্ভব বঙ্গিযা, 
চারাভবর্ধর প্লাথভূত এই লংস্কৃত ভাঁধাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। 

₹। এই পরিষদ প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্ুধর্শাবলম্বীগণকে বিশেধভাবে এই 
গন্ছরোধ করিতেছেন বে তাহার! স্ব হব পুজ কন্তান্ণকে মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃত ভাধাশু শিক্ষা 
বেন এবং তারার পর প্রয়োজন হইলে তাহাদের অন্ত ঠাষ। শিক্ষার ব্যবস্থ। করুন । 

. স৩। এই পরিষদ কলিকাত! প্রতৃতি কতিপয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যে ম্যাটি কুলেশান 
পরীক্ষার্থীদের জন্ত সংস্কত ভাঁষার অধ্যয়ন ইচ্ছনুকূল করিক্নাছেন, তাহার তীব্র প্রাতিধাদ 
করিজেছেন। | 

৪ | এই পরিষদ মরকারের নিকট এই নুৃঢ় অনুরোধ করিতেছেন ষে, গাছার তারতীক় 
সন্যতার প্রাণভূত সংস্কৃতি ভাষার অধিকতর অনুশীলনের জল্ত সংস্কৃত বিস্তালয়গুলিকে অধিকতর 
এবং উপযুক্ত সাহাধ্য দানের ব্যবস্থা করুন। 

৫(| এই পরিষদ দেশের দুর্দশা গ্রস্ত সংস্কৃত বিভ্ালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন হখাশক্চি 
স।হাযা দানের আবশ্ঠ কতার প্রতি নমগ্র সহদয় দেশবাসীর হনোধোগ আকর্ষণ করিতেছেন। 

ইহার পর বর্তমান বর্ষের ১৮ই ও ১৯ শে মার্চ গোরক্ষপুরের অন্তর্গত পেদ্রনা সহরে 
পরিষদ্ধের অষ্টম অধিবেশন সমারোহে স্থসম্পন্ন হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
হইয়াছিলেন পেত্রনা রাজ শ্রীযুক্ত ব্র্ঘ নারায়ণ নিংহ বাছাছুর, এবং সমশ্মিলনের সভাপতিত্ব গ্র্ণ 
করিয়াছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্ত/লয়ের অধ্যক্ষ পপ্ডিত গ্রবর আচার্য শ্রীযুক্ত আনজশঙ্কর বাপু 
ভাই ঞ্ব। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাণ চন্জ শানখী, 
শ্ীযুক স্বামী পূর্ণানন্দ এবং ব্রহ্মচারী শ্রধর ব্যাকরণবেদাস্ত তীর্থ প্রতৃতিয নাম বিশেষ উল্লেখযোগয। 
অধ্যক্ষ ঞ্কব তাঁহার গভীর পাত্ত্যপুর্ণ অভিভষণে অন্থান্ত বু বিষয়ের নে পাণিনিসুর বাঙ্ঠিক 
জান্ত হইতে গ্রচুর অকাট্য প্রমাণ উদ্ধত করিয়! ইহা সপ্রমাণ করেন যে পূর্বকালে সংস্কৃত ভাধাই 
ভারতবর্ষের ব্যবহারিক ভাষা ছিল; অধুন! গ্রার ত তাষাকে যে নংস্কৃতের জননী বল! হইয়! থাকে, 
তাহা আদ সত্য নহে। 

এই অধিবেশনে ছয়টীই দীর্ঘ প্রগ্তাব গৃহীত হইঘছে, স্থানাতাবে কেবল উহার প্রধান ও 
প্রথমটার মন্দ আমর! নিয়ে সঙ্গিবিষ্ট করিলাম । 

পণ্ডিতবর শ্রীহারাণ চন্্র শাস্্ী মহোদয় প্রন্তাব করেন, “পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে 
গৃহীত সংস্কতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষ৷ করণ বিষয়ক প্রথম, প্রস্তাবটা এই পরিষদ সম্পূর্ণ ভাবে 
গ্রহণ করিতেছেন”। শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী ইহার অনুমোদন এবং নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ইহার 
সমর্থন করিলে প্রস্তাব সর্ধদন্মতিক্রমে গৃহীত হয়৷ 

সমর্থকগণের নাম/ _পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিল দেব কাব্যতীর্ঘ, পণ্ডিত শ্রীযুক রামলগ্র পাণ্ডে 
সাহিত্য চার্ধা, ব্রক্ষচারী সত্ব্রত, ব্রহ্মচারী শ্রীধর বা করণ বেদান্তত'থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ দও 
পাণ্ডেয় শান্থী ও শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত চন্দ্রভূষণ শাস্ত্রী । 

এবারকার এই অধিবেশনে যেবূন উত্নাহ উদ্ভম পরিলক্ষিত হইয়াছিল, পরিষদের 
ইতিহানে সেরূপ আর কখনও দেখ। যায় নাই। ইহাতে আগামী বৎদরের জন্য যে কার্ধ্যকারিণী 
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সমিতি গঠিত হইমাছে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হারাণ চন্্র শীন্্ী তাহার সভাপতি নিষুক হইয়াছেন। 
গ্াবন্ধ লেখকের স্কদ্ধে পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে প্রধান সম্পাঁদকের যে গুরভার অর্পিত হইয়াছিল 
আজ পর্য্যন্ত তিনি সেই ভার বহনের দায় হতে মব্যাহতি পান নাই। যখনই তিনি হতাশ 
হইয়। এই ভর তাগ করিতে চাগিয়াছেন, ব্রদ্ধচারী সত্যরত তখনঈ তাহার পার্থ দাড়াইয়া তাহার 
মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। যাহা হউক, দ্বাদশ বসর পূর্বের নংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার 
স্ষ্প হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লইথ ধাহারা এই পরিষদের প্রতিঠা করিয়াছিলেন, আজ তীহার। 
অন্ধকারে আশ।র আলে! দেখিতে পাইয়াছেন, ইহ! খুবই আনন্দের কথ! সন্দেহ নাই। পাঠকগণ 
শুনিলে বিশ্বিত হইবেন ঘে মহীশৃরের দেওয়ান মিঞ্জ মহম্মদ ইম্মাইলও সংস্ক কে রাষট্রঙাষা করিবার 
পক্ষপাতী) কিয়দ্দিন পূর্বের ভারতের সাধনার সম্প'দক শ্রীযুক্ত বিধুভূধণ দত্ত এম, এ এবং হিন্দু 
মহানভার সভাপতি বিখ্য/ত রাজনীতি“বদ্‌ স্বনামধন্ত ডাক্কার শ্রীযুক্ত মুগ্জের সহিত এ বিষয়ে প্রবন্ধ 
লেখকের আলোচন। হইয়াছিল । উ 5য়েই দেবভামা পরিষদের উদ্দেশ্রের কথ। শ্ববণ করিয়। : অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়। বলিয়।ছিলেন তাহার! এ উদ্দেশ্টের সহিত সম্পর্ণ ভাবেই একমত। 

বিশেষতঃ ভারতের লাধন। সম্পাদক দত্রমহাশয় আরও বলিরাঁছিলেন ধে এই উদদেশ্ঠ 
সাধনের জন্ত তাহারা দেবতাষা নামক একথানি সংস্কৃত প্রি] প্রচারের চেষ্টাও করিতেছেন। 
যাহ! হউক বর্মানের এই দুর্দিনে যখন সংস্কৃত ভাষাকে নানা স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবারই চেষ্টা 
হইতেছে, যখন বাংলার নব্য সাহিত্যিকগণ বাঁংলাভাষ। হইতে সংস্কৃতের সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে বর্জন 
করিয়া আর্টের নামে গ্রতীচির অন্ধ অন্ুক্করণে উহ্ততে কেবল পালদার বঞ্ধি প্রজ্জলিত করিতেছেন, 
এবং নারী প্রেমকেই একমাত্র প্রেম আখা| দিয়া! তাহারই বিশ্লেষণে অপার অনন্দ উপ'ভোগ 
করিতেছেন, যখন অনন্ত এ্বর্য্যের আকর দেবভাষার চচ্চার স্থানে সমাজের সর্বস্তরে পূর্বোক্ত গরল- 
ময় তরল সাহিত্য উহ্ভার ধবংদের পথ প্রশস্ত করিতেছে, তখন দেবভাষ। পরিষদের এই আঁশাতীত 
মাফল্য যে সত্যই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আশাকরি কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন ন]। 

দেবভাষ| পরিষদের উদ্দেশ্বের সহিত সহমত ব্যক্তিগণ ভারতের পাধন। সম্পাদক সহ 
পত্রবাবহারাদি করিতে পারেন । 


শ্রীহরেশচন্দ্র মজুমদাঁর। 


দশাবতার চারত 
শ্রীযুক্ত বে।গেন্দ্রনাথ জ্যোতিঃশান্্ী 
( পূর্বানবৃত্তি ) 


ঝ।লির মৃত্যু হইল অর্ধাৎ প্রখর স্থদ্য কিরণে রাশিচক্র অনৃশ্ঠ হইয়! গেল। অঙ্গ অর্থে 
অবয়ব, শরীর । দ্বাদশ রাশিবিখিষ্ট চিহ্নীক্ত বালির শরীর পালনার্থ, তাহার অঙ্গণনাম! পুত্রকে 
সুগ্রীব হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। স্বগ্রীব ও বালিমধ্যে শক্রতা থাকিলেও অন্ত বা মৃত্যুকালে 
সেজ্ঞাতি বিরোধ প্রায় থাকে ন। এই জন্ স্বীর ভ্রাতৃহন্তে প্রিয়.সন্ত।নকে সমর্পণ করিলেন। 

 সম্ভব্য ইহার আভ্যান্তরিক তাতৎপর্যা হইতে“ছ,যে বলয়াকারে বেত সুদূর 

গগনের রাশিচক্রের সমস্ত কাধ্য (গণনাদি) নুগ্রীব (পার্থিব চক্রবালের ) দ্বারা সম্পর হইবার 
স্ববনে।বন্ত হইল। 

সাদশ রাশি বিশিষ্ট রাশিচক্রই কাল পুরুষের অঙ্গ। হ্থতরাং বালিই গ্র্যোতিষ শাস্ত্রে কাল 
পুরুষ নামে খ্যাত। রাশিচক্রের গ্রথম ভাগ মেষরাশি কাল পুরুষের মণ্তক, দ্বিতীয় বুষরাশি কাল- 
পুরুষের কাষ্ঠ মুখ|দি ইত্যাদি ভাবে অঙ্গ বিগ্ন্ত, এবং মীন দ্বাদশ রাশি কাল পুরুষের পদদ্বয় ৷ জ্যোতিঃ 
শাস্ত্রের সমস্ত গণন1 এই রাশিচক্রের বিভাগ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কোন ব্যক্তির জন্মকালে 
উদয়াচলে (চক্রবালে ব! সুগ্রানে) যেরাশি সংলগ্র হয়, সেই রাশিই সেই ব্যক্তির লগ্ন হয় এবং 
সেই রাশিতে তাহ।র মন্তক এবং তাহ। হইতে নিম্নাভিমুখে দ্বিতীয় রাশিতে কঠাদি ইত্যাদি 
গ্রকাঁরে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গই উক্ত রাশিচক্রের ছার! স্থিরীকৃত এবং তাহাদের 
শুভাশুভ ফল নির্ণাত হয়। বান্সীকি একজন সুনক্ষ জ্যোতিধিগ্াাবিশারদ ছিলেন, তংসঙ্গে একজন 
মহা দার্শনিক সুকবিও ছিলেন। সেই হেতু অতি কঠোর নিরপ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে প্রাঞ্জল কবিত্বপূর্ণ 
ভাষায় গাথিয়। অমরত্ব লাভ করিয়াছেন! 

স্বালিব্রাজ্য ক্ষিক্ষিন্ত্র্যান্র অবশ্িতি স্থান ও বিবক্রণ ৪ আমরা 
পূর্ব হইতেই আলোচ্যমান শব্ধের মুলাকর্ষণ ক'রয়। প্রকৃত তব জানিয়। শাঁসিতেছি। এস্কলেও 
অগ্রে সেই পন্থ। অবলম্বন কর! উচিত। 'কিক্বিন্ধ্য/ শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্বতবিশেষ। 
অভিধানে কোন শের অর্থের অস্তে বিখেষ শব্ধ সংযোজ্জিত থাঁকিলে, সেই শব্দের কোন গৃঢ় অথ 
আছে জানিতে হইবে। অর্থাৎ সাধারণতঃ যে অর্থ সেই শব ফ্যোতন| করে তাহা নহে। যথা 
মুনি বিশেষঃ ঝধিবিশেষ, নদনীবিশেষ ইত্যাদি। একস্কলেও কিন্বিন্ধ্যাকে পর্বত বিশেষ বলাতে 
সাধারণ পর্বত হইতে কোন বিশেষস্ব, পূর্ণ পর্ধ্বত বুঝিতে হইবে । বেদ পুরাণাদি গ্রন্থে গ্রহ 
নক্ষত্রাদিকে পর্বতাখ্যা গ্রদণ্ত হইয়াছে । যে দেশে বা স্থানে কিন্বিস্ক্যা পর্বত বিদ্যমান সেই দেশের 
নাম কিস্বি্ধ্য|। বিব্বি্ব্যা বানররাজ বালিরাজ্য। বাঁনরগণের পরিচয় ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 
কিন্বিন্ধযা শব্ষ বিশ্লেষণে উক্ত শবগত রহস্ক গ্রকটিত হইবে। ব্যাকরণ শাস্্ব এই শবের রহশ্ 
উদঘাটন করিয়া দিবে। কিস্কিত্ক্যার ব্যুৎ্পপ্তিগত অর্থ-কিন্কি+ইন্ধ ধাতু অধিকরণ 


৪২৬ _ ভারতের সাধন। | ৫ম খণ্ড" ৭ম সংখ্যা 


বাচ্যে অল্‌ স্ত্রী আপ, প্রত্যয়ে দিদ্ধ। (কিণি শব্ধের অর্থ বাঁনর। শব্দার্থক কু ধাতু হইতে কিখি 
শব সমূদ্ূত। ) ইদ্ধ ধাতুর অর্থ চীপ্তি।. ইহার! কিনি, শবের অর্থ হইল; যে দেশে বস্তা, 
বিদ্যুৎ, উ্কাদি দীপ্তি বিদ্যামান এবং যে স্থানে মেঘ গঞ্জন হয় থাকে ও দীপ্তিবিশিষ্ট বানরগণ বাস 
করেন, .তাহাই কিক্বিদ্ব্যা' নাঁমক' 'ধাঁনর+1জ বালির রাজ্য ।* অনন্ত অসীম নভোমগুলের রাশিচক্র 
গ্রাতি লক্ষ্য করিয়! কবিবর কিক্ষিগ্ধা! শদ ব্যরহার.করিয়াছেন। উত্তর কাণ্ডের ৪২ অধ্যায়ের বর্ণনা 
হইতেও ইহার আভাষ পাওয়। যায়। “বিশ্বকর্ম। অমার আদেশে এই দিব্য সুন্দর কিক্বিদ্ধ]। নির্ধাণ 
করিয়াছেন ইত্যাদি। দিব্য অর্থে দিবলোকে অবস্থিত; অর্থাৎ ইহা পাধিব নহে. 


'ম্কুগ্ীবেন্ ন্লাজ্যাভ্ডষ্বেক । বালির পতনান্তে হুগ্রীবের * বীজ্যাঁভিষেকের 
্রন্তাব হইল ' (কিঃ কা: ২৬ সর্গে) অনন্তর তরুণ সৃযয সদৃশ আননবিশিষ্ট স্বাধীন; শৈল 
তুঙ্গ্য (মধ্যাহুকালে মার্তণ্ডের মধ্যে বা মুখমণ্ডল রুষ্কবর্ণ দৃষ্ট অগ্নিরও'গ্রধম-সিস্বা! বা মুখ কৃষ্কবর্ণ 
এবং ভৌম জৈব হছুমানেয় মুখ কৃষকব্ণ। তজ্জন্ত এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত ) পৰনপুত্র ইন্ম্মীনয্কীতাণি 
হইয়া বলিতে লাগিলেন--হে কাকুৎস্থ আপনার প্রসাদে স্থগ্রীব পৈতৃক রাজা" 'ঞন্ হইলেন। 
ইমি বিধিপূর্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনাকে রত্রমালাদির দ্বারা বিশেধনীপে পূজা করিবেন। 
আপনি. এই' রম্য গিরি গুহাতে (উদয়াচল্গে) প্রবেশ কবি! স্বামী! সঙ্ন্ধে “ৰষ্ধীন'বঁরিয়। এই 
'বানরগণকে হর্ধঘূক্ত ধরুন ।% 'রাম কতৃক আদিষ্ট হইধা বানরগণ " স্ুগ্ীবকে 'রীঁজ্যাীভিষিজ 
করিলেন। ভর্দনন্তর রাম সুগ্রীবাক বলিলেন--“তুমি আটারজ্ঞ এই বলবিক্রমশীলী অর্গদকে যৌব- 
'রাজো অভিষিক্ত কর।” (জ্ুগ্রীব অর্থাৎ পার্থিব চক্ষবাল এবং অঙ্গদ অর্থাৎ দ্বাদশক্াশি” সমন্বিত 
 ঝাশিচক্র দ্বারা মৌরজগতজপ রাজ্যের কাধ্যাবলী শুচারুরূপে চলিতে লাগিল।) খারানিয়নৈ সমস্ত 
অতিমৈকাদির কার্য হুসম্পন্ন হইল। গগ্প, গবাঙ্গ, গবয় গশ্ধমাদন, মৈন্ন, দ্বিঝি, ইচুমান জান্ববান 
ইছায়া বিমল শুগন্ধি সঙিল দ্বারা বন্থুগণ যেমন বাপবকে ( অর্থ1ৎ তারকগণ থেমনঞরবকো'ট সেইরূপ 
' স্গ্ীবকে "অভিষিক্ত কদিলেন। রামাদেশে স্ুগ্রীধ অঙ্গদকে আশিঙ্নপুনর্বক যর্থী নিয়মে যৌবরাজে 

অভিষিক্ত করিলেন। কপি সেনাপতি বীর্ধ্যব।ন শ্ুপ্রীব ভার্্যা কার রাত হয -সুররীজের 
বামররাঙগো 'সভিধিক্ত হইলেন (তাঁরাকে পুনঃ প্রান্ত হইলেন |)" 
সুশ্রী ভ্ডাশ্া উন্মাব পবিস ।' উমার পরিচয় চিন নিইটস্থিইতে গ্রহ 
'করিতে হইবে । নতুবা এ উমার পরিচয় অন্যত্র পাওয়। কঠিন। উ+মাসম।2লঅভ ধা] 
“ ক্তাাচো ডু প্রত্যয় করিয়া উ শব্ধ গিদ্ধ।' অত ধাতুর অর্থ সতত গাঁতি'।' উ অর্ক ত্রথ। 
তরঙ্গের ছুইট ভাব- প্রথম স্থির বা গতিহীন ভাব, দ্বিতীয় গতিশীলভাব 1” উধা্রপ্অর্থ শব 
সির প্রারস্তে শব্দ হইয়া ব্রর্ধাণ্ডে গতির ( 21):0০2 ) আস্ত হয়। *মা' ধাতুর রী পরিমা 
“সেই গতির পরিমাপফ'যিনি, তিনিই উমা। মা শবের অর্থ কান্তি, পরিমীণজ্ঞান, দাত লক্ষী 
উদাস মনোহর কান্তিই উমা উনার মনোহীরিপী; সৌনদঘ্যশীলিনী মুহিব হে 
“মস্তট্নচিত' হইয়াছে |. ' যথা কুৎস ধধি বলিতেছেন__ . 
ধর! দেবী মুষলং রোচিমীনাৎ মধ্যো ন ধোধা মভ্যেতি পশ্ীং | 
খা! নরো দেবয়স্তো যুগাণি বিতঙ্তে প্রতি 'ভই্রায় ভন্রং) ১ । 


বৈশীিা ১৪৪১], 29 দশাবত] রা চরিত | ৪২৭ 


$:815এই,মঙ্ত হইতে বিষুখ্. মোহিনী মন্ডি দর্শনে কামতমাহিত, শিবের, টব ধাবমান, 
উপ্রাথ্যান রচিত। 
11-১ধএই এউদয্াাচল হইতেই কালের পরিমাণ, কর! হয়. . ফলিত্র ওঞণিত জ্যোত্যিশাস্ত্রে 
ইহ] এক ভাবস্ত কীয় বন্ত জীবঙ্গগৎ উৎপতির একটি প্রকৃষ্ট সান। উম। অর্থে প্রকই জ্ঞানও বুঝায় 
যে ঈর্বাধীপাধিক জনশক্তি সহায়ে জগত স্থষ্ট হইয়াছে । এই উমাই পরমেশ্বর মঙ্গলময় শিবের, 
ঁম্বরূপ।সয়হ 
উমা সহায়ং পরমেশ্বরং প্রতৃং জিলোচনং নীলক্ঠং 
প্রশাস্তং ধ্যাত্ব। মুনির্শচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং 
উমসঃ পরন্তাৎ॥ টৈবল্যেপিনিষৎ। 
শুঞীলেক্র অভিন্বেকক্চালরী পুর্ববোক্ত গস্গবাক্ষ-গলস্্ গঙ্ধমীচ্ 
নাল্গিলল সংক্ষিপ্ত পরিচয়; শ্রীরামচন্দ্ের বানরব!হিনীর অন্তান্য প্রধান ন্তগ্রতিষ্ঠ বানরগণের 
প্রকৃত পরিচ্'জানিবার চেষ্টা করিব। এক বামু “যরূপ প্রথ:ম সপ্ত পরে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত 
এবং রীত্মক দিব্য মন্দাকিনীর' বারিই যেরূপ বহুবিধ বসে পরিণত, তদ্ধপ এক দিব্য সোমাগ্রিও 
বিবিধ ভাগে বিভক্ত হই" জগতর বিবিধ কার্ষে নিযুক্ত । প্রথম অগ্নি দিবলোফে উৎপন্ন, তাহার 
বৈদিক গ্রমণি পূর্বে উক্ষ হইয়াছে। তৎপরে সেই অগ্নি তিণভগে বিভক্ত । অগ্নি সন্ধে কুতস 
খষি বলিতেছেন 
ত্রীণি গানা পরিুয়ং তস্য সমুদ্ধে একং দিব্যেকমগ্চা, | 
পুর্নামনুপ্রদিশং পর্ষিবানীমৃত্ুন্‌ গ্রশা সিদধাবনষ্ঠ | 
সেই অগ্নিই তিনটি জন্মস্থান অলঙ্কত করেন; সমুদ্রে (আঁকাশসমূদ্ধে ) এক দিবে বা রগ 
এক উ্বং জলে এক । তিনি হূর্যান্ূপে ঝতুগণকে বিভাগ করিয়! পৃথিবীর প্রাণী সকলের হিতার্থে 
ূর্বপর্দেশ ধথাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন । স্থ্য্যর গতিদ্ব।রা পূর্ববাি দিক ও 9 খত নির্ণয় হয়। 


শ্রীরামচন্দ্র্রত 
বানর সেনাঁনায়কগণের পরিচয় | 


সেলালাম্্রক গম্ভ্র। গয় শব গমধাতু হইতে দিদ্ধ। জীবে গ্রাণর্গে ঘে নি 
গমনীসীর্ঘন 'কষে তাহাই িন্)। -গয়। এব গায়াত, গর্বে অন্‌ গায়ান » প্রাণান। এই প্রাণরে 
জাণঞ্করে-বলির্কা গায়ত্রী সংজ্ঞা হইয়াছে । এই প্রাণের-উৎ্পত্তিস্থান পূর্ব ক্ষিতিখেরায়। . সিদ্ধার্থ: 
দেব'ঝ্ঠার উপগ্য। ধা যেস্থানে প্রাণকে ত্রাণ করিয়! নির্বাণ মুক্ষিপন পাইয়াছিলেন ,মেই.স্থানের। 
নাম হইকাছে-শায়াঁ।” পুর্বে অর্থাৎবুদ্ধদেবের' তপস্তাকানে সেই স্থান জদ্দলাকীর্ণ, ছিল. ?তিনি' 
৯ায় তপস্যা ঘ্বার। সিদ্ধ হইয়া! নির্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধধর্দ।বনান: হইতে সেই স্থানে মৃত 
শিতৃপুরুষের মুক্তির আঁশ।য় তছ্দ্েশ্তে পিওু প্রদান ইয়। | ! 

দেহমধো প্রাণ যেকপ পমশ্ত দেহের, পখিচন্গনা ও বরক্ষগাঁবেক্ষণ করেন, টি গয় ্ররাম 


চন্্রের বানরবাকিনী,ন্ভালিক ও' রক্ষক ৭. ৃ 
গলাক্ষ । গো+অক্ষ। এন্বলে গো' 'স্আর্থে- 'পুথিরী- চন্দ্রসুর্যয। : অক্ষ অরে: রগ. বৰ! 


৪8২৮ ভারতের সাধন। [ ৫স খণ্--৭ম সংখ্য 


রথের অবয়ব । ষে রশ্মি পৃথিবী, চন্্র ও তৃর্ধ্যাদির চতুর্দিকে রথের অবয়ব নির্মাণ করে তাহাই 


গবাক্ষ লামধেয় বানরসেনা । 
গন্বস্ত্র। বাড়বারি ও বিছ্যুতাগি। গু ধাতু হইতে উৎপরূ। গু ধাতুর অর্থ ধ্বনি। 


যে অগ্নির দ্বারা মেঘের ধ্বনি হইয়! বারিবধণ হয় এবং গো! +য1 ধাতু হইতেও ইহার উৎপত্তি হয়। 
গরিব অয়ে। গমনং যশ্য। যে স্থর্যাকিরণ সমূদ্র।দির জলার্ধণ করে। গে! অর্থে জল ধরিলে 


বাড়বাগ্রিকে লক্ষ্য কর! হয়। | 
গক্ছ্ান্মীল্গন। পৃথিবীর একটি ন।ম গঞ্কবতি। যাহা গন্ধে আমোদিত করে 


তাহাই গন্ধমাদন। অধ্যাত্মরূপে পার্থিব অগ্রিই জীবের নাশাপুটে স্বাপশকিরূপে বিদ্যমান । 
ক্ষিতিজরেখাই পৃথিবীর নাসিকারূপে কল্পিত । (বড়বাবূপণী সংজ্ঞার-_ভূরপ্লির ও শ।তননত সুর্যের 
ন[পিকাম্পর্শে সন্তান জন্মে ) “গামাবিশা চ ভূতাণি ধারয়ামাহমোজন1।1* গীত ১৫অং ১৩। অঙ্গএব 
ভূরগ্সিই গঞ্ধমাদন নামক উক্ত বাহিণীর অন্যতম সেনানামক | 
ত্ল্দ। (মা+ইন্দ)। ম। অর্থে লক্মী ও কাম্তি এবং ইন্দ অর্থে পরমষ্বর্যা। 
থে অগ্নি এই ব্রহ্মাগরূপ স+রক্ষেত্রটকে নান। ভাবে স্বশোভিত ও এশ্বর্ধাদ্িত করেন তিনিই মৈন্দ। 
হ্বিবি (ন্বিবিদি)। (ছ+ইবি) ছুধততুর অর্থগতি ও অহ্তাপ। ইন্ব ধাতুর 
অর্থব্যাপ্তি ও প্রীতি । চন্দ্র নক্ষত্রাদিতে যে অগ্ন বিদ্যমান তাহাই দ্বিব ন।মক বানর সেনানায়কের 
অন্ততম। চন্দ্ররশ্মির ত্রাস বুদ্ধি হেতু প্রীতি ও অনুতাপ জন্মে। 
আ্ুম্মেণে | (সুনঁসেনা, ফেপি)। দি ধাতুর অর্গ বন্ধন। যে অগ্নি জগতের 
পরমাণুবৃন্দকে বদ্ধনপূর্ববক স্থপ্টকরণোপযোগী করে তাহাই হৃযেণাথা। প্রাংপ্ত। 
নলেজ আব্দঞগ্ন নির্ঁয্্। রামায়ণোক নলের জন্ম বিশ্বকর্মা হইতে । এই উকি 
হইতে প্রকৃত তধ নির্ণ্ হইল ন1। কারণ বিশ্বকন্্া হইতে অনেকের জন্ম। দীপ্ধি ও বধার্থক 
নল ধাতু হইতে নল শব্ধ উদ্ভূত। মেঘাচ্ছন্নাকাশে নীল নভোমগুলে নীরদগান্রে যখন ক্ষণিকের 
জন্য সৌদামিনী বিকশিত হয়, তখন কেহ বলেন চিকুর হান্ছে কেহ বলে “নল” দিচ্ছে। সেই 
বিছ্বাৎরূপী নলই রামায়ণ মহাকাব্যের জনৈক নায়ক। বাম্পাকারে সমূদ্র, নদী ও নদাদি হইতে 
যে জলরাশি শোধিত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় তাহার মধ্যে 'অনেক দুষিত পরমাণু থাকে? সেই 
দুষিত পরমাণু সকলকে বিছবাতাগ্রি বারা বিন করিয়া জীবগণের কল্যাণার্থে ধারাকারে সেই বৃষ্টি 
পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। সুতরাং দীপ্ষিণীল নলের এই দূধিত পদার্থরূপ রাক্ষল বধ করিবার 
ক্ষমত।' আছে। যখন নভোমগ্ুলে নবীন নীলবর্ণ নীরদগাত্রে নলের বিকাশ হয়, তখন মনোহর 
কাঞ্চনবর্ণ চিত্রসদৃশ বিশ্ময়জনক চিত্র নয়নগোচর হয়। এই নলই অন্তরিক্ষাঞ্জি হইতে সমূত্ভূত হয়। 
অন্তয়িক্ষা়ির নাম।স্তর বৈশ্বানর অগ্নি । বৈশ্বানর অগ্নি সম্বন্ধে ভরদ্বাঞগাদি বহু খধিস্ক প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এই ধৈশ্বানর অগ্নির প্রথম উদ্ভব দিবলোকে। 
অঙ্গিরাগোত্রীয় অহমীয় খধি বলিতেছেন-_ 
পবমানে! অজীজনদিবাশ্চত্রং ন তন্যতৃম্‌। 
জ্যোতিবৈ-শ্বানরং বৃহৎ £ ৯/৬১/১৬থ সামবেদ পবমান পর্ব ৪৮৪ সাষু| 
এই মতে পরান সৌমকে বৈশ্বানর অগ্নির জনক বলা ভটয়াছে। 


বৈশাখ--১৩৪১ ] দ্শীবতাঁর চরিত ৪২৯ 


অন্থয়ঃ। পবমানঃ  পবমান সোম) তন্ততুংন (গতিশীল রজ্ছুর ন্যায় ব| বজ্ের নায়) 
দিবঃ চিত্রং বৃহৎ বৈশ্বীনর জোঁতিঃ (আকাশের চিত্র সদৃশ বৃহৎ শ্বেতছ্যুতি বৈশ্বানরকে ) অজিজনৎ 
( উৎপন্ন করিয়াছেন )। 

পবমান শবের €কৃত অর্থ হইতেছে__ধিনি সতত পবিভ্র--করেন বা! করিতেছেন 
তিনি পবমান। 

লীলেল আব্প অর্শ রামায়ণোত্তি অনুসারে হুতাশন [১] হইতে শ্রীমান অগ্নি 
তুল্য তেজস্বী নীলের উদ্ভব। নীলধাতুর অর্থ নীলবর্ণ। নীলেরই মামান্তর কৃষ্ণবর্ণ কিছু প্রার্ক্য 
থাকিলেও প্রান এক অর্থে ব্যবহার হ্য়। [ মৎসা চরিতে ভরদ্বাজের উক্তি_-৬।৯।১ খু দ্রষ্টব্য) 
প্রথম অগ্নির স্তর কৃষ্ণবর্ণ হেতু নাম কালী। যেখান প্রজ্জলত অগ্নি. সেইখানে তাহার 
প্রথম ত্তর কৃষ্ণণর্ণঃ মধ্যাহ্নে স্থষ্যের জ্যোতিঃ মধ্যে প্রথম স্তরে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এই হেতু পাবক 
স্বূপ রামের সখ। নীল। [কিন্তু নীলবণ বা রুষ্ণবর্ণ রাবণ শনি) রাখের শক্র 1! ] কারণ শনির 
মধ্যে পৃথ্িতত্বের ভাগ অধিক। 

' এই হুতাঁশনই বেদ বেদান্তান্থুলারে জগতের কারণ ম্বরূপ অমনি; ধাহা! হইতে জগতের 
সমস্ত পদার্থ উদ্ভু 5 হস এবং ধাহাতে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। এ অঙগ্গকারই এই জগতের সর্ব পদার্থের 
আবাস স্থল বাভাগ্ডার গৃহ। সমস্ত রত্বের আধার স্বরূপ অগ্নিও এ অন্ধকার মধো অবসস্থত করেন 
এ আধার মণিই মহাভরতাদি পুথাণে ছুর্বাপ। মুনি নামে খাত এবং বে দ “তমপি তাস্থবাংস” 
আখ্যায় আখ্াত। এ অগ্নিই অকার স্বরন্ধপে প্রথমে আবর্ভত। অন্গকারের পশ্চাতে অগ্নি এবং 
পরেও অগ্রি। অগ্নি ভিন্ন জগতে লীল। করিবার শক্তি আর কাহার ও নাই। গক্লৃতি স্বরূপ, বাঞ্জনবর্ণ 
“ক” যে মত নম্বরের আশ্রয় ভিন্ন কোন বাক্য করিতে বা ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেইরূপ 
অগ্নির সাশ্তাযা ব্যক্তিরেকে সমস্ত ব্রন্মাড অচল। ক স্বগং অণ্চ্ঠার্পা। অকৃ পশ্চাতে স্বর 'অ' 
সংযোগে অকৃ হয় এবং পরে ক+মঅস্পক হয়। উন্য়বধ ভাবে স্বব সংযাগে বাঞ্ছনবর্ম বা প্রকৃতির 
কার্ধস্ষম হইয়া! কৃতজ্ঞতা ম্ব্ূপ (তীহারই মহিন। প্রকাশ এবং ইচ্ছ। সম্পাদন কবেন। জীবদেহে 
প্রাণ যেরূপ জীবদেহকে নঞ্চালিত করে। 

 শ্াক্ভ্ড। গতার্থক ধষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে অগ্নি পদার্গনিচয়ের গতি প্রদান 
করে। তাহাই খষভাখ্য বানরযুখপতি | 

চন্দন্ন। চন্দধাতুর অর্থদীপ্ধে ও আহ্লাদ। যে অগ্নি জীবের হলাদন শক্তির অধি- 
পাতি। তাহাই চন্দনাখা বানরসেনাপতি | 
এই প্রকার ব্রন্ষাণ্ডে এক পরযাত্মারূপ অগ্নেই নানা ভাবে নানা রূপে লীলা ও ক্রীড়। 
করিতেছেন । তাহাই কবিবর ন।না কৌশলঙ্রাল বিস্তারপূর্্বক টবছুষ্যপূর্ণ ভাষায় নান! উপাখানে 
ও মলঙ্কারে ভূষিত করতঃ রচন। করিয়াছেন। যাহ। তেদে স্ত্রাক'রে গ্রথিত তাহাই রামায়ণা্দি 
পুরাণে বাকৃপটুত। সহকারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। 
অথর্বববেদ্ের অগ্রিবিষয়ক মন্ত্র-_ 


অগ্নিভূ গ্যামোষবীঘষঘনিম1পো। বিভ্রত্যগিরপু। 
জগ্রিরস্তঃপুরুষেয়ু গোঘমেবছহর়; । | 


৪৩৭, ভারতের সাধনা ৫ম খগড-ল্ণমূ অংগ, 


অগ্নি্ধিব আতপত্যগ্ের্দেবস্টোর্বাস্তবিক্ষমূ। : 
অগ্রিং মর্ভাস ইক্ষতে হব্যঝাহং দ্বৃতপ্রিক্সম্‌ ॥ ১২শ কাঃ ১১৯ 


খগেদে ও সামবেদে নিক্োক কয়েকটি; বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অগ্নিদবের প্রার্থনা 
করিতৈছ্থেন। সামবেদ উত্তর আটিক ১২৪২ সামে এইরূপ গীত হইয়াছে । খাষি উষণ। অরিদেবের 
প্রার্থনা করিতেছেন। 

শরেষ্ঠং যো অতিথিং স্বষে মিত্রমিব প্রিয়ম। 
অগ্নে। বথং ন বেদ্যম্‌ ॥ ৮1৮৪1, খ। 
এই মন্ত্র রিথং ন বেদাং” বাক্যের দ্বাব। নঙেমগুলেব যাবতীষ অগ্নির স্বরূপ প্রকান' 
করিয়াছেন | | 
, এক অগ্রিদেবই বরঙ্গাণ্ডের সমন্ত পদার্থে ও প্রোতিভাবে বিদ্যমান থাকিয়া যাবতীয়, কারু 

সম্পাদন কবিতেছন। তিনিই প্রকুতিরূপে সমপ্ত কাঁধ্য কবিতেছেন এবং পুকুযুরূপে নিশ্চল তির, 
ভাবে দ্রষট| ম্বরূপ বিদ্।মান যে মহাপুরুষ সাধন:বলে এই গ্রিরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেন তিনিও 
মক্তপুরুষ হইয়া ্রষটানহ সাধুজ্যতা লাভ কবেন। ও 

বিভিন্ন প্রকারের অগ্রৰূপ বাণর বাহিনী মধ্যে যেরূপ আকাব শক্তি ও কার্ধ্য অহা, 
বিভিন্ন নাম, পর ও ছোট বড়, শত্র' মিত্র ভেদ প্রদশিতি হইয়াছে, জীবজগতেও সর্বসতদ্থ এক পার: 
মার্থিক পরমাস্মারূপ অগ্নির ও ছোট বড় “ক্রমিজদি ভেদ বিদ্যমাপ। ইহাই প্রপঞ্চ জগত্রে, 
বো) ইহাই অর্দিতিরপ প্রকৃতির লীল। । আঁদতি হতে পমস্ত জগৎ উৎপন্ন অর্থাৎ. তিন্নি, 
জগৎ প্রসবিনী এব' তিনিই জগৎ তক্ষণকাবিণী। প্ররকৃঠির এই রহস্য ধিনি বুঝিতে পারেন, তিনি. 
আত্মতত্বজ্ঞ হইয়া পরমাত্মাতে মিলিতে পাব্নে। 

মহাভারত মতে রাক্ষন, বাণর কিন্নর ও যক্গগণ ধাম ন পুল-স্তাপ পুত্র। মহাভারত আছি 
পর্ব ৬৬ অধ্যায়। রামায়ণ ও অন্তান্ত পুরাণসহ ইহার একতা নাই। 

মন্তব্য। বামায়ণ মহাভারত ও পুবণাদি গ্রন্থ মধ্যে অনেক সত্যতত্ব ও বিজানড, রঃ 
থাবিবেও অত্যন্ত জটিল ও উপন্ানাকারে 'লখি হ হেতু প্রক্কৃত সত্যতত্ব জানিবার |অনেক অন্তরায় 
বিদামান এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্ররপ্তিব পস্থাসকলও কণ্টকীকৃত হইয়৷ রহিয়াছে। তাহার কারণ গ্রন্থের, 
লক্ষ্য কাব্য ও উপাখ্যান প্রতিও যাচা অনেকেব আজীব্যব্ূপে পরিণত । একথ। স্বয়ং বেদর্যাসই 


বলিম্মাছেন। 

প্রান্র্প €লম্নাত্রেম্্র কুচহেল্েল আক্দ* নির্শশ্। কুবেরই পূর্ষে লঙ্কার 
অধিপতি ছি'লন, কিন্তু রাধণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েন। কুবেরের শ্বক্ধূপ অবগত হওয়া! বিশেষ 
আবশ্তক'বিধার। আমর! সংক্ষেপে কুবেরের কাহিনী প্র1/ঠকবর্গের গোচরীতত করিতেছি ।' এই 
কুবেরের নাম হইতে অনেক পৌবাণিক গৃঢতত্ব বহিষ্কত হইবে। যেকপ অঙ্গের দ্বারা অঙগীর ,আধা- 
রের দ্বারা আধেয়ের পরিচয় প্রাপ্তবা তদ্রপ নাম ও নিধি দ্বারা কুবেরের পরিচয় জ্ঞাতবা। 

নিধিপতি, নিধীশঃ বনু, যক্ষপতি ইত্যাদি কুবেরের নাম । নিধি কাহাকে বলে, তাহা ন। 
নিতে পারিলে নিধিপতিকে প্রকৃতরূপে জানা অসম্ভব। নিধি শবের আডিধানিক অর্থ অস্বাভা- 


বৈশখ--১৩৪১] দশশধতার চরিত '& 
বক ধন। স্বাভাবিক ধশ দুষ্ট পদার্থ; অন্বাভাবিক ধন অবৃষ্ঠ অব্যক্ত পদার্থ। ইহ।' হইতেই 
'কুবেরেয'কতকট। আভাষ পাওয়া যায়। 
ক্ুলেল্ের নববিনধ নিশি? (মার্কতের পুরাণে বর্চ বাচ্চাকে বাদ দিয় 
অষ্টানাধর বিষয় উক্ত। ) 
মহা পদ্মশ্চ পন্মশ্চ শঙ্খমকবকচ্ছপৌ। 
মুকুন্দ কুন্দনীলাশ্চ চর্চাশ্চ শিধয়ে। নব ॥ অঃ চি ১ 
এই ন।মগ্ডলির ছ্বার! প্রকৃত পদার্থের বিষয় জান যায় ন| বা তাহাধের অনুভূতি হয় না। 
সুতরাং নিধিকে না জানিলে নিধিপতিকেই গাঁ কি করিয়া জানা যাইবে। 
নিধি * গুলির বিষয় জানিতে চেষ্ট। করিব। 
উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের দুইটি ভাব । অগ্রক1শ ভাব ও প্রবাশভাব। 
১। স্হাঁঞদ -বিশ্বপন্ন বা অন্তকটাহ অর্থাৎ দিকৃতন্ব। (17191166 গাঠে 0: 
998৫6. ) যাহাঁর মধ্যে বু সৌরজগৎ বিদামান। 

1“ ২ গ্পদ্য -খবের দ্বাৰা বিষুব ন1ভিকমলোৎপন্ন এই মৌবজগৎকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
এই পদ্ম হইতে ত্রঙ্গাব উদ্ভব হেতু তাহা পদ্মযোনি আখ্য। | গত্যর্ক পদ ধাতু হইতে পদ্ম শব্ধ 
উৎপন্ন; পদ ধাতুর শন্যতম অর্থ স্র্য, | ইহা দ্বাব। আকাশতন্বকে লক্ষ্য কর। হইয়াছে 

শ৩। ৮শ৩া- শব্েব দ্বাব! ধ্বনি বা শব্ততবকে লক্ষ্য করা ঠঠয়াছে। শঙ্খধবনি মাঙ্গল্য- 
চক। এই ধ্বনিই দগতের উংপভ্তব কাবণ। শঙ্খ শব্দ শমধাতু তত উৎপন্ন; শম ধাতুব অর্থ 


'উপতাঁপ ও আঁলোচন অর্থাৎ নিবৃত্তি ও উৎপন্তি। আকাশ, শব্দেব আবার , বায়, তাহার উত্তেজক 
'ব! প্রকাশক । 


সুতরাং আমর অগ্রে 


৪) ন্মশ্গব্র--“ম শব্েব অর্থ কাল, ব্র্গা পিষু। শিবাম্নক রিশক্তি। ম-করস্মমকর। 
করশব্ের অত্র প্রযুজা অর্থ কিরণ, ক্ষেোনঃ অধাঁৎ ক্যোতিঃ বপ হপ্ত। কুধাড় হইতে কর শব 
“লিদ্ধ! কুধাতুর অর্থবিক্ষেপ, বিজ্ঞান ও হিংসা । বিক্ষেপ অপুর্ব গেপণ প্রসারণ ও সঞ্চালন । 
বিজ্ঞান শঝের ছ্বাবা তবকজ্ঞান বিদা।, শির্পদি জ্ঞান ণব এযাবান্ত বিশঘ সুচিত হয়। হিংসা! শব 
হনধপচ্ছ।, বধ ও অধোগতি অর্থ দেবা'ন] কবে। মকব শব দ্বার £ই সনস্ত অর্থই অভিদ্য।তিত 
হয়। ইহা। ব্রদ্ষেব সগ্টিকারিনী দাঁধণশন্কি । একার্ণবর্ূপী মহ|সমুদ্রে ইহ! |নহিত ছিল। 

মকবশব্দেদ আভিধ[শিক অর্থ মৎস্যবিশেষ অর্থ।ৎ মৎস্যাবতাক্ে অমুনঙ্গত্রমগুল বিশিষ্ট 

অৎস্য।কার ছায়াপথ , বামধ্বজ, বাশিচক্রের মকরনাম। দখম বাশি এবং নিধিবিশেষ। বৌদ্ধ 

অর্থত্গণের অর্থাৎ যে।গা ব্যক্তিগণেব ধ্বজাবিশেষের নাম মকব। গীতায় শ্রাভগবান বলিতেছেন--- 
খষাণাং মকরশ্চাম্মি ম্রো ভামামস্যি জাহুধী। ১০।৩১ 

মৎসাগণের মধ্যে আমি মকরনাম। মৎন্তাবতার এবং আরো হ্রিণী শদীগণেব মধ আমি জাহবী (জন্য, 


ক্ষ ' ১.মহাপন্ম, ২ পন্প, ৩ শঙ্খ, ৪ মকব, ৫ কচ্ছপ, ৬ মকুণা, ৭ ফুন্দ, ৮ নীল এবং ৯ চষ্টনইএ . 
নরবিধ বন্ধ মহানিধি নামে খ্া।ত। নিধি শব্দের অর্থ আধার ও সমুদ্র ইহ! দ্বার! প্রকৃত পদাং 
কি তাহা বোধগম্য হইল ন|। . আমর| বৈশেধিক দর্শন মতে নববিধ ভ্রব্যকে ইহার অবরোধক মনে 
'ধনে করি। ' কিন্ত প্রমাণ সাপেক্ষ হেতু প্রমাণের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিব। 


৪৩২ ভারতের সাধন৷ [৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


ব। অগ্নিতনয়। ) সন্ধ্যাকিরী নাম! শ্বগঙ্া। মকর রাশি, র|শিচত্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। 
দ'ণ দিকৃকে অগপ্তিপুত! দিক্‌ বলে। মকররাশির অধিপতি শনি বাধস হেতু ইহা সাম্যদিক্‌ নামেও 
অভিহিত । মকরনাম$ নিধিকে কাগ বলিয়। প্রতিপন্ন কর! হইল। 

৫। কুম্মাবতারে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ম্ূপী কশ্তপই এবং পুষ্বিই কচ্ছপ 
বা কুবেরের নিধিবিশেষ। 

৬। স্মুবুন্দ্-_মুকুন্দ শঝের ছুইটী অর্থ। এক নিধাবিশেষ, দ্বিতীয় বিষুট। ইহা! 
হইতে প্রকৃত তত অবগত হওয়| যায় না। ধাত্বর্থ ঘার] প্ররুত অর্থ উপলব্ধি হইবে। মুকুম্+দা 
ধাতু কর্তৃবাচ্যেস্ত শ্রত্যয়ে লিদ্ধ। মুচ্‌ ধাতু হইতে মুকুম। মুকু শবের অর্থ মুক্তি। দাধাতুর 
অর্থ দান। যিনি মুক্রিদাত। অর্থাৎ বিষু। মুকুন্দ শব্দের অথ আত্ম। 


৭। বুইল্দ__কুন্দ শব্দের অর্থ (১) নিধি বিশেষ, (২) ভরমিযন্ত্র [ সপ্ুধি 1, (৩) কুছ, 
ইহ! হইতেই কুঁছুরি খবর উদ্তব। (কু+দে। ধাতু কতৃবাচো ড প্রত্যয়ে নিদ্ধ। দে! ধাতুর অর্থ 
ছেদন। বিমানস্থ ত্রমিষস্ত্রকেই ইহার ঘ্বার। লক্ষ্য কর! হইয়াছে। ক+উন্দ ধাতু কর্তৃবাচো অন্‌। 
উদ ধাতুৰ অর্থ ছেদন ও আদ্রীক্করণ বা আন্রীভাব। সপ্তষিরূপ ভ্রমিষস্ত্র পৃথিবীণক জল হইতে 
উত্তোলন ব৷ উদ্ধার করিয়াছেন। জলঠত্ব ও পৃথ্বতত্বকে পৃথক করা হইয়াছে । শাস্ত্রে আছে 
আপ. বলিলে পৃথিবীকেও বুঝায় । এই ছুই তত্ব পরম্পর স্বাতা.বক মিত্র। স্ষ্ট্র্থে ইহাকে পৃথক্‌ 
কর। হইয়াছে। সপ্তযির বূর্ণনে আকাশনমুদ্রেব উদ্ভব হইয়াছে। আপ তন্ব। 


৮। নীন-__নীলাকাশ। এ নীলাকাশই নীলগিরি, অভিধানে পর্বতবিশেষ নামে 
খ্যাত। উহাই রামায়ণে নীল নামক বাঁনরবিণেষ। উহাই জ্যোতির আকর এবং কুবেরের নিধি 
বিশেষ। আগ্নিতন্ব। . বেদে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ জ্যোতির অতি হুম্্ম পরমাণু- 
রূপে অন্যান্য সৃষ্টির বৈশ্বানর অগ্রির উদ্ভব হইয়! জ।ৎ উত্ভাধিত হইয়াছে । 


৯। চ০৮-্‌-_ ধ্যয়ন ও অন্থশীলনাঁআ্সক চচ্চ ধাতু হইতে উপ্ন। ব্রদ্ধার যে স্ষ্টযর্থে 
তপন্যারূপ অহ্থশালন ও অধাবসায় তাহাই চচ্চন নামক কুবের নিধি। মন; বাত্মহান্‌। মহত্তত্ব। 
এই নয়টি কুবেরের মহ। নিধি নামে খ্য।ত। এই নিধি নিচয়ের দ্বারাই নিধিপতির এক 
গ্রকার পরিচয় পওয়া গেল। আরও কিছু বিশেষ করিয়। প রচয় জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করা যাউক। 
কুবেরের আরও অনেক নাম আছে, যথা--ধনপতি, ধনেশ, ধনেশবর ও ধনদ ইত্যাদি । এই শফ 
গুলি ধনধাতু হইতে উৎপন্ন; ধনধাতুর অর্থ শব ও সমৃদ্ধি। 
শবাই সমত্ত সমৃদ্ধির এবং জগৎ উৎপত্তির মূলকারণ। এই “শবই” আদি স্বর এবং 
প্রণবধ্বনি : প্রণব” যে মগবাক্য ঈশ্বরের মৃত্তি। প্রণব হতে সর্বববেদ জগৎ উৎপত্তি ॥ তখ।চ-- 
অনাপ্ড্রি নিধনং ব্রহ্ষমণবব ততু মনাময়মূ। 
বিবর্ভতে অর্থ ভাবেন প্রক্রিয়া! জগতে যত: ॥ জৈমিনী ॥ 
কুন্বেল্রেল গুলী ।কুবেরের পুরী ঘ।রাও কুবেরের স্বরূপ নির্ণন্ধ সহজে হুইবে। 


কুবেরের পুরীর নাম--অলকাপুরী, বন্বোক সারা (সমস্ত বনু বা ধনের ওকস বা আয় স্থান যত 
অলক অথে” কুস্তল। কুস্তলের ন্যায় গোলাকার পুরী লোকালোক গিরিকে উদ্দেশ্য করিয়! উ্চ 


বৈশীখ--১৩৪১ ] জনকসভায় যাজ্ঞলঙ্ক্য ৪৩৩ 


হইয়াছে। ইন্ত্রপুরী মরাবতীর নামও বস্বৌকসারা এবং দশরথ রাজার রাজ্য অযোধ্যাও বন্বোক 
স।র! নামে কথিত হয়। কুবের ও ইন্দ্র মধো কি পার্থক্য আছে? 

ইীন্তের বাগানের নাম নন্দন কাঁনন , আর কুবেরের বাগানের নাম চৈত্ররথ । ছায়! 
পথই ঠচত্ররথ এবং নগ্ত্র পুপ্ত দ্রা সংগঠিত বিশ্বদর্র বা রাশিচক্রই নন্দন কানন। 

মহাভারতে মৎদ্য।বতার লিখিত বস্তু নাঁমক রাজার উপাখ্যানে বস্থরাজার অন্ততম এক 
নীম উপরিচর রাজা । তানি সকলের উপরে বিচরণ করেন বলিয়। উক্ত অনিধ। প্রদত্ত হইয়াছে । 
ছাখাঁপথ.বা সোমধ।রাই নকলের উপরে ইহার অধিপ:তই উপ'রচর রাজ] । 

যক্ষ শব্দের অর্থ কুবের ; কুবেরকেই ষক্ষরা্জ ও যক্ষাধিপ বলা হয়। যক্ষ ধাতুর অর্থে 
পূজা) তিনিই পৃজ1 ও পৃঙ্গণীয়গণের শ্রেষ্ঠ । “[বর্তেশ যঙ্ষরক্ষসাম্‌।” গীত! ১০২৩ "বক্ষ: পুণা 
জনে! রাজাগুহাকে বটবাস্যাপি।”” অঃ চি॥ ত্র বটবাপী অর্থে যিনি ব্রদ্ধাণ্ড বেষ্টনকারী 
অক্ষয় বটবৃক্ষে বাঁস.করেন।& কুবেধের আ? একটি নাম দ্রম অর্থে কল্পদ্রম। আবার দ্রুম অর্থে 
পারিজাত বু্। দ্র ধাতুর অর্থ গতি ও জরবীভাঁব কুবের রূপ “দল্পদ্রমের নিষ্যাস হইতেই এই 
জগছুৎপন্ন। 'এই কুবের রূপ করবৃক্ষ দ্রবীভূত হইয়া দ্রোণ কলদাখ্য জল!শয় বিশেষ বা মাকাশ 
সমুদ্র উত্পন্ন। দ্রোণ শব্দের মন্যতম অর্থ দণ্ড কক বা যোগ বাশিষ্টের ভূষগ্ড কাক। যে কাকের 
উদরে ব্রঙ্মাগড বিগ্মান| ব্র্ষণ্ডের চতুর্দিকে যে কুষ্কবর্ণ নীলাক।শ এবং তনশ্যগ্থ এখ দুঃখ পুর্ণ 
জগৎ শাহাহ ভগ কাক 

“ভুবণ্ড নামেব বুত্পন্রিগত অর্থ_-ভু শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং যণ্ড শবের অন্যতম অর্থ 
বৃঙ্ম | সনধাতু হইতে যওড শব্দের উদ্ভব নন ধাতুর গোপাদেশ হয় | সণধ।তুর অথ সেব! দান ও 
জ্ঞান | যে অক্ষ অশ্থথ ৭1 বটবৃক্ষ হইতে বিবধ দ্রব্য ও গুণান্থিত মুগ দুঃখ পর্ণ জগৎ উৎপন্ন সেই 
কৃষ্ণ বর্ণাপর! প্রকৃতিই ভূষণ্ড কাকাঁথ।ায় আথা।রিত। এই পারিদশ্মান ব্রদ্ধাগুকে অশ্বখ, ব্টা- 
পারিজ!তাদি নানা বৃক্ষ বলিগ্না বেদপুরাণার্দি গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে । 

নীলাকাশরূপ যমুন/তীরস্থ ক্ষেত্রে শিশ্বচন্্ণ'বূপ শ্গ্নি' দর যজ্ঞ করিয়! সেঈ ক্ষেত্র কর্মনান্তে 
বীজ বপন করেন। তাহাঁতে বিবিধ তরুউৎপন্ হয়৷ পরম রমণীন্ন এই ব্রন্গাণ্ডের সি হয়। 


জনক সভায় যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
স্বামী বিশুদ্ধ/নন্দ 

আর্তভাগ যাজ্বন্ধাকে সঙ্বোধন করিগা বলিলেন, “গুহে যাজ্জবন্ধা, তুমি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বেধজ্ঞ পুরুষ খলে অভিমান ক'রচ, আচ্ছা বল দেখি গ্রহ এবং অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি? 

যাজ্ঞবন্ক্য, আর্তভাগের প্রশ্ন শুনে বলে উঠলেন -আর্তভাগ, গ্রহ ত তুমি দেখেছ । সোম 
হাগত তূমি বন্বার করেছ। সোমযজ্ঞে, লোমরস পরিপূর্ণ কলমীর মুখে যে একখান! মাঁটার ছোট 
সরা থাকে, মাটীর সেই ছোট পাত্রটাকেই বলে গ্রহ। এখন বেশ করে বুঝে দেখ, আওভাগ, 
এই গ্রহ ঝা মাটার পাত্রটি ঢেকে রাখে সোমরসকে। গ্রহ্ধাতু মানে গ্রহণ কর! বা আক্রমণ 


8৩৪ ভারতের সাধন! | ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য। 


করা, তা অবশ্যই তুমি জান । আমি পূর্বেই অশ্বলের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় বলেছি যে ষজজ 
যেরূপ দ্রব্যময় সেইয়প ইহ। জ্ঞানময়। একই জিনিষ বাহিরে বিষয়রূপে অথাৎ শবঃ স্পর্শ, রূপ, 
রস, গঙ্গ রূপে এবং অন্তরে শের, তক, চক্ষু, জিহব| ও ঘ্রাণ এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে অভিব্যক্ত । 
একই জিনিষ, বাক ও নামরূপে, হস্ত ও কশ্ম রূপে মন ও কামরূপে ফুটে পড়েছে । গ্রহ যেমন 
কলনীর মধোর সোমরসকে টেকে রাখে, মাটির এ ছোট গ্রহটি যেমন মাটীর রড় কলসীর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছে, দেইরূপ আমাদের দশ ইন্দ্রির আর মন এবং এ ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়গুলি আবৃত 
করে রেখছে আমাদের অমৃত আনন্দ দ্র্পকে । আর ইন্দ্রিয় ও মন আক্রান্ত হয়েছে তাহাদের 
ব।হিরের বিষয় দ্বারা । গ্রঃগুলির মধ্যে অ:টটি প্রধান এবং অত্তিগ্রহের মধ্যেও আটটিই প্রধান। 
শেইজগ্ন তোমাকে বলচি, আন্তভাঁগ, যে গ্রহও আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। এবং সেই 
গ্রহগুলি হ'চ্চে _শ্রান্র, ত্বক, চক্ষু, গ্হিব, প্রাণ (প্রনেন্ছিয়), বাক হস্ত এবং মন। আর 
অতিগ্রহ হচ্চে শব্দ, স্পর্শ, বূণ, রম, গন্গ, নাখ, ক্রিয়া এবং কাম। একবার বেশ করে বুঝে দেখ 
'আ্ঁভ।গ, আমর। কি প্রশারে এই গ্রহ ও মতিগ্রভের বন্ধনে বদ্ধ হ*য়ে পড়েছি । অতিগ্রহ এসে 
আক্রমণ করটে গ্রহকে, ব্ষয় এমে টেনে নিয়ে যাচ্চে ইন্দিয়কে বাইরে, এই আক্রমণের ফলে গ্রহ 
স্পপ্দত হচ্চে, আর তার সেই স্পশন নিয়ে যাচ্চে মনের কাছে, আর মন লেই ম্পন্থনে স্পন্দিত হয়ে 
নিজেতে তুল্চে শত খত ম্পননঃ শত শত কামনা, শত শত বৃত্তি। আর আমরা ম্বরূপ 
ভুলে, গিজের আনন্দ স্বরূপ, রসম্বরূ ৷ বিশ্বৃত হয়ে, এই শত শত বৃত্তির সঙ্গে নিজেকে 
মিশিয়ে ফেলচি এবং বৃত্তিদ্বাবূপা লাভ ক'রে, কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্রঃ জন্মমৃত্যুরূপ সংস।রজালে 
এই গ্রহ অতিগ্রহের বন্ধনে বঙ্গ ইগয় গড়চি। একবার ভেবে দেখ আর্তভগ, আমণা যাকে পিতা 
মানা, সী, পু, ভাইবদ্ধু, অন্মীয় জণ, ক্ষিঠি, অপও তেজ, মরু, ব্যোম্‌, জড়, উদ্ভিদ, গ্রাণী, মনুম্য 
দেবতা ঝল্টি এবং যা'ক ত্য খালে ভীবচি সেগুলি স্ব্ূপতঃ কি? নেগুলি কি আমাদে? 
ইন্দছ্িমগণে+, এই গ্রহগ:ণর, পিষয়ের সহিহ, অতিগ্রঠ্ের সহিত সন্ধন্ধ হেতু, মনে যে সব ম্পনান 
উঠছে, সেগুণি কি মগঃকক্পিত প্পন্দনমরী, বৃত্তিম্ী মৃষ্তি নয়। মন, ইন্জ্িয়ের এই স্পন্দনগুলিক 
একট! বূশ, এটা ন।ম পিচে আর সেই নাম্রূপকেই সত্য বলে মনে করে গ্রহ ও অতিগ্রহের 
খন্ধানে বন্ধ হচ্চে । মণঃকল্িত নমন্ধপাস্মর্চ বাহিরের এবং ভিতরের জগত, বস্তর প্রকৃত স্বরূপকে 
সতাকে, রমরূপ, আণন্দরূপ অমৃতকে আবৃত করে রেখেছে । এই শত শত জ্যেতিস্ক দ্বারা 
উদ্ভাদিত নামরূপ*্য জগৎ একখান! ঘোনার ঢাকনীর মত সত্যের দ্বার আবৃত করে রেখেছে । 


এই গ্রহ এবং অতিগ্রহের তব অবগত হ'পে, হহাদের মিথ্যাত্ব হদয়ঙ্গম হ'লে, সোমরসরূপ অমৃত 
লাভ কর। যায়। 


আর্তঙাগের প্রথম চেষ্ট। বিফল হ'লেও, তিনি যাজ্ঞবন্ক্কে পরাজিত করবারঃজন্ঠ আর 
একবার চেষ্ট। ক'রতে উদ্যত হলেন । তিনি যাজ্ঞবন্ধ্াকে মাবার প্রশ্ন করলেন “আচ্ছা, বল দেখি 
যাজংন্কা, এই জগত য। কিছু আছে সবই ত এই গ্রহাতিগ্রহরপী মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, এখন, এই 
মৃত্ুরও মৃত্যু আছে কি ন1ট মে দেবত। কেঃ ধার অন্ন হচ্ছে মৃত্যু, ধিনি মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন, 
সেই মৃত্যুপ্যয় দেখতাটী যে কে তাই তুমি আমাকে বল।” 

যাঙ্গবঙ্। ব্রদ্ধবিদি। তীর পক্ষে আর্রভাগের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়! কঠিন নয়। তিনি 


বৈশাখ--১৩৪১ ) জনকসভায় যাজ্ৰবঙ্থ্য ৪৩৫ 


তৎক্ষণ।ৎ জবাব দিলেন “দেখ, আর্তভাগ, এই জগতে অগ্রি লব বস্তুকে দগ্ধ কঃরে ফেলে, সেই জন্ত 
ইহার নাম সর্ববভূকৃ। এই সর্বভূকৃ অগ্নিকেও আবার ভর্ণ করে জল। সেইব4 এগ সর্বগ্রাসী 
গ্রহ অতিগ্রং রূপ ম্বহ্যুরও মৃত্যু আছে। সেই মৃত্যু হচ্চে স্বরূপ জ্ঞান। এই মিথ্যা অবিদ্ধ' 
অজ্ঞানকপ গ্রহ অতিগ্রহ সেখানে অস্তমিত। 

দেখ, আর্তভাগ, এই গ্রহাতিগ্রহই হ'চ্চে মানুষের প্রকৃত বন্ধন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
শব এসে ইন্ডরিয় সকলের দ্বারে আঘাত দিয়ে উঠাচ্চে কম্পন। আর সেট কম্পন চিত তু্চে 
অসংখ্য বৃত্তি, অগণিত তরঙ্গ; এবং মন নেই কম্পনগুলিকে নামন্ধপ দিয়ে গণডে তুলচে শত শত 
মনোমমী মৃত্তি, আর এ মনোময়্ী মৃদ্রিতে মুগ্ধ হয়ে কামনার পিছু পিছু ছুটে চলেচে সব মানুষ 
এখন বুঝতে পাচ্চ, আর্তভাগ, কেমন ক'রে এই গ্রহ অতিগ্রহ ভিতরে অশ্তঃকরণ € ইশ্রিয়রূপে 
ঢে.ক রেখেছে আমাদের রপরূপ 'আনন্দ শ্বরূপকে এবং বাহিরে বিষয়রূপে আবৃত করে রেখেছে 
বস্তর প্রকৃত ম্বপ-_ অমৃত, আনন্দ। এখন এই আবরণকে, এই অস্ুত আনন্দধরূণকে ঢেকে 
রেখেছে যে পাত্র, গ্রহবূপী যে ঢাকৃনিটী, সেই পাত্রগীকে অপনারিত করত হবে, এই ঢাঁকনীকে 
উন্মুক্ত করতে হ'বে। নামরূণ পরিত্যাগ ক'রে সেই পরাংপর দিব্য প।ষের জ্ঞান লা৬ করতে 
হবে, তবেই এই গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারবে। আর সেই জ্ঞানই 
মৃত্যুরূপ গ্রহাতি গ্রহর মৃত্র্া স্বরূপ । | 

আত্তভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবঙ্থ্যাকে গশ্ন করিলেন “€ভে যাজ্ঞবন্ক, আচ্ছ।, বল দেখি, এই যে 
গ্রহ এবং অতিগ্রহরূপ সংস|র বঞ্গন বিমুক্ত পুরষ ঘখন মরে তখন তার গাণ সমূহ উদ্ধগামী হয় 
কন।। আর কেহ ব| মেই মুতব্যক্তিকে পরিতাগ করেন? 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য বেদজ্ঞ, ব্র্জ্ঞানী এবং আত্মধিদ। তিনি আনশাগের এগ শুনে একটু হেসে 
বললেন «আও্তভাগ, বল দেখি, যখন আমর! অস্প্ু আলে।কে একগাদা পড়ুক মাপ বণ মনে 
ক» কিস্ত যথন স্পষ্ট আলোকে সেই দড়িকে দড়ি বলে বুঝাতে পপি, তখন আমদের কণিহ মেহ 
মাপ কোথায় যায়? সেই সাপ নিশ্য়ঞগ দড়িতে বিলয় প্রাপু ইয়। তেহরূপ মুল গুকযের 
অন্ত“করণ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ উদ্দগামী হয় না, তাঁহান নি্শরার ৪নস মুড ্গ নরক, ভোগ করে না। 
তাহার খুল দেহ বাঁযুপূর্ণ হইয়। পড়িয়া থাকে । মার লি ৪ কাধণ শরার এ সেই পে শীরাণ 
স্ছিন্ন চিদাভাস আত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় । অবিদ্য। অগ্ঞান সম্পুর্ণ মঞত্শিত হৃননান ৫শঈ 
পুরুষ, অর পুনরা্ জন্ম মৃতু), গ্রহ অতিগ্র্গের বঙ্গনে আবদ্ধ হয় না| ঠথন হাব সপ এই পাঃক 
শুধু নাম। এই নাম সেই পুরুষকে ত্যাগ কর না। পান অনন্ঠ, পিখদেবাণও অনন্ত শত মুক্ত 
পুরুষ 'অহং ব্রঙ্গান্মি এই মহাব কোর লক্ষা নতাং জ্ঞ!নং অনস্তং বর্গ হওয়া বান । 

আর্তভাগ পুনরায় যাজবন্কাকে প্রশ্ন করিলেন “আচ্ছা, জনয, এই প্রানের উত্তট| একবার 

নাও দেখি। পুরুষ যে গ্রহ অতিগ্রহরূপ সংসার বন্ধনে বন্ধ হয়, সেই বঞ্ধনের কারণট| £* একবার 
বুঝিয়ে বল দেখি । যখন পুরুষ মরে, তখন তাহার বাক্‌ অগ্নিতে, প্রাণ বাযুতে, চক্ষু সু্ষে, মন 
চে, শুবণেকরয় দিক্পমূহে, শরীর পৃথিবীতে, হ্বণাকাশ মহাকাশে? লোরসমূহ তালহা পস্থতিতে 
কেশরাশি বনম্পতিতে, রক্ত এবং শুক্র জলে (বলীন হয়, এইরপে মৃহ্ানময পিকবর ইন্িগ্রগণ যখন 
নব অগিষ্ঠাতী দেবত| কর্ত+ পরতাক হইয়] নি'ন্তজগ ও অকন্মপ্য চদা পড় তখন পক্ষ থাকে 


৪৩৬ ভারতের সাধন ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য। 


কোথায়? আর কেইব। পুনরায় সেই পুরুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করায়?” আর্ভাগের প্রশ্ন 
গুনে য।জ্ঞবন্ধা তাড়াভাড়ি গিয়ে আর্তাগের হাতখানি ধরে বললেন “বন্ধু, তুমি ফ৷ প্রশ্ন করলে, 
দেবৈরত্রপি বিচিকিৎপিশং পুগা, নহি জুবিজ্ঞের রণুরেষ ধর্মঃ 1৮ দেবগণও এবিষয়ে পূর্বে সন্দেহ 
করেছিলেন। তাহারাও এ তত্ব নিঃসন্দেহূপে জানতে পারেন নি। এ তত্বটী বড়ই স্থক্া, বড়ই 
ঢুধিজ্রেয়। তাই বলি বন্ধু এ প্রশ্নের উত্তর যদ্দি তুমি জানতে চাঁও, তাহলে এস, আমরা একটু 
নিজ্জনে গিয়ে এবিষয়ের আলোচনা করি । এই কথ। ঝলে যাজ্ঞবহ্ধ্য আর্তভগের হাত ধরে সভার 
বাহিরে গেলেন। তার| বহুক্ষণ আলোচনার পর পুনরায় সভ।য় প্রবেশ করিলেন। আর্তশাগ 
দেঁধিলেন বড়ই বেগতিক, যাগুবস্ক্যকে কিছুতেই পরাজিত করত পারা গেল ন|, তাই তিনি একট। 
দর্ঘ নশ্বাস ফেলে নিজের আসনে বসে পড়লেন, যাজ্ঞবন্ধ/কে আর প্রশ্ন করলেন ন|। যাঞ্জবন্ধ্য এবং 
আর্তভভাগ যে বিষয় সন্ব-ন্ধ আলেচনা করেছিলেন সে বিষয়টা হচ্চে কথ্ম। কারণ কর্মই মানুষকে 
ংসার বন্ধনে বদ্ধ করে। একট। কখ। মাছে মুতমুপাধতি ধম্মধন্মম” | ধশ্ম, অধশ্ম, পাপ এ 
পুণ্য মৃতব্যন্তির অহ্দরণ করে। আমাদের প্রত্যেক কা, হৃদয়ে প্রত্যেক ভাব, মনের প্রত্যেক 
চিন্তাটা গ্রতি মুহর্ডে আমাদের চিন্তে একট। ছাপ দি: 'দয়ে যাঁ-চ্ছ। দেই ছাপ, সেই কথ্মসংস্কার, 
সেই বাদনাগুলি অ৷মাদের জন্মমৃত্যুক্ূপ বঞ্চনের কারণ। তাই যাজ্ঞধক্ব/ এবং আগভাগ নিজ্জনে 
বসে কর্মেরই গ্রশংস। করেছিলেন । 


তন্ত্রের পেশ ও কাল 


'শামাদের দেশে এখন যে সময় আমিয়াছে । তাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেকি? 
দে বিদয়ে বড় কেহ দৃষ্টি দেনন|। সকলেরই এই ভাবণা যে, গ্রন্থ কোন সময়ে হইয়াছিল? 
কোথা ব1 হইয়াছিল এবং ইহার বটগ্িতাই ব। কে? এই সকল কথ| লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া 
গড়েন যে, গ্রন্থের এতিপাগ্ঘ বিষয়ের কিছুই অ:লোচন। করেন না। এই জন্ গ্রন্থের বিষয় সম্ব্ধে 
কোন শিক্ষাই হয় না। 

অনেকের ধারণ। এই যে, তগ্র গ্রন্থ বা মন্ত্র শাস্ত্র একমাত্র বঙ্গদেশেই জন্মলাভ করে এবং 
ডাহাও খুশীয় ১৭ম বা! একাদশ শতান্বাতে। যাহারা এই সম্প্রদাযতৃতুক্ত, তাহার! আরও বলেন 
ঘে, তারিক যুগ শৌর[ণিক যুগের পরবন্তী। কিঞ্ক এই তিনটার মধ্য একটাও প্বীকার কর। যায় ন|। 
কাশ্মীর দে:শ তন্বশাস্ত্ের প্রচার বিশেষরূপ আছে এবং কাশ্মীরদশ্প্রদায় বলিয়। একটী সম্প্রদায়ই 
আছে। সম্প্রণায়ক্রমে ভারত তিনভাগে বিভক্ত, যথা--গৌড়, কেরল ও কাশ্ীর। এই হিনটী 
সম্প্রদায় দেশক্রমে বিভক্ত । এতদ্‌:ভ& আর একটি সন্প্রনায় আছে। ভাহার নাম বিলাদ। এই 
সম্প্রদায় সন্ত তারতবাঁপী-কোন দেশগত নহে। এই চারি সম্প্রদায়ের বিশেষ বিবরণ এস্থলে 


দেওয়! যায় না। তবে যাহার বিশেষ অন্ণঞ্ধিং। আছে, গিনি “ষট্খাস্তবরহস্থয” দেখিলে সমণ্্‌ 
জবগত হইতে পারিবেন। 


বৈশাখ--.১৩৪১ ] তন্ত্রের দেশ ও কাল ৪৩৭ 


আবার কোন কোন তস্থ্ে দেশভেদ অন্থলারে ঠি৭টা ক্রান্তাভেদের উল্লধ দেখ। যাঁয়। 
এই তিন ক্রাস্তার নাম বিষুক্রস্ত/। রখক্রান্ত। ও অশ্বক্প্ত।। বিদ্ধাপর্র্বতকে কেন্দ্র করিয়। 
পূর্বদিকে যাবতীয় দেশ--যাব|. বলিখবীপ, গার বোধ হয়, কান্বোপিয়াও এই বিষুরকান্তার অন্তর্গত। 
কাম্বোদিয় তে দেবদেবা৭ মন্দি। আছে এবং এখন সেখ!নে পৃ £ইয়। থাকে । বখিশ্ব্যপর্বতের 
উত্তর দিক হহতে আন্ত কঁয়। মচাচীন পর্যন্ত যাঁরভায় দেশ রখক্রান্ত।ণ অন্তর্গত এবং এ পর্বতের 
পশ্চিম ভাগে মহাসাগ। পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ অশ্বক্াগার অন্তষ্ঠতি। এই মহানগর অর্থে কোন 
সাগর বুঝায়, উহ। বিমার স্থপ। থেদেশ এক্ষখে দণ আফিকান অন্তত রো'ডপিয়। নামে 
অভিহিত হইয়াছে; যেখানে শ্বর্ণ ণিশ্মিত শিবলির্ধ প1ওএ| গিছে। আর মিশর দেশেও ষে 
দেবীপূজ| হইত এবং শিবপৃর্ধা ও হইত, তাগারও এখাণ ভুরি ভূরি পাও, থা।। এখানে এসখন্ধে 
অধিক আপোচনার অবসর নহে । শ্তিম্রণ তন্ত্রে ও নহাপিরস।র তন্বে এ সম্থন্ধে অনেক বিষয় 
জান! যায় এবং উত্ত তন্ত্র ইচাও উ-ল্পথ আছে যে. প্রতোক ক্রান্তায় ১৩ সংখ্যক তন্ত্র প্রচলিত। 
এহ তন্ত্রগুল 'মও উল্ল খত আছে। 
দ[ক্ষিণাত্যে শৈবাগম গ্রচলিত। শীবিগ্। উপাসকে ও অভাব নাই । মহারাষ্ট দেশে? 

সেইরূপ । গুজর।ত মঞ্চে বৈঞ্বতীন্ত্রর প্রভাব বেশী হইলেও শান্সের অভাব নাই । পুণ্যধাম 
৬কাশীতে পঞ্জেপামকের মকপকেই পাওয়। যা, সৃচরাং তগ্প শাপ্ধ যে কেবল ব্দেশেই প্রচলিত, 
এইকপ উক্তি ভি'ত্তহীন। 

যাহার। বশেন_-থুটয় দশম ব। একাদশ খতানীত এই শানে গন্ম হইনাছিল। তাহাদের 
গ্রঠি আমাদের বন্তবা এই দে--খদি ঠাহাই হইবে, তবে গুটায় নবম বা দশম শতাব্দীতে লক্ষণ চার্য্য 
থে “শারদাতিলক” রঠন। করিএাহিলেন, উহ! মমগ্র সং্পম্প্রবায়গন্ত তন্ত্রের সারনংগ্রহ ম্বব্ধপ। 
সর্ববশান্ত্রপারদশী রাঘবতট্রেব মত লক্ষাচাধা তৎকালীন পাধারণ শ্রেলীণ লোককে সক্ণ তন্থের 
শিক্ষ। ও ভাব সরল ভাযায় বুঝ ইণ!র অঠিণপ্রায়ে এই হগ্রধানি রচনা করিমাছিলেন। লক্ষণাচাধ্োের 
পূর্বে ভগবৎপাদ শঙ্করাণাধা থে প্রপঞ্চপার নামে একখানি তন্ন শান্থা। সংগ্রহ গন্ধ রচনা 
করিয়াছিলেন । ইহ| সাধারণের পক্ষে দুবহ হইলেও পপাকে 1 পক্ষেই বিশেষ উযোগী। তাহার 
পর “ললতখিসম্তঃ” নামে বৌদ্ধদের যে গ্রন্থ আছ, উহ্াাত তন্থে সমর সম্থন্দ .কিঞিৎজ্ঞান লাভ 
করাযায়। “ললিত বিস্তর” বৌক্দিগের অতি প্র'মাণিক গ্রন্থ। আঁমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
প্রায়ই বৌদ্ধগ্রস্থ আলোচনায় ব্যস্ত। কিন্তু বই পরিতাপের বিশ বে, তাহার নিঙ্গে দর শাস্ত্গ্রন্থ 
সম্বন্ধেৎ বিশেষ আলোচনা করেন না। তীাহারগ| মনে করেন যে, আমর' পৌগ্তপিক এবং 
বৌন্ধগণ আমাদের শাপেক্ষ। অনেক উন্নত। সে যাহা হউক) ললিত বিস্তুরে উক্ষ হইয়াছে 
যে, বুদ্ধদে৭ কাত্যায়ণী, রুদ্র প্রডূতি দেবতার পুজা সন্ধে তীব্র মন্তবা পপ্রকাঁশ করিয়াছিরেন। যদি 
তাহ! হয়, তবে বুন্ধদেবের পূর্বেও তন্ত্রেক্ত পৃঙ্গাপদ্ধ5৫ প্রন ছিল এবং তন্বশাস্্বেরও অস্তিত্ব ছিল, 
স্বীকার করিতে হইবে। 

ধাঙ্ছার। বলেন-_-পৌরাখিক যুগেব পর তার্রিক যুগ। তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাশ্। এই নে, 
--যদি তাহ।ই হয়, তবে পুরাণে শ্োত এবং তান্ত্রিক দীক্ষ। ৪ পূজার উল্লেখ থাকে কিরূণে উহ| যে 
কেবুল একটী পুরাণে আছে, তাহ! নহে, সম্ল পুরাণেই ইহার উল্লেখ দেধ। যায়। শৈব নীল ক, 


৪৩৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


সায়ণ মাধব প্রতৃণঠর নাম মফলেরই জানা আছে। ইহারা যে পুরাণের টীকা রচন! করিয়া- 
ছেন। তাহ।তে তস্তগ্রন্থ হইতে এনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়া- 
ছেন। আরও দেখ। যায় যে, হল্লেখ। মন্ত্র বাহ। লাধারণতঃ তন্থের নিঞ্ষ্ বলিয়া সঃলে মনে 
করেন। উহা খথে'দও পাণয়াযাঁয়! যদি তাং হয় তবে তত্ত্রের উৎপত্তি কবে হইল, এ 
সমন্তার ভগ্ন কে ক্রিণেন? এমন পুরাণ নাই, যাহাতে মন্ত্রের উল্লেখ নাই। যাহাকে তন্ত্র বলা 
যায়, উহাই ত মন্ত্রশান্ব। তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে, যখন মগ্থ্ের উৎপন্তি হইয়াছে, মন্তরশাস্ত্রের 
উৎপত্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে । 

হ।রিত :সংহিতায় উক্ত হইয়াছে--“ধ্রৃতিশ্চ দ্বিবিধা প্রোক্তা ঈবৈদিকী তান্ত্রিকীতি 5৮ 
মেদিন'কোধও এই কথার সমথন করিয়াছেন । 

স্বতরাং তন্ত্রের সময় নির্দেশ করার চেই| ধাহার|! করেন, তাহাদের সমণ্ত শান আয়ত্ত ন| 
করিয়া একাধ্যে হন্তক্ষপ কারলে বাতুলতার কাধ্য হইবে। আমাদের এখন পল্লব গ্রাহিতার যে 
প্রকোপ হইয়।ছে, সেই পল্লব গ্রযাহঠাক্ে মূলধন করিয়৷ যাঁহার। একা্গে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহ।র। 
বিদ্বংসম্জে যে নিন্দনীয় হইবেন, “স বিষধে -কাণই সন্দেহ নাই । 

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল মতের পোরমকত| করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে, ম্যাক্ষমূলার সাহেব নিরপেক্ষভাবে আমাদের শাঞ্জের 
আলোচন। করিতেন। 2 ঠা গৃঢ উদ্দেখ ছিশ-খুগীর ধন্মপ্রচারকরিগের সাহায্য কর|। 
একথা ঠি:ন তাহার গ্রন্থে ্পই£ স্বীকার য়া গিয়াঙেন। তান লিখখ!ছেন যে খু্ীয় ধশ্বপ্রচার ₹ 
পিগের সাহাধ্যকল্পেই বেদের প্রচার মানশ্যক। একথ। তিনি এক্াধিহ বার বলিরাছেন। আমাদের 
শান্গ্রন্থ সন্ধে তাহার কিনা জ্ঞান, তাহা “টইন্‌” মাহেব নানে একজন লঙ্মগ্রতিষ্ঠ করাপা গ্রন্থকার 
বিশদরূপে দেখ।ইয়। দিয়াছেন। কিছ্ব আমর। এথনও ধনে কি যে, মযাক্ষমূলার সাহেব আমানের 
মঙ্গলের জগ্, অ।মাদের ধন্মের সত) প্রকাশের জন্য অনেক পিএম করিখা গিক়্াছেন। এর ভ্রম 
ধারণ। সকল যখন দূর হইবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে দেংশের কল্যাণ বুঝিতে হইবে। 


সপ ৯০ পপ ৃপিএ৯ প্রা 


বাঙ্গল। ভাষায় এঞ্গিনিয়ারিং-ধের প্রতিশব্দ রচন।। 


শ্রযুক শিব প্রাসা্ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-ই, ই, 


কলিকাতার 45500100101) 91 1817511)65-য়ের নাম দেশীয় এক্রিনিয়ারধিগের ভবিঙ্গিত 
ত নয়-ই; এমন কি ধাহার| এঞ্সিনিয়ার নন এমন লোকের মধ্যেও অনেকে জানেন। বড়ই আনন্দের 
বিষয় যে, মেই এযাসোপিয়েশন্‌ অক. এঞিনিয়।রস্‌ তড়ং শিল্প ও তাহার আনুসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক শব 
সকলের বাদালা পরিভ,য। রচনা কার্যে আজ্মনিয়োগ করিয়াছেণ। তাহাদের এই গ্রশংদার্ক 
উদ্ধমের কলের এক সবক, ষ্টাহার। তাহাদের মমিতি। মুখপত্র (106 1০518-)1 9 61৩ 


বৈশীখ_-১৩৪১]  বীঙ্গল। ভাষায় এঞ্সিনিয়ারিং-য়ের প্রতিশব্দ রচনা ৪৩৯ 


15500180101 01 [21051116615 ) বর্তমান বর্ষের জুন সংখায় প্রকাশ করিয়াছেন, ও তাহাতে 
তাহাদের দেশবাসী. সাধারণকে উঠার সমালোচন। করিবার জন্য সাদরে আহ্বানও করিয়াছেন। 
এক্জিনিয়ারগণের সমিতি হইতে এঞ্রিনিয়ারিং শব্দের পরিভাষ। রচনার এই প্রচেষ্ট। যে সঙগতই 
হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গদেশে একমাঙ্জ ভাহারাই এমন বিষয়ের 
পরিভাষা রচন! করিবার যোগাতাঁ ও অধিকার রাখেন। আর এ প্রচেষ্ট। অতি সময়োচিতও 
হইয়াছে । কারণ বাঙ্গালা ভাষ।য় উচ্চশিক্ষা প্রদান কলিকাত| বিশ্ববিদ্য।লয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য 
বলিয়া! এখন গৃহীত হইয়াছে; তাই ইহার দ্বারা মাতৃভাষায় এঞ্জিনিয়ারিং সম্থপ্ীয় উচ্চশিক্ষা প্রদানের 
যথেষ্ট সহায়তা হইবে। আশাকরি কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের কতৃপক্ষ এই সমিতিকে এ সাঁধু 
প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সহায়তা করিবেন । 


পরিভ।যার মুখবদ্ধের মধ্যে একথ। উক্ত হইয়াছে যে, গঠনমূলক সমালেচনাই যেন 
সাধারণে করেন, একথাটি ভাগ হয় নাই, “ওট চলিবেন” কেবল মাত্র এরূপ কথ। বলিয়াই যেন 
তাহার! ক্ষান্ত না হন। এখানে একটি কথ! বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বিষয়টি শিল্প বছ 
(08106517108 ) সংক্রান্ত পরিভ।য| রন'-_স্থতরাং ইহার সমালোচনা করিতে হইলে তদুপযুক্ত 
বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের আবশ্তক করে। কিন্তু তেমন জ্ঞান সকলের যে নাই তাহা! বলাই বাহুল্য। 
ম্বতরাং এরপ ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট হইতে বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা কত দূর করা যাইতে পারে, 
তাহ। বিবেচা। সে হিসাবে আমরাও যে কি করিয়া উঠিতে পারিব বলিতে পারি না। বে 
এবিষয়ে চিন্তার কলে ঘে কথাগুলি মনে উঠিয়াছে, নীচে তা হারই আভাধ দিতেছি সাধারণ বিচার 
করিয়। দেখিবেন। কথাগুলি এই £-- 
প্রথম কথা__ 


প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক শব্দেরই পারিভাষিক প্রতিশব্দ দেওয়া ষাইবে কি?-_না, 
বহুল ব্যবশ্তারের ফলে যে সকল ইংরাজী শব্ধ কথিত ভাষার মধ্যে ইতিমধ্যেই আপনার স্থান অঞ্জন 
করিয়া লইয়াছে, মে সকলকে যথাযথ র।খিততে দেওয়া! যাইতে পারে ? আমাদের মনে হয় এই সমস্ত।র 
মীমাংসা সর্বপ্রথমে আবশ্তক। এখানে যে মতবিরোধ হইবার একান্ত সম্তাবন।, তাহা বুঝিতে 
পাঁরিতেছি। অনেকেই হয়ত প্রত্যেক শবেরই প্রতিশব্দ দিতে চাহিবেন; তাহার! বলিবেন, 
ইহাতেই ভাঁষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। একথা কতকটা ঠিক ! কিন্তু এবিষয়ে অন্যপক্ষের উক্তিও 
নিতান্ত ঘুক্তিহীন নহে। ইহাদের মতে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক শবের প্রতিশব্দ রচন! করিবার চেষ্টা! 
--আর ভাষাকে সমৃন্ধ করিতে গিয়। তৎপরিবর্তে তাহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলা, একই কথা। 
ইহারা ঝলিবেন, কেবল মাত্র শব্দ-সংখ্যার বছুলতাতেই কোন ভাষার এরশ্বর্ধয প্রকাশ পায় না। 
সে সকল শব্দ বড় একটা ব্যবহ্ারে আদিবার সম্ভাবনা নাই তেমন শব ভাষার অভিধানে থাকা 
আর ন! থাক! একই কথা। যে সকল প্রতিশব্দ রচিত হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে বহু শব কার্য্যক্ষেত্রে 
কখনও ব্যবহৃত হইবে কি? ই'হার্দের উক্তিও যে যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচক মাত্রেই ্বীকার 
করিবেন। এই কথাটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়। ভাবিতে হইবে । 
দ্বিতীয় কথা,__- 


8৪০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্য। 


পারিভাবিক শব্দগুলি সাধুভাবা-সঙ্গসত হইবে,_ন। চলিত ভাবা -সঙ্গত 
হইবে? বাঙ্গালায় পিণিত ও কথিত ভ.য।র মধ্যে প্রতেদ বিস্তর; তাই সাধুভাষায় রচিত 
পারিভষক শব্দগুলি কথিত ভাষার পক্ষে যেমন শশোনভ্তন হইবে, শব্দগুলি কথিত ভাষার উপযোগী 
করিয়। ঈচন। করিলে লিখিত ভাষার পক্ষে ভেমনি অবাবচ্ার্ধা তইবে। যদি একথা যুক্তিযুক্ত 
বলিয়! মনে হয়, তবে প্রতোক শনেরই একাধিক প্রতিখব দেওয়। অপরিহার্যা হইয়। দাড়াইতেছে। 
কিন্ত তাহাতে ভবিষ্যৎ এগ্রিনিয়ারকে একটির স্থানে তিন করিয়া শব্দ আয়ত্তে রাখিতে হইবে ।-- 
এখন কোন্‌ প্রথা অবলদন বাঞ্চনায় ? 
তৃতীম্ব কথা-_ 

আনব ধরিয়া লইতেছ মে। 91010520100] 1060510105 ঘটত শন্দগুলি যগাষথই থাকিবে । 
কেন ন। তাগ ভিন্ন গতান্তর নাচ । পাউণ্ড, টন, ভোণ্ট,_-এসকলের ত প্রতিশব্দ হইতে পারে 
না| কিন্তু নিজ্ঞ।নে ধে সকল সাক্ষেতিক অকরের নিয়ত ব্যবহার হয়, (যেমন অক্সিজেন--0,, 
কার্বধন.-:40১৮ কারেন্ট, টাইম--], ইত্যাদি,) পেসকল সঙ্ষেতিক অক্ষরেরও 
কি বাঙ্গাল। অক্ষর স্থষ্টিকর। হইবে? এই বিবয়টি অতি গুরু; কেননা ইহারই উপর 
নিষ্কেক্ত বিষয়টি নিভর করিতেছে। 
চতুর্থ কথা-- 

1014100111৮ গুলি কিভাবে লেখা হইবে ? 

কথাটি উদাহরণ দিয়। বুঝাইবার চেষ্ট। করা যাউক। 


ইংর,জীতে [10.6610 01161) (01070000472 7: 
ইন্াকে আমর। কেমন করিয়া পিখিব? 
02 মভং 111৮ মৃভঃ 
না -. না -১. না 
গর 9 ২ ১ | 2.9 & ২ ? 
আর একট। উদাহরণ লওয়। যাঁউক। 
7১৫10) : 
মুন করুন) চা একটা 10111)019, 
410 তি) 
ই১৫১০৮ ১৫১০০ 
ইহা কির লিরির7--7 আট. 


সেইরূপ -_.]. ০০১ 3০" কে 12]. কস ৩০" লিধিব ?--না ই-* আই * কস৩০* লিখিব? 

না-12.]. কস ৩০" 'লখিব? ন113.]. কো-জ্যা। ৩০ লিখিব ?-ইত্যাি। 
পঞ্চম কথা 

পরিভাবার শব্দগুলি কোন ব্যাকরণসঙ্গত হইবে কি না এবং রচনার 
একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্িত হইবে কি না! 

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে, পরিভাষা প্রণয়ণের ফলে আমরা যেন বৈজ্ঞানিক জগং 
হইতে বিচ্যুত-মন্ব' হইয়া ন| পড়ি। এই আলোচনায় বর্তমানে আমর1 নিজেদের অভিমত প্রদান 
কগিতে বিরত থাকিলাম। এসম্বন্ষে সাধারণের মধো যথেই আলোচন। হয় ইহাই উদ্দেশ্ট । পরে 
আমরা আমাদের মতামত পত্রস্থ কারব। ্‌ 


প্রশ্নোত্তরা 


-প্রঃ।-নেতি নেতি বিচারট। কিরূপ? ৮ 
,. উঃ।-যেমন এক গৃহস্থের বাটীতে নৃতন জামাই এসেছে । বাহিরে জামাই ও বছ লোক, 
বসিয়। আছে। দৌতালার ঘরে জানালায় কণ্ঠার মমবরঙ্কারা কন্তাসহ সমবেত হইয়।ছে। তাহারা, 
ইতিপূর্বে জামাতাকে দেখে নাই তাই জানাই কোন্টী জান|র জন্গ কন্ত[কে দিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; 
এটা কি জামাই ? মেয়ে বলিল-_-না। তবে কি এটী?মেয়ে বলিল-_না। তবে কি এটা ? মেয়ে বলিল, 
_-ন1) এইকূপে এ না, ও না, সে ন| করিতে করিতে যখন শেষে জাঁমাইর দিকে আগ্গুলিংদিয়৷ বলিল: 
এটা জামাই? ত্বখন কণ্ঠ! হাপিল। সমবয়ক্কার| দ্রানিল এ জামাই। তারাও হাসিল .ও আনন্দে 
ম!তিল। | 
এইরূপেই ন ইতি ন ইতি করিয়। অবশেষে ত্রঙ্গনিকূপণ হয় ও আনন্দও হয়। 
অথব। যেমন এক লম্থ। হল থরে বহু তক্তপোষে বহু ব্যক্তি শয়ান আছে। ঘরটা আধার। 
& সকলের মধ্যে এক ছিন্নবাহু ব্যক্তিও ছিলেন । এ ছিন্ন বানু ব্যক্তিকে প্রয়োজন বলিয়! একজন 
লোক আসিল? সে এক্টটা লগন নিয়! নিংশৰে প্রত্যেক তক্তপোষে শায়িত বক্কিকে দেখিতে লাগিল 
ও এ নগ্ন, এ নয়, এ নয় বলিয়! অগরনর হইতে হইতে যখন ক্র:ম সেই ছিন্নহস্ত ব্যক্তিকে দেখিল--সে 
আর অগ্রসর হয় ন।। তার কার্য্য খেন হইয়াছে তার অন্থেঘিতবা মিপিরাছে। ত্রক্ধ ব। আম্মাও 
এইরপে নিক্পপিত হয়। তাহকেই নেতি নেতি বিচারে মগ্রনর হওয়। বলে। 
প্রঃ।-নেতি নেতি বিচারে ব্রঙ্গান্েষণ কিরূপ হয়? ্‌ | | 
উঃ।-_এই নেতি নেতি বিচারে ব্র্গ ব আত্মান্েণণ করিতে গিয়। বিভিপ্ন মতের স্থষ্টি 
হইয়ছে। তাহার সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত এই-_ 4 
১। কোন মতাবলম্বী “আস্মাবৈ পুত্র নামাসি” এই শ্রুতি মূলে পুত্রকেই আয্ম। বলেন। 
তাদের যুক্তি এক দীপ হইতে থেমন অপর দীপ উৎপন্ন হয় তেমনি পুর শিত দেহোংপন্ বীধ্যঙ্গাত। 
পুত্রের ধন বিদ্যা যশে পিতার মুখোজ্জল হয়। পিতার বর্ণ কণ্মাদি পুর প্রবাহবূপে ণির্ববাহ করিয়। 
একতা সপ্পাদন করে। পুতরকৃত আদ্ধদ|ন।দি জন্য পিতার ন্বর্গাদি লোক লাভ হয়। অতএব পুত্রই 
আত্মর। পিতার চেহার| কূপ গুণ ব্যামোহাদি পন্যন্ত পুত্র অর্পে। কাছেই পুধ আত্মা । | 
২। অপর পক্ষ বলেন ইহ! সত্য হইতে পারে না। পিতার ভোগ পুত্র পায় ন| 
পূ্রের ভোগ পিত! পায় ন। গরীবের ছেলে ধনী ও ধশীর ছেলে গরীব হয়, মূর্ের পুত্র বিদ্বান হয় 
ও বিদ্বানের পুত্র মূর্খ হয়। পুত্রের দেহ অনু হইপে*পিতার দেহ অস্থস্থ হয় ন॥ পিতার দেহ বিকৃত 
হইলে পুঃ্রর দেহ পেই সময়ে বিকৃত হয় || এক আনম! হইলে পিতার তাতে পুত্রেরও তু 
£ওয়! উচিৎ । পিতার আহহার্যয গ্রহণে পুত্রের তৃপ্তি হওয়! উচিৎ) কই, ভাহাত হয়না । অতএব পুত্র 
আাত্স। নহে। বিখের জীবাম্ব। “আমি সংজ্রক যাহা” যাহ। “আমার” শবে বিশেধিত। তাহা “আমি” 
নহে। বেধন আমার গৃহ মামার বর মামার অদুগীয় “আমি? হইতে ভিন্ন। তদ্রুপ “মামার পিত।', 
মামার গুহ মকলেই মহ বলি, থারফা। এ্বন্তর আমার পুত্র আশি হইতে ভিন। থর 


৪৪২ ভারতের বাধন! [ ৫ম খণ্ড--ণম সংখ্য। 


ঘট হইতে ভিন ; পিতা! পুত্রের দ্রষ্টা, পুত্র হইতে ভিন্ন। ছুভিক্ষার্দি কালে পিত! পুত্র বিক্রয় করিয়! 
আত্মরক্ষা! করে রাত্রিকালে শমন গৃহে অগ্নি লাগিলে প্রাণ রক্ষার্থ পিত। পুত্রকে ত্য।গ করিয়া! বাহিরে 
চলিয়া যায়। প্রতিকুল হইলে পুত্র পিতাকে ব| পিতা পুত্রকে বধ করে। শ্রুতিতে যে পুত্রকে আত্মা 
বল! হইয়াছে উহা মুখ্যার্থে নহে, গৌণ অর্থবাঁদ মাত্র । অন্ন ধন।দির স্ায় পুত্রও গ্রীতিপ্রদ ও 
বার্কৌ অবলম্বন; তাই এ বাক্যথারা পুত্রস্ততি কর! হইয়াছে মাত্র। বস্ততঃ পুত্র আত্ম! নহে। 
এইই দেহই আঁত্মী। আমি গৌর, আমি কশ, আম খাইতেছি আমি বলিতেছি--এই সকল কথা 
এই দেহকে লক্ষ্য করিয়াই বল! হয়। আমি বাচক আম্মা পুরুষ এই দেহই অন্নরসময়। অন্ন পচিত 
হইয়া বীর্যযাকারে পরিণত হয় তাহা অন্নাদি বিকারে বদ্ধিত হইয়া দেহে পরিণত হয়। ক্রুতিতেও 
পাওয়া যায় “এয পুরুযোইয়রসময়” ইতি অর্ধাৎ এই পুরুষ অন্নরদপুষ্ট। অতএব দেহই আত্মা। 
ইহা শর্বাকি বা লোকায়ত মতবাদ | (ক্রমশঃ ) 


স্বামী মহাদেবানন্দ জি। 


আলোচন! 


[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্র, শঙ্ক। ব! বিচাঁর সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে | পৃস্থকাদির সমালোচন! ও ভারতীয় সাধনার 
সম্পা্িত বিধর্ষের পরধ্যালোচন। সধর্ত্ে করা হয়। ভারতীয় সাধনার খবরপনির্য় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ প্রণালী -যাহ। ভারতের নাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য_সব্ব সাধারণের শ্রদ্ধ।, আগ্রহ ও আলোচন।-সাগেক্ষ। ] 


পার্চরাত্র মত ও শঙ্করাচীর্যা-_খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর 
[ শ্রমনিস্বার্কাচার্যোর সময় সংক্রাস্ত ] 
ভারতের সীধনার গত পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য 
নিশ্বার্কের সময় সংক্রান্ত খণ্ডন মণ্ডনের প্রশ্টিবানের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার প্রত্বাত্তরে এই 
কথা গুলি বলিতে চাই £__ 

.. শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাঁশমকে আণম যগার্থ পণ্ডিত বলিগ্াই মনে করি এবং পর্ডিত 
ষ্লিয়াই তিনি সকলের ক।ছে পরিচিত কাজেই আম স্থানে স্থানে তাহাকে “পর্তিত প্রবরঃ বলিয়াছি। 
তাহ তিনি কেন উপহাস বলিয়া! মনে করিলেন তাহা জানি না) ইহা আমার ছুরদৃষ্ী বলিতে হইবে। 
আসি পীবুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাঁশয়কে কোন স্থানে “অপ্রকৃতিস্থ” বলি নাই। আমি লিখিয়া 
ধাম ১--“ষদি 'আধুনিক' দিদ্ধ মহাত্ম। দিগের দেবদর্শন মিথ্যা বলিয়া রাজেন্দ্র বাবুর মত হয় ভরবে 
আর্মরা এই পর্যাস্ত বলিতে পারি যে অন্ততঃ বহু শত বর্ধ হইতে প্রচলিত সিদ্ধ এক বৈষঃব সম্প্রদায়ের__ 
যাহাতে বছ সিদ্ধ পুরুম পর পর হইয়া! গিয়াছেন-্তাহার প্রবর্তক আঁচার্যাকে, কেবল মাত্র রাজের 
রানুর মনের উপম নিরব ঝরিয়া। মিগাবাদী মাবাত্ত করা কখন প্রকৃতিস্থ লোক পৃ দৃ€ 


বশীধে--১৩৪১ ] কা/লৌচন! 89৬ 


হইবে না। ইহার উপর ঘোষ মহাশয় লিখিক্াছেন ঘে “এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহাশনিতান্ 
অপ্রারঙ্গিক কথা । যে যাহ! বলে ন।, তাহাকে সে তাহ। বলিঘ্ধাছে বলিলে সতা উদয[টনের কি 
সহায়ত! হইতে পরে ?. শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুর নিকট এন্সপ কথ! আমর! আশ! করি ন1।” তাহার 
পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন যে “গ্রতদুত্তরে আমর বক্তবা, আমি দোষারোপ করিলাম কোথায়? নিদ্ধ 
মহাতআঁর দর্শন বলিলে কি দোষ।রোপ কর! হয়? তাহাকে কি মিথা। দর্শন বলা হয়?” ইত্যাদি। 
আমি তাহ!র মূল উক্তির (অর্থাৎ “অতএব এই নারদ দর্শন, আজ কালও বিদ্ধ মহাত্বার! যে রপ্প 
দেবতা দর্শন করিয়া! থাকেন তদ্রপই” |) আশয় ঠিক ধরিতে পারি নাই কলিয়াই সব রক 
জাশয় কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি মনে করিয়াছেন যে আম 
ত(হাকে “অপ্রক্কতিস্থ” বলিয়াছি। 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় নিশ্বার্ক ভাস্তের যে ব্যাসানুসারিতা নাই তাহাই প্রমান 
করিতে চাহিয়/ছিলেন। তত্প্রসঙ্গে তাহার প্রতিপাগ্ভ ছিল যে আচাধ্য শঙ্কর ব্যতীত অন্ত কোন$ 
আচার্ধ্য স।ক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাসদেব ব| ত!হ।র উপদেষ্টা] গুরু স্থানীয় কোন খধির দ্বারা উপদিষ্ট হন 
নাই, কাজেই একমাত্র শঙ্কর ভাখ্েরই ব্যানান্ুারিতা আছে, অপর ভাতের নহে। এই প্রসঙ্গেই 
তিনি আধুনিক দিদ্ধ মহাত্মার দেবার্শনের কথ! তুলিয়াছেন। কাজেই আমাদের মনে হইয়াছিল 
তাহার উক্ত উক্তির আশনষে ভগবান নিম্বার্কাচার্য্যের নারদ দর্শন বা নারদ উপদেশ মিথ্যা । 
আমার প্রতিবাদের প্রতিবাদে যখন তিনি স্বীকার করিতেছেন থে নিম্বার্কচর্মোর নারদ 
দর্শন সত্য তখন তাহার সহিত আমাদের কোন মতবিবাদ নাই। আমরা মনে করি ব্রহ্ম! 
মানস পুত্র দেবর্ধি নারদ যেমন ত্রেতায় বাল্সীকিকে রাম।য়ণ উপদেশ দিয়াছেন এব্‌ং 
দ্বাপরে ও কলির প্রারপ্তে মরধামে অবতীর্ণ হইয়! ভক্ত বাঞ্! পুর্ণ করিদ্[ছেন, আত্বও তেমনি 
ভুক্তব।গ। পূরণের জন্ত ভক্তকে দেখা দিয় তাহাকে ব্রক্ষবিদ্তা উপদেশ দিতে পারেন। 
ই নারদ দর্শনের সহিত কালের কোন সন্ধদ্ধ নাই। জন্মেজয়ের সময় জন্ম গ্রহণ কুরিবেও 
যেমত নারদ দর্শনের সম্ভাবনা থাকে আজ জন্ম গ্রহণ করিলেও তেমনি নারদ দর্শনের 
সষ্তাবনা থাকে । জন্মেজয়ের সময়ও আর নারদের জন্স সময় নয়। নিদ্বাকক তগরালের লারদর 
দর্শন সত্য হইলে নারদ ভগবান তাঁহার গুরু হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় দেখা যায় না। যখন 
তিনি আপনাকে নারদের শিষ্য বলিয়। পরিচয় দেন এবং তৎসন্বন্ধে খন তাহার সমমাময়িক কেহ 
আপত্তি করেন নাই তখন সেট। সত্য বলিয়াই ধরিয়! লওয়৷ উচিত। ভগবান নিথ্বার্ক যে নারদ-শি্প 
ইহা শাসক সঙ্গত এবং তাহা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাখ ঘোষ মহাশয়ের উদ্ধৃত পৌরাণিক ক্লোক হইতেই 
প্রমাণ হপন। আর এই প্রনঙ্গে ইহা মনে করিতে হইবে যে আচার্ধ্য নিশ্বার্ক, যে সময়েই তাঁহার 
অভ্যুদয় হউক, তিনি ত একসময়ে ছিলেন এবং তাহার ভান্তও একসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তখন ত কোন সম্প্রদায়ই তাহার নারদ শিত্তত্ব অস্বীক!র করেন নাই। ভারতের এক সম্প্রদায় 
যখন অপর সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনে এতই ব্যস্ত তখন এটা যদি মিখ্যাই হইত তাহা! হইলে এই 
উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া তাহার সম্প্রদায়কে কেন ছোট করিয়! দেন নাই তাহ] বুঝ! বায় না। 
হৃতরাং ভগযান সনৎকুমারের উপদিষ্ট ভগবান নিশ্বার্কীচার্ম্যের ব্যাসাছথদারিত। আছে ইহাই বলিতে 
২ এবুং ভগবান জনৎকুমারের মত এ ব্যাসের মত যে ভিন্ন 2 তাহা রজন্্র বাবৃও গ্বীকার 
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করৈেন। আমাদের মনে হয় কোন ভার ব্য।সানুনারিতা আছ কিনা তাহার একমাত্র প্রমাণ 
উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি স্থতি শাঞ্ধের সন্বন্ধ। উপনিষদ বাক্যের সহজ ও নরল অর্থ গ্রহণ: 
পূর্বক যে ব্রঙ্গতত্বে উপনীত হওয়! যার তাহাই বেদান্তের প্রতিপ্রান্ঘ । কিন্বদস্তির উপর নির্ভর 
করিয়া ব্যাপাম্থু।রিত। বিচার করিতে হইলে সে বিচার কোন দিনই শেষ হইবে না। সকল 
সম্প্রদায়ের কিন্বদন্তি আছে এবং পিছনে শাস্ত্র গ্রমাণ আছে। ঘাহাই হউক আমার গতবারকার 
উক্তির জন্ত যদি রাজেন্দ্র বাঁবু কোন ব্যথ! পাইয়। থাকেন, তাহা অপনোদনের জন আমি সর্বাস্তঃকরণে 
তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। 
রাজের বাবু তাহার প্রতিবাদে নিগ্ধর্কাচার্যের কোন কাল নির্দেশ করেন নাই। কখন 

তিনি বলিয়ছেন যে তিনি গ্ীর।মানুজাচার্ধের পূর্ন, আবার কখন প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইযাছেন 
থে তিথি শ্রীমপবাচার্য্যের পরে। শ্রীমদ্‌ মর্বাচার্যের যে তিনি পরে তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি 
ড[/রতের সাঁনার ১৮৬ পুষ্ঠয় পদ্ম পুরাণ হইতে কয়েকটা গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এ 
শ্লোকগুলি যে ক্রম নির্দেশক নহে তাহ] ভবিষ্য পুরাণোক্ত শ্লোক হইতে জানা যায় :-_ 

| | বিধুঃ্ামী প্রথমতে। নিঙ্গাদিত্যে। দবিতীয়ক : 

ম্ধব্যাচার্ধা ভূজীয়স্ত তুষ্োো রামানুজ স্বৃতঃ | 

এই:ক্লোকের উপর নির্ভর করিয়। তিনি তাহ।র সম্পাদিত বেদান্ত দ্নের ইতিহাসে লিখিকছেন 
*এস্থলে দেখিতে পাই শি্গ।দিত্য বিঝু স্বামীর পরবন্তাঁ এবং মর্ণবাচার্যের পূর্ববস্তী। মর্ববাচার্ষ্যের 
স্থিতি কাল ্রয়োদশ শতাব্ীর প্রারন্ত; স্থৃতরাং নিষ্থার্কাচার্ষ্যের স্থিতি কাল একাদশ শতাবী গ্রহণ 
করা জ্স্গত।......রামান্থজচধ্য দ্বাদশ শতান্দীতে বণ্তমান ছিলেন নিশ্বাদিত্য তৎপর । 
ম্বতরাং তাহার স্থিতি কাল ১১ শ শতাব্দী গ্রণ কর। সমীচীন ।৮ 

| তাহার দ্বিতীয় কথ! যে মদ মর্ধাচাধ্য তংপূর্বববন্তী ২১টা ব্রনের ভা বা বৃত্তি 
দ্রেখিয়াছিলেন ইহা! তাহার জীবন চরিতে দেখ। যার । অথচ রামাহুজ ভায বা নেদার্থসার সংগ্রহে 
যে 'সব প্রাচীন আচাযোর ভাথ্যাদির নাম আছে, তাহাদের সকলের নাম তিনি করিতেছেন না। 
ইহাতে মনে হয়_-তীহাঁর সময় বহু প্রাচীন ভান লুপ্ত হইয়াছিল ব৷ তিনি তাহার সন্ধান পান নাই। 
পক্ষান্তরে আচার্য শঙ্কর ও র।মাগ্জের সময়ের মধ্যে ষে সব নৃতন ভাগ্তাদি হইয়াছে, তাহাদের 
অনেকের নাম মাছে । এস্থলে কি শঙ্রাঁচাযা, কি রামানুজাচাপ্য, কি মধধাচার্যয কেহই নিশ্বার্ক- 
ভাঙ্কের নাম করতেছেন না। অথচ নিশ্বার্ক ভাষ্যটা রামাছজ বা মধবভাষোর ন্যায় অদ্বৈত বিরে।ধী 
বৈষ্ণব মতের ভাষ্য। এহ জন্য অনেকে অনুমান করেন নিশ্বার্ক ভাষ্য মাধ্বভষোরও পরবতী । 
কনাজেন্দ্র বাবুর এই উক্তি হইতে জানা যায় ঘে রাম।জুজ।চাধ্য যে সকল ভাষ্য দেখিণাছিলেন তাহার 
কতক গুলি মধ্বাচাধ্য দেখিতে পান নাই। অথচ ছুই আচার্্যের সমগ্র ব্যবধান ২০০ শত বা 
২৫০ শত বৎমর। রাজেন্দ্র বাবু রাযানুজাচার্য্যের জন্মকাল ৯৪০ শকাঁব বলিম্ন। মনে করেন; উহা 
ষ্টাবে পরিণত করিলে ৯৪০+-৭৮- ১০১৮ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় ষে পূর্বক।লে 
সকল আচায্যের ভাষ্যের কথ। নকল আচর্ধ্য অবগত থাঁকিতেন না। এবং অবগত থাকাও সম্ভব 
ছিল না। আচাধ্য শক্ষর বা ধামাঞ্জুগ ধাহ।দের প্রচারের ভাবট। খুব বেশী ছিল তাহাদের ভাষ্বোর 
কথাই সকলে অবগত ছিলেন। স্থৃতরাং নিম্বার্কভাষ্যের কথ। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে উল্লেখ না থাকায় 
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তিনি যে তীহার পরে তাহা প্রমাণিত হয় ন|। পরন্ধ হেমাদ্রি উদ্ধৃত ভবিষ্য পুরাণের নিষ্ের 
শ্লোকের দ্বার! ইহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ হয় যে তিন হেমাদ্রির পূর্বে ছিলেন) ক্লোকটা এই 
“উদ্য়ব্যাপিনীগ্রাহা! কুলে তিথিরুপধান। 
নিথার্কে। ভগবানেষাং বার্রিছতার্থ ফল প্রদঃ | 

হেমা্রির অভ্যুদয় কাল ত্রয়োদশ শতান্দী | সৃতরাং শিশ্বার্কচাগ্যের অভ্যদয় কাপ ত্রয়োদশ শতাবীর 
পূর্ব্বে। আমর! নিশ্চয় করিয়। বলিতে পারিনা যে এ শ্রোক 'ভবিষ্য পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয নাই। 
তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে ভবিষা পুর।ণে উক্ত শ্নোক প্রপ্ষিপ্ত *ইবার সম্ভাবন| অল্প । যাহাই 
হউক নিষ্থার্কাচার্ধয যে হেমাদ্রির পূর্বে ততসঙ্থন্ধে আমরা নিশ্চয় করি ৭লিতে পারি। ছুই জন 
নিশ্বার্কীচ।ধ্যের কল্পনা বিচার-সহ মহে। কারণ ব্রত উপব।সের তিথি নিরূপণ আজও নিম্বক সম্প্র- 
দাঁয়ে উক্ত মতানুসারে হইয়া গাকে। এবং সম্প্রদায় প্রবর্তক অপর নিষ্বার্কের কথ! কেহ অবগত 
নেন। রাজেন্দ্র বাবু হেমাদ্ডি গ্রন্থে উক শ্লোক কেন পাইলেন ন। তাহা আমর। বুঝিলাম ন|। 
তিনি যে দিন অনুমতি করিবেন আমরা এসিয়।টিক সোনাইটির প্রকাশিত হেমার্ডি গ্রন্থে উক্ত 
শোক তাহাকে দেখাইয়া দিয়। আসব । কাজেই তিনি যে মধধবাচাধ্যের পুর্ধে তাহা নিশ্চিত। 
শঙ্ষরাচার্ধ্য ও রামান্থজচার্যের পর যে সকল নৃতত ভাষ্য হইয়াছে তাহার অনেকের নাম মধ্বাচাধ্য 
করায় এবং নিম্ঘর্ক ভাঁষ্যের নাম ন। করায় ইহাই মনে হয় নিষ্বক ভাষোর কাল আচার্যা শঞ্ষরের 
কালেরও পূর্বেব। 

রাজেন্দ্র বাবু বেদান্ত সুত্রের ২1২১১ সুত্রের নিগ্থার্ক ভাষ্য ও রাম|গজ ভাষ্য হইতে কতকাংশ 
উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিতে প্রগাস পাইয়।ছেন যে উভয় ভায্যের মধ্যে এঁক্য আছে। কাছেই 
নি্ঘর্ক রামাগুজের পরবর্তী । কিন্তু এ যুক্তির দ্ব€] ইহাও প্রমাণিত হইতে পারে যে রামাল্জাচাঁধা 
নিশ্থাকাচাধ্যের পরবন্তী। রাজেন্দ্র বাবু শিগ্ছেই স্বীকার করিয়াছেন যে নিগ্গাক ভাষা “সংঘত, 
সংক্কান্ত ও সারগর্ত, রামানুচাধ্যের ভাষ্য সেরূপ নহে।” অর্থাৎ নিঙ্বার্ক ভাষ্য বৃন্বিগ্ুণসম্পন্ন এবং 
রামানুঞ্জভাষ্য ভাষ্য-গুণসম্পন । আমর! জানি থে আগে শ্ুত্র, তৎ্পরে বুন্তি এবং তাহার পর 
ভাষ্য । এই যুক্তি দ্বার। অ।চ।ধ্য রামান্তুজের কাল আচার্য নিঙ্গার্কের পরেই হয়। 

আমরা আমাদের পুর্ব প্রবন্ধ আচার্ধ্য নিঙ্গার্চের কাল নির্দেশ করি নাই। কারণ 
ইতিহ[স-সশ্মত তাহার কাঁল নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন। তবে যে সকল সামাগ্ প্রমাণ আমরা 
পাইয়ছি তাহাতে আমার্দের মনে হয় তিনি বসুবন্ধুর পরে এবং কুমারিলের পুর্বে । বেদান্ত 
দর্শনের ইতিহাসের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে “বক্ষেত্রে যে নিদাক সম্প্রদায়ের গদি অ।ছে, 
তাহার মোহান্ত আপনাকে নিষ্বার্ক বংশাভ্তর বলিয়। পণ্চিয় দেন। নিশ্বকের নিয়মানন্দ নাম 
দেখিয়া তাহাকে সন্যাসী বলিয়। বোধ হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদ্নায়ের মতে নিম্বা/কর অবস্থিতি কাল পঞ্চম 
শতাবী। খ্রব ক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কাঁলের অধিক প্রতিচিত হয়াে--এইরূপ 
তাহারা নির্দেশ করেন। বাস্তবিক এই নির্দেশ অসঙ্গত। ৬ অঙ্গয় বাবু ইহা অভ্যুক্তি বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন । অবশ্ঠই বিশ্বকাচার্য্যের কাল নির্ণয় নিতান্ত দুরহ। কেন যে অতযুক্তি 
তাহ ম্বামীজী বলেন নাই। উক্ত উত্তির সত্য।সত্য নির্ণয় করা কর্তব্য । যদি নিষ্বার্ক ভাষ্য 
এমন কোন বথা থাকে যাহা দ্বার প্রমাণিত হয় যে তিনি কুমারিল ব| শঙ্করের পরে 


৪৪৬ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড-”ণম সংখ্যা 


ভাঁহ। হইলে নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের উক্ত দাবী অগ্রাহ কর! কর্তব্য। নচেৎ অন্য উপায় না 
থ।কায় উক্তদাবী গ্রাহা কর। কর্তব্য। রাজেন্দ্র বাবু দেবাচার্য্যের যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন 
সেই কাল সত্য বলিয়৷। ধরিলে রাজেন্দ বাবা গণন! অন্ুলারে নি্বার্কাচার্যেযর কাল ৮*৩ 
খৃষ্টাৰ হয়। এবং “টাটি” নামক স্থানেযে গুরুপরম্পরা রক্ষিত আছে তাহা যথার্থ 
ধরিলে তাহার অদ্যুদয় কাল ২২১ খুষ্ট।ব হয়। অবশ্ঠ কোনটার দ্বারাই নিশ্চিত রূপে স্থির হয় ন] 
যেকোন সময়ে তাহার অগ্াদয় হইয়াছিল তীহার সময় নির্ণয়ের একমান উপাদান তাহার 
রচিত ভাম্ম। আমাদের বিশ্বাম শিম্বর্ক ভান্য ৪ শঙ্কর ভাগ্তের আলোচনার দ্বারা নিশ্বার্কা- 
চার্ষ্যের সময় নির্ণয় কর| যাইতে পাঁরে। রাজেন্জ বাবু ১১:৪ সুত্রের নিশ্বার্ক ভাস্ম হইতে কিছু অংশ 
উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন £ “এই বাক্যদ্বয় দেখিলে মনে হয়, গৌরপ, ফুমারিল, ভত্হরি,মণ্ডন মিশ্র 
ও শঙ্কর|াধ্যের সমর, পূর্ব মীমাংস! ও বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যখন ঘোর মন্লযুদ্ধ চলিতেছে ইহা 
তখনকার কথা। যেহেতু শঙ্কর, বাৎ্শ্//য়ন, ব্যাস, পাতগ্ুলি প্রস্তুতি প্রাচীন ভাষ্যে এভাবের কথ! 
নাই। এতত্তিন্ন 'বালছ্রাধিতম্‌* পদটা এস্থলে এতদর্থে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষন্ন। 
আর “উপনিষদ” পদটা একদেশী বেদান্তী ভত্তহরি এবং গৌড়পাঁদ ও শস্করাচার্ধের সম্প্রদায়ে একটু 
বিশেষভাবে এই কথায় প্রযুক্ত হইয়।ছে ইহ অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন । এইজন্য মনে হয় নিশ্বার্ক 
ভাষা ইহাদের পরবর্তী। অব্য এতদ্বারা নিশ্চয়তা মহকারে ইহা বলা যায় না৷ বটে, কিন্তু ইহাতে 
যে একট। সন্তাবন! স্থচিত করেঃ তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন ।৮ আমরাও স্বীকার করি 
যে এই বাক্যটী যখন লেখ। হয় তখন পূর্ব মীমাংসক ও বেদান্তীদের ভিতর ঘোর মন্রধদ্ধ চলিতেছে । 
সেই যুদ্ধ শেধ হইয়াছিল আচার্য শঙ্করের সময়। কুমারিল তখন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন-_-মগুন 
মিশ্র স্বরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ পূর্বক আচার্ষোর শিষ্ত্ব স্বীকার করিয়।ছেন। প্রভাকর পরাজিত । 
কিন্তু মিশ্বার্কভ।য্যে যখন উক্ত উক্তির সন্নিবেশিত হয় তখন পূর্ব মীমাংসকেরা পরাজিত হন নাই, 
“বালভাধিতম* পদটা ইহাই সথচিত করে। রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়ায়াছেন যে “ওপনিষাদানাং সিদ্ধান্ত” 
এই কথাটী লক্ষ্য করবার বিষয়। নিথ্বার্ক ভাষ্যে আছে-_“তম্মাৎ সর্বজ্ঞত্ব সর্ববাচিন্ত্যশক্তি বিশ্ব জন্মাদি 
হেতু বৈদেকগমাঃ সর্ব ভিন্ন ভি! তগবান্‌ বান্থদেবে বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসা বিষয় শ্তত্রৈব সর্বং শান্ত 
সমগ্থেতা ত্যৌপনিযাদানাং সিদ্ধান্তঃ।৮ নিষ্বার্ক ভাষ্য রচনার সময় উত্তর মীমাংসক দিগের নাম 
ছিল 'ওপনিষদঃ | তখন তাহারা অদৈৈতবাদী, দ্বতাদ্বৈ হবাঁদী ব! দ্বৈতবাদী প্রভৃতি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হন নাই। তাহাদের মধো সিদ্ধান্তর কিছু কিছু ভিন্নতা থাঁকিলেও উপনিষদ যে বেদের 
সার অংশ তাহা উপদেশ দিতেন। এই বাক্যদ্বারাও প্রমাণ হয় আচাধ্য নিম্বার্ক আচার্য্য 
শঙ্করের পূর্ববে। কত পূর্বে তাহা বলা কঠিন। সেইজন্ত আমরা তাহার কাল নির্ণঙন করি.যে--তিনি 
বনুবন্ধুর পরে এবং আচাধ্য শঙ্করের পূর্বে । 

আচাধ্য শঙ্করের পরে তাহারঅভ্যুদয় হইলে তিনি শঙ্কর মত খণ্ডণের অন্ততঃ চেষ্ট। করিতেন 
গ্রথম শঙ্কর মত খণ্ডণের প্রচেষ্টা দেখ! যায় নিষ্বার্কাচার্্যের বার পুরুষ অধস্তন দেবাচার্েয | যদি 
কেহ মনে করেন যে শঙ্কর মত খগুণ করিতে পারা যাঁ় না বলিয়। তিনি খগ্ণের প্রয়াস করেন নাই, 
তাহা হইলে আমর! তীহাঁকে এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ “পরপক্ম গিরিনজ্র” গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি! 
তত্বঘুক্তাবলীতে শ্রীমন্মধ্যাচাণ্য মাঞ্জবানের এক ইত দেষ দেখাইয়।ছেন কিন্তু "পরপক্ষগিরিবন্ো। 


বৈর্শাখ-১৩৪১ ] মাসপঞ্রি ৪8৪৭ 


মাক্াবাদের তিন শতেরও অধিক দোষ দেখান আছে। শ্রীনিবাসাঁচার্যের ভাষ্যেও শঙ্কর মত খণ্ডন 
দেখা যায় না। হৃতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে শুধু নিথার্ক|চার্ধ্য নহে শ্রনিবাসাচাধ্যও শঙ্করের 
পুর্ব্বে। দেবাচার্ষ্যের তাস্কে শ্রীনিদবার্কাচাধ্য ও শ্রীশ্রীনিবানাচাধ্য ব্যতীত অন্য অ।চার্যের নাম ন। 
থাকায় তাহারা যে সমস মগ্নিক এই যুষ্কির সারত্তাও আমর| বুঝিতে পারিলাম না। নিশ্বার্ক ভাবে 
যে সকল বচন উদ্ধৃত আছে তাঁহার অধিকাংশই দ্বাদশ উপন্নষন হইতে । ম্মৃতি বলিতে তিনি 
বুঝিতেন গীতা, বিষ্ুুপুরাঁণ, মন্ম্বতি ও মহাভারত । তাঁহার ভ।য্যে অন্ত পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত 
দেখা যায় না। বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত প্রভৃতি যে সকল মতব।দ তিনি খণ্ডন করিয়াছেন তাহাঁও 
প্রাচীন। তাহার ভাষ্য বৃত্তির গুণ সম্পন্ন । শঞ্চর ভাষ্যে নিষ্বার্কাচার্যের নাম না থাকিলেও 
দৈতাদ্বৈতবাদ থগ্ডিত আছে। নাম করিয়া মতবাদ খণ্ডনের প্রথ। দেখ যাঁয় না। এই সমস্ত 
আঁলোচন| করিলে নিথ্বার্ক ভাষ্য যে শঙ্কর ভাগ্যের পুর্বে রচিত হইয়া'ছল ইহাই মনে হয়। উভয় 
ভাষ্যের তুলনা মূলক আলোচন! করিলে অনেক সত্য বাহির হইতে পারে। কিন্তু ইহা! তাহার 
স্বান নয়। 


শ্রীনৃসিংহ দাঁস বস্ু। 


মাঁসপঞ্জি--বৈশাখ, ১৩৪১ 


কৰিকাত! করপরেসনের মেয়র ও ডিপুটি মেরের নির্বাচন লইয়া দল বিরোধ উপস্থিত, 
ইহার] সরকারের হস্তক্ষেপ প্রর্থন! করিতেছেন-_-কংগ্রেন পুনঃ স্বরাজ্যদ্ল গঠন করিয়া ব্যবস্থা! সভা 
সমূহে প্রবেশে সক্কল্প করিতেছে, এজন্য রা:চতে সর্বভারতীয় কংগ্রেদ কমিটির এক বৈঠক হইবার 
কথা ছিল, শুন| যায় তাহা ন। হইয়। বাছ! ব|ছ। কংগ্রেস নেতাগণকে লইং! মহাত্মা গান্ধী এক 
কনফারেন্স করিবেন; ভারতীয় ব্যবস্থ। সভার এ বিষদ্দরে আলোচনায় গৃহ নচিব স্তর হেরা হেগ 
গ্রকাশ করিয়াছেন যে কংগ্রেদ তার কাধ্যপদ্ধতি বদলাইলে মূল কংগ্রেম বা তাহার কার্যাকরী 
সমিতির বৈঠকে সরক|রের আপত্তি হঈবে না এব সম্ভবতঃ মরকারও কংগ্রেস স্ঘন্ধে তাহার কর্ণ- 
প্রণালী বদলাইবেন ও কংগ্রেস পক্ষের বন্দীদের মুক্তি দিবেন প্রস্তানিত মশ্দির প্রবেশ আইন লইয়। 
নান স্থানে তীব প্রতিবাদ সভ। হইতেছে,_-ভার তীয় ব্যবস্থা ভাতে ভারতীয় সামন্ত রাজার 
বয়নশিল্প রক্ষ1! বিষয়ে দুইটা আইন পাশ হইল, উত্ত সভার বর্তমান বৈঠকের সমাপ্তি হইল, আর 
ইহার আফুফ্কাল আগামী জুলাই মাসে সিমলা বৈঠকের সহিত শেষ হইবে_জাপ-ভারত বাঁণিজ্য- 
চুক্তি উভয় দেশীয় প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলেন ( নব দীল্সি ৬-১-৪১)+ অতঃপর ইহ! লণ্ডনে প্রেরিত 
হইবে, এবং ব্রিটিশ রাজ পক্ষ ও জাপ দূতের সাক্ষর পাইবে-নৃতন চুক্তি অনুসারে ভারতে জাপানী 
বন্্ আমদানী নিয়ন্ত্রণ জন্ত ভারত সরকার বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন-_-বোঁখ।ইর ব্যবস্থা-নভাতে মিঃ, 
এম, সি, রাজার প্রস্তাবিত অস্পৃশ্ততা উচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে গভর্ণর হিন্দু জনসাধারণের 
মতামত চাহিয়াছিল-"বোন্াই ও দীল্লিতে কাপড়ের কলের মন্ত্রের! ধর্মঘট করিয়াছেঁ"ভারতীয় 
রুয়লার ব্যবমায়ীদিগের কমলার ডুৎপ|দন নিয়জণ যয ভারত সরকারের মিকট (গুরিত 


৪৪৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


প্রস্তাব সরকার করুক অগ্রাহা হইল-_ভাঁরতীয় পাট কল সমিতি পাটের উন্ততি ও বাজার বুদ্ধির, 
নিমিত্ত ক্রিয়াঝ্মক চেষ্ট) করিবে বলিয়। সঙ্কপ্ল করিতেছে; বিদেশে দালাল নিয্লেেগ এবং রিসার্চ ঘ্বার। - 
পাটের উন্নতি বিধান ইত্যাদি ইহাদের লক্ষ্য, খরচের জন্য কলের গ্রতি লুমের উপর চারি টাকা শুদ্ধ. 

স্থাপনের কথা-_বিদেশীয় কার্পাস সুত্র ও কার্পাস বস্ত্রের আমদানী হাস পাইতেছে বলিয়। প্রকাশ-_ 
গ্রামের আর্থিক উন্নতি ও চামার ক্রয়ণক্তি বুদ্ধি কাল্প একটা গঠনায্মক পরিকল্পন! ভ।রত সরকারের 
ধারণায় রহিয়াছে, বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবক দিগকে চাষের কাধ্যে লাগাইবার ক্ষ'ণ চেষ্টা চলিতেছে) 
ইংলগুস্থিত ভারতীয় গ্রথমোনতি সমিতি বেতার বার্তার প্রসারের দ্বারা ভ।রতীয় প্রজার উন্নতির আশা. 
করেন। মাঁড়োয়ারী সার সভাপতি লেন সিনেমার দ্বার। ভারত বালী নৈতিক শক্তির.মূলোৎ্পাটন 
হইতেছে-_ভারতের সাধন।র অক্বিম বন্ধু প্রবীণ দেশভক্ত রাচি প্রবশী প্রমথ নাথ বনু মহাশয়, 
পরলোক গমন করিলেন,লবপ্রতিষ্ট মান্দ্রাজী স্যর শঙ্কর নেয়ারের মৃত্যু ঘটল: প্রসিদ্ধ আইন গ্রন্থ 
প্রণেত। স্তর দীনশ! মোল্লার মৃতা হইল-_দাঙ্জিলিংএ লেব$ দৌ'ড় উপস্থিতি কালে বাঙলার গভর্ণর 
স্যরজন এগুারসনের প্রাণহানির এক দুঃদাহসিক চে হইয়াছিল, দুইটা বাঞ্ালি যুবক এই অপরাধে 
ধুত-_সীলেটে ভীঘণ ঝড় হইয়াছে -_গোরক্ষপুরে কতক স্থানে চন্দন বৃষ্ট পড়িয়।ছে। 


বৈদেশিক 


ইংলগ্ডে জাপানী শিল্পের প্রতিযোগিতায় ডাপ্তীর শিল্পকেন্্র সন্ত্রস্ত, তত্রত্য বাণিজ্য সভার 
সভাপতি মিঃ আলেককেেগ্ডার পেন্স বলেন, ছলে বলে কৌশলে যেরূপেই হউক ইহ।র প্রতিরোধ 
করিতে হইবে-কজ্যারম্যান গভর্ণমেণ্ট নৃধন বজেটে অস্ত্শশত্ম বৃদ্ধির বরাদ করিয়ছে দেখিয়া 
ইউরোপীয় শক্তি পুগ্জের গাত্রদাহ উপস্থিত, কৈফিযেতে উহার বলিতেছে যে ভাগিলিসের সন্ষিতে 
জারমান বজেট স্ধন্ধ কোনও কথা নাই; মর্দবর্ষ কালে জারম্য।ন বেকার পংখা। অর্দেকে পরিণত 
হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ; বিদেশী খণ পরিশোধ সম্বন্ধে জারমা।নের উক্তি এই যে এ টাকার সুদ এত 
বেশী যে শোধ দেওয়। ছুঃসাণ্য । বাণিতদো তাহার এই নীতি যে, যে দেশে 'ার পণ্য রপ্র/নি করিতে 
পারিব পেই দেশ হইতেই মাব্র সে রপ্তানি লইবে ; এখানে আর একদল কমিউনিষ্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইল, হার হিটলারের জন্মদিনে (২০-৪-৩৪) নহ' সমারে।হে উত্সব হইল--কশ বিপ্লববাদী নির্বাসিত 
টটক্ষি ফা্সে আসিয়া-ছ বলর। উতততন্গ | গলি:তছে ।) জানমা।ন বাজটে সামরিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় 
ফরাসীই অতিমাএর নিক্ষুদ্দ__অর্গলক্ষট এড'ইবধ জন্য ইতালী সকল দিকেই ব্যয়-সঙ্কষেপ করিতেছে, 
সিনিয়র মুসেলিনী তাহার আপন খরচে সর্ববাঁপেক্ষ। অধিক সস্কেচ আনিয়াছেন; ইত।লীর উড্ডয়নবীর 
রেণেডো দৌনেডি ১৪৫০৭ [মটর উপরে উঠিঘা এ যাবত কালের সর্ন্যাপেক্ষা অধিক দূর উর্ধগাী 
ফরাসী লেমরনকে (১৩৬১ মিটর ) চারঠিয়াছেন--মগ্্ীয়া রাঙ্য প্ররূত পক্ষে ফ্যানিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত 
হইল (১-:-৩১)--স্পেনের রাষ্ট্রবিপ্রব এখনও চলিতেছে_কুশ সভিমেটুকে ইউরোপের ক্ষুর্দ রাষ্ট্র 
সঙ্ঘ রাষ্ট্র সম্মাণ দ!ন করিয়াছে; জাতিসজ্ঘও উহ্থাকে শ্বীকার করিয়। লইবে, এরূপ সম্ভাবনা 
রুমানিয়ায় রাজা ফেরলকে হত।ঁর চেষ্টা হইল--মামেরিকর রুজভেন্ট-বিরোদী দলের প্রতিপত্তি 
ুদ্ধি_-কানাডা জ্বাতিসগ্ন হইতে বিঠাত হঈতে চেষ্। করিতেছে | 


ও বারা পা ০০০০৯ কও 





পঞ্চম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ [৮ম সংখ্যা 


০৯ ৬ ৯৯৬-০৪৯৬ 
সপসসপ্পী পাপ সপ পিপাস্সিপাস্সিসপিপাশ পিস -৭ 5 শিপ শশী তাপ টিন এ ৩৩ 2 িলও 5 
শা তা তল পিশীপতি শি পি শা স্পািশাপ্পাশ্পি তি শিপ শিশ 2 শীট তসপিপিপীনিতী পিপি তত ১ পাসিলিস্টি্টিপাস্টি  পাপসপাস্পাসিলা পিক্ননসি পা পাস পাপী প্াসস্পাসি 
॥ 


সাধনার পথে 


কালের প্রভাব প্রবল, কাল দুরতিক্রমা। কালের বশে জগত চলিতেছে । উখান-পতন, 
উন্নতি-অবনতি, উৎপন্তি-স্থিতি-ধ্বংস-_এ সমুদয়ই কাল করিতেছে। কাল কিন্তু নিজে নিরপেক্ষ নহে। 
কালের গতি ছুইট লীমা-নির্ারক বস্ত চাহে-_কালের মাপ হয় ঘটনা 
পরম্পরায় সমষ্টিতে ; আবার কালের ক্রিয়৷ চলে দেশ ব1 ক্ষেত্র এবং পান্র 
বা! ব্যক্তি ও বস্বর আশ্রয়ে দেশ-ক।লপাত্র ভেদে সমুদয় ঘটনা ঘটে, চলিত কথায় এ তত্ব নিহিত 
আছে । ইহার মধ্যে দেশ ও পান্ধ উভয়ই সীমিত --অনন্ত বিশ্বের ক্ষুদ্র মংশ বিশেষ । 'অসীম বিশ্বের 
সমৃদয় শক্তিকেন্ত্র কালরূপে আপিয়! ইহাদের উণরে মারোপিত হম্ন; তাহাতেই মহাশক্তির খেলা 
চলে_-অনন্ত ঘটনাল্সো 5 প্রবাহিত রয়। এই কালের বশে এই যে পরিবর্তন যাবতীয় বিষয় বা বস্ততে 
ঘটে, তাহ! কিন্ু লইয়া যায় তাহাকে এক ধ্বংসের পথে । এঙ্গন্ধ কালের নামান্তর ধ্বংস বা বিনাশ। 
জগতের যাবতীয় বস্ত্ব এক বিশাল ধ্বংসের পথের যাত্রী, কালের করাল কবলে স্থিত। এই ধ্বংসের 
পথেও কিন্ধ গ্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাঁব বা অবস্থয় উপভোগ আছে। প্রতোক ব্যক্তি বা বস্তর 
প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে এই উপভোগের তারতম্য দেখা যায়। জড় বস্তুর পরিবর্তনে তাহার 
নিজ অগ্থতৃতিতে সুখ ব! দুঃখ তেমন কিছু দেয় না, উহ] তাহার স্বভাব; স্বভাবের অতিরিক্ত তাহার 
আর বিশেষ কোনও অনুভূতি নাই । চেতনের ন্থথ দুঃখ অন্থভূতি আছে; কিন্তু তাহ সকলের মধ্যে 
তত তীব্র নয় যে পরিবর্তনকে ধ্বংস বলিয়া শিহরিয়। উঠিবে; পরিণাম চিস্তনে ভীতিশ্বিহবলতাও 
তাহার,আইসে না; কিন্তু যে বিচারশীল সে নিজ পরিবর্তনের পরিণাম বোধে ভীত. ও শঙ্কিত হয়; 
অথব। বিভিগ্ন সময় চেতনা ও চিত্তের বিবিধ অবস্থায় বিভিক্ধ প্রকারের অন্থভ(তি বোধ করে। 
কাল এই অন্থভূতিরও নি রন্ত(। একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিননরূপে আঁপম মনের ভাব পোষণ 


কালের প্রভাব ও সাধনার বল 
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করে ও বিভিন্নরূপে কার্য করে। একই জাতি বিভিন্ন যুগে বিভি্নরূপ কার্ধযতৎপরত দেখায় 
তাহাতে তাহার উন্নতি অবনতি উত্বান-পতন নির্দেশিত হইয়াছে । কালের বশে এ সমুদয় হয়। 
কাল দুর্দমনীয়। জগতের সকল পদার্থ ও বিষয়ই কালের কবলে পড়িরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কিন্তু কালের উপরেও এক বন্ত আছে__ তাহা সত্য ব! ধর্ম। সেই সত্যের সংস্পর্শে ষে জীবন যাপন 
করিতে পারে, সত্য যাহার অধিগত হইয়াছে এবং সত্যকে যে ব্যবহারে আনিয়া কণ্মগতি সেই 
সত্যের নির্দেশে পরিচালন! করিতে পারে, সেই কালের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে,_কর্শা- 
পরম্পরায় ধ্বংসের মুখে জগতের যে প্রগতি চলিয়াছে, তাহ। হইতে রক্ষ! পাইয়াছে। সত্য যাহা 
তাহাই এক মাত্র প্রকৃত এবং এই ধ্বংসের ধারা হইতে বিমুক্ত। সৃষ্টি ও কর্মপ্রবাহ লইয়া যে কাল- 
পরিক্রনণ তাহ! উহার উৎপথগমন | কালের প্রকোপ বা ধ্বংন হইতে রক্ষার নিমিত সত্যই 
একমাত্র শরণ্য ও আশ্রয়। সত্যকে ষে ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা? মৃত্যু নাই-_ 

মানবের প্রকৃত সাধনা এই সত্য"ক অবলম্বন করিয়।। সত্যের সন্ধীনে চলিয়া, সত্যকে 
উপলক্ধি করিয়! ব্যক্তিগত ব। জাতিগত জীবনে যে প্রকর্ষ লাভ করা যায়, তাহাই বাস্তবিক সাধন! 
বা 'কালচার। মানবইতিহাপে এই সাধন! বিরল। যে জাতি উহা! লাভ করিতে পারিয়াছে, সে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছে, যে তাহা শল্প পরিমাণেও করিতে সঙ্গম হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার 
স্থিতি ও প্রভাব অল্পাধিক পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের সাধন| এই দৃষ্টিতেই ইতিহাসের 
অতুলনীয় সম্পদ; এমন স্থিতি ও মাহাত্ম্য মানবীয় সাধনার আর কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না। 
সত্যকে অবলম্বন করিয়া ষে ধম্ম তাহাই উহার সম্বল__কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়াই উহা 
বিদ্কমান রহিয়াছে। কালবশে আজ যে ধ্বংসোনুখান উন্নয়ন চতুদ্দিকে দেখা যাইতেছে, 
ভারতের অন্তরাত্মা তাহাতে অভিভূত নহে। কালকে অতিক্রম করিয়।৷ সে আত্মপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে ও 
রহিবে। | 
ব্যাধি ও প্রতিকার ।-- 

যে ধর্দগলানি এক্ষণে উগ্র মৃ্তিতে এদেশে দেখ। দিয়াছে, তাহার পরিণ|ম ভাবিয়া অনেকেই 
উদ্ধিগ্ন হইয়াছেন। কুশিক্ষায় ধর্মহানি ঘটাইয়াছে । প্রধানতঃ ছুই কারণে এই কুশিক্ষার প্রসার হইয়া 
আসিতেছে--প্রথমতঃ অগ্যকার বিজাতীয় আদর্শে পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা; অপর 
পারিপার্থিক ভবস্থ। ব৷ আধুনিক সভ্যতার প্রভাব । ধর্বগ্ননিতে সমাজ বিধবস্ত হইয়ছে।- আর সমাজ 
বন্ধন শিখীল হওয়ায় একদিকে লোকচরিত্রে যেমন নাঁনা ব্যভিচার গ্রবেশ করিয়াছে তেমনই 
অর্থজনিত অসমত! ও লোকের বৃত্তিহীনতার স্থজন করিয়া দারুণ অর্থ-সঙ্কটের উদ্রেক করিয়াছে । 
যে এঁক্য ও পরার্থপরতা সামার্সিক ধর্মের অঙ্গ বলিয়া সমাজে গ্রতিপালিত হইত--ধন্খের 
অঙ্গীয় বলিয়! থে সমুদয় সামারঞ্জিক ক্রিয়াকলাপ নান! জনহিতকর কার্'রূপে সমাজে অহরহ 
অনুষ্টিত হইত, তাহা এক্ষণে বিলুপ্ধপ্রায়। একদিকে বিলাস ও ব্যভিচারের প্রসার অন্যদিকে 
দারিক্র্ের গ্রকোপ অচি'র মানবসভ্যতার বিনাশ সাধন করিবে, ইহাই আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে। 

ভারতে এরূপ আশঙ্কার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার মুদীর্ঘ এতিহু 
এবং উনার অতুলনীয় গুরুত্ব ও গাস্তীরধ্য, ভারতকে যে শ্রেষ্ঠ অন জগতের মানব সমাজে দিয়াছে, 
তাহাই আজ বিপদ্সন্কুল-_সন্কট চতুর্দিকে ও সকল জাতির মধ্যেই কোনও ন! কোনও রূপে ঘনাইয়া 


জ্যেষ্ঠ --১৩৪১] সাধনার পথে 8৫১ 


আমিতেছে। কিন্তু হিন্দু জাতির ভবিষ্যত ফেমন ঘন কুম্বাটিকায় সমাচ্ছন্ন এমন আর কাহারও নহে। 
অন্ত জাতির উন্নতি ব1! অবনতির মানদণ্ড তার নিঙ্জ জাতীয় আদর্শ বাএতহ্ের বিবরণে গ্রথিত 
নাই। আশকঙ্ক। এই যে, কেবল হিন্দু জাতিরই একটা স্থায়ী সত্ত/। ইতিহাসে আছে--ভারতীয় 
সাধনার সনাতন ভিন্তি এই জাতিকে তার একট বৈশিষ্ঠ্য দান করয়াছে । আজ কিন্ত মলে হইতেছে, 
এই প্রাটীন জাতি কি তাহার যুগদুগান্তরের সেই সাধন। ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য লইয়া সত্য সত্যই 
মরিতে বমিয়াছে ?_-আজ কয়েক বৎসর ধরিয়। এই প্রশ্নই গুরুতর হইয়। দাড়াইয়াছে। কিন্ত 
বিজাতীয় শিক্ষ। ও দীক্ষায় আমর। এমনই অভিভূত, বিরোধীর সংঘর্ষে আমরা এতই কাতর হইয়াছি 
যে ইহ! হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় আছে, তাহা! বড় কেহ ধরিয়। উঠিতে গারি না । দশ! এমনই 
আত্ম-বিস্বত ও আত্ম-মূটের | 

বাস্তবিক কিন্ত এইরূপ গুরুতর সময়েই আত্মস্থ হইতে হয়। জাতির সাধন! দৃষ্টির লক্ষ্যে 
প্রতিকারের উপায় দেখিতে হয়, জাতীয় প্রকৃত শর্চি-উৎসের রুদ্ধ দ্বারগুলি উন্মেচিত করিয়। কার্ধ্য- 
তৎপর হইতে হয়। চতুর্দিকে জাগরণের সাড়। পড়িয়। গিণাছে, কিন্তু সে জাগরণের গতি কোন্‌ 


দিকে তাহাই ভাল করিয়া দেখিঘ। লইতে হইবে । স্বোন্তে গ। ভাঁপাইয়া দিয়া চলিলে চলিবেনা-- 
ধীর ও বীর ভাবে কর্তব্যপথ নিগ্ধারণ করিয়া চলতে হইবে। 
এক প্রকার ক্ষীণ জারণের লক্ষণ আঙ্গ স্থানে স্থানে যথার্থ দিকের লক্ষোই দেখ। 


যাইতেছে । উহ] একালের এই বিজাতীয় শিক্ষ। ও বিজ্ঞাতীয় ভাবের প্রভাবকে উত্তরণ করিয়! 
আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে চাহে,-অগ্যকাঁর এই পরাঁশক্রমিক, পরপদভারে অবনত, পরাহৃকরণে প্রমত্ত 
উত্্াস্ত জাতির নান] উল্লাস ও আন্দোলন এবং বিলাস ও ব্যসনে আত্ম-বিধ্বংসীর ক্ষণিক বিকার- 
ব্যঞন। মাত্র “দখিয়া ব্যখিত হয়, আর জাতির যে শক্তিউৎসের গতি রোধ হওয়াতে তাহার মধ্যে 
নান! পঙ্কিল আবঞ্জনা ও বিষ পোকার অননষ্টপাত ঘটিয়াছে এবং অপর দিকে উহার উচ্ছেদ 
সাধনের নিমিত্তই আব।র যে সকল শক্তিপুগ্ণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাতেও নৃতন নৃতন আশঙ্কা, 
উদ্বেগ এবং সন্ত্রাসের যাতনা বোধ করে। দেখ যাইতেছে আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল, বিজ্ঞানের 
কুসংস্কার সমূহ ধর! পড়িতেছে, অকাঁলপুজিত অর্থনীতির দরুণ তাঁপে সমাজ বিদগ্ধ হইতে বসিয়াছে, 
দেশে দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচাবের তাগ্ব নৃতা চলিতেছে, শিক্ষা ছুনর্খতিকে বরণ করিয়া 
লইতেছে, চরিত্র আপন মর্যাদার বিনিময়ে ব্যভিচাঁরকে 'আঁদর করিয়া লইতেছে, সমাজস্থিতির 
মূলাধার নারী তার প্রকৃতিতে বিরক্ত ও সতীত্বে বিরূপ, পুরুষ শৌর্ধ্য হ্বারাইয় কুটনীতির বশীভূত -. 
আধুনিকতার এই নানা মহাঁপাপে আক কাল কাহারও কাহারও নজর পড়িয়াছে। ভারতের 
সাধনায় ষশহারা আস্থাবান--ভারতের অন্তরাত্মার সহিত ধাহাদিগের কিঞ্চিত পরিচয়ও আছে 
এইরূপ অবস্থার বিপর্যয়ে তীহাদিগেরই আশা ও আনন্দের হেতু আছে; মনে হয় একদিন এই 
আত্মবিধ্বংসী বিকৃত অবশ্থ! হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, মিথা। ব্যভিচারের হাত হইতে উদ্ধার হইয়া, 
মানুষ আবার সত্য ও নীতির পথে চলিতে থাকিবে, ভারতের লাধনা যহার অবলম্থনে মাত্র 
পরিচালিত হইয়াছে । এজন্ত ভারতকেই সর্বাগ্রে সাবহিত হইয়া চলিতে হইবে; এই জন্ম ও 
মৃতার সন্ধিস্থলে এক মাত্র ভারতই সম্যক প্রকারে এই ছুরস্ত ব্যাধির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সক্ষম; 


ইহার প্রতিকারের উপায়ও তাহারই হাতে । এক্ষেত্রে আবার কোন প্রকার ভ্রম বা প্রমাদে 
প্রতারিত ন! হইতে হয়, ভাঙার গ্রত্ি সতর্ক [হি রাখিতে হউবে | 
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কেহ কেহ মনে করিতেছেনয়ে, যে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আজ এদেশের লোকেরা, বিশেষতঃ 
তরুণ সম্প্রদায় বিপথগামী হইতেছে, এসখানের অনেক মনীষীই এক্ষণ ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার 
প্রশংসাবাদ করিতেছেন-হছিহার। প্রধান; স্তরঞ্জন উড়ুক (5 [0019 (1111550 ?) কর্ণেল বাড” উড 
(৯%/৪) প্রভৃতি লেখকগণের নাম করিয়! থাকেন । বলিবেন, ইহ।রা যখন ভারতীয় সাধন! ও সভ্যতার 
উৎকর্ষ হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তখন এক দিন আনবে, যখন তথ।কার জনমাধারণের 
অনেকেই উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে, আর তখন এতদ্দেশীয় পশ্চিমের মুখাপেক্ষী লোৰ- 
দিগের বর্তমান এই বিসদৃশ মনোবৃত্তর নিমিত্ত চিন্তার কোনও হেতু থাকিবে না। কিন্ত সুদূর 
ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা কখনও আসিবে কিনা, বলিতে পারা যাঁয় না)যেছুই এক জন মনীষী 
ভারতীয় সাধনার প্রশংসাবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রভাব তদ্দেশীয় সমাজে তত 
বিস্তার লাত করে নাই, যৃতট| তাহাদের খ্যাতি এই দেশে প্রচাঁরত হইগ্সাছে। পক্ষান্তরে ভারত- 
বাসীর চরিবরে কলঙ্ক লেপন করিয়া, ভারতীয় সভ্যতা ও ভাঁরতবাঁপীকে লোক চক্ষে খর্ব করিবার 
চেষ্টা একালে নানা প্রকারে 'ও নান! উদ্দেশ্যে চলিয়া আসিয়াছে ; মিস্‌ মেয়োর প্রণীত ভারতগ্লীনিকর 
পুস্তক মাদার ইওিয়া? ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আবার পাশ্চাতোর বিদ্বৎ্সমাজ কতক বৎসর পূর্বে ও 
ভারতীয় সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিকে যে শ্রদ্ধ! ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আর বিদ্যমান নাই। 
কালধর্মে আজ পরমতসহনশীলত! যেমন লোক চরিত্রে বিলুপ্ত হইয়াছে, অপরের শ্রেষ্ঠত। শ্বীকারও 
তেমনই অসহ্‌ হইয়া উঠিয়াছে। 
আবার কেহ বণিবেন, পাশ্চাত্য সভাতা--যাহ। ভারতীয় মনাতন ধর্মের বিরোধী-_তাহা 

তার আত্মকত বাধিতেই মরণ পথে চলিয়ছে, উহার ধ্বংস সাধন অচিরে হইবে। ন্ুৃতরাং 
পরিপন্থী ও প্রতিদন্থী সত্যতার নিপাঁতে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা! রক্ষা পাইবে । এইরূপ হেতুবাদ 
রি প্রকার হীন আশাবাদিতার লক্ষণ প্রকাশ করে মাত্র; কারণ পাশ্চাত্য সমাজও সভ্যতার বিলোপ 
সাধন হইলেও তার পদাচ্বন্তী আধুনিক ভারতীয় সভাতারও বিলোপ সাধন হইবে ; আর 
সেই ধ্বংসের চিহ্ন ভারতীয় সমাজের নান! দিকেই দেখ। দিয়'ছে। কেবল ইহাই নহ্ছেঃ অনেক বিষয়ে 
দেখ! যাইতেছে যে, পাশ্চাতা তাহার তৃল ও ক্রুটী বুঝিয়। যে সংশোধন করিখ চলিতেছে, ভারত- 
বাসীরা তাহাই বিনা বিচারে অনুনরণ করিয়া চলিতেছে । স্ুত্তরাং পাশ্চাত্য সমাঞ্জ রক্ষা পাইলেও 

ভারতীয় সমাজ ধ্বংসমুখে চলিয়। যাইতে পারে। 

. ভরত তাহার মোহান্ধপ্ণার হইতে নিজের সাধনাবলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারে; 
প্রকৃত জাগরণ যদি তাহার কোনও দিকে কোনও প্রকারে হয়৷ থাকে, তবে তাহা তাহার নিজ 
লাধনাবলেই হইয়াছে । ভারত যুগে যুগে এইরূপ প্রতিত্বন্দী শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার হাঁত 
হইতে আপন সাধন বলেই আখম্মরক্ষা করিয়াছে । অপরের পরাভবে বা অবনতিতে বা! অপরকে 
বিনষ্ট করিয়া! সে কখনও আত্মগ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে নাই! মাঁনবীয়্তার যে উচ্চ আদর্শ ও 
লক্ষ্য ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র রূপে অঙ্প্রেরণ। দান করিয়াছে, ভাহাতে সকল লোকেই উদ্বোধিত 
হইয়া পরম কল্যাণের অধিকারী হউক, ইহাই ভারতের 'মন্তিপ্রায় ও আকাঙ্খ।। 

অতএব ভারতের নিজ চরিত্রে আঙ্জ যে সকল পাপসংস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার 
পাওয়াই সর্ধবাপেক্ষ। অধিক আবগ্রক। একদিকে পাশ্মাতোর শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজাতীয় স্বাবে 
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বিভ্রান্ত চরুণ ৪ তথাকথিত জাতীয়তার উন্মাদনায় অগ্রগামী লোকের প্রত তের দৃষ্টিতে 
ভ্রম-নিরসন ও একৃত জাতীয়তার দৃষ্টিতে আপন শ্রীবনে নুস্থভাব *৪ন্বলত! আনয়ন করিয়া এত 
সুখের সন্ধান দান এবং অপর দিকে জাগতিক অবস্থায় অনভিজ্ঞ, নিজ “নিজ ক্ষুত্রতার গণ্তীতে 
আঁবন্ধ, স্বার্থা্ধতা এবং তন্নিমিত্ত ভয় ও হীনতার ভাবে বিজড়িত ধর্ম্বব্যবসায়ী ও সমাঞ্জ- 
নেতৃগণের কালের গ্রয়োজনাহ্ছধামী আত্মদৃটিতে জাগরিত হইয়া, নব কর্ম-প্রেরণায় নৃতন উত্সাহ 


আপনাঁদিগকে নিয়োজিত করা ।--এই ছুই দিকের লক্ষ্যে জাতি আজ এক মহান্‌ আত্ম-সংঘ্কায় 
চাহিতেছে। 


দেবভাষ। ও রাষ্ট্রভাষা ।_ 

ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। রাজভাষ! বলিয়া 
ইংরাজী এখন চলিতেছে ; কিন্তু তাহ রাষ্ট্রভাষা নহে; কারণ ভারতের অগণিত নরনারীর নিকট 
উহ! বিজাতীয় এবং ইহাঁতে তাহারা অনভিজ্ঞ ও চিরকাল অনভিজ্ঞ থাকিবে । হিন্দী 
ভাঁষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য একট| চেষ্টা জাতীয়তাবাদিগণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত 
হিন্দীর অন্তশক্তি এত ক্ষীণ যে তাহ! কোনও মর্ধ্যাদা-সম্পন্ন ভাষা! ও সান্ধিতোর পদবীতে উঠিতে 
পারিবে কিনা তাহ। পন্দেহ_হিন্দী ভাষার স্থিতি-স্থাপকতা কিছু নাই। বাজল।, মারহাষ্ি, 
ওুজরাটি প্রভৃতি ভাষা সাহিতো উন্নত বলিয়। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন; কিন্ত সমগ্র 
ভারতের লোকে কোনও একটা পাদেশিক ভাষাকে আপন করিয়া. লইবে সে আশা নু্দুরপরাহ'ত। 
দক্ষিণ ভারতের তাঁমিল, হেলেগু প্রড়ৃতি কোনও দ্রাবিড়ী ভাষার সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষার দারী 
করিবার অধিকার অ।রও কম। 

বাস্তবিক ভারতবর্ষের ষ্ঠায় মচাঁদশ কল্প দেশ যেখানে বিভির প্রদেশের ভাষা, আচার, 
রীতি নীতি পৃথক, সেখানে প্রত্যেক প্রদেশের লৌক 'মাপন আপন ভাষাতে তাহাদের কথাবাঁ9 ও 
কাজজকারবার চালাইতে পারে ; আর সমগ্র ভারতের অন্ঠ, যে ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশের, সকল লোক 
না হইলেও, শিক্ষিত ও উন্নত লোকের! অন্যান্য গদেশের সহিত শিক্ষা, সভাতা, জ্ঞানচ্।, রাজা- 
রক্ষা! ও রাষ্ট্রের পরিচালন ইতাঁদি কার্য্য যুক্ুভাবে করিতে পারে, সেই ভাষাই এদেশের রাষ্টুভাঘা 
হইবার ষোগ্য। ইংরেজী ভাষা এক্ষণে কেবল মাত্র মমগ ভারতের শাসন কার্যের উপযোগী 
হইতেছে মাত্র-_পরস্থ শিক্ষা, ধর্শ ও সত্যতার বিস্তার ও সংরক্ষণ পক্ষে উহ্থা ভারতের অনৃকূল র! 
হইয়া প্রতিকূল ব! উন্নতির পরিপন্থীই হঈতেছে। 

সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে এ্ররপ একটী ভাষার দিনা 
.পরীক্ষ1 হইয়। গিয়াছে; ফরাসী ভাষা অল্লাধিক পরিমাণে সমগ্র ইউরোপের রাষ্ট্রভাষার কার্য 
করিয়া! থাকে । এক সময়ে ল্যাটন ভাষা ইউরোপের অনেক দেশ প্রচলিত হষ্টয়াছিল; 
ফর]সীতে ল্যাটিনের উপাদান অনেক আছে, অধিকন্ক গল, ফ্রাঙ্ক, টিউটন প্রভৃতি পরবর্তী কালের 
লোকদিগের ভাষার সন্নিবেশ ইহাতে হইয়াছে ; এই ভাঁষার সম্দ্ধি লইয়া ফরাসী জাত্িই পরবর্তী 
কালে সঙ্যতাক্ ইউরোপবাদীর অগ্রণী হইয়া চলিয়াছে বলিয়া আধুনিক কালে ফরাসী ভাষা 
ইউরোপীয় শিক্ষিত জনমগণ্ডুলীর আদর্শ হইয়াছে এবং সমগ্র ইউরোপে উহার আদর ও প্রচলন 
স্াছে। এই.অবস্থা হইতেই কোনও দেশের বিভিন্ন জাতির সমধেত রাষ্ট্র ভাষার কথ। উ্টিগে 
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তাহাকে উহ্বার “লিগোয়া ফ্রাঙ্কা” বলা হয়। ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বা “লিঙ্গোয় ফ্রাঙ্কা” কি হইবে, 
এই প্রশ্নই এই খানে উঠে। "* 

সকল দিক বিবেচনা! করিয়। দেখিলে দেবভাষ| স্স্কৃতেরই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার 
পূর্ণ অধিকার । কে'নও লোকেই তাার নিজ নিগ্গ প্রাদেশিক মাত ভাষ! ছাড়িতে পারিবে ন!) 
সাধারণ কাজকারবার, এমন কি র।জকীয় ব্যাপার তাহাতে চলিবে সমগ্র ভারতের যাহার! নেতা! 
বা! রাজ কার্য) পরিচালক হইবেন, তাহারাও তৎ তং প্রদেশীয় ভাষ। শিক্ষ/ করিয়া, তথাকার জন- 
সাধারণের সহিত মিশিয়! তাহাদের সেবাতৎপর হইবার জন্ত যোগ্যতা অঞ্জন করিবেন। 
এতদ্রতিরিক্ত তাহাদিগের যদি এমন কোনও ভষ| অঞ্জন করিতে হয়, যাহাতে নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক ৪ সাহিত্যিক ভাব সম্পদে উন্নত হইয়া সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতি করিতে পারে, 
তবে তাহা যে সংস্কৃত এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না । 

সংস্কৃতের সম্ম'ন জগতক্জোড়।? ভারতের অন্ত কোনও প্রাদেশিক ভাষাতে তাহ! নাই ; জগতের 

অপর কোনও ভ।যারও তাহ! নাই। অ।র ভারতের প্রাদেশিক ভাঁষাগুলি সমুদয়ই এই মূল সংস্কৃত 
হইতে উদ্ভূত অগব! ইহার ছারা পরিমাঙ্জিত *ইয়াছে। এখনও আসমুদ্র হিমাচল ভারত ভূমে, সর্বত্র 
যদ্দি কোনও এক ভাষার চচ্চ। থাকিয়া থাকে, যাহা দ্বারা সর্বত্র কোনও লেক আঁপন মনোভাব 
বাক্ত করিয়া! আসিতে পারেন, তবে তাহা সংস্কত। ভারতের গৌরবময় “দনে যখন হিন্দুর আপন 
রাষ্ ট ছিল, তাহার জ্ঞান ও যশঃ মৌরভ জগতের চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছিল ; তখন সংস্কৃতই 
ভারতের রাষ্ট্র ভাষ! ছিল-_সংস্কৃত দ্বারাই ভারতীয় রাষ্ট্র বা ভারতবর্ষ সংহত ও সম্বন্ধ রহিয়াছিল। 
পরে যখন পৌদ্ধ ধর্মের আগমনে সে একা ও সম্বন্ধতা ছিন্ন হইল, তখনই সংস্কৃতকে অগ্রাহ্‌ করিয়া 
প্র।দেশিক ভাষাকে প্রাধান্ত দেওয়। হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দিতা, রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে বিরোধ আরম্ভ হইল; পরিণাম তার ভারতের এই ভ'ষণ অধঃংপতন। আজ যখন ভারতকে 
পুনঃ সম্মিলিত ও ১স্বদ্ধ করিব।র কথ! উঠিয়াছে, তখন এই রাষ্ট্রতাম! প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে যেন পুনঃ 
সেই পুরাতন ভূলেরই অন্থুবর্তন করা না হয়। অন্য প্রাদেশিক ভাষাকে অগ্রাহ্থ করিয়া কোনও 
একটীকে প্রধানত দ।ন করিলে, যে প্রাদেশিক ঈর্ষা ও দ্বন্র হৃষ্টি হইবে, তাতা বলাই বান্থল্য। 
বাস্তবিক রূপ কর! অস্বাভাবিক এবং অসম্ভবও বটে। এমন একটা ভাষাই সমগ্র দেশের বলিয়। 
গৃহীত হইতে পারে-_যাহ।র ভাব ৪ আন্তর্শক্তি সমগ্র দেশের লে।কের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়। 
আছে - দেশের প্ররূতি' জল বাঁযু ও লোঁকের মানসিক সংস্কার ও বংশপ্রম্পরা যাহার সহিত 
সম্প্কত রহিয়াছে । ভ.রঙ্ের পক্ষে এরূপ ভাষা সংস্কৃত ভিন্ন অ।র কোনওটাই নহে। 

রাষ্ট্র বিপ্র-বর সাংঘাতিক প্রভাব, ধর্্-বিপ্রবের স্তায়ই বহুকাল ধরিয়। সংস্কৃত ভাষার উপরে 
পড়িয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে যেমন প্রাদেশিক ভাষার প্রসার সাধন ঘটিয়াছিল, সেইরূপই 
পরে প্রথমতঃ মুসলমান শাসনের প্রভ।বে পারসীক ভাষ। এবং তৎপর ইংরেজ শাপনে ইংরেজী ভাষ। 
সংস্কতের প্রভাব খর্ব করিয়াছে । এবং ইহাতে বর্তমান স্ময় ভারতের ধর্শ, সাধনা ও সাতার 
উপরে যে বিপদপ।ত ঘটিয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষ। সাংঘাতিক। দেশের লোকে আত্মলংবিদ্‌ 
হারাইয়াছে-_যে শিক্ষ। ও জ্ঞান চচ্চ! ভাষার প্রধান্ন সংরক্ষক ও সাহিত্যের পরিপোষক তাহাই 
স্বান্ব বিপথগামী করিয়াছে--প্রকীয় ভাব ও ভাষাতে লোককে আত্ু্ভোল! করিয়৷ দিয়াছে। 


জ্যৈষ্ঠ--১৩৪১ ]- . সাধনার পথে ৪৫৫ 


স্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষ। করিবার কথা দুরে থাকুক্‌ বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ তালিকা হইতে 
পর্যাস্ত সংস্কতকে নির্বাসিত করিবার জন্য অগ্যকার এই শিক্ষিত জনমণ্ডলীর আগ্রহ । একমাত্র 
ভরসা--সত্যের ব্যতিক্রম জগতে সময় লময় ঘটিয়! থাকিলেও সত্য কখনও বিলুপ্ত হয় নাই-_সেই 
সত্যের ল:ক্ষ্য ভারতীয় লাধন] চলিয়াছে, সত্যের সাক্াত সম্প্রকাশে তাঁহ।র এই ভাষারও স্যট্টি--এই 
গন্য উহ] দেবভাষ। আখ্যায় আখ্যায়িত। সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ৪ প্রসার মধ্যে সত্যেরই 
অভিবাক্কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রহিয়াছে । এজন্ত ইহার বিনাঁণ হষ্টবে না। বিভিন্ন যুগের বিরোধী 
শক্তিকে অতক্রেম করিয়া আজও যে উহা বিগ্মান রহিয়।ছে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ মিলে । 
আজ নান! দিকে থে বিভ্রাট ও গালংযাগ এক ধ্বংসলীলার শ্থচনা করিতেছে, তাহ! হইতে রক্ষার 
নিমিত্তই সেই সত্য দৃষ্টির আবশ্তক। ভারতের সাধনায় ত।হ! সংরক্ষিত রহিয়াছে । আজ যে ক্ষীণ 


জাগরণের চিহু দেখ দিয়াছে, ত।হ।তে এই সত্যের সাধনায়, সংস্কৃত ভাষ।র সেবাতে, ভারতবাসী 
আত্মরক্ষার এক উপায় দেখিতে পারেন। 


প্রয়োজন ও উপায় !__ 

শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা সঙ্দ্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না; কিন্তু কিরূপ শিক্ষা হইবে, 
ইহাই প্রধান সমন্ত। হইয়! দীড়াইয়াছে। দেশের বর্তমন প্রচলিত শিক্ষা পুরুষদিগের পক্ষেই 
উপযোগী হইতেছে না; তাহাতে স্ত্রীদিগকেও সেই শিক্ষার চক্রে ফেলিয়া শিক্ষিত করিয়! বাহির 
করিলে তাহার পরিণাঁম যে আরও শোচনীয় হইবে তাহা এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা 
দিয়াছে। শিক্ষিত বা এই তথাকথিত স্কুল কলেজে পড়ুয়! মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ইহা 
একটা সাধারণ অভিযোগ । ইহার উপরে এই শিক্ষার গুণে লোকের গৃহধন্ম ও পারিবারিক শান্তি 
শৃঙ্ঘল। বিনষ্ট হইতে চলিরাছে; আবার এই শিক্ষিত সমাজে ন।ন1 ছুনীতির প্রস।র সহজেই হইয়া 
উঠিতেছে, ইহার তুরি ভুরি দৃষ্টাত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার। শিক্ষার কার্ধয পরিচালন! 
করেন ও শিক্ষার উপায় নির্ধারণ করেন, তীহারাও ইহ। স্বীকার করিয়। থাকেন, এবং বর্তমান সময়ে 
এরই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কার্য অতি কঠিন হইয়। পড়িয়াছে বলিয়। ছুঃখ করেণ। কিন্ত তাহাদিগের 
উপাদ্নান্তর নাই_নৃতন পন্থা! উদ্ভাবনার শক্রু নাই, অন্ায় ও অনিষ্টকর জানিয়াও তাহার অস্থবর্তন 
করিতে হয়--এমনই ছুরবস্থ।! এ পদ্ধতিতে কতকগুলি পদবী আছে, জীবিকার বাবস্থা! আছে; 
উপায়ান্তর অভাবে তাহ লইয়াই থাকিতে হয়। আর বাহার সর্ধগ্রকার ছিতাহিত ধিবেচন! 
হারাইয়। ব সয়াছেন+ তাহারা এই পদ্ধতিরই প্রশংসাবাদে উন্মত্ত হই ইহার সমর্থন করিয়। 
চলিয়াছেন। শিক্ষ। লৌক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উপায়, স।ধনার প্রধান অঙ্গ! এই জন্য তিনটা 


বিষয়ের আবশ্তক-_বীজ স্বরূপ জাতীয় সংস্কার, উত্তম ব্যবস্থা এবং মহান্‌ আদর্শ । অগ্যকার 'এই 
শিক্ষাতে ইহার কোন্টির কত খানি অভাব বা প্রয়োগ হইতেছে, তাহ! সহজেই ধরা যায়। 


ভূদেব-স্মৃতি।_ 

এইবার এই মাসের ১*ই তারিখে ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাঁশ-য়র স্বৃতি সত] তাহার 
চুচড়াস্থিত বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় বিগত ১৮৯৪ খৃঃশবের 
১৪ই মে। আজ চল্লিশ বৎসর পরে এই এই স্ৃতি সভার প্রথম অনুষ্ঠানে বর্তমান সময়ে পোক- 
মতির এক বিশেষ পরিচয় ঘটে। ভূদেব ঘে সমর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে সঙ্ল বিজাতীয় 


ঘ৫৬ ভারতের লাধনা | ৫ম খণ্ড--ম৮ লংখ্য 


তাবসংঘর্ষের মধ্যে আপন শিক্ষা ও দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া নিজ পারিবারিক, সামাজিক ও কর্শজীবনের 
মঠান্‌ আাদর্প আপন ব্যবহারে ও লেখনী ম্বারা উষ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া, বাঙালী জাতির 
নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, আঙ্গ ততোপিক এক সন্কটের সময--যখন কেবল বিজাতীয় শিক্ষা ও 
বিজাতীয় গাদর্শের প্রথম সংঘর্ষ মাত্র নহে, পরস্ধ উহনাদ্বার৷ অভিভূত ভারণীয় মনীষ। ও ভারতীয় 
সমাজ সম্পূর্ণ মাত্মগাণ হইয়া মহোল্লাদে মরণের পথে চলিয়ছে। একণ তৃদেবকে নৃতন করিয়। 


চিনিয়া ভূদেবের কথা নৃতন করি: শুনিবার সময় অসিয়াছে সত্য। এজস্ঠ ধাহার| এই শ্বতি-সভার 
'উল্তেক্ত। তাহাণ দেশবাসীর ধন্য ব।দের পান্র। 

শুণিতে পাই সশাঁঠে বিভিন্ন শ্রেণীর লোঁকেরই সমাগম হুইয়াছিল--অতি বড় সংস্কার- 
কামী ও গোড়া সনাতনী উভ্ন দলের লোক বক্ুঠাদি হইয়াছে । সকলেই বর্তমান সমাজের 


অবন্থ/ত ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ ক'রয়াছেন এবং ভূদেবের জীবন ও তহাদ্ারা প্রচারিত সামাজিক 
আদর্শে ইনার গ্রত্িকার সন্ধানে ওঁৎসুক্য দেখাইয়াছেন। এই ওৎস্্ক্য আস্তরিক হইলে ভুদেবের 
প্রচারিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাদর্শের প্রতি লোকের আরও অধিক মনোষেগ আকর্ষণ 
করিতে হইবে, আএ নঙ্গে সঙ্গে ইহারও সন্ধান করিতে হইবে, আজ প্রায় অর্ধ শতাবী পূর্ব যে 
সমহ।ন্‌ তত্ব ও উচ্চ আদর্শের প্রচার ইহারা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্বেও আজ সমাজের এই 
ছুর্গতি এবং বিপন্ন অবস্থা আদিল কেমন করিয্পা ? লে!কমত-নিয়ন্ত্রণের অপর কোনও উপায় ছিল ব 
আছে কিনা? 
জাপ-প্রতাপ।--. 

জাপানীদিগের কার্যাকারিতা দেখিয়া! আজ এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে ইহারা প্র্তীচ্য 
জগতে শ্রেষ্ঠ শক্তির স্থান অধিকার করিয়া আপন প্রতৃত্ব বিস্তার করিতে চাহে । কালের প্রভাৰ 
ইহাদিগের অশ্গুকূল, তদগুষায়ী জাতির প্রকৃতি নৃতন তেজ ও উত্সাহ লইয়া! আপন অস্থ্যাদয়ে 
মনোনিবেশ করিয়াছে । “জয় 'কালে ক্ষয় নাই, মরণ কালে ওধধ নাই*- ইহারা এই কথার 
প্রতপাদন করিতে যাইতেছে-_বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ইহার প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছে। 
আঙ্জ বোধ হয় জগতের মকল জাতিই জাপানকে ভীতির চক্ষে দেখে। জাপান যে আর সকল 
জাতি-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়। চলিতেছে, তাহা তাহার বিগত কয়েক বর্ষের কার্য ক্রম দ্বারা স্পষ্ট 
হইতে স্পষ্টতর হইয়া আলিতেছে। প্রথমতঃ বিগত চীন সমরের পর জগতের নব-শক্তির 
স্বাক্ষরিত সন্ধি-সর্তৃকে অগ্রাহ্ করিয়! সে মাঞ্চুরিয়ার উপরে অভিযান চালনা করে। ইহাতে অপরাপর 
শক্তি-নিচয়ের বাধ। কিছু মানে নাই। তারপরে আন্তর্জাতিক শর্ত নিচয়ের সাধারণ নিরাপদ-ক্ষেঞর 
সাংহাই সহর হইতেই যখন সে চীনের উপরে অভিযান চালাইয়াছিল, তখনও জগতের অপরাপর- 
শক্তি নিচয়কে উপেক্ষা কর! হয়। সর্বশেষে কেবল পূর্বতন নব-শক্কির সন্ধিবন্ধনফে ছি 
করা নহে, জগতের সমুদয় জাতির সঙ্ব ভ্বারা নিয়োঞ্জিত কমিশনের ধাধ্য সমুদয় বিষয়কে অগ্রাথ 
করিয়৷ গ্রকাস্ঠ ভাবে লীগকে পৃষ্ট প্রদর্শন করিয়া আমিল। চীনের উপরে চড়াও করিয়া, ক্বার্ধ্যতঃ 
তাহার উপরে প্রীধান্ত বিস্তার করিয়া, প্রতীচির প্রভুদ্মপে সে যেন যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিতে 
চাছে। এক সময়ে আমেক্িকীর গৃহীত “মনরো” নীতি এক্ষণে জাপান অবলম্বন করিতেছে। 
ইতিহাসজগণ অবগত আছেন, জাপানের এই অত্যুখানের বীজমন্ত্রর সে আমেরিকা হইতেই 
পাইয়াঁছল। | 


চাহে ওকি 


গীতাতত্ত 
শরীুক্ত সরে চন্দ্র মজুমদা'গ 
( গোরক্গপূর ) 

গীত] যে একখানি সংপূর্ণ মোক্ষগ্রন্থ তাহাতে বিন্দমাত্রও সনে নাই। সংসারসমুদ্রে 
নিমজ্জমান আর্ত নরনারীর উদ্ধারের ইহাই একমার তরণীঃ এবং ভগবাণ শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং এই তরণীর 
কর্ণধার। জীব মায়াজালে বদ্ধ হ্ইয়। বিবিধ বাসনার খ্াবন্টে পতিত হয় এবং এইরূপে দেহ হইতে 
দেহাস্তর প্রা্থ হইয়! জীবনমৃত্যুর কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। যেমন হরিণের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন 
হইলে সে উহার স্থগন্ধে মোহিত হইয়া উহ| পাইবার জন্ক চ|রিদিকে পাগলের মত ছু'টয়। বেড়ায়__ 
অক্স/নতাবশতঃ বুঝিতে পারে ন| দে এ কস্তুরী তাহার নিজেরই শরীরে বর্তমন ; তেমনি অজ্মানান্ধ 
মানবও মোহবশে এই তত্ব বুঝিতে পারে নাঘে পে নিচ্গই আম্মররাম; অনন্ত আননের প্রত্রবণ 
তাহার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান? সে স্বথং সচ্চিনানন স্বর ?। সেই জন্ঠ মানবও সুখশান্তির অন্বে" 
ষণে চতুর্দিকে ছুটাছুটী করে। কিন্তু একথা প্ুব সত্য বে এই অগতে ছুঃখহীন সুখ পাওয়! একে- 
বারেই অসম্ভব । সুখের সঙ্গে দুঃখ, শাস্তির সঙ্গে অশান্তি লাগিরাই আছে। এই দন্ঘই প্রকৃতির 
বৈচিত্র্য । অঞ্ঞানান্ধ মানব সখের জন্য য*ই চারিদিকে ছটাছুটী করে, ততই তাহাকে ছুঃখভোগই 
করিতে হয়। এইরূপে সংসারের ঘ।তপ্রতঘ।তে আহত হইয়। যথন ম1গ্য সম্মুখে আর পথ দেখিতে 
পায় না, তখনই পরম দ্যাল ভগব।ন কৃপ| পরবশ হইয়। তাহার পথ গ্রদর্ণনের জন্য তাহীর নিকট 
সদ্‌গুরু পাঠাইক্া থাকেন। তখন সন্গুরুর উপদেশে যেই মানবের অজ্ঞানাবরণ অপদারিত হইয়া 
জানালোকে তাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 

এই জগতে মনষ্যগণের প্রকৃতি ভিন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; কেহ বিচারপ্রবণ, কেহ 
ভাবগ্রবণ, আবার কেহ ব! কর্ম প্রবণ । এই জন্য এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অর্ধিকারীর অন্ুহ্থত পথও 
বিভিন্ন প্রকারের সদ্গুরু শিহ্বের প্রকৃতি বুনিগ্নাই তাহাকে স্কান, ভক্তি বা কর্মযোগের পন্থা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি যথার্থ তব্বদর্শা, তিনিই সদ্গুরু। এই সদ্গুরু আবার ছুই প্রকারের 
হইয়া থাকেন। প্রথম সাধারণ সিছ্ধপুরুষ এবং দ্বিতীয় অবারপুরুষ। সাপাঁরণ সিদ্ধ গুরু নিজের 
চরিত্রের পবিত্রতা, একান্তিক সত্য নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষম! ইত্যাদি সদগুণের ধরা শিয়াকে আকৃষ্ট করিয়া 
ধীরে ধীরে তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করির। দেন। কিন্তু অবতারপুরুষ নিজের অমানুষিক 
শক্তিগ্রভাবে শীঘ্রই মানুষের প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বোধিত করিয়া তুলেন। শুধু ইহাই নহে, 
তাহাদের বাণীতে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যাহা অনন্তকাল পধ্যস্ত ভ্রান্ত মানুষকে পথ প্রদর্শন 
করিয়৷ থাকে । অবশ্ত অবতারপুরুষ ও শিশ্বের অধিকরান্্ধায়ী উপদেশ দিয়া তাহার জীবন 
সর্বাঙ্গ£ম্মর, পরিপূর্ণ এবং আনন্দময় করিয়। তুলেন। এইরূপ অবতারপুরুষ অসংখাই হইয়া 
থাকেন। কিন্তু গীতাবন্ত। ভগবান প্রক্টর মত মহাপুরুপ যে অধিতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সুতরাং গীতার বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে সেই গীতা 'ক্ত। ভগবান শ্রীকৃফের বিষয়ে জানিতে চেষ্টা 
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কর! একাস্ত আবশ্তক। গীঠাগ্রন্থ বুঝিতে হইলে দেই জগদ্গুরুর মহান্‌ চরিত্র হইতে সাহাষা 
লইতেই হইবে। | 
সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে কিরূপ অবস্থায় গীতার মহাবাণী প্রচারিত হইয়াছিল। 
রাজ্যভুষ্ট, হৃতসর্বস্ব, গ্রপীড়িত, মহাবীর, মহাঁকম্মী অজ্ভন শক্রতা সাধনের জন্য কুরুক্ষেত্রের বিশাল 
রণাঙ্গনে দাড়াইয়! তাহার সারধী শ্রাকুষ্ণকে বলিলেন, 
সেনয়োরভয়োমধ্যে রথং স্বাপয় মেইচ্যুত। 
যাবদেতান্লিরীক্ষেইহং যৌদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
তখন পর্য্যন্ত অজ্ভবন নিজের বাহুৰলের উপর এতটা আস্থাবান্‌ যে তিনি বাণ গ্রহারে উদ্যত হইয়| 
প্রীকষ্চকে পুনরায় কহিলেন,__ 
“কৈর্ময়। সহ যোদ্ধব্য মন্মিন্‌ রণ সমুদ্যমে । 
অর্থাৎ এই সকল শূরবীরদের মধ্যে আমি কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব; অর্থাৎ কোন্‌ কেন বীর আমার 
সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত? কিন্তু অতঃপর যখন উভয় সেনার মধ্যস্থলে দীড়াইয়া৷ বীরবর পার্থ 
দেখিলেন যে উভয়পক্ষে তাহার জ্ঞাতি ও আত্মীয় কুটুন্থগণই যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছেন, তখন 
তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেলেন। তাহার স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল, শরীর রোম।ঞ্চিত হইল, 
হাত কীপিতে লাগিল, গাণ্ীব হাত হইতে পড়িয। যাইবার উপক্রম হইল। তাই তিনি শ্রীকুষ্ণকে 
কহিলেন, __“এই নকল স্বঞ্জনবর্গকে হত্য| করিয়া মহাঁপাপের ভাগী আমি হইতে চাহি না। তাহার 
পরিবর্তে বরং আমি বনগমন করিব। ই"হাদ্দিগকে হত্যা কর। অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোঙ্জন করাও 
অনেকাংশে শ্রেয়। তগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বজগন্তীরম্বরে বলিলেন,_ 
বৈব্যং মা ম্ম গমঃ পরর্থ নৈতত্ব যুপপদ্যতে । 
ষুপ্রং হৃদয় দৌর্ববল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ 
অঞ্জনের অস্তরাত্মা। এই উপদেশ স্বীকার করিতে চাহিল না। তাহার মনে বন প্রকারের যুক্তিতর্ক 
উদয় হইতে ল।গিল। কিন্তু যখন কোন যুক্তিই তাহার মনঃপৃত হইল না, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
শরণ লইয়া বল.লন,__ 
কার্পণা দোষোপ হতম্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধশ্মসংমূঢ় চেত:। 
যচ্ছেয় ন্যানিশ্চিতত ব্রুহি তন্মে শিষ্াত্তেহহ' শাধিমাং তাং প্রপন্নমূ॥ 
অর্থাৎ গুরু এবং স্বজ্জনবধের চিন্তায় আমার চিন্ত একান্ত দৌর্বল্য প্রাঞ্ধ হইয়াছে; স্তরাং ধর্বের 
সুগ্মতব আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি ন।। তাই আপনাকে জিজ্ঞাস। করিতেছি, আমার 
এধন্স কর্তব্য কি, অনুগ্রহ করিয়। বলুন। আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে যোগ্য 
শিক্ষ। দিন।” এইরূপে অজ্ঞ যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন, তখন সেই বন্ধুবৎসল পরম 
দয়াল মহাপুক্ষষ অঙ্ছনকে যখোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন! বাস্তবিক পক্ষে এই উপদেশ 
কেবলমাত্র অর্জুনের জন্থই গ্রদঘ্ব হয় নাই, সংসারযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত প্রত্যেক মানবের পক্ষেই ইহা 
নিত্য শ্রেষ্ঠ মহৌষধ) অজ্জ্ুনি কেবল উপলক্ষ মাত্র। সংসারে অঙ্ফ্নের মত মনোবৃত্তিসম্পর 
| মান্ছষের কখনও অভাব হয় নাই-হইবেও না। হ্ৃতরাং এই গীতামৃত সংসার-বিষদগ্ধ প্রত্যেক 
মানবের শরীরে নবর্জীবনের সঞ্চার করিবে । এই মাঁনবধর্দ__এই বিশবধর্ররূপ অম্বতের সন্ধান 
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প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ধ জগতের চক্ষের সশ্মুখে যে মহ! কল্যাণের পথ উদ্‌- 
ঘ।টিত করিয়াছেন একদিন জগদ্ব'সী সকলে সেই পথে অগসর »ইতে হইতে ভারতের জয়কীর্তভনে 
ধরাতল মুখরিত করিবে, তাহ! আমরা অনায়াসে ভবিষ্বদ্বাণী করিতে পারি। 

গীতার সর্ব প্রধান উপদেশ অনাসক্তিযোগ । সর্বদা কর্তব্যকন্মে রত থাকিয়াও মাস্থষের 
পক্ষে ফপাকাজ্জ! পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। ইহাই সেই অনাসক্তি যোগের মূল কথ! 1 

কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
স| কশ্মফলহেতৃভৃমা তে সংগে।মুস্তকম্মণি ॥ 

অর্থাৎ কন্মেই তোমার অধিকার, ফলের কখনও আশ! কিও না। ফলের জন্ত কম্ম করিও না, 
পরন্ত কন্ধমত্যাগে কখনও তোমার প্রবৃত্তি ন হয়। ইহার ভাবার্ধ এই যে আদক্তিই বন্ধনের কারণ 
হইয়া থাকে । ফলাসক্তি রহিত হইয়। কর্ম করিল বন্ধনভয় থাকে ন।। কন্ম করিতেই হইবে কেন 
না তদ্ধযতীত চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানল।ত বা মুক্তি হওয়| অসম্ভব । 

শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনই এই আনাসাক্তর একটী মুর্ত্য বিগ্রহ-তীহার কর্মময় মহাজীবনে 
কখন ও তিন কর্তৃত্বাভিগান করেন নাই। ব্রজবাসীগণের উপর শ্রীকুষ্ণের ভালবাসার সীমা ছিল 
না। তিনি উত্তম বূপেই জ।নিতেন যে তাহার অঞাবে মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপবালক 
গ্রোপরমণী এমন কি ব্রজ্ের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতাদিও কিরূপ কঠিন আঘ।ত পাইবেন, কিন্তু তাহ। 
সত্বেও যখন কর্তব্যের আহ্বান আসিল, তিনি ব্র্ষধাম ত্যাগ করিয়া মথুরাঁয় যাইতে কাল বিলম্ব 
করিলেন না। যাত্রীকালে ব্রজের গোপা্গনার। পুনঃ পুন আছাড় খইয়াও তাঁধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
নৌড়াইয়! ধাইতে লাগিল, কিন্তু অনাসক্তির মূর্ত্য বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণ তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও 
চাহিলেন না তারপর মথুরায় কংস বধের পর উহার সমগ্র সাম্রাজ্য শ্রীকষ্ণের করতলগত হইলেও 
তদ্বর৷ তিনি বিন্দুমাত্র আসক্ত হইলেন না। উগ্র.সনকে সেই বিজিত রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি 
নবীন কশ্মক্ষেত্র ঘবারকাঁয় চলিয়। গেলেন। 

তার পর ভারত যুদ্ধ ও তৎপরবন্তী ঘটন! সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমর! দেখিতে 
পাই, শ্রীকষ্ণ একাধারে সুনিপুণ যোদি।, £চতুর রাজনীতিজ্ঞ, অদ্ধিতীয় বাণী, বিনয় ও নত্রতার 
প্রতিমুত্তি, গ্রজাবৎসল রাজা, স্েহময় পিতা ও ভ্রাতা, প্রেমময় পতি ও সখা, এবং করুণাময় 
আচার্য্য । ভারত যুদ্ধে অস্বগ্রহণ ন! করিলেও সমস্ত ব্যাপার তাহাঁরই অঙ্গুলি সন্কোতি পরিচালিত 
হইয়াছে । তারপর যুদ্ধান্তে ধর্মরাঁজয প্রতিষ্ঠিত হইলে যুরধিষ্টির যখন আম্মীয়বিয়োগশোকে একান্ত 
মৃহমান হইয়া বনগমন করিতে চাহিলেন, তখন পুরুষপিংহ শ্রীরুষ্ণই অপূর্ব্ব বুদ্ধিবংল তীহাকে 
রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত করিলেন। তার পর তাহার যছুবংগীয় জ্/তিগণ যখন দুনিয়ার পাপপরায়ণ 
হইয়। উঠিলেন, তখন উহা! তাহাদের ধ্বংসের কারণ জানিয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিবিকার রহিলেন 
এবং পরিশেষে ধীর ও প্রশান্তভাবে পুত্রপৌত্রাদি সমগ্র স্বজনবর্গকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
দেখিলেন এবং স্বয়ংও অতি বিচিত্রভাবে জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। এই অপূর্ব চরিত্রের ঘ্বার। 
তিনি আজ জগতের এমন এক আদর্শ মহাপুরুষ রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, যাহার তুলনা কবি 
'কয্পনাও সহজে খৃঁজিয়! পায় না। এই মহান চরিত্র অনাসক্তির এক জঙস্ত উদাহরণ 

, যৃতই আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করি, ততই আমর! তাহার অপূর্ব জীরন দেখিয়া 
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মুগ্ধ ও বিন্মিত হই। তাহার চরিত্রে জগদ্গুরুর লক্ষণ পূর্ণ এবং স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া ফায়। 
বুনদাবন.ত্যাগের পর শিষ্য উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান শিক্ষ! দিয়াছিলেন। উদ্ধবের মনে 'জ।নের স্বদ্িয়ান 
হওয়ায় তিনি বুন্দাবনের ভক্তিপথালবস্বীগণকে বিশেষতঃ ব্রগ্গগে।গীগণকে বেশ একটু ঘৃগার, চক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণ তাহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্য তাহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়। দিলেন। 
সেখানে গিয়া উদ্ধব দেখিলেন, বৃন্দাবনের পশু পক্ষী এবং বৃক্ষলতা৷ পর্য্যস্ত শ্রীকষের বিরহে পশৌক- 
সাগরে মগ্ন হইয়াছে । ইহা দেখিয়। উদ্দবের জানচক্ষু উন্মীলিত হইল। ব্রজবাঁসীদের প্রতি তাহার 
অশ্রন্ধার ভাব তিরোহিত হইল। জ্ঞানী, গুণগ্রঃহী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যু উদ্ধব চীৎকার করিয়া 
বলিলেন, আমি এই ব্রজললনাঁদের চরণসেবাকারী লতাগুল্ম হইতে পারিলেও আপনাকে "ধন্য 
ও,কৃতার্থ মনে করিব। 


আসামহে।! চরণ রেধুজুধামহং স্তাং 
বুন্দাবনে কিমপি গুক্মলতৌযধীনাম্‌ 
ঝ| ছুক্তযজং গন মারধ্যপথং চ হিস্বা 
ভেজুমুকুন্দ পদবী শুতিভিবিমুন্যাম্‌॥ 

ইহাঁতেই উদ্ধবের আধ্যাত্মিক জীবন পরেপর্নণ এবং সর্বপ্নুন্দর হইয় গেল! 

প্রিয় সথ|, ভক্ত এবং শ্রিত্য অজ্জুনকে তিনি কি শিক্ষা দিয়।ছিলেন? গীতার আরন্তেই 
তিনি তাহাকে আত্মতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দ্িলেন। নানা প্রকারের যুক্তি দেখাইয়া তিনি অঙ্জুনের 
মনে আত্মার স্বন্ধে একট| ধারণা করিয়। দিলেন, কেননা আত্মাকে চিনিতে ন। পারিলে মানুষ 
জড়বাদী, নাস্তিক এবং সন্দেহাকৃণ হইয়! থাকে। সংসারতাপতপ্ত, হৃতপর্বস্ব, দুঃখদৈন্ঠপ্রপীড়িত 
মানবের দুঃখ মোচন কল্পে তিন বজ্গন্তীরস্বরে বলিলেন,_- 
নৈনং ছিন্দতি শান্্নি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 

ন চেনং ক্লেদয়ন্ত।পো। ন শোধয়তি মারুতঃ ॥ 
অর্থাৎ শস্ব ইহাকে (আত্মাকে ) কাটিতে পাবে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেনা, জুল. বিগলিত 
করিতে পারে না এবং বাষু শুষ্ক করিতে পারে না। এই মহাবাণী জগতে অপুর্ব, নহে কি. 

গীতায় ভগবান শ্রক অধিকারী ভেদে ছুই প্রকারের বিভিন্ন পন্থা নির্দে করিয়/ছেন। 
যাহারা পূর্ধব জন্মের সুকৃতির গুণে দ্ধ সত্ব হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; ধাছাদের চিত্ত পারম্ার্থিক-সত্য 
লাভের জন্যই সতত ব্যগ্র; এরিক ও পারলৌকিক ভোগ মুখলিগ্া। ধাহাদের চিত্তের উপর. কোন 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কাম সংকল্প ধাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতে পারে,না॥ সেই 
আরুল পুরুষ পিংহের জন্য নিরত্তিমাগ বা সাংখাযোগ ; আর যাহার! বাসনার. বখবন্তাঁ হ্য়াও জব 
'জ্ঞাঁনের প্রতি শরন্ধাসম্পন্ন, তাহাদের জগ্য প্রবৃত্তিমার্গ ব1 যোগ পথের-মির্দেশ কনিয়!ছেন। - আন 
র/জপিক গ্রবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া সাংখ্য যোগের মধিকারী ছিলেন না। তাই.তিনি, তাহা র-জনত* কর্্ঘ- 
'ঘ্াঁগের,বিধানই করিয়াছেন। বস্ত্রতঃ ফলাসক্তিরিহীন কর্ম কখনই. বন্ধনের কার$ হইতে .পার 
না। তাই জগদগুরু শ্কষ্ণজ অর্জুনকে ফলাকাঁঙ্খা পরিত্যাগ করিয়।: কার্ঘ- ক্রিরারই : উণঃদশ 
এনিদিলন। কর্শত্যাগ করিতে ব্লিলেন। ইহাই গীতোক্ত ধর্মের, বিশেষ, মানুষ কর্ণত্যাগ 
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করিয়। ্ষণকালও তিষ্টিতে পাঁরে না। এই কর্ম সকাম হইলেই বন্ধনের কারণ হয়, এবং নিক্ষাম 
হইলে উহাকে অবলম্বন করিয়াই সামান্য মানব ও মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে পারে । 

গীতোক্ত ধর্মের আর একটী বিশেষত্ব এই ষ্ধে ইহা সর্ব ধর্মের এক অপূর্ব্ব মহাসমন্থয়। 
এই ধর্ম কেবল পরমত সিষুতাঁরই চূড়ান্ত উদাহরণ নহে সমস্ত ধর্মকে ইহা সত্য বলিয়াও 
ঘোষণ। করিয়াছে । 
| যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমূ। 
মম বর্তান্ুবর্তৃন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | 
অর্থাৎ “যে আমাকে যে তাবে সেবা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই রুপা করি অর্থাৎ ফলদান 
করি। মানুষ সর্বদ| আমার নিকট পৌছিবার পগেই চলিতেছে” এত বড় মস্থাবাণী জগতে আর 
কখন'ও উচ্চারিত হইয়াছে কিন। জানি না । আজিও জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলি ধশ্মের নামে 
অহরহ: পৈশাচিক নিষ্ুরতাঁর অভিনয় করিতেছে । এই মোহান্ধ মানবের দল যে এই ভাবে কত 
শত নির্দোষ নরনারীর পবিত্র শোঁনিতে ধরিত্রীর বক্ষ কলুষিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্ত। নাই। 
এই ধর্মান্ধ মানবগণ যদি জগদ্গুরু প্রীরুষ্ণপ্রচারিত মহা ধর্মের অস্থুমরণ করে তবে এই অপাস্তি- 
দগ্ধ জগতে যে নিখিষের মধ্যে মহাশান্তি স্থাপিত হইবে তাহাতে লেশ মাজ্বও সন্দেহ নাই । এই 
ধর্ম আমাদিগকে দুর্বল ব| কাপুরুষ হইতে কখনই শিক্ষ! দেয় না; পক্ষান্তরে ইহ। অতাদয়) এবং 
নিশ্রেয়স অর্থাৎ পারলপৌকিক উন্নতি এবং আম্মার মোক্ষ এই উতর বিষয়েই যথার্থ শিক্ষা দিয়া 
থাকে। গীতা ভাগের ভুমিক।র আরে শগব'ন শঙ্করা্াধ্য বলিয়াছেন, ভগবান জগৎ স্থষটি 
করিয়। উহার রক্ষার জন্ক মরিচি আাদি প্রজাপতিগণকে সট্টি করিলেন এবং বেদোক প্রবৃত্তিলক্ষণা- 
ক্রাস্ত ধন্মে তাহাদের প্রবৃত্তি দিলেন । তৎপরে তিনি লনক সনন্দনাদিকে ৮টি করিয়া তচারদিগকে 
বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তি ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। বৈদিক ধন্ধের ছুইটী বিভাগ আছে-- প্রবৃত্তি 
লক্ষণ ও নিবৃত্তি ল্ষণ। গীতার মহ্াবাঁণী আমাদিগকে তেজবীর্ধ্য গ্রভৃত্তির উপর নির্ভর করিতেই 
শিক্ষা দেয়, এবং আত্মসম্মঘন ও আত্মবিশ্বাস হাঁরাইয়। দুর্বলতা ও কাপুরুষতার বশবর্তী হওয়াকে 
ঘোর নিন্দনীয় বলিয়া নিদ্েশ করে। “গন্তাবিভশ্ত চাকীন্তি মরণাদতিরিগাতে ।” এই শিক্ষা 
তুলিয়াই আজি আমর! দুর্দশার অতুল গহ্গরে নিপতিত হইয়াছি। যদি আমরা আরার পূর্ব 
গৌরবে পুনঃ গ্রতিষ্ঠিত হইঠ। জগতে শক্তিশালী জাতিক/ণ টিকিয়। থাকিতে চাহি, তবে গীতোক্জ 
মহাধর্ম্বেরই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে ভঈবে। ধাঁহার পাঞ্চ জন্য নিনাদে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে 
ব্লীবতাগ্রন্ত অজ্জুনের হৃদয়ে মহাবীধ্যের আবিভাব হইয়।ছিল, সেই পুরুমদিংহ জগদ্ঞর শ্রীকৃষ্ণের 
ধর্মনুণীলনে যে আজিকার মোহাচ্ছন্ন 'গারত স্প্রে! খিত ও সংঘবদ্ধ হইয়। আবার নিঙ্গের বিজয় 
কেতন উড্ডীন করতঃ বিশ্বের, জয়মাল্য লাঁভ ক'বতে সক্ষম হইবে তাহাতে সংশয়ের লেখমাত্র 
অবকাশ নাই। 


শিব ও সর্গ 
স্বামী মহাদেবাঁনম্দ গিরি 


স্পা অবস্তাৎ প্রতি পরস্তাৎ” (খ, ১০।১২৯1৫ ) স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদরহিত 
্বস্ব রূপে স্থিত; পুরুষ ইন্দ্িয়াতীত। অনৃষ্ঠাবস্থায় অধঃস্থিত এবং ত্রিগুণ! প্রকৃতি উপরে ভাসমান! 
প্রতীয়মান! হয়েন | *7106 5011510019:005 00103001016 10606200200 0০ 006185 
৪,191, ( ৮৬11901) )। 

এই প্রকৃতি পুরুষ তত্ব্টী সুন্স্ব।২ দুবিজ্ঞেম্ন ; তাই সাধকানাং হিতারথায় ত্রহ্ষণে' রূপ 
কল্পনা” করতঃ তস্ত্রোন্ত কালী তারাদির পদতলে শিব স্থাপিত । স্থষ্ি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিতৃতা৷ 
প্রকৃতি উপরে আর বাহা মুলতত্ব তাহা দৃশ্ঠপটের নিয়ে অন্তরালে স্থিত। অথব! ভাষাস্তরে গৌরী 
পট্টাবৃত বা অহি প্িবেহিত বন্ধন চিহ্নিত শিবলিপ্রাদির অবতারণ! মনীধিগণ করিয়াছেন। শিব ও 
্র্মা একার্থবাঁচী। তদযথ|__“প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈত (মাগ্ু,ক্যশ্রতি )। যখন 
জগৎ প্রপঞ্চ উপশমপ্রাপ্ত বা বিলীন্‌ হইয়াছে, তখনই শান্তরসে রসিত, অথটুক রস, দ্বৈতহীন, 
মর্গলপ্রন, আনন্দ স্বরূপ শিবতত্বের বিকাণ। অন্যত্র 'যদাতমন্তন্ন দিবা ন রাত্রি ন সন্নগাসৎ শিব 
এব কেবলঃ” ( শ্থেতাখতর শ্রুতি ), অর্থাৎ ষখন অতমঃ ( তম: নাই ২ দিন রাত্রি নাই, অর্থাৎ কালাব- 
চ্ছিন্নত্বের অভাব, সৎ মূর্ত), অসৎ (অমূর্ত) কিছু নাই, তখন কেবল ধিনি থাকেন তিনিই 
শিবতত্ব। অথব। “এঞোহি রুদ্রে। ন দ্বিতীয়ায় তত্থৃঃ 1৮ অর্থ-_যখন 'রু? ব। জ্ঞানম্বরূ:পর বিকাশে 
মাক্িক সব কিছু দ্রাবিত ঝা! লয়প্রাপ্ত তখনই দ্বিতীয় রহিত শিবতত্ব। উপরি উক্ত মন্ত্রাদি ছার 
বেদ শিবতত্বই যে ব্রপ্ধতত্ব তাহ। প্রতিপাদন করিয়া্েন। ইহাতে শিবতত্ব গ্রলয়ের পর যে অবস্থা 
তাহারই ফ্যোতক, এবং স্ষ্টি বন্ধনের হেতু অর্থাৎ দুঃখের নিলয়। 

খণথেদের ১০1১২৯।৪ মন্ত্রে (“কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতোবন্ধুরপতি নিএবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীম্ত। কয়ে! মনীষা”) স্থত্টিই যে বন্ধনের হেতু তাহা সুস্পষ্ট। 
যখন বহু হইবার কামন! জাগি, স্ুপ্ম বুদ্ধিতবাদি মানস সর্গ হইল, তখনই অসতের দ্বারা সতের 
বন্ধন ঘটিল। ইহা মনীষ। সম্পন্ন ব্রিকালদর্শীগণ হৃদয়ে বিচাঁর দ্বার! জানিয়াছেন। স্বতরাং তাহা 
কখনই শ্রেয়: হইতে পারে না|! কিন্ত সাধারণে নিরস্ত সর্ব্ব উপাধি শিবতব্বের-_প্রধবংসের-_ 
অথাৎ মুক্তির শ্রেমত| ধারণ! করিতে পারে না। পরস্ত তাদের নিকট গ্ররুতির বিকার যে স্টটি 
তাহাই প্রিয্নতর বা প্রেয়। তাই তাহারা প্রক্কতির শাসনে পুং স্ত্রী সংযোগে উৎপত্তি দৃষ্টে সর্ববো- 
প|ধিবিনিমুক্ত অন্ধত্তম অব্যয় যে শিবতত্ব তাহাতে প্রকৃতি উপাধিক মলিন জীবতত্বের নিদর্শন 
স্বরূপ যোনিযুক্ত যে লিঙ্গ তাহাই শিবতত্বন্ধপে “জগতঃ ণিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ” বাক্যে 
প্রেয় ও শ্রেয় জ্ঞানে জীবনব্যাপারে পরিণত করিয়! লইয়াছে। শিবলিঙ্গ ব্রন্মের গ্রতীক বা চিন্ন। 
তাহ! “আকাশং লিঙ্গমিত্যাহ পৃথিবী তন্ত পীঠিকা, আলঙ়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাপ্লিঙগমুচ্যতে” বাক্যে 
নুম্প্ই। আকাশ হইতে ব্যাপক ও সুশ্মতরকে কোন্‌ মতে আকাশবৎ বল! যায়। জ্রুতিতে 
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বিরাট বৈশ্বানর মৃণ্তি ভূ ভূর্বঃ স্ব: এই ত্রিলোকব্যাপী। স্বঃ বা স্চৌঃ তার মন্তক, চন্দ্র সুর্য চক্ষু 
নৈশ আকাশব্যাপী ছায়াপথ তার জটা, অস্তরীক্ষ তার বপু বা মধ্য অঙ্গ ও তৎস্থিত মেঘ বিছ্যুতাদি 
রূপী অহি ব! সর্প তার. অঙ্গের ভূষণ ভূলোক তার পাদস্থানীয়, তদগাত্র সর্বদেবগণের আালয়রূপ, 
অর্থাৎ, ইন্্রলোক, বাযুলোক, বরুণলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি সর্ধলোক তার দেহেই স্থিত। এই 
সব প্রপঞ্চালয়ে যিনি থ|কেন তারই লিঙ্গ অঙ্চিত হয়। শিব, ঈশান, মহাদেব শব্দ ধক সাম যজুতে 
ৃষ্ট হইলেও পাশ্চাত্যগণ তাহ! বেদে নাই কল্পনায় শিবাচ্চন অর্বাচীন এবং ইহা! অনাগত ইত্যাদি 
বলিয়া থাকেন। এতদ্দেশে তদ্দিগের কৃতদ।সগণ এই মিথা! উক্তি গলাঁধঃকরণ ও উদশীরণ করিয়া 
থাকেন। 
তস্ত্রোঞ্ ছিন্নমন্তাঁদির রূপকল্পনাঁও ব্রহ্মোপাসনর সহায়ক জন্য বর্তমান কালে বেদের পঠন 
পাঠন অভাবে তন্ত্রশান্ত্রের আদর হইয়াছে ! তত্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তায়, কমলকুস্থম উপরি শয়ান যুবক 
যুবতীর সম্পরিষিক্ত অবস্থাঙ্কিত আসন উপরি দেবী দণ্ডায়মানা। স্বীয় অহঙ্ক'রবূপ মস্তক একহস্ত- 
স্থিত জ্ঞানাসিতে ছেদন করতঃ অপর হস্তে তাহা ধাঁরণ করিয়া! আছেন। জাগতিক সখের চরম 
এহেন কুস্থমশয্যাশায়িত যে সম্পরিযিক্ত অবস্থ। তাহাকে পদদলিত করতঃ যে সাধক কাচা অহ্‌- 
হকারের মুণ্ডপাত করেন নির্মম নিরহঙ্কার হয়েন, তিনিই স্বহাদিস্থিত সর্বরসাধার শাস্তির উৎসোখিত 
মধুপানে সমর্থ হয়েন। এই “রসো বৈ সঃ যে আননস্বক্ষপ ব্রচ্ তাঁহার স্ফষুরণই মধূপান। এই 
মধুধারা পাঁনে ছিন্নমন্তার স্তাঁয় সাধক আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বারাজ্য 
লাভ করেন। “দেবো ভূত্ব। দেবানপ্যেত+, ছিন্নমস্তার উপাসক ছিন্নমন্তাই হয়েন। ব্র্গবিৎ ত্রদ্ষেব 
তবতি। তাই ব্রদ্মবদ্য! খণেদে মধুবিদ্ভা বলিয়! গণ্য । যে মধুবিদ্যা অশ্বশির মুখে মহধি দধীচি 
অশ্বিনীমুগলকে উপদেশ করিলে ইন দধীচির এ শির ছিন্ন করার উক্তি খণ্থেদের প্রথম মণ্ডলের ১১২ 
স্ক্তে বিবৃত আছে । এবং "সর্বং খন্বিদং ব্রদ্ষ' কহিতে গিয়৷ গীতা'র “ব্রঙ্গার্পণং ব্রঙ্গহবিঃ” বাক্যের 
যা "মধুবাতি। খতায়তে, মধু ক্ষরন্তি পিন্ধবঃ, মাধবীন”সংন্থাষধীঃ ৷ মধুনক্তমুতোষসে। মধুমৎ পার্থিবং 
রজঃ | মধুৌরস্ত নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাং অস্ত কুয্যঃ। মাধবীর্গাবে! ভবস্ত নঃ1” 
এই স্থগ্রসিদ্ধ মন্ত্র খণ্েদের প্রথম মগ্ডলে ৯৭ সুক্তে পরিবৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্তমানে প্রাপ্ত খণ্খশঃ 
শাকল শাখীয় খগ্থেদে মধুবিগ্য। স্থুপরিষ্ষুট না থাঁকিলেও শতপথ ক্রাক্মষণে মহযি দখাচিদৃষ্ট মধুবিদ্ধা 
বিশেষ ভাবে বর্নিত আছে। বৃহদারণ)ক উক্ত ব্রাপ্ধণ।ংশ বটে। তাার ২য় অধ্যায়ে ৪র্থ ত্রাঙ্গণে 
এই মধুবিদ্ঠা উক্ত আছে। শুরু যুর্বেদের শেষাংশে যে “ঈশা” উপনিষৎ্ তাহাও এই দধীচিদৃষ্ট 
মধুবিষ্ঠার সারাংশ লইম্! রচিত। এই মধুতত্ব বা শিবতৰই জগন্ন।থপুরীতে প্রকারান্তরে চিত্রিত 
আছে। 
বেদাস্তে ব্রন্ষই জগৎকারণ। তন্মা্া এহস্ম।দাত্মন আঁকাশঃ সম্ভূতঃ আকাঁশাৎ বাফুং, 
বায়োরগ্রিং, অগ্নেরাপঃ, অগ্তাঃ পৃথিবী, ( তৈঃ ব্রহ্মানন্ববন্লী ) 'ষঘতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন 
জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রধপ্ত্ভি সংবিশত্তি তদ্ত্রদ্ষেতি। (তৈঃ ভৃপ্তবন্ত্রী)। বেদাস্তদর্শনেও 
'্জন্মাছ্যন্ত যতঃ” সুত্র দ্বার! তটস্থ লক্ষণে ব্রন্ধই জগৎ কারণ। ন্বরূপ লক্ষণে 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ধ, 
সচ্চিদানন্দং ব্রন, গ্র্ঞানং ব্রহ্ম, ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন । লাংখ্ের সপ্প্রকৃতি জগৎ 
ফাঁরণ বথাটী এতদ্বারা নিরাকৃত। ্ষ্টি কেমনে হয় এতৎ সম্বন্ধে বহু মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ 


৪৬৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--০ম সংখ্যা 


বলেন রজ্জু সর্পবৎ প্রশ্গে জগত ত্রান্তিমার। কেহ বলেন জীব জগৎ ব্রদ্ষের অংশ হইলেও বরাঁধয় 
পৃথক 'থাঁকে । কেহ বলেন কুলালবহ স্যট্টরচনা । অর্থাৎ কুমার যেমন মুত্তিকাদি উপাদান বাহির 
হইতে সংগ্রহ করতঃ দগুচক্র।দির সাভাযো ঘটাদি নির্মাণ করে, তদ্ধৎ নিতা পরমাণু হইতে ঈশ্বর 
জগং রচনা করেন। কেহ বলেন তা নয়, মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে রস নির্গত করিগ্না 
সুক্স স্থজনে জাল তৈয়।র করিয়া তাহাতে বাস কবে, তদ্বৎ তিনি নিজদেহ হইতেই উপাদান দিয়! 
জগত রচনা করেন ,কেহ বলেন বিস্ফুলিঙ্গবৎ তাহা হইতে জগৎ বহিরাগত । কেহ বলেন প্রকৃতিতে 
তিনি গর্ভাধান করেন, “প্রকৃতিঃ স্থয়তে স চরাঁকরম্ঠ। কেহ বলেন, তৎস।নিধ্যে স্বতন্থ। প্রকৃতি 
জগত্ রচয়িত্রী। খগেদে মামার আবরণে আবৃত ব্রহ্ম জগং শ্রষ্টা তাহ। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
উহারই প্রতীক জগন্নাথে পরিস্ফুট হয়। 

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম শুত্র বর্ণ, সর্রেন্িঝবিবর্জিত “বর? বা বলরাম। রময়তি, আনন্দয়তি 
ইতি রাঁমঃ। অর্থাৎ শ্রেষ্ট শারাম ব| আননদস্বন্ধপ ব্র্ম। মুভদ্র। না মায়। উপহিত হওত: দৃটিহষ্ি- 
কারী তটস্থ লক্ষণে কার্যাব্রঙ্গ স্থ্টিকর্প। জগ্লাথরূপে বিরাঙ্গিত । অর্থাৎ গৌরীপট্ক্প দায়ার আবরণে 
আবৃত হওতঃ পূর্ণশক্তি ঈশ্বররূপে বিনির্গত হইয়া মাগার বিঙ্ষেপ শক্তিযোগে বিচিত্র জগৎ রচন| 
করেন। 

“ইন্জে। মায়াতিঃ পুরোরপং ইয়তে,” “রূপং বূপৎ গতিন্ূপোঁবভব৮গ 1 (খ ৬৪৭) 
ঈশ্বরের এই মায়িক পর্ণত্রকে আদীয় বা গ্রহণ করিলে অর্থাৎ মায়!দেঘ অপসাপিত করিলে, শুদ্ধ বুদ্ধ 
পর্নমীত্আাই অবশিষ্ট থাঁকেন। ইহাই ঈশোপনিষদে “ঠিরম্মযেন পারেন সত্যন্তাপিহিতং মুখং 
বাকো প্রকাশিত! ইহাই খখেদে ততিমসা গুটমগ্রে গ্রকেতং, গিচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ্ এবং 
“সো! বন্ধূরসতি” ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাই পূর্ণমদঃ পূর্ণদিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, 
ূর্ণনঠ পূর্ণমীদায়, পূর্ণমেবাবশিণাতে। মন্ত্রে প্রকাশিত | 

মি কেহ জগগাথকে দর্শন করিতে চান তবে তীহাঁকে গাগতিক চরম স্থথ যে পুংস্ী 
সংসর্গাদি তাহ বাহিরে তাগ করিয়াই লাত করিতে হইবে। তাই জগদাঁথের মন্দিরের বাহিরে 
&ঁ যৌন নগ্চদ্ধের চিত্র মঞ্ষিত আছে। জাগতিক ভেোগসুখ বাহিরে ত্যাগ করতঃ স্বীয় হৃদয়- 
মন্দিরে প্রবেশ করিলে “অনুষ্ঠ মাত্র পুরুষান্তর।ত্ব॥। সদা জনাঁনাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ সেই বামনবূপী 
পুরুষের সন্দণন মিলে। ইহাই রথঘাত্রারও বিষয়। “রথস্থং বামনং দুষ্ট) পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে” 
কথাটটী কঠউপনিধদের “মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেব। উপ।সতে” মন্ত্রের ব্যপক । হন্তাধিষিত ইন, 
পাদাধিঠিত বিষু, চক্ষুস্থ কুধ্য, বাগস্থ অগ্নি, প্রভৃতি উন্দ্রিয়াধিষ্টিত দেবগণ শরীররূপ রথস্থ সেই 
বামনের উপালন! করেন। “আম্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেবতু । বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি 
মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥ ইঙ্্রিঘানি হয়ানাহু দ্ষিয়াং স্তেযু গোচরাণ্‌, আত্েন্দ্িয় মনযুক্তং ভোক্তেত্যা- 
ছুর্মমীষিণঃ৯ | কঠ, তৃ বনী ৩।৪ দেহরূপরথে দেহীবূপ রথীর দর্শনই প্রকৃত রথধাত্রা--দারুময়রথে 
দাকুগঞ্জ বিগ্রহদর্শন মধু অভাবে গুড়বৎ মাত্র ॥ 


দশীবতার চরিত 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
শ্রীযুক্ত যেগেন্দ্রনাথ রায় জ্যো ্রীঃশাস্ী 


শ্রীক্লানচত্দ্র চত্লিত স্বতাজ্ 
শুনঃশৈফ খধি বলিতেছেন-- 

স বাজজং বিশ্বচর্ধণি রষ্ঠপ্তিস্ত তরুত]। 

বিপ্রেভিরস্্ব সনিতা। ১২৭৯ অ 
অহ্ছবাদ। সেই গ্রপিদ্ধ বিশ্বকর্ণকারী অগ্নিদেব অশ্বের (অর্থাৎ জগৎ বিস্তৃতিরূপ অশ্বের ) দ্বারা, 
তরুসমূহে পরিণত হউন এবং গ্রহ নক্ষত্ররূপ বিপ্রব। মেধাবী ন্যক্তির ঘ্বার। ফলদাতা হউন । 
জো কাক ভূৃষগ্ডেরই নামান্তর । এই শবের ও শব্দগত রহস্ত জানিলে প্রকৃত তত্ব বোঁগম্য, 
হইবে। ভ্োণি শবের অর্থ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবস্তী স্থান। অর্থাৎ উর্দধে ও অধে|দেশে যে রুষ্বর্ণ 
লোকালোকে পর্বত বিস্তমান তন্মধাস্থ এই দৃশ্তমান জগতই দ্রোণি শবের অববোধক। আবার, 
দ্রোণি শের ব্যবহারিক অর্থ জলের গামল! জল সেচণী ও ভিঙ্গি। একই শব্দ স্থান বিশেষে ভিন্ন 
অর্থে প্রয়োগ হয়; তাহার মর্্াবগত ন! হইলেই আলোচ্য বিষয়টির উপলব্ধি না হইয়া গোলযোগ, . 


রিনা আলোচ্য বিষয়টি বুঝিবার জন্ত, হৃদয়গগম করিবার জন্ত এইরূপ প্রসঙ্গ উথাপিত 
হইল। 

বনু শব্ষের অন্তম অর্থ কুবের। সমস্ত সোমধার] কুবেরের রাজধানী ছিল। পরে 
রাবণ (যম বাশসি) দক্ষিণ দিক্‌ কাড়িয়। লইলে কুবের উত্তর দিকের বি! হ্ন। ঃ জা 
কুবের উত্তর দিকের এবং যম ( শণি ) দক্ষিণদিকের অধিপতি । | 

€ন্দাক্ষিলী ১ গঙ্জা হইতে শহুপক্স অস্ত বজ্বু। ১। ভব (জল) 
ধর ( পর্ব্বত, কুর্মরাজ ধারণ কর্তা )২। ঞ্রব্য৩। সোম) ৪। বিষুট ৫। অনল; ৬1 'অনিল; 
গ্রভৃষ (অলংকৃত করণ, নক্ষত্র চক্ররাত্রি) প্রত্যুষ (প্রভাত )৮। প্রভব (উৎপত্তি গান বা 
আকাশ, প্রভাষ (শব্ধ বা ধবনি ) এই অষ্টগণ দেবতা মুরগন্ধ! মন্দাকিণী হইতে উদ্ভৃত।': 

ুত্বেন্লেল নাম পল ইন্দ্রাপেক্ষা হীন হইবার কারণ। ' বাধু পুরাণে তাহি।' 
পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে । ইলবিল।র গর্ভে পুলস্তয | খধির বিশ্রব। নামে এক পৌলব্ত কুল-বর্থন 
পুত্র জন্িয়াছিল। এস্থলে কুবের জননীরও কিছু পরিচয় জানিতে পারিলে ভাল হয়। ইল ধাতুর: 
অর্থ শয়ন, গতি ও ক্ষেপণ। এবং বিল ধাতুর অর্থ সংবরণ। কৃষির পূর্ব্বে ঘোর নিবিড় অন্ধকার মধ্যে 
আানবিশিষ্ট সট্টিকারিণী গতি শক্তি নিহিত ছিল, তাহাই ইলবিল! আখ্যা প্রপ্ত ॥ বিশ্রবার চারি 
পত্বী--+১মা দেবাচার্ধ্য বৃহস্পতির কীর্তিমতী কন্ঠ! দেববর্ণিণী ; ২য়া মাল্যবান কন্য! পুশ্পোৎকটা ) 
ওয়! রাকী ৪র্থ মালবীর কন্তা বৈকসী। দেববর্ণিণীর গর্ভে দিব্য আক্ষেবিশিবেদ্তত্ত 
জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈশ্রবণ ( কুবের ) জন্ম গ্রহণ করেন। বৈশ্রবণ রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অন্তরের 
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মত ছিলেন। ইহার পিতা ইহার কুবের নাম রক্ষ/ করেন। কু অর্থে কুৎসা বা কুৎপিৎ এবং 
বের শব্ের অর্থ শরীর । কুশরীরব হেতু কুবের নামে প্রসিত্ধ। (অন্ধকার মধ্যে যে অগনিব 
গোতিঃ তাহাই কুবের )। কুবের খন্ধির গর্ভে নবকুবেরকে ( বিছৃৎকে ) উৎপন্ন করেন। 
কুুবেন্লেল্স ত্রণীড়ান্ান্ন লান পর্বত | পর্বত শবঘারা ভামরা 
সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝিন। থাকি, তত্তির ইহ্ধ় একটি গুঢ় অর্থ আছে, যাহা জানিলে কৈলাস 
পর্বতের প্রকৃত মধ হ্বদয়গগম হইবে। এ শবের বু[ৎপত্তিগত অর্থ দ্বার অন্য এক বিস্তুত মহা'ন্‌ ভাব 
মনোমধে) জাগে । পর্বন্‌ শব হইতেই পর্বত শবের উত্তব। পর্বন্1+ত-পর্বত। পর্ধন্‌ শব 
প্‌ ধাতু হইতে উৎপর | প্‌ পালন পুরণয়োঃ | পৃ ধাতুর অর্থ পালন ও পুরণ। যাহা পালন ও 
অতাবাদি পূরণ করে তাহাই পর্্ধ বা পাব। পর্বন শব্দের অর্থ গ্রন্থি, সন্ধি ইত্যাদি । ছুইটি 
বস্তর সন্ধি স্থল; এইল্াপ অর্থে পর্বত শব্ধ ব্যবহৃত হয়। ইহার আভিধানিক অর্থ গিরি, পাহাড় 
দেখধিবিশেষ ও মতম্তবিশেষ ( মংস্তাবতার ) ইহা দ্বারাও বিষয়টি পরিস্ফুট হইল না। আধি- 
ভৌর্তক আধিগৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রক'র পর্বত শবের, ব্যবহার শাস্ত্রে ৃ্ট হয়। 
পর্বত সাধারণতঃ দুই গ্রকার ভৌম পর্ধত ও বোম পর্ধত। কোন ছুই স্থানের গ্রস্থি পর্বত 
নাঁন্দে অন্িষ্থিত হয়। আমরা আকাশের চতুর্দিকে যে নীলবর্ণ ( নীলাকাশ ) দেখিতে পাঁই 
ভাঁহীয়ই'নাম লোকালোক পর্ধত। এইরূপ অকাশে অসংখা পর্ধত বিষ্তমান। এ নীলাকাশেই 
পুরাণের ব্যোম নীলগিরি। প।ধিব নীলগিরি ও আছে । এইরূপ বহু দ্রব্যের এক শেট পৃথিবীতে 
আর এক শেট নূভামগ্ু;ল পৌরাণিক বর্ণনার প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। মেঘসকলও পর্বতাখ্যায় 
আখ্যারিত। হুমেরুর চতুপার্্ে বহু পর্বত বিগ্কমান। এসকল পর্বত সৌরজগৎকে ও তাস্তর্গত 
গ্রহনক্ষআদিকে লক্ষ্য করিয়া! উক্ত। 
সুমেরুর দক্ষিণপার্ত্ব যে সকল পর্বত আছে তাহ।বের অগ্ততম কৈলাস দক্ষিণস্থ পর্বত সকলের 
মধ্যে ভ্রিকুট, শ্বেতোদর বন্ুধার, রত্বগান্‌ একশৃষ্গ, সর্ববশেষ্ট হিমবান্‌ প্রভৃতি বহু পর্বত বিগ্তমান| 
এই পর্বতসকল স্থমেরুর বা উত্তরঞ্বের দক্ষিণস্থ গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন অন্ত .কিছু নহে। হিমালয় 
হইতে পৃথিবীর উত্তর, ম্রেরু গ্রদেংশের মধ্যে. এরূপ অ।থ) বিশিই পর্বত আছে। হিমবান্‌ পর্বতের 
পৃষ্ধছেশে কুবেয়াচল ঠকলাস অবস্থিত। নিধিপতি অলকাধিপ ষক্ষরাজ কুবের, রাক্ষস ও বনু 
জঙ্গরগণের €( তারকাগণ্ের ) সহিত সতত আমোদপগ্রমোন্দে রত থাকিয়৷ ক্রীড়। করিতেছেন। 
টকলাস পর্বতের পাদদেশে মন্দোদ্ক নামে একটি সরোবর জাছে, তাহার জল দধির ন্তায়। সেই 
সরেঠুরর, হইতে শুভগপ্রদ। আকাশগঞ্গ। মন্দ।কিণী প্রবাঞ্িতা। অতএব দেখ] যাইতেছে যে 
ম্জকিদী.বা.সোমধারার উপরে মন্দেদক, সরোবর, তাহার উপরে কৈলাস পর্বত। সেই কুবেরা- 
চঙ/ইকজান পর্বত মানবের চর্চক্ষুর অদ্বখী। যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে--যটচক্ষের উর্ধদেশে 
টস. ঠকলাসেশ্বর সঃজ।সঘ।শিব' তখায় জোতিঃ রূপে বিগ্যমান। এ শ্বচ্ছসলিলা মন্দাকিণীর 
ভীর়ে মাদনরনসমন্থিত, একটি স্বগন্ধ পর্বত ঞ্বমণ্ডল কশ্টপালয় বিদ্মান। এ পর্বতটি সমস্ত 
খাক্ুুত, পরিপূর্ণ এবং না. বর্ুপ্ত নানারত্বপরিপুর্ণহেতু উহ! চন্্রপ্রভা নামে অভিহিত হয & 
ভাড়ার, সহিত, আন, একটি স্বচ্ছ সঙ্গিল . সরোবর. বি্মান। তাহা হইতে আচ্ছাদানামা নদী, 
প্রবাহিত ।. (সগ্ধি মণ্ডল জচ্ছ. ভঙ্ুক ) তাহাঁরই তীরে স্থবিখ্যাত কুবেরের মহৎ চৈত্র রখরম 


জযোষ্ঠশ-১৩৪১ - দপাবতার চরিত ৪৬৭ 


( চিত্ব। নক্ষত্র সমছ্িত রাশিচক্র ) ইহাই কুবেরের বিলাসো্ভান। - এখানে যক্ষবেরাপক্তি মনিভত্ 
সৈঙ্গাদিনহ্‌ এবং কুবেরাম্থচর গুহকগণ সহ বাদ করেন॥। এই স্থান দিয়। পূর্বোক্ত মন্দাকিনী 
প্রবাহিতা। কৈলাস শব্দের ধাতুগত অর্থ ক্রীড়। ভবন বা৷ ক্রীড়াস্থান কিল+আদ এবং ক+ল্ 
ধাতু. হইতে উৎপন্জ। লন ধাতুর অর্থ ্রীড়।। ক অর্থে ব্র্ষা, আত্মা, জল । ব্রদ্ধারই নামান্তর 
কুবের ও শিব ইত্যাদি অবস্থা ব্রিঘা ও গুথান্ুন।রে কবিগণ কর্তৃক প্রদত্ত । 
 সপ্তকুল পর্বতের অন্থতম পারিপান্রই কুবেরের লাস পর্বত । সগ্তকূন পর্বত এই 
রপ্ধাণ্ডের সংহতিষ্বরূপ জীবদেহে সপ্চধাতুর স্তায় ব্রদ্ধাণ্ড ধারণ করিয়। বিমান এবং বিশ্ব বন্ধাগ 
পোষণকারী | সপ্তকুল পর্বত। যথা-_ 
“মহেন্দ্রো মলয়: সহ; শুক্তিবান্‌ খক্ষবানপি। 
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রসহ ইতোতাকুল পর্ববতাঃ ॥ 

রামায়ণের বর্ণনার সহিত এই কুল পর্বতের বিশেষ সংশ্রব থাঞার অন্র ওৎসন্বক্ধরে কিকি 
আলোচনা কর! আবশ্তঞ$ বোধে তাহ। বিবৃত হইল, কুল শব্দের মূলগত অর্থ ন! জানিলে কুলপর্বাত্ 
জিনিষট। কি তাহা উপলব্ধি হইবে ন|। কুলধাতু হইতে কুল শব উৎপন্ন। কুলধাতৃর অর্থ সংযত ব 
সংঘাত এবং বন্ধুত! বা বন্ধনভাৰ। কুল শব্দের অর্থ সমূহ, দেহ, গেহ, দেশ, ইত্যা্ি। পরমাণু 
রূপ মহাভূতগণের সমষ্টিতে দেহ এবং গেহ সংগঠিত হয় বলিয়া গেহেরও দেছের নাস কুল। যেমগ 
মানৰ দ্েহস্ধপ গেহে জীবাত্ম। বান করেন সেইবপ গ্রহনক্ষত্রত্ধপ গেছে দেবতাগণ বাস করেন। 
এইজন্য গ্রহনক্ষব্রগণকে দেবগৃহ বল! হয় যেরূপ ক্ষুদ্র ব্রক্ষাগ্ুরূপ মানবদেহে সপ্ততত দ্বারা ধৃত হয় 
বলিয়া কুল বল! হয়; সেইরূপ ব্রঞ্ধাণ্-ম্বরূপ বিরাট দেহকেও কুল বল! হয়; কারণ উষ্ভ সপ্পর্ববতই 
সপ্ততত্বের আকর স্বরূপ হইয়। এই দৃশ্ঠমান চরাচর ব্রদ্গাগুক্ষপ বিরাট দেহকে সংহতি দ্বারা বর্খাযখ 
ভাবে ধারণ করিয়া বিভ্যমান । এই হেত এ সপ্তপর্বত কুল পর্বত আখ্যা আখ্যফ্রিত। 

সনত্ভামণুলে লগ্তপব্ধতেন্ল অবস্থান্ন। ১। মহেন্তপর্বত আদি 
পর্বত মহামেরু ব] হমেক্ক গিরিতে । ২। মলয় (চন্দ্নাচল) স্থষেরূর দক্ষিণে ( ধারপার্ক মল! 
ধাতু হইতে মলয়। ইহা! ব্রপ্ধাণ্ড ধারণ কররয়া বিদ্তম।ন) কুমের খ্রির্বি। ইহ! কৈলাস পর্বত্তের 
অন্তর্গত। ৩। সহ পর্বত-_হুধ্যলোক ( সহধাতু ) নর্থ সহন ও শক্তি, জঙ্গংস্ন্ী শক্তির উৎপত্তি 
স্থান)। ৪। শুক্তিবান্‌ চন্্রলেক (শুক্ি সর্চে কণা খ্ড। ৫1 খক্ষবন সপ্তধিমণ্ডল। 
৬। বিষ্ধা ব্রদ্ধার মানসাচল (বি+ধৈ ধাতু হইতে বিদ্ধ শব্ধ শিক ধৈ ধাতুর অর্থ চিন্ত।। 
বি+ধে ধাতুর অর্শ__বিশেষ কূপ ভিন্ত| বা ধযান ব। তপস্থ।| ইছাই তন্ডাতধাক। এই স্থানে 
রা সষ্ট্যর্থে তপন্ত! করেন। পারিপাত্র (পারিপাত্র ব্রন্ধাণ্ত বেনী ছায়াপথরূপী পর্বত (সন্ধি 
স্থল) তন্মধ্যে আকাশ সমুদ্রে । (বারিন_বারি+ই-্সব্‌দ্র দোহন পাত্র।. ছাক্াণখ, হইতে 
সমস্ত ধাত্বাদি স্থষ্টর উপা্ানম্বরূপ পদার্থ আকাশ সমুত্্রূপে দোহনপাত্রে রক্ষিত হয্ব। ইহাই 
সপ্ত কুলপর্বাতের মধ্যে বৃহত্তম। শিবেরও আবাসস্থান কৈলাস পর্বত ॥ পিব. নতবর্গ এবং 
কুবের কুষ্কবর্ণ।. উত্তঘে একগুনে, এক গৃহে পাশাপাশি ছুইট গ্রংকাষ্জে বস করর।, স্তর 
ইহার উভয়ের মধে! বিশেষে সত্ব থক|ই্‌ সস্তভব। আছাংদর যনে হর ভয়ঘ/তের “নহ্‌ক্ক কৃ. 
মহরক্দুন$" ৬1১১১ % এই বেদশাস্্ই কুবেরের ও শিিবর উশাখ/ানের মুল। 


৪৬৮ ভারতের সাঁপমা [ ৫ম খণড--স্ম সংখ্য। 


' , “হগালম্নেঙ্মী নি | আগিধানিক অর্গ রাক্ষণবিশেষ ও ধৈতাবিশেষ। রাবণের 
সহিত ইহার সঙ্ধ্ধ আছে। মহিল1 মহলে ও সাধারণ জনগণমধো কথিত হয়--“রাবণের কালনেমী 
মামা। প্রাসণার্থক নী ধাতু হইতে নেম শের উতদ্তব। নেম অর্থে কাল অবধি ও গর্ত, নেমী 
অর্থে চক্রের পান্ত, ও" তীর্থস্থান। . দৃশ্যমান ব্রদ্ধাগড চক্রের কৃষ্ণবর্ণ পাস্তুভাগই কাজনেমি বা 
কালচক্র। 117৩ 2156 10186 00109101676 ঠি0020600 01 66 10186 ৪81৮ ০০০৬৪ 
800 21090 ৮76 6০:68 নান! পুরাণে ইহাই দৈত্য নামে খাত। হরিবংশে ৪৮ অধ্যায়ে 
প্ীরুঞ্হন্তে 'ইহ!র নিধন বরণিত। 110 0151 30621100 00০ 00106 2816 13 016 10020৫- 
215 2119 01 0715 1511016 0110, 


প্রীরামচন্্র চরিত। 


চুতুর্বিধণ্ধ ল্রা্ম আল! জালিজন্ন লা । প্রাচীন গ্রস্থে চারিজন রাষের নাম অবগত 
হওয়া য'য়। লিয়ে সমাহারে চারিজন রামের বিষয় প্রকাশিত হইল।১। প্রথম ব! আদি রাম হইতে- 
ছেন মূনোবাণীর অতীত সমস্ত তত্বের অতীত পরম পুরুষ। পরমাজ্ঞাই আদি রাম শব্ষের অববোধক 
এবং তিনিই সচ্ছিদানন্দ ম্বরূপ। তিনিই পরম ব্রহ্ম। কেহ ত।হাকে রুষণ, কেহ গোবিন্দ, কেহ মহান্‌ 
ইত্যাদি ছু.নাম প্রদান করিয়! উপাখ্যান রচন। করিয়াছেন। 

মু্িকোপনিষদে সেই বাগাতীত স্বপ্নং রাঁমই হম্ুমানকে যোগশিক্ষ। দিবার সময় সমস্ত ইন্জিয়ের 

অতীত স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন__ 

। এই যে রাম ইনিই পূর্ণ পরব্রদ্ধ। ইহার উপসনাদ্বার! নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়। ইহ! 
বরজন্মের সাধন সাপেক্ষ । 


অশব্দমম্পর্শসর্বপমবায়ং তথারসং নিত্যামগদ্ধবঞ্চযৎ | 

অন।থ গোত্রং মমরূপর্মীদশং ভজন্ব নিতাং পবনাত্মজাতিইম্‌॥ 

দৃশিশ্বরূপং গগসোপমং পর সক্কৎ বিভ।তং ত্বজমেকমক্ষরম্‌ । 

অলোক সর্ধগতং যদ্বয়ং তদেব চাহং সকলং বিমুক্তং | 

দৃশিত্ব শুদ্ধোহ হসবিক্রিয়ত্মি কে। ন মেইস্তি কশ্চিৎ বিষয়ঃ স্বভাঁবতঃ। 

পুরস্ির সেচার্দমধশ্চ সর্বতঃ স্ুপূর্ণ ভূমাহমিতিহ ভাবয় ॥ 

অজোহমরশ্চৈব তথাজবোই মতঃ স্বয়ং প্রভঃ সর্বগতোহ হমবায়ঃ | 

ন মে কারণং কাধ্যম তীত্য নির্মলঃ সদৈব তৃষ্বোহমিতীৰ ভাবয় ॥ 

মুক্তিকোপনিষৎ। ৭০--৭৩। 
অনুবাদ । হে পবনকুমীর! তুমি আমার নিয়োক্ত প্রকার রূপ নিত্য ভজন 

করিবে। আমার কূপ কি প্রকার তাহা 'বলিতেছি শুন। আমার রূপ শন্গবাচ্য নহে; ত্বগিক্ি 
দবারী অনুভব যৌগা নহে; কোনব্ধপাকারে আকারিত নহে; সর্ধবতোভাবে ব্যয় রহিত; রসনেন্দ্িয 
গ্রাহ নহে; স্বাণেক্ডরিয় গ্রাঙ্থ নহে, লাম গোত্র বিহীন, এই প্রক।র আমার স্বরূপ চিন্তায় সর্ধবুঃখের 
আবমার্ন হয়। আমীর এই * অচিস্তারূপ, সর্কারষ্ট। রূপে বিছ্বগীন, নভোবৎ সর্বব্যাপী, সর্বোৎকৃষ্ট 
এবধার মাত্র দীথিমান হ্ইয়! চির দীপ্তাঘিত; অন্মমৃত্য রহিত এবং অক্ষয়। নি্িধু, সর্বব্যাপী, জহথয 


জ্যেষ্ঠ--১৩৪১ দশবতাঁর চরিত ৪৬৯ 


সর্দঘবিষয়ে বিমুক্ত স্বতাব, আমি জষ্টাস্বরূপ, শুদ্ধ, বিকাররহিত, আমার নিজের স্বাভাবিক কোন 
বিষয় নাই আমি অগ্র পশ্চাৎ উর্ধ ও অধ: সর্রই পরিপূর্ণ; আমি সম্পূর্ণ ভূম! অর্থাৎ সর্ব বস্তুতে 
আমি পরিব্য।প্ত এই. প্রকার আমাকে ভাবনা কর। আমি জন্মমৃত্যু ও জরা রহিত; আমি অমৃত 
স্বরূপ আমি স্বয়ং জ্যোতিংবিশিষ্ট সর্বগত ও অব্যয় আমার কারণও নাই কার্ধযও নাই অর্থাৎ সর্ব 
কার্ষের অতীত এবং অতি নির্শল ; আমি সর্বদ| পরিতৃপ্ত; 'এই প্রকারে ভাবনা কর, এই ভাবে 
ভাবন| করিয়! ল্তাবাঁপর হও। ততবার! অস্ত বিদেহ ব| চিরনির্বধাণ মুক্তি গ্রাপ্ধ হইবে। 
২। আদি রামের বাব্রদ্দের মানসপুত্রঙ্থপ নঙক্ষআদিরূপে প্রকাশভাবই দ্বিতীয় রাম। 
ইহার মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে! যথ| পরশ্তরাম, রাম ও বলরাঁম। 
মুক্তিকৌপনিষদের পূর্বোক্ত যোগসাধনার উপদেশ উচ্চশ্রেণীর কঠোর যোগিগণের জগ্ত। 
উক্ত উপদেশের শেষভাগে আর ছুইটি গ্লে।কের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণী সাধকের জন্য আধিদৈবিক ভাবে 
লিখিত হইয়াছে । তদ্দার! বিষুহ্বরূপ রামের রূপ দর্শনযোগ্য। অর্থাৎ সাকার ভাব ও স্বগুণভাঁব। 
সেই গ্লোক দুইটি বুদ্ধচরিতে উদ্ধৃ ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
অধর্ববেদীয় শ্রী্লাশ্নোপনিম্মদুদুক্তন ল্া্মও কতক পরিমাণে এই ভাবের । 
তাহাতে উক্ত হইয়।ছে-_-“রামাঙ্গ প্রণবঃ কথিতঃ1৮ প্রণবই রামের অঙ্গস্থরূপ | ' এই শ্রীরাম 
উপনিষদের বক্তা হনুমান এবং শ্রোতা ও প্রশ্নকর্তা শনকাদি খধিগণ। এই উপনিষদে রামের 
স্বয়প নিয়োক্ত শ্নে।কে বর্ণিত হইয়াছে। 
রাম এব পরং ব্রঙ্গ রামএব পরংতপঃ। 
রাম এব পরং তত্বং শ্ীরামো রঙ্গ তাঁরকম্‌ ॥৫ 
পূর্ণাঙ্গ: রাম সম্বদ্ধে যোগীন্দ্রগণের প্রশ্রের উত্তরে হনুমান বলিতেছেন-_ 
বিস্ত' বাণীং দুর্াং ক্ষেত্রপালং স্্যাং চন্ত্রং নারায়ণ' নারগিংহং বাস্থদেবং বরাহং অন্তাংস্চ 
কাং শ্চিং সর্বধন্‌ শ্রীদীতাং লক্ষণং হম্মন্তং শক্রত্বং বিভীষণং স্তুগ্রীবং অঙ্গদং জান্ব,বস্তং তরতং 
এতান্‌ রাম্তাঙ্গন্‌ জানীয়ং' | রাম নামের মহিম!_ 
“রাকাবে।চ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ। 
পুনঃ প্রবেশ শঙ্কায়াং মকরস্তং কপাটিবৎ॥ বশিষ্ঠ 
অপিচ। রাশবে বিশ্ববচনে। মশ্চাপীশ্বরঃ বাচয়ঃ। 
বিশ্বানামীশ্বরে! যোহি তেন রাম প্রকীন্তিতঃ ॥ 
পরিপূর্ণতমে! রামো ্রদ্ষশাপাৎ স বিস্বৃতঃ | 
ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকষজন্মখণ্ড। 
প্রণবরপ শবের যিনন ঈশ্বর তিনিই রাম । মায়াবশে জীবরূপী রাম তাহ1বিশ্বৃত। 
এই নকল উক্তি ও বর্ণন। কেবল মানবরূপী রামের জন্ত নহে। এই উপনিষদাহূসারে 
প্রণব মন্ত্রের (3) ও র।ম মন্ত্রের ফল সমান। এই প্রকারে অনাম গোত্র পরমাত্মার বছ নাম কল্পন! 
করিয়া এক ঘোর গোলযোগের স্থক্টি কর! হইয়াছে । সাধনার পথ নিবিড় কণ্টকাবৃত অরোন্তে 
পরিণত হইয়াছে । রামার়ণের উত্বর কাণ্ডের ৪৪ সর্গে মনৎকুমার দশাননকে রামের অবতারত্ব 
বর্ণন| কালে রামের অধ্াত্ম ও অধিদৈব ব্যাপাঁরের উল্লেখ আছে। 


৪৭৩ ভারষ্তের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--»ম সংখ্য 


্্ধাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত “রাম গীতাদ” রাম বক্তা ও লক্ষণ প্রশ্বকর্তা- ও শ্রোতা । 
এই গ্নীতোক্ত রাম স্বত্ব/দিগুণত্রয় রহত এবং মায়াতীত। হতরাং ইহাও অধ্যাত্ম রাঁম। 
যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ খধষি বক্ত। ও দশরথ পুত্র রাম শ্োত। ও প্রশ্নকর্ত। | একদ্থানে 
বশিষ্ঠ খধি রামকে উপদেশ দিতেছেন--“সমুদ্ধর মনোর।ম মাতঙ্গমিব কর্দিমাৎ।” 
এইরূপ উপদেশ সংদারী গৃহী মানবের প্রতিই প্রযুঙ্্য হইতে পারে। কারণ আদি পূর্ণবঙ্ধাণ 
রামের কেহ গুরু বা উপদেষ্ট! হইতে পারেন ন|। 
সুল। ক্লেন ল্লীমাস্রণ কাহিনী | পন্পুরাণ পাতাল খণ্ডের ৭১ অধ্যায়ে ইহ] 
বিশ্বুত ভাবে বর্নিত। তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবের। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে দশরথের 
প্রথম পুত্র ভনুক কর্তৃক তঙ্গিত হইয়াছে। তৎপরে যজ্জ করিয়া চারি পত্বীগর্ভে চারি পুত্র লাভ হয় 
তাহাতে সুরূপ। হইতে ভরত এবং স্ুবেশ। হইতে শক্রস্। ইত্যার্দি অনেক বিষয়ের পর্থক্য দেখ। 
যাঁ়। স্থূল কথ! ই পরশুরাগকে বা অন্ত নকত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উপাখ্যান রচিত বলিয়াই 
মনে হয়। 
ল্লীন্ম ল্রীভৃত্ব। কোন দেশের রাজ! সদাশয় প্র্গাপালক ও প্রদ্াবংসল হইলে 
লোকে বলিয়। থাকে “আমরা রাম রাজত্বে বাদ করিতেছি”। রামসহ উপমাবিশিষ্ট এই প্রবচনটি 
বহৃকাল হইতে সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত। রাগাপ্ণের উত্তর কাণ্ডের ৫১ সর্গে রাম ও 
ভরতের কথোপকথন, কথক গণের ক্থকথায় সর্বপাধরণে এ প্রবচনট বিস্তৃতি লা 
করিয়্াছে। ইহার গৃঢ় মন্ম হইতেছে, পুরাকালে স্র্য চন্দ্রাদি, গ্রহ উপগ্রহ সমন্ধিত এই 
সৌরজগৎ সম্পর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠানের পুর্ন পৃথিবী:ত নান! উপদ্রবাদি হইত? কিন্তু কু্য বূপী 
রামের আবির্ভীব ও রাজত্ব কাপে সে সকল দৃরীভূত হইয়! পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত ও 
যথাযথ ভাপে স্ব প্রবাহচালিত সমস্ত বিদ্ব দূরীভূত হইয়াছিল। ভরতের উক্কি মধ্যে তাহাই 
নিহিত এবং অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যান হইতে তাহার আভাষ পাওয়া য'য়। রামাস্ণর 
মধ্যেত্ত শেষভ।গে পরবত্বী কালে এনেক কৃত্রিম অর লেখকের লিখিত উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট বলিয়া 
নুধিগণ স্থির করিয়াছেন। ভ্রেতাযুগ খথেদের যুগ। তৎকালে যঞ্সারস্ডের পূর্বের সকল শ্রেণীর 
লোককেই যজ্জার্থে যজ্ে যোগদান জন্ত আহ্বান করা হইত। এরূপ মন্ত্র খগথেদে দেখ। যায়। 
খথেদের সময়ে কলিযুগের মত শ্রাদ্ধ প্রথ। ছিল না মৃতনংকারও বিভিন্ন প্রকার ছিল। শিবমন্দিরও 
তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমন্তই পরবন্তী কালের ব্যাপার। 
সুন্ধার্থখে লক্ষা। গন্মনন জস্য সেতু নির্্মাপি1-এই সেতু কিরূপ মহাকবি 
কালিদাস নিয়োক্ত শ্জোকে তাহ! ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। পুষ্পকরথারোহণে সীত। উদ্ধারাস্তে রাম 
অযোধ্যা প্রত্যাগমন কালে সীতাকে সমস্ত নৈনর্গিক ব্যাপার বর্ণনা কঠিতেছেন। 
বৈদেহি ! পশ্ঠ।মলয়াৎ বিভ্তক্তং মৎসেতুনা! ফেনিলমন্ব,রা শিম্‌। 
ছায়াপথেনেব শরত্প্রশন্মমা কাশমা বিস্কৃত চাঁরুতারম্॥ রঘূবংশ ১৩শ সর্গ। 
প্রকৃত এই ছ।য়াপথই লম্ক।দীপে (দক্ষিণ বা পরঞ্চবে) যাইবার সেতু 1 শরৎকালের রজনীতে 
ইহার দৃশ্ত অতি নুস্পষ্ট ও অতি মনে।হর। পরম ব্যোমন্থ এই ছায়াপথ সহ পাধিব সেতু উপশিত । 
এই ছাস্কাপথনূপ সেতু উত্বীর্ণ হই্। বানরবাহিনী লঙ্কা ঘ্বীপ আক্রমণ করেন। (অগ্নি প্রথমে দিব, 
লোক উৎপন্ন হইগ! পরে তুল্পকে ( কুমেরুতে ) ব্যাথ হয়, ইহাই বেদের উদ্তি| 


জ্গন্ঠ--১৩৪১] দশীবতাঁর চরিত ৪৭১ 


জীলান্মজ্দ্েল পুজপকল্লথ ।-এই রখ পূর্ববে কুবেরের ছিল। লঙ্কা জয় ও 
রাবণবধাস্তে কুষের ইহা রামচন্ত্রকে প্রদান করেন। উত্তর কাণ্ডে ৫১ সর্গে ও অন্যান্য পুরাণে ইহার 
বিৰরণ,বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। ইহ! কুর্ধ্যরথ নামে প্রথিত হইয়াছে। খথেদের প্রারস্ত হইতেই 
ইন্্াদি দেবতার রথ বিষয়ক বহু মন্ত্র রচিত হইয়াছে । বিস্তৃত বিবরণ গীতায় “হি তত্ব” দীর্ষক গ্রন্থে 
লিপিবন্ধ। এই পুষ্পক খে আরোহণ করিয়া রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমনবিষয়ক বৈহায়নতবপূর্ণ 
সুললিত মনোমুগ্ধকর গাথা লঙ্কাকাণ্ডের ১২৫ সর্গে ও রঘুবংশের ১৩ সর্গে লিপিবদ্ধ। রামায়ণ, 
মহাভারত ও অন্যান্ঠ পুরাণের উপাখ্যানের মূল ভিত্তি বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্রের মন্ম হাদয়গম হইলেই 
সহজে বুঝ! যায়। 

ভ্রীব্লান্সস্তুত্ জটীস্মুল স্রব্ূপ লি-্রষ্পশী।--দসীতা রামলক্ষপ অগস্ত্যের 

সহিত দর্শন ও কথোপকথনাস্তে তার উপদেশানুসারে গোদাবরী সমীপস্থ পর্চবটাতে বাঁসার্থ গমন 
কালে পথিমধ্যে এক: ভন্নানক পরাক্রমশালী গৃধের নিকটবর্তী হইলেন। গোদাবরী নদীই বা 
কোথায় এবং পঞ্চবটা বা কোথায় ত|হ। জান| আবগ্তক। পঞ্চবটী দণ্ডকারখ্যের মধো একটা বন। 
দগডকারণ্যের বিবরণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চবটী কিন্ধপ ? তাহার৭ কিছু বিণরণ জনা আবশ্যক । 
পঞ্চবটা শব্দের ছ্ব।র! সাধারণত আমরা বুঝিগ্ন। থাকি যে, যেখানে ৫টি বটগাছ থাকে তাহাই পঞ্চবটী। 
আবার. সাধু সন্ন্া।সীরা তপশ্ত।র জন্ত অশ্বখ, বি্ব, বট, অশোক ও আমলকি এই পঞ্চ বৃ্গের দ্বারা বা 
পঞ্চবৃক্ষ রোপণে যে গোলাকার স্থান প্রস্তত কর। হয় তাহাকে পঞ্চবটা বলে। রামপীতা ও লক্ষণের 
যে পঞ্চবটাতে বাসের উল্লেখ দেখ! যায়, তাহা এই পৃথিবীস্থ পঞ্চবটা নহে। বটধাতুর অর্থ কখন বা 
শব, চেষ্টা, বিভাগ ও বেষ্টন। কুজাদি পঞ্চ তার! গ্রহবেষ্টিত সৌর জগহংই সধয চন্ত্রূপী রাম 
লক্ষণের প্রবাসবাটী পঞ্চবটা। গোদাবরীর স্থান নির্দেশ কর! আবশ্যক । কারণ গোদাবরী সমীপেই 
উক্ত পঞ্চবটী বিদ্যমান। গোদাবরীর অন্যতম নাম গৌতমী, অর্থাৎ গৌতম খষির পরী অহল্যা 
(আকাশস্থ অহল্য। )। এক্ষণে গৌতম খধষির পরিচয় পাইলেই গৌতমীকে স্পষ্টভাবে জানা 
যাইবে। গৌতম হইতে গৌতম এবং গত্যর্থস্চক গম্‌ ধাতু হইতে গো শব । যাহা হইতে গতির 
উত্তব হইয়! জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ভিনিই গৌতম অর্থাৎ ব্রঙ্দ। তাহা হইতে উদ্ভুত সোমরাজা বা 
বরুণ (বেদের পবমান সোম ), ইনিই গৌতমপত্বী গৌতমী বা (সামধারা। ধাহার! জগতে গো 
( জল, কিরণ) দান করেন তাহাদের মধ্যে ইনি সর্বশেষ্ট, এই হেতু ইনি গোদাবরী 'মাখ্য। প্রাপ্ত। 
এই সোমধার| হইতেই বিশ্তদ্ধ পরিশ্রুত খাঁর ত্রিপথথদ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপ্লাবিত হয়। এই গোঁদ।- 
বরী নদী সমীপেই পঞ্চতার! গ্রহপহ মণ্ডল।কারে ভচক্রলমন্থিত পঞ্চবটী বিদ্ামান। 

লীতাসহ রাম লক্ষণ পঞ্চবটা গমন কালে যে ভয়ানক বিক্রমশাপী গৃ্রের নিকটবর্তাঁ হইয়া 
ছিলেন সে গৃধটি কিরূপ? গৃপ্রশবের সাধারণ অর্থ শকুনি পক্ষী। গৃধ ধাতুর শর্থ লিগা, লাভেচ্ছ! 
ব। আকাঙ্া। গৃথ্ব (শকুনি) আকাশের অতি উচ্চ স্থানে উড়িয়! বেড়ায় এবং আহারের জগ্য 
নিয়দিকে অতি তীব্র দৃষ্টি খাঁকে।: এইরূপ গুণবিশিষ্ট কোন বৈমানিক দেবশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই 


অন্তর গৃঞ্জ শবের গ্ররোগ হইয়াছে । 
_ ষাহারা গৃঞ্, তাহারাই গৃধসদৃশ । গৃধপদবাচা কে? তাহা খক্‌, সাম ও যজুর্বেদে আছে। 


পশ্রেনে| গৃধানাং পদ্রবী:1” ৯৪৪ সাম উঃ আঃ। গৃ ব্যকিদিগের পদবী শ্ঠেন। বাজ পক্ষীর 


৪৭২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্য! 


নাম শেন। আবার অনেক ঝঅুঙ্ত্রে চর ও সুর্ধ্যকেও শেন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গত্যর্থক হে 
ধাতু হইতে শ্যেন শবের উত্তব। পাণুর (শ্বেত বা শ্বেত পীত) বর্ণ শ্টেন শব্দের অস্ততম অর্থ। 

এম্থলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়। কবি গৃথ শব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কবি স্বয়ং গৃধ্ের মুখ 
দিয়! ইঙ্গিতে গ্রকাশ করিয়াছেন । | 

গৃণরসন্দুখীন রাম গৃথ্রকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে গৃথ মধুর ও প্রিয় বাকো কহিলেন, 
পহে রাঘব! আমাঁকে তোমার পিতার বয়ন্ত (0০976090125 ) বলিয়া জানিঞ&।” বয়স 
শবের অর্থ সমান বয়ন্ধ ও নিগ্ধ। ইহা! হইতে কি পাওয়া ষাইতে পারে? রামের পিত। দশরথ __ 
(চন্দ্রবা মন)। 

নিয়ে।ক্ত বিবরণ হইতে বিজ্ঞ পাঠক রাঁম ও জটাযুর সন্বন্ধট। ধিচাঁর করিয়। দেখিবেন। . 

পুনরায় বলিতে লাগিলেন-_“হ রাঘব! পূর্ববকালে ধাহার। প্রজাপতি হইয়াছিলেন, কর্দম 
( পথ্বি ও জল পরমাণুর আদ্রাভ।র বা সথক্ম সংঘাত ) তাহাদের সর্বজোষ্ঠ (কারণ ইহার সংহতি 
ব্যতিরেকে কোন রূপ ব| অব্বব গঠিত হইতে পারে না)। তার পর বিরত (বৈকারিক সৃষ্টি) 
শেষ ( বায়ু) সংশ্রর্, বীর্ধযবান্‌ বহু পুত্র স্থাণু, মরীচি, অত্রিঃ ক্রুতু, পুলস্তয, অঙ্গিরা, গ্রচেতা, পুলহ, 
দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। মহাতেজ। কশ্তপ তাহাদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। 
(মরীচি ঝ| রশ্মি হইতে কশ্যপের অর্থাৎ স্ুমেরুতে কশ্যপনাম। নক্ষত্রের উত্তব। তংপূর্ববন্তী 
কর্দীমাদি সকলেই অতি সুল্স পরমাণুরূপী, তৎসন্ধত্ধষে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পরমাণু হইতেই 
এই জগতের স্ষ্টি। খণ্েদের অনেক সুক্কে এই পরমাণুতত্ব নিহিত। 

ছে রাম! কশ্যপ খষি দক্ষকন্তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দন, কালকা, তাঅ।, ক্রোধবশ।, মন 
ও অনল এই ৮ জনের পাণিগ্রহণ করিয়। তাহাদের বলিয়াছিলেন_-“তোমর! আমার সদৃশ 
ব্রিলোক্যপালক পুর সকল প্রণব করিবে। হুতরাং কশাপপত্বীর। থে পুত্র :গ্রদব করিয়াছিলেন 
তাহার! নক্ষত্র ও গ্রহরূপী। সকলেই বহু পুত্র প্রদব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দঙ্গ অশ্বগ্রীব নামে 
এক পুত্র গ্রসব করেন। দচ্ু শব জনধাতু হইতে উদ্ভুত। যাহ হইতে এই সৌর জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহাই দন্থ। অশ্বগ্রীব অর্ধাৎ ব্রদ্ষাণ্ডের ব| এই সৌর জগতের গ্রীবাস্বরূপ। নক্ষত্র" 
মণ্ডলকে ব৷ রাশিচক্রকে লক্ষ্য করিয়! উক্ত। বিষু্পুরাণ পাঠক তাহা অনুভব করিতে পরেন এবং 
কশ্যপপত্ী মন ব্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই চারি প্রক।র মানুষ প্রদব করেন। 

মন্তব্য ।_-মনপ এই ক্লীবলিঙ্গ শবের অর্থ অন্তঃক'রণ অর্থাৎ অধ্যাত্ব বাপার যাহ। দেহের 

অভান্তরে সম্পাদিত হয় (25021 2.09179 ) মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারি অভ্যন্তররিক 
তব্ব। 

কশ্যপ হইতেছেন প্রাণ বা ৫5জস শক্তি (১09105০0০০৪ ) এবং দমন হইতেছেন আন- 
বিক দ্রব্যশক্তি (11565051 180658,0155 00:০৪) এবং মনত হইতেছেন (মতি খ্যাতি) 
(2850091 0688015৩ 19:0৫ ) মৃন শব্ধ পুং স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের পাঞ্ডিত্যে 
সরল সুখলত্য ত্রচ্মতত্ব জটিলতর হইয়৷ পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, বাদবিশঙ্বাগের হেতু হইয়াছে, 
বৈষম্যের শ্যট করিয়াছে বলিয়া ব্রদ্মবিৎ মহীপুরুষগণ বলিয়া থাকেন। সনৎ, সনৎকুমার, সনন্দ ও 
সনাতন যেমন ত্রঙ্গার় চারি পুত্র, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও শুত্র মাতা মন্থর গর্ভে এবং 
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কশ)পের ওরসে চারি পুত্র জন্মে। এই চারি পুত্র হইতেছেন মহল্লেণক (ব্রাদ্ষণ) স্ব্ে্শক (ক্ষত্রিয়) 
তুব্নরণেক (নৈশ্য) এবং তৃল্পেক (শত্রু )। তাআ--পঞ্চ কনা প্রসঘ করেন। (অহ্ল্যাদি 
প্রাতঃস্মরণীয়! পঞ্চকন্ঠ। )। কিন্ত রামায়ণে উক্ত পঞ্চ কন্ঠার নাম পৃথক্‌ ষণা-_ক্রৌক্ধী, ভামী, শ্রেনী, 
ধৃতরা্রী ও শুকী। নামগুলি বিশ্লেষণে সব গোলযোগ মিটিয় যায় শীস্্রব্যাখ্যান কৌশল বাহির 
হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্ঠ। বিনত| (বি+নত।)। বিনতার 
( কশ্যপ দ্বার! ) পুত্র (১) অরুণ (২) গরুড় । ৃ 

( গৃধ ) বলিতেছেন--আমি অরুণের রসে জন্মিয়াছি, (সুতরাং কশ্যপের পৌন্র )। 


সমাজ 
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তা 
টু ( ৩) 

* ব্রিকালজ্ঞ মহর্ধিদের প্রবর্তিত নীতি সর্বজীবের কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়মের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত, ইহা হ্ৃায়ঙ্গম করতঃ তাঁহাদের যাবদীয় বিধিব্যবস্থা ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ধবর্ণের লোকের! 
ভগবংবিধানের মতন অকুষ্ঠিতচিতে পালন করিতেন বলিক্ব। বিরাট হিন্দুসমাজ যুগযুগাস্ত ধরিয়! 
স্থমেরু পর্বতের শ্তয় অটল অচলভাবে দাড়াইয়। 'আছে। মামি রঙ্গঃ ও তমোমোহে আচ্ছন্ন, আমার 
জ্ঞান সন্কীর্ণ, সম্মুখে যাহ! দেখি তাহার বাহিরের ব্যাপার বুঝিবার শক্তি আমার নাই; তাই আঙ্গ 
ভীষণ শীত পড়িতেছে দেখিয়! আমি বিধাতাকে অভিশাপ দিতেও কুন্তিত নহি, চাই টজাষ্ঠের তীব্র 
রৌদ্রতাপ। আবার জ্যেষ্ঠের নির্বাত নিক্ষম্প ভীষণ জালামালায় যখন প্রথণ ছটফট করে তখন 
স্থশীতল বাতাম আর আঁষাঢ়ের প্রবল বারিধারার জন্য ব্যাকুল হই। এইরূপে মানুষ রজঃ ও 
তমোগুণের তাড়নায় গ্রকৃতির নিয়ম উল্লজ্যন করিয়া শ্বৈরাঁচারী হইতে চায়। প্রাণবস্ত সমাজের 
নেতৃগণ কখনে! তেমন স্বৈরাচারের প্রশয় দেন না। ভ্রেতাযুগে শূত্রক স্বীয় বর্ধর্শা উল্লজ্ঘন করতঃ 
ব্রাঙ্গণোচিত তপস্ায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরামচন্ত্র তাহাকে হত] করিয়। সকলকে শ্ব স্ব ধর্দমাুসারে চলিতে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বাপরে অর্জুন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কণ্মম ত্যাগ করত ব্রাঙ্গণের বৈরাগ্য ও সন্গ্যান 
অবলম্বন করিতে চাহিলে শ্রীরুষ্ণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন । যুগে যুগে যত সমাজবিভ্রাট ও রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটয়াছে তাহার কার্ধ্কারণ সমস্ত বিশ্লেষ! করিলে দেখ| যায় রজঃ ও তমঃপ্রধান ব্যক্কিদের 


শক্তিমত্তত। ও অকাল বৈরাগ্যই তাহাদের মূল। যাহার! আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই করিতে পারে না, 
রাতারাতি 
* বিগত ফান্তন সংখ্য।য় এই প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি স্থলে 


লিপিকর ও মুদ্রাকরের ক্রুটিতে ভ্রুমগ্রমাদ ঘট।য় তাহা! সংশোধনপূর্বক এস্থলে পুনরুদ্ধত করিতে 
বাধ্য হইলাম । লেখক। 


৪৭৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ত--৮ম সংখ্য। 


তাহার! সমগ্র মাঁনবঞ্জাতির উদ্ধারের জগ্ঠ সমাজসংস্কার ক'রতে ব্যগ্র 'হয়। ইহা হইতে বাতুলত৷ 
আর কি হইতে পারে ? 
মহধষিদের শাস্ত্র অর্তান্ত ভগবদ্ধাণী বলিয়। পুর্ববে রাজ। প্রজা সকলেই অবনতমস্তকে মানত 
করিলেও এখন করিব কেন? তাহার যেমন জ্ঞানচচ্চ। করিতেন, 'এখনও ত অনেকে তেমন করেন, 
বরং বেশী করেন বলিয়াই ত মনে হয়। কারণ, তখন খধির| গুরুর কাছে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ 
করিতেন মাত্র, ইদানীং বিদ্বান্‌ বাকির| কত বিরাট গ্ম্থ পাঠ করেন, কত নৃতন নৃতন তত্ব অবগত 
হন? শুতয়।ং পুরাকালর খ'মণের পুরাতন বিধিবাবস্থ। তাগ করিয়। নব যুগের বিদ্বান লোকদের 
নব নব শান্ত গ্রহণ করিব না কেন? উহাদেরে মহষি আখ্যা দিয়া তেমন ভাবে পূজা করিব না 
কেন ?--ত্যাদি প্রশ্ন আজকাল পাঠশাঁলার বালকের মুখেও শুন! যাঁয়। এই সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসার 
পূর্বে বিজ্ঞ ব্যক্রিদের দেখা আবগ্ত্ মহমিত্ব বা! বিশুদ্ধ জ্ঞানোপলব্ধির স্তর কিরূপে আয়ত্ত করা 
যায়। বহু গ্রন্থ ব| শান্ত্রাধযয়নদ্ার। তাহ। হয় না । বেখভষার পরিবর্তন ব। ছু'চার দিন ফলমুল ও 
কলাকচু সিদ্ধ খাওয়াতেও হয় না। সাধনাবদল দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং অহং জ্ঞানের স্তর পর্যন্ত 
অতিক্রম করতঃ ভগবানের পরা প্রক্লতিত লীন হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়_ 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ: কালেনাতআ্বনি বিন্দতি। গীত 
নায়মাত্ব। প্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়। ন বহুশ্তেন, 
যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যপস্ম মানস বুথুতে তনুং স্বাম্‌!-উপনিষদ্‌ 
হ্টিক্রম দুই স্তরে বিভক্ দেখ। যায় (১) আধ্যাজ্মিক, (২) আধিভৌতিক। কথাটা 
একটু বিশদ করিয়া বল আবগ্তক | শিশুদ্ধ সত্বের স্তরে অবস্থিত পরমাত্ম! বা পরমশিবং অশব, 
অচঞ্চল, নির্ববিষয়, নাম ও দ্ূুপহীন। এই অসীম শান্ত অবস্থার মধো রজোগুণের স্পর্শে বিন্দু বা 
ঘনীভূত শক্তির স্যষ্ট, তাহা হইতে শর্িতবাদর উদ্চব,_-ইহাঁই বিশ্বস্থট্টির মূল। এই শক্তি 
পরম্শিব হইতে স্বতন্ত্র নেন, পরমণিবত শঞ্রি্ধপে প্রমারিত ॥ 'ঞকোণহম্‌ বুম্তাম্ঠ_পরমশিবের 
এই ইচ্ছ। বা কাম প্রথম থে বিক্ষেপ ব! চাঞ্চলা উপস্থিত করিল তাহারই ফল সমগ্র বিশ্বের স্থষ্টি 
আধ্যাত্মিক সাধকের ক্রেমে প্রণব, মন:. বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রকৃতির শুর উপলব্ধি করিতে থাকেন; 
এই দ্নিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভৌতিক ব্যাপারের সহিত তাহাদের সংশ্রব হাস হইয়া যায়। 
এতৎসম্থন্ধে বিশেষ আলোচনা এট ও'বন্ধে অগ্রামঙ্গিক হইবে বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। 
আধ্যাত্মিক সাধনার গতি উর্ধাগ/মিনী, ভৌতিক সাধনার গতি নিম়গ1। প্রথমোক্ত সাধনার 
ক্রমোন্নতিতে মানব ভৌতিক বাযাপারের এ্রমপ্রনাদ উপলদ্ধি করিতে থাঁকেন। সেদিকেও যতক্ষণ 
বুদ্ধির স্তর পধ্যস্ত সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হয় তহক্ষণ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয় না। আত্মসাধনায় 
ধাহার| যত অগ্রপর হইতে থাকেন ততই তাহাদের এক একট। ভৌতিকবন্ধন কাটিয়া! যায়। ভৌতিক 
সাধনায় সিদ্ধ বাক্তিরা ক্রমে বন্বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া! পড়েন। যেমন, কেহ চাকরী বা ওকালতি 
ব্যবসায়ে অর্থগঞ্চয় করিতে পারিলে মহা'জনী, ব্যান্কিং, জমিদারী, কলকারখানা ইত্যার্দি আরম্ভ করেন, 
প্রচুর অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিলামব্যঘন ও প্রতিবেশীর উপর গ্রাধান্ স্থাপনের লোভে অস্থির 
হ্ইয] উঠেন। কেহ দেশোদ্ধার ব। সমাজ-সংস্কারের কার্য শারস্ত করেন, যতই তাহার, স্তাবকের 
দল পুষ্ট হইতে থ।কে এবং বিপঙ্গ হইতে সংঘধ উপস্থিত হয় ৩তই তিশি স্বপক্ষকে সন্ত ও বিপক্ষকে 
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নিরত্ত করতঃ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন।না কৌশল আবিষ্কারে প্রমত্ত হন। পার্থক্য লোহার 
শিকল, অর সোণার শিকল। সেই অবস্থায় বনু শান্ত্রালোচনাই করুণ, আর দেশ বিদেশের রাশি 
রাশি গ্রন্থ পাঠ করুন, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ অনস্তব। তাই এখনও কোনও কোন সাধক মহাপুরুষের 
সন্ধান পাইলে ভৌতিক সাধনায় বিশেষ কৃতী লোকেরাও নিজেদের সমগ্ত জ্ঞান গরিষ। ভূলিষ। 
উ"হ!রই চরণতলে আশ্রয় লইয়! থাকেন। 

আধ্যান্মিক সাধনাবলে যাহারা মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিতেন তাহাদের 
মন আত্মপর ভান।ভাবের দ্বন্থমোহে মথিত ঠইত না। ম্বথবুদ্ধি লঃয়। কাহাকেও নিয়ে চ।পিয়| 
রাখা, বা কাহাকে ও উচ্চে তুলিয়। পরার জন্য তাহার সমাস ও রাষ্র“ক্তির সাহাধা করিতেন ন|। 
যাহার যেমন শক্তি ও সংগ্ধার তাহাকে তদগুসারে আত্মোগ্গাত সাধনের গথে অগ্রনর করাই 
তাহাদের লক্ষ্য থা।কত। পরপ্ত একর কার্যাক্র4 বেন অন্যের শ্বার্থবিরোধী বা পাঁড়াঁদায়ক ৭1 
হয় তাহাই দেখিতিন। এই জন্তই আধিভোৌতিক বিষয়ে অতি নিপুণ বাক্িরাও তাহাদের উপ- 
দেশাণ্ুসারে নিজেদের কার্য ক্রম নির্দ(রণ কর] একান্ত কর্তব্য বোধ কারতেন। 

তাহার! ম্ব্ংকি ভবে চলিতেন 1? বাজ, ধনী ব| অন্ত কোনরূপ বিষয়বৈভবশালী 
কাহ।রে। কাছে তাহাদের কোনবপ কাম্য থাকিত ন|। অনবপ্ধ ব| গৃহের জন্ত তাহারা পরের 
দ্বারস্থ হইতেন ন|| অন্থামিক বনের ফলমূল জীবনধারণ, বৃক্ষবন্ধলে দেহরক্ষা! ও তরুতলে 
শয়ন করিয়া! তীহার। জীবন কাটাইতেন। নুতর।ং তাহাদের আচরণে অন্যের ঈধাদ্বেষ করিবার 
মতন কিছুই পাওয়। যাইত ন।। “তাহাদের শান্ব মানিব কেন? বলিয়া সন্দেহ বা হঅদ্ধার ভাব 
তদানীন্তন গৃতস্থাশ্রমী বহুগুণসম্পন্ন শান্ত্রজ্জ লোকদের মনেও খন পাইত না। তাঁহারা ছিলেন 
ত্যাগ ও সংযমের শ্পাদর্শ ; ধার্জ| প্রজা! মবল্ছেই তাহাদের সেই আদর্শ অন্গসরণ করিতেন। ত্যাগ 
করিব ন1 কিছুই, অন্যের সর্বাপ্ ছলে বলে জৌখলে অপহরণ করিব, স*্যমের সম্পর্ক রাখিব না, 

কেবলই ভোগের গণ্ী বাড়াইব, অতৃপ্ত লালসার তাড়নায় আরে! চাই, আরো চ।ই করিয়। ঘুরিব 

তিনি কেন শক্তিশালী হইয়।ছেন, কেন উচ্চন্তারে আছেন, তাহাকে ছুর্বপ করিয়া নিয়স্তরে নামাহয়া 
দিতে হইবে, ইত্যাদিরূপ কলুষিত ভাব তখন ক্ষতি বৈশ্ত শুদ্ধ কাহারো অন্তরে প্রবেশ করিত না। 

ব্রাহ্মণের অনধিগম্য কিছুই ছিল 211 পর্বাতব সর্বোচ্চ চুড়। হষ্টতে নিয়দিকে অবতরণ 
যেমন অনায়াসনাধা, তেমনই বিজ্ঞানচচ্চ, মংহ'রত্্ আবিষ্ধ:র, সংগ'মদ্বাৰ। লোকনংহার, কৃটনীতি- 
মূলক ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের দ্বারা পরের সর্বান্ধ অপহরণ, পরের উচ্ছেদ্সাধন ইত্যাদি 
সবই করিতে পাঠিতেন । তাহার| সে্দকে যান নাই | মাধনাবলে একদিকে চরম মুক্তি বা ভগবৎ 
সাযুক্জ্য লাভ অন্যদিকে সমগ্র জীবসমজকে বিশুদ্বভাবে অগ্রমর করাই ছিপ তাহাদের ব্রত। 
তাহাদের সাপনার ঢুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায় £-_ একটি নিজেদের উন্নন, অন্যটি নিম়স্তরে যাহার] 
আছে তাহাদিগের উন্নতির বিশুদ্ধ পন্থ। প্রদর্শন । তাহাদেব সাধনার প্রভাবে সর্প ব্যাপ্ত প্রভৃতি 
ভীষণ থিংন্ত্র জন্তরাও অহিংসার পরাকাষ্ঠ। দেগাই ত। 

ক্ষত্রিয় বৈ শুদ্র সকলেই বুঝিলেন ব্রাক্ষণাসাধনা নকল স্তরের লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, 
ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে স্তর হইলেন্ড সমাজগ্ছিতি রক্ষার অনুকূল নহে, পরমাত্সাব স্বরূপ উপলব্ধি ব। 
বিশুদ্ধ জানলাভও নহক্গপাধা নহে। জম্মগন্াত্তরের বনু ম্বকৃতিলাপেক। অতখব গমি প্রদর্শি 
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বিশুদ্ধ পথে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে সাধন! করিয়! অগ্রসর হওয়াই সকলের কর্তব্য। ত্াহাদেরও 
সাধনার লক্ষ্য হইল ত্যাগ ও সংঘম, পরদ্বাপহরণের পরিবর্তে পরকে সাহায্যাবান, পরোপকার 
এবং সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন । এই লক্ষ্য হইতেই তাহার! ত্রাক্ষণরক্ষাকেই সর্বোপরি কর্তব্য মনে 
করিতেন। কারণ, ত্রাঙ্ষণ যে শক্িবলে তাহাদের, তথা সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ করিতেন 
তাহ! তাহাদের বাহুবল বা অর্থবলের সাধ্যায়ত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে দেহধারণার্থ অর্থসংগ্রহের 
জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিলে অধ্যাত্মপাধন।য় সুদিদ্ধ হওয়াও ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব হইত। তারপর 
ক্ষাত্র শক্তির, অর্থশক্তির ও শ্রমশক্তির সাধনা । ক্ষত্রিয়কে বিপন্ন হইতে দেখিলে বৈশ্ত, শূদ্র ও 
্রাঙ্মণ নিজের সমস্ত শক্তির দ্বারা তাহাকে রক্ষ। করিতেন। তেমনই বৈশ্যকে ব্রার্গণ ক্ষত্রিয় শৃদ্র ও 
শৃদ্রকে ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ সমবেত শক্তির দ্বারা রক্ষা করিতেন! এই ভাবে হিন্দু শাস্বানুমারে লক্ষ 
লক্ষ বৎসর, আধুনিক প্রত্থতত্ববিদূদের গণনাগুসারেও অন্ততঃ পনর হাজার বৎসর, হিন্দুসমাজ স্থথে 
শান্তিতে চলিয়া আপিয়াছে। 

সেই মহোচ্চ সমাজের আজ কি দুর্গত্তি! কি ভীষণ গ্রলয়ের শতোতে তাহার সর্বস্ব 
ভাঁমিয়া যাইতেছে !! ইহার সর্বনাশ দেখিয়াও কি আপনার প্রাণ কাদে না? ইহাকে বাচাইয়া 
রাখিবার কোন চেষ্টা করিবেন না? উত্তর পাই--সত্যযুগ আর ফিরিয়া আসিবে না, সৃতরাং 
পুরাতন ভাব ও কার্ধ্যপ্রণালী লইয়৷ বসিয়। থাকিলেও চলিবে না। তখন ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর 
অন্ঠান্ত স্বানের সম্পর্ক ছিল না; ভারতের শক্তিশালী লোকেরা যাহ] ইচ্ছ! তাহা করিতেন। এইক্ষণ 
নদী পর্বত সাগর মরুভূমি কিছুই আর এদেশকে অগ্ত দেশ হইতে পৃথক রাখিতে সমর্থ নহে, বিজ্ঞান 
সমস্ত দূরত্ব ও দুল্পজ্নীয়ত্ব ঘুচাইয়। ফেলিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেরা তাহাদের নানা 
রূপ বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌণল লইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে সাচিয়া থাকিবার 
জন্ত আমাদেরও গ্রস্তত হইতে হইবে। তাহাই তচাই। কিন্তু কি উপায়ে? তাহার নামে 
কেবল পরাণুকরণ ও আত্মবিসঙ্জনই ত চলিতেছে; আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রক1ণের চেষ্টা যে কয়জন 
করেন তাহার সন্ধান ত পাই না। নিজকে যাহারা হারাইয়া ফেলে, আপনার দেশ জাতি ধর্ম 
আচার গ্রথ| যাহার! ত্যাগ করে তাহাদের কি পরের সহিত সংঘর্ষে বাচিবার শক্তি থাকে ? 

তাহার। আরে বলেন,_-'জন্মগত পার্থক্য, উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ, তদনুষায়ী বিশিন্ন সাধন- 
প্রণালী ও আচারপ্রথ। রক্ষ/ আর চলিবে ন|| ব্ণাশ্রম ধর্মের এক সময়ে প্রয়োজন থাকিলেও 
এইক্ষণ আর নাই। কারণ, এখন বর্ণভেদে কর্্মতেদ নাই, ধর্্মভেদও নাই । অধিকাংশ ব্রন্মণ ত 
এখন মৃত্তিমান ব্যভিচার, সুতরাং ব্রাহ্মণরক্ষাও সমাজের কর্তব্য নহে ।”_সত্য বটে ভোগমোহের 
প্রলোভনে অল্পদিনমধ্যে অন্য:ন্ঠ বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাঙ্গণসন্তানও শ্বধশ্ম সদাচার ও কৌলিক প্রথ| 
বঙ্জনপূর্ববক অর্থাহরণের জন্ত দাসত্বের গভীর কৃপে ঝাপাইয়৷ পড়িতেছে। কিন্ত এই পথেই কি 
হিন্দুর শ্রেয়: লাভ হইবে? ভোগমোহের এই পরিণাম কত দিনের ? অত্যন্ত পতন-এক শত, বড় 
জোর দেড় শত বৎসরের । সন্মুখের দেড়শত বতসর এই সমস্ত।র সমাধান কি ভাবে করিবে, 
্রাঙ্ণাদি সকলেই অর্থের মোহে বিভ্রান্ত হইয়৷ ধ্বংসের মুখে সর্ধতোভাবে আত্মাহুতি দিবেন, ন! 
আপনাকে ও আত্মধন্মকে রক্ষার জন্ঠ স্ব স্ব আশ্রমে ফিরিতে আরম্ভ করিবেন,_-কে বলিবেন? 
ব্দাশ্রম ধশ্গের আশ্রয়ে বিরাট হিন্দুসমাজজ বহু সহত্র বখ্সর (আধুনিক গণনানুমারেও অন্ঠতঃ ১৫ 


জ্যৈষ্ঠ--১৩৪১] সমাজ ৪৭৭ 


হাজার বৎসর ) শান্তিস্ুখে কাটাইয়া আমিতেছিল,_-ইহা1 যেমন সত্য, স্ব স্ব বর্ণধর্মত্যাগের ফলে 
অল্লদিন মধ্যে তাহার যে অশেষ দুর্গতি--বিধাতার দণ্ডত-_-উপস্থিত হইয়ছে তাহা ও সত্য । অতএব 
কোন্‌ পথ বাঞ্ছনীয়? 
বেশী দিনের কথা নহে, ৫০ বৎসর পূর্বেও হিন্দুসমাজ শ্রাঙ্ষণকে অন্নবস্থ সংগ্রহের ঝট 

হইতে মুক্ত রাখ! একান্ত কর্তব্য বোধ করিতেন। তখনও হিন্দুমারেই সংসারযাব্রার প্রত্যেক 
কার্ষ)কে পবিত্র ধর্ধানুষ্ঠান বলিম়াই জ।নিতেন। তাহার। বুঝিত্েন কোন ধশ্ম কম্ম (বশুদ্ধ ক্রিয়ান্বিত 
ব্রাঞ্ণবাযতীত হওয়ার উপায় নাই এবং এব্প ব্রাঞণকে অঞদান করলে ভগবানই তাহা পাইয়া 
থকেন। ভগবানকে অনাদি দনে। প্রয়োজন কি? তিনি পাইবেন কিরুপে? ভগবান স্বয়ই 
বলিয়াছেন £-- 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব| ভাবযন্তধ বঃ 

পরস্পরং ভ।বয়ন্তঃ শ্রেয়; গরমবাপ্ন ৭। 

ইষ্টান ভোগান্‌ হি বে। দেবা দগ্ঠপ্তে যক্ঞভাবিতাঃ 

তৈদতান প্রদায়ৈভ্যে। যো ভুঙ্ক্কে স্তেন এব সঃ। 
দেবতাদিগের কুপাতেই মনবের। অহীষ্ট অথাদি লা করে। সেই প্রাপ্ত অথ আবার ভগবানের 
উদ্দেশ্তে দন করিবে । তেমন ভাবে যখোচিত অর্থের সত্যবহাঁর ন। করিয়! 'য সমস্ত অর্থ নিজের 
বিলাসব্যসনে ব্যয় করে সে চোর । দেবযজ্ঞ, খধিযজ্ঞ, পিতৃষক্্। ভূতযজ্ঞ ও নৃধজ্ঞ-এই পঞ্চ মহা যজ্ঞের 
্বার| দেবতার] তৃপ্তিল[ভ করেন । ব্রা্ষণ শ্রেষ্ঠ খত্বিক্‌, এজন্য সর্বাগ্রে তাহারই পরিতোষসাধন 
হিন্দুর] কৰ্তব্য মনে করেন। যে ব্রাঞ্ধণ ব্রক্মকম্মবিহীন তাহাকে অনদান আর অগ্ত জীবকে অন্নদান 
একই কথা। সদ্ত্রাহ্মণের সেব। ও ঘজ্ঞাদি ধশ্মকশ্ম করিলে ভগবান তৃপু হন, ইহার সত্যত। তখনও 
হিন্দুর প্রাণের সহিত অনুভব করিতেন। এনন্য দেইরঙ্গার প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা! কিছু সমস্তই 
ধর্মকর্ম বায় করিয়া ফেলিতেন। তাহাদের এপ দানের দ্বাপ| শুধু ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণ 
চলিত এমন নহে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণও নানাবূপে উপকৃত হইত। পাঠক, ভাবিয়। দেখুন, 
এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কমি উনিজম্‌ ব1 সোসিয়া/লজম্‌ কি পৃথিবীর অন্যত্র কেহ কল্পনাও করিয়াছেন ? 
অন্নবন্ধ্ের চিন্ত। করিতে হইত না বলিয়া পল্লীতে পল্লীতে সাধনারত বহু প্রাঙ্গণ বিরাজ করিতেন। 
তখনও এই চট্টগ্রামে শতাধিক উপাধিধারী ব্রাঙ্গণপ্ডিত ছিলেন, চাকরী *বা পরের অনুমর্পণা 
তাহার। করিতেন না। প্রত্যেক পণ্ডিত বহু ছাত্রকে স্বগৃহে অনুদান করিতেন। প্রতিবেশীরাও 
শান্ত্াধ্যায়ী ব্রাহ্মণছা ত্র:ক অন্নদান করিতে পারিলে ধন্য হইতেন। সংসারধম্মে নিপুণ লোকের! দেশ 
দেশান্তরে গিক্স। অর্থোপাঁজ্জন করিতেন, তাহাদের লক্ষ্য থাকিত প্রচুর অর্থসংগ্রহ করতঃ নিত্য 
টনমিত্তিক ধন্ধানুষ্ঠানঘ।রা ভদ্রাসণকে গৌরবান্িচ কর । তখনও চট্টগ্রামের একটি কি দুইটি 
পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন লোক ব্যতীত অপর কেহই স্বীয় পলীঙবন ত্যাগ করিয়া বিদেশে সপরিবারে 
বাদ করিতেন না। ছুইটি মাত্র ট্টগ্রামবাণী হিন্দু তখন সপরিবারে চট্টগ্রাম সহরে বাস করিতেন। 
গৃহলক্ীকে গৃহ ছাড়াইয়া অন্তত্র লইয়া! যাওয়। তখনও গৃহীর| পাপ মনে করিতেন । স্ব স্ব পল্ীগ্রামে 
বিশুদ্ধ ক্রিগান্থিত ব্রান্ষণপণ্ডিত, পুরোহিত, ধনী জমিদার ও সচিকিৎসকের সংখা। বৃদ্ধি হইতে 
(দখিলেই নকলে গৌরব বোধ করিতেন। 


৪৭৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্য 


তখন দেখিতাম, যাহার! মাসে ২০২৫২ টাক। উপাঞ্জন করিতেন তাহারা নিজের জঙ্য 
সর্নস!কুলো মাসে ৩৪ টাকার বেশী বায় করিতেন না। অবশিষ্ট সমস্ত টাক] বাড়ী লইয়। গিয়। 
স্বীয় পরিবারসংরক্ষণ, শ্রাদ্ধপার্বণ নিতানৈমিত্তিক সমস্ত ব্যাপার নির্বাহ করিতেন। গুরুপুরোহি'তির 
সেবা, আত্মীয়কুটুপ্ধদের পিমন্ত্রণও বাদ ঘাঈত না। থণহার। উচ্চ রাঙ্পপদলভে, ব্যবসাবাণিজ্যে বা 
ওকালতিতে দু'শ, পচশ ব। ততোধিক টাক। উপাদ্রিন করিতেন তাহাদেরও নিজের ব্যয় প্রায় 
এর্ধপই দেখিতাম, পার্থক্য ছিল বহুল পরিণাণে আঠিথি অভ্যাগতের দেবার, দানধন্মে, দীঘিপুকুর 
থালনাল। খনন, রান্ত/ঘটনিম্বাণ ইতা।দি জনহিতচর কাধো। তীাহারাই হইতেন দেশবালীর 
'আবলম্বন। আনন্দে উংসণে, সম্পদে 'বপবে সকলের পার্খে দাড়াইয়। তাহাদের সর্বতোভাবে আপন 
করিয়! রাখিতেন। তাহাদের গৃহ সাধুসপ্যা- ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতের পু্জাপাঠ শ্তোত্রভজনাদিতে নিত্য 
মুখরিত থাকিত, ৩|হ[তে সমস্ত পল্লীবাসী কত শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন) দেশবাসী সকলে 
তাহাদেরে লইয়। গৌরণ করিও, তাহ।দের ভরপাথ তাহ!দের বুকভরা সাহস থাকিত, চে।র ডাকাত 
ও গুগ্ডাদমনে ব। অন্রূপ বিরুমপ্ররশনে অনুমর্র ভীত ও সঙ্চিত হইত ন|। এইরূপ উত্গাহী 
বিক্রমশীল গ্রণ্তবেশী সাপারণর বলে তীহাপা৭ শিঞ্জ্কে বলীগান ও শিরাপন মনে করিতেন। 
পল্লীলমাঁজ পূর্বে তেমন স্থদংগঠিত হিল বলিগ্াই পন্,গা্ বা মগণম্াদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইত। 

তখন ৩1৪২ টাকায় এক এ? জনের কিরূপে মাস চলিত তাহ! হয় এখন অনেকে ধারণ ই 
করিতে পারিবেন না। ৪২ টাকার মধ্যে প্রত্যহ /॥ আধ সের ছুধ এবং জলযোগের জন্ত ছোলা গুড় 
ব। মুড়িমুড়কির ব্যবস্থাও হইত । চাকর পাঁচকের প্রয়োজন তাহাদের হইত ন|। ছু'পরে অফিনে 
বসিয়া চা রুটি বিস্থুট বা সন্দেশ. রসগোষ্নায় উদরপৃষ্ঠি করিতেন না বলিয়া! সারাদিন খাটিয়াও এলাইয়! 
পড়িতেন না। অজীর্ণ বা বহুমুত্ররৌ,গও কেহ অকালমুত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন না। তখন 
সার! চট্টগ্রাম সহরে ভিন্ন জেলার একটা লোক আসিয়! ময়রার দোকান খুলিয়ছিল, চ'-নিস্কুটের 
একট। দোকানও ছিল না। তখন কে|ন ত্রাঙ্ম। বাজ।রের মিঠাই স্পর্ণও করিতেন না। উপনীত 
কোন ক্রা্ষণসস্তানকে তখন সন্ধ্যাহ্িকবঙ্ষিত দেখি নাই, দীিত ব্র।ক্ষণের। সকলেই পৃজ। করিতেন। 
দীক্ষিত বৈদ্য কামস্থও অনেকেই পুজা করিতেন। 

আঙ্জ কি দেখিতেছি ? ধিনি যত বেশী অর্থোপার্ন করেন তিনিই তত দূরদৃরাস্তর নগরে 
গিয়! বাস করিতেছেন। গুরুপুরোহিতের ত কথাই নাই, জ্ঞাতিকুটুপ্দেরও কাহারো! কোন সম্পর্ক 
রাখেন না। তাহাদের অনুকরণে যে ১০১৫২ টাকার পেয়াদার কাজ করে পেও সন্ত্রীক নগরের 
বিলাসব্যসনে ঝীপদেয়। তারপর কে কোথায় উড়িয়! যায় ত।হার সংব।দ9 কেহ পায় না। তখন 
যে মুহুরি মাসিক ২০০২ ট1কা উপাঞ্জনের উপর নির্ভর করিয়। কিঞিৎ .ভূণম্পত্তি সংগ্রহ, পুত্রের 
উচ্চ শিক্ষা কন্ঠ। বিবাহ, দোল ছুর্গেতখ্সব, পিতাম!তার শ্বখানে মন্দি+ ও শিবস্থাপন, যাগধজ্ঞ 
ইত্যাদি করিয়। এবং সর্ববধ। গ্রামবাসীর সম্প:দ বিপদে সহায় হইম| গ্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন আজ 
তাহারই সন্তানের! মাসে ২৫০০২ টাঁকা উপাজ্জন করিলেও গ্রামের সমাজের বা আত্মীয়পরিঞ্জনের 
কোন সম্পর্ক রাখেন ন!। ছু*এক জন নুহ, মাসিক একশত হইতে ছুই হাঞ্জার টাক। পথাস্ত 
উপার্জন করেন এইকপ &$ জন লোক আমাদের এক ক্ষু্র পনীপ্রাম হইতে দুর দূরাস্তরে আক্কেন। 
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এই ৪* জন যদি ৪০টি বিশিষ্ট পরিব।র ন্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহাদের পিতৃপিতামহের 
পদানুনরণ করিয়! চলিতেন: তবে এই ক্ষুদ্র পন্থীমাজ কত গৌরবান্ধিত হইত, কত শক্তিশালী 
হইত! 

এক গ্রামের নহে, প্রতোক গ্রামের প্রায় সমস্ত উপার্জনক্ষম লোক একপে স্বীয় সমাজ 
ও গ্রাম ত)াগ করিয়াছেন। যাহার হাতে কিছু ধেশী টাক। সংগৃহীত হয় তিনিই কলিকাতায় বা 
অন্তর গিয়। বাড়ী করেন, পুলক বিলাঁত পাঠ'ন। একটি ভদ্র লেক সরকারী উচ্চপদ হইতে 
পেন্সন লওয়ার পর কপিকাতায় গিয্। ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাড়ী করিতেছিলেন। জিজ্ঞাস 
করিলাম-_-আপণাঁর কি পৈত্রিক তিটাধাটি নাই ? 

উত্তর-_প্রকাগড বাড়ী, পুকুর বাগান সবই আছে । কিন্তু গুগুঁদের উৎপাতে এখন ছেলে 
মেয়ে নিয়ে দেশে থাক। দায়, বিশেষত: ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। 

গুশ্ব--আপনাঁর শিগ্গা কিন্ূপে হয়েছিল? আপনার কয়টি ছেলেইত উচ্িশিক্ষা পেয়েছে, 
এতদিন আপনার ব৷ তাদের জন্ত কলিক।তাঁয় একট! বাড়ী করা? প্রনোজন ত হয় নাই? 

এইবূপে যেসমস্ত হিন্দু বিগ্যাবুদ্ধি ও অর্থবলে শ্রেষ্ঠ হন তাহারা সকলেই যখন স্বীয় গ্রাম 
ও সমাজ ছাড়িয়। চলিয়। যাইতেছেন, নিজের সমন্ত অথ বিংদশে ঢালিয়া দিতেছেন, তথন হিন্দুসমাঁজ 
ধ্বংদ হইবে না, কোন্‌ সমাজ হইবে? নগরের স্থরম্য সৌদে বৈদ্যতিক পাখ! ও আলোর তলে 
বসিয়া আদম হ্থমারি হইতে জনসংখ্যাহাসের তালিকা তুলিয়া ধাহার। “হিন্দু মরিতেছে'_“হিন্দু 
ডুবিল+_ ইত্যাদি বিলাপে দেশহিতৈষণ| প্রক্ট করেন তাহার কি কখনও এই দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন? সম!জের শক্তিশালী লোকদের এই বহিম্খা গতি যে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের মূণ তাহা 
কি তাহার! কখনো চিন্ত। করেন? 

আমদের এক বন্ধুর স্থন্দর খধিষ্ঠ যুবক পুজরের অঙাগগী জর হয়। এক ডাক্তার তাহাকে 
ফিনাস্টিন খাওয়াইলেন। ফলে ৩ ঘণ্টার 2ণে;ঃ উহ।র জর ও প্রাণ উত্তয়্ বাতির হইয়। গেল । 
তেমনই সমাজের প্রকিত রোগ 9 উযধ নির্ণয়ে অনমথ তখাকথিত মম।এসংক্গারকেরা যুবতীবিবাহ 
ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, অস্পৃগত।বন্জন, সকলাকে সাম্য ও দাধানতা দান ইত্যাদির আল্দে।লন 
তুলিয়! হিন্দুলমাজের মৃত্যু আসন্ন করিয়াছেন! হিন্দুপনী আজ শর্তিহ'ন নিরুপায় লোকের আবাসে 
পরিণত; তদুপরি একদিকে অন্নাভাব ও রোগযন্ধণ[য়। অন্যপিকে গুপাদের অভ্যাচার, ধন্মাচারবিগীন 
যুবকদের উচ্ছৃর্লতা ও ব্ভিচারে একেবারে চরম দশায় উপস্থিত। এইরূপ ঘোর সঙ্কটাপপ্ন 
অবস্থাও হিন্দুপন্লীতে গরবেশ করিলে দেগা যায় এখনও ব্রাঙ্ষণ বৈপ্ভ কায়গ্ত শু্রের গৃহে স্বধশ্ম ও 
পবিত্রতা রক্ষার চেষ্ট৷ চলিতেছে, এখন? তাহার] শন! অভাব ছুঃ'খর ঠিতর দিগ্। বংশের পৃতপধ।র। 
রক্ষার জন্ত প্রাণগ্রণ চেষ্ট। করিতেছেন । এখন? তাহার বর্ণভেদে ধন্মাচারভেদের প্রয়োজনীযত। 
উপলব্ধি করেন এবং তদম্থসারে চলেন। 

বর্ণ ও স্তরতেদ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছে। ভারতবর্ষে ভেদ নির্ণয় হয় 
আভ্যন্তরীণ প্ররুতির দ্বারা, অন্তান্ত দেশে হয় বাহি্ বেশভৃঘ। দেখিয়।। জ্ঞানের দ্বার। পরিচালিত 
ন] হইলে অর্থবল মানব প্রকৃতিকে উন্নত করিবার পরিবর্তে অবনতই করে। একজন্ঠ ভারতবর্ষ 
মহর্ধিদের উপদেশানুসারে চল|ই একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেন। অর্থবানের স্থান ছিল তৃতী 
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স্তরে। ইউরোপেও প্রাচীনকালে সেই নীতি অস্থলরণের চেষ্টা হইয়াছিল। মনীষী সক্রেটিস 
বলিগাছিলেন- 01701 0101700010010901017605 1)0001019 10106501100 1920010 
[)1)11991)1)615 505665৬৬111 10501 50100090011) 16170901105 00611 91101 6501711)055? 
হয় দার্শনিকের। রাজার আসনে বমিবেন, অথব| রাজকে দার্শনিক হইতে হইবে ) যে পর্যাস্ত তেমন 
ব্যবস্থ। ন| হইবে সেই পর্যন্ত সাম্রাজ্যের দোঘক্রট দূর হইবে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারা 
ভারতের অনুসরণের চেষ্ট। করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের আদর্শ ত্য'গ ও সংযমের মৃদ্িব্রাঙ্গণ 
সেখানে সম্ভব হন নাই, হইয়াছিলেন ভোগমে।হাচ্ছন্ন পোপ। ফলে অর্থশক্তির প্রতৃত্বই বাড়িয়া 
চপিল। ন্ুুতরাং বিপ্লব অনিবাধ্য হঈল। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবঙ্গ বিপ্লবই চলিতেছে। 
কিন্তু আবার পরিবর্তনের বাতাঁসও ব'হতেছে। অর্থশক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইউরোপের 
সর্দঘর বিগত ছুই শতাব্দী ধগিয়া চেষ্টা! চলিতেছে । সোসিয়ালিজম্‌, কমিউনিজম্‌, গুভৃতি বিভিন্ন 
নামে তাহ। প্রকটিত হইতেছে । হিটলার প্রমুখ জ্গান্মেণির বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ যে ভাবে সমাজ 
স্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পরিণাদ ক্রুমে ভারতের গ্রাচীন নীতি গ্রহণেই পর্যবসিত হইবে 
বলিয়। মনে হয়। তথাকার প্রধান ধর্শসংগ্ক/রক বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত কাউণ্ট কাইজারলিং 
লিখিয়াছেন, _%০11)০১০ 17013619009 0106101)0075055 ৮10. 01009016501 1১91105 ০1 
' 01000101706 1070) 010 16 ৮৮911105007 01111000100 110000191109 100) ৬1017 0179 
১০) 210 01০155১ 19017251001 ০) 16510110 1]) 1070006101) 00525 02101010055 ০011090% 
+/100) 07010001111 91 ঠ107014, ঠা টায5 9089 08106 11051201727 906 17 2110161 
050106, 001 59015 216 [990011011) ০00301 (91100900191) ০৬015 110091700109160:7665 
11100 01100) 20100150001) 0) 01:1191 ০910101917৮ বিভিন্ন বর্ণের লেক যে বিভিন্ন প্রকৃতির 
তাহ! নিঃসন্দেহ। তাহাদের কাহার সহিত মেলাঁমেশ। ও আহার করা য'উতে পারে তাহ! বিচার 
কর। একান্ত প্রয়োজন । ইহ। অতান্ত গুরুত্রপূর্ণ বিষয়, এত দ্বিধণে স।মান্ত অলাবধানতার ফল সন্নিপ।ত 
রোগের বাঁজ।খুর মতন সাংখাতিক সংক্রামক হইয়া থকে। মঙ্গস্তের অন্তর মহঞ্জেই অন্যের ভাবে 
আক্রান্ত হয়, তেমন বাহক প্রত্যেক প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করির। তাহার স্বীয় মৌলিক অবস্থাকে 
বিশ্ষিপ্ত করিয়। তোলে । 
চিন্ত।শীল ব্যক্কিমাত্রেই প্রতাক্ষ করিতেছেন পাশ্চাত্য প্রভাবের সংক্লামকতা সন্নিপাত 
ব্যাধির বীজাণু হইতেও ভীবণতর ম।ংঘাতিকভ।বে অর্থখালী ভ।রতীয়দের আত্ম।কে গ্রাস করিয়া 
ফেলিতেছে, এবং ভাঁহারই ফলে ভারতের বণ্ণীশ্রম সমাজ ধ্বংসোন্মুখ । পাশ্চাত্যের অনেক হঙ্লাহল 
এদেশে আসিয়াছে, সম্প্রতি সাম্য ও স্বাধীনতার লীলাই প্রধান। পাশ্চাত্যের নোলিয়েলি 
কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সাম্প্রবায়িকের। মানবমাত্রকেই সমান ও স্বাধীন করার যে কল্পন। লইয়। 
ছুটিয়াছেন তাহ ত।হাদের দেশেই এখন যাবৎ সফল হয় নাই$ সমগ্র মানবঙ্জাতির কল্যাণ যে 
তদ্দার! হইবে কেহই নিশ্চিতরূপে তাহ! বলিতে পারেন না। না হওয়ার আশঙ্কাই অধিক । 
কারণ বিশশ্বর হুষ্টি গ্রণালীই তাহ! সমর্থন করে না। ভিন্নতেদ লইয়াই স্য্ট। তমার এক এক 
প্রকারের শক্তি এক এক স্তবে সমধিক প্রকাশ পায়। সকল শক্তির গতি একমুখী হয়না । স্বস্থ 
শক্তি অন্থুসারে আত্বোক্সতির চেষ্টা সকলেই করিবে । এই চেষ্ট। ও উদ্যমের পক্ষে বিভিন্ন স্তরের 


জ্যৈষ্ঠ--১৩৮১-] কবীরের দোহা 8৮5 
শক্তিমানের। যেন ঠোকাঠেোকি করিয়া না মরে তেমন ব্যবস্থ। করাই সমাজনেতৃগণের বর্তব্য। 


বর্তমান পাশ্চাত্য সাম্য ও স্বাধীনতাবাদীদের লক্ষ্য হইতেছে সকলকে এক ক্ষেত্রে সংগ্রাম 


করিবার জন্য ছাড়িয়া! দেওয়া, তারপর সকলে কাটাকাটি করিয়া মরুক, ব! যে যেন্ধপে পারে অন্যকে 
গ্রাস করুক। 


ভারতবর্ষ কোন কালে এই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই। বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব ধর্মের 
ভিতর দিয়া সকলকে সমান ও উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার চেষ্াও সফল হয় নাই। 
সম্প্রতি এদেশের সকলকে সমান করার ব্যাপারট| কেবল মাত্র ম্পৃশ্তাম্প্শ্য ও খাগ্যাখাগ্তের বিচ।র 
রাহিত্য এবং নিম শ্রেণীকে বাহিক্‌ সাজপে!যাক দিয়! উচ্চ শ্রেণীর সহিত 'ম্লাইবার কল্পন। লইাই 
চলিতেছে । ইহা'র মূল ভোগবুদ্ধি। ভোগের গ্রলৌভনে সকলকে সমান কর! কি সম্ভব হইবে? 
(ক্রমশঃ) 


কবীরের দৌহ। 


সতকীীকরণ। (চিতাবনী ) 
( পূর্বাবৃত্তি ) 
যহি ওপর চোতো। নহ।, পন্থজো পালী দেঁহ। 
সন্ত নাম জান্যে। নহী, অংত পভৈ মুখ খেহ ॥১০। 
এ স্থযোগে হুদ হ'লন।, পশুর দেহ বই'ছে ঈথে। 
সত্য ন|মকি জানলে নাক, অস্তিমে ছাই পড়বে মুখে ॥১০। 
লুটি সকৈ তে লুটিলে, সত্তনাম ভংডার। 

ক।ল কংঠতে পকরিহৈ, রোকৈ দসৌ দুয়ার ॥১১। 
লুটৃতে পার নাও লুটে নাও, সত্যনামের খাজন। খান] । 
কাল ধরেছে গলাটিপে, আগলে নকল আনাগোন1 ॥১১॥ 

আগে [দন পাছে গয়ে, গুরু সে কিয়া ন হেত। 

অব পছতব। ক্যা করৈ, চিড়ির1 চুল গই খেত ॥১২। 
ভবিষ্যৎ সব অতীত হ'ল গুরুকে কই চিন্লেনা ত»। 
অনুতাপে কি ফল এখন, শগ্ত পর-হস্তগত ॥১২॥ 

আজ কৈ মৈ কাল ভজুংগা, কাল কহৈ ফির কাল্হ। 

আজ কাল্হছ কে করতহী, ওসর জাসী চাল ॥১৩॥ 


৪৮২ 


ভ'রতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্য। 


আজ বলে কাল ক'রবে৷ পূজা, কাল সে বলে আবার কাল। 
আজকাল এই ক'রে করে, যাচ্ছ শুধু ঝলে কাল ॥১৩| 
কালহ করৈ সে আঁজ করু, সবহি সাজ তেরে সাথ । 
কাঁলহ্‌ কাঁলহ, তু ক্যা করৈ, কাঁল্হ কাল কে হাথ ॥১৪। 
আজ কর কাপ ক'রবে যদি, সব উপাদান তোমার আছে! 
কাল কাল কি ক"রছ তুমি, কাল থাকে সব কালের কাছে ॥১৪। 
কাল্হ করৈ সো আঁজকর, আজ করৈ সে অবব। 
পলটম পরলৈ হোঁয়গী বহুরি করৈগা কবব ॥১॥ 
আজ কর কাল ক'রবে যদি আজ কর ত কর এবে। 
পলের ভিতর প্রয়ল হবে, আবার সুযোগ পাবে কবে ॥.৫॥ 
পাঁচ পলককী স্থধি নহী, করৈ কালহ কে সাজ । 
কাল অচানক মারসী, জেযা তীতর কো বাজ ॥১৬ 
সিকি পলের নেইক খবর, মুখে আনে কালের কথা। 
হঠাৎ এসে মারবে কালে, তিতিরে বাজ মারে মথা ॥১৬॥ 
পাচ পলক তো দূরগৈ, মো পৈ কহরো ন! যাঁয়। 
ন। জানু ক্য। হোয়গা, পাঁচ বিপল কে মায় ॥১৭| 


সিকি পলত দূর অতিশয়, তাঁর কথ! না মুখে সাজে । 
জানি না কি হয়ে যাবে, সিকি বিপল সময় মাঝে ॥১৭| 


কবীর নৈবিতি আপনী দিন দস লেহু বজায় । 
যহ পুর পটন, য়হ গলী, বহুরী ন দেয়ৌ আয় ॥১৮ ॥ 
কবীর নহবৎ আপনার বাজিয়ে নাও দিন দশের তরে । 
এ সহর এ রাস্তা গলিঃ পাবে না ফের দেখতে পরে ॥১৮। 
জিনকে নৌবতি বাঁজতী, মংগল বাঁধতে বাঁর। 
একৈ সতগুরু নাম চিন্ু, গয়ে জনম সব হার ॥১৯॥ 
বাজত নবত যাহার কারণ ফুলের তোরণ ঘুষত জয়। 
এক সংগুরু ন।মের বিনে, জীবনটা তার অপচয় ১৭| 
--শিবপ্রসাদ । 


সমাগতা 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
এন্াদস্ণ পন্দিচ্ছেগ্‌ 


কুস্ৃমকুমারীর তিনটি সন্তান খুব ঘন ঘনই হইয়াছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসর আর কিছুই হয় 
নাই, এই কথাপ্রসঙ্গে সম! জানিতে পারিল যে, এই দীর্ঘ বিরামটি স্বভাবের অনুগ্রহের দান নয়, 
কৃত্রিম উপায়ে, জোর করিয়। স্বভাবের এই বে আদবীর ক্রম রোধ করা হইয়াছে,_-অকস্ত্রোপচারে 
তাহার গর্ভাশয়টি উদর হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া সন্তানজন্মসিবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ কর]! গিয়াছে। 
কুস্থুম কুমারী বলিল--“ফলন্ত মেয়ের সাধারণতঃ দশ পনেরোটা ছেলে হয়, সব ক'টা টেকে না, 
কিন্তু হওয়ার অস্থুবিধেগুলে। সব ই তে। ভোগ কন্তে হম ? ত।" যদ্দি ২৫, ৩০ বৎসরের মধ্যে দশ 
পনেরোট1 ছেলে পেটে ধরৃতে হদ্ন তা'হলে, বাইরের কোন নিম বীধা (35566180610) কায 
কর্বার সময় জীবনেই পাওয়া যায় না, তাই পেটের দায়ে অণাবেশনট! খুব ডেগ্রারাস্‌ হলেও কত্ত 
হয়েছে ভগ্রি!, 

সম! সাশ্চধ্য মনোযোগে কুস্থনের কথাগুলি শুনিয়া বলিয়া উঠিল--'বল কি? দেহের 
একটা যন্ত্র কেটে বের করে দিলেও মাগ্ষ বেঁচে থাকে, দেহের ক্ষতি হয় না, তা' এই নৃতণ শুনলুম 
ভাই " কুক্ম ঈষৎ হাসিয়া বলিল - ওট। নিজের দেহরক্ষার কোন সাহাযাই করে না তো? ওটা 
যে কেন আছে তা” কি বোঝে । না? পুরুষের তো! নাই, তবে কেটে ফেল্লে মেয়ে মানুষের 
দেহের ক্ষতি হবে কেন? তবে অপারেশনট] খুবই কঠিন !, সা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল-_ 
“তা” হো"ক্‌ কঠিন, এ ছার যন্ত্রট1 গোট। মান্থষটাকেই একট। যন্ত্র ক'রে তুলেছে! কিন্তু ছি, ছি 
ভগ্নি! কি ভূলই তুমি করেছ। এই ঘদি তুম জান্তে তা” হ'লে, আমার অপারেশনের সময় সেই 
ওভাঁরিটা কেটে ফেলে দেবার জন্যে ভ-ক্তাত্র সাহেবকে অন্থরোন করা তোমার খুবই উচিৎ ছিল। 
তা হলে বোধ হয় আমাকে ভবল বাঁচানো হতো কঙ্গুন! যা" হোক, আমি আবার তোমাকে 
কষ্ট দিতে চাই ।, 

সমার কথা শুনিতে শুনিতে কুম্থমকুগাঁরী টিপি টিপি হানিতেছিল। সম তার জীবন- 
প্রবাহ-গতি কোন্‌ দিক ফিরাইতে চার কুম্থুম তাহ! জানিত না। গর্ভাশয়টি উৎপাটিত করিয়। 
ফেল! হইয়াছে, এই সংবাদট। সমার অপ্রীতিকর হইতে পাঁরে এই ধারণায় কুস্থমকুমারী সমাকে 
সে সংবাদট। দিতে ইতন্ততঃ করিতেছিল, তাই এত দিন সম। সে কথ! জানিতে পারে নাই। নমার 
মনোভাব বুঝিয় কুস্থম বলিল--“তোমাকে ডবল বঝাচানোই হোক, আগ টিবল মেরে ফেলাই 
হো"ক্‌, তোমার প্রাণট1 বাবার জন্তে সেট! বের ক'রে ফেলা গেছে ভগ্রি, তা" না হলে 
তোমাকে বোধ হয় বাচান যেত না, তবে, পাছে কথাটা শ্বন্লে তোমার মনে কষ্ট হয় ব'লে সে 
কথাট1 তোমায় বল্‌তে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম 1” 

ইতস্তত: কর্ছিলে-এই শুভ সংবাদটা দিতে? বলিয়া বিজয়দৃধধ মুখে উত্তেজনার 
আভিশয্ে মম উঠিয়া দাড়াইল। যেন। কোনে! বীর যোদ্ধ| সেইমাত্্র সম্মুখযুদ্ধে তাহার শতকে 


৪৮৪ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


পরাজিত করিয়া দাড়াল ; সমার চক্ষুদুটি সেই জয়গৌরবই প্রকাশ করিতেছিল। সমার এই 
বিজয় ঘোষণা ভগবানের বিরুদ্ধে, কি পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে সে কথা সমাই জানে ! 

সেই সময় মিঃ সমঝদার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র টেবিলের উপর ধীরে ধীরে 
রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সম। সেটি খুলিয়া পড়িতে পরিতে বিজ্ঞাপনের খণ্ডে একস্থ।নে পেন্সিল 
চিহ্নিত করিয়! কুস্থমের হাতে দ্রিল। কুম্ুম সেটি পড়িল £-- 

ভাত।।50 ৭. 135752160 206655 1)051105 & 11666 100951605৩ মিঃ 1202119) 
2900 80০917101151700. 10 91105106200. 04101009011 0. 59191 ০01 189 6012 1001001) 
৪0 010951১60৮5, 

0900107866১ 210 1501100 0 21)9021 70150107119 10019162100 ৮5 99015 ৮0 
81610915801 ১০101761701 11008016, 

49) [0]100 10027150660 0910065. 

বিজ্ঞ।পন পড়িয়। কুস্থম বলিল,--'তুমি কি কাজট! ধরুতে চাও ? 

সম। বলিল।-'দোষ কি? কুম্ুম”বিডডে | ব্যাড কম্প্যানি কিন্তু! 

সম। বলিল--“দেশের এজুকেটেড্‌ ফিমেল জেন্টী যে ওদিকে নজর দেন নাই, তাই 
অমুন একট। ইন্পর্টে্ট ডিপার্টমেণ্ট, বেশ্তারা! অকুপাই করে আছে। যা হোক সে রকম বেশী 
দিন আর থাক্‌বে না আশ। করা যায় 1, 


দ্বাদপণ পল্িচ্ছেদে 


সমাগতার ইতিবৃত্তের যাহা বলা হইয়াছে, বিশেষ £ যাহ! ইতঃপশ্চাং বল' হইবে তাহা 
আজি হইতে বিশ বৎসর পূর্বের বলিলে, সেটি আরব্য উপন্যাসের অঙঃকর7 বলিরাই বিবেচিত 
হইত। এই কয় বংসরেই এই দেশটা! অগ্রসর হইপাছে_অনেক দূর। তাই আজ ধিনি দেশের 
স্ুল খবরগুলাও রাখেন, তার কাছেও আমার এ গল্পটা মির।কৃল্‌ ( অলৌকিক) বলিয়া গ্রতীত 
হইবে না, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; এবং *সেই দৃঢ় বিশ্বাসবশেই যখন সমাগতা বাল্য সপ্ী 
কুক্থমের নিকট বিদায় লইয়া! কৌঁচ। দোলাইয়া কাছ! আটিয়া, কোটের উপর গলায় চাদর রূসাইয়। 
লম্বা! চুল ছণটিয়া. থাটে। চুলে টেরী কাটির! পুরুষের বেমালুন্‌ ছয্মবেখে একট কোরিয়া ব্যাগ 
হাতে লইয়। ৮ নং ডাউন ট্রেণের ইন্টার ক্লাসে গিয়া উঠিল, তখন তাহার দিকে অঙ্গলি নির্দেশ 
করিয়া পাঠককে তাহার পশ্চাদান্সরণে প্রবৃত্তি দিতে আমি সাহসী হইলাম । 

কথিত ট্রেণট ডাক গাড়ী। ... ... একটি ক্যাব্েজের ... .” আধখানি ডাকের 
কামরা এবং অপর আধথানি ইণ্টর ক্লা। সখ! সেই ইন্টার ক্লাস কামরাটতেই উঠিয়া পড়িল। 
ধাহার। অদৃষ্টবাদী তাহারা বলিবেন__অনৃষ্ট তাহাকে সেই ঘরে টানিরা তুলিল ; আমর! বলিব-_ 
মম। ইচ্ছা! করিয়াই সেই কাম্রাটিতে উঠিল কারণ, সেটিতে আরোহীসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল । 
লমা কাম্রাটির এক প্রান্তে যাইয়া আপনার একটু স্থান করিয়! লইয়া বসিয়া পড়িল। যথা সময়ে 
গাড়ী ছাড়িল। গতির মুখে ক্রমশঃ বেগ সংগ্রহ করিয়া ডাকগাড়ী আপন আভিজাত্য গৌরবে 
ছোটবোক হীষ্ইটপানগুলির আমন্ত্রণ অগ্রাহ্‌ করিয়া, বড়গুলির সহিত্ব অক্ক্ষণ মাত্র আলাপন করিয়া, 


'ক্র্যৈষ্উ-_-১৩৪১ ] সমাগতা ৪৮৫ 


কচিৎ কোথাও একটু জলযোগ. কোথাও একটু টিফিন খাইয়া, বীরদস্তে মেদিনী কম্পিত করিয়া, 
গঙ্জনে আকাশ শব্দিত করিয়া চলিল। সম তাহার ভিতর বুকের মধ্যে যুদ্ধনিরত আশার 
উন্মার্দন! এবং হতাঁশীর অবণীদ বহিয়া, বহিয়! ক্লান্তি এবং অস্থিরতাবশতঃ উঠিয়া, বসিয়া, শুইয়া, 
জাগিয়া, ঘুমাইয়া যাইতে ল 'গল। 
গাড়ি বল্সারে পৌ।ইলে অন্ত সমস্ত আরোহী সমার কাম্রা হইতে নামিয়৷ যাওয়ায় 
গাড়িটি নিজ্ধন হইল । সমা আপনার অধিরুত বেঞ্চথানি ছাড়িয়া তছুপরিস্থ একটি বার্থের উপর 
উঠিয়া সটান লম্ব! হইয়া শুইয়1 পড়িল । তখন একটি ছোক্রা আসিয়! সেই কাম্রার জানাল! দিয়া 
উকি মারিল। সম! তাহা দেখিতে পাইল না। সনার অধিকৃত বার্থ হইতে সে জানাপা দেখা 
যায় না। রাত্রি তখন দশটা। 
সিটী বাজাইয়1 গাড়ি ছাড়িবার মুখেই সেই উকিওয়াল! ছোক্র| মমার কাম্রায় প্রবেশ 
করিল। সম' তাহ! বুঝিতে পারিল নামে তধন গাড়ি চপনের ধীর 'ঝং-ঝং তালে তালে 
নাতি উচ্চ কগে একটি গান আরম্ভ করিরাভিল। অনেকে, যাহারা গান করিতে জানে না 
লোকে সামনে গাহিতে লচ্জা করে, অবচ গান গাহিবার মনে মনে ইচ্ছাটকুও আছে, রেল" 
গাড়িতে উঠিলেই তাহাদের গলা স্থর্‌ হুর কবে এবং গাড়ি ছাড়িঘ। দ্রিলে তার শব্দ যেমন উত্তরো- 
ত্তর বাড়িতে থাকে, এ গাঁয়কের স্বরও তত উচ্ছে উচ্চে উঠিতে থাকে এবং পরবন্তাঁ সনে গাড়ি 
থামিবার সময়েও তেমনি ক্রমশঃ ক্রমশ: কদিএ| কমির। থামির। যার । সমার গান সে প্রচারের 
নয়, প্রকৃতই সে গান কতকট! শিখিয়াছিল, গলা ও তার ভাল ছিল। 
গুণ্‌ গুণ করিয়া আরন্ত করিয়। সপ্দীতের ভাবাবেগবশে যখন সমার লণিতকোমল ক 
একটু উচ্চে উঠল, তথন সেন্ট যুবকের শ্তিগোচর হইতেই মুবক হটাৎ যেন চমকাইয়া উঠিয়া 
তড়িতচঞ্চল দৃষ্টিতে গীতকারীর প্রতি চাহিল; একবার উর্দ দন্থে ন্রি অপরোষ্ঠ দংশন করিল এবং 
দেহের ভিতরে হাত দ্রিয়। কি একটি পরীক্ষ। করিল, তৎপরে হাতের রিইওমাচ আলোকের দিকে 
ফিরাইর1 দেখিল; দেখিয়া, স্থির ভাবে বসিয়। সেই শিক্ষিতকগের ললিত স্বরাগ্রক্রমসহ গানটি 
আগাগোড়া স্তব্ধ হইরা শুনিল। তাহ। এই 7-- 
ক্ষণে উদ্ভূত জল বুদদ মত 
বুথ কি এদেহ--ফাক। কি প্রাণ ?-- 
ক্ষণিক আকাশে বিজলী রেখাটি, ক্ষণিক-_বাতাসে বাশীর তান্‌? 
আলেয়ার আলো বাতাসে বেড়ায়! 
ক্োতের কুটাটি-শ্লোতে ভেলে যায়! 
সাঝের সেফালি প্রভাতে ঝরে সে--বৃথায় স্থষনা বৃথাই ঘ্বাণ? 
ক্ষণিক_-আকাঁশে বিজলী রেখাটি, ক্ষণিক _বাতাসে বাশীর তান? 
ছাড় এ ভাবনা । কেন এ চেতনা, 
দীর্ঘ জীবন বিধির দান ? 
কেন এ দেহ পাষাণ গঠন? 
(কন সচেতন ভ্বদয় খান? 


৪৮৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


নহেক আকাশে বিজলী রেখা সে নহেক বাতাসে বাঁশীর তান! 
নহেক স্বপন মানব জীবন 
তুলিতে রতন এ দূরাভিমান। 
সাগর সেঁচিয়া, জলধি মথিয়া, 
স্বমেরু উপাঁড়ি টানিয়। আন-- 
কোন্‌ ছুখ তায় ভেঙ্গে যদি যাঁয় 
মাণিক লভিতে দেহ কি প্রাণ-- 
জীবন নহেকে। বিজলী আকাশে, নহেকো বাতাসে বাশীর গান !, 


( আলেয়া-একতাল। ) 


গান থামিতেই আগন্ধক ব্যক্তি একটি পেক্সিল লইয়| সমার বার্থের কিনারায় মু আঘাত 
করিয়া সমার মনযোগ আকর্ষণ করিল। সম| পণ্চাং দিকে মুখ ফিরাইরা ছিল। আঘাতের মৃদু 
শব্দে সে চমকাইয়1 উঠিয়া বসিনা পড়িল এবং মুখ ফিরাইয়া দেখিল,__কে এক্জঞ্জন তাহাকে হস্তের 
দ্বার তাহার নিকট যাইবার জন্ত ইর্সিত করিতেছে । আহ্বানকারা ভদ্র বাঞ্ালীর পরিচ্ছদধারী, 
সুন্বরদর্শন, বয়সে বালক না হইলেও যুবক বল! চলে ন।-কৈশোর যৌবনের মধাপথনত্ী বয়ঃ. 
ক্রম অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়া থাকিলেও, মুখে যৌবরোমচিহ্ছ মাত্র নাই। সমার ছন্ম.বশে 
তাহাকে এ আহ্বানক।রী বালকের প্রায় সমবয়ক্ক বোধ হইলেও সম| তদপেক্ষা তিন চারি বংসরের 
অধিক বযুষ্ক। কাযেই, স্বাভাবিক নিয়মানুমারেই আহবানকারী বালকের সমীপবত্তী হইতে তাহার 
বিদ্মাত্র শঙ্কা বা সন্কোচবোধ হইল না) বরং কতকট। উংদুল্নভাবেই তংসঙ্কেতান্থবপ্তিনী হইয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হঃল ॥. ছোকৃবা মমার একটি হাত ধরিয়। নিঙ্গের নিকটে একট বেঞের 
উপর তাহাকে বসাইয়। জিজ্জাস! করিল, -'কি তোমার নাম ভাই? সম]! বলিল,_“বিনোদ 
বিহারী রায় ছোকরা ;--কোখাঁকার টিকিট ভোমার? দেখি! তারপর? 

সম! মনে করিল, “রেলের চেকাঁর টেকা'র হইবে, বলিল,-লাক্ষৌ টু হাওড়া; বলিয়া 
পকেট হইতে টিকিটটি বাহির করিয়া ছোকরার হাতে দ্িল। ছোক্রার মুখটি মুহূর্তের জন্য একটু 
চিন্তাযুক্ত বোধ হইল; সে তংক্ষণাঁৎ সামলাইয় লইয়া! হাসিতে হাসিতে বলিল-“আমি চেকার 
টেকার নই, কেবল ফেয়ারট। দেখলুম-কত। তুমি কি লাখনৌএ থাক ?' সমা মনে মনে একটু 
অপ্রস্তত হইল; ভাবি, টিকিট দেখিঠে চাহাঘ্ গে প্রকৃতই ছোকৃরাকে চেকার মনে করিয়া- 
ছিল, তাহার ভাব ভঙ্গী ছোকরার চক্ষে তাহার মনের চিন্তাটি ধরাইয়৷ দিয়াছে। ছোকড়ার 
বুদ্ধির স্ব। একটু অন্কুল ভাব উঠিলেও এইবার মনে মনে একটু সাবধান হইয়া ছোকরার বুদ্ধির 
প্রশ্নের উত্তরে, আপনার নামের মত একটি আগ্যন্ত মিথ্যা গল্প বলিল। বলিল,_না ভাই আমি 
লাঁথ নাউএ থাকি না, আমার এক খুড়। লাক্ষৌতে মাকেন,-একট। বড় ফার্খের ফরেন্‌ করেম্পণ্ডিং 
ক্লার্ক) আমি ক্যালকাট। থেকে তাকে দেখতে মাসখানেক হলো! লাখ নাউ গিয়েছিলাম, এখন বাড়ি 
ফিরে যাচ্চি। তোমার ঘর কোথা ভাই,_-আমাদের দেশে বোধ হয় ?ঃ 


ছোকুর--“কোথায় তোমার দেশ? সমা--চক্রিশ পরগণা। 
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ছোক্র1_'নিকটেই বটে । আমার বাড়ী, কোন্্গর |, 

সমা_-'তোমার নাম কি ভাই? ছোক্র!-_“হরিধন দত ।, 

সম|--তুমি কোথা হ'তে ম্যাট.ক্‌ দিয়েছিলে? 

হরি--কিসে বুঝলে যে আমি ম্যাটিক পাস করেচি?, 

সমা--“মুখ দেখে সত্যি নয় কি?' 

ছেঁকড়া একটু হাসিয়া বছিল,- 'লাষ্ট ইয়ারে আমি রিপণ কলেজ থেকে আই, এস্‌, সি 
পাস্‌ করে বেরিয়েচি, এখনো থার্ড ইয়ারে এড মিশেন নিই নাই,_আর নিয়েই কি বা হবে- 
এই তো! দেশের অবস্থা 1, 

সমা“কসের অবস্থা? চাকরী বাক্রীর ? লেখাপড়ার এইম্‌ (০11)) কি খালি 
চাকুরী ? একটা মিন্স্‌ খুজে বের কর ন1? 

হরি-কি রকম মিন্স্‌?। 

সমা_-'এই, নৃতন কিছু একট1। আমি ছৃবচ্ছর আগে স্কটিশ, চাঁ্চ থেকে ম্যাটী কৃ 
পাস করে আর কর্টিনিউ করি নাই, একটা কোন স্পেকুলেশেনের (51)40814001) এর ) 
চেষ্টায় আছি । 

হরি--'কি রকম 91300016101)? 

সম1-_'যেমনই জুটে যায় তেমনি ?? 

হরি--“ম্পেকুলেশেনে সময় সময় লাইফ রিঞ্চ কত্তে হয়, তা জান তো? 

সম! --'খুব জানি, _-'কোন্‌ ঢখ তীয়, ভেঙ্গে যদি বায় মানিক *ভিতে দেহ কি প্রাণ? 

হরি-_-'ভাল কা, তোমার ভাই, গলাটাও বেশ, গানটাও বেশ,-ওট1র অথারও তা, 
হলে তুমিই মনে হয়! 

সম] বলিল,_'হ, আমিই অথার (20110: ) বটি!) 

হরি--তা' হলে তুমিও এক ভন (1261010156 31১0519691) একপ্রিমিষ্ট স্পেকুলেটার? 

সমা--'আমি তা"ই বটি কিন্ত-_তুমিও' বন্পে, আর কে? 

হরিধন বলল, _আচ্ছ! তা” হলে আমি তোদাকে একটা শ্পেকুলেটিভ. পার্টির কাছে 
101004০০ ইনট্রেডিউস করে দিতে পারি, সে পার্টিও আমাদেরই দেশের ॥ 

সমা-_'সেটা কিসের স্পেকুলেশেন্__কোল ফিল্ড বোবহয় ?, 
ছোকরা আশ্র্য্য ভাবে বলিল,”_'কোল্‌ ফিল্ড ? সেটা আরও মস্ত বড় আইভিয়।! 
সে স্কীম্‌ তূমি শট, করে মাথায় নিতে পারবেই না বোধ হয়? 

সমাও আশ্চধ্য হইয়1! বলিল,_“বল কি? ক্ষীম্টা কি শুনি? 

ইরিধন কহিল,-'আশ্চ্ধ্য অরাঁজনেটাবের মাথ। কিন্ত! কলম্বসের পর এপধ্যন্ত আর 
কাঁরো মাথায় একথাটা ঢোকে নাই যে, স্কুল লাইব্রেরীর গ্লোবট1 এখনো! একটা কম্প্রীট জিনিস 
নয়, ওটাঁতে এখন যতটা নীল দেখায়. বাস্তব পৃথিবীতে অতটা জল নয়, এ জলের মাঝে মাঝে 
আরও অনেক স্থল আজান হয়ে পড়ে রয়েছে; সেই আন্নোন্‌ রিজন্স্‌ ডেক্ষভার করবার জন্যেই 
এই:প্রচেষ্টা। আর, সেগুলে। পৃথিবীর কোন্‌ খানে কোন্‌ ল্যাটিচিউড, লঙ্গি চিউডের মাঝখানে 
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আছে, তাও অঙ্ক ক'ষে বের করা হয়েচে-বাধা দিয়! সম বলিল, "বল কি ভাই, বড়ই 
আশ্চর্ধ্যতো--একথা তো কল্পনাও কত্তে পারি না যে. এ হ'তে পারে! 

হরি_'তাইতো! বন্গুম, একি তোমার আমার মাথা হে! এম্‌. এ, ফাষ্টক্লাস্‌ ফাষ্ট 
সায়েন্স, ফিলজফি, হীস্বী জিওগ্রাফি আর ম"থ মেটিক্স ! কি করে জিনিসটা ধরা পড়লে! শোন, 
তোমার তাক লেগে যাবে ' চাদের নিজের কোন লাইট্‌ নাই, যেটা আমরা! চাদের কাছে পাই 
সেট! রিফ্লেক্সন্‌ জানতো? চাদেও পৃথিবীর মত জল, মাটি এই সব আছে জলটারই রিফ্লেক্শন্‌ 
আমর] পাই, মাটাটাই কালো ঠেকে । ঠিক তেমনি ভাবে, যেমন ভাবে টাদদের চেহারাটা 
পৃথিবীর অনেক কিছুতে, বিশেষতঃ জলে ছোট্ট হয়ে রিফ্লেকটেড হয়, সান্‌ লাইটের জোরে এই 
পৃথিবীটাও এ সান্লাইটের বলে টাদের পিঠে হাঁজির হয়। আমরা পৃথিবীর উপর ব'সে 
পৃথিবীটার সবট1 দেখতে পাই না, কিন্তু এর সমস্ত ঠিক্‌ ঠাক্‌ চেহারাটা ছোট্ট হয়ে চাদের অনে 
কিছুর উপর পড়ে যায়। সেটাতো আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই ই না_অডিনারী 
টেলিস্বোপেও ন। কিন্তু আমাদের লীডার _এই স্বীমের অরিজিনেটার যিনি, তিনি জার্মানী থেকে 
মেটিরিয়েল্স আমদানী ক'রে এমনি একট] টেলিস্কোপ ক'রেচেন যে, তাই দিয়ে চাদের উপর 
পৃথিবীর চেহারাট। স্পষ্ট দেখা যায় । 

কথাটা আমাদের যতটাই আষাঢ়ে ঠেকুক্‌, সমা সেটা এতটা পরিতৃপ্তির সহিত হৃদগত 
করিল যে, সে সম্ষদ্ধে জেরা করিবার কোনে। প্রশ্ন খু'জিয়া পাইল না। সে বলিল,_আমাদের 
লিডার বল্লে? তা'হলে তুমিও একজন মেম্বার বল? হরি: শুধু আমি? মেয়েতে পুরুষে 
তিনশ হয়েছে এখনো রোজ রোজ বাড়তেই চলেচে ॥ সমার মুখমণ্ডল সহসা অধিকতর 
উংফুল্পোজ্জবল হইল; বলিল, _ফিমেল্‌ মেশ্বারও আছেন? কতজন! হরিঃ-“তা" আমি ঠিক 
বল্‌তে পারিনা, বেশী নয়, দশ বিশ জন হবেন,”_এদেশে এভুকেটেড্‌ ফিমেল্‌ ইযুথের সংখ্যা তো 
কম? অন্য দেশ হলে বোধ হয় আধা আধি হয়ে যেতো ! 

সম! একটু চিন্তা করিয়া! বলিল,_-'হা ক্গীম্‌ খুবই উচু বটে, কিন্ত প্রাক্টিকেবল্‌ হবে কি? 

ইরঃ- কেন হবে না? সব্ধরকম সাজ সরঞ্জাম, হালহাতিয় মায় পাচশ লোকের 
এক বৎসরের খাগ্য সামেৎ যখন সর্ধরকমে মজবূৎ প্রকাণ্ড একখানি জাহাজ পাঁচশটি ফায়ার ত্রাণ 
ইমুখ, বুকে নিয়ে বিউগুল্‌ বাজিয়ে, পাঁতকা উড়িয়ে মহা সমুদ্রর জল কেটে দৌড়ুবে তখন দেখলে 
বুঝবে যে, ইম্প্রাক্টিকেবল্‌ কথাটা ডিক্‌শেনারী থেকে তুলে দেওয়াই উচিৎ! একটি যৌবন 
স্বপ্ন হ্বলভ উন্মাদনা রসে সমার স্বপ্ন উর্বর হৃদয় আপ্লুত হইল। সেচম্ধ চক্ষু বিস্কারিত করিয়। 
বক্তার মুখের উপর চেতনাহীন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল এবং তৎকালে 
মূন্ণ্ক্ষে দেখিতে ছিল,_-বিরাট অর্ণব্যানের সাগরজলোছেদ এবং পতাকার উৎপত্তি, আর কর্ণে 
বাজিতে ছিল--বিউ গুলের ভ'যা পৌ, তাই, হরিধনের কলিকায় গুলির ছিটার 'পটাং, শব্দটা কর্ণে 
প্রবেশই করিল না এবং মেই হেতু আলিবাবার দৌলতের পাহাড়টর নামটি তঁগোলের় কোন 
পাতীয় আছে, সে সন্বদ্ধে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না) কেবল শরধাইল, 
_-এস্বীম্‌ প্রাক্টিকেবল্‌ কত্তে, অনেক টাকার দরকার, না? কিন্তু সেটাকা,_-তোমাদের লীডার 
বুঝি খুব বড় লোক ? 
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হরি-বড় লোক"? না,টাকাওয়াল। লোক নন; আরে, বড় লোক? তারাতো৷ 
গম ক্ষেতের শিয়াল কাটা! লীডারকে আমি অবিশ্যি কখনো দেখি নাই--তবে টাকাটা মেম্বার 
দিকেই সংগ্রহ কর্তে হবে 

সমা--'কি করে? চাদ। দিয়ে?" 

হরি-“দেখ বিনোদ. আর বেশী কিছু,_আমাদের অরগ্।নিজশন ক্রীড় এসব কিছু 
শোনবার পৃর্ধবে তোমাকে শপথ নিয়ে আনাদের দপের একস্ন মেধার হ'তে হবে, নচেৎ আর 
কিছু শুনতে পাবে না! 

সম। "আচ্ছা, আমি মেঞ্ধার হতে-রাজী আছি, কি শপথ কত্তে হবে বল? 

হরি-“বল্চি কিন্তু শপথ নেবার পুর্বে তিনবার মনে মনে ভেবে ঠিক করে নাও যে 
তুমি আমা'দর কার্ধ।সিদ্ধির জন্য যে কোন সময়ে দপের ডিক্টেটারের ডিক্টেশন মত জীবন উৎসর্গ 
পধ্যন্ত কর্তে পারৃবে কিনা। যদি পারবে বলে বোধ কর, তাহলে শপথ নাও নচেৎ নিও না-" 
বিপদ হবে !! 

ক্ষণেক মনে মনে চিন্তা করিয়া সম! বলিল,-পারবো, খব পারবো, দাও --কি করে 
শপথ নিতে হবে বল! বলিয়া দর্ষিণ হন্তটি হরিণনের সম্মুখে প্রসারিত করিয়। দিল। 


অ্রশ্খরোছ্স্ণ পজিচ্ছেছি। 


সমার কৌতুহলী দৃষ্টিকে বিস্ময়বিস্কারিত করিয়া! দিয়া হরিধন জামার ভিতর হইতে 
একটি টোটাভর! ছয় নল। রিভলভার বাহির করির। নমার সম্মুখে ধরিল | সম! সহসা ভীতি সঙ্কচিত 
মুখে সম্প্রসারিত হপ্ত পশ্চাদপসারিত করিণ। হরিধন ঈষং হাপিয়া বলিল,--'ভয় নাই, হাত দাও 
স্পর্শ কর,_এই আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! একে ছুয়ে শপথ কর.- আমি 'আরব্ধ কার্যে 
আপনাকে উৎসর্গ করিলাম 1 সম। প্রিভলভার স্পর্শ করিয়া শপথ করিল । হরিধন রিভলভারটি 
পূর্ব স্থানে লুক্কা়িত করিয়া! এবং হাতের ঘড়িটি একবার দেখিয়া লইয়। ব্যন্ত ভাবে বলিল,_ 
শোন ! কট কথা তাড়াতাড়ি বলে দিই, কাষ আরন্ত করৃতে হবে, আর বেশী দেরী নাই, একটা! 
বেজে গেল, আর কুড়ি মিনিট মাত্র বিল্ঘ আছে! আমাদের ক্কীম্‌ সাক্সেস্ফ্ুল কত্তে যে টাকা 
দরকার, সে অনেক টাকা, সে টাক] আমা“দর নাই; পরের কাছ থেকে শিতে হবে, কিন্তু চাইলে 
কেউ দেয়ন1--*ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ। তাই আমরা যার টাকা আছে তার কাছে জোর ক'রে 
নিই। আজ এখনি __কুড়ি মিনিট পরেই এই গাড়ির পাশের কামবার ডাক্‌ লুট করবো । এই 
আমাদের আকার গ্লেন্। তুমি আজ আমাদের দণতৃক্ত না হ'লে, আমার কাযে বাধা দিলেই 
আমার হাতে তোমার মরণ হতো, তোমার স্ন্দর মুখ তোমাকে তিল মাত্র সাহায্য কত্তে 
পারুতো না । যাক্‌, এই আমাদের ক্রীড। আমাদের অরগ্যানিঞ্জেশন শোনো,আমার নাম 
ইরিধন দত্ত নয়+-আর কোন দিন এ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছি বলেও মনে হয়ন]। 
আমাদের সকলেরই নাম অপ্রকাশ, এক একটা সাক্ষেতিক নম্বরের দ্বারা আমর। পরস্পরের 
কাছে পরিচিত। আমাদের অরগ্যানাইঙ্ার কে আমর চিনি না, পামও জানি না) হয়তো 
কোথাও দেখেও থাকৃতে পারি কিন্তু সে হয়তো ভিন্ন পরিচরে আমাদের দলে যে ৩০* তিনশ 


৪৯০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


মেস্বার আছে, সেটাও শোন! কথ। ; আমাদের দল খণ্ডে খণ্ডে ভাগ কর! প্রত্যেক দলে পনেরোজন 
মাত্র আছে, তা"রাই এক সঙ্গে থাকে আর এক সঙ্গে কায করে, কাষেই পরম্পরের নাম না 
ভাঁন্লেও পরম্পর পরম্পরকে চেনে । আমাদিগে খবর দেবার একজন মাত্র লৌককে চিনি,_ 
সে সংবাদদাতা; আমর। সব খপর তারই কাছে পাই,_-এই কাষে বোধ হয় আরও লোক আছে, 
আমর। একজনকেই পাই, তার আর কিছু কায নাই, খালি সংবাদ বয়। যাক্‌, আর সময় নাই। 
আমাদের ২ দল ভঙ্তি হয়ে গেছে, তুমি যে দলে ভগ্তি হলে সে দলের নম্বর ২১ আর আমার 
দলের নম্বর ১৫। তোমার সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, আর সেরূপ নিয়মও 
নয় । তুমি তবে প্রিপারেশন্‌ শেষ হয়ে গেলে, ভয়েজের দিনে সব এফত্র হওয়া যাবে। হা 
আর 'এক কথা, আমাদের দলের সাঞ্ষেতিক নাম জাহাজ কিঞ্।। সিপ. আর সাঙ্কেতিক চিহও একট 
জাহাজের ছবি।, এই বলিয়া পকেট হইতে একটি কাড বাহির করিয়া তাহার উপর পেন্সিল 
দিয়া কি লিখিয়! ও সেটি সমার হাঁতে দিয়! তাহাকে জানালার কাছে লইয়! গিয়া বাহিরের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! বলিল £_-'এক্টা মালো দেখচ গা?” সম বলিল,--ছা1 দেখাঁচ।, 
ছোকরার নাম হরিধন নহে জানিলাম, প্রকৃত নাম পাইবারও উপায় দেখিনা কাষেই এখনো! 
তাহাকে হরিধন বল ব্যতীত উপায় নাই। হরিধন বলিল,কি রংএর আলো! সম! বলিল-- 
'বেগুণে।' হরিধন বলিল, হা ঠিক, এ আলোর উপর লক্ষ্য রেখে দাড়াও টিকিট থান! 
বাগিয়ে পকেটে নাও, আমি ততক্ষণ পোষাক পাল্টেনি ! 

মুহূর্তমধ্যে হরিধন আপন উপরের কোট এবং পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া! শ্শ্রু গুন্ফে 
এবং আগাগোড়া কৃষ্ণবণ পরিচ্ছদে আপনাকে একটি নৃতন মানুষ করিয়া ফেলিল এবং সমার পৃষ্ঠে 
অন্থুলি স্পর্শ করিল। সম মুখ ফিরাইয়! সঙ্গীর অপরূপ ছদ্মবেশ দেখিয়। আশ্চধ্য এবং অধিকতর 
মুগ্ধ হইল। হরিধন সমার হস্তে আপন কাপড় এবং কোটট দিয় বলিল,_-'তোমার কোটের 
উপর কোটটা পরে নাও আর কাপড় খানা তোমার ছোট হাত ব্যাগটায় রাখ! সমা তদ্রপ 
করিল। দুরের বেগুণে রংএর আলে! তখন আরও নিকটে আসিয়াছে । হরিধন সমাকে 
আবার আলোকটি দেখাইয়া বলিল, “দেখ, আলো খুব কাছে, আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় 
এসে পড়েছে ; কথ। ক'ট1 মন দিয়ে শোনো, আমি এখনি এই ডেঞ্তার সিগন্যালট। টানবো, 
গাড়িট। দাড়াবামাত্রেই এক মূহূর্ত বিলম্ব না করে, পেছু দিকে না চেয়ে, আমি কি কর্‌চি, 
কোথায় যাচ্চি সে সব কিছু মাত্র লক্ষ্য না করে. তুমি যতটা জোরে পার এ আলো লক্ষ্য ক'রে 
যাবে, সেখানে তিন খানা মোটর দাড়িয়ে আছে দেখবে, সেই মোটরে যে সোফার আছে 
তাকে এ কাডখানা দেখাবে, তার পর সে যা” বলে কর্বে 1, একটা কঠিন কার্যকাল আসন্গ 
বোধে উভয়ের হৃদ্যপ্ৃহই ঘন স্পশিত হইতেছিল,--হরিধনের স্বর কম্পিত হইতেছিল এবং সমা 
আপন হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনি কর্ণে অনুভব করিতেছিল। সেই আসননসঙ্কট মুহূর্তে হরিধন বলিল,__ 
“এস, আমাদের প্রথা মত বিদায়ের কোলাকুলি করি--কিজানি হয়তো এই দেখা শেষ দেখাও 
হ'তে পারে”, বলিতে বলিতে সমাকে চিন্তা করিবার কিম্বা কোন শব্ধ উচ্চারণ করিবার 
সাবকাশ ন1 দিয় তাহাকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় :বান্ুবদ্ধ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়া, ছুই হাত 
পশ্চাতে হাটিয়া এক মুহূর্তমাত্র সমার বিহ্বলতা চঞ্চল মুখের পানে চাহিল এবং পর মুহূর্তে 


জ্যৈষ্ঠ--১৩৪১ ] সমাগতা ৪৯১ 


শব্ধ মাত্র উচ্চারণ না করিয়। হস্ত সঙ্কেতে সমাকে পালাইবার ইঙ্গিং করিয়া! দৌড়িয় গিয়। ডেঞ্তার 
সিগন্যাল্‌ টানিয়া দিল। 


চতুদ্দস্ণ স্ল্িচ্ছেছে। 


কিহইল? একথা বল! বড়ই কঠিন কায! জগতে অসম্ভব কিছুই নয়,_ভালর 
দিকেই কি, আর মন্দের দিকেই কি! আজ যাহা অসম্ভব ঠেকিতেছে, কা'ল তাহা সম্ভব আর 
অসম্ভবের মাঝে দাড়ি টানিয়া,_এই পধ্যন্ত সম্ভব, আর এই পথ্যন্ত অপস্তব ইহ। দেখাইয়া! দেওয়। 
আমার সাধ্যের অতীত বোধ হইতেছে । আমর সাধারণ -- গোলা, গৃহস্থ মাচষ, বিদ্যাসাধ্যও 
নাই, আত্মসং্যম, চিত্তস্তদ্ধিরও কোনো! খবর রাখিন।। ইলেকফকের পজেটিভ, নিগেটিভ, 
সংস্পর্শে অগ্নৎপাৎ হয় দেখিয়াছি; মহাযোগী সত্যানন্দের হাতে গড়! প্রিয় শিশ্ত ভবানন্দের দুর্গতির 
কথাও শুনিয়াছি; কর্দমময়, পিচ্ছিল যৌবনপথ অনেক দিন হইল পার হ্ইয়াছি, লাফালাফি 
করিতে কিম্বা অসাবধানতায় দুই একটি আছাঁডও না খাইয়াছি এমন নয়, ক্দমচিহ এখনো 
আটয়। ধরিরা'আছে। এইতো অভিজ্ঞতার হেতুক্ছত্র (৪90০)! তবে, একট। (117690107) 
আমি দিতে পারি,_-এ তথ্যের মীমাংসা করিতে_“পাঠক কিদ্দা পাঠিকা, সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়। 
আপন আপন বুকে হাত দিয়, চক্ষু মুদিয়া,যুবক হইলে দেখন,এইরূপ ক্ষেত্রে তার কি হয়, 
আর অযুবক হইলে দেখুন, তাহার কি হইতে পারিত !- সেই রাত্রিকালে, সেই নিজ্জন কক্ষে 
সেই সমপন্থী, পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যুবক যুবতীর আলিঙ্গন _ দেখিয়া. সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 
আমাকে দায় হইতে মুক্তি দেন! 

সিগন্যাল্‌ টানিতে হরিধনের হাত কাপিল। একাঁষে মেআজ নূতন ব্রতী নয়, আর 
কোনে দিন কাপে নাই, আজ কাপিল ; তবে সেখুব অল্প! দেহের গ্রন্থীগুলি যেন একটু শিথিল 
বোধ হইল ; সে মাত্র ক্ষণেকের অন্ভূতি | 

সিগন্তাল টানিয়! গাড়ি থামিবার পূর্বেই হরিধন কাম্রা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া গাড়ীর 
পা্দানের উপরে উপরে মেল্‌ ভানের পার্খে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দলস্থ আর আর 
যাহারা যেখানে যে কাজে ব্রতী ছিল তাহারাঁও নিরম মত সে কাজ করিয়! চলিতেছিল কাহারে! 
প্রতি কাহারে" লক্ষ্য নাই। হ্রিধন বাহির হইতেই সমা মৃহর্তেক শব্ধ ভাবে দীড়াইল। এই 
দেখাই হয়তে। শেষ দেখা! বড়ই নিদাজ্ণ কথা! আঙ্গিকাব মত এ কায না করিলেই হইত ! 
ভাবিতে ভাবিতে সম! অন্য যনস্ক ভাঁবে হরিপনের নির্দেশ মত আলোক লক্ষ্য করির! ঘনম্পন্দিত 
বক্ষে, কম্পিত পদে গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু গাড়ীর বেগ তৎকালে যথেষ্ট মন্দীভূত 
হইলেও এককালে থামিয়া যায় নাই ; সম! সেই গতিশীল গাড়ি হতে নামিয়া পড়িবার ফলে কিছু 
দুর ঠিক্র।ইয় পড়িয়া গেল। তাহার মন্তকে আঘাত লাগায় সে অচেতন হইয়া পার্খবর্তী একটি 
গর্তে গিয়া পড়িল । অন্য কেহই বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্ধু এই ব্যাপার, চৃরূহ কর্শে 
নিযুক্ত থাকিলেও, হরিধনের লক্ষাচ্যুত হঈল না। এবং তাহার পরিণামও ভীষণ হইল । 

ুহূর্তমধ্যে বৈদ্যুতিক তার ছিন্ন হওয়ার ফলে সমস্ত ট্রেণটা অন্ধচারে ডূবিয়া গেল। সেই 

নিবিড় অন্ধকারে চিৎকার, আর্তনাদ এবং রিভল্ভারের ছুম্‌ দাম্‌, ফট ফাট শবের মধ্যে মেল্ব্যাগ 


৪৯২ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


অপহৃত হইল। দহ্থ্যদল বিজয়োল্লাসে দ্রুত অন্র্থিত হইল। কিন্ুদ্দর গিয়া হরিধন দল ছাড়িয়। 
পশ্চাতে ফিরিল। দৌড়িয়! প্রত্যাগত হইয়া সমা যেখানে পড়িগাছিল সেখানে গেল । সেস্থান 
লুষ্টিত ট্রেন যেখানে দঁড়াইরাছিল সেস্থান হইতে অধিক দূরে নয়। সমা তখন চেতনা 
পাইয়াছিল কিন্ত পলায়নের শক্তি পায় নাই, --আঁঘাত সাংঘাতিক না হইলেও কঠিন। হরিধন 
যাইতে সম] তাহাকে চিনিতে পারিল না, আক্রমণকারী বোধে চিংকার করিয়া উঠিল। দস্য 
দলের নিয়মানসারে তংক্ষণাৎ তাহাকে রিভল্ভাবের গুলিতে খুন করা হরিধনের কর্তব্য ছিল, 
কিন্তু 5রিধন সে কর্তব্য পালন করিল ন1; তৎ্ফলে সমার চিৎকার দ্বারা আকৃষ্ট বেলগাড়ির লোক 
জন আসিয়া! তাহাদের উভয়কেই ধরিয়া ফেলিল। মুহূর্তেই হরিধনের হপ্তস্থিত রিভলভারের গুলি 
তাশর কঠদেশ হইতে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া সশব্দে চলিয়া গেল? হরিধনের প্রাণহীন দেহ 
ধৃতকারীর বাহচ্যুত হইয়। ধরাশায়ী হইল এবং সম! ঘটনাস্থলে ধৃত দস্থ্যর দশ! প্রাপ্ত হইল। 

যথাকাঁলে উপযুক্ত বিটারাপয়ে সমার বিচার হইনা গেল। কেহ তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিল না। লুঠনের কালে কেহ তাহাকে কিছু করিতে দেখে নাই। দে ঘটনায় কাহারে। প্রাণ 
হানিও হয় নাই, কিন্তু সম! তাহার ছন্মবেশ এবং তাহার দেহে থাকা হরিধনের কোটের পকেটে 
রক্ষিত অব্যবহৃত রিভলভারের টোটার অবস্থানের কোনো সন্তোষজনক কৈকিয়ৎ দিতে পারে 
নাই তজ্জন্য সেও দশ্্যুদলতূক্ষ একজন অবধারিত হওয়ায় তাহার পাচ বংসরের জন্য মশ্রম কারাদণ্ড 
হইয়া গেল। আমরাও দীর্ঘ দিনের জন্য তাহার পশ্চাদক্ুপরণের অবপর পাইয়া হাফ ছাড়িয়। 
বাঁচিলাম। সম দিন কতক জেল খাটক, আমর] ততক্ষণ কলিকাতা দেখিয়। আসি! 


দিগদশন 


বেদান্তে হেদীস্তু 


একদিকে প্রবৃত্তির উদ্দাম গতি অপরদিকে সামাজিক বধ! এই ভয়ের মধ্যে আপোষ 
করিতে গিয়া মানুষ ত।র স্বকশ্মের স্বপক্ষে যুক্তি অন্সদ্ধান করে; এবং অধিঙ্গাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বা 
সংস্কারের অস্থকুল যুক্তিকে উপাদেয় ও গ্রতিকুণ যুক্তিকে হেয় জ্ঞান করিগ্া থাকে। যুক্তির দত 
অপেক্ষা প্রয়োগন পি'দ্ধর অন্তকুলত।ই হয় ম্বপক্ষ সমর্থনের প্রধান অধলম্বন। সংযম ও চিত্তস্তদ্ধি 
স্বারা নিবৃততমুখী না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রেয়: ও প্রেয়ের পার্থক্যবোধ সুুপরিস্ফু২ট না হওয়ায় ভোগমৃখী 
প্রবৃত্তির প্রধল প্রতাপ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পার ন|। কিভাবে কথন কেন দিক্‌ দিয়া প্রবৃত্তি 
তার স্বীয় স্বার্থ সাধন করিয়। লয়, তাহা বুঝিথা ওঠ! বুদ্ধিমান শিফিঠ ব্াক্তর পক্ষেও কইকর হইয়। 
থাকে । অনেক সমম্ন উদার ধর্মনতের মুখোন পরিয়া সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করে ইহাও দেখ। যায়। 
যাহ। হউক শান্বীয় বিধিনিষেধ অবলম্বনে প্রবৃত্তিকে দমন করিতে ন1 চাহিলেও কেহ নিজেকে 
প্রবৃত্তির দান ভাবিতে বা সমাজে তাহ প্রকাশ হইতে দিত্তে চায় না। নিজের “নির্দেধিতার 


জ্যোষ্ঠ_-১৩৪১]  শদিগদর্শন ৪৯৩ 


সাফাইরূপে ফে সকল অন্কুল যুক্তি খুজিয়। বাঠির করে তাঁহার বেশীর ভাগই বিচাঁরসহ হয় ন|। 
তথাপি যদি কোন শ্রেষ্ট ব্যক্তির উক্তি বা কোন শস্্রীয় গ্রমাণের একাংশ ম্বকারোর সমর্থকরূপে 
পায় তাহা হইলে আনন্দের শীম! থাকে না নির্ভম ইচ্ছ।নুরূপ বিচরণের উৎ্সাত ও শক্তিবুদ্ধি হয়। 
ইহার এক; স্মন্দর উদাহরণ সংস্কত সাঁহিতোর মধ্যে দেখিতে পাঁওয়া যাগ্র-_-একজন টগ্বরিণীকে প্রতি- 
বেশিনীগণ নিন্দা করিলে সে অছ্বৈতমতের দোহাই দিয়। উত্তর দিয়াছিল যে, পতিতে ও উপপতিতে 
যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভ/য়র মধ ভেদ জ্ঞান করা 'নতান্তই মুর্খতার কার্য । মুখবন্ধে 
এত গুলি কথ! বলিয়া এইক্ধপ দৃষ্টান্ত দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমান মু অনধিকরীর মধ্যে অন্বৈত- 
বাদরূপ চরম আংদর্শের বহুল প্রচাবের ফঙসে সকলেই মৌখক বৈদান্তিক হইয়া উঠায় পথাজের 
চারিদিকে বিশৃঙ্খল! দেখ। দিয়াছে ও তাহা সমর্থনে এ জাতীয় যুক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 
প্রবৃত্তিমূলক আহারনিহাঁরের সংযম ও শুচিতার অন্ুঞুল যুক্তি অ[পক্ষা। গ্রতিকুল যুক্তিগুলিই 
সাধারণের নিকট ভোগব।দের অনুকূল বিধায় অধিকতর সমাদর পাইতেছে ! এই সকল কারণেই 
বোধ হয় প্রাচীন যুগে অধিকারিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । কোন উচ্চঙ্গের সতা কেবল 
শুনিয়। রাঁখিলেই সাধনা ব্যতিরেকে মানুষ তদমুকৃল আচরণের প্রকুত অপিকারী হয ন।1 য'হার 
সাধন সামর্থ্য নাই তাঠ!র দ্বার! কেবল বিচার বুদ্দির সাহায্যে সতা গৃগীত হইলে নানা বিরুত মতের 
কট হইয়। সতোব অপবাবগার ঘট। এই জন্য কোন উচ্চতব্র বাবিগ্যাদান করিব'র পূর্বে 
গ্রহীতার যোৌগাত। বিচার কর! প্রাঈ'ন রীতি ভিল। বেদান্তন।রের প্রথমেই বাহাবা বেদান্ঘর 
অধিকারী ব। যোগা পানর তাহা নিশাত ভইঈয়াছে। বেদাষ্ধেব দোহ।ই দিয় ভেদ-মস্ত করা যন 
সহজ বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী হওয়| কিন্ক তু সহ নহে। সর্ববং খত্সিদং ব্রঙ্গ বা একং সদ্ধিপ্র। 
বহুধ! ভবন্তি প্রভৃতি ছুই চারিটা বড় বড় কথ! মুখস্থ করিয়া শ্বেচ্ছাচাঁরের স্বপক্ষে উপরোজ্জ সৈর্ণীর 
মত বিচাঁরসহ ভিত্তিহীন যুক্তি দেখান যাইতে পারে কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকৃত কল্য।ণ ব৷ পরমার্থ 
সাধন হয় না। সাধনার দ্বারা যখন গীবের সংভাব চিখ্ভাব ও আনন্াভাব সম্পূর্ণ সুনান তয় তখনই 
“তত্বমূসি* প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক শতি দ্বার| অভেদের উপলদ্ধি হয়। জীবের সংসারিত্র থাঁকে 
না, কার্ধযাকার্ধ্য ভেদাতেৰ চললয়। যায়--জীন শিতে পরিণত হয়। তার পর্নো অসংখা ক।মন। 
বাসন! সংসারের দাঁস সখ দুঃখ চঞ্চল দুর্প্ঘল অজ্ঞ সাধারণ জীংবর পঙ্ষে অধবৈতবাদের দোহাই দিয়। 
প্রবৃন্তর প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে যাওয়া ভাদের ঘরে চুরি ন্ভিনন কিছু নয় । 

সর্বজীবে একই ব্রঙ্গচৈতন্ত বিদ্যমান, কাম্পন্তত্বে সকলেঈ 'এক সংপদার্থ হইতে উদ্ভূত 
একথা যেমন পারমার্থক মতা, তেমনি আবার স্তুপ জগতে রূপে গুণে ভাবে ভাষায় আরুত্তি 
প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই বিভিন্ন; কেহই কাহারে। সমান নহে এক৭1৪ বাবহারিক সত্য) ব্যবহারিক 
জগতকে ছাড়াইয়। উঠিতে ন। পাণ্রলে গক্ষণা উপেক্ষা করা চলে না। 

অসংখ্য ভেদোপাধি বিশিষ্ট বৈচিত্রামর ব্যবহারিক জগত নান! রুচি ৭ প্রকতিবিশিষ্ট 
মানবের মধ্যে--সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির মজুাতে বেদান্তানুমে!'দত আদ্বতবাদ সহস। সার্বজনীন 
হইতে পারে না। ভেদজ্ঞান পূর্ণ মারায় থাকিতে সকলে সমান এই কগা মগ্রিকে জল বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিবাঁর চেষ্টার মত মিথ্য।। অগ্নি 9 গল মূলতঃ এক বস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইলেও অগ্নির 
সায়া জলের কাজ ব। জলের ত্বার। অগ্নির কাজ সম্ভব নয়। জাতীয় লক্ষের প্রতি আম্থাহীন মদঢার- 
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বিমুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে যখেচ্ছাচারের অন্থকুল যুক্তিবূপেই অদ্বৈতবাদ গৃহীত হইতে দেখ। যায়। 
বেদান্ত যে রীতিতে ভেদ অস্ত করিতে ইচ্ছুক তাহাই ধদি সংস্করকামীদের কামা হইত কোন 
সনাতনপন্থীরই তাহাতে আপত্তির কারণ ঘটত না। মাছুষকে উচ্চস্তরে উঠাইবার শাস্তরসম্মত 
কোন প্র়াস নাই, আঁছে কেবল ধনের বন্ধন শিথিল করিবার বিরাট অভিযাঁন। উচ্চে উঠিলেই 
নিয়স্থ মকলকে সমান দেখা স্বাভাবিক হইয়। পড়ে নতুা কৃত্রিম উপায়ে গ্রয়োজপ্ুনর চাপে আংশিক 
সম।ন করিতে যাওয়া ভারতীয় রীতি নহে। যদি ভারতে ভারতীয় ভবে সমানাধিকারবাদ 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হয় তব সনাতন পদ্ধতি ছাঁড়িয়! নহে, ধরিয়াই সাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া 
উপরে উঠিতে হইবে । ধান্ধিকের পক্ষেই সমব্যবহারী না হইলেও সমদশী হওয়। স্ম্ভব। ঈর্ধা 
দ্বণা অহমিক! দাস্তিকতা প্রভৃতি দোষ গুণ প্রকৃত ধার্শিকের মধ্যে থাক! সম্ভব নয়। বহু নবীন: 
পন্থীকে গাছ্যাখ।গবিগারে উদার কিন্ধ স্বার্থের সামান্য মাঘাতে রুদ্রমৃত্তি ধরিতে দেখা যয়। চালের 
দোকানে ব্য়া হরিজনদেব উচ্ছিষ্ট পেয়ালায় চ| পান করিতে আপত্তি নাই। কারণ, আমার 
মধো যে ভগবান তাহাদের মধ্যেও তাহাই এইরূব অদ্বৈতবাদের সাফাই অনেকে দিয়। থাফেন। 
কিন্কু সেই ভরিজনকে দিয়। শিজের পাউগান| পরিক্ষার করাইতে কমজন সক্ষেচি বোধ করিয়া থাকেন। 
একদিন ক।জ বন্ধ করিলে ধমক ধ্য়া-সামান্য নেতন কাটিতেও এ নকল উদ।রপন্থীগণের ক্র 
হয় না। আসল কথা, যণ্দ হরিজনের সহিত নিজেকে সমান এই বোপ জন্মিত তাহা হইলে আমি 
যে কাঁজে ঘ্বণ। বোধ করি অপরকে দিয়। সেই কাজ করাইতে পারিতাম ন|। 

চ| পানের সময় অজ বিচার করিতে যাইলে অন্থবিধা খটিত। চা পানে বাধ। জন্মিত 
বলিয়!ই উদ'রতার মৃগ্তিতে প্রবৃঝি নিজের কার্ধ্যোদ্ধার করিয়। লয়াছে মাত্র--পাধনাঁর চরমাবস্থার 
উপযোগী অদ্বৈতবাদ সর্বসাধারণের মধো বহুল প্রচারের দ্বারা প্রচলিত সনাতন ধম্মবিশ্ব। স নষ্ট 
করতঃ বুদ্ধিতেদ জন্মাইয়া হিন্দুদিগকে লগ্যহ্ষ্ট অবলম্থনশূন্য মেরুদগুবিহীন করিবার যে প্রয়াস 
চলিতেছে কোন ধন্মপিশ্বানী বাক্তি তাহাকে মমর্থন করিতে পারেন না। 

যদি ভেদান্তের একান্ত প্রযোজন অনুভূত হইয়! থাকে তবে তাঁছা খাটা দেশীয় ভাবে 
ধার্মিক নীতিতে শাস্্ীয় পদ্ধতিতে পরমার্থবাদেব ভিত্তিতে হওছা বাঞ্চনীয় _নতৃব! বর্তমানের আন্দো- 
লন সাধারণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়। গার্স্থাধশ্মানুষ্ঠটনের গ্রতি মানুষকে বীনশ্রন্ধ ও উদাসীন করিয়া 
তুলিতেছে। অন্ঠএব সংস্কাণকামী বন্ধুদিগকে এই অমূলা ভগবছুপদেশটা স্মরণ রাখিতে অগ্থুরোদ 
করি,_-“ন বুদ্ধিভদং জনয়েদ জ্ঞানীনাং কর্মসজিনাংত 

শ্রীজ্ঞ।নেন্দ্রনাথ দেবশর্খ। | 


নারাত্ব ও কর্তব্য । 


বর্তমানের দুইটি প্রধান কর্তব্যের সন্বন্দেই আমার যাঁ বক্তব্য তাহা বলিতেছি। সতীত্ব 
ও মাতৃত্ব । এব চেয়ে ড় কর্তব্য যে জগতে আর কি আছে, আমি জানি না। একজন বিখ্যাত 
দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যে সব মেয়ের! আমাদের মধ্যে আমিতেছেন, তাদের 
সঙ্গে আমর] কি ভাবে চলিব বলুন দে'খ?” আমি তাকে উত্তর দিই-__'“ছেলে যেমন মার সঙ্গ 
টলেঃ সেই ভাবে। তাঁদের ডেকে বলুন, “মা! যখন অগ্র-শক্তি স্থুরশক্তিকে পরাভব করেছিল, 
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তখন তাদের ছুর্গতি নাশ করিতে দুর্গারপে এসেছিলে, আজও তেমনি করে তোমাদের মহাশক্তির 
সমাবেশ করে সন্তানদের মধ্যে এসে দাড়াও | কার সাধ্য আছে কোন কথা বলিবার?” 

ম| যদ্দি সতী, সত্যনিষ্টাঃ উন্নতচরিত্রশালিনী হন সন্তান প1লনকেই (লালন নয়!) তাঁর 
প্রধান ধর্শ মনে করিয়া সেই ভাবেই আশৈখব তাকে সং শিক্ষা দেন, সংসার হইতে কত না পাপ 
তাপ দূরীভূত হইয়! যায়। 

এ দেশের শাস্ত্রে এবং লোকাচারে নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার বাধ। ছিল না, তাহ! 
অনেকেই জানেন। ঠিক ইংরাজী যুগের পূর্বে এবং পরের যে যুগ, সে যুগটি এ দেশের কতকট। 
অন্ধকার যুগ । তা ভিন্ন কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুলংস্কার থাকিতে 
পরে, গ্রধানতঃ হিন্দুর মেয়েরা ( উচ্চ শ্রেণীরই অবশ্য ) কোন যুগেই আকট মূর্থ ঠিলেন না, ভার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হ-্লে বাছ! বাছ। নামগ্ড লই লোকে নকল বিভাগেরই নমুনা- 
স্বরূপ দিয়া থাকে, এক ধরণের অনেকগুলি নাম সংগ্রহ করা কেহ আবগক বোধ করে ন| | 
ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বন্তমান কাল পধ্যপ্ত সক্ল বিভাগেই হিন্দু নারীর শক্তি 
সাম্যের ও সংশিক্গার কোন অভাব ঘটে নাই। যাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি প্রসারিত, কর্তব্যবোধ 
পরিমার্জিত, দূরদর্শন ও শীত চরিত্র গঠিত, ত্যাগ সংঘম চারিত্রিক দৃঢ়তা বদ্ধিত হয়, এ শিক্ষার 
তাদের কোন দিনই অভাব ছিলনা। শিল্প, সাঁহত্য, আতিথেয়তা ব| সামাজিঞত। যে কিছু 
(শক্ষার অঙ্গ ব। শিক্ষা-সাধনর অবশ্থাস্তাবী ফল, সকলই প্রচুরতররূপে তাদের ভিতর বর্তমান ছিল। 

এ দেশের মেয়েরা সকল যুগেই এমন কি ঘে|রতর বিপ্লবনয় জাতীয় দুর্দিনে ঝুল-গোৌরৰ 
ও আত্মসম্মান রক্ষ। পূর্বক রাজ্যশানন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কর্ৃত্ব-কোন 
কিছুতেই পশ্চাৎ্পদ হন নাই। অঃল্যাঁবাঈ ঝান্সির রাণী খুব বেশী দিনের নন, অদ্ধ-বপেশ্বরী রাণী 
তবাশীর দূরপ্রপারী ও সুক্ষৃষ্টি যে অনেকানেক কুট রাজনীতিবেস্তার অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল, 
তাহা বাঞঙ্গালার ইতিহাস ধরাই জানেন, তাদেরই অগানিত নয়। বর্তমানের এই যুগটিকেই যদি 
অর্ধ তামস যুগ বল! যায়, খুব বেশী অতুঃক্তি করা হয় না। মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় অ'দশ 
থাড়। হইয়! উঠিতেছে বটে, কিন্ত আসলে আমর! নীচের দিকেই নাগিতে চলিয়াছি। ভারতের 
শিক্ষা-সাধন। নিবৃত্তিমূলক নয়, আমর। তাঁর সেই মন্মকথা বিস্বৃত হইতে বসিয়াছি বলিয়াই যত কিছু 
অনর্থ ড।কিয়৷ আনিতেছি। যাত্র/গান এবং কথকতা র দ্বারায় সার্ব্বসণীন লোকশিক্ষা শুধু প্রাথমিক 
অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতিধশ্ পুরাণাদির প্রচারে এ দেশের আত নিম্নপ্তরের মধ্যেও "যমন উচ্চাঙ্গের 
নীতিবিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এমন আর কো।থ1ও হয় নাই। পল্লীঞ্ংবনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয়ই 
আঙ্জ ইন্দ্রজালবৎ অনৃশ্ঠ হহয়। তার স্থানে পড়ি আছে, লম|জ বন্ধনের বাহিরে, সহরে ঠাণাঠাসির 
মধ্যে দায়িত্বহীন শিক্ষা-সম্পদশূন্য অনার জীবনযাত্র।! 

আপনাদের আবার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে। ছেলেমেয়েদের 
প্রতি কর্তব্য ত করিবেনই প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের ৪ যাহাতে এভ।বে নাতি ও ধশ্৷ শিক্ষা হয়, 
তার উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আপনাদের সমিতিতে এবং এইরূপ বহুতর নারী সমিতি 
সংগঠিত করিয়! সম্মিলিতভাবে এই দমকল অবশ্যকরণীয় বিষয়ে আলোচন! এবং ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে 
হুচিস্তিত প্রবন্ধপাঠক অত্যাবস্তক। ছেলেমেয়ে ছুইজনকেই সমান শিক্ষাদান কগিতে যেন ছিধ। 
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করিবেন না। অবশ্য শিক্ষার বিষয় বিভিন্ন থাকুক, কিন্তু মেয়েদেরও যে কতকগুলি গ্রধান প্রধান 
বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকার আছে. তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? বিদ্যাশিক্ষায় 
প্রাচীন ভারঞ্ডের নারীদর ত উচ্চাধিকার ছিলই, মনু বলিয়।ছেন, “কন্তাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া- 
তিংত্বতঃ1” উচ্চাঙ্জের জ্ঞানসম।বেশে ষে £ই সেদিন পধ্যস্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতাস্ত তুচ্ছ ছিল 
না, তাহার '£ুমাণ জন্য গিনাইয়া 'দথুন (দখি, শাপনাঁ? শৈশবে দৃষ্টা বা যৌবন পর্িচিত।) অগবা 
গ।জিও ব.ম'ন| পিত।মহীর সহিহ আপনা ং শেৌত্রীটিকে। ছুচাঁট্টি সেমিজ পেটিকোট ব্লাউস ও 
জুতা মোজ। পণিয়া এক ভাড়া বই খাঠার বোঝা বহি! সে কিতাঁর “চায় উন্নহহৃদয়মন, উদার 
চিন্তত্রত্তিণালিণী ৪ হ্যাগপৃঠ চি ব্রসম্পন। হইত পা্সিছে? স্কুলের শিক্ষা ছেদেমেয়েকে দিতে 
হইবে, দিন) কি আপল শিক্ষাই গৃহশিক্ষ। | গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের ম|, মা 
নিগে শিখিয়া তাদের মামুষ হইতে "শখান। তাদের শেখান স্বদেশকে ভাপবা সতে, স্ববন্শকে শ্বাস- 
ব।যুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বঞ্জ(তিকে দেহের শোণিতবিন্দুর মতই প্রিয় ভাবিতে। তাদের শেখান, 
তাগেগ ধন্ম, সংযমের ধশ্মই বারের ধর্ম মহতের ধন্ম, ধান্মিকের ধর্ম । 
শ্রীমতী অনুরূপ দেবী। 
পরোপকার । 

পরোপকার ব্রত ঝড়ই কঠোর ব্রত পণের মন্দ কর] যেমন সহজ, পরের ভাল কর। তেমনি 
শক্ত। ভাবিয়া দেখুন, আপন আপন সময় ও সামর্থ্যের অধিকাংশই, গাঁ সসুদয়ই স্বার্থের 
সেবাতে ব্য়িত হইয়া যায় কি না? অধিকাংশ ক্ষেত্রেহ পরোপকারের ভাণ কারয়৷ প্রকৃত পক্ষে 
আত্ম-পরিতোষের কাজ করি কি ন।? নিফাম ধম্মের সাধন! কয়জন করিতে পারে, কয়জনহব! 
করিয়। থাকে? 

পরহিতোদিষ্ট কার্যে ' আরও এক বিদ্ব আছে--উপকার ভ্রমে অপকার হইবার সম্ভাবন!। 
আমার ভাঁল হইবে ভাবিয়। আমার জন্য আমি যত কাঙ্জ করি, সব গুগিতে পরিণামে আমার ভাল 
হয় না, অনেক গুলিতে আমাণ ক্ষতি হয়। কিন্তু এমন স্থলে আপা" প্রীতি বা সাক্ষ'ৎ পরিতোষ 
জন্য এমন একটী সাত্বনা পাওয়। যায় এবং তাহ। হখাইয়া মনকে প্রবোধ দিয়। মধৃষ্ট পূর্ব্ব বা অতর্কিত 
পরিণাম ক্ষতি জন্য যে জাল! উপস্থিত হয়, তাহার কতক উপসম করাযায়। পরের বেলা কিন্তু 
এ সাত্বনার, এ গ্রবোধের সম্ভাবনা নাই । ম্বৃতরাং এমন সব স্থলে উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া নিষ্কৃতি 
হইতে পারে না: অবশ্ঠই প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তবেই দেখুন নিঞাম পরো'পকারের ইচ্ছা! 
হই/লগ কত সাবধান হইয়া চল! আবশ্তক। তাহার উপর পরোপকারে কত বিদ্যা, কত দুরদৃষ্টি, 
কত, সামথ্য, কত আয়োজনের দরকার । তাই বলিতেছি, পরোপকার বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
ম্গর্দ' করা সহজ, আস্ফালন করা সহজ, বুজরুগী দেখান সহজ, কিন্ত সেত পরোপকার করা নয়, সে 
যে ভাড়ামি মাত্র। 

৬ইন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


যাঁজ্ঞবন্ধ্য নংবাদ? 
(৩) 
(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ) 
অশ্বল ও আর্তভাগ যখন কিছুতে যাঁজ্ঞবন্কাকে পরাজিত ক'রতে পরলেন না, তখন 
হাস্যমুখে উঠে দাঁড়ালেন লঙ্হের পুত্র ভূক লাহ্ায়নি। তিনি জোর গলায় যাজ্বন্ধ্যকে সম্বোধন 
ক'রে বলে উঠলেন “ওহে যাজ্ঞবন্কা, এবার তোমার শক্তির পরীক্ষা হবে। এবার তোমাকে এমন 
একটি প্রশ্ন ক'রবঃ যার উত্তরে তুমি আম'দিগকে ষ। ত| ব+লে ভূল বুঝিয়ে দিতে পারবে না। এই 
প্রশ্নের উত্তর আমর। একজন দিব্যপুরুষের নিকট হ'তে শুনেছি । তার জ্ঞান অলৌকিক, তিনি 
একজন দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। এবার তু'ম নিশ্চয়ই পর!জিত হবে-খাজ্ঞবন্ক্য, এবার তুমি নিশ্চয়ই 
পরাজিত হবে। এইবার আমার প্রশ্ন শোনো» যাজ্ঞবন্ধা, প্রশ্নটা শুনে হার যথার্থ উত্তর দাও। 
অ।মি এবং আমার কয়েকজন মাধ্যারী একবার শান অধায়নের জন্য মদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কপিবংশীয় পতঞ্চল নামক কোন গুহস্থের বাঁটীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত হ'য়ে দেখিকি 
পতঞ্চলের এক মেয়ে.ক উপদেবতায় পেয়েছে । তখন আমর। গন্ধর্ব কক আবিষ্টা সেই মেয়েকে 
থিরে বসে গন্ধববকে প্রশ্ন করেছিলাম “তু'ম কে হে বাপু, এই মেয়েটির স্বন্ধে ভর করেছ ?” গন্ধর্বর 
আমাদের প্রশ্ন শুনে গুরুগ্তীর স্বরে বলে উঠল “আম মুধথা, অঙ্গিরা বংশে আমার জন্ম ।” তখন 
আমর! এই ব্রদ্ধাণ্ডের যে শেষ কোথায় হ'য়েছে সেইটে জ।,নব।র জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
"আচ্ছা, ভ।ই গন্ধবর্ব। বল দেখি পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল ?” এখন 
সেই একই প্রশ্ন তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করচি, যাজ্ববন্ক্য, বল দ্রেখি সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় 
ছিল?” 
তৃজ্যুর এই প্রশ্নে যাঙ্ঞবন্ধেতব ও প্রান্তে বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাসির রেখা দেখা দিল। 
তিনি সহজ গলায় ভুজ্যুকে সম্বোধন করে বললেন “ঠুজু, দেই গদ্ধর্ব তে। মা্দিগকে যা বলেছিলেন 
তা সবই আমি জানতে পেরেছি! তিন যা বলেছিলেন তা শোনো! । সেই গঙ্বর্ব তোমাদ্িগকে 
বলেছিলেন “খরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠঠন করেনঃ সেই অশ্বমেধঘজ্ঞকাঞ্গিণ যেখানে যান, এই 
পারিক্ষিতগণও সেইখানেই গমন করেন।” যাঁঞ্বদ্ক্যর উত্তর শুনে তুঙ্া ত অবাঁক্‌। কিন্তু ভুজ্যু 
সহজে পরাজয় স্বীকার ক'রতে চাইলেন না। তিনি যাজ্ঞবঞ্ধ্কে সঞোঁধন করে ব'লে উঠলেন 
“ওহে যাজ্বন্ধয, ওরকম উত্তর সবাই দিতে পারে, তোমার ওট। কি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে? একজন 
যদি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে ওহে, রাম কোথায় ছিলেন বল দেখি? আর অপর ব্যক্তি 
যদি উত্তরে বলে "শ্টাম যেখানে ছিলেন, রামও সেইথানেই ছিলেন ।” তাহলে কি সেটা উত্তর হয় 
নাকি ? তোমাকে আমি জিজ্ঞাস। করলুম, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিলেন, আর তুমি তার উত্তরে 
বল্‌লে অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে ছিলেন, পারিঙ্গিতগণ সেইখানেই ছিলেন। এটা কি 
আবার একট! উত্তর ! ওরকম ফাকী রেখে দাও । এখন বল অশ্বমৈধযাঁজীগণ কোথায় যান।” 


৪৯৮ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


তুর প্রশ্নের উত্তরে বিশুদ্ধচিন্ত বিমুক্তপাশ যাজ্ঞরক্ধ। ঝলতে লাগলেন, “ভু, সমুদয় 
পুণ্যকন্ম হ'তে অেষ্ট হচ্চে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ, ৷ স্ৃতরাং অস্থমেধযাজিগণ মকলের চেয়ে উৎকৃষ্টতম 
লোকে গমন করেন। সেখান হইতে তাহাদের আর অধোগতি হয় না। তাহার। ক্রমে ঝন্ববন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়! অমৃতত্ব লাভ করেন । ্্ধযাকিরণ দ্বার! উদ্ভ।সিত এই যে আমাদের সৌর জগৎ, 
ইহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থান হচ্চে এই লোক এবং ত|হার দ্বিগুণপরিমিত পৃাথবী এই লোককে 
পরিবেষ্টন করিয়। আছে, আবার সেই পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সমুদ্র সেই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া 
রাহয়াছে। এই পর্য্যন্ত বির/ট হ্ষ্ি, স্থল গগ। ইহার পর যাহ! তাহ] সুক্ষ, অতীন্ত্রিয়। অশ্বমেধ- 
যজ্জকারিগণ পণ্যের উৎকর্ষত| হেতু স্থুপ জগৎ অতিক্রম করেন এবং সেই লোকে নিজ নিজ ইগ্সিত 
স্বা" প্রাপ্ত হন। যে পথ দিয়! তাহারা গমন করেন সেই পথটী মক্ষিকার পাখার ন্যায় কিন্বা ক্ষুরের 
ধারের স্ায় অতি হুক্ম। পারিক্ষিতগণ সেই স্ুক্ম আকাশপথ দিয়। অশ্বমেধযাজিগণের নিকট উপস্থিত 
হন, ইন্দ্র তখন পক্ষিবূপ ধারণ ক'রে তাহাদিগকে হুক্জ্ বামুর হস্তে সমর্পণ: করেন। স্থক্ক বায়ু তখন 
তাহা'দগকে নিজের শরীরে স্বাপনপূর্বক পারিক্ষিতগণকে সেই স্থানে নিয়ে যান যেখানে অশ্বমেধ- 
যাঁজিগণ গমন করেছেন। শোনে।, তুজ্যু, এই জগতে, যত কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম, 
অধিদৈব এবং অধিভ্ূত বস্তু আছে, তাহ! বাযুই। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে যিনি এই বায়ুতত্ব অবগত 
হতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হ'তে সমর্থ হন। 

“অমি পূর্বেই বলেছি, সু, থে আধ্যাম্মিক, আধিটৈবিক্* এবং আঁধিভৌতিক জগৎ এক 
উপাদানে গঠিত; এক সুত্রে গাথ। | যে সব রাজার! স্থলক্ষণ অশ্বকে উৎসর্পূর্ববক অগ্নিলশ্মুথে বলি 
প্রদান করেন, তাহার। অ।ধিভৌতিক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অন্থমেধ যজ্ঞই হচ্চে সর্বকর্শ 
অপেক্ষা শ্র্ঠ। প্রতোক মজ্ঞেরহ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দিক আছে। 
শুধু মাধিভৌতিক মঞ্জের অনুষ্ঠ।ন করলে, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে, যজ্ছেব অঙ্গহানি হয়। সেই জন্ত 
আঁধিভৌ তক, আধিদৈবিক এবং আধ্য।ম্মিক ভাব নিষ্ষে যজ্ঞ করতে হয়। অশ্বমেধ যজ্জে অশ্বই 
হচ্চে প্রধান মগ । আর এই খচজ্ঞর ধেবত। হচ্চন প্রঞ্জাপতি। অধিদৈবত অশ্বামধ যজ্ঞে সমস্ত 
স্থল জগতট|কেই শশ্বরূপে কল্পন। ক'রতে হবে। এই অধিদৈব অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্থের মন্তক হঃচ্চে 
উষ1; চক্ষু হয; বায়ু প্রাণ; শৈশ্ব।নর অগ্নিই হ'চ্চে এই অশ্ের বিবৃত মুখ; সংবৎসরই অশ্ের 
দেহ; ছ্যুলোক হচ্চে অশ্বের পৃষ্ঠদেশ ; অন্তরাক্ষ উদর; পৃথবীই হ'চ্চে অশ্বের চরণসমূহ রাখিবার 
স্থান; দিকসমূহ অশ্বের পাব; অবান্তর দিকসকল অশ্বের পারব স্থিসমূহ ; শ্রীন্ম, বর্ষ|, শরৎ, হেমন্ত, 
শীত, বসন্ত এই ছয় খতু হচ্চে অশ্থ্েৰ অবয়বলমৃহ; মাস ও অর্ধমান হচ্চে অশ্থের অবয়বসমূহের 
সন্ধি; দিবা ও রাত্রি হ'চ্চে অশ্বের চরণ) নক্ষত্রমগ্ডল হ'চ্চে অশ্থের অস্থিনমূহ; আর এ যে গগন- 
স্থিত মেঘমালা, উহাই হইতেছে অশ্বের মাংস; বালুকারাঁশিই হ'চ্চে অশ্থের উদরমধ্যস্থিত অর্দ্জীর্ণ 
তুক্তান্ন। নদীসমূহই অশ্বের নাঁড়ী, আন পর্বতমাল। হ'চ্চে অস্থের যকং ও প্লীহ। তৃণ ও বৃক্ষরাজিই 
অশ্বের লে।মসমূহ; অশ্বের সম্মুখভাগ হঃচ্চে উদীয়মান সুধ্য, আর অস্তগমী হৃর্ধ্যই অশ্থের পশ্চাদ্‌- 
ভাগ; বিদ্যুৎ হ'চ্চে অশ্থের হাইতোলা ? অশ্বের শরীরকম্পনই গঞ্জন; মেঘ হইতে বাঁরিবর্ষণই 
অশ্বের মত্রত্যাগ এবং মেঘগঞ্জনই ইনচ্চে অশ্বের বাকৃ। আধিভো তিক অশ্থমেধ যজ্ঞে অশ্বের সম্মুখে 
যেমন একটি স্ুবর্ণময় পাত্র এবং পশ্চান্তাগে একটী গৌপ্যময় পাত্র স্কাপিত হয়, সেইরূপ অধিদৈব 


জ্যেঠ-১৩৪১ যাঁজ্জবন্ধ্য সংবাদ ৪৯৯ 


যক্জীয় অশ্বের সন্গুখ ও পশ্চাস্থ।গস্থিত পাত্র ছুইটী হচ্চে হুর্য্য ও চন্দ্র। এই পাত্রদ্বয়নবপী সূর্য ও 
চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান হস পূর্ববব ও পশ্চিম সমুদ্র। এই যে অশ্ব, ইছ। *য়রূপে দেবগণকে, বাজীরূপে 
গর্ব দগকে, অর্বারূণে অন্থরদিগকে বং অশ্ব হম! মন্থুন্তগণকে বহন করিয়াছিলেন। সমুদ্রই 
হচ্চে অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। সমস্ত সগহটাকেই অশ্বর্ূপে করন! করতে চবে। তারপর, 
তুজ্যু, এই অশ্বকে করতে হবে উৎসর্গ । ত্বিলোকে য| কিছু ভোগাপস্ত মাছে সবই বলি দিতে হবে 
ভগবানের চরণে । শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্ি্গণ এবং ইপ্সিগ্র'হা জগৎ, সবটাই নিবেরণ করতে 
হবে পরমেশ্বরকে | এই জাংসপ অশ্বেব দি€ থেকে দূ কিরিয়ে, লক্ষা রাখতে হবে, এই 
জগৎকূপ অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান এ সমু ব| প্রমাক্মার দ্রিকে। এই হ'চ্চে মণ্ধি্ব অশ্বম্ধ 
যজ্ঞ। তুমিত জান, ভুঙ্ু, বেদে ফ্লষিগণ অগ্নিকে অশ্ব, হয়, বাজী ইত্যাদি নামে অডিঠি 5 করেছেন। 
অশ. ধাতু থেকে “অশ্ব” পদটা নিপপন্ন হয়েছে, অশ ধাতুর অর্থ এখানে ব্যাপ্তি। অগ্নি সর্দব্যপী 
তাই অগ্নিকে অশ্ব বলা হয়। হি ধাতু থেকে হয়েছ “হয়| “হ' পাতুর মানে গতি, বিলক্ষণ 
গতিবিশিষ্ট বলিয়াই অগ্নিকে “হয় বল! হয়। “বাজী” এই কথ।টাও দ্রতগনন ও বলের গ্যোঁতক, 
অগ্রি দ্রুতগামী ও শক্কিমান্‌ বলিয়া! অগ্নি:ক বালী নাংম অভিহিত কর! হয়। সামবেদের সেঈ মন্রট 
তোমার নিশ্চয়ই ন্্রণ শাঁছে ভূজ্া, যেখানে কুষি বলছেন - 
“অশ্বং ন ত্ব। বারবন্তং বন্দন্য! অগ্রং শমেভিঃ সা জন্তনর্বরা নাং ।” 


আরও তোমাকে বলি তূজ্যু, সেই খকট স্মরণ করত, যাতে খষি বলচেন_- 


“ইন্দ্র মিত্রং বকণমান্রথে। দিপাঃ স স্থুপর্ণো গরুহ্।ন্‌। 

একং গদ্দিপ্র। বনুধা বদন্ত্যপ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ £” 
একই অগ্নিকে খধিণ] ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যঘ, মাতরিশ্বা (বাঁযু) এবং স্থন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরূণপে 
বর্ণনা! করিয়াছেন। অগ্রিকে গণ্র্ব নামেও অভিহিত করা হয়েছে । আমাদের স্থুল, স্প্ম ও কারণ 
শরীরের রপরূপে ( অগ্গানাং রসঃ ) 'অর্গ: অঙ্গিরস নামে, খধি ও হোত। নামেও অগ্নিকে অভিহিত 
কর! হয়েছে । বৈদিক পূর্ব পূর্ব ঝষিগণ শগ্রিকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সেগুলি 
কেবল আঁধিভোঠিক অগ্নতে প্রযোগ্গ হতে পারে না। দেখ ভূঞা, তুমি বেদজ্ঞ; তুমিও একথা 
স্বীকার করবে। তুমিও জান যে বেদে যে সমৃদয় মন্্ আছে সেগুপির মধো অগ্মি ও ইন্দ্র মন্্রুলিই 
প্রধান। অগ্নি, জীবের শু ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি জীবকে ভগবন্ণী করে। এই শক্তি, এই 
অগ্নি প্রতি জীবেই স্বপ্ত বয়েছে । এই শক্তিকে, এই অগ্মীকে ক্বাগাতে হবে, প্রক্মলিত ক'রতে 
হবে, এই শক্তিকে জাগান বড় সহজ নয়। কিন্তু এই অগ্নিকে এই স্থৃপ্ু শক্তিকে একবার জাগ।তে 
পারলে, ইহা আর নির্ব্বাপিত হয় না, সেই জন্য এই অগ্নিকে মপুচ্ছন্দ| “অপ্রপ্ন।”, অন্তন্ধ।” বলেছেন । 
আমি পূর্বেই বলেছি, তুজা, যে দীক্ষীয ইষ্টি দ্বারা যঙ্গমানের অস্ত:শরীরে এই অগ্নিকে প্রজ্ছলিত 
কর! হয়, এক জান়্গায় জড় কর| অতি দীর্ঘ শৃখল£ক যি টেনে নিয়ে যাগ হয়, তাহলে দেই 
শৃঙ্খল যেমন ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'তে থাক, সেইন্ধ1 এই প্রপু, কুগুলীককত অগ্রি প্রহ্গ- 
লিত হয়ে যজমাঁনের অন্তর বাহির নুবর্ণজ্যেতিতে উজ্জ্রলীকৃত করে। এই অগ্নি মক্সমানের মস্তক 
(ডেদ ক'বে শৃঙ্খলাকারে অস্তরীক্ষে উখিত হয় এবং তাহাঁর অধঃ উ্দধ সর্বদিকে প্রসারিত হঃয়ে 


৫০০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড- ৮ম সংখ্য। 


যজমানের অন্তর বাহির দিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ করে। এই অগ্রি ক্রমে ক্রমে বর্দিত হয়ে বৃহৎ হইতে 
বৃহত্বর হয়, সেই জন্ত এই অগ্নিকে ব্রদ্মবলে। তখন যন্জরমানের দিবাদৃষ্টি খুলে ষাঁয়। যজমান 
তখন এই অগ্নিতে হোম করেন, আত্মনিবেদন করেন। এই অগ্নিরই আর এক উজ্জল দিব্যনৃষ্ঠির 
নাম ইন্দ্র। এই দিব্য জ্যোতি উর্ধ হইতে আয়া বজমানের দেহে প্রবেশপূর্বক তাহার সমস্ত 
দূরিতরাশি দূর করে, সমস্ত বৃত্রাণি, যজমানের স্বরূপের আবরণরূপ যত কিছু অজ্ঞান সব অপসারিত 
করে। সেই জন্ত এই 'দব্যঞ্যাতিকে, অগ্নির অন্যতম রূপ এই ইন্দ্রকে বুত্রন্র বলে। এই অগ্নিতে, 
এই দিবা জেযাতিতে যখন যঙ্জমানের গ্ঠিক ঠিক আল্মনিবেদন হয়, যখন ত্রিঙ্গগতের সমস্ত ভোগ 
বস্ত হুত হয়, পরিত্যক্ত হয়, তখনই অখমেধ যজ্ঞের অনুঠান স্থুসম্পন্ন হয়। যতক্ষণ জ্যোতিঃ 
ততক্ষণ দর্শন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্য|, বৃহস্পতি অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই “রূপনকল এই দিব্য 
জে)।তিসমূহ যজমাঁন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা স্প্টই দেখিতে পান। কিন্তু যখন অসি, ইন্দ্র, পৃষা, বরুণ, 
বৃহস্পতিরূপ দিব্য জ্যোতিপমৃহ যজমানের দেহ, মন, প্রাণ, তার স্কৃলঃ স্ুক্ম কারণ সমুদ্র শরীরই 
সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে, তখন অগ্নির আর এক রূপের বিকাশ হয়, এই রূপ ক্র, অনৃশ্ঠ। অগ্রির 
এই র্ূপকে প্রাণ, বায়ু, মাতরিশ্ব। ব| হিরণাগর্ত বলে। পৃর্নেই তোমায় বলেছি, তৃজুৎ যে খধিগণ 
অগ্নিকে সুপর্ণ নামে অভিহিত করেছেন, অগ্থি ম্ুপর্নরূপে পারিক্ষিতগণকে স্ুক্খু বায়ু বা হিরণ্যগর্ড 
অবস্থায় পৌছে দেন। যজমাঁন, পর রাজা ছেড়ে অবূপের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তার পর 
অগ্নির এই মাতরিশ্ব।রূপ সথস্ম বিকাঁশের সঞ্চিত যক্জমান একীভূত হ'য়ে যান এনং বান্টি ও সমষ্টিরূপে 
এই হিরণাগর্ভ অবস্থা অনুভব করতে ক'রতে সেই পদ লাভ কবেন যাহ। সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম অশ্থমেধ 
যজ্জের অন্ুষ্ঠানকারিগণ লাভ করেছেন। এখন তোমায় বলি, তৃজ্া, যে পতঞ্চলের কন্যাকে যে 
উপদেবতায় পেয়েছিলেন, তিনি পতঞ্চলের আরাধাদেবহ! অগ্নিই। সেই উপদেবতা তোমাদিগকে 
বলেছিলেন যে তিনি অঙ্গিরাবংশ হইতে জাতি। অগ্নিতক ঝধিগণ অঙ্গানাং রসঃ বা অঙ্গিরপ নামে 
অভিহিত কবেছেন। সেই গঞ্দর্দ অগিব স্থক্মতম রূপ বাধু বা মাতবিশ্ব ব। হিবণ।গর্ভ, ব ব্রন্ধারই 
প্রশংসা করেছিলেন । এই হিরণ্যগর্ভেরই বিকাশ হ'ঞ্টে এই বাষ্টি ও সমষ্টিব্ূপ স্থল ও সুঙ্মু জগৎ। 
ধিনি এই তত্ব অবগত হ'তে পারেন, তূঙ্গ্য, তিনি মৃত্য অয়পূর্ববক ক্রেমমুক্তি দ্বারা 'অমৃতত্ব লাভ 
করেন। কিন্তু একট! কথ| তোমায় বলে রাখি তৃজ্যু যে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মের ফল র্ব্রহ্ধলোকগ্রাপ্তি 
পর্য্যন্ত । কর্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তন ভাগবতী হয়, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ বাড়ে, ভ্রম মুক্তি 
লাভ হয়; কিন্তু সগ্য মোক্ষ হয় না। মোক্ষই সকলের স্বরূপ, ইহ! লভ্য জিনিষ নয়, ইহা প্রাপ্ত বস্তু 
নয়। যত কিছু কশ্ম আছে তা হয় উৎপাগ্য, কিংব। সংস্কর্য), কিংব। বিকার কিংবা আপ্য। মোক্ষ 
ইহার কোনটাই নয়। | 
যাঁজ্বকোর উত্তর শ্রবণে তৃজ্যু একটা দীর্ঘনিংশ্বান পরিত্যাগপূর্ববক স্বীয় আসনে উপবিই 
হইলেন। 
তুজ্য নীরব হইলেন বটে, কিন্তু তাতেই কি যাজ্ঞবন্কোর রেহাই আছে। তুক্ক্যকে নীরব 
দেখিয়। হাসিতে হামিতে উঠে দাঁড়ালেন চক্র নামক খষির পুর চাক্রান্পণ উষন্ত। তিনি যাঁজ- 
বনধ্যকে সম্বোধনপূ্রবক বলিলেন “ওহে যাল্বন্ধা, গরুগুলি ত নিয়ে গেলে, এখন আমার প্রশ্নের 
উত্বর দাও দেখি । বেশ স্পষ্ট ভাষায় কোন ছল চাতুরী ন| ক'রে, আমায় বল ধিনি সাক্ষাৎ 
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অপরোক্ষ ব্রদ্', যিনি দর্বভূতির অসম, “নই নাক্ষাৎ অপরোক্ষ আত্মার ম্বরূপ কি। শিঙেধ'রে 
লোকে যেমন গরুকে দেখায় সেইরূব “এই পেই মানব” এই রকম করে আমার নিকট এট আত্মার 
্বযূপ ব্যাথ্যা কর ।* 
উবস্তের এই প্রশ্নবাণে বাঁজ্জবন্কা গণ্ভীর ভাবে বলিলেন “উবন্ত, তোমার এই আস্মাই 
সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ সাক্ষাৎ অশ:রাক্ষ ব্রন্ব।” উবন্ত পুনবায় দ্িক্ঞাল| কবিলেন “ক্জে সেই আত্ম। 
তার স্বরূপ কি?" যাজ্ঞবন্ক্য উন্ত:ক সূ্ধাধন করিষ। বলিলেন “শোন। উদ্স্ত, যিন প্রাণের দ্বারা 
শ্বাসপ্রশ্থাসাদি কার্য করেন, তিনিই তোমার এই সর্ধান্তর আন্ম।) যিনি অপাঁন বার সাহায্যে 
অপানের কাধা, বান বায়ুধ দ্ব।র। বাশের কাধা, উর্দান বায়ুর সাহাযো উদানের কাধ্য করেন, 
তিনিই এই সর্ধান্তর আত্ম। ।” যাক্ষবক্ষ্যেব উত্তর শুনিয়। উন্ত একেবারে হেসে আকুল। উষন্ত 
কিছুক্ষণ বেশ ক'বে এচবার হেনে নিয়ে তারপর যাল্বপ্ধাকে সম্বোধন ক'রে বললেন “ওহে যাজ- 
বন্ধ, তুমি নিতান্ত বালক, যর্দ কেউ ব'লে “তোমাকে গরু দেখাব, তোমাকে ঘোড়। দেখাব; 
তারপর যদি সেই ব্যক্তি বলে “্য। চ:ল বেড়াক্ব, ত| গরু, আর য| দৌড়ে যায়, ত। অশ্ব ।” সেই 
ব্যক্তির এইরূপ উক্তি যেমন মূর্খ তার পরিচায়ক, তুমিও সেইরূপ আমার প্রশ্নে উত্তর অতি মূর্থের 
স্থার দিয়েছ । আমার প্রশ্ন ছিল যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রঙ্গ যিনি সর্বতৃতান্তবাত্ম। তিনি কে 
তীর স্বরূপ কি। তার উত্তরে তুমি বললে যিনি প্রাণ অশান, ব্যান ও উদ ব।যুর সাহায্যে 
তাদের স্ব স্ব কাধ্য ক'রছেন তিনিই এই সর্বিভূতান্তরাক্ম তিনিই সাক্ষাৎ 'অশরোক্ষ ব্রধধথ। আমি 
তোমাকে বললুম এই আত্মাকে প্রতাক্ষ করাতে ইহাকে আমাদের সকলের চোখের সামনে ধরে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যে “এই হ'চ্চে সর্ধত হাস্তরা্ব, এই নেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রদ্ধ; তুম 
তার কিছু না ক'রে, শ্বধু সেই আত্মার দু একটী কার্ষ্যের কথ ব'ললে'। গরুগুলি নিয়ে যাবার 
লোভে থে নব ছন চাতুরীর মাশ্রম গ্রহণ করেছ, দেই দব ছল চাতৃবী ছেড়ে দিয়ে এখন স্পষ্ট সাদ। 
কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দাঁও। 
| উষন্তের প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবন্কা বলিলেন “শোনে।, উষন্ত, আমি পৃর্বে যা তোমাকে বলেছি, 
এখনও ঠিক তাই তে।মাকে বল্ছি, তুমি যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রদ্ধ, সর্ধান্তর আত্মার স্বরূপ 
জানতে চেয়েচ, সেই সর্বান্তর আত্মা হ'চ্চেন তিনি যিনি গাঁ, পান, ব্যান, উদান বাঁযুর 
সাহাধো তাদের স্ব স্ব কার্ধ্য ক'রচেন।” “শুনুন, ব্রাঙ্গণগণ, শ্ন্থন মহাবাজ, এই দাস্তিক 
্রহ্মনিষ্ঠ যাঁজ্জবন্কোর উত্তরটা একবার শুন্ুন।” সমন্ত ব্রাঞ্গণমণ্ডসী এবং মহারাজ জনককে সম্বোধন 
ক'রে উষস্ত বার বার এই কথা বলতে লাগলেন। তারপর সাজ্জবন্ের দিকে ফিরে জোর 
গলায় বলে উঠলেন “ওহে যাজ্ঞবন্ধ্য, তোমার ওসব ধাগ্লাবাজী রাখ, এখন ম্পষ্ট করে, 
আঙ্গুল দিয়ে আমায় প্রত্যফ করিধে দা৪--এট সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রঙ্গ, এই সর্ধাস্তর আত্মাকে ।” 
উষন্তের অস্ধযবহারে, যাজ্ঞবন্কয স্থির অবিচলিত। তাহার সেই ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ঠি দেখলে 
বোধ হয যেন তিনি মান অপমানের অতীত, নিন্দাস্্বতির বাইরে। যাঁজ্ঞবন্কা পুনরায় মধুর 
বচনে উষন্তকে সম্বোধন ক'রে ব'লচ5 লাগলেন “শোনে! :উষন্ত, এই সর্ববস্তিন আত্মা, এই 
অপরোক্ষ ব্রদ্ধ সন্বদ্ধে তোমাকে যা বলেছি, তার চেয়ে আর বেশী কিছু এর সম্বন্ধে বলাযায় না। 
ডাই (তামাকে বলি উন, 'ন দৃষ্টেঃ ত্রষ্টারং পশ্ঠেঃ। ন শ্রতেঃ শ্রোতা রং শুণুয়াঃ, ন মতেঃ মন্তারং 
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মন্থীথাঞঃ ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়।: 1 দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, জ্ঞানের জ্বাতাকে 
জানিবে না। এই সর্বাস্তর আত্মাকে আহ্ল দিয়ে দেখান যায় না। দেখ উষন্ত, আঙ্গুল দিয়ে 
প্রতাক্ষ করিয়ে দেখ।ন যায় সেই বস্তুকে, ষে বস্তু আমার্দের ইন্দরিয়ের সম্মুখে থাকে । আমাদের 
ইন্জিন আর দেই বস্তর মধ ব্যবধান থাঁক। চায়? কিন্তু ষে বন্ত সর্বাস্তর. প্রতি অণু পরমাণুর মধ্যে 
অঞ্কন্যত, য। সব বস্তর অন্তর বাহিরে বিগ্যমান, এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এ না আছে, এমন 
কোন কল নেই, যেখানে এর ভান ন| হয়, এই যে জগৎ, এই জগংট।ও যাতে ওতপ্রোত 
হ,য্জে আছে, মেই অথটগুকরস নিরবন্ধব, নিরন্তর আত্মরকে কেমন করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, 
তোমার চোখের সামনে ধরবে উষন্ত। তোমার এবং এ যে গরুটা চ*রচে এই ছুয়ের মধ্যে আশা 
করি ব্যবধান আছে,'তা্ তুমি এ গরুটাকে প্রত্যক্ষ করচ। কিন্তু আত্মা, যখন সর্বাস্তর তখন 
কেমণ ক'রে.তাকে তুমি গ্রত্যক্স ক'রবে ? ঘট, পট, গরু, ইত্যাদির মত এই সর্বাস্তর আত্মাকে 
ইন্দ্রিয়ের সাম্নে রেখে প্রত্যক্ষ করা যায় ন| ত উষ্স্ত, এ যে অসম্ভব, আত্মার স্বভাবই যে এইরূপ ॥ 
"ন স্নদশে তিষ্ঠতি কূপমন্য” । আরও দেখ উষন্ত আত্ম! সৎন্বরূপ, প্রকাশস্বর্ূপ। এই প্রকাশম্বরূপ 
আত্ম!র গ্রকাশেই বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্জরিয়, দেহ, সমস্ত জগতটাই প্রকাশিত। এমনকি আছে য| 
এই সর্ব প্রক।শককে প্রকাশিত করতে পারে ? যে দ্রষ্টা তাকে আবার কে দেখবে? যে শ্রোতা 
মে কেমন করে শ্রবণু ইন্দ্রিয়ের গ্র।হা হবে? সে কিপ্রকারে মননের বিষয় হবে? যে বিজ্ঞাত 
সেই বা কেমন ক'রে আবার জয় হবে? আমাদের যত ছু থণ্ড জ্ঞান সবই দেশে এবং কালে 
হয়) কিন্ত যিনি দেশ কালকেও প্রক।শ ক'রচেন, তাকে কোন্‌ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ করতে পারা 
যায়? আর এই যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র জ্ঞান হ'চ্চে, সেজ্ঞান হচ্চে বৃত্তিজ্ঞান, সেটা অস্তঃ- 
করণের পরিণাম বিশেষ। এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রন্ষ, এই সর্বাস্তর আত্ম! বিশুদ্ধচিত্তে স্পষ্ট উপলব্ধ 
হয়। মলিন দর্পণ থেকে মলিনতা। যতই যেতে থাকে মুখবিম্বও যেমন ততই উজ্জ্বল হ'তে উজ্জলতর 
হয়ঃ সেইরূপ চিত্ত যতই, শান্ত, সমাহিত হ'তে থাকে ততই নিত্য প্রকাশ শ্ববূপ সর্বান্তর আত্মার 
বিকাশ হ'তে থাকে। এআত্মা ইন্দিয়গ্রাহা নয়, উষন্ত, এ আত্মাকে দখান মানে এ আস্মার 
অনুভূতি, আপনাতে আপনি প্রকাশ। ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, ইনিই 
নিত্য কৃটস্থ। ইহা.ব্যভীত আর যা ক্ছি, সবই নশ্বর, সবই ধ্বংদশীল।” যাঁজবদ্ধ্ের উত্তর শ্রবণে 
চক্রমূনির পুত্র উষন্ত চাক্রায়ণ স্'নমূখে নিজের আসনে নীরব উপবেশন করিলেন। 


(ক্রমশ! ) . 


নারী- পাশ্চাত্যে ও ভারতে 
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ( এটা ) 


আমর! যে পাশ্চাত্োর সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার্দিগের অনুকরণ প্রয়াসী হ্ইয়াছি, সেখানে 
র্জামার্দিগের দেশের মত লোকদিগের প্রকৃতিগত, ভাষাগত, আচার-ব্যবহারগত, সভ্যতার স্তরগত 
এত অধিক টবষম্য না থাকা সত্বেও সাম্যবাদ ও অবাধ-প্রতিযোগিত। থাকার ফলে ধনীরাই সকলে 
ধর্নোপায়ের প্রধান উপায়--বাবসা-বাণিঞ্জা, শিল্প ও কৃষি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাম করিয়াছে 
ও'করিতেছে-__ধর্নীরাই দেশের সকল ধন আত্মশীৎ করিয়াছে--সেখানকার সখ সম্বদ্ধি কেবল 
ধর্লীর্দিগের - তাহারাই প্রকৃতপক্ষে (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্তট) সমাজের ও রাজনীতির নিয়ন্তা। 
এইঁক্সপ ধনীর] সকল ধনোপায়ের উপায়গুলি গ্রাস করার সমাজে অধিকাংশ লোকই তাহাদিগের 
'অঁজ্ঞিধীন বেভনভোগী দাস হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং যখন এইরূপ দাসত্বও জোটে না, তখন 
তাহ্শদিগের দুর্দশার সীম। থাকে না। 

যাহাদিগের বুদ্ধি ও বর্খ ক্ষমতা ধনীদিগের ধনোপায়ের স্থবিধা করিয়া দেয়, তাহারা 
অধিক হার্টর বেতন পায়, কখনও তাহাদিগের অংশীদারও হয়__তাহাদিগের তজ্জন্ত কতক পরিমাণে 
অর্থস্বদইলতাও থাকে-__তাহারাই সচরাচর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, 
ফাঁহার] সুবিধামত ধীদিগের দাসত্ব না পাওয়ায় বা দাসত্ব করিতে অন্বীকার করায় তাহারা 
ধর্মীদিগ্ের অগাধ ধনের কিয়দংশ ছলে, বলে বা কৌশলে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। 
এই শ্রেণীর অধিকাংশকে অর্থ-হচ্ছল ব্যঞ্জিদিগের অহ্মিকার ও ভোগবাসনার ইন্ধন যোগাইড্ডে 
হয়__তাহাদিগের চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কেহ বা নাটক, উপন্যাস, গল্প লিখেন_- 
কেহ ব। ছবি আঁকেন, কেহ বা স্থপতির কাধা করেন-_-কে নাচ-গানের নৃতন নৃতন ভঙ্গী দেখান 
-কেহধাধনীদিগের আমোদ ও উত্তেজনাপ্রদ খেলায় পারদশিতা৷ দেখান-_-কেহ বা নৃতন নৃতন 
উপায়ে ধনীর্দিগের ধনবুদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন_কেহ বা তৎব্যপদেশে তাহাদিগের অর্থ 
দৌহন করেন। কেহ বা জালজুয়াচুরী, ডাকাতী করেন, :কেহ বা ধনীদিগের কেলেঙ্কারী প্রকাশ 
করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের অর্থ দোহন করেন। ধনীর বিষয়ভোগন্ুখপ্রবণ হয়, 
অুঁতরাং কলাবিষ্ভাও একালে অর্থ স্বস্ছল লোকদিগের কেবল ইন্দ্রিয় হথ দিবার জগ্ঠ নিয়োজিত 
হইতেছে, তাহার মহৎ উদ্দেশ্ট ৫৮0০1 2:৮3 54)৫এর নামে অঙ্ীপতাপূর্ণ হ্ইয়াছে--কু প্রবৃত্তির 
উত্তেজক হইতেছে । সেই জন্ত এই উনত যুগের কলাবিদ্যা পুরাকালের কলাবিদা! অপেক্ষা নিকট । 

বিজ্ঞানশাস্ের উতিতে ধনীদিগের ধনোপাঞ্জনের বিশেষ সুবিধা করিয়। দিয়াছে__ 
বিজ্ঞানই বড় ঝড় কল-কারখান! স্থত্টি করিয়া দেশের শিল্প এবং কৃষি-কাধ্যও ধনীদিগের কৰলে 
আনিয়া সাধারণ লোকদিগকে তীহাদিগের দাসত্বে নীত করিঘাছে। অধিক লোক হত্যাকারা, 
অন্তরশগ্ন নিশ্দীণ করিয়! অপর দেশ জয় কর 1 বিজিত দেঁশ হইতে প্রতৃত ধনাগমের স্কৃবিণা করিয়! 
দিয়াছে । সুতরাং পদার্থশবিঞ্জানের মান সর্বাপেক্ষা আঁধক -পদার্থ বিজ্ঞানরিদ্রাই প্ডিত বলিম্ব। 


৫০৪ ভাঁরতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্য' 


গণ্য । পদার্থবিদ্য। বহুধা বিভিন্ন--এক একটি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্--.অথচ তাহ।তে 
পারদর্শিত। লাভ করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায় আবশ্ঠক - তাহাতে প্রথর বুদ্ধির বিশেষ কোন 
আবশ্যক নাই। যাহাদ্গের বিগ্যাবুদ্ধি ও সময় কোন একটি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিয়ো- 
জিত, তাহারা সচরাচর সম্গ্র দৃষ্টি '(00101)1901010916 16৬) সম্পন্ন হইতে পারে না। 
ইন্জিয়গ্রাহথ বিষয় ভিন্ন অন্ত কিছু তাহার] সচরাচর বোঝেন না। 

মানুষের জীবনের স্থখ, ছুঃখ, স্বচ্ছন্দতা, শাস্তি, সন্তোষ মনের অবস্থার উপরই-_তাগন্মা 
ভালবাস! পাওয়া ও ভালবাঁসিতে পাওয়ার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে 'ভোগমূলক ভালবাস! গাঢ় 
ও একনিষ্ঠ হইলে, প্রকৃতির রসায়নাগারে ত্যাগধন্ম শ্রেষ্ঠ ভালবাসায় পরিণত হয়) এবং মনের অবস্থা 
শরীরের খ্রাস্থ্য বিশেষত; সায়র ও রসগ্রন্থিদিগের €£1:579১ ) স্বাভাবিক ক্রিয়! নির্বাহ হওয়ার 
উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে-_বিষয় ভোগ-বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না তাহা একালের ধনী 
শমাঁজ-নিয়ন্তার সম্যক উপলব্ধি করেন নাঁসচরাচর আমরাঁও করি না এবং করি না। বলিয়াই 
আমরা এ ভোগ বালের জন্য সর্বদ1 ব্যস্ত । বিষয়-ভোগে যদি স্ুখদায়িত্ব থাকিত, সকলেরই 
একই প্রকার বিষয় ভোগে একই প্রকার স্থখ বোঁধ হইত। একই লোকের বিভিন্ন মানসিক 
অবস্থায় এক সময়ে যাহা প্রীর্ট' গ্রদ, অন্য সময়ে তাহ প্রীতি প্রদ থাকে না-_কষ্টপ্রদও হয়। অনেক 
ক্রোরপ্তিও প্রতি বংপর আম্মঘাতী হয়। প্রায় সকল জগংপৃজ্য লোকই-_বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্ত 
ম্যাট সিনি প্রভৃতি বিষয়ভোগকে তুচ্ছ করেন। তাহারা অন্য প্রকার-__বিযয়ভোগে নিরপেক্ষ__ 
স্থখের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই বিষয়ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। পরার্থপরতার 
স্থুখ বিষয়ভোগ নিরপেক্ষ স্থখ। যাহার বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ ঈখবোধ জাগ্রত হইয়াছে, সেই কেবল 
ভীবনে স্থায়ী স্থখন্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারে - সেই প্রত স্ব-অশীন, সেই প্রকৃত স্বাধীনতা 
উপভোগ করিতে পায়। সেই সুখ ত্যাগমূলক--বিষয়ভোগের স্থখ তাহার বিরুদ্ধধন্মী ক্ষণস্থায়ী 
মাত্র; সেই জন্ত যে বিষয়ভোগের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হই--অল্পদিন পরে হয় ত তাহা পরিত্যক্ত 
হয়। বিষয়ভোগে আবার সচরাচর ভোগতৃষার বৃদ্ধি হয় । 

সকলেই ভোগের প্রবল আবর্তে পড়িয়া অবিরাম ঘুরিতেছে-_-কাহারও জীবনে শাস্তি, 
সন্তোষ, তৃপ্ধি নাই। এই ভোগেচ্ছা-পুরণের চেষ্টায় ষত যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি, ঈর্ষা, ত্েষ 
প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়। বাসনার অন্ত নাই__বাসন! পূরণের ক্ষমতা সকলেরই সীমাবদ্ধ, 
স্বতরাং ভোগে যে কেহ প্ররুত সুখী হইতে পারে না তাহা দেখি না। ভোগবাসনার নিবৃত্তি 
হইলেই প্রকৃত স্থথের সন্ধান পাওয়। যায়_-নিজেরাও সখী হন--অপরকেও স্থখী করিতে পারেন। 
স্থের জন্য, ছুঃখনিবৃত্তির জন্ত সকলেই লালায়িত-তাহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
কিন্তু পদার্থ(বিদ্জানের প্রাধান্তের দিনে ভোগলোলুপ ধনপ্রভাবগ্রস্ত পাণ্চাত্য সমাজে দর্শন শাস্ধ্ের 
মান্ত নাই-_তীহ। কথার কচক্চি মাত্র বলিয়া গণ্য, সুতরাং যেক্প শিক্ষায়, যে নিয়মাচ্ছবর্তিতায় . 
লোক গ্ররুত সুখী হইতে পারে, স্ব-অধীন হইতে পারে, একালের পাশ্চাত্য সমাজে কাহারও সে 
দিগে দৃষ্টি নাঈ বলিলেই হয়_স্থ তরাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা, প্ররুত সুখ-শাস্তি কাহারও নাই। 

ভোগেই স্থথ ধরিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়াই নারী্দিগের অর্থকর কর্ণ করিতে পাওয়া 
তাহাদিগের স্বত্ববৃদ্ধি বলা হইতেছে। 


মাধ্বমতে বেদের স্থান 


শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 

বৈদিক দর্শন ব! আস্তিক দর্শন বলিতে নাংখা, পাতগ্জল, স্তায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা 
ও বেদা্ত দর্শনকে প্রধানতঃ বুঝায় | বস্ততঃ এতত্তি্ন আরও কয়েকটা মহবাদ আস্তিক দর্শন 
নামে পরিচিত আছে, ইহাদের কতক পরিচয় মাধবীয় সর্ববদরশশনসংগ্রহ নামক গ্রন্থে আছে। 

এই আস্তিক দর্শন গুলি, সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। বেদ মাঁনিলেই 
আস্তিক হয়, আর বেদ ন! মানিলেই নাস্তিক হয়। ঈশ্বর স্বীকারের সঙ্গে আন্তিকতা ও নাস্তিকতার 
কোন সম্বপ্ধ নাই। ঈশ্বর অস্বীকারে নাস্তিক হয়-- ইহা অনকটা পাশ্চাত্য দেশের ভাব, ইহ 
ঠিক এদেশের কথ নহে । 

কিন্তু এই আস্তিক দর্শনগুলিতে বেদের প্রামাণা স্বীকৃত হইলেও এই স্বীকারের বিশেষ্থ 

আছে। একমাত্র পূর্ববমীমাংসা ও বেদান্তদশন ভিন্ন সকল দর্শনেই স্বীকার কর হয় যে, বেদ 
ভিঙ্গও অন্মানাদি গ্রমাণদ্বার৷ কর্মতত্ব ও ব্রঙ্গতব্ প্রভৃঠি অবগত হওয়। যায়। সুতরাং বেদের 
প্রামাণ্য অন্ুমানাদি প্রমাণেরই ভ্তায়। অথাৎ অগ্ত দশনের মতে বেদ যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
বিরুদ্ধে কোন কথ৷ বলা, তাহ। হইলে সে কথায় বেদের প্রমাণ থাকিবে না । অপর প্রমাণের 
অবিরুদ্ধই বেদের প্রামাণ্য । কিন্তু পূর্ববমীমাংসাও বেদান্তদর্শনের মতে বেদের প্রামাণ্য সকল 
প্রমাণের প্রামাণ্যের উপরে । তাহাতে বেদ যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধেও কোঁন কথা বলে 
তাহা হইলেও বেদ সেই অংশেও প্রমাণ, বেদের কথ।ই সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে .হইবে। প্রত্া- 
ক্ষাদি অপর কোন প্রম।ণই বেদের প্র।মাণ্য হাঁস করিতে পারে না । ইহাই পুর্ববমীমাংস। ও বেদাস্ত- 
দর্শনের মত। 

কিন্ত বেদান্তের এই যে মত, ইহ! কেবল বেদাস্তের অছ্বৈতমতেই বলা. হয়। বেদাস্তের 
যে দ্বৈত বা দ্বৈতাতৈত ব' বিশিষ্টৈত প্রভৃতি ব্যাখ্যা আছে, সে নকল মতে বেদের গ্রামাগা 
ওরূপ নহে । সে সকল মতে বেদ কোন অংশে অন্ত প্রম।ণের বিরোধী হইলে সেই অংশে অগ্রমাণই 
হইবে। অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য অপর প্রমাণের প্রামাণ্যেরই অনুরূপ বা সমান বলবিশিষ্ট। অদ্বৈত 
ব্দোশ্তমতে বেদ সকল প্রমাণশিরো মণি, কিন্তু অন্ত বেদান্তমতে বেদ অন্যপ্রমাণসমকক্ষ ব| 
সহযোগী মাত্র। নাংখ্য পাতগ্ুল ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে বেদ অগ্প্রমাণের মত একটা প্রমাণ মাত্র, 
ইহার বিশেষ কোন প্রাধান্ত নাই । সুতরাং এ সকল মতে বেদের ব্যাখ্যা! অন্থপ্রমাণের অবিরো- 
ধেই করিতে হইবে । এই/জন্য অদ্বৈতবেদান্ত ভিন্ন দ্বৈত ব! দ্বেতাদ্বৈত বা! বিশিষ্টান্ৈত বেদাস্ত 
মত গুলির মধ্যে কোনটাকে গ্তায়মতাচ্ছগামী কোনটাকে ব| সাংখ্/মতান্গ।মী বলিয়! বিবেচনা! কর! 
হয়। যেমনউবেদাস্তের মাধ্বমতটীকে ন্যায়মভপ্রধান বলা! হয়; রামান্থজনতটাকে সাংখ্যমত- 
গ্রধান বল! হয়, ইত্যাদি । বল। বানুলা বেদাস্তের যত গুলি ব্যাথ্যা মাছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষ। 
বন্ছলপ্রচারিত অগ্বৈতব্যাখ্য। ভিন্ন ইহাদেরই প্রাধান্ত অধিক। 'অধবৈতমতে বেদান্তদর্শনের উপর 
জাস্তটীকাদি প্রভৃতি যত গ্রন্থ আছে, তাহার তুলনায় অন্যমতের ভাঘাটীকাদি গ্রস্থ প্রায় দশভাগের এক 


€০৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্য। 


ভাগ হুইলে৪ মাধব ও রামান্ুজমতেরঠ ভাগ্ঠাদি গ্রন্থ অধিক । অনেকেই জানেন আজ কাল বেদান্তের 
উপর যত বিভিন্ন মক্ের ভাষ্যাদি মুদ্রিত আছে, তাহা দশ বারো খাণির অধিক নহে, বোধ হয়, যথা 


১। শাঙ্কর ভাস্ ৬-। মাধব ভাষ্য 

২। ভাস্কর ভাত্য ৭। বিজ্ঞানভিক্ষু ভান 

৩। রামানগজ ভান ৮। বল্লভ ভাম্য 

৪। শরীক ভাষ্য ৯] গোবিন্দ ভাস্ক (বা বলদেব ভাব) 


৫। নিশ্বার্ক ভান্য ১০। বীরশৈব ( নীলকণ ভাষ্য ) 
১১। ট্বখানথ ভাষ্য (তেলিগু অক্ষরে) 
১২। শ্রীকরভাষা ( বীরশৈব মতে ) 
ইহাদের মধ্য, সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রচার শাঙ্করভাষোর, তৎপরে বামাম্থুজভাষ্যের, তৎপরে মাঁধ- 
ভাষ্যের, ততৎপরে নিষ্বার্কভাঁষ্যের দেখাযায়। প্রাচীন্তায়ও ইহাদের ক্রম অনুরূপ । মুত্রাঘস্ত্রের প্রথম 
পীর্তঘনের সময় একমাত্র শাঙ্করভাষ্যের £চার হয়, আজ কিন্তু ফ্রেমে অপর ভাষাগুলিরও প্রচার 
কইতেছে। এসময় ইহাদের পরিচয় পাওয়। স্থধীমান্রেরই বাঞ্ছনীয় । আজ আমরা বঙ্গভাযায় শাঙ্করভাষ্য 
ভিন্র-রামধছুঞ্জ। ম।ধৰ নিম্বার্ক ও বলদেব ভাষ পাইতেছি। সুতরাং ইহাদের মতবাদেরও পরিচনন 
কিনতু পাঁওয়। যাইতেছে । কিন্ত তাহা হইলেও দেখ! যাইতেছে, মাধ্বমত সম্বন্ধে আমর] খুব অল্লাই 
জাঁনি।। ইহ্াপের বৈশিষ্ট্যও যথে&ঃ আছে। এই জন্। এই প্রবন্ধে মাধ্বমতে বেদসম্থন্ধে কিছু 
জালা] কর! যাইতেছে | মাধ্বমতের দার্শনিক গ্রন্থগুলি সমালোচনা করিষ্কা মাধ্বসম্প্রদায়ের 
একজন মহা মান্ত প্রধান আচার্য্য তাম্প্রপর্ণি আনন্দতীর্থ, সংতত্বরত্বমালা নামে যে একথধানি প্রস্থ 
রচনা: করিঞাছেন, আমর! এস্থলে তাহাই অবলম্বন করিলাম । কারণ, মাধ্বসব্পরদায়মধ্যেই বলা হয়-_- 
এই গ্রন্থ খানি মাধবসবত্বসিঙ্ধাত্তসা রজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
সংতত্বরত্বমাল! গ্রন্থথানি আলোচন। করিয়। দেখা গেল-_মাধ্বমতে অনেক বিশেষত্ব 
আছে, অনেক নৃতন কল্পনীও আছে। বেদাস্ত/সদ্ধান্তানুরাগী জ্ঞানী বা ভক্তমাত্রেরই সেগুলি জান! 
জাহগাক মনে হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বৈষ্ণব যে মতটি মহাপ্রত চৈতন্য 
মেবের। মভড বলিয়া বিবেচন। করেন, সেই মহাপ্রহ চৈতন্তদেব, অনেকেরই মতে, এই মাধবসম্প্রদ।যতৃক্ 
সম্পযাঙ্গী ছিলেন:। ব্রক্ষস্ত্রভাস্মকার বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রমুখ পণ্ডিতগণ, মধ্বাচাধ্য হইতে অধস্তন 
মাধ্বমতেক আদার্ধ্যগণের মধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্তদ্েবকেও স্থান দিয়াছেন। এই কারণে অনেক 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধা চৈতন্তদেবের মতটাকে মাধবমতের শাখাবিশেষ বলিয়! জ্ঞান করেন। অতএব 
মাঁধধঘতের পরিচয় এ ক্ষেত্রে যতই লাভ হয়, ততই স্থবিধা বলিয়া! বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। 
মাধ্বমতে যে সব ৫বশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা বু । আমরা এ প্রবন্ধে মাধ্বমতে বেদ- 
সন্বদ্ধে বেরূপ ধারণ! পোষণ করা হয়, তাহাই আলোচন। করিবার চেষ্টা করিব। 
মাধ্বঘতে বঙ্গ হয় বেদ পঞ্চ প্রকার, যথা» 
১। মুলবেদ, 6। শাখাবেদ 
২। উপবেদ ৫1 উপশাখাবেদ 
শু। অবাস্তরবেদ 


জ্োন্ঠ--১৩৪১ ] মাধ্বমতে বেদের স্থান ৫ 


ঘে সময় ধেদের খক্‌ যজুঃ ইত্যাদি নাম ছিল না, সে সময় পাঞ্চরাত্রের সহিত সমস্ত 'খেদ 
একীসূষ্ঠ ছিল । অবশ্ঠ হই! সত্যযুগেই ছিল। উহারই নাম মৃলবেদে। এবিষয়ে উজ প্রস্থ 
যাহ। বল। হইয়াছে, তাহা! এই”__ 


পাঞ্চরাশ্রং খগাগ্ঠাশ্চ সর্ধমেকং পুরাইভবৎ। 
মূলব্দ ই ত হাখ্য! কালে কতযুগে তদা ॥ 
নব খকৃসামাদি নামানি তদ! বেদশ্য চাইভবন্‌॥ 
( মাধব আর্ব্ণ ভাষ্য ৪ পৃঃ) 


কিন্তু পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বিষ্কই রচন1 করিয়াছেন-মহাভারতাদিতে ইহাই প্রসিদ্ধ। 


পাঞ্চরাত্রস্ত বেত্তা তু ভগবান্‌ স্বয়মূ। 
( ম: ভাঃ শাস্তিপর্বব মোক্ষধর্্ম ৩৪৯৬৮) 
অলাভে বেদমন্ত্রাণ।ং পাঞ্চরাজোদিতে ন হি। 
আচারেণ প্রবর্তন্তে তে মাং প্রগ্মান্তি মানবাঃ ॥ ( বরাহ ৬৬। ১১) 
পাঞ্চরাত্রং তাগবতং তন্ত্র বৈখাননাভিধম্‌ । 
বেদত্রষ্টান্‌ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্‌ ॥ 
( যতীন্ত্রমতদীপিকাধূ তপুরাণবচন ) 
উত্ত প্রকার অপর বহু বচন হইতে জান! যায়-_পাঞ্চর।ত্র অপৌরুষেয় নহে। নীলকণ্ঠ 
হহাভারতের টীকাঁয় পাঞ্চরাত্র সন্ধে উক্ত শ্লৌকের ব্যাখা। করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন 
“তেন পাঞ্চরাত্রস্ত পুষ্প্রণীতত্বং বেদবিরুত্বত্বং চ স্থচিতম্” | 
( মঃ ভাঃ বঙ্গবাসী,সংস্করণ ১৮২৭ পৃঃ) 
বেদ কিন্ত অপৌরুষেয় নিত্য শব্দরাশি। পাঞ্চরাত্র বেদবৎ নিত্য শব্রাশি বলিয়া! বিবেচিত 
হয় 11. অতঞব মাধ্বমতে ইহা! একটা নৃতন কথ| বল! যাইতে পারে। 
তাহার পর মাধ্বমতে বল! হয়-উক্ত একই বেদ ভ্রেতাযুগে তিন ভাগে বিওক 
বইঘাছিল। এজন্ত সংতত্বরত্বমাল! বলিতেছেন 
“একো বেদঃ কৃতে হাঁশীৎ ত্রেতায়াং স ত্রিধাংভ বখ 


কিন্তু একথ|টাও নৃত্তন কথা । কারণ, হ্বাপরযুগে্ বেদ বিভাগ হইয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধ 


রা । : হর!” ; ৃ 
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ধ্বযাসরূপী মহামূনিঃ | 
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতে! হিতম্‌ ॥ 
( বিষুপুরাঁণ ও। ৩। ৫) 
তাহার পর সংতত্বরত্বমাল| গ্রন্থে আছে-_ত্রে চাষুগে ত্রিধারুত বেদ ছ্বাপরযুগে গৌতম-- 


শাপাদি ছারা, উৎসম্ন হইয়াছিল, যথা-_ 
“স এব দ্বাপরে গৌতমশীপাদিনা উৎসরশ্চ” (৫পৃঃ) 


৫০৮ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


কিন্তু এই কথাটার আকর কি, তাহ। কথিত হয় নাই। যাঁহাহউক এই উৎসন্ন বেদকে ভগবান্‌ 
বাঁদগ্লায়ণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। খগবেদের মন্ত্রের একদেশ গ্রহণ করিয়! খকৃমঞ্্ রচন। বা সংকধন 
করিয়। ছিলেন, ইত্যার্দি, যথা__ । 1 
“একৈকম্মাদ্‌ খগাদেঃ একৈকং খগাদিকম্‌ একদেশেন .. 
উদ্ধৃত্য খগা দিচতূর্ব্ব্দান অকরোৎ” (এ) 

এতদ্বারা জান! যায়-_বর্তমান খগবেদখানি বেদব্যাসের রচনা বা সংকলন। অর্থাৎ প্রাচীন খগ- 
বেদের কিয়দংশ মাত্র । এস্থলে “উদ্ধীত্য'” ও *গঅকরোখ? এই শবছ্ধয় হইতে মনে হইতে পারে-" 
বর্তমান খগবেদমধ্যে বেদব্যাসের নিজবাক্যও থ!কিতে পারে। কারণ উদ্ধার করিতে গেলে 
নিজের কথ কিছু ন! কিছু প্রবেশ করিয়াই থাকে। আর এক্ষেত্রে তাহ হয় নাই_-এইক্প্ যদি 
কল্পন! কর! যাঁয়, তাহা! হইলে সমগ্র খগবেদ খানি ন। থাকায়, উহ।র প্রামাণ্য থাকিতে পরেন!। 
যাহারা একদেশে বিকৃত হয়, তাহার সমগ্রও বিরুত বলিয়া! গণ্য করা যায়। যেমন ভন্ভুলি নই 
হইলে হস্ত নও বল! যায়। এতঘ্যতীত বেদ সম্বন্ধে একদেশবিকারে সমগ্রের যে প্রামাণ্যহানি 
হয়। তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। কারণ, কোন্‌ বিষয়ের কোন্‌ অংশ নষ্ট বা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে--জানিতে পার! যায় ন। বলিয়া সেই অংশের সহিত অবশিষ্ট অংশ মিলিত করিয়। সমগ্রের 
তাৎপর্ধ্যবোধে বাধ] ঘটে, স্থতরাঁং ভ্রম অনিবাধ্য হয়। আর যদি ব্যাসের কথায় বিশ্বাস করিয়! 
তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে, তাঁহ! পৌরুষেয় শান্ত্রই হইয়। গেল। অতএব 
মাধমতে বর্তমান খগবেদের আর বেদত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও 
অভ্রান্তত্ব থাকিতে পারে না । স্থতরাং বর্তমান দেবমূলক যত খষিপ্রণীত ও আচাধ্যপ্রণীত গ্রস্থাদদি 
সকলই অগ্রমাঁণ হইয়া! গেল। জানিনা, এই জন্তই কি, ইহারা বেদার্থ বুঝিবার জন্ত পুরাণাদি 
শাস্ত্র শরণ গ্রহণ করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন? 

কিন্তু তত্বপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, তাঁহারা বলিয়াছেন -ব্যাসদেব খগবেদকে 
২৪টী শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন! তিনি পূর্ব্বোক্তন্নপে উদ্ধার করিয়৷ সংকলন করিয়াছিলেন__ 
এক্সপ বল! হয় নাই। অতএব মাধ্বমতের মধ্যেই এইরূপ মতভেদ বর্তমান দেখা গেল। 

কিন্ত খগবেদ ২১টী শাখায় বিভক্ত-_ইহাই মহাভারত ব! বিষ পুরাণাদিতে গসিন্ধ। 
পত্রাঞ্জলির মহাঁভান্েও আছে-_ 


“একবিংশতি শাখং ব্যহব্‌চ্চাম্‌” টা ৫৭ 

চরণব্যহ্গ্রস্থেও ২১টা শাখারই কথ! আছে। সুতরাং এ দিকেও মধ্বাচার্্যমতৈ কিছু 
নৃতন কথ পাওয়া গেল। ৮ 

তাহার পর “সততত্বরত্বমাল।” গ্রন্থে আছে॥_ 

.. খচঃ স খচ উদ্ধৃত্য খগ বেদং কৃতবান্‌ প্রতৃঃ। 
যজ,ংষি নিগদা চ্ৈব-*....**. ইত্যাদি। 

অর্থাৎ খণ্েদ হইতে খক্‌ নকল উদ্ধৃত করিয়া প্রত ব্যাসদেব খগ্বেদ - করিয়াছেন, গজ 

"নিগদ* হইতে বজুঃ সকল উদ্ভৃত করিয়। যজুর্ব্েদ করিয়া'ছুন। ইত্যাদি | 


জ্যৈষ্ট_-১৩৪১ ] মাধবমতে বেদের স্থান ৫০৯ 


বন্ততঃ এস্থলেও একটা নৃতন কথা পাওয়। গেশ। কাবণ, নিগ্দটী য্জুর্ধবেদেরই অন্তর্গত 
অর্থাৎ উহ! যজুঃই, অন্ত নহে । এই বিচারটা মীমা*নাদর্শনে ২ অধ্যায় ১ পারদ ১৩ অধিকরণে 
মীমাংসিত হইয়াছে । যে যজুংমন্ত্র উচ্চৈপ্ঃরে পাঠ কর| যায়, তাহ'কে নিগদ বলা হয়। যজুঃমন্ত্র 
মৃ্্ধরে পাঠ করিতে হয়। অতএব নিগদ হইতে যুর্কেেদ উদ্ধৃত হইয়াছে -_-এই কথাটী মীমাংসা- 
দর্শনবিরুদ্ধ কথা, স্থতরাং ইহাও একটা নৃতন কথা। 
তৎপরে বল! হইয়।ছে, আথর্ববণ বেদটা মিগদের অন্ততু ক্ত যথা 
“আধর্ববণবেদন্য নিগদাস্তর্ভ!বেন উক্তিঃ* | €পৃষ্ঠ। ] 
কিন্তু আথর্ববণ বেদ যে পৃথক্‌ ইহাই প্রসি্ধ। স্বতরাং ইহাও একটী নৃতন কথা। 
ইহার পর বলা হইয়াছে--খগবেদেব ২৪টী ভাগ ব্যাসদেবকৃত এবং অবাস্তরভেদ 
খধিগণ করিয়াছেন । যথ|-_ 
ণ্চতুর্ব্িংশত্য।দিভেদেন ভগনদ্বি *ক্তশাখান্থ 
অবাস্তবশাপাভেদশ্চ ষিভিঃ প্রণীত” । | ৫ পৃঃ] 
বস্ততঃ ইহাও নূতন কথা। খধিগণ বেদনিভাগ করিয়াঁছেন_-ইহা ত শুণা যায় না। 
তবে যাজ্জবঙ্থ্য সুর্যের নিকট শুরুষজূর্ব্বেদ লাভ কবিয়াছিলেন_-ইহাই একমাত্র শ্তন। যায়। কিন্ত 
এতদ্বারা ধাষিগণ বেদবিভাগকণ্া, তাহা বুঝ| যায়। তবে যদি অবাস্তরবেদ বলিতে আর কোন 
গ্রন্থ বুঝায়, যাহা আঞ্জকাঁল বেদ বলিয়। পরিচিত নহে, তাহা হইলে তা! সম্ভব হইতে পারে। 
কিন্তু সে অবান্তর বেদ অপৌরুষেয় বলিয় গণ্য হইতে পাবিবে কি না ভাত! ভাবিবাব বিষর়। 
যাহাহউক মাধ্বমতে যে পাচপ্রকার বেদেব কথা বল| হইল, তাহাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এইরপ-_ 
১। মুল বেদ-_পাঞ্চবাত্রেব সহিত অবিভক বেদ । 
২। উপবেদ__ত্রেতাযুগে ত্রিধা বিভক্ খগাদি বেদ। 
৩। অবাস্তববেদ--দ্ব।পবে ব্যাসকন্তুক বিভন্ত খগাদিবেদ। 
৪। শাখাষেদ__-২৪ শাখায় বিভক্ত বেদ। 
৫) অবাস্তব “থাবেদ-_-ধধিগণদ্বাবা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত বেদ। 
বা উপশাখাবেদ 
ইহা! হইতে বুঝা যায় পাঞ্চবাত্র ব্যতীত সম্পূর্ণ মূলবেদই চারিভাগে বি5ক্ত_ইহা মাধ্বগণের 
সন্ত নহে । মাধ্বমতে চতুর্বে্দ অতিরিক্ত মূল'বদ 'মারও আছে--্বীকার কর! হয়। আর এই 
জগ্গই বোধ হয়, তাহার! ম্বাভিমত কথ! প্রমাণ কৰিবাব জন্য মূলবেদ নামে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। যেমন-_ 
|] « চতুর্দশ বগ্ঠাস্থানানি বেদিতব্যানি” ইতি মূলশ্রুতিঃ” 
এই বলিয়! তাহারা মূল বেদক্ই লক্ষ্য করিয়! থাকেন। কিন্তু এই মৃলশ্রাত বা মূলবেদ অন্যত্র 
প্রসিদ্ধ নাই । ইহ! মাধ্বসম্প্রদায়েই প্রসিদ্ধ। 
অত1পর ছাদ্দোগা শ্রুতি সম্পর্কে তঁ হার। মূলবোদর ননব্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহ! এই_ 
: ্বাকে।বাকাং মূল। বং 


৫১৬ ভারতের লাধলা [ ৫ম খ$ম৮ জং 


ইহার অ্তিপ্রাপ্ম এই যে, খগবেদাদি বেদচহ্ষ্টয় ব্তিরিজ অবিভক্ত মুল্লবেদ পৃথক্‌ 
আছে, আর.তাহাই “বাঁকোবাক্য” নামে.অভিহিত। অধিক কি মাধ্বসম্প্রদ।়ে স্বীকার ' করা 'হজ 
থে উপলব্ধ বেদচতুষ্টয় মূলবেদের “অস্তর্গতও নহে। এই উপলব্ধ চারিবেদভিন্ন “অবগি্ট অচুগলন্ধ 
যে বেন, তাহাই মূল বেদ, আর তাহাই ছান্দে!গয শ্রৃতিতে বাকো।বাক্য নামে অভিহিত, রাজ? 
অতএব কথাগুলি খুবই নৃতন বলিতে হয়। ১২ । 4 

যাহাহউক বর্তমান বেদ যদি মূল বেদ ন] হয়, তাহা হইলে এই বেদের উপর প্রামাণ্য. 
বুদ্ধি যে কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝ! যায় না। আর যদি আসব বেদ না থাকিল, তাহ! হইলে 
আমাদের ধর্ম কর্ম, তত্ব জ্ঞান, আব্মজ্ঞান--সকলেরই মূল প্রমণ আর আমর! পাই না বলিতে 
হইবে। স্থতর।ং এসন্বদন্ধে সংশয় ও ভ্রম নিবারণ করিবার উপাঁয়ও আর নাই--বলিতে হইবে। 
অলো.কিকতত্বে বেদই প্রমাণ, আর সেই প্রমাণ আর আমাদের নাই। .যাহা কিছু.ৰেদ বলিয়ঃ 
পাওয়৷ যাইতেছে, তাহ! যূলবেদের বিকার মাত্র। অতএব তাহাতে প্রামাণাবুদ্ধি কখনই জন্মিতে 
পরে না। এরূপ হলে আমাদের ধশ্মকন্মের কিরূপ অবস্থা স্বীকার করা, হইল; তাহ। 
নুধীগণের বিবেচনীয়। এককথান্ন মাধ্বসম্প্রণার আমাদিগকে শিখাইলেন-_যে “তোমাদ্নের আসল 
অপৌরুষেয় বেদে আর নাই।” যাহা বিধশ্মিগণ বন্থকৌশলে আমাদিগকে শিখাইছেছেল এবং 
শিখাইতে চাহেন, তাহ। মাধ্বসন্প্রদায় আমাদের সমাজের গুরুর আসনে বসিয়। শিখাইয়। দিলেন, 
জানিন/_-ছ'ল করিলেন, কি মন্দ করিলেন? 

তবে এস্কলে একটা কথ! আমাদের স্মরণ করা উচিত। কথাটা এই যে, মাধবসম্প্রাদয 
বিশ্বাস করেন যে. মধ্বাঁচার্ধ্য,। বদরিক।আমে অতি দুর্গম অথবা. অপর মম্তুস্তের অগম্য. ব্যাসাশ্রমে 
একাকী হুইবাঁধ গিয়াছিলেন এবং সেখানে ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। ব্রঙ্গহত্রের মূর্ায়ি 
অবগত হইয়া ব্রহ্ম হ্ত্রের ভাস্ক রচন। করিয়াছেন, ইত্যাদি । ইহ! যদি সত হয়, তাহা হইলে তিনি 
এই মূরবণ্দ কেন আনিলেন না, তাহা বুঝা যাঁয় না। অবশ্ঠ ব্যাসদেব চারিযুগ অমর, ইহা 
পুরাণাদি প্রসিদ্ধ কথ|| হিন্দু ইহা! অবিশ্বান করিবেন না। কিন্ত যে মধ্বাচার্ধা ব্রহ্গস্থত্রের অর্থ 
ধ্য:সের নিকট অবগত হইয়। প্রচার করিলেন, তিনি কি সেই ক্রশ্ষস্থত্রের উ্পজীবা মুলবেদ উদ্ধার 
করিয়া আনিলেনন।? ইহা! যেন অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, অধিক কি. মনে হয়-_অন্বাভাৰিক 
ব্যাপার। অজ মামর। যদি কেহ ব্যাগের দর্শন পাই, তাহ। হইলে. বেদের উদ্ধার ত সর্বাগ্রেই 
ছ্জিক্কে চাছিব। ব্যাসের বাকা ও:বেদের বাকা তুলনা করিলে বেদবাক্যেরই. গ্রাঁমাণা অধিক-_ 
ইহাই ত হিন্দুর বিশ্বাস । মহাভারতে দেখিতে পাই, ব্যাস তাহার নি্গ আশ্রমটী বেদধ্বন্থিতে সর্ব 
মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন! অতএর ব)াসের নিকট হইতে বেদের উদ্ধার অপভ্ভব হইতে পারে নঠ 
তবে যদি বল! যায়--ব্যাসও মৃশবেদ জানিতেন না, তাহা পূর্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুড়রাং সবল 
বেদের উদ্ধারের সম্ভাবনা! কোথায়? তাহা হইলেও ব্ষিম কথা হয়। ব্যাঁস নারায়ণের অবতার 
বর্মমজ্ঞ, তিনিও যৃলবেদ পান নাই-ইহা কি কোন হিন্মু বিশ্বাস করিবেন? অতএব মিনি 
ন্ধীগণেরই ভাবিবার বিষয় । যারা 

ভাহ।র পর বেদের যদ্দি এইযূপই অবস্থা হয়, তাহ। হইলে মিনি :শবর প্রভাকর 
রুমারিল শঙ্কর গ্রভূভি আচাধ্যগণ, ধহার! মধবাচার্যোর রঙ পূর্বে আবির্ভত হইয়! গিয়াছেন, ধাহাদের 


জৈর্ঠ--১৩৪১ মাধবমতে বেদের স্থান ১১ 

কৃপায় আমর! বেদের মুখ দর্শন করিতেছি, তীহাঁর। এণ্বষয কোন কথ|। বলতেন না|! বস্ততঃ, 
মধ্বাঁচাধ্যের বেদসন্বর্ধে যেরূপ ধারণা প্রচার হইতেছে, তাহাতে ত মনে হয় না যেও উত্ত আচার্ধ্য- 
গণও এরূপ কথা অবগত ছিলেন। অতএব মাঁধ্বমত হইতে ন্দে সম্বন্ধে অনেক নূতন কথ! পাওয়া 
যায়, অনেক ভাবিবাঁর ব্ষিয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রতুতত্বঙ্ছগণের অনেক আব্ষ্ষরণীয় বিষ যে 
মাধ্যমত ইঙ্গিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ত আমাদের এইরূপ চিন্তার মূল এক্কলে 
পূর্বোক্ত “সংতত্বরতুমাল।” গ্রন্থথ।নি । মাধবসন্প্রদ।য়ে ইহা অতি প্রামাণিক বলিয়৷ গৃহীত হয় 
বলিয়া ইহাকেই এজন আমরা অবলম্বন করিলাম। বর্তমানে আচাধ্য সত্যধ্যানযুক্ি গ্রত্ৃতি 
মাধবমতের মোহম্তগণ শঙ্করাঁচার্য্ের মতবাদকে অবৈদিক গএ্রমাণ করিবার জন্য ৬কাশীধামে টিচার 
সভা অহ্বান করিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার! এরূপ কাধ্য করিয়াই থাকেন, অতএব এসময় 
তাহাদের মতটাও সাধারণের জান! কর্তবা। আজ ধাহারা বেদাস্তী বলিয়া নান! মতবাদ এচার 
করিতেছেন, তাহার! কেহই শাঞ্কর বেদান্তভাস্বাদি অপেক্ষ। কোন প্রাচীন বেদাস্তব্যাখ্যা দেখেন 
নাই বলিয়াই বোধ হয়, শঙ্কর।চাধ্য বেদান্ত প্রচার না করিলে এই সব পরবর্তী বেদাস্তিগণ ব্দাস্তের 
'মুখ দশন করিতে পাইতেন কি ন! খুবই সন্দেহের বিষয়। অতএব ইহারা সকলেই শাঙ্করমতের 
অবৈদিকত্ব প্রমাণে বদ্ধপরিকর । স্থৃতরাং এসময়ে সতানিণয়ের জন্ত যতই সত্যের আবিষার হয় 
তত্বই মঙ্গল। মাধ্বমতে অন্ত যে সব বিশেষত্ব আছে, তাহাঁও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
বারাস্তরে যে সকল বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিবার চেষ্ট। করিবার ইচ্ছা রহিল। 


মাসপঞ্জি--জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ 


বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন সন্্ীক বাধুপথে শ্বদেশ যাত্রা করতেছেন, তাহার অন্নপস্থিতি- 

কালে মাপ্রাজ-লাট স্যর জঞ্জ ষ্টেনলী গভণর জেনারেলের কার্ধ্য করিংবন। মহাত্মা গান্ধী উৎকল 

ভ্রমণ করিতেছেন, তত্রত্য ডি (বোর্ড ও মিউনিসিপাল্টী সমুহ তাহার কোনও সন্বর্ধন! করিতেছে 

না" শর্ আর্কস্থিন মান্দ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন-- কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ শ্যয় 
বি-বি-ঘোষের মৃত্যু হইল। এক দল ভার তীয় ফুট বলথেলোয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাতে খেলা করিতে 

গেল; খেলাতে ইহার। দক্ষত| দেখাইতেছে ) তবে শুন! যায় কোনও শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে খেলা ইহাদের 

হইতেছে ন।। টিটাগড়ে অবনত (16596) শ্রেণীর লোকদিগের এক সভাতে এই মন্তব্য পাশ 

কর! হইয়াছে ষে তাহাদিগকে কেহ “হরিজন নামে অভিহিত ন। করে; আর ইহার] মন্দির প্রবেশ 


টড ভারতের সাধনা [ ৫ম খড-__৮ম লংখ্য' 


ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে চাহে ন।-কলিকাতা অকটারলুনী কীর্তি স্তস্ভের নীচে 
শ্রমিক সন্প্রপায়ের এক বিরাট সভা হইল, তাহাতে কংগ্রেস ও গান্ধীকে ধনিক সাজের প্রতীক 
বলিয়া নিম্দাব।দ কর! হয়-_অর্থ সঙ্কটের প্রত্তিকার কল্পে. জল্মমিরোধ আজকাল একশ্রেণী লোকের 
মন্তিফ অবরোধ করিয়াছে, কলিকাত। রোটারী ক্লাবে সেদিন এ বিষয়ে বিস্তৃত অ।লোচনা হইল ' 
--কোিন রাঞ্জজরকার অবনতদ্দিগের উন্নতিকল্পে এক বর্ষে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 
দাঞ্জিলিংএ সন্ত্রাপ নিবারণ জন্য কড়া নিয়ম জারি হইয়াছে-_ভারতীয় রাজন্বর্গ ও তাহাদের 
মন্ত্রীদিগের এক লতা বোস্বাইতে হইয়া গেল, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাতে ইহাদের কর্তব্যদৃটি 
আর্ষণ ইহার উদ্দেশ _ প্রচারণা (7১:019,£428.) দ্বারা এদেশে সন্ত্রাস নিরসন সাধনে গভর্ণষেপ্ট 
বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন -ভারত গত্র্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপরে বেআইনী বলিয়! যে সকল 
কঠোর নিয়ম জারি করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লওয়া হইল-_সীমান্তে দুর্দান্ত দলতৃক্ত লোকের! 
একজ্জন ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর গ্রাণ সংহার করিয়াছে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ ক্রমে 
নিজ এলাকার অধীন কংগ্রেপ কমিটিগুলিকে নিশ্ু্ত করিতেছে__বঙ্গীয় গভর্ণর কয়েক মাসের জন্য 
স্বদেণযান্র' করবেন, ততস্থলে মিঃ উড.হেত কার্য করিবেন। আফগান রাজ্য সহ বাণিজা বাবস্থ।র 
নৃতন আয়োজনে ভারগপরকারের প্রেরত প্রতিনিধির৷ কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিফাছেন-- 
ভারতে গমের চাষ লইয়। দরকারী সমিতি অকালে স্থগিত হইয়াছে-_ভ।রতে রবারের ব্যবসায় 
নিয়ন্ত্রণ জন্ত নৃতন রাজকীয় বাবস্থা হইল--রেলওয়ে বিভাগের ায় সর্বত্র কিঞ্চিৎ বাড়িতেছে-_- 
বেলুচিস্থান হইতে ভারতে রৌপ্যের আমদানী বন্ধ হইল, ইহাতে পারস্যের ক্ষতি--কৃষির দুরবস্থা 
দেখিয়! পাঞ্াব রাজনরকীর কতিপয় জেলার রাজস্ব মাপের ব্যবস্থা করিলেন- বঙ্গীয় শাননবিভাগ 
গ্রামমংগঠন কার্যে কোন নৃতন প্রণালী অবলগ্থন করিতে যাইতেছে । উত্তর বিহারে এখনও 
মধ্যে মধ্যে ভূকম্পন হয়--দেশের সর্বত্র এব।র গ্রীন্মের উত্তাপ অত্যধিক-_স্থানে স্থানে বিলম্বে 
আগত কালবৈশাখীর ঝড় প্রবল-_কাশ্ীর রাজ্যে যমুনার উপরে একটা পুল পড়িয়া বহু লোকের 
প্রাণ হানি ও অর্থ নষ্ট হইয়াছে । শ্তটামনগরে হিন্দু মুললমান দাগ! হইয়ছে-কলিকাতা 
করপোরেশনের মেয়র নিযুক্তি ব্যাপ।র লইয়া কেলেঙ্করী চলিতেছে? গভর্ণমেণ্ট পূর্ব নির্ববান 
নাকচ করিয়াছেন । নৃতন নির্বাচন লইয়া আর একটী সভা পণ্ড ইইল। 


নৈদেশিক 


ব্রিটিশ রাঁজৈতিক মহলে “হোয়াইট পেপার সমর্থন শুন! যাইতেছে, ভারত এখন 
নির্ধাক। আমেরিকার ইংলগ্ডের সমরখণ পরিশোধ গন্য কড়া তাগিদ চলিতেছে-_ ইউরোপীয় 
রাজনীতি জটিলতর, ইটালীতে নুতন ফেলিলিষ্ট দলের উদ্ভব, জারমেনী রাজনৈতিক দলাদলি 
প্রবল, ফ্রান্কে!জারম্যান সব্ন্ধ তীব্র তর _সঞ্ভিয়েট রুশ জাতিসজ্ঘে যোগদান করিবার সম্ভাবনা__. 
রুশে চার চাষ বুদ্ধি হইয়াছে, স্বর্ণ সঞ্চয়ও অধিকতর -তুর্কে বিদেশীয় লোকের গমনাগমন রাজ- 
বিধানে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা! হইতেছে-জাপবীর এডমিরেল টোগোর মৃত্য হইয়াছে-_ 
রাষ্ট্িক মগ্ডলে দল গঠন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিতে জাপানে প্রচেষ্ট। দেখ! যায়। 


জনিত উর ভারি 





অভ্ভ্যঙ্গম্র ও ন্নিঃশ্রেস্্রস 


পঞ্চম বর্ষ] আধাঢ়-১৩৪ [ ৯ম সংখ্যা 


সাধনার পথে 


অগ্যকাঁর জগতে মাঁনবসমাজে যে সকল ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে 
বিভিন্ন দেশের সংযোগ এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে একা ও মিলানর কথা বিশেষ করিয়া শুন! যায়; 
সর্ব মানবে ভাতৃত্ব স্থাপন, মহ।মাণবের স্থষ্টি স।ধন, বিশ্বপ্রেমের গ্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি অনেক উচ্চতর 
বিষয় বর্তমান সভ্যতার অবদান, এই সকল উচ্চ কথা অনেকেই কহিতে- 
ছেন। বর্তমান বিজ্ঞান জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যান বাহনাদির টন্নতি 
ও প্রসার সাধন করিয়া বিভিন্ন দেশের লোকের মিলনের অনেক স্বযোগ 
.ও সুবিধা করিয়া! দিছে । শিক্ষ। ও পুস্তক প্রচার দ্বারা পরস্পরের মনোভাবের ৰিনিময় অপেক্ষাকৃত 
অনেক অধিক হইয়া আসিতে; সংবাদ পত্রের প্রচলন ও মুদ্রাধস্ত্রের প্রসার সাধন দ্বারা একদেশের 
বার্তা অপর দেশে অহরহ প্রচারিত হইতেছে । এই সকল বাহিরের আয়োজন ও জাগতিক অবস্থা 
দেখিয়। অনেকে মনে করিতে পারেন ভূ-মণ্ডল সত্য সত্যই বুঝি মহামানবের মিলন ভূমিতে পরিণত 
হইতে যাইতেছে । কবি ই্ার পরিকল্পন। বহুদিন করিয়া রাখিগাছেন, দার্শনিক ইহার উচ্চ ভাবে 
সমাঁতত্বের ব্যাখ্য। করিয়া"ছন, আধুনিক ভাবুক তাহার সম্ভাবনায় উল্ললিত। 

মানবের মিলন কল্পনা ও তাহার চেষ্টা জগতে আজ নূতন বিষয় নহে। এবিষয়ে 
মানুষের একটা স্বভ।ব-সিদ্ধ কশ্মপ্রেরণাও আছে । গ্রীতি ও মৈত্রী মানবের সাধারণ ধর্ম, সহ- 
যোগ ও সহ-বাস তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া মানন সমাজের হুষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মৈত্রী যেমন 
মানব চিত্রের স্বাভাবিক গুণ, বৈরও তেমন মনু চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। এজন্ত স্বভ:বর ক্রোড়ে 
'শীমিত মানবপিপু মিলনের পুণাক্ষেজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া উঠিতে পারে নাই। 


মিলন ভূমি 
_ সাধনার ক্ষেত্র 


৫১৪ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা 


তথাপি মিলনের থণ্ড কার্য সংলাধিত হইয়।ছে-_মানব ইতিহাসের প্রতি যুগে, বিভিন্ন 
লোকের দ্বার।, বিতন্ন প্রকারে । জগতে যে যখন যাহা কিছু মহৎ কার্ধ। সাধন করিয়াছেন, তাহ! 
কোনও না কোন? প্রকারে এই মিলনের লক্ষো পরিচালিত হইয়াছে ৷ সকল মনীষী ও মহাপুরুষের 
এক মিলনযজ্ঞের হবোতার কার্ধ্য 'বিভিন্ন প্রকারে করিয়। গিক্নাছেন। কবি ও বিঞেতা উভয়েই 
মিলন-কার্ধোর সহায়ক | জ্ঞানবীর খধি 9 নীতিবিদের| জগতের রহস্তভেদ ও বিবিধ তত্বের 
উদ্ঘাটন করিয়।, তাহাতে বনুজনের চিত্ত আকর্ষণ করতঃ জগত্তে গৃধীজন সমাজের হ্ষ্টি করিয়াছেন, 
কম্মবীর'বিজেতার৷ আপন শুরত্বের বলে দেশ হইতে দেশাম্তরে বিজয় বাঁছিনী পরিচালিত করিয়। 
বিবিধ জাতি ও বিভিন্ন দেশের লোককে আপন শাসন পত্ডাকার তলে একত্রিত করিযাছেন। এইরূপ 
বীরপুরুষদিগের ঘ।র! নব নব রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ও নৃতন নৃত্তন জাতি গঠিত হইয়াছে । সর্বোপরি করণা- 
কাতর ও মানব-প্রীতিতে অধীর ধশ্ব গ্রচারক ও ধর্ম-সংস্থাপয়িতারা “নঙ্গ নিজ ধন্মে অসংখ্য লোককে 
দীক্ষিত করিয়৷ অতি বুহদ'য়তনের ধর্মমসম্প্রদায় সমূতের হুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও 
মধ্যই স্থির মিলনের সম্ভাবন। কিছু হয় নাই। বরং একা ও মিলনের নামে সকল ক্ষেত্রেই পরিণামে 
স্থ্িরোধের হৃট্টি হইয়াছে -জ্ঞানরাজো বিবিধ মতবাদ, বিজেতাদিগের দ্বারা লেকের উৎপীড়ন 
ও উচ্ছেদর-পাধম এব' ধন্মের নামে রক্তপাত - ইতিহাপের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লিখিত আছে। 


প্রকৃত মিল্ন কেবল সত্যের ভূমিতেই সংঘটিত হইতে পারে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াই 
সংসারে বিরোধের উদ্ভব হঃয়াছে, আবার সূতা প্রত্যাবর্তনে মাত্র সেই মিলন সম্ভবপর হুঈবে। 
সত্যের অনুবর্তন, সতোর উপলব্ধি, এবং সত্যের ব্যবহার দ্বার। জীবনের যে উৎকর্ষ লাভ তাহাই 
'মাঁনবের সাধনা বা “কালচার+--এই সাধনাই মানপের খিলনভূমি। স্পর্শ মণির প্রভ'বের নায় এই 
'মানবসাধনা লোক হইতে লোকান্তরে ব্যাপৃত হয়। মানব ইতিঙাসের প্রারস্ত হইতে এইঈবূপ এক 
সাধনার ব্যাঞ্ি (85101) 06 ০010015 ) জগত চলিয়। আপিষাছে । আজ সততা হইতে অধিকতর 
বিচ্যুত বলিয়া মানুষ উঠার সন্ধান বা স্বাদ তেমন লাভ কঠিতে পারিতেছে না; ফলে অনৈক্যের 
বিষম॥় ফল তাঁহারা দ্রিন দিম অধিকতর ভোগ করিতেছে । ভারতীয় সাধনা যুগ যুগাস্তর 
ধরিয়।, এই সত্য/ক ক্ষ করিয়া চলিয়াছ ; এজন্য উহার মধ্যে যে এঁফা ও মিলনের বীজ নিহিত 
আছে, এমন আর কোথাও নাই) ইহার সম্প্রসারণ ও সংস্পর লাভে মানবের যে এঁফ্য ৪'মিলন 
ধেষং সমাঞ্জশৃঙ্খ শার সম্তাবন| রহিয়াছে, এমন আ।র কোথা ৪ নহে! 


বর্ণ শ্রম ও সেবাধন্ম ।__ 

লোকসেক1 ও সমাজ-সেবার কথ! আজ দর্ধত্র শুনা যায়। নব ভারতে দেশ-সেবার 
স্পৃহা অত্যন্ত জাগ্রত) দেশ-সেবা জাতিগঠনের প্রধান উপাদান? এজন্য উহার গৌণ মর্ম অসাধারণ 
আজ যে সকল লোক ভ্গতের শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচালন করিতেছে, তাহারা সকলেই দেশসেবা 
ব্রতে দীক্ষিত। সেবা মাত্রেরই একটী অধিকার ও স্থান নির্দেশ করা আবশ্তক। নতুব! সেবার 
কার্ধ্য উত্তমরূপে চলিতে প।রে না। ভারতীয় বর্ণাশ্রম এই অধিকার ও স্থাননির্দেশের অতি উত্তম 
ব্যবস্থা । বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাতে নকলেই সেবক। প্রত্যেকেরই শক্তি ও অধিক।র ইহ্াদ্বার! বাবস্থিত। 
গ্রতোক লৌক আপন আপন মবন্তে থাকিয়া, নিষ্ত নিজ শক্তি অন্মারে লমাজ বা রাষ্ট্র সেবাতে 


গ্জাধা--১৩৪১ ] সাধনা পথে ৫১৫ 


দিযু্ধ থাকিবে-_-এই ভাবে ভাবতের ব্রাঙ্মণ সেবক, ক্ষত্রিয় সেবফ, বৈশ্ত সেবক ও শৃদ্র সেবক। 
াফলেরই লেখার লক্ষ্য এক, ফল ব।'পরিণাঁ্ও এক---সমা্গ ধর্মের সমাক প্রতিপালন এবং তক্রিমিত্ত 
পক্ষপের তগা ভাবেই মোক্ষ ধা নিংখ্রেরদ লাড। পরবর্তী কালে ইহাতে ইতরবিশেষের ধারণ] 
"আপিয়াছ, তারদ্তমোর টি হইয়াছে, উচ্চ নীচ ভেদ 'জন্িাছে; শক্তির অপচয় হইয়াছে । 
তাহাতে "মৌলিক উদ্দেশ্য সংঙ্িদ্ধ হইতেছে না। বিভিন্ন বর্ণের সেবাকার্ধয তুলারূপে সম'দূত 
নহে; ফলও উচ্ভার ফলিতেছে না। বর্তমান ঙময়ে কেবলমাত্র বৈশ্য ও শর্রের কার্্যপ্রাধান্ 
প্রায় 'সর্ববজর দেখাযায়। তাহাঁতেই জগতের যাবতীয় দুর্দশার হৃষ্টি। এক্ষণে ব্রাহ্মণের সেব। 
স্অগ্লাহ, ক্ষপ্রিয়ের সেবা সেবার ভাব হইতে বিচত। ত্রাঙ্ধণ থাকিয়াও নাই, ক্ষত্রিয়ের ক্ষা্রশন্কির 
অপবাবহার জগতের সর্বত্র চলিতেছে । এই ভুই শক্তি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই প্রধানতঃ 
নমাজপৃঙ্ছল। বজায় খাকে । 'নতুবা সেবাধশ্মও “অপূর্ণ রয়। ভারতই এই সকল শক্তির মাহ।ত্ময 
ও পেবার মণ্ম বুঝিতে পারিয়াছিল। ভারতে এক্ষণে এই ছুই শক্তির পুনঃ জাগরণের আবশ্বকতা 
বছ। ব্রঙ্মণের অভাবে জগত অবাবস্থিত, ক্ষাত্রশক্তির অভাবে ভারত অবনত। প্রকৃত সেবা ধর্ম 
উঠাদের পুনরুখাঁন চাহে । 
গ্নেস- বর্তমান ও অতীত।-- 

সমগ্র ভারতের লোককে একই আদর্শে একত্র সম্বদ্ধ করিয়৷ এক জাতীয় শক্তির গতি 
করাই ছিল কংগেদ বা জাতীয় মহাপমিতির উদ্দেশ্য । যতদিন কংগ্রেস নী'তকে প্রধান করিয়া 
টলিয়ািল, উন্দেশ্যকে মনে দুঢ় বদ্ধ রখিয়ািল, ততদিন এহ জাতীয় শক্কি উত্তরে'ত্তর বুদ্ধি 
'পায়াই চলিয়াছিল । কিন্তু ষখন নীতির স্থানে বাক্তি এবং উদ্দেশ্যের স্থানে উপায় কংগ্রেসের 
উপন্ন এ্রধান্ত স্থাপন করিম! বসিল, তখন হইতে কংগ্রেসের জাতীয় শক্তির লাঘন ও নান: দ.লর 
বিরোধ আরম্ত হইয়ছে। দেশের শক্তিমান পুরুষগণই প্রগমা।বধি কংগ্রেস যোগদান করিয়। লেন, 
তাহাঁদিগের মধ্যে ম তবিরোধও ছিল--কিস্তু ইহাদের কেহই মাপন প্রাধান্ত স্তাপন করিয়া কংগ্রস 
'শীতিক্ষে পদদলিত করিতে চাহেন নাই। নবম ও চরম দলের ভেদ তখনই ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
কাহার মধ্যেই প্র।জ' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সর্ধজনমান্ত বলিয়া পররণৃহীত হয়। তখন প্রতোকেই 
নিক্-নীতিকে সম্মান করিয়া চলিত, অনেক সময় একপক্ষ অপর পক্ষের নীতিরও মধ্যাদ। দিত। 
দেশের. লোকে উত্তয় দলকেই গ্রীতির চক্ষে দেখিত_-কোনও বাক্তি-গাঁধান্তের কন্ত নহে, নাতির 
'ঞ্গাগুণ বিচারে । পরিশেষে যখন এক দলের নীতি দেশের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল তখন 
অপর-দল কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া আপনিই অপন্যত হইয়াছিল। তারপর ব্যক্তিবিশেষকে 
প্রধান করিয়া নীতির অবজ্ঞ! কংগ্রেস দিম দিনই অধিকতররূপে করিয়া আসিতেছে । নীতি কর্মক্ষেত্র 
হইতে অপসারিত হইলে বুদ্িত্রংশ তা সহজেই ম।লিয়। পড়ে; তাঁগতে আবার অহংভাব বা ব্যক্তি 
প্রধান্ত প্রবল হইলে মতিচ্ছন্নতাও ঘটে। বর্তমান “£ই গ্রান্ধী-পরিচা'লত কংগ্রেন একে একে 
অনেক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিল; কিন্তু কোনওটিই কার্ধাকারী হইল না। দেশের প্ররুতি 
ও লোকচরিত্রের অনভিজ্ঞত। দেশনায়:কর পক্ষে কত দূর অমার্জনীয় অপরাধ তাহাই দিন দিন 
প্রতিপন্ন হইয়৷ আসিয়াছে। অসহযোগ, অহিংস প্রতিরোধ-- প্রভৃতি কর্মপন্থাগুলি দেশের প্রকৃতি 
€লোরচরত্রের অঞ্জতার সুড়্যনিদর্শন। পারণান ইহার তদন্ুরূপই ঘটিয়াছে। কতকগুলি 
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বিপরীত ফলেব দ্বার! মল কার্ধোর গুণ বিচার করা যায়--হিন্দ যুললমানের এঁক্য উচ্চকঠে ঘোষণ। 
করিয়া একালের ক্নৈস'নেত! উচ্ভাকে ক"গ্রেসের প্রধান কার্য; বলিয়! গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে 
খিলাপতের ন্যায় অবান্তর ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপার ভারতের নিজ নানা জটিল গ্রশ্নের সহিত 
জুড়িয়। দেওয়ায় একদিকে যেমন জাতির স্থির লক্ষ্যে বাঘাত ঘটিন, কর্তবোর গুরুত্ববোধ 
এককেন্দ্রিত্ব হারাইয়। তেমনই শিথিল হইয়া পড়িল। ফল কাহার এই ঘটিল যে মুসলমানকে 
এ্ঁকোর দ্বিকে টানিবার জন্ত এই প্রধত্বের দ্বারা! তাঁহারা এ আদর্শ ছাঁড়িয়া যত দুর বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িল, তেমন আর কোনও কালে ৪ ছিল না। রাজনৈতিক গুপ্ত কারণে এইরূপ অবস্থার অনেকটা 
সহায়ত! করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহার! এরূপ গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পায় ন! তাহাদের রাজনীতি 
লই? খেলিতে যাঁওয়! বিড়ম্বন! মাত্র। 

কতকগুলি চমকৃপ্রদ কথ! ও ব্যাপারের দ্বারা লোকের মন অভিভূত করিয়! আত্মগ্রতিষ্ঠ। 
স্থপন কর| একালের কনম্মনীতির প্রধান মঙ্গ। বন্মান কংগ্রেসের 'একছত্র পরিচালক মহাত্মা 
গান্ধী এই নাতি যেরূপ ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, এমন খুব কম লোকেই করিতে পারে। 
বাস্তবিক এইরূপ সণ কার্ধ্য বারই তিনি “মহাত্স। নামও অর্জন করিয়াছেন-চরকার ডাক ও উহা 
হবার! মুহুন মাধ্য স্বরাজ হাতে পাওয়া], অনশন, লবণহুর্গমাক্রমণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ই মানুষকে 
অবাক করিয়াছে, অথবা দলে দলে অপাঁড়ে তাহার পথে ধাবিহ করিয়! লইয়াছে। অসহযোগ ও 
আইন অমান্য করণ গৃহীত হইল; দেশের উপর দিয় ছুঃখের প্রাবন-_যাতনাঁর অগ্নি-বাত্যা প্রবাহিত 
হইতে লাগিল, কিন্তু উহার চূড়ান্ত পরীক্ষার অবসর কেহ পাইল না--নময়ে অসময়ে গৃহীত নীতি 
সকল প্রত্যাহার করিতে লাঁগিলেন। এইরূপ এক নীতি পরিহার করিয়া! কংগ্রেস এক গর্বস্ফীতির 
গরিমা বোধ করিয়াছিল শাসনকর্তপক্ষেন সহিত সমকক্ষতার অন্ুমানে- দীল্লিতে গান্দী-আরউইন 
বৈঠক বসিল, সন্ধ চুক্তি প্রতি চ্চ নামে উহা কথিত হইতে লাগিল; কিন্তু সে উন্নয়ন কংগ্েস 
ও কংগ্রেননেতার পক্ষে কি শোচনীয় 'অধঃপতনের সোপান হইল, কংগ্রেসের পরবন্তী অবস্থ। 
তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান কারতোছ। দীল্পর সংলাপে? পরেই কংগ্রেসপক্ষের গোলটেবিলে যোগদান, 
সেখানে দেশীয় ও বিদেশীয়দের হাঁতে মহাত্মার লাঞ্চন! প্রভৃতি কংগ্রেসের পরবর্তী দুরৃষ্টেরই স্থচন। 
করিয়াছিল। একাই কংগ্রেসের মুল মন্ব ; হ্রকোই তার সমুদয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। মহত্ব তাহার 
নিজ হাতে ভাঙ্জ! কোর জোডা দিতে গিয়া গোলটেবিলে সম্পূর্ণূপেই বার্থমনোরথ ও লাঞ্ছিত 
হইয়া আমিলেন। পক্ষান্তরে শাসন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক মীমাংস।র বিচারে কেবল হিন্দু ও মুসল- 
মানের নহে, হিন্দুর উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর ভিতরেও অনৈকোর বীজ বদ্ধমূল করিয়। দিলেন। অতঃপর 
ক"গ্রেসের আর কোনও কাঁজই রহিল ন'। আপন কোট বজায় রাখিবার জদ্ত অগত্য! কংগ্রেসকে 
পুনঃ আইন অমান্যের ভয় দেখাইতে হইল-_কিন্ক সরকার এবার আর তাহাকে সে অবসর দান 
করিলেন না। অচিরে কংগ্রেসের ক রুদ্ধ হইল, সর্বপ্রকার বার্ধ্যকারিতা স্থগিত হইল, দলে দলে 
কংগ্রেসকন্দ্রী অবরুদ্ধ হইল। কংগ্রেস রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মৃত পদার্থে পরিণত হইল। 

অদ্যকার কংগ্রেসের আর একটী কর্ম-_লোকের মতি গতি বুঝিয়া, আধুনিকতার 
বাতাসে পাল তৃলিয়। চলা_মহাত্মা এ বিষয়ে সিদ্ধতত্ত। মেয়েপ্রগতি, অনাচার, অল্পশ্টতার 
প্লচলন--এসমূদয় যাহা এদেশের ধর্ম ও লোকবাবহারের বিরুদ্ধা-বিষয়, 'এ সময়ের পাশ্চাত্য খিক্ষ 


আষাঢ়---১৩৪১ ] সাধনার পথে ৫১৭ 


ও পাশ্চাত্যের সংশ্রণে চলিয়া আমিতেছে, মহাত্মা! তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ও 
দলপুট্টির সুযোগ পাইয়াছেন। ক'গ্রেসের মন্তকে যখন বজ্রপাত উপস্থিত এবং সমুদয় ভারতবাসীর 
মিলন-যজ্জের সমুদয় আশ! ভঙ্গ হইয়াছে, তখনই তিনি হিন্দু সমাজের মধো একের নামে অনৈক্য 
সুষ্টির আর এক পথ ধরিলেন - যে রাষ্ট্রবৈঠকে তাঁহার কোন9 কথারই মূল] রহিল না, অসহযোগের 
গ্রণেত।» তাহার মীমাংদার প্রতিকার পাইবার জন্য হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার [বিরুদ্ধে তীব্র সমর ঘোষণা 
করিয়াছেন__অপবর্ণ বিবাহ, মন্দিরে স্পৃশ্ঠাম্পৃষ্ঠের নির্বিচার প্রবেশাধিকার, মৃত্যুপণে অনশনের 
ভয় দেখাইয়া হিন্দু নেতাদিগকে এক নৃতন হাম্প্রদায়িক মীদাংসাতে সম্মতি দানে বাধা করা-_ 
ইত্যাদি কারণে হিন্দুসমাজে যে অনৈকোর চট্ট হইয়াছে, তাহ! বর্তমান কংগ্রেস-নীতির ফলবৈপ- 
রীত্যের আর এক নিদশন। 

কংগ্রেস এক্ষণে আর এক কাধ্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়!ছে এবং সেই করাড়ে রাজনন গ্রহ হইতে ও 
মুক্তি পাইতেছে _ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ লাভ ও তাহাতে একটী পক্ষ মাত্রে পরিণত হওয়াই 
এক্ষণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হহয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও উহার ধান ৪তকতা তা _-অনৈকা শ্যট্টির হাত 
হইতে সে রক্ষা পাইতে পাব নাই-_.কংগ্েস-পালিম্যাণ্টারী-বে। বা বাবস্থা-সভাসমূহে প্রবেশার্থা- 
দিগের এক নৃতন কংগেপী দল গঠিত হইয়াছে; তাহাতে যে প্রণালীতে কংগ্রেস দল চলিবেন, 
তাহাও নির্দারিত হইয়াছে । ভাবী শাসন-সংক্কারে সরকারী ন্যবস্থাতে গৃহীত সাম্প্রদায়িক মীমাংসার 
স্থায়ী অনৈকাকে কণগেস দল মান্ত করিয়। লঃদেন বলিয়া, ইহাদের নিজেদের দলেই এক্ষণে বিষম 
দলাদলি উপস্থিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালপ্য ৪ মিঃ 'পনীর ন্তায় প্রতিপন্তিসম্পন্ন সভ্যগণও 
ইতিমধো ছুই তিনবার বোর্ডের সংন্্ব তা'গ কবিয়া মগাত্ব। গাঙ্গীর অনুরোধে তাহা পুনঃ গ্রহণ 
করিয়াছেন। শুনতে পাঁওয়া যায়, পণ্চিতজী ইগর ভিতরেই 'একটী নৃতন দল গঠন করিয়া 
ব্যবস্থাপরিষদে দণ্ডায়মান হইবেন। কংগ্রেমের বর্তমান শবদেহের নৃনন ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা 
হইতেছে ! 
সহ-শিক্ষা ।__ 

সহশিক্ষা নাঁমে বাঁলক-বালিক!| ব! যুবক-যুবতী/্তে একত্র এক স্কুল বা কলেজে পড়িবার 

রীতি প্রায় দেশ মধ্ো প্রচলিন্ধ হইতে চলিল। ছুই এক বৎসর পূর্বে যে সকল কলেজ-কর্তৃপক্ষ 
ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল তাহারাও এবংপর শিক্ষার্থীর নগ শিক্ষার্থিনীদের পাঠের ব্যবস্থ। 
করিয়াছেন। কলেজের দৃ্ান্তে নেক স্কলও ছাত্রের সঙ্গে ভাত্রীভ্ত করিয়া লঈয়াছে। যে 
সকল খিক্ষা-কর্তপক্ষ ইতিপূর্বে এই লচ-শিক্ষাব বিরোধী ছিলেন, তাহাদ্দের মনোভাবের কিছু 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে এমন মনে করিবার কিহু হেতু নাগ; আব যেসঙ্ল পিতা বা অভিভাবক 
মেয়েদের এই শিক্ষা পদ্ধততে পঠাইতোছেন, তাঁহারাও উহার পক্ষপাতী নন। একান্ত নিরুপায় 
হইয়াই ইহারা এইরূপ কাধ কাবন। বিবাহের দায় ভইতে টন্ধা'ওর পাইবার জন্যও নাকি কেহ কেহ 
কন্যাকে এইরূপ বিগ্ভালয়ে পাঠান-_-সময়মত বিবাহ প্রায় আঙ্গ কল হইয়। উঠে ন1; কাজেই পিতা 
কন্যাকে স্কুল কলেছ্গে পাঠাইরা এ খ্যাতি হইতে নিক্কতি পাইতে চ'তেন 5 লেখা পড়া শিখাইয় 
মেয়েকে বিবাহ ন। দিধা রাঁখিবে, ইহা৭ কাহারও কাহারও মনর লাব, এরূপ শুনা গিয়াছে; 
এই সমুদমই নিক্ষপায়র গতি। শিক্ষা লন্যই বর্ণমান শিলায় কন্বাকে পাঠার,। এয়প লোন 


৫১৮ “ভারতের সাধন [৫ম খর-৯৯ সস 


খুবই- কম, কারণ বর্তমান শিক্ষ। সম্বন্ধে কাহাব৪ কানও উচ্চ ধারণ। নাই--যে-ক্ষত্রে।বাজক 
ব| পুরুষ দিগেরই স্থুশি “1 কিছু হইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা কি হইবে? বিষ্তালয়ের 
অবস্থাও এই ক্ষেত্রে কম নিরুপায়ের কথ। নহে-মেয়েদেব স্থুশিক্ষা হওয়া উচিত, এবং সে জন্ঠ 
উপযুক্ত ব্যবস্থ! হওয়। আবশ্যক; ছেলে ও মেয়ের একপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না, সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বন্দে বস্তে বিস্তারিত ভাবে সমগ্র দেশেই মেয়েদের স্থশিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য--প্রচলিত 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বা বিছ্যালর সমূহ ইহ! জানে ও বুঝে। কিন্তু এপ কোনও স্বব্যবস্থা করিবার 
ক্ষমত৷ ইহাদের নাই। অর্থাভাব, স্থানাভাব ও লোকাঁভাব। কিবিষম দৈক্ঠের মধ্যেই " শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গুলির কার্ধ্য চলিতেছে ! শিক্ষার ব্যবস্থাতে ক্রুটী থাকিয়। গেলে পুরুষের পক্ষে ত 
ক্ষতিকর হয়, স্ত্রীর পশ্টে তাহ] অপেক্ষাঁও অধিক অনিষ্ট হইবে, ইহা বুঝিয়া উঠা! কঠিন নছে। 
বর্তমান ধরণের স্ত্রীশক্ষা ও সহশিক্ষা বেশী দিন এদেশে গুচলিত হয় নাই, কিন্ত ইতিমধ্যেই উহার 
কুফলের পৃতিগন্ধে বাযুমগ্ডল অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । শিক্ষিত রমণীর ছুঃশীল ব্যবহার এবং 
তদপেক্ষাঁও গুরুতর দুর্ধমাতির বিবরণ দিন দিন বহু প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে । একটী বিশিষ্ট 
কলেজের ছাত্রী-নিব!দে অনুসন্ধানে ইহার যে সকল শ্র্শন পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার ফলে উহার 
কর্তৃপক্ষ তাহ। তুলিয়। দিতে বাঁধা হইয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা পুরুষ-বিদ্যালয়ে না করিয়। 
অন্তত্র একটা পৃথক বাড়ীতে করিতেছেন। এখিক্ষার সমুদয় ক্রটাগুলি পরীক্ষা করিয়! দেখিলে 
কর্তৃপক্ষ ইহার সমূল উৎপধটনেই মনোযোগী হইবেন । 
সনাতনী ও স"স্কারক 1-- 
বর্তমান অস্পৃশ্ঠ তা-বর্জন-আন্দোলনে »নাতন ও সংস্কার কামী লোকদিগের মধ্যে পার্থকা 
বিশদরূপে দেখা গিঘ্াছে। ধর্ম ও নীতির পক্ষে ইহা এক শুত লক্ষণ বলিতে হইবে। সনাতনী 
দল আ'্মপক্ষ সমর্থন কি তাঁহা জানিত না; শিজ শত্তি, ব। বলপরীক্ষার অবসর ও তাহাদিগের বন্ুদিন 
ঘটে নাই; আত্মগ্রত্যয় হারাইয়া এক তমোঁমগন জড়তার মধ্যে উহার। বহুদিন নিমগ্ন ছিল) 
স্কারকদিগেব অভিযান আজ অনেক দূর পর্যাপ্ত আসিয়া পৌছিয়াছে__হিন্দুবিবাহবিষেহদ ও'হিন্দ 
দেবমন্দিবে ম্পৃণ্ঠাস্পৃশ্ের সমভাবে প্রবেশাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন করিবার জন্ত তাহাদিগের 
ব্গ্রতা, বাবস্থাপরিষদে ইহাদিগের বিধিকন্ধ চেষ্টা, এবং বিশেষতঃ মহাঁঝআ! গান্ধীর সায় লব্প্রত্ি্ 
দেখনায়ঃকর অধীনতায় এইলকল বিষয়ে সমগ্র দেশময় আন্দোলন উপস্থিত করায়, রক্ষণশীল লনাগুনী 
সম্প্রদায়ের মধ্ধো এক নৃশ্তন চেতনার উন্মেষ ও উহার প্রতিক্রিয়ায় এক নৃতন আন্দোলনের কৃষি 
হইয়াছে । সনাতনীর! দল বাধিয়। সভাসমিতি করিতে আরম্ভ করিয়।ছে, আন্দোলন মুখে সত্যাগ্রহ 
করে, এবং আইন সভায় যাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভ'বে স্বসক্ষসমর্থন ও বিরোধী দলের ধর্মবিরোণী কার্যের 
প্রতিবাদ করিবে, এই জন্য সম:বত চেষ্টা চলিতেছে । পক্ষান্থরে সংস্কারকদর্ধ এক্ষণে আপন আপন 
গণ্ডী ও আদর্শ ছাড়িয়া অন্যগ দলের সহিত মিলিয়! রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ক্ষমতা অক্জনের নিমত্ত ব্যন্ত। 
পূর্ধে ধর্ম বা স্বাধীন চিন্তার কে'নও মৌলিক নাতি দ্বারা মাত্র প্রণোদিত হইয়! সংস্কারকের কার্ধ্য 
চলিত- ত্রাহ্ম সমাজ, আধা সমাজ গ্রভৃতি ধর্শ সম্প্রদায় এবং মগ্যনিবারিণী, স্ুনীতিলঞ্চারিণী 
প্রস্ৃতি সভ। নিজ নিক্গ বিষয়ে মাত্র আপনাদিগের সমুদয় চেষ্টা নিধদ্ধ রাখিত। এক্ষণে 
্াট্রনংস্ধার এবং তাহ। দ্বার। লমাপন ছাপন দল বা! নশ্রাদের নিমিব কিই হ্ার্ধপিতি মাঞ 'লক্ষবোর 
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উদ্দেশ্ট হইয়াছে উপস্থিত শাসনসংস্কারের নামে কর্তৃপক্ষ যে বিষময় বিরোধের ফলটা এদেশবাসীর 
হাতে তুলিয়। দিয়াছেন, ইহা তাহারই অন্যতম পরিণাম। রাষ্ট্রপক্ষে জাতীয়তার প্রতীক কংগ্রেস 
আপন লক্ষ্যে হতগ্রযত্ব হইয়া এক্ষণে এই সকল সংস্কারবাদিদিগের সহিত এক যোগে অধিকাংশ 
বিষয়ে সংস্কার কার্যেই আপনাদিগকে নিয়োজিত কবিয়:ছে । 

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রীয় বাধুম্স, রদ্রিক আদর্শ এবং নব-গ্রবর্ভিত হাষ্- 
হ্ক(র দেশের লোকের মন এমনই আলো ড়ত করিব] ধিয়ছে যে, সকলেই নিজ নিজ ধম্ম ও 
সাধনার প্রাণ বন্তকে ছাড়িক। রাজনৈতিক আলেয়র পেছনে ছুটয়াছে; এবং তাহারই হই ছন্দের 
মায়াভূমিতে দীড়াইয়। পরস্পর বিরোধ মাত্র করিতেছে । আজ সনাতনী সনাতনের রক্ষার জগ্গ 
যে পথ ধরিয়া. চলিতে চাহে, তদপেক্ষা সহশতরগুণে তাহ। রক্ষা পাবে যদি নিজ শিক্ষা দীন্গ 
ও জীবন-যাত্রায় সে প্রকৃত সনাতনের পথে চলে। আগ সে পথ হইতে বিচ্যুত হইয়। কে কতদৃরে 
সরিয়। পড়িয়াছেন, তাহ! প্রতেকে একবার আপনার দিকে দৃষ্ী কিলেই বুঝিতে পারেন । সনাতনের 
স্বর।ষ্ট তাহার শিজ ধন্মে ; অতি দু্িনেও সে তাহা রক্ষা কাঁরসাছিল। 'অগ্যকার তাঠ'র নান| প্রকারের 
বিজ্ঞাতীয় মোহই তাঁহাকে তাহা হইতে ভুই্ট কশিয়াছে। আস্মরক্ষার নিমিত্ত তাহার এই নখ 
গ্রচেন্টাতিও সেই মোহেরই থেল! অনেক খানি আছে। প্রাণের দায়ে তাহ।কে এ পথে অনেকট। 
চলিতে হইয়াছে, ইহাঁও ঠিক কিন্ধু আত্মুষ্টি হারাইন্না এই চক্রে পড়িলে তাহার মমৃ.ল বিনাণের 
আশঙ্কা! আছে। সংস্ক'রকেরা নিজ নিজ পথ ছাড়িয়া অন্ধ পন্থ। গ্রহণের দ্বারা তাহাদের মুল আদর্শ ও 
কন্মনীতির অসারতার পরিচয়ই জ্ারও দিতেছেন। আর কর্গ্রস যে আজ লক্ষ ভ্রষ্ট ও অবান্তর বিষয়ে 
লি, তাহ।র ছুর্বলত।ই সেই সাক্ষ্য বহন করিয়। চলিয়ছে। 
হীন হত্যা ।-_ 

অক্জ্রাতে রাজকীয় বা উচ্চপদস্থ ব্ক্তিদিগকে হত্যা কারয়৷ গ্যাতি ব। অখ্যাতি অজ্জন 
করা, অথবা! কোন হীন স্বাথদ্ধি সম্পাদন একালের একট। দুলক্ষণ। হিংনা জাগতিক নিয়মের 
বৃহির্তত নহে--অন্তায় এবং পাপও তাহাই; অগ্তায়ের প্রতিকার কপ, পাপের বিনাশের জন্যই 
হিংসার প্রয়োজন আছে । কিন্তু এই হিংসার তারঙওমা আছে। হিংসার মধ্যেও ধর্দাধশ্ম 'আছে-- 
জগতের প্রত্যেক বিষয়েই তাহা । সমু ক্ষেত্রে মমকশ্দিগের মধ্যে যে হিংস। তাহাই ধন্ম ও সায় 
মূলক। দুর্বল ও পহাঁরহীনকে হিংম|। করিতে নাই-এজন্ ভ্রণহত্। মহাপাপ; আত্মহত্য| 
ততোধিক ) দুর্ববল শত্রকে বিনাশ করিতে নাই, পরাজিত করিয়া আশ্রর দন অথব! শিত্র করিম 
পালন করিতে হয়। এারতীর শীতিশান্ত্রের এ সকল মাপাবণ কথা _নমাপারণেরও ধারণা; আবদ্ধ। 
গুপ্ত-হত্য।ও এই কারণেই মহাপাপ) উহ। হীনত| ও কপুরুষতা ব্যঞরক। ভারতীয় ইতিহাসে 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল এবং উহার নিন্দ। সর্ববপ্র। অগ্যঙার জগতের এই পকল হীন হত বর্তমান 
সভ্যতারই পরিমাপক হইয়! দাড়াইয়াছে। আত্মহন্তা। অহরহ ঘটে-_নরণারী সম্বন্ধের ব্যতিক্রম, 
আর্থিক রেখ, সংসারসংগ্রামে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হতমান, আত্মগ্লানি ইত্যাদি অসংখা লোককে 
নিত্য :আয্মহত্যায় লিপ্ত করিতেছে । ভ্রণহত্য। এক্ষণে লেকের দৈনান্দিন ব্যাপারে 
দাড়াইয়াছে-_ একদিকে সংযম ও সুনীতির অভাব । শপর দিকে বাভিচার ও দুর্নীতির প্রসার; 
মমান্ধ অতিষ্ঠ; লোকে নিজ---পাঁপের নহেপাপের পরিণাম ভয়ে আতঙ্কিত; অথনীতি ও নি 
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ভোগবিলাসের গণনায় বুদ্ধিমত্তা দর্শইয়াই জনতাহ্াসের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে--নীতি 
ও শান্ত বিধানের গ্কান ইহাতে নাই-_-আছে বর্তম'ন বিজ্ঞানের আর এক আস্রিক উপযোগ-_ 
নানা ওষধ ও যন্ত্রে৮ আবিষ্ষার--যাহাতে সন্তানজনননিরোধ কর! যায়_-সভ্য জগতের বাযুমণ্ডল আজ 
ইহাদের বিজ্ঞাপনে মুখরিত ও কলুধিত। বিজ্ঞব্ক্তিরা ইহার প্রশংসা বাদে নিরত। অগণিত 
ভাবী মানবের অঙ্কুর বিনাশ হইতেছে! এই মহাপাপ আজ আর এক আকারে দেখা দিয়াছে, 
তাহাতেই ইহা লোকের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ করিতেছে । রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি আজ আর সকল 
নীতিকে অপশ্যত করিয়া মানব মনে প্রাধান্ত লা করিয়া বসিয়াছে--মানব প্রকৃতির অনেক 
মহুনীয় বিষয় ইহাদের নিকট পরাভূত। গুপ্তহত্যা মগপাপ আজ প্রায় সমুধয় রাষ্ট্রে দেখ। 
যায় । উচ্চপদস্থ ব)ক্তি বা দেশবিখ্যাত জননায়ক্গণের উপরেই প্রায়শঃ এই পাপক্রিয়। চলে। 
গ্রতিকারের নিমিত্ত নানা ব্যবস্থা হয়; প্রতিশোধেরও নান। উপাম অবলম্বিত হয়। ইউরোপের 
রাষ্ট্র মণ্ডলে এরপ গ্রপ্ত হতা। চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে- এইরূপ একটী ঘটনার নিমিত্ই গ্রচণ্ড 
ইউরোপীয় মহাসমর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল! ভারতীয় লোকের মনোবৃত্তি আজ কতক কাল ধবিয় 
বর্তমানের এই অতিমাত্র রাষ্রিক প্রভাবে প্রভাবিত। শে5শীত্স বিষয় এই যে, বর্তমানের এই 
সকল প্রভ।ব পাশ্চাত্যের দেশ ও জাতিসমুহের মধ্যে যেমন সহঞ্জ ও স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিতে 
পারে, ভারতে তেমন পারে না। ভারতের উহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; আর ভারত এক্ষণে পতিত 
ও অবনত বলিয়া, উহ।র স্বাভাবিক ক্রিয়ার গতিরোধহেতু, সকল কাজেই বিকৃতি আইসে। এই 
বিকৃত জটিল অবস্থার মধ্যে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের ভ।লমন্দ কিছুই আত্মস্থ করিয়! লইতে 
পারিতেছে না_বিকারের দুরবস্থা ভোগ করে মাত্র। শিক্ষ॥ সংস্কার, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক 
আদর্শ__সমুদয় বিষয়েই ভারগ্বাঁপীর এ শোচণীয় অবস্থ।। হিংসার হীন পাপটি কি ভাবে এদেশ 
বাসীর মধ্যে আসিয়। অধিকার করিয়। বলসিতেছে, তাহা বর্তমান রাষ্্রিক ব্যাপারে একশ্রেণীর 
যুবকদিগের মধ্যে যে হান ও কাপুরুষতাময় পূর্ণ ।হংপার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট 
লক্ষত হয়। বাঞ্গলার সন্্রন-বাদ ইহাদের ৯8 নিষয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল হীন 
হত্য। ইহাদিগের দ্বার। সঙ্ঘটিত হইল, এবং ওজ্ন্য থে অর্থবায়। লোকের লাঞ্চন| ও প্রচণ্ড নীতি 
সকল গ্রচলন করিতে হইযাছেঃ তাহা! দেশবাসীর পক্ষে যেমন দুবিসহ, ইহাদিগের মনৌবিকৃতিরও 
তেমনই পরিচালক। দমন নীতির ফলে ৭ পাপ দেশ হইতে বিদুরিত হইল এই ভাব যখন অনেকে 
পোষণ করিতেছিলেন, তখনই দার্জিলিং শৈল-শিখরে লেব্ঙ, খেলার মাঠে স্বয়ং গভর্ণরের জীবন 
নাশের চেষ্টাতে এক নূতন চমক প্রদান করিঘ্াছে-রাষ্ট্রশক্তি এ সকল পাপ বিদুরিত করিবার 
চেষ্টাতে অবশ্তই কু্ঠিত হইবে না। বিস্তু নীতি যেখানে লাঞ্ছিত, সে স্থলে ইহার উচ্ছেদ সাধন 
সহজ বিষয় নহে। 


মহাত্নার প্রাণনাশ-চেষ্টী-_ 
এই মাঁসের ১০ই তাঁরিথে মহত! গান্ধী তীহ।র হরিজন পরিভ্রমণ সফর ক্রমে পুনা সহরে গমন 


কালে তত্রত্য মিউনিসিপাল্টি তাহাকে এক মান্পত্র দ'নের আয়োজন করেন। সভা বিবার 
গ্রা্কালে একখানি মোটর গাড়ীতে বোমা নিক্ষি হয়। তৎক্ষণাৎ দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে 
যে, মহা তা গার প্রাণ হাঁনির ভন্ত চেষ্টা হইয়াছিল। মহাঁআ। গান্ধী উক্ত মটর গাড়ীতে ছিলেন 
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না। তথাপি মহাত্স| যখন উক্ত সভার প্রধান বক্তি, এবং অগ্যকার দেশন|য়কগণের প্রধান 
ও উপাস্থত আন্দোলনের নেত।, তখন তাহ।র উপরে এহ হিংল1-ব$মান কালের লোকের বিকৃত 
মনোভাবের পক্ষে অনস্তব কিছু নহে। কিন্ত এইরূপ মনোবিকৃতি ঘে অধিনাংশ রাজনৈতিক-_ 
সামাজিক ব! ধন্মনৈতিক নহে, তাহা ঠিক। তবুও 'এক শ্রেণীর এক.দশদী সা*বাদিক এইরূপ 
প্রচার করিতেছেন যে “এই কাধা হরিজন আন্দোলন দমনগয়াস। সনাতনীদের দ্বারা সংঘটিত 
হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অন্থমান করেন। আরও বলো, "্বতম্মব গৌড়ামীর জন্য এই ভাঁরত- 
বর্ষের বুকে যত অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ছে এগুপি তাহাদরই পর্যাযভুক্ষ। গোডা মুসলমান ও 
সনাতনী হিন্দু উ্তপ্নের মনোবুরিতে একই বস্তু কা করিতোছি_তাহ। ম্বগ নরক, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে 
কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা ।” ইত্যা'দ। 

মহ।আ্ার প্রাণ নাশের টে] লইয়া সংবাদ পত্রের ম:ণক শ্রগার কার্যা চলিয়াছে। প্রোক্ত 
ঘটনার পরেই কামসেট ষ্রেখনের নিকট মহান্ু। যে ট্রেণ জনন করিতেছলেন, তাহাকে লাইনচ্যুত 
করিয়া মহঁআ্মার গ্রণহ।নির চেষ্ট। ইয়।ছিণ দলও প্রকাশ পার »আনৃননক সাংবাদিক মনাবৃত্তিতে 
এই সকল ঘটনার রটনা খুব হয়া দ্ওখরে মহাক্ম(র উপৰ লাঠি শ্রহার হমঃ এবং ভাঠাও মহাত্মা 
প্রাণহ!নির ততীয় .চষ্ট] বলি প্রচারিত ভইধাছে। কিন্তু মগানম্ম। নিছে “ম লাঠির চাজ্জ মিথ] 
কথা বলিয়। ব্যক্ত করিয়াছেন এহঞপ অলীক পচার দ্বারা সাংবাদিকের ভাবদৈন্ক ৪ সগতির 
অভাব ঘাত্র প্রকাশ পায়। দেওণরের কথ। দভাম্স। পিনে অনীকার করিস্াছেনঃ রেল ট্রেণের 
বিপদের কথ।ত 'অতিরপ্চিত_ রেল কত্তৃপঞ্গ মিদেই মেই বহন্ত উদঘাটন করিমাছেন, গাঙ্গা যাত্রার 
সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই । পুনার ঘটনা লানশ্চিন, মহা স্ব! ই গাড়ীতেই ছিলেন না। 
ঘটন| ঠিক হইলেও সনাতনী দলের কেহ উহা করিয়াছে, তাহা বল। চণে পা -নন।তনী দল অপেক্ষা 
অমিক সমাজতন্বী ও আধুনিক যুবসম্প্রণায়ের এক বিভাঁশ গাঞ্ধীবিছেষ আনেক পেশী দেখ।ইয়। থাকে । 
আর ইচাদের মনে।ভাৰ যেমন বাক বিদে বিদদ্ধ সনা তনীপিগের তেমন হইতেই পারে না। এবপ 
হত্য| চেষ্ট1 বর্তমান রাহ্রিক মনোবুত্তা পরিণঞ্ি, প্রোক্চ সাংবাদিকের অনংদত উাক্ত যেমন উহারই 
অন্ত গ্রক'রের অভিব্যক্তি । 


পুরাতন স্মৃতি ।-- 


চল্লিশ বংসর পর ৬ভুদেব মুখোপাধা।স স্বত্বানিকী সঙ্গার মগঠান হইগ্নাছে। আর 
নাতাইশ বর্ধ পরে হিতবাঁদীর পাঁত্রক।র সম্পাদক ৬ক।লা গসম্ধ কাপা বিশারদ মহাশয়ের স্বৃতি 
সভার অধিবেশন হইল। আজকাল স্মৃতি সভার অন্চান বছুতর হয়। কাহারও কাহারও 
জীবদ্দশায়ই ““সম্বর্দন।* “জয়ন্তী” প্রভৃতি নামে বাধিক উত্সব হহয়! আদিতেছে। এ অবস্থাতে 
ভূদেব বাবু ও কাব্যবিশারদকে ম্বতিপথে আনয়ন কর। কেবলমা'র সামমিক উত্তেঞ্জনার ফল একথা 
বল। চলে না; পরন্ধ এ সকল আবেগ ও আড়ম্বর শ্দে করিস। দেখের অন্তরাত্ম। যে সত্যের সন্ধান 
চাহে__ প্রকৃত গুণের সন্মান করয়া কৃতার্থ হইতে চ'য়, এই স্রদীর্ঘ কালের পরে ইহ!দের ম্মৃতিবাসরে 
তাহারই পরিচয় পাণয়া গিয়াছে । চরিত্রের যাহা মহৎ--প্রকতিতে যাহ! সৎ তাহা কালের কালিম। 
ভেদ করিয়াই আপন জ্যোতিঃ বিবীরণ করে। ভূদ্েব একালে আর্যাসাধনার প্রতীক ছিলেন; 
উহ্‌! অবিনশ্বর ; ভূদেবের স্মৃতিও তাহাই ) কাজেই এই স্ুদীর্ঘক।ল পরেও তাহ। দেশবাসীর হায় 
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অধিকার করিয়া রহিয়াছে । কাব্যবিশারদের স্তবতি-বাধিকীর নায়কত্ব করিবার জন্য সুদূর 
দিনাজপুরবাপী ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে আহ্বান কর] হইয়াছিল; 
এ সভার এ আর এক বিশেষত্ব । ইহাতে গ্রধানতঃ এই প্রতিপন্ন হয় যে কেবলমাত্র এত কাল 
পরে নহে, এত দুরের পধ্যস্ত বঙ্গ বাসী স্বধীজনগণ কাব্যবিশারদকে এখনও তুলিতে পারে নাই-_ 
কলিকাতার বর্তমান অবস্থাতে চক্রবর্তী মহাশয়ের ন্তায় কোনও ব্যক্তিকে এইরূপ সভভা- 
পতিত্বের জন্ত পাওয়াও দুর্ধর। বঙ্গীয় সাংপাদিক মহলে কাব্য বিশারদ যুগান্তর আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন-_এই রাজনৈতিক যুগে বাঞ্গল। ভাষাকে রাজনৈতিক অ।কার দান তীহার প্রধান কীর্তি-_ 
অনেক রাজনৈতিক শব্দের বাঙ্গল৷ পরিগায। তাহার রচনা। ইহা ছাড়। ব্যঙ্গ কবিতা, চিন্তার গাভীর 
ও ভাষার চারুবিন্তাসে তিনি*সিদ্ধহত্ত ছিলেন । অগ্ঠকার বাঞ্ল৷ সাংবাদকের ভাষায় ও ভাবে 
এরূপ কিছু খৃ'জিয়৷ পাওয়া যাঁয় না। 
পরলোকে শ্যামাদাস।-- 

প্রবীণ কবিরাজ শ্তামাদাস ব।চস্পতি আর ইহ সংসারে নাই! সত্তর বৎসর বয়সে ১৮ই 
আষাঢ় রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন আগ্যেদ শাস্ত্রে এই কালে তাহার স্থায় স্বপপ্ডিত 
এবং আযুব্বেধীয় চিকিৎসায় তাহার ন্তায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভারতে আর কেহ আছেন কিন! 
সন্দেহ । সর্বোপরি আয়ুব্ধেধকে তিনি যেই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহ। আজ কাল আরও দুল্লপভ। 
পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত রাঁখয়া বিশুদ্ধ মন লইগ| বিশুদ্ধ ভাবে আমুর্বেদ চচ্চ। বা ভারতীয় 
কোনও শান্ত্ের চর্চা করা অতিশয় কঠিন বিষয় হইয়া! দাঁড়াইগ়াছে। বাচশাতি মহাশয় তাহ! করিয়া 
_ ছিলেন, 'এবং তাহা করিয়। খ্যাতি , প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ হহতেও বঞ্চিত হন নাই। আশা করি 
তাহার এই দৃষ্টান্ত অগ্যকার অনেক উন্নতিশীল আযুর্ধেধেধ বিগ্বাথকে পাশ্চাত্যের মোহত্রাস্ত পথ 
হইতে রক্ষ! কারবে। বহু জনইিতকর কার্ধ্য এবং ভারতের সাধ"ার অনুকূল ভাঁব ও প্রতিষ্ঠানের 
সহিত কবিরা মহাশয় সংশ্লষ্ট |ছলেন। তাহার দ।নশীলতা ও জনা$.মত। অসাধারণ ছিল। বিশুদ্ধ 
আমুর্ধেদ শিক্ষার নিমিত্ত তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামক জাতীয় আফুর্ধেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন | এ বি্ভালয় এখ*ও মর্ধধান্গ সুন্দর ও সুগ্রতিটিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
আশ| করি এ বিদ্যাপীঠের কাধ্যভার যাহাদের উপরে অর্পিত হইল তাহারা কবিরাজ মহাশয়ের 
অক্ষয় কীঠি বলিয়। ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে সঙ্গম হইবেন। 
স্বাম' লীলনীথ ।__ 

স্বামী লালনাথের নাম আজ ভারতের সর্বত্র পরিজ্ঞাত। মহত! গ।ন্ধীর সাহচর্ধ্য 
করিতে গিয়। মিত্রভাবে অনেক অজ্ঞাত লোক-স্ত্রী এবং পুরুয-_খ্যাতি লাভ কারয়৷ লোক চক্ষে 
বড় হইয়াছেন এবং দেশ মধ্যে তাহাদিগের গুতিষ্ঠী গ্রচারিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে অনেকে 
গুণী জ্ঞানী অবস্থ|ট বা পদবীতে ঝড় এবং বয়সে ওবীণ ছিলেন; নিজ নিজ গুদেই ইহার 
খ্যাতি বা ঙতিষ্ট। পাইবার যোগ্য? গান্বীভান্দৌতন ইভীদের একটা বন্ধঙঙ ও সুযোগ দান 
করিয়াছে মাত্র । কিন্ত স্বামী লালনাথ এপ 'বিছুই নহেন। হইনি একজন নবীন সক্স্যাসী- স্গযালী 
সম্প্রধায়ে যুবদঞ্তুকত। ইছাদের নিজ »ম্ুদায় প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম।| কিস্তু রাস্ত্রিক ও 
সামাজিক ব্যাপারে যেমন এক্ষণে সর্বত্র যুধজাগ;ণ দেখা 'দিয়া।ছ, অক্টযাসীদ্দিংগর মধ্] সেইরূপ 
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মুবশক্তির বিকাশ সর্বদ।ই আছে। এই ঘুবকেরাই ব্রদ্ষচারীরূপে সাঁধু বা সন্ন্যাীদিগের আখড়। 
“আঁশ্রমাদি'পরিঢাঁলনার ঘাঁবতীয় কার্ধা পমাঁধা করে। কুস্তমেলার সময়ে সন্ন্যাসী জীবনের নানার্দিক 
দেখিবার যে ম্থযোগ "ঘটে, নবীন সম্ন্যাপীদিগের যুবোচিত উল্লান তাহার অগ্ততম। প্রবীণ সাধু ও 
-পঁয়মহংসেরা যখন আপন আপন মগুলে ধীর ও স্থির ভাবে আসন করিয়! উপদেশ।দি করেন, তখন 
। এই ধুব-সয্্যাসীর। বিঠিন্ন স্থানে নাঁন। 'াঁবে কুস্তী, ভন, কসরতাদি করিযা। গাকে। আর স্নানযাত্রার 
' সময়ে ইহাদের যে উল্লাস তাহা! জগতের €কানও যুবসম্প্রদায়ের মধো হইতে পারে না । এই 
' ধান্জাকে ইহাদের কাছে কোনও যুন্ধযাত্র! বা সামরিক অভিযান বলিয়! ধর! যাইতে পারে---অনেক 
একাধে'এমন- হইয়াছে ধে বিভিন্ন দলের সন্নযালীদিগের মধো সান লইয়! বিষম মারামারি হইয়াছে, 
'বহুণনন্ন্যাসী তাঁহাতে মৃডামূখে পতিত হইয়াছে । এই সকল সংগ্রামে ইহার। প্রক্কত ফৌজের কাজ 
করিয়াছে, এবং এখনও সেমরূপ করিতে পা বলিম়। প্রস্বত থাকে | সরকার বাহাদুরের 
ব্বস্থীতে এক্ষণে এরূপ কোন গোলযোগ হয় না বলিলেও চলে। তথাপি সরকার ইহাদের ভডয়ে 
ভয়ে চলেন । | 
লালনাথ এইরূপ কোনও সন্নামী-সম্পরদায় হইতে খাতিলাভ করিয়া উঠেন নাই--তাহার 
খ্যাতি অগ্যকার জগতে প্রধান খাঁতনাম! পুরুষ মন্থাত্স। গান্ধী বিরোধে । মহাত্মার সমুদয় 
আন্দোলন এক্ষণে হরিঞ্জন ব। অম্পৃঠদিগের উন্নয়নে পর্যবসিত । এজন্য তিনি ভারতের 
নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। মহাত্মার পক্ষে যুব আন্বে(লনকারীর অভাঁব নাই । যুবদল দ'ল দলে 
'€শাভা যাত্রা করে, সত্যাগ্রহ করে, এবং প্রয়োজন হইলে অহিংস! তাগ করিয়। হিংসার ভাবও 
দেখায়। স্বামী লালনাথ এরূপ একটী বিকদ্ধ যুবমগ্ডলীর নেতা হইম্না প্রতিক্রিগা্পপে মাত্র 
সফরে বাধা দান বা মৃহাঁয্বাব কার্ষের প্রতিবাদ করিয়া বেড়াইতেছেন। উত্তর ভারতে প্রায় 
সর্বত্র যেখানে যেখানে মগাত্ব। আপন কার্ধা যালিকানুসারে যাইতেছেন, সেখানেই স্বামী লাঙগনাথ 
তাহার,.দলের লোক এবং স্থানীয় যুবমগডলী হইতে দল গড়ি মহান্মার কার্য ও চলাচলাঁন্িতে বাধা 
দান করিয়। থাকে । এ বিষয় ম্ব'মী লালনাথ সনাতন ধর্মের পক্ষপাতী-_-অস্পৃশ্ঠ উদ্ধার ও সর্বব- 
সাধারণের হিন্দুম।ন্দরে প্রবেশ লাভ লইয়া, মহাত্মার সহিত তাহার বিবাদ। কাশী, পুরা, কাঁনপুর, 
দেওঘর, আজমীর প্রভৃতি স্থানে যখনউ.মহাকা গাঙ্গী উপস্থিত হইয়াছেন, স্বামী লালনাথ ও তাহার 
দলর লোক তথন কৃষ্ণপত্তাক! লয় বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়ছেন। একদকে কংগ্রেদ ও হরিজন 
দল ও অন্যদিকে লালনাথ ও তীহার দলতৃকু হিন্দু যুবদের সঙ্গে সংঘর্দও উপস্থিত হইয়াছে । দেওঘর, 
কাশী ও আজমীরে এই সংঘর্ষ গুরুতব আকার ধরণ করিয়াছিল । দেওঘরে মঙ্গাত্মার উপরেও লাঠির 
আঘাত হইয়াছিল বলিয়। লংবাদ রটে, কিন্তু মহাঁতবা নিজেই তাহ। অস্বীকার করেন। আজমীর 
মহাব্মা গান্ধীর সপ্মুখেই 'লালনাগঙ্গী গুরুতর রূপে আহত হন ও তাহার মশক হইতে রক্ত নিঃহত 
হয়, মহাত্া। এইজন্ত পুনঃ সাতদিনের অনশনরূপ প্রয়শ্চন্ত করিবেন বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন । 
আধুনিক আন্দোলনকারী সযাজহিতৈধিদিগ্রে কার্য্যে কিরূপ বিপরাঁত ফল ফলিতেছে, এ তার 
আর এক দৃষ্টান্ত । 
শাস্চাত্যের পরিস্থিতি |-- 
জার্মানিতে নাজিদলের অস্থাখান পাশ্যতত্যে এক নৃতন রাজনৈতিক পরিস্ধিদ্থির ছুচন| 


৫২৪ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


করিয়াছে । বিগত ইউরে।গী্ মহাঁসমরের পর ভাগিলীসের সঙ্গিপত্র দ্বারা জারম্যান জাতি যে 
হণ্তমানের মর্মবেদনা বোধ করিয়। আলিতেছে, তা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই জারম্যানির জাতীয় 
চেতন! নাজি নামে প্রকাশ পাইছে এবং হ'র হিটলারের স্টায় কঠোরমনা ন।য়ককে কর্ণধার করিয়। 
উ্া এই নৃতন জাতীয় অভিঘাঁন আরম্ত করিয়াছে । জারম্যানী সর্বোপরি পাশ্চাত্য সমাজে সামরিক 
সমকক্ষত1 । সামরিক দন্দই পাশ্চাতোর প্রধান সামাজিক সম্বন্ধ !) চাহে। প্রতিঘন্দী ফরাসীর ইহ! 
সহা হইবার নহে । ফলে ইউরোপে পুনঃ শীত্র এক সমর বাধিবে অনেকেই এই আশঙ্ক। করিতেছে । 
যুদ্ধ করে এই আকজ্ষ! হয়ত অনেকেরই নাই, শক্ষির অধাবের ভয় অনেকে করে। কিন্ত গত্যন্তর 
নাই--মুসোলিনীর ন্যায় রাষ্ট্র-নীতিজ্জের এইরূপ মনোভাব। 'আর প্রত্যেকেরই ভিতরে ভিতরে 
মমবাণোজন যে যথাসাধা চলিতেছে, তাহাও ঠিক! প্রতি রাই নিজ নিজ শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। 
ইতাঁর মপ্োই নাজি জাবমানিতে অন্থর্পিপ্রবেষ এক বিষম তরঙ্গ উঠিয়াছে। ভূতপুর্র্ব চেনসেলা'র 
জেনারেল ভন সীঠারকে মন্্ীক গুল করিয়। মার। হইরাভে, ছুই শত নাঙ্জির আপন লোক, ্্ ইপ- 
নেতা ধৃত, ইহাদের 9 পাণবধের কথ! | দশ জন দলনাঘক সরাসরি সামরিক বিচারে অর্দঘণ্ট। সময় 
মধ্যে প্র।ণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, পপাঁন সেবাঁপত শারনইট রে-য়ন কার্য হইতে বহিষ্কত ও কারাঁবন্ধ 
হইয়াছেন ॥ স্বয়ং ভন পেলেন ৭ সনদে ধরণ ভইয়াছিরেন, এক্ষণে মু হইয়া হিটলারের অধীনে 
ভাইমচেনসেলারের কারা করিত্ছেন--ভপূর্বা কাউজারের প্রগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হই- 
তেছে এইরূপ ভাবে চিটল'ন কেন হঠাৎ কাভার পিশস্ত বন্দ ও নতকক্ীদিগের উপরে বিরূপ হইম়। 
এরূপ কঠোর নীতি 'গবলঙ্গন করিলেন আগা গনেকরই বিম্ময়ের কারণ হইয়াছে। অবশ্থাই 
কোনও অন্তবিপ্রবের সম্ঠ।বন! *ইয়। উঠিগ্লাছিল। জবমান বাষ্ট্র হিটলারের (নেতৃত্বে যে প্ষেচ্ছাচারের 
চরম লীমায় উপন্ভিত হঈযাছে, আভ7ত কোনও সন্দেচ নাই-ফবাসী রা্রবিপ্রবে ষে ঘোর সন্ত্রাসের 
উদ্রে্স হইয়াছিল অগ্যক্কাঁব জাবমা।ণী শাহাঁরই পুনঃ অভিনয় করিছীছ। আশ্চর্ষার বিষয় ফরাসী 
বিপ্লবের মময় ইউব্বোপীন রাষ্্রমঙ্থলে যে চঞ্চলত! দেখ। দিধ!ছিল, আঙ্গ জারম্যানীর এই শ্ুশংস 
ব্যাপারে তাহাব লেশ মাত্র দেখ! যাইতেছে না-গ্যকার ইউরোপ অবশ্যই সভ্যতাল ক্রমবিকাশে 
ফরাঁপীবিপ্রবের ইউরোপ হই অনেকখানি অগ্রগামী £ইয়। আলিয়াছে -ন্যাযান্যায় বিচারশৃন্ধত) ও 
পাপ ও উৎপীড়নে নহনশীলতাই কি এই সভাতার লক্ষণ ? 


সমর-দেবতী-- 

ইউরোপের বাট্রমণ্ল সময ময় এক এক জন সমরদেবতার আবির্ভাব হয়, আলেকজেগ্ার 
তঈতে শেষ কাঈজার পর্যান্ত ইউ/তাঁপের ইতিহ'স এই সমর/দবতাদিগেরই কী্িকাঠিনীে পরিপূর্ণ । 
ডবিধাতে কে আর একজন সমবাদেবতার আবির্ভাব হইবে তাহা লইয়৷ কল্পনা! জল্পনা! চলিতে পারে-_ 
উপস্থিত মুনোলিনী ও হিটলাবের প্রন্ইি লোকের নঙ্গর পড়িবার কথা। সেদিন মুসোলনী 
বলিখাছেন--«শাজি কি সমর ইহাই প্রশ্ন-চিবন্তন শান্তিতে আমার বিশ্বান নাই। অধিকন্ধ আমি 
ম'ন করি শান্তিতে মানব গ্ররুতির অবনতি ঘট, মহান ভাব সকল বিনষটু হইয়া যায়, তাহা কেবল 
শোঁণিতলালস। ও শোণিনপাঁতেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে ।” হায় মানবধন্মের কি অপর 
মহিমা* পাশ্চাতা সন্যাতায় স্থান পাইয়াছে। মানবতা ৪ বর্ধবরতাঁয় ঘষে পার্থক্য না, গই মহান সত্যই 
ইহার! প্রতিপন্ন করিয়া য'ইবে। এজন্য দ্বিতীয় আর একটা মহাসমরের আবগকতা আছে বাট। 

মুসোলিনী কিন্ধ ইহাঁক ভাবে মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কার্যাতঃ এখন৪ আর কিছু 
কাঁলের জন্য শান্টি টাঁতেন। হিটলার এ বিষয়ে মুসোলিনীকে ছাডাউয়া গিয়াছেন_-নিজ দেশ 
ও আপন জনের মধ্যেই রক্রবন্যা ছুটাইয়া পাশ্চাতা সভ্যতার প্রাণবীজ রকুপিপাঁসায় সিদ্ধিলা 


'ফয়িযা লইতেছেন। 


যোগলাভের পথ- জ্ঞানপথ ও যোগপথ। 
্‌ স্বামী জ্ঞানানন্দ 
:পুর্ববপ্রবন্ধে বল] হইয়াছে, আনন্দ-স্বরূপ আত্মার প্রকাশদ্বারা নিত্য পরম সৃখ লাভ 
কর।র জন্যই যোগের (চিত্তবৃত্তিরোধ বা চিন্তনাশের) প্রপ্নোজন। এখন দেখা যাউক চিত্বনাশ 
কিরূপে সাধন করিতে হয়। পূর্বেই শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত কর! হইয়াছে “দো ক্রমৌ চিত্তনশন্ত 
ঘোগোজ্ঞ। নং মুনীশ্বর” ( চিত্তনাশের ছুইটী ক্রম আছে, যোগ আর জ্ঞান )। 
নির্রিকার পরম চিৎস্বরূপ (পরমাত্সা)ই, স্বেচ্ছায় নিজ মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সবিকাঁর 
জীব-চিৎ ( জীবাত্ম। ) রূপে প্রকাশিত হন। «চিৎএর (আত্মার) এই সবিকার জীবভাবই চিত্ত 
ব1 চিত্ববৃত্তি। ইহাই আত্মার বন্ধনের কারণ। এই চিত্বত্বের নিরোধ (বা চিতুনাশ ) হইলেই 
নির্বিকার আত্ম। স্বরূপে বিরাজ করেন; ইহাই মোক্ষ। যোগশিখ। উপনিষদে আছে, মহেশ্বর 
তরহ্জাকে বলিতেছেন; মোক্ষলাভ করিতে হইলে যোগ আর জ্ঞান উভয়ই চাই; কেবল একটা দ্বারা 
তাহা হইবে না ।-- 
“জ্ঞানং কেচিদ্‌ বদস্তত্র্য কেবলং তন্নসিদ্ধয়ে। 
যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদে! ভবতীহ ভো ॥ 
যোগহপি জ্ঞানহীনস্্ব ন ক্ষমো মে:ক্ষ কর্মণি। 
তন্মা্গ, জ্ঞানং চ যোগ মুমুক্ষু দূর্টম অভ্যস্ত ॥”* 
অর্থ।_কেহ কেহ জ্ঞানকেই মোঞ্ষের কারণ বলিয়। থাকেন, কিন্তু শুধু জ্ঞান মোক্ষদানে 
সমর্থ নহে । এই মন্ত্যলোকে [সকলেই স্ুলদেহধারী, স্রতরাং দেহের জড়ত্ব ও ব্যাধিক্লেশাদি 
দেষে আবদ্ধ; যোগভিন্ন এই সব শ।রীর বন্ধন হইতে মুক্তির অন্য উপায় নাই, মতএব ] যোগ- 
বিশীন জান কিরূপে মোক্ষবান করিবে? [আবার বিচাধ-বিবেক সাহায্যে আত্মজ্ঞানের 
অনুশীলন ব্যতীত ন্ব-বূপোপলব্ধি অসম্থব বলিয়া পূণ মোক্ষলাঁভ হইতে পারে না, এই হেতুতে | 
জ্ঞানবিষ্কীন যৌগও মোক্ষসাধনে সমথ নহে । অতএব মোক্ষার্তিলাষী সাধক জ্ঞান'ও যোগ উভয়ই 
দৃঢ়ভাবে অভ্যাম করিবেন। 
এখানে দেখা গেল যে, নিংশ্রের়স লাভ করিবার ছুইটী উপাষ যোগ "গার জ্ঞান। এই 
ছুইটী আবাব পরম্পর সাঁপেক্ষ-_-একটীকে ছাড়িয়।৷ অপরটীর মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। তবে, 
ধহার মন সেই নিত্যানন্দধাম লাভ করিবার জন্য বাকুল হইয়াছে তিন, যে পন্থাই অবলম্বন করুন 
ন! কেন, বাঞ্চিত ফল লাভ কণ্রিধেনই ; কারণ ফলদাতা যিনি তিন যে বাঞ্ছ। কল্পতরু। তিনি ত 
অন্তর্য্যামী ও সর্বসাকপী, মনের ভিতর বসিয়া মন দেখেন ; তিনি ষে ' ভাবগ্রাহী জনার্দিন, তোমার 
অকপট ভাব.ঞ্জন্সিলেই তাহ! তাহার গ্রাহথ হইবে। এমন কি, তুমি ষদি প্রমাদবশতঃ শ্রান্ত পথেও 
চল, তিনি তোমার অকপট ভাব দেখিয়া, তোমার যে পথে চলা আবশ্যক সেই পথেই পরিচালিত 
করিবেন,_আবশ্তক হইলে তোমার গতির মুখ ফিরাইয়। দিবেন; কবল চাই তোমার অকপট 
বা্ছ-_-খাটি ব্যাকুলতা। ত্াহাকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিলে আর ভদ্র কি? তহারই ত 
অভয়বাণী--- 


৫২৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৯ম সংখ্য। 


' সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মাম্‌ একং শরণং ব্রজ 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভে]1 মোক্ষফ্িষ্যামি মা শুচ 1৮ 
[ শ্রম্দভগবদ্গীতা ]। 
অর্থ।--সকল ধর্ম (এঁহিক ও পারত্রিক ব৷ মত্ত ও স্বগীয় ভোগসাধন বিবিধ কাম্য ধর্শ) 
পরিত্য।গ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। [ তাহা হইলে তামিই তোমাকে [ভ্রমগ্রমাদাদি- 
জনিত ] সকল পাপ হুঈতে মুক্ত করিব, শোক করিও ন1। 
তবে আর ওয় কি? ভগবানের প্রতি অকপটে এইরূপ নির্ভরতা স্থ'পন করিতে পারিলে 
কোন চিস্তা নহে, ইহা অপেক্ষণ বড় ধর্ম ও নাই। তুমি যদি অকপট মুমুক্ষু হও, তবে যোগপন্থা 
_ এবলঙ্ছন করিলে সেই যোগাভ্যাসই কালে তোম।কে জ্ঞানবিচারে প্রবর্তিত কঠিবে, আর জ্ঞ|নপন্থা- 
মুসরণ করিলে তাহাই কালে তোঁমাঁকে যোগসাধনে প্রবপ্তিত করিবে। 
এখন দেখা যাক এই পন্থ' দুইটার অথথ কি? ইহাদের মধ্যে প্রভেদই বা কি? 
মুক্তিকোপনিষদে আছে-_ 
“চিন্তং সংজায়তে জন্ম-জরা-মরণ-কাঁরণম্‌। 
বাশনাবশতঃ প্রাণম্পনা স্তেন চ বাসনা । 
ক্রিয়তে চিত্তবৃক্ষম্য তেন বাঁজান্কুরক্রমঃ |” 


অর্থ।__চিত্তই [ জীবের ] জন্ম, জরা ও মৃতু'রূপ ছুঃখের কারণ হয়। [প্রাক্তন ] 
বাসন।বশতঃ প্রাণশক্তি চঞ্চল হইয্! উঠে এবং তাহাতেই আবার [নৃ*ন নৃতন] বাসন।র উদ" 
হইয়া থাকে। এইরূপে, বাসন! ও প্রাণম্পন্দন এই দুটা চিন্তরূপ বৃক্ষের বীজও অজ্স,রবৎ হইয়া 
থাকে (যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর হয় এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ও ফলোৎপত্তিপূর্ধক আবার নৃতন 
নৃতন বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রাক্তন বাননারূপ বাঁজ যইতে প্র।ণসম্পন্মরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় 
এবং তাহা হইতে সঙ্কল্প বিকল্লাত্ম্ণ চিত্তরূপ বৃক্ষ ও তাহার বৃত্তিবূপ শাখাগ্রশাখা ফুলফলের 
উৎপত্তি পূর্বক আবার নৃতন বাসনাবীজের উদ্ভব হইয়া থাকে )। 

যেমন বীজ বিনষ্ট হইলে অস্কুরোদ্গম অসম্ভব হয় এবং অগ্করের অভাব হইলে বৃক্ষ ও 
নৃতন বীজের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, সেরূপ বাসনার বিনাশে প্রাণচাঞ্চলোর উৎপত্তি অসম্ভব এবং 
গ্রাণচাঞ্চল্যের অভাবে নূতন বাসনার উৎপত্তি অসম্ভব হয়? স্ুৃত্তরাং উহাদের একটার বিনাশেই 
উভয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । মুক্তিকোপনিষদে উপরি উক্ত শ্লোকের পরেই আছে-_ 


“দ্ধে বীজে চিত্তবৃক্ষ্ত গ্রাণস্পন্দন বাসনে ॥% 
একস্মিস্চ তয়োঃক্ষীণে ক্ষিপ্রং ছে অপি নশ্ততঃ | 
অর্থ।-_চিত্তবৃক্ষের ছুইটী বীজ-_ প্রাণস্পন্ন ও বাসন! ( গ্রাণম্পদন ও বাসনা এই দুইটাই 
বিবিধ বৃত্্য।ত্মক চিত্তের উৎপত্তিকারণ ) এতদছুভয়ের একটার ক্ষয় হইলেই সত্বর উভয়েই বিনষ্ট হয়। 
যোগকুগুলী উপনিষদে আছে-_ 
“হেতুদ্ধ'মংহি চিত্তন্ত বাসনা চ সমীরণম্‌ । 
ভয়োবিনষ্ট এক ্মিংস্তদ্দ্বাবপি বিনশ্ঠতঃ ॥* 


আষাঢ় --১৩৪১ ] যোগলাভের পথ ৫২৭ 


অর্থ।__চিত্তের ছুষ্টটী হেতু আছে, বাঁসন| ও সমীরণ (প্রাণবায়. চঞ্চল প্রাণপ্রবাহ ) 
এদুভয় মধ্যে একটা বিনষ্ট হইলেই, ছুইটারই বিনাশ হয়। 

এই সকল শাস্্ববচনে দেখা যায় যে, বাসন। ও প্রাণপ্রবাহ এই ছুইটীর একটীকে রোধ 
করিতে পাঁরিলেই উভয়ের বিনাশ অবশ্যন্তাবী। আর কারণের বিনাশে কাধ্যের নাশ অপরিহার্য, 
সুতরাং উহাদের একটীকে নাশ করিতে পাঁরিলেই চিত্তের নাশ নিশ্চিত। অতএব বাসনানাশের 
চেষ্ট)। আর প্রাণ প্রবাহরোধের চেষ্ট! এই দুটিই চিত্তনাশের উপায় বা পথ। সাধকের পক্ষে তাহার 
প্রত্যক্ষাুভূতিই এতদ্বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । এই পথঘ্বয়ের মধ্যে, সাধনারস্ভে কেহ বা একতরটী, 
কেহ বা অন্তরটী অবলম্বন করেন। প্রাণজয় ( ব৷ প্রাণপ্রবাহরোধ ) দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন 
বশীভূত হইয়া থাকে, আর জ্ঞানবিচারদ্বার| নিত্যানিত্যবস্তত বিবেক লাভপূর্ববক অনিত্য বিষয়বাসনার 
ক্ষয-নাধনের চেষ্ট। কর! হয়। এই ছুইটী পখেব মধ্যে প্রাণ প্র বাহল্ো খেল পক্ষেই 
ন্মোপপিথ বলা হয়। অন্তপন্থাবলস্বিগণ অগ্রে প্রাণবায়রোধের চেষ্ট! না করিয়া, কেবল জ্ঞান- 
বিচারদ্বার বিষয়বাসন। ক্ষয়ের চেষ্টা করেন। চিব্রনাশের উদ্দেশে এই শআ্রাসন্াক্ষ মরে 
পক্ষেই ততানগ্পথ বল। যায়। 

সেই বাঞ্চিতকে পাইতে হইলে চিত্তনাশই প্রয়োজনীয় । এই চিত্তনাশের জন্তই কেহ ব। 
জ্ঞানপস্থা, কেহ বা যোগপন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু এতদুভয়ের সহযোগ না হওয়। পর্য্যন্ত চিত্তনাশ 
অসপ্তব, আর চিত্তনাশ না হইলেও মোঁক্ষলাঁভ সুদূুরপরাহত হয়। তাই*_ 

“যোগ়েন রহিতং জ্ঞানং ন মোক্ষায় ভবেদ্‌ বিধে | 
“জ্ঞনেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কপাচন ॥” 
[ যোগশিখোপনিষৎ ]1 

অর্থ ।-[ শিব ব্রদ্ধাকে বলিতেছেন 1-হে বিধে! যোগরহিত জ্ঞান মোক্ষদানে সমর্থ 
নহে, আবার জ্ঞান ব্যতীত যোগ [ সাধন করিলে ৪ তাহা ] কখনও সিদ্ধ হয় না। 

তবে এই পথদ্বয়ের মধ্যে উভয়ই যুগপৎ অন্ুদরণীয় নহে; উহারা বস্ততঃ কিন্তু পরস্পর 
ঘতন্ত্র দুইটা পথই নহে, একই পথের পূর্বাপর ক্রমানুযায়ী মংশ মাত্র । পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে-- 
“তবীত্রঙ্ন্মী চিত্বনাশসা মবোঁগোজন্তীনহ, মুনীশ্বর / এখন এই পূর্ব্বাপর ক্রমের বিচার 
কর। ষা'ক। 

সাধনপথে ধাহার। চলেন তাহার! দেখিতে পান যে, স্ত্দীর্ঘকাল জ্ঞানবিচাঁর দ্বার! তল্লর 
'তত্বনমূহ অনুশীলন বা অভ্তাস করিতে থাকিলে ও, দেহ-প্রাণ-মন অবশীন্ত থাকায়, বাসনারাশির 
ক্ষয়সাধনের চেষ্টা চদূরপরাহত হইয়! থাকেঃ বরং অনেক সময়ে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে_.. 
জ্ঞানবিচারদ্বারা নিজের কোন সংস্কারের অশুভত| স্থির করিম! তথ্িরুদ্ধ সংস্কার উত্পাদনের চেষ্টা 
করিলে (উহাকে দমন করিব, উহাঁকে দমন করিব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্ারা এ অশুভ সংস্কারটী 
নাশ করিতে চেষ্বী করিলে ) সেই অশ্ুন্ত সংস্কার ও তজ্জনিত বাসনাটাই আরও প্রবল হইয়া উঠে) 
কারণ দধ্যায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গ্ডেষ.পজায়তে, সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম:” [ গীত। ]--বিষয়সমূহের 
চিন্তা করিতে করিতেই তত্প্রতি আসক্তি জন্মে ( অর্থাৎ সেই চিন্তায় লাগিয়া থাকিতে ইচ্ছা! হয়) 
এবং সেই আঁদক্তি হইতেই কাম (সেই বিষয় তোগের বাসন! ) জন্মে | 


৫২৮ ভীরতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড-- ৯ম সগ্ঠখী 


সংস্কারসমূহ বিষয়সন্বন্ধী, সথতরাং কোন সংস্কারের সপক্ষে কি বিপর্ষে ভাবনা করিতে 
গেলেই তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের ভাঁবন। করিতে হয়। তাহাতে যে ভোগবাসন! প্রবল হইয়া উঠে 
তাঁহাকে দফগ্লতা দান করিবার জন্য তন প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু জ্বানপন্থী প্রাণভ্রোতকে 
ধরিবার কৌশল ন। পাঁওধায় তখন আত্মসমর্পণ করিতে বাধা হন। ধাহারা ফেষল বিচার ও 
তগনুধায়ী অভ্যাস দ্বারা' কাম ক্রোধ-লোগার্দ দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারাই এ বিষয়ে 
তৃষ্ধভোগী ও অভিজ্ঞ। শক্রনিপাত করিতে হইলে শত্রুর সম'পবর্তাঁ হইয়া যুদ্ধ কর! আবশ্যক টে, 
কিন্তু শত্র যদ তোনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্‌ ও প্রবলতর অস্ত্রস্থসম্পন্ন হয়, তবে যত 
অধিক বার তাহার সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ততই ক্রুমে তোমার অধিকতর বলক্ষয় হইতে থাকিবে 
এবং পরিশেষে তোমারই বিনাশ অপরিহার্য হইয়! উঠিবে। তবে শ্রীরামচান্দ্রর মত অসন্সঙ্কান 
পূর্বক. শত্রুর মৃত্যুনাণটা হস্তগত করিতে পারিলে আর ভয় নাই । প্রণই এই চিত্ব-রাবণের মৃত্যু- 
বাগ। হে জয়াভিলাষি। এই মৃত্থ্ুবাঁণটা হস্তগত কর, রাবণ বধে আর বিলম্ব হইবে না। এই 
চিন্তীন্বরও বান্তবিক'দশানন- দর্শনস্পৃহ, শ্রবণম্পৃহা, কর্ধম্পৃহা, গমনস্পৃহা প্রভৃতি দশেন্িয়জাত 
দশটী ভোগম্প্হাই উচ্ার দশটী মুখ। তুমি একটী এক» করিয়া উহার মুগ্ুপাত করিতে 
চাহিয়াছিলে, পারিলে না । পারিবে কেন? উহার প্রতি যে ব্রঙ্জার বর (বিধ।তার বিধান ) আছে, 
উহার মৃত্যুনাণ হস্তগত করিতে ন। পারিলে কেহ উহ্হীকে বধ করিতে পারিবে না। তাই বলি, সেই' 
মৃত্যুবাণটী হত্/গত করিতে চেষ্ট! কর; তাহাই হোগপখ । অগ্রে ধোগাভ্যাঁসদ্বারা প্রাণকে' 
আয্মত্ত করিয়! লইতে না পারিলে, শুধু জ্ঞান বিচার দ্বার! চিত্তনাশ করা অসম্ভব হয়। 


ম্মোগগখেল্র গ্রগশ্যতা। 
উপরে জ্ানপথ ও যোগপন্থর বৈশিষ্ট্য প্রদর্ণন করিয়া, এখন তছুভয় মধ্যে কোন্টা 
অগ্রগণ্য তাগর বিচার করা যাইতেছে । যদিও জ্ঞান ও যোগ উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে, 
তথাপি পথ হিসাবে যোগপথকেই অগ্রগণা বল! যায়। যোগশিখোপনিষদেই আছে-_ 
“জন্মাস্তরৈশ্চ বুতি ধোঁগে। জ্ঞানেন লভ্যতে । 
জ্ঞানস্ত জয়নৈকেন যোগ।দ্‌ এব প্রঙ্গায়তে ॥ 
তন্মাদ্দ যোগাৎ পরতরো নান্তি মাগর্তব মোক্ষাদঃ |” 
| অর্থ-[ যোগ ছাড়িয়া কেবল] জ্ঞানপন্থান্থদরণ করিলে বহু জন্মাস্তর পরে যোগপথ লাভ' 
হইব, কিন্তু] আগ্রে ] যোগপথ অবলম্বন করিলে তাহ। হইতে এক জন্মই জ্ঞানপথ লাভ হইবে 
[ এতছুভয় মিলিত হইয়া সাধককে মোক্ষাভিমুখে অগ্রসর করিবে ], অতএব যোগ অপেক্ষা ডে 
মোক্ষদায়ক পথ আর নাই! 
যোগকুগুল্যুপনিষৎ বলিয়াছেন -__ 
“তয়োরাদৌ সমীরস্থ জয়ং কুরান রঃ সদ] ,” 
& অর্থ -[ বাসন! ও গ্রাণব যু] এতছুঙয় মপো আরে প্রাগল:যুকে জর কর্রতে। অগ্রে 
প্রাপজয়ের 'ধনাই চিত্তবু'ত্রনারোধে। নিশ্চিত পথ। যোগশিখোপনিষৎ বলিতেছেন-- 
“চিতংপ্রাণেন ষহবদ্ধং সর্ধবজীবেষু সংস্থিতম্‌ । 
রজ্জা বত্ধৎুসংবন্ধঃ দৃপক্ষী তঘ ইং মন?।. 


আধাট১-১৩৪১"] যোগলাভের পথ ৫২৯, 


তশ্বাৎ তন্য জয়োপায়ঃ প্রাণ এব হি নান্তথা ॥% 
অর্থ--সকল হ্বীবের ভিতরে চিত্ত প্রাণদ্বার৷ সংবন্ধ আছে। পক্ষী যেমন রজ্জুত।র। 
স্ুসংবদ্ধ থাকে, এই মনও সেইরূপ গ্রাণদ্ব বা হৃসংবদ্ধ আছে। নানাবিধ জ্ঞানবিচার দ্বারাও এই 
মনকে বাধ্য করা যায় না। অতএব [ রজ্জুধরিয়া আকর্ষণ করিলেই ধেমন রজ্জুনদ্ধ পক্ষীকে হস্তগত 
করা যায়, সেইরূপ ] প্রাণ জয় করাই মন:ক অ.়্ত্ত করার একমাত্র উপাথ, ইগতে দ্বিধা নাই। 
রোগ, শোক, উৎসব, আমোদপ্রমোদ হর্ন, বিষাদ প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ ও স্ুধ জীবের দেহ ও মনকে পর্বদা ব্যথিত ও মথিত ও. 
উত্তেজিত করিয়া থাকে । এগুলি সাধনপথের বিষম বিদ্বা। এই সকল বিগ্র নিরারুত করিতে: 
হইলে শীতোষ, ম্খছুঃখ মাঁনাপমানাদি দ্বন্বে সহিষু। হইতে হইবে, যেন এগুলতে উদ্েগ বা 
চিত্বগ'ঞচলা জন্মাইতে না পারে। কিন্তু যোগ ভন্ন :কবল জ্ঞানদ্ধারা এই দ্বন্ব সহিষ্ুতা লাভ 
করা অসম্ভব। যোগশিখোপনিষদে দেখ, 
“জ্ঞাননিে। বিরক্তোহপি ধর্মজে। বিদ্িতেন্দিয়ত। 
বিন1 দেহেইপি যৌগেন ন মোৌক্ষং লভতে বিধে ॥ 
অপক্কাঃ পরিপক্কাশ্চ দেহিনে। দ্বিবিধাঃ শ্বৃতাঃ। 
অপক্ক। যোগহীনাস্ত্র পক্ষ! যোগেন দেহিনঃ ॥ 
সব্দো যোগাগ্নিন। দেছে। হাজড়ঃ শোক বঙ্জি 5: | 
জড়স্ত পার্থিবো জ্ঞে়্। হাপন্ধে। ছুংখদে| ভবেৎ ॥ 
ধাঁনস্থোইসৌ তথাপ্যেবম্‌ ইন্দিয়ৈবিবশে। ভবেৎ। 
তানি গাঢ়ং নিয়ম্যাপি তথাপানোঃ প্রবাধাতে ॥ 
শীতোষ্ণ-স্থখদুঃখ'ছৈ বর্যাধিভি মানসৈস্তথ| | 
অ্যেনরনানিধৈ জা্টঃ শস্ত্রামি-জলমারুতৈঃ | 
শরীরং পীড়াতে তৈ'স্তে শ্িন্তং সংক্ষুভাতে তত১। 
তথ। গ্রাণবিপত্বৌঠ ক্ষোভম্‌ আয়াতি মাঁরুতঃ | 
ততে। ছুংখশতৈ ব্যাপ্তং চিততং ক্ষুব্ধং ভবেন্নণাম্‌ ॥% 
অর্থ ।--জ্ঞানবিচারনিষ্ঠ ব্যক্তি, স'সারবিরক্ত এবং ধর্শাজ্র হইলেও, [ বলপূর্বক বাহাতঃ ] 
ইন্জরিয়জরী হইলেও, এই [ জড়াত্মক] দেহে সম্বন্ধ থাকায় ] যোগ ভিম্প (মাক্ষ লাভ করিতে পারে 
না। ছুই প্রকার দেহাধিকারী আছে--কাচা আর পাকা; যোগহীন হইলেই সে কাচা 
দেহাধিকারী, আর যোগঘারাই পাকা দেহী হয়। [এই শরীর-মনোরূপী স্থুল-সথপ্মী ] সর্ববদেহ 
যোগারি দ্বারা পক হইয়াই জড়তা ও শোকাঁদি দোষ রঠিত হয়; আর পার্থব (ক্ষিতাংএপ্রধাণ - 





* বিজিতেন্জিয়ঃ _উত্জিয়দমনকারী (দমঃসম্পন্নঃ ন তু শমঃসম্পন্নঃ-_-শমরহিত-দমঃসম্পন্নঃ 
ইতার্থঃ)-_বিচারপুর্বক এনজয় সখের অসারচা ও অনিষ্টকারিতা দণনে বলপূর্ধক বাহোন্দ্রিয় 
সমূহের দমনকারী। জড়ং--ক্গাভাদোষযূক্ঃ ( আঁলন্য-নিঞ্ভ্যম্‌-রোগসন্কুলঃ )। গাঁঢ়ং--গাঢ়রূপেন, 
বলগ্রয়োগেন। প্রাণবিপত্তৌ__প্রাণ্বিপত্তিহেতোঃ_ দেহমধ্যে প্রাণের বিপত্ধি অথাৎ স্বাভাবিক 


গতির বাতিক্রম উপস্থিত হওয়ায়। 


৫৩০ ভারতের সাধনা ৫ম ৭৩--৮ম সংখ্যা 


মলাদিবছুল ) জাডাদে।বযুক্ত, | সুতরাং ] অপ্ক দেহই দুংখপ্রদ বলির জানিবে। সে (মপকদেহ।) 
ধ্যানস্থ হইলেও উন্দরিয়সমূহ ঘর! বশীকৃত হইয়া থাকে (ইন্দ্রিয়ের ভোগাঙ্গকৃল শ্ষিয়সমূঃ তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেই ত'হার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও বাসনাসক্ত হইয়। থাকে )। বদি [জ্ঞান দ্বার] 
ইন্জিয় সমূহকে বলপ্রয়োগপূর্ক নিয়মিত করিয়।ও রাখা যায়, হথাপি সে অন্যান্য উৎপাত দ্বারা 
বাধ। প্রা হয়__শীতোষ্-ম্বথছুংথাদি ছন্দসমূহ, [ সর্পমশকপিপীলিকাদি] প্রাণিবর্গ, অস্ত্রাথাত, 
অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি [-জনিত উপদ্রব ] এবং এরূপ অন্তান্ত নাঁনা্বধ উৎপাত দ্বারা তাগার 
শরীর পীড়াপ্রাপ্ত, চতরাং মনও সংক্ষুভিত হয়। এইবপে দেহমধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক গতির 
ব্যতিক্রম হওয়ায় প্রাণবাঁযু চঞ্চল হয়, তাহাতে চিন্তও শত শত ছুঃখরাশি ছ'রা ব)াপ্ত হইয়া উঠে। 

যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞানচর্চাদ্বার| এই দশাই হয়। অস্থিমজ্জাবসারক্তা্িঘটত এই যে 
সাঙ্গোপাঙ্গ শরীর, ইহাই জীবের স্থুল দেহ; আর ইন্জিয় ও প্রাণবৃত্তি এবং স্তঃকরণ সমৃহদ্বার| 
সুঙ্মদেহ গঠিত। এতদ্যতীত অদ্্ানোপাদনগঠিত কারণ দেহ আছে। এই ত্রিবিধ দেহ আছে 
বলিয়াই জীবকে দেহী ( অর্থাৎ দেহাধিকারী ) বল! হয়। যোগদ্ধার] এই ভ্রিবিধ দেহই বিশ্ুদ্ধত। 
প্র হয়। যোগপন্থীর ভিতরে যে অন্তমু্ীন প্রাণক্ষিণর আরম্ভ হয়, তাহাই এই দেহমনরূপী 
স্থলস্থক্ষ শরীরের মলসমৃহকে ক্রমে ক্রমে বহিষ্কত করিয়! তাহার শরীরশুদ্ধি ও চিত্বশুদ্ধি জন্মায়। 
যোগন্ধার! ক্রম ক্লেমে যোগিদেহের পার্থিব অংশ হাঁস পাইতে ও তৈঙ্গসাদি অংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
'এবং ক্রমে সব্বশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইয়া! থাকে । এইরূপে পার্থিব জড়ত্বাদি দৌষ হইতে মৃক্ত হওয়ায় তৈজস 
অণিমাদি শক্তি সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়। থকে, এবং তমোগ্ুণ হাস ও সত্বগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
তাহার ইচ্ছ৷ বা! সংকল্পশক্তিও ক্রমে অবাধ তঈয়। উঠে, আর তাহার দেহ জাড্যরহিত ও চিত্ব শোঁক- 
মোহাদিবধ্িত হয়। এই অবস্থা সাধনগমা। সৌভাগাবশতঃ সদ্গুরু লাভ হইলে ও তদীয় 
উপদেশ অন্ুলারে সাধন করিতে ।কিলে, ক্রমে সাধকের এই অনস্থ! আদিয়। থাকে ; সাধারণ 
( সাধনভজনরহিত ) মানবের পক্ষে ইহা অপস্তব। সদৃগুরুর আশয় লইয়! তাঁহার উপদেশ অগ্ুনারে 
সাধনভজন করিতে থাক, এসকলই স্বয়ং প্রতাক্ষ কবিতে থাকিবে । 

জ্ঞান ব৷ আত্মানাত্মবিচাবকে পরিপক করিবার জন্ত যে সাধন ব| ক্রিয়। অবলম্বন করা 
যায় তাহাই যোগপথ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রী*গব।ন্‌ অঙ্জুনকে প্রথমে “সাংখাবুদ্ধিণ ( আত্মানাত্ম- 
বিচারবৃদ্ধি--10৫01:5 07 10111950100 01 & 0106, 0100 ৮000008) কহিয়া, পরে এ বুদ্ধিকে 
কার্ধ্যত; অভাান করিবার সাধনরূপ “যোগবুদ্ধি” (2০৮ 07 10780006 01 1010510807৫ 
(1)৩075 0160 6166০) কঠিতে আরস্ত করিয়া বলিয়াছেন | 

“এষা তেইভিহিতা সাংখ্ো বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বদ্ধযাযুতক্তা য়া পার্থ কন্মবন্ধং প্রহাস্যপি ॥” 

অর্থ। -হে পার্থ! এই তোমাকে সাংখাবিষয়ে ( আত্মানাত্বতত্ব বিষয়ে ) বুদ্ধি বল 
হইল, এখন যোগবিষয়ে ( দাধন বিষয়ে ) বুদ্ধি কহিতেছিঃ শ্রবণ কর? এই (ষোগ-) বুদ্ধিতে যু 
হইলে তুমি কার্দিবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। 

এই “যোগবুদ্ধি'ই 'প্রাণচাঞ্চলা রোধ করবার ( চঞ্চন প্রাণকে শাস্ত করার ) পথ । আত্মতবে 
 প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে হইলে অগ্রে এই পথেই চলিতে হইবে -_এই্টটাই অগ্রগণ্য পথ। 
পরবর্তী প্রবন্ধে ইহ! বিশদরূপে দেখাইবার চেষ্টা কর। যাইবে। 


মেঘদৃত--পরা-বিরহ-গীতি | 
শ্রীযুক্ত উপেন্্রচন্দ্র সিংহ 

আধাঢ়ের প্রথম দিবস। মেঘ-মেছুর অশ্বরে নব মেঘের ঝলাপলীল। দেখিয়া বিরহী- 
জনচিত্ত উলিয়া উঠে। তাই কি প্রথম আষাট়েই মেঘদূত রচনার পরিকল্পনা? কবে কোন্‌ 
দিন উজ্জয়িনীর কোন্‌ পর্ণ কুটারের প্রাঙ্গন:দশে বসিয়া মহাকবি কালিদাস “'কশ্চিৎ কান্তাবিরহ- 
গুরুণ।” বলিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে তাহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, আমরা আজও তাহা 
ভুলিতে পারি নাই। অধাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘাক্িষ্ট নভোমগুল দেখিলে সেই মৃহাকবির 
স্থরে আমাদেরও হৃদয়তন্ত্ী প্রতিরণিত হয়া উঠে, কেন? 

মেঘ?ত বিরহের গান । বিশ্ব-মানবের অন্তঃকরণে যে শাশ্বত বিরহের তস্ত্রী অহরহ: 
বাজিতেছে, তাহারই অনুকুল ভাবোদ্দীপক বলিয়া কি মেঘদুতকাব্য আমাদের ভাল লাগে, না, 
ইহার শব্ধঝক্কার, উপমা, অন্ুপ্রাস, মন্দাক্রান্তা-ছন্দের ছন্দলীলা-_ইহাই আমাদের শরবণেন্দ্রিয়ের 
ভিতর দিষা প্রাণকে মাতাইয়া তোলে? কে জানে মেঘদূত কেন এমন স্ুধাত্রাবী? কে 
জানে, আষাঢ়ের প্রথম দিন আসিলে মেঘড়ন্বরের ডমরু ধ্বনির সহিত আমাদেরও প্রাণ ছুরু দুরু 
গুড়, গুড়, করিয়া! উঠে কেন ? 

বিরহী কিন্তু কে? কান্তা-বিরহ কাহার ঘটয়ছে ? রামগিরি আশ্রমে নির্বাসিত যক্ষের, 
না ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমিতে অবস্থিত আমাদের? বিরহ হয় ত যক্ষেরও হইয়াছিল, কিন্ত 
আমাদের মত এমন গুরুবিরহ বোধ হয় কাহারো হয় নাই, হইতে পারে ণা। 

আমাদের বিরহ কি? কান্তাবিচ্ছেদে আমরা প্রগীড়িত নহি। ইহা! মিথুন-রাঁগের 
বিরহব্িলন, স্ুথদুঃখের বিছ্যুতৎবিলসন নহে। এ বিরহ বিরাট, বিপুল। এ বিরহ বৃহৎ। আমার 
মনে হয় যে ভূমার অভাব-জনিত এই বিরহ-ছুঃখ। 

মহাকবি কালিদাস কল্পনার কল্প-লোক সৃষ্টি করিয়৷ মেঘদূতির মত অচ্ছপম রস-মাহিত্য 
সৃষ্টি করিয়] গিয়াছেন। বিরহী যক্ষকে কীদাইয়াছেন। উত্তর-মেঘ ও পুর্বব-মেঘের মুখে বার্তী 
বহন করাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের ত কিছুই কল্পনা ব'লে মনে ইয় না; সবই সতা, প্রকট সতা, 
এই ভাব লইয়। মেখদূত পাঠ করিলে মেঘদূত বেদান্তে পরিণত হয়। এই সকল জাগ্রৎ সত্য আঙ্জ 
আঁমার্দের কাছে কল্পনার অপেক্গাও অলীক । আজ ভারতের কঙ্কাল আছে, দেহ নাই; স্ব্ৃতি- 
মাত্র মাছে, সে ধৃতি ও মনীষা নাই। প্রাণমাত্র নাই, আছে কেবপ প্রাণের অস্ফুট বিঘোষণ1) 

কেহ কেহ যক্ষকে শ্রীরামচন্দ্র কল্পনা করেন এবং উত্তর-মেঘ ও পূর্বব-মেঘকে হম্গমান্‌ 
কল্পনা করিয়। থাকেন। রামচন্দ্রের বিরহ ও হনুমানের দৌত্য অনেকটা যক্ষের বিরহ ও উত্তর- 
মেঘের এবং পূর্বব-মেঘের দৌতোর মত হইলেও পাথিব। আমার মনে হয়, মহাকবির মহতী কল্পনা- 
সম্ভ ত এই বিরহ বেদান্তের বিরহ, আর উন্তরমেঘ ও পূর্্বমেঘের দৌত্য উত্তর-মীমাংস! ও পূর্ব- 


মীমাংসার দৌত্য। 
অপর] বিরহ। 
কালিদাস ও মেঘদূত বলিলে যে বৃহৎ ভারতবর্ষের ধ্যান-মৃত্ি চিত্তযবনিকায় উদ্ভাসিত হইয়া 


£৩২ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--৯ম সংখ্য। 


উঠে, তাহাতে দেধিতে পাই আসমুদ্রক্ষিতীশ মহার!জ বিক্রমাঁদিত্য রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। 
আর তাহাকে বেষ্টন করিয়া নব-রতু--কালিদাস, ভবভভূতি প্রভৃতি মহাকবি, বররুচি, বরাহমিহির 
প্রভৃতি দিকৃপাল জ্যোতির্বিদ্‌, ঘটকর্পুর, ক্ষপণক, অমরসিংহ প্রভৃতি মহ। মনীষী ও যমদমী ধষ্বস্তরি, 
বসিয়া আছেন। 

আজ তাহ! কল্পনা ! আজ তাহা ইতিহাসের ইত্তিবৃত্ত ! কিন্তু এক দিন গিয়াছে রেবার 
তটোপান্তে আদীন পাণ্ডত মণ্ডলী কত কাব্য, কত জ্যোতিষশাস্ত্, কত দর্শন-শাস্্ আলোচন। করি- 
তেন,' দিও নাগা চার্ধ্য কাবকল্পনার তীক্ষ সমালোচন। করিতেন। বণিকৃ-রাঁজ বস্থুভৃতি, বিশ্বসেন 
রশ্বর্ষোর আলিম্পন আকিতেন। কত কবি কত ভাষায় শ্রস্বণী মালিনী উপেক্জবজ। ইত্যাদি ছন্দে 
কত যৌবনগীতি গাহিতেন। মত্ত্যে যেন একটা স্বর্গের আবর্তাব। ভারতবর্ষ পিক্রম ও বৈভ:ব 
আদিত্য এবং সখ ও সৌভাঁগ্যে আদিত্য ছিল। 

সেই দিন আমাদের 'গয়াছে। শুধু গিয়াছে নহে, স্থৃতির যবনিকা হইতে তাহার শেষ 
পর্দাস্ক পর্য্যন্ত মুছিয়। যাইতেছে! কালিদাসের স্থলে আসিয়াছে হুইট্ম্যান্, ভবভূতির পুরোভাগে 
বসিয়াছে মেটর্লিঙ্ক, দিউনাগাচাধ্য এখন শ্বেতদ্বীপের বার্ণার্ডশ। শন্থিণী? মালিনী, মন্দাক্রাস্তা 
এখন মন্দীভৃতঝঙ্কারে বিশীয়মান। উত্তর-মেঘ 9 পূর্ব-মেঘ মহান্‌ পুক্রমেঘ সমুডূত অিজাত 
পাত্র, তাহারও প্রয়োজনীয়তার 'সন্ভাব। দৌত্যই যদি পাঠাইতে হয়, তবে টাগোরি আর চাট্রার। 

কিসের জন্ত দূত? কাহার উদ্দেশে দূত? বিরহের আর অবকাশ নাই যে! এখন 
মিলনের নাম সফরী-লীল!। উহ| ক্ষণিক উপভোগ । উহা গত রজনীর বিশুদ্ধ পুপ্প-মালিকা। 
প্রভাতের আবির্ভাবে পরিত্যক্ত আবন্জনা । নিশীথের নুখস্বপ্ণের অবসানে উষার জাগরণ ক্ষণে 
যে বিদায়ের বাশী বাজিয়া! উঠে, তাহাতে বিরহের অবকাশ নাই। আর মেবদূত-র5না হইবে ন|। 
আর কালিদাসকে পাঁইয়াও বর্তমান যুগ ধন্য হইবে না। আঁষাঢ়ের মেঘে বশ খেলিয়। যাইবে। 
কোথায় কালিদাস? কোথায়ই বাঁ মেঘদূত? বিরহী যক্ষের বেদনা, তাহার অন্তরের বেদন।র 
নিগুঢ়তা, বারিশৃন্ত মেঘের মত, অনন্ত শুন্যে এখন হাহাকার করিয়। বেড়াইবে। ইহা! অধম যুগ। 
যে অধমতার কথ! কালিদাস তাহার যক্ষমুখ এইরূপে গাইয়াছেন *_-.্নীএ৩। কোছ্য! 
বরল্রশ্িগণে। নামে লক” এ যুগে প্রণয় নাই, তাই প্রণয়ের অভাব- 
জনিত বিরহও নাই । ইহা অসুচি কাম-লীলার যুগ। একট! অধম মনোবৃত্তি এ যুগের সর্ব 
মহান্‌কে গ্র।স করিয়। মানব অস্তঃকরণের স্মহান্বৃত্তি ও প্রবুত্তিকে পর্য্যন্ত চর্ববণ করিতেছে । এ 
যুগে মানব মানবীর জন্য, মানবী মানবের জন্য আদৌ আকুলিত নহে। বর্তমানে শরীর বুতৃক্ষ।র 
তাগব-লীল!। 

সে কথা যাউক। আমর! বিরহী। আমাদের বিরহ-বেদন। আধাঢ়ের ধারা-সম্পাতের 
ম্রত অবিশ্রীস্ত । এ বিরহের অবসান আর হইবে কিনা কে জানে? কে আমাদের অস্তরের বেদন। 
হহিয়। লইয়া .সেই দর্ববসস্তাপহারীর শ্রীচরণে পৌহাইয়৷ দিবে? বিক্রমািত্য নাই, তাহার নবরত্ 
লভাও নাই, আর তাহার উজ্জল জ্যোতি মহাকবি কালিদানও নাই। আমাদের এই মহান্‌ বিরহ 
আঁযাঢ়ের ধারা-বর্ধণের সহিত অবিরল ক্রন্দনেই “বাঁধ হয় নিঃশেধিত হইবে। 

ঈশ্বরকূপা হি কেধলমূ। 


অমৃত বচন 


অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, ই, ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ, দয়ালবাগ 
(২৩) ঘস্ভিক্ু ও তাহান্প তিনস্তা ূ 

মঙ্ুত্য শরীরে মন্তিষ্কই সর্বাপেক্ষা অসাধারণ যন্ত্র। ইহার বিবিধ -ংশেষে কিকিক্রিয়া 
হয় তাহ] আজ্জ পর্যান্ত জান! যায় নাই। অবশ্য এরূপ কোন কোন 'অংশ জান! গিয়াছে ও অঙ্কিত 
হইয়াছে যাহ। দেহের “নিয়াঙ্গ সকল চালিত করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন -ষে 
মস্বিফধের এক অংশ বাকা বা শব্ধ উচ্চারণ করিবার কেন্দ্রস্থল (13090171195 061766 01 91)9201) 
অন্ত এক অংশ মনুত্যের গমন।গমন নিয়মিত করে ইত্যাদি ইতাদি? কিন্তু মন্তিষ্ষের ক্রিয়া বিষয়ে 
আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহ! অতি সামান্য ; এই অতাশ্চার্ধা যন্ত্রের নিয়মিত ক্রিয়ার তুলনায় 
সেই অল্প পরিমিত জ্ঞান অতি তুচ্ছ বলিতে হইনে। আমাদের বাকা সমর্থনের জন্য একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । মনে কর কোন ব্ক্তি ট্রাযান্সভাবাপন্ন হইয়াছে, অথব] ক্লোরোফন্ম ছারা অজ্ঞান 
হইয়াছে। সে অবস্থায় মস্তিষ্কের ভিতর যে ধূসর ও শুরুবর্ণ পদা্ (215 00 1710 16621) 
আছে এবং যাহ! হইতে শরীরের অন্যান্য নিয়ত? সাযুকেন্দ্রসমূহ (অথাৎ ছয় চক্র) উৎপন্ন হইগ্লাছে, 
তাহা স্থল শরীরের হায় শিথিল ও নিক্ষিয় হঈয়াযায়। ট্রান্স অবস্থায় মন্বম্তের বিবেচন1 শক্তি 
বিশেষরূপে বঞ্ধিত হইয়া থাকে এবং ক্রে'রোফর্ম দ্বারা শ্ভিভূতাবন্থায়ও মনুষ্য সমভাবে জীবিত 
থাক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে জীবাজ্সার স্থান মন্তিফ্ষের কোন উপদানে নাই এবং ইহার 
কেন্দ্র মন্তিফের স্ুল পদার্থের শনতীত কোন ঘাটে ()10176 এ) আছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাঁও 
বুঝ। যাইতেছ যে জ্ঞানে ন্দ্িযের ক্রিগার ঘাট (0110)৭ মন্তিককের পরধে নাই, তাহা অন্য কোন 
ঘাটে (1312515এ) আছে। নিম্নশ্রেণীর জীব জন্ততে দেখিতে পাওয়া যায় :ষে তাহাদের মস্তিষ্কের 
ক্রিয়। মনুষ্য ।পেক্ষা অনেক কম এবং কোন কোন জীবে দেখিতে পাওয়া ঘাম যেতাহাদের শারীরিক 
ক্রিয়া মস্তিষ্ষের উপর মোটেই নির্ভর করে না মথাৎ মস্তিষ্কের অধীন নঠে। শামরা যদি আরও 
নিষ্নতর শ্রেণীর জীব লগ করিয়। দেখি, ভাঁহ! হইলে দেখিতে পাইব যে তাহাদের ভিতর মন্তি/্কর 
কে।ন চিহ্নও নাই, অথচ শরীবপোষণাদি জবনের ক্রিয়। সমূহ সম্পাদিত হইতেছে। উদ্ভিদ-জগতে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে সাহু এবং চক্রাদি কিছুই নাই, তথাপি ইহার পোষণ ও বদ্ধন যথ| নিয়মে 
হইয়া থাকে। এতদ্ধার স্পষ্ট বুঝা খায় যে স্সারুমণ্ডুল ও ভাহ।দের কেন্ত্রসমূহ (অর্থাৎ চক্রসমূহ) 
এবং মন্তিষ্ক (যাহাকে স্বাযুমণ্ডুলের শক্তির ভাগ্ার বল! যাঁয়) এই ঠিনটির এই শরীরের পালন ও 
পোঁধপক্রিয়া বাতীত আরও বিশেষ প্রয়োজনীয় [ক্রিপ। আছে। এই প্ররোজনীয় ক্রিয়া . বরা 
চৈতন্ত ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। এই ক্রিয়! প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত £- 


(১) অন্নুভুষ্তি গু (২) ইচ্ছা]! 


অন্থভূতি ও ইচ্ছার ক্ষমতা সততই যে মন্তিফ ব' জয়ুর উপর নির্ভর করে তাছা নহে। 
প্রেত বা স্কুল দেহ হীন জীবের ঘ্বারায় এই বথার সত্যতা প্রমাণিত হয় (১*ম প্রকরণ ষ্টধ্য) 


&৬৪ ভাতের সাধ! [ ৫ম খণ্ড--৯ম সধ্যখা 


বাহার গ্লায়ুমণ্ডুল ৪ মন্তি্ধ ব্যতীত অন্থভব ও ইচ্ছ। করিয়া থাকে । ট্র্যান্স অবস্থায় মহুস্কেয 
শস়্ীরের স্ায়ুসমূহের এবং সস্তিষ্কের ক্রিয়! বন্ধ হইয়! যায়, তথাপি দেখিতে পাকা গিয়াছে যে 
স্বাগ্রতাবস্থাপেক্ষাও এ অনস্থায় মন্থধের যানসিক শঙ্জি। বিশেষন্ধপে বৃদ্ধি গ্রাথথ হইয়া থাকে $ ইহ! 
স্বামর|! উপরে যাহা! বলিয়াছি তাহাই সমগন করে। এই সকল অসাধ।রণ ক্ষমতা স্বারা ইহাই 
স্ষ্টরপে প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্য শরীরে অনেক শম্কগিহিত শক্তি আছে যাহ। সাধন! ঘার। 
স্বাগরিত হইতে পারে। এই সকল অগস্ত্রনিহিত শক্তি উপদেবতা এবং উচ্চতর দেবতার মধ্যে 
ব্বেখিতে পাওয়। যায়। মন্বোগভ ভাব হানা এপং অথম্য দান হইতে প্রাধিত বস্ত্র আনয়ন করা 
ক্ষষভার বিষয় অনেকেই জানেন; ইহাতে আমর! যাভ। বালয'ছ তাহ] যে যথার্থ তাহা! আরও 
প্রন্থাণিত হইতেছে । এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বার আমরা বুঝিতে পারি ষে মাহ্ষের মানসিক 
শ্হিযিত ক্রিম্বার ঘৌঁড আমরা যত অল্প মনে কর তত অল্প নহে পরন্ত তাহ। বন্তদুরব্যাপী এবং 
গভীর । এই সকল দৃষ্টান্ত ক্ষুদ্র ব্ধাণ্ডে বা মাধব দেহের (2010:02090 ব। ব্য্টির) রহস্য 
জানিবার পক্ষে বিক্মপ সাহায্য করে ভাসা আনবা সম্প্রতি বণন। করিব। 

মনুষ্য শরীর ও স্বায়ু সমুহের ক্রেমাশক্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত £- 

(১) জীবনদা'য়িণী “ক্তি (২) জীবন রক্ষা কব্িণী শক্তি (৩) প্রতিস্পন্দন বা প্রতিক্রিয়া 
করিবার শক্তি । এই বিভাগে মন্থধ্য জীবনে সকল প্রার শারারিক ও মানসিক অবস্থার কথা 
ঘিহিত আছে। এই সকল ক্রিরার বে ঘাট (1310) আছে ত'হার সভ্যন্তরে মন্ষ্ের ম্ামুমণ্ডল- 
স্থিত নিতান্ত সুক্ষ ঘাট বিদ্বামান আছে । মন্তিফ ও হটচঠক্রের এবং প্রত্যেক চক্কের আন্তরত্ 
অংশের সহিত বিশ্বের (02700909917)এর) তদ্ন্র্বপ সুন্দর ঘাটেব "ংযোগ আছে। যখন এই বিশ্বের 
কু ঘাট সমূহের উপর মনুত্যদেহের চক্রে ভিতর দিয়। কায হয তখনই বিশ্বের (202.0:000910 ) 
৩ পিণ্ডের (2310090০510 ) চক্রের পরম্পর সন্বপ্ধ স্থাপিত হয় এবং তথাকার অথাৎ বিশ্বের 
অধিষ্টাত্রী দেবতার শক্তি মন্তুষ্য 'দহে সঞ্চারিত হয়। এই মস্তিষ্কের (যাহা হইতে সমুদয় নিম্নতর 
স্বাস্থুফেন্্র উত্পন্জ হইয়াছে) শুস্ত্র যাট সমৃষ দৃষ্টমান জগ€৫র অন্তর্গত নহে, পরস্থ ব্রদ্মাণ্ডে এবং 
নিম্মল_ চৈতন্য দেশে অবস্থিত | মন্তিক্ক এই সকল চক্রের অস্তনি'হত শক্তিসমূহ জাগরিত করিলে, 
ধঞ্ধ এবং পরম পুরুষের সহিত সব্ঘদ্ধ স্থাপন করাযাহত্তে পারে । এই জন্য মনুষ্য শরীরে মস্তিষ্কের 
প্রত মহিম!। 

এই সকন শুক্ষ এবং উচ্চঘট মস্তিষ্কের কোন স্থানে সংযুক্ত আছে তাহ! এখন আমরা 
বর্না ফরিব। : 

হে) সসম্ভিক্ক এনবৎ তাহাল ভাল সমুহ 

ষন্থুষ্যের মন্তিক্ষের মধ্যবস্তী যে ফাট অবছে তাহাতে বারটি ছিদ্র বা দ্বার আছে, তন্মধো 
ছুট হারের সহিত ব্রদ্ধাণ্ডের ছয় চক্রের স্ন্ধ আছে এবং অবশিষ্ট ছয়ট দ্বারের সহিত নির্শল 
ট্চতন্ত দেশের ছয় ধামের সম্বন্ধ আছে। ব্রদ্াণ্ডের সহিত যে দ্বারগুলির সম্বন্ধ আছে সে গুলির 
ধূসর বর্ণের (8:০5 109,060) বস্তুতে অবস্থিত এবং নিশ্মল চৈতন্য দেশের সহিত যে গুলির সম্বন্ধ 
আছে সে গুলি শ্বেত (৮3166 200.6067) বস্তুতে অবস্থিত। মণ্ডিফ্ধের এই ধূসর বা শ্বেত বস্তর 
ফোনও মহিমা নাই পরস্ধ তন্মধ্যস্থিত অস্তর শুম চক্রে বদ্দীর! ব্রক্মাণ্ড ও নিম্মল চৈতন্যদেশের সহিত 


জআঁষাঁ--১৩৪১ ] আসত বচন ৫৩৫ 


বন্ধ স্থাপিত হয় তাহারই মহিম| সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমরা যে অন্বসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহাতে এইগুলি অত্যন্ত প্রয়ো্জনীয়। নিয়লিখিত স্কুল দৃষ্টান্ত দ্বার আমাদের বক্তব্য বিষয় 
স্পষ্টব্ূপে প্রকাশিত হইবে। একটি অন্ধকার ঘরের প্রাচীরে এ?টি সিদ্র আছে, তাহার তিতর 
দিয়। স্্ধ্যরশ্মি ঘরের ভিতর আমিতেছে। প্রাচীর যে উপাদানে নির্শিত এ ছিন্র সে উপাদ!মে 
নির্শিত নহে কিন্তু উহ! সেই প্রাচীরে আছে মাত্র। এই গৃঠস্থের কোন ব্যক্ষি যদি এ কিরণের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তাহাকে এ হিদ্রের কাছে যাইতে হইবে । এবং তিনি 
বদি এতদুর হ্থক্ হইতে পারেন যে সেই রখি অবলদ্ধনে বাহিরে বাঁগতে পারেন তাহা হইলে 
তাহাকে সেই ছিদ্রের কাছে উপস্থিত হইতে হইলে । এইরূপে থদি কেহ ত্রদ্ধাগড ও নির্মল চৈতন্ত 
দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উচ্ছ। করেন ত হা হলে তাহাকে মণ্তিষ্কের অন্তনিহিত যে সকল 
গুপ্তদ্বার অছে তাহাব অঙন্বেধণ করিতে হইলে । 

উপরে আমরা যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা অনেকট| আগ্তবচনের প্রমাণ স্বরূপ বলিষ্টা 
বোধ হইবে, কিন্ত সাপক সাধন। দ।র| সেই মকল ১ক্র জাগরিত করলে স্বয়ংই সমস্ত ব্যাপার দেখিস্তে 
পাইবেন। 


(২9১ স্নাঞনান্ল হ্বাল্রা জীবনী সপঞ্িক্লি ব্ন্বি হস খাক্ছে 


এই কথা বল। আবশক থে সাপন। দ্ব রা নির্মল টৈততা দেশের সহিত নন্বপ্ স্থাপিত হইলে 
তদ্দারা জীবনীশক্তির বৃগ্ধ হয়! থাঁকে এবং সাপকেব 'অগ্চবে নিকল চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। 
তাহার স্কুল দেই এইট চৈতন্ের নর্দান উপকূত হন এবং যখন তিনি অভ্যাসের সময় ট্রযান্স বা সমাধি 
অবস্থ। প্রাপ্ত হন তখন সেই চৈঙশ্েব আভাসই এয শ্বীরের ক্রি সম্পাদণে যথেষ্ট। আমর! 
যাহ! বলিতেছি তাঁহ। স্ধ্যেব সাতাস ৪ জো তিব ছৃঈাঙ্তে স্পই প্রতীদমান হইতে পারে। কোন 
স্থানে যদি শ্ুধ্যের কিরণ না আমে কিন্তু ভাচাব আাস ব| প্রতিবিষ্বিত জ্যোতি থাকে তাহ! 
হইলে সেই স্থান উজ্জ্বলরূপ প্রকাশি» হয়। এমন কি প্থুযুস্ট অনেক দীপদ্বারাও আমরা সেই 
ন সেইরূপ আলোকিত করিতে পারি না। সেইরূপ অঙ্যাশীর পন্ঠব আভাপ, পাধারণ মঙ্গযের 
সবরতের দ্বার অপেক্ষ। অধিকতর বলবাঁন ও টচৈতত শক্িসন্পন, খদ্বারা সাধক ঠাঁহার অন্তরে এবং 
বাহিরে যাহ। ঘটয়। থ'কে তত সমগ্তই জানিতে পারেন । এমন কি ম্তার সময়ও তাহার এই 
চৈতন্ত শক্তি অক্ষু্ন থাঁকে। মুত্ুর সময় ও তাহ।র পরে সাধকের সবল দেহের মহিত সেইরূপ 
স্বন্ধ থাঁকে যেবূপ ভূত ব| প্রেতের কোন অবশিষ্ট শরীরের সহিত থাকে । / 


ককীরের দৌোহ! 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
পাঁচে! নৌবতি বাঁজ হী, হোত ছতীসে। রাগ । 
সে! মংদির খাল' পড়া, বৈঠন লাগে কাগ ॥ ২০ ॥ 


পাঁচটা নবৎ বাজত যাতে, ছত্রিশ রাগ ধরত তান । 
শৃন্য পড়ে সে দেউল অ।জ, কাকের তগ! অধিষ্ঠান ॥ ২০| 


ঢোঁল দমাম। গড়গড়ী, সহনাজঈী অরু ভেরি। 

আবসর চলে বাইকে, হৈ কোই লাবৈ ফেরি ॥ ২১। 
ঢে।ল দামাম! নাগর! স।নাই, ভেরী তৃরী আদি কঃরে। 

বাজিয়ে সুযোগ যাচ্ছে চলে কেউ থাকত ফেরাও তারে ॥২১। 
একদন এস! হোয়গা, সব সে প্ড়ৈ বিছোহ। 

রাজা রাণ। ছত্রপতি, কো নহি সাবধ হোহি ॥২২॥ 


একদিন হবে এমনতর নকলেরে ছ'ড়তে হবে। 
রাজ রাণ। ছত্রপরি, হস কর না কেন তবে ॥২২॥ 


উজড় খেড়ে ঠীকরী, গড়ি গড়ি গয়ে কুম্হার। 

রাবণ সরখখ। চলি গণ1, লংক কা সরদার ॥ ২৩। 

গ্রম মমতৃম খোলাম টিপি, গড়ত যে ভাড় কুমোর গেছে । 

রাবণ হেন লঙ্কাপতি, সেও ত এখন চ'লে গেছে ॥২৩ ॥ 

উচা৷ মহল চুন!বতে, করতে হোড়ম হোড়। 

স্ববরন কালী ঢ”"1বতে, গয়ে পলক মে ছোড় ॥ ২৪॥ 

উ"চু মহল তুল্ত' যারা, কতই ব|জি নেছে জাঁতে। 

সোগার কলি ঢু লয়ে দিত, চ'লে গেছে এক পলেতে ॥২৪॥ 

কহ চুনাবৈ মেড়িয়ন, লম্বা ভীতি উসারি। 

ঘর তো সাঢ়েতীন হুথ, ঘন! তে৷ পৌনে চার ॥ ২৫ ॥ 

ক] ভিতের দালান দিয়ে কি ইমারৎ ফা।দৰে আর। 

ঘরত মোটে সাড়ে তিন হাত, ঝড় প্লোর নয় গৌণে চার ॥ ২৫॥ 

পাঁচতত্ত ক! পৃতলা, মানুষ ধরিয়া নাম। 

দিন! চার কে কারণে, ফিরি ফিরি রোকৈ ঠাম ॥ ২৬।॥ 

পাচ তবের ক্রীড়ার পুতুল, ধরেছে সে মানুষ নাম। 

মাত্র ছুচার দিনের তরে, জোড়। করে বাণস্থান ॥ ২৬৪ 

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, দেঁহী দেখি স্রংগ | 

বিছুরে পৈ মেল! নহাঁ, জেঁয। কেচুপী ভূজংগ ॥ ২৭ ॥ 

কবীর গর্ব ব"রে। নাক, দেখে মানব মানম-হার]। 

গেলে কাণা পাধু শা আবাঝ মাপের যেমন খোলস ছাড়! ॥ ২৭ ॥ 
শিব প্রসাদ । 


যাজ্ঞবন্ক্য সংবাদ 
(৪) 
(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ) 


উবস্ত নীরব হলে হবে কিঃ কুরুপাঞ্চাল দেশের এব বড় বড় বিদ্বান বেদন্র ত্রান্ঈণগণ 
জনক রাজার সেই সভাগ শিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। তারা কি সহঞ্সে পরাজয় থাকার করতে চান ? 
স্ববর্ণমণ্ডি *-শৃর সহস্র গাভীর লোভ ব্রান্ষণের। ত্যাগ করলেও করতে পারেন, কিন্তু যশ? 
পাগ্ডিত)1$িমান্‌? লোটৈষণ। ? এসব ত্যাগ কর! এছটু কঠিন। আর জনক রাঞ্জাই ব ছাড়বেন 
কেন তার মন এখন ছুটেছে তোর সন্ধানে-_-€েদপ্রতিপঞ্ধ অংজ্বজ্ঞ।নের দিকে । বেদের লক্ষ্য 
কি, মানবজীবনের উদ্দেশ্ত কি এবং কি শ্রকারেই বা সেই লংক্ষয পৌহান যাঁয়। এই সব বিষগ্ 
যতক্ষণ পধ্যন্ত ন। মীমাংগিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ জণক কিছুতেই সত। ভঙ্গ ক'রবেন ন1। 
ব্তধান রাজাদের মত ত আর তখনকার রাজার! ছিলেন না, এবং তখনকার ভাতা কিছু বর্তমান 
মভ্যতার মত ছিল না। ঠখনকার সমাজ, ৬থনক।র রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যে রাজ। মেই 
রাক্ারও উদদধ ছিল গ্রাত্মপ্রান। তখনকার সাতার মাণকাটা ছিল ভুভান। আর এখনকার 
সভাতাঁর মাপকাটী হচ্চে অথ? ট্রাক || তখনকার সভাত। "াঞুষকে ভোগের ভিতর দিয় 
পৌছে দিত ত্যাগে, আর এখনক।র সভাত। মাস্থুবকে নিয়ে বাচ্ছে একট। ভোগ থেকে আর একট। 
ভেঃগে। বাসনার একট। অ।বর্ত থেকে আর একট। আব: খানুষকে চুবিগে, টুবিয়ে নিয়ে গিয়ে 
তার হৃদয়ে জাখিএে দিচ্ছে শুধু ভোগের তীব্র লালপা আর অতৃপ্ত হায়ের করুণ আন্তনাদ ও এশাস্ত। 
তখনকার লমাঞ্জে ক একেবারেই অশান্তি ছিল না? আর তখন [ক সকলেই ত্যাগী পুরুষ হ'য়ে 
জটাবদ্ধল ধারণ ক'রে গৌরীশৃঙ্গে গিয়ে দেবদারুতলা য় চোখ বুগ্ধে বসে থাকত? তা থাকত ন]। 
এক একট! সময়ে, এক একট! ভাবের প্রধান্ত থাকে । তখন ছিল আত্মজ্ঞানের প্রাধ।গ্ত | ক্ষাত্র- 
এক্তি, বৈশ্তশকি, শুর্রশক্তি তখন নিয়ন্ত্রিত হ'ত পরাথর ত্যাগা মান্সদ্ঞাণী পুরুঘ দ্বার।। রান্জা 
জনক, তাই, জানতে চেয়েচেন তার সময়ে শ্রেষ্ঠ মাত্বজ্ঞানী পুরুষকে এবং সেই জনা কুরুপাঞ্চাল 
দেশের সব বিদ্বান, বেদজ্ঞ জ্ঞানীপুকুষগণকে ডেকে এক মভ। করেছেন ॥ উদ্দেশ্য সেই সভায় কে 
ঘে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, জ্ঞানী তাই স্থির হ'বে এবং তাহলে তিনি দেই আত্মজ্ঞ, বেদবিক্‌ ব্রাহ্মণের নিকট 
আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ লাভ করতে পারেন । যে বেদগ্ ব্রা্ধণের নিকট হ'তে তিনি আত্মন্্ান 
লাভ ক'রতে ইচ্ছুক, তার জন্য তিনি দক্ষিণারও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাছগার দক্ষিণা, মে খুব বড় 
রকমেরই ছিল। সবংস! সহন্্র গাভী, আবার সেই গাভীঞ্চলর শিং সোন! দিয়ে মোড়।। কিন্ত 
যখন রাজ! ভ্বনক, সে সভাস্থ ব্রাঙ্ষণগণকে সঙ্ছোধন করে, বললেন “মাপনাদের মধ যিনি শ্রেষ্ঠ 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ, তিনি এঁ সহন্ত্র গাভী গ্রহণ করুন*, তখন সভাস্থ ব্রাঙ্গণগণকে নীরব দেঁখেঃ মহধি 
যাজ্ঞবন্কয উঠে দাড়িয়ে তার শিগ্পকে নেই গাভী গুলিকে নিয়ে তার বটাতে যেতে আদেশ দিলেন। 
এই আদেশ দিয়েই যাজবন্ধা পড়লেন মুফ্ধিলে। বোলতার চাকে ঘা দিলে, বোল্তার| যেমন নেই 


৫৩৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড” ঈম জংখ্য। 


আঘা তকারীকে চারিদিক থেকে আক্রনণ করে, নেইবূপ নেই সভার ব্রাঙ্ষণগণ চারিদিক থেকে 
রা, র| ক'রে যাক্জবন্ধ'কে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগলেন । প্রথমে এলেন 
রাজ জনকের সভাপপ্িত অশ্বন, তারপর মার্তভ[, আর্তভাগের পর ভূ, তৃছু'র পর উষন্ত। 
যাজ্রবন্কয একে, একে, সকনকেই পরাজিত ক'রে ভাবলেন আর বুঝি কেউ তার সঙ্গে বিচারে 
প্রবৃত্ত হবেন না। কিন্তিযাজ্ঞবন্কা ভাবলে হবে কিঃ তিনি যে বোলগার চাকে ঘ1 দিয়েছেন। 
উন্তকে মানমুখ শানে বসতে বেখে, হাস্ধুথে, ণ! ঝাড়। দিয়ে উঠে দাড়ালেন কুশীতকের পুত্র 
কহোল ! যাজ্ঞবদ্কাক সম্বোপন করে কহাল, বলতে লাগলেন “ওহে যাগ্জপদ্ধা হুমি উষস্তকে ত 
ষ1, ত|, ক'রে বুঝিতে দিলে, কিন্তু নুন রেধ, কুরুণাঞ্চ:ন দেশের এই সন ব্রাঙ্ণগণ এখনও জাবিত 
আছেন। আর এই কক্হাল এখনও মূব নি। উপত্ত তোমাকে যে প্রশ্ন করেছিপেন আমিও 
তোমাকে পেই প্র্ই ক'বচি, মামি বলচি, ঘাহ! শাক্ষা পরোক্ষ ব্র্জ। য। মকলের অভ্যন্তরশ্থ 
আত্ম সেই আত্ম তত্ব আমার পিকট ব্যাখা। কর” | 

যাজ্ঞবন্ক/ বলিলেন “কহোল উত্তর প্রশ্নেব উত্তরে এই আম্মতার্র বাখ্যা ত আমি 
করেছি। অমার কথায় তু্ম তখন মন দাগওশি। তোবার মন পোধ হখ গখন সগন্ন গাভীতে 
পূর্ণ ছিল। যাহোক, উপ্তকও ামি য। বলেছি তে|ম কেও সই কথ। বলচি, এবার মনে।যোগ 
দিয়ে শোন । তুমি যে মাক্স। সন্ধে জানতে চাস, দেই সর্।প্তর গান্ম' সেই ' সাক্ষাৎ অপরোক্ষ 
ব্রদ্ধ, তোমারই এই আত্ম! |” 

যাজ্জবন্ধে র উত্তর শু.ন কহোল £হা, ঠে। করবে চে সবলে উঠলেন এযাজ্জবন্কা, আমাকে 


কি তুমি উষস্ত পেয়ছ? আমার মাগ্ন। কেমন কর পকলেব অভান্তরস্থ হবে, আব কেমন করেই 
ব! সাক্ষাৎ অপ-রাক্ষ হবে। “নই কখাট। এই গার পাঁমনে বিশ? করে বল, গনূপ হেশলিতে 


উত্তর দিও ন যাঞ্বক্ষা, পব সমঘ্ন এট! বেশ ক'র মন রাখবে যে তামার য়ে মামি ত্তের বেশী 
হ্য়োলী জানি।” কোলের কমাঘ যাস্ছাদ্ক। একট হেসে বপলেন, “কোহল, মামার কথায় 
তবিন্দুম'র হেনা ী নেই। ততোণার মান্বাই পাচা অশবোক্ষ বাত তোমার মাম্মই সর্ধান্থর। 
দেখ কোল, তুমি যে এই হাত নাড়'ঠ, কথ| বল্‌5, গমনাগথন করচ এই যে সব কাজ 
হচ্চে, এ কি তে|মার এইস দেহট। কবে? স্ুন দেঠটাঈ যদি কাজ ক'রত, তাহলে মর! 
মানুষের দেহও গমনাগমন, অন প্রনান করত পারত। মৃতদেহ ক্থ। বলত পারত, 
কিন্ত ত ত হয় না, কূগাল। তুম তাহলে দেখতে পাস্ত। থে এমব একট।. কিছু আছে, 
যেট। এই স্থুন দেহকে চালাস্টে। হাতকে, পাকে, বাকৃতক। পাঘ, ও উপস্থকে, তাদের নিজের 
নিজের কাঞ্জে নিযুক্ত করচ। আরও দেখ ক'হাল, আমরা সকলেই প্রতিদিন তিনটে অবস্থা 
'অমুভব করে থাক। এঈ তিন: অবস্থা হচ্চে জাগ্রত, ম্বপ্র এবং ক্ুযৃপ্তি। যখন আমর! জ্জেগে 
, থাকি, আমাদের এই জাগ্রং অবস্থার, মামরা, শব্দ শুনি, কত বস্ত ম্পর্ণ করি, কত রূপ দেখি, কত 
রন, কত ভাল ভাল জিনিষ আস্বাদন করি, কত জিনিমের গন্ধ পাই। আমরা য| দিয়ে শব্ধ শুনি, 
তা দিয়ে স্পর্শ করি নাঃ যা দিয়ে স্পর্ করি, ত| দিয়ে রূপ দেখি ন' আবার এমনি মঙ্জা, যা 
দিয়ে দেখি, ত। দিয়ে আম্বাদ করি ন।, এবং যা দিয় আশ্বাদ করি, তাদিয়ে অসদ্রাণ করি ন|। 
আম্‌র! যেখুলি দিয়ে এই শব, স্পর্শ, রূপ রস' গন্ধ অন্নভব করি? সে গুলির নাম ইন্জিয়, শব। স্পর্শ 


আধাঢ--১৩৪১ ] যাঁজ্বঙ্ধা সংবাদ ৫৩৯ 


রূপ, রস, গন্ধ যেমন পঁ"চটাঁ বিষয়, সেই রকম এই গাঁচট। বিষয় ভোগ করার জন্ত আবার পাঁচট। 
ইন্জিয় আছে-শ্রবণেন্রির, স্পণেন্দিয়, দর্শনে নয়, রসনেন্দিয়,। ছ্রাণেজ্ত্িয়। এই পাচট। হচ্চে 
জ্ঞানেন্্িয় । আর পূর্বেই তোমাকে বলেছি যে আমবা মে গুলির দ্বারা গমনাগমন করি, আদান 
প্রদান করি, কথ! বগি, জনন ও বিসঞ্জন করি সে গুলি হচ্চে কশ্মেন্দ্িয়। এই কর্মেক্রিয়ও 
পাচটা--বাক্‌, পাণি, পাদ পার, ও উপস্থ। আর আমাদের শর'ণ্রে অভ্যন্তরে যে প্রাণ ক্রিয়া 
করচে, সেই প্রাণের৪ পাচ কূপ।--প্রণ, অপান সমান, ব্যান ও উদান। এই পঞ্চ জানেন্িয়, 
পঞ্চ কণ্েন্ত্রির, পঞ্চ গণ ছাড়! আরও একট। জিনিঘ অছে, স্টো হ'চে অন্থঃকরণ। এইযে 
অন্ত;করণ ইনিও আবার চার রূপ ধ:র১ন-মন, বুদ্ধি। চিত্ত, অহঙ্কার। এখন, 'এই পচট 
কশ্শেন্দিয়, পঞ্চ প্রাণ খাঁর মন. বুদ্ধি) চিত্ত, অঠন্কার এই উীনশটে দণ্জা দিয়ে আমরা বাইরের ও 
ভিতরের সব বিষয় ভোগ কর।চ, বারের এভিকরের বিধয় সম্বন্ধে জ্ঞান অন্ন করচি। | 
এই বুদ্ধিঃ মন? তিত্ত? মহষ্কার ) হই যে ইন্দি়গণ, এই প্রাণসমূহঃ এই যে শরীর এবং শব, 
স্পর্শ) রূপ রস গঞ্জ 'ই যে গোগা পন্থ নবলঃ এব! নিও স্বাপানভাবে। তন্ত্র হয়ে কোন কিছু 
করতে পারে পা) এদের নি.অদদর একীশ নেই, এব ম্বগ্রকাশ নয় । এমন একট জিনিষ নিশ্চয়ই 
আছে যে জিনিব্টা বুদ্ধিকে, মকে প্রাণকেঃ বাকৃকে? মমস্ত জ্ঞানেখ্রিয়। সমস্ত বম্মজিয়কে স্ব স্ব 
বিষয়ে পরিচালিত করচে। শুগুঘে পরিচাপত করচে ত' নয়, স্তুপ. সুম্ধ, কারণ সব দেহগুলকেই 
সে প্রকাশ করচে। আাগ্রতের পর দপ্পঃ স্বগ্ের পর সুঘুপি, সুযু পর পর আবার জাগ্রত; এইবূপে 
অবস্থার পর অবস্থ। মাপচেঃ যাচ্চে) কিন্তু 'ই থে প্রকখখান টিনিধটীঃ এ ঠিক সমান ভাবে রয়ে 
যাচ্চে । এন প্রকাণ খরপঃ এই চিৎ স্বরূপ ডিনিঝটিঃ ৬ই সংখরবূপ বস্টীর কখনও বাভিচার 
হ'চ্চে না, এই সংগ্করূ+ঃ চিংস্বরূপ সিশিষগ জাগংঃ স্বপ্ন এবং সুধুপ্রিকে কাশ করচে। স্বপ্নের 
অবস্থ,য়, জাগ্রৎ অবস্থ।র পদাঁ 0 ই, তযু্তে হপ্পু9 নেই জাগ্রত নেই কিন্তু এই নিত্য সৎ 
স্বরূপ প্রকাশঞ্রণ বস্ত্ুটা সমানভ [ব বিগ্ম।ন আছে । আবার দেখ, কহে।ল, সমাধিতে জা গ্রৎ। 
প্র, নুযুথি কিছু নেই, সেখানে প্রপঞ্চ পাস্ত। না আছে প্রমাতা, না আহ, প্রমের। না আছে 
প্রমণ। এই যে শিত্য চৈতন্ত'রূপ সতত গ্রকাশশাল বস্তটা, এই নির্দিশেষ শুদ্ধ চৈতন্তই 
অন্মৎ প্রতায়ের (আমি এই জানের ) লক্গা আম্ম।। এহ আগ্রা অথণ্ঃ একরণ, মত, চিৎ 
ও আনন্দঘ্বর্ূপ । জিনিষ.ট অগপ্ত, একবসঃ সঃ চিৎ আনন্দপ্বরূপঃ সে কথন বনু ২,তে পারে না। 
বহ মানেই পরিচ্ছিন্ন, বু মানেই খণ্ড, ভেদবিশিষ্ট । এই ষে অথণ্ড একরস চৈতন্তস্বরশ আখ! 
ইহা সর্বপ্রকার ভেদরহিত, সেই জন্যই ইহ উন্দিয়ের বিষয় হয় না। এই কাপড়থানাকে 
আমি দেখ চ, ইহা আমার ইন্দ্রিতের বদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এই কাপডকে এবং আমার অগ্ঠঃকরণের 
সমুদয় বৃত্তিুলিকে প্রকাশ করচে যে চৈতগ্ক্বরূপ আত্মা তাকে কেমন করে ইন্জ্িয়ের বিষয় 
করবে। যে ইন্দ্রিকে প্রকাশ করচে তাকে আবার কোন্‌ ইন্দ্ি়্ দ্বারা প্রকাশ করবে। ছাতা 
এবং আত্মহডূতি মধ কোন ব্যবধান নাই। মেই জন্য আত্ম। সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এই আত্মাই 


সর্বপ্রকাশক ঝলে সর্বাস্তর | 


নারী-পাশ্চাত্যে ও ভারতে 


শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ( এটা! ) 
[ পূর্বানবৃত্তি ] 

ধনীরাই সকল শিল্প গ্রাস করিয়াছেন; স্ৃতরাং লোকরা ভোগপ্রবণ হইলে তাহাদেরই 
লাভ ইয়। ধনীর1 নিজেরা ভোগপ্রবণ, স্ৃতরাং ধনীপ্রভাবগ্রস্থ পাশ্চাত্য সমাজে ভোগাসক্তি 
কমাইবার প্রয়োজনীয়তা কেহ দেখে না_বরং তাহাদিগের দেখিয়া ভোগাঁসক্তি সকলেরই 
বাচিয়াছে। তাহার উপর ধনীর সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কুষি মপিকভাবে গ্রাস করায় 
অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইয়াছে-_জুটিলেও তাহা পরেও জুটিবে, এ ভরসা! না থাকায় 
অনেকে সৈনিক ও নাঁবিকের কাধা করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনেকেই বহুকাল বিবাহ করিতে 
পারে না--জনেকে চিরকালই বিবাহ করিতে পারে না। অনেক পুরুষ যদি বিবাহ ন। করে, 
অনেক নারীও বহুকাল বা চিরকাল বিবাহিত হইতে পারে না; সবৃতরাং তাহাদিগকে গ্রাসা- 
চ্ছাদনের নিমিত্ত অর্থোপার্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়। পূর্বে যখন অবিবাহিত নারীর সংখ্য। 
অল্প ছিল, তখন তাহার! তাহাদিগের উপযোগী কতকগুলি নিদিষ্ট কশ্ম-- যথা ঝি ও দাই ইত্যাদি-_- 
করিয়! তাহাধিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত । কিন্তু উপরি উক্ত নান] কারণে যখন বহুকাল অবিবাহিত 
নারীর »ংখ্য। উত্তরোত্তর আঁধকভাবে বাড়িতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত অর্থ-স্বচ্ছল অবস্থায় যাহার 
প্রতিপালিত হইয়াছে, সেরূপ নারীদিগেরও এখন উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় অর্থোপাঞর্জন করিবারও 
আবশ্তক হইল, সময় কাটাইব।র জন্যও নানা কাধ্যে ব্যাপৃত হইবারও আবশ্যক হইল-_স্থৃতরাং 
তাহারা সকল অর্থকর ও রাজনৈতিক কাধ্য করিবার দাবী করিতে বাধ্য হইলেন ও তছৃপযোগী 
হইবার শিক্ষার প্রার্থ হইলেন। 

ধনীর! দেখিল যে, নারীরাও সকল অর্থকর কর করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের বিশেষ 
নুবিধা হয়। ধনীর] ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি-ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি পূর্ব হইতে 
গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকায়, যাহা দিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্ধোপার্জন করিতে হয়, তাহাদিগের 
অধিকাংশকেই ধনীদিগেরই দাসত্ব করিতে হয়, অথবা তাহাদ্িগের মনস্তপ্টিসাধন ব! চিত্তবিনোদনেই 
নিযুক্ত .থাকিতে হয়। নারীরাও দানত্বপ্রাথী হইলে-দাসীত্ব এাথীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে [9 ০ 
105170110 210 91)01/এর জন্য সকল দাসেরই পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়, তাহাতে 
তাহাদ্দিগেরই লাভ-_নারীরাও চিত্তবিনোদন কাধ্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের তাহাতেও নান। 
কারণে স্থুবিধা--এক ত এরূপ লোকসংখটাবৃদ্ধিতে পারিশ্রমিকের হার কমিয় যায়--তাহার উপর 
তাহারা নৃতন ধরণেও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইতে পারে । আবার কি দাসত্বে নিযুক্ত, কি চিত্ত- 
বিনোদনকার্যে নিযুক্ত নারীদিগের চরিত্রহীনতা অনেক স্থলে অর্থোপার্জনের বিশেষ সহায়ক 
হয়-_স্ৃতরাং এরূপ কর্মে নিযুক্ত নারীদিগের সে লোভ জয় কর! অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়া 
পড়ে। তাহাতেও ভোগলোলুপ ধনীদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং ধনী সমাজনিয়ন্তারা 


আঁষাঁট-_-১৩৪১ ] নারী-__পাশ্চাত্যে ও ভারতে ৫৪১ 


নারীদিগের সকল কর্ করিবার সমান অধিকার দাবীর বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন; এবং 
এরূপ কণ্৷ করিতে প:ওয়া নারীম্বত্বের প্রসার বলিয়' প্রচার করিতে লাশিলেন--সকলকে বুঝাইতে 
লাগিলেন যে, পূর্ব্বকালে গ্বুরুষরা নারীদিগকে অর্থকর কর্ম করিতে দিত না; সেই জন্য নারীরা 
পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধা হইয়াছিল--উহ1 তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার । এ প্রগতি” 
শীল কালের নারীভক্ত পরম কারুণিক সমানিয়ন্তারা (অর্থাৎ ধনী প্রভুরা) নারীদিগের ছুঃখে 
বিগলিতচক্ষু হইয়া পুরাকালের মঙ্গফ্ূসমাজ মাত্রেরই নারীদিগের প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার 
প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইলেন-_পুরুয ও নারী সমান . তাহারা কোন বিষয়েই হীন নয়__ 
তাহাদিগের পুরুষদিগের সহিত সকল কন্ম ক্করিবার সমান অধিকার থাকা বিধেয়--এইকপ সাম্য 
থাকাই সভ্যতা-বিকাশের মাপকাঠি বলিয়! প্রচারিত হইল--সকলেই একালের দয়াময় সমা্ 
নিয়স্তাদিগকে ধন্য ধন্য করিল-_তাধাদিগের স্তরতিবাদকাবী সংবাদপত্রাদি সেই সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা 
বাজাইতে লাগিলেন । 

ধনীদিগের দাসর। (শ্রমিক, ৫সনিক ও নাবিক প্রভৃতি ) কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিথিলে 
তাহাদিগের বিশেষ সুনিধা ( উহাদিগের স্ব্বধ। হয় না বলিতেছি না) হয় বলিয়াই প্রধানতঃ 
সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, নারীরাও সেইবধপ শিক্ষা পাইতেছেন । সকলেরই 
অহমিকা আছে -এই সাম্যবাদ সফলেরই সেঃ অহমিকার প্রীতিদায়ক, হৃতরাং এই সাম্যবাদ 
প্রচারে "শিক্ষিতা” নারীর। সকলেই প্রীত হইলেন _বিশেষতঃ ধাহাদিগকে পেটের দায়ে অথো- 
পার্জন করিতে হয়, নানাযপ অর্ধোপাজ্জনের পথ স্থগম হওয়াতে তাহারা বিশেষ প্রীত হইলেন, 
_-'শিক্ষিতা' নারীর! এই পুরুষ ও নারীতে সামাপ্রকাশে এইঞজপ সকল কর্শ পুরুষদিগের সহিত 
প্রতিযোগিতায় করিতে পাওয়। তাহাদিগের স্বত্বাধিকার-বৃদ্ধি বলিয়া বুঝিলেন। সাম্যবাদ-প্রচলনে 
লিখিতে পড়িতে জানিলেই সকলেই নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন -সকল বিষয়ে তাহাদিগের 
প্রত্যেকের যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাহার ফলে সকলেই কি মমাজগঠন, কি সামাজিক 
প্রথ, কি সামাঙ্গিক নিয়মাদি, কি বর্ণবিশ্বাস, কি পুজা-পদ্ধতি, কি পরকাল তত্ব সকল বিষয়েরই 
মতবাদ-- প্রত্যেকের যুক্তির দরবারে পরীক্ষ। দিয়া পাশ করিতে হয় এবং এই মকল সাম্যবাদ- 
স্কীতনন্তিষ্ক গগাধ পণ্টিতাদগের কাছে পরীক্ষা পুরাকাঁলের সকল সমাঞ্জনিয়ন্ত। মনত, যাজ্ষবন্ধা, 
কন্ফিউশিয়স. মোজেশ, ম€শ্মদ-ফেল হইয়। গিযাছেন_-াহারা সকলেই নারীদিগের প্রতি 
ঘোর অত্যাচারী তাহাপ্দগের কাছে সাব্ন্ত হইয়া গিয়াছেন। কি বৈদিক ধাধষিরা, কি বৃদ্ধ, কি 
চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ভ্রান্ত বা জুগ'চোর মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন । এখন জনাধিক্যের 
মতবাদই মান্য; স্তরাং এই সকল নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পুরুষ ও নারীর সাম্য 
'প্রগতির” মাপকাঠী হইয়াছে এবং এ পাম্যবাদের জয়ধবনিতে তাহার প্রতিবাদের ক্ষীণধ্বনি চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে । 

অল্প লোকই দেখিল যে, এই সাগ্যবাঁদ ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলনের ফলে ধনীর! 
মকল ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি_ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কঁষি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাপ 
করিতে পারিয়াছেন ও তজ্জন্তই উত্তরোত্তর অধিকাংশ গোকদ্িগকে তীহাদিগের আগ্জাধীন দাস 
ইইতে বাধ্য করিয়াছেন--অধিকাংশ লোকদ্দিগকে সৈনিক, নাবিক এবং খনির ও বৃহৎ বৃহৎ 


৫&ই ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


কলকারখানার শ্রমিক জীবনের অশেষ দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন ও সে 
অবস্থায় বিবাহ কর! দুঃসাধ্য বলিয়াই অনেকে বিবাহ করিতে না পাওয়ায় অনেক নারী ও পুরুষ 

দিগের সহিত বি সম প্রতিযোগিতায় (কেন “বি-সম” তাহা পরে আলোচিত হইবে ) অর্থেপার্জন 
করিতে বাধ্য হইতেছেন-__অধিকাঁংশ পুরুষ ও নারী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ত-_ভালবাসা হইতে 
বহুকাল বা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইছেছেন--ভাঁলবাসা উপভোগের প্রকৃষ্ট মময়- যৌবন 
বৃথায় কাটাইয়' দিতে বাধ্য হইঘ্বাছেন এবং তাহাঁরাই নিজেদের সান্লিপাতিক ভোগতৃষ। মিটাইবার 
জন্য ক্বদেশের গৌরববৃদ্ধি বা মঙ্গলের ব্যপদেশে পরদেশ জয় করিতে উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক 
পুর্ুষদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন_ও ভজ্জন্য অপর দেশবাসীরাও কেহ বা নিজেদের াধীনতা 
রঙ্গ করিবার জন্য, কেহ বা পরদেশ জয়গৌরবে অগ্রণী হইবার জন্য, সকল সমর্থ পুরুষকে সৈনিক 
জীবনের পুরাকালের ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও ভীষণ কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন-- 
কোটি কোটি লোকাঁদগকে রণস্থক্গের বধ্যভূমিতে নীত করিতেছেন, বিজিত দেশবাসীদিগের ধন 
দোহন করিয়।--তাহা'দগের জীবনের শ্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিয়া তাহাদিগের জীবন ভীষণ কষ্টকর 
করিয়াছেন__ধাহার1 এইরূপ পুথিবার গ্রায় সমস্ত লোকের জীবন ভীষণ কষ্টঃর ও অশান্তিগ্রস্ত 
করিয়াছেন, সেই পরম কাঞ্ুণিক একালের পাশ্চাত্যের ধনী সমাজনিয়ন্তা প্রতৃর1 এখন নারীদিগকে 
সেই সাম্যবাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অশেষ স্তখদায়ী দাসীগিরি করিবার জন্য 
সাদর সম্ভাধণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন--“এস তোমরা দলে দলে-আমাদিগের সকল প্রকার 
দাসীগিরির অশেষ ছখভোগ কর - তোমরা এতকাল স্বামী অপত্যদিগের জন্য “বিনা বেতনে 
খাটিয়! মরিতে- আমরা তোমারিগকে “বেতন” দিব-তাহাতে তোমরা ইচ্ছামত খাও, পর, 
থিয়েটারে যাও, চলচ্চিত্র দেখ -নাচো, গাও - নান'প্রকার আমোদ উপভোগ কর, জীবন সার্থক 
কর-_আর স্বামীর ব| পিতামাতার কাহারও অবীনতা! স্বীকার করিতে হইবে নাঁ_যাহা ইচ্ছা 
তাহা করতে পারিবে। পূর্ববে তোমরা একটিমাত্র পুরুষ উপভোগ করিতে পারিত-কি ভয়ানক 
অত্যাচার.-এখন তোমাদিগের মনোৌমত যত ইচ্ছ। পুরুষ উপভোগ কর-__কামই জীবনের অেষ্ঠ 
উপভোগ - ইচ্ছা! করিলে তাহাতেও যথেষ্ট অগোপাঞ্জন করিতে পারিবে-_কুসংস্কারাপন্ন পিতা! 
মীভারও তাহাতে কোন কথা বলিবার অধিকার স্বীকার করিও না-একালের সমাজনিয়স্তার। 
পিতামাতার অপেক্ষা শুভান্তধ্যায়ী জানিও। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ, বড় হইয়াছ, পিত- 
মাতারও তোমাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই (সে অধিকা কেবল ধনী 
প্রভুদিগের আছ )।, ঝরা যে বলে, এরূপ কাম উপভোগ করিতে গেলে_ তোমাদিগেরই গর্ভ 
হয়, পুঞষদিগের ত হয় না_তাহার জন্য ভীত হ্‌ইও ন! _-গকৃতির এই পক্ষপাতিত্বেরও প্রত্ীকার 
আমরা করিয়া রাখিয়াছি। বৈজ্ঞানিক ভাক্তারদিগকে নিযুক্ত করিয়৷ গর্ভনিরোধ প্রথা আবিষ্কার 
করিয়! রাখিয়াছি। যদি অপত্য না চাও, অপত্য হইলে তোমাদিগের বড় কষ্ট হয়, সে কষ্ট দেখিয়। 
আমরা গ্রাণে বড় ব্যথা পাই, গর্ভনিরোধ প্রথা অবলম্বন কর, যদিও তাহা সত্বেও কখন কখন গর্ভ 
হইয় পড়ে, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার আর আবশ্যক নাই। আমরা ডাক্তারদিগের সাহায্যে 
গর্ভপাত করাইবারও ব্যবস্থা করিগাছি। আর গর্ভপাত করাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না__গর্পাত 
করিবার অবাধ অধিকারও প্রায় সকল পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশ্তে বা অগ্রকান্তে স্বীকৃত হ্ইয়াছে। 


আষাঢ়--১৩৪১] নারী-_পাশ্চাত্যে ও ভীরতে ৫৪৩ 


দেখ, পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়! ভীষণ শত্রুকে বদ করিলে সকল সমাজ তাহাকে সর্বাপেক্ষা 
অধিক দণ্ড দেয় -লোক-বধ করিবার অধিকার কেবল রাজাদিগেরই আছে -তাহাও নামমাত্র। 
মেই কেবল রাজভোগ্য অধিকার-_-.তামার গঠস্থ সন্তানকে পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা 
করিবার অধিকারও আমঃ] তোমাদিগকে দিতেছি । আমরা তোমাদিগের কত শুভানধ্যায়ী, 
এক্প হত্যা করিতে অধিকার দেওয়াই তাহার প্রকঈ প্রমাণ। আমেরিকায় দেখ, প্রতি বৎসর 
১৫ লক্ষ-_ইংলগু জার্মানীতে ৬ লক্ষ নারীরা বিন। দণ্ডে গর্ভপাত করাইতেছে ; স্থৃতরাধ তোমা- 
দিগের এই শুভান্থধ্যায়ীদিগের উপদেশ শুন। যদিও এখনও গঞপাত করাইতে কিছু কঈ হয় বটে, 
কিন্তু তোমরা যখন পুক্ববদিগের সহিত স্বাধীন তা-মনরে অগ্রসব হইয়া, সমকঞ্ষতার দাবী 
করিতেছ, এই সকল সামান্য কষ্ট তচ্ছ করাঁঈ উচিত ' আমাদিগের লক্ষ লক্ষ পুরুষ দাপর! দেখ 
কেমন অকাতরে প্রাণ দরিয়া চক্ষ-কর্ণ-হস্*-পদাদি হীন হইয়া গৌরবাদিত হইতেছে । তোমরা! 
গর্ভপাতের সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুঠঠিত হইলে, এই স্বাধীনতা-সমরে ত জয়ী হইতে পারিবে 
না। বুদ্ধর। যে বলে, যত দিন যৌবন থাকে, শরীর সবল থ'কে, এক্জপ জীবন অনেকের বেশ 
কাটিয়। যায় বটে, কিন্ত যৌবন কাটিয়! গেলে, শরীর অন্তস্থ হইলে _বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে সকলেরই 
জীবন ভীষণ কষ্টকর হয়-__কেহ ত"হাদিগের নিকটে সাসে না-নিজ্ঈন কারাবাস তুল্য হয়-_ 
সেকালের স্বাধীন নীরীর ঘ্ীবনের দিকে অন্কুলি নির্দেশ করেন, কিন্ত সেকেলে বুড়োণ্রগের 
কথায় কর্ণপাত করা যুক্িঙ্গত নর। আমরা দেখ লোলচন্্বা প্রাচীনাদিগকে কেমন নবীনা 
সাঁজাইতেছি । সকলেই যাহাতে চিরঘৌনন উপভোগ করিত পারে তাহার ও শীঘ্বই বন্দোবস্ত 
হইবে জানিও। মুতাকেঈ পৃথিবী হইনে নির্দাসিত করিব -বৈচ্ছানিকেরা কি না করিতে 
পারেন ? আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্বাপ বর্ধমাদনর সুখ ও আমোদ পরিত্যাগ কর! বুদ্ধিমানের 
কার্ধা নয়। তোমরা যে কোন কালে বদ্ধা হইবে, কে বলিল? সকলেই অজর অমর হইগা 
প্রাচীন কালের কল্পিত স্বর্গ-শ্রথভোগ করিবে, এখন যে কাঙ্গার9 জীবনে শান্তি সখ নাই, নিত্য 
নৃতন ব্যাধি হতেছে, সকলেই দুশ্চিন্তা গ্রস্ত তাহাই নিশাবসানে হ্বখন্ুর্ধা উদ্য়ের শুচন। করিতেছে 
স্থির জানিও।” 

এইরূপে ভোগবাঁসন! পূরণের লোভে অনেক শিক্ষিত! পাশ্চাতা নারী উৎসাহিত হইয়। 
- আরও বহু অধিক পাশ্চাতা নারী পাশ্চাতা সমাঁজগঠনদোষে তাহারা যে ছুর্দশায় মিক্ষিণ 
হইয়াছেন, তাহা হইতে মুক্ষি পাওয়ার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায়, মন্ত্রের সাধন কি 
শরীরপতন--এই প্রতিজ্ঞায় এই স্বার্দীনতা সমরে, এই প্ররুষদিকগর সহিত সমকক্ষতার দাকী 
সাবান্ত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং অনেকটা সাঁফলা লাঁভও করিয়াছেন। স্বামী 
অপত্োর বিন! বেতনে দাসীগিরি কবার পরিবর্তে প্রজ্ষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ধনী 
প্রভৃদিগের প্রায় সকল রকম গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা 'অঙ্ছন করিয়াছেন -কেবল এখনও 
সৈনিক ও নাবিক জীবনের অশেষ সুখ অঙ্গন করিতে পারেন নাই-_-এবং নারীর নারীত্ব যে 
মাতে, তাহা বর্মন করিয়। নারীগ্গত্ব বুদ্ধি কবিতেছেন--এবং ধনী প্রড্দিগের গোলামীগিরির 
কাড়াকাডিতে জীব জগতে অনু, ইতিহাসে অস্ত, পুরুষ ও স্ীঙ্গাতির ভিতর বিদ্বেষতাষ পু 
ইইয়াছে--এই সমবক্ষতা দাবীতেও ডোগলোলুপতার বৃদ্ধিতে উত্তরোত্বর গৃহে অশান্তি যৃদ্ধি 


৫৪৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম *--৯ম সংখা! 


হইতেছে-উ রোত্তর অধিক গৃহ ভগ্ন হইতেছে-_পিতামাতার ও অপত্যের প্রীতি সমবন্গ ক্ষীণ 
হইতেছে--উত্তরোত্তর অধিক লোক নিত্য নৃতন হোটেলে খাইতেছেন__নিত্য নৃতন ক্ষণস্থায়ী 
ভালবাসা উপভোগ করিতেছেন - ও অপত্যরা নিত্য নূতন পিতা বা মাতার ভালবাস! যত 
পাওয়ার সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছে -এবং অসুস্থ অবস্থায় ও বৃদ্ধবয়সে ভাড়াটিয়৷ সেবা-যন্ত 
পাইয়া বা অনৈহনিক সেবা-সদনের সেবা স্তশ্ষা পাইয়া বা বেকার আশমের আদরশ্যত্ব পাইয়া 
এই গ্রগতিশীলতার অশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়।৷ জীবন সার্থক করিতেছেন আর সকলেই 
প্রগতির “জয় 'জয়” গাইতেছেন। 

আমাদিগের দেংশর শিক্ষিতা নবাতত্ত্রী নারীরাও এখন পাশ্চা/ত্যর লারীদিগের সকল 
গ্রন্শার গোলামীগিরি অধিকারপ্রাপ্তির অশেষ সুখ দেখিয়া সেই অধিকারপ্রাঞ্তির জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া! লাগিয়াছেন। হিন্দুদিগের পুরাতন চিন্তার ধারা ও সমাজগঠন ভাটিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন। অদ্বৈত উপলন্ধিতে বিরুতমস্তি্ষ বাজ্জবন্ধ্যাদি পমিরা এমন নারীনিগ্রহী সমাজগঠন 
করিয়াছিলেন যে, যত দিন সে সমাজগঠন প্রায় অক্ষুপ্ন চিল, তত দিন কোন হিন্দ নারীকে 
( অতিশয় দীন দরিদ্র বিগতযৌবন। স্বপ্লস'খ্যক নারী ভিন্ন) পরের বেতনভোগী দাসীগিরি করিতে 
হয় নাই। এমন কি দীর্ঘ দশ শতাব্দীর মুসলমান রাঁজভ্বকালেও বহকালবাগী অর্াজকতার 
কালেও) বিজেতা মুনলমানদিগের দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা! হইতে বঞ্চিত করিয়। রাঁখিয়াছিল, 
একটি নারীকেও সেই দাসীগিরির স্বাধীনতা স্ৃথ, স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে দেয় নাই। এমন 
চিন্তার ধার! প্রবর্তিত করিয়া নারীদিগের ভিতর এমন ক্রীতদাসের মনোভাব আনয়ন করিয়া 
ছিলেন যে, তাহার স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আম্ম'য়কুট্ঘদিগের গে বিনা বেতনে-- 
পেটভাতায় মাত্র থাকিত, তাহাদিগকে সেবা যত্র করিয়া সখী হইত--( আবার পুরুমরাও এমন 
মূর্খ অর্থশান্্রজ্ঞানহীন ছিল যে, সেই অর্থোপাঞ্জনে অনিচ্ছুক ও অকুশল নারীরা যখন তাহাদিগের 
আশ্রয় চাহিত, এ সকল বিকৃতমস্তি্ষ গষিদিগের কথায় নিজের। শ'কান্ন মাত্র খাইয়াও তাহাদিগকে 
থাইতে পরিতে দ্িত। এই সকল দরিদ্র নারীদিগকে মাসী, পিসী, দিদি বলিতেও লজ্জা! বোধ 
করিত না । তাহারা বয়োজোষ্ঠা হঈলে তাহাদিগেব ক্সীকে ৭ অনেক সময়ে উহাঁদিগের অধীনতা 
্বীকার করিতে হইত ) - তথাপি বিজেতাদিগের বেতনভোগী দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা ও 
সখস্বচ্ছন্দতা অঞ্জন করিত না -করিবাঁর প্রনুন্তিও হয় নাই। কি ভীষণ নিষ্টুরতা ! কি ভয়ানক 
শারীদিগের প্রতি অত্যাচার! কি দ'স্গঘনোভাব প্রচলন ! এত অত্যাচার, এরূপ দাশ্তমনোভাব 
প্রচলন আমাদ্িগের স্বাধীনতার প্রয়াসী, নারীন্বত্বপ্রসারকামী, পাশ্চাতা শিক্ষায় উন্মীলিতচক্ষু 
নব্যতন্ী আর কত কাল সহা করিতে পারেন? শিক্ষিত পুরুষরা অধিকাংশই বিজেতাদিগের 
গোলামীগিরি করিতে পাওয়ায় ( উকীপরাও গোলামীগ্গিরিই করেন । ত্াহারাও আদালতের 
কঞ্ঠচারীর ভিতরই গণ্য কেবল সেকালে বাজারাজড়াদিগের ভাড়ের (0০907175061) মত 
কখনও কখনও ছুচার কথ! মোলায়েম ভাবে শুনাইয়। দিবার অবিকার আছে ) জীবন ধন্য হইল 
বোধ করেন-ব্যরসা. বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তাহারা করিতে পারেন না -করিয়। তাহাদ্দিগের 
শিক্ষার অবমাননা! করিতেও অনেকে অনিচ্ছুক। তাহা? অশিক্ষিত ও পরদেশবাসীদিগের হস্তে 
তুলিয়া দিয়াছেন) সেই গোলামীগিরির স্থখে তাহাদিগের দেহ জর্জরিত। সেই অন্ত শিক্ষিত 


আধষাঢ়--১৩৪১ ] নারী--পাশ্চাত্যে ও ভারতে ৫৪৫ 


নব্যতগ্বী অনেকেই বোধ হয় মনে করেন যে, আমাদিগের নারীর1--যাহারা দেশের প্রায় 
অর্দেকাংশ. তাহারা যদি বিজেতাদ্দিগে সেই অশেষ স্থখদায়ী বেতনভোগী দাসীগিরির স্বাধীনতী, 
সুখ ও ্বচ্ছন্দতা অজ্জন করিতে না পায় !' বিজেতারাই অধিক বেতন দানে সমর্থ - দেশের 
লোকের শতকরা এ টিরও মানিক ১** টাকার অধিক আয় নাই; স্থৃতরাং শিক্ষিতা নারীদিগের 
অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে হইলে বিজেতার্দিগের বেন্নভোগী গোলামীগিরি পাইবার চেষ্টাই 
করিতে হইবে ) দেশের স্বাধীন হাই খর্ব হয়া যায়--নারীধিগের জীবনই বার্থ হইয়। যায় _ 
নির্বোধ প্রাচীনপন্থীর1 নারীদিগের প্রতি অত্যাচারে অভ্যন্ত বলিয়। তাহা বুঝিতে পারে ন]। 
স্থতরাং এক দল শিক্ষিত নব্যতন্ত্ীর। দেশের সকল পুরাতন চিন্তাধারা, সামাঞ্িক নিয়মাবলী, 
সমাজগঠন ভাঙ্গিতে বন্ধপরি কর হইয়াছেন । হিন্দুর দীর্ঘ জাতীয় জীবনের সকল সাধন! (০91(01), 
সকল অভিজ্ঞত। সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ না করিলে দেশের ও নারীদিগের কোন মঙ্গল হইতে 
পারে না হিন্দুর সকল বৈশিষ্ট্য লোপ ন| করিলে হিন্দুর কোন উঠতি হইতে পারে না, স্থির 
করিয়াছেন । 

১৯২১ খ্রী্াব্বের, আদমক্মারি (0০75851২০09 হইতে প্রকাশ যে, সমগ্র ভারত- 
বর্ষের শতকরা! ৭২, ৭৩টি, বাঞ্গালার শতকরা ৭৬ বা ৭৭টি লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। 
ভারতবর্ষের ১১টি বাঙ্গালার ৮টি মাত্র_-শিল্পের (111840৮ ) উপর, ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালার 
৬ট মাত্র! বাঙ্গালায় তাহাও অধিকাংশ বিদেশীর হস্তে )-বাণিজ্যের উপর--২ ব। ২টি মাত্র 
01০65551017 ( উকীল ডাক্তার, এঞ্সিনিয়ার ইত্যাদ্দি )এর উপর, রাজসরকারের চাকরীর উপর ১৫ 
মাত্র (তাহার ভিতর সৈন্ পুলি আছে ) লোক নির্ভর করে বাকী বেকার ভিক্ষুক ইত্যাদি । 
স্থতরাং শিক্ষিতা নারীর -যাহারা পুরুষদিগেরই মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহ।দিগকে অর্থো- 
পাঞ্জন করিতে হইলে তাহার1 কি উপায়ে তাহা করিতে পারে, তাহা কেহ দেখিতেছেন ন11 
এরূপ শিক্ষিত পুরুষরা ত বি, এ, বি, এস্‌. সি; এম. এ; এম, এস্‌ সি এম, বি; বি, উ; 
বি, এল পাশ করিয়। ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে । সকলেই পাশ কর] তরুণীর স খ্যা-বুদ্ধিতে, 
নারীবিগ্ভালয়ের ছাত্রীর স খ্যা-বদ্ধিতে উৎফুল্প--দ্েশের উন্নতি দ্রুতগতিতে হইতেছে ধরিয়া লয়েন। 
কিন্ত এরূপ শিক্ষায় যে তাহারা কায়শ্রমবিষূখ হন, তাহাদিগের ভোগবাসনা রদ্ধি হয়, তাহা 
নিশ্চিত। বিশ ত্রিশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীর। পধ্যন্ত এক ক্রোশ পথ হাটিতে হইলে ট্রাম 
চড়েন। বিখ্যাত পণ্ডিত ৬শ্যামাচরণ সরকার প্রতাহ বারাসত হইতে হাটিয়! আসিয়া কলিকাতায় 
সামান্য বেতনে চাঁকরী করিতেন শুনিয়াছি। দেশব্যাপী হাহাকারের দিনে সবাক চলচ্চিত্রের 

'খ্য। ক্রমাগতই বাড়িতেছে। সেখানকার ও ফুটবলাদি ম।ঁচখেলার হিকিট কিনিতে কাঙ্গালী- 
বিদায়ের সসম্্বন ব্যবহারও অনেকে উপভোগ করেন । ক্রমাগতই এই গ্রীক্ষ প্রধান দেশে বস্ত্র ব্যবহার 
চা, পাণ ব্যবহার মিগ্জীন্জের দেকান ক্রমাগতই বাড়িতেছে--সকল স্কুলকলেজ্েই নাটক অভিনয় 
হইতেছে _শিক্ষিত তক্ণরা নৃতাগীতবাগ্তক্থুশল তরুণী বিবাহ করিতে চাহিতেছেন--গৃহে গৃহে 
গানবাজনা শিক্ষা দেওয়া হটতেছে। (শিতা-মাতার সেই বায় জোগাইতে প্রাণান্ত হইতেছে। ) 
এ সকলই ভোগবাসনা'দ্ধি প্রমাণ করিতেছে । | 

তরুণীরাও এরশে শিক্ষিতা হওয়াতে তাহারাও এক্ধপ কায়এমবিমুখ হইতেছে, -ভ্ন্বাস্থা 


৫৪৬ ভারতের পাধন। [ ৫ম খণ্ড -ননম্সংখ্য। 


হইতেছে-_তাহাদ্দিগেরও ভো'গবাসনা কদ্ধি হইতেছে । এক্প শিক্ষাগ্াধ্চিতে পুরুষরা ই'রাজী 
ভাবগ্রস্ত হইয়াছে--তাহাদিগের অন্তকরণে সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসপ্রবণ হইয়াছে । পূর্বে যখন 
আমরা ইংরাজদিগের প্রিয়পান্র ছিলাম--ভারতের সর্বত্র তাহাদিগের অধীনে চাকরী করিতে 
পাওয়ায়-জমীর আয় ও দামবৃটিতে একরূপ চলিয়া যাইত | এখন সর্বত্র চাকরী পাওয়া দুর্ঘট 
হইয়াছে। এই ভোগবাসনাবৃদ্ধিতে আমরা যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙগ্গিয়াছি। সাধাতিরিক্ত 
ভোগপ্রবণ হওয়ায় ও যৌথ-পরিবার প্রথার সাহাধ্য পাওয়ার আশা ন1 থাকায় শিক্ষিত তঞণর! 
বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাঁ়য়া যাইতেছে__ 
২০, ২৫, ৩০ বৎসরের কুমারীসংখ্যাও বাড়িতেছে এবং তাহারাঁও যে শিক্ষায় পুরুষরা ব্যরসা- 
বাণিজ্য 'শিল্প ও কৃষিকর্থ করিতে অপারগ হইয়াছে, কেবল চাকরী করিবার উপযোগিতা 
অঞ্জন করিয়াছে, তরুণীরাও সেই শিক্ষা পাইতেছেন_-তীহাদিগেরও তজ্জন্য ভোগবাসন। বুদ্ধি 
হইতেছে। শিক্ষিত তক্ণদিগের পক্ষের -যাহার। পূর্বকালের বিনা বেতনের দাসী স্বীও প্রতি- 
পালন করিতে অক্ষম - এপ শিক্ষিতা ও শিক্ষা প্রাপ্তিতে উদ্দীপিত ভোগবাসনা ও বিকশিত 
ব্যকিত্ব ( 06$01)1)61 11101511081165 ) শ্রী এতিপালন করা, হাঁজার দশ হাজারের ভিতর 
একটিরও সম্ভব নয়--তাহা কেহ দেখিতেছেন না। সুতরাং অধিকাশকে বহুকাল ( বিশেষতঃ 
যাহার! রূপহীন।) চিবকালই আঁববাহিত। থাটিতে হইবে_কেরাণীগিরি ও শিক্ষয়িত্রীপদের 
উমেদারী করিয়া! বেড়াইতে হইবে ও বিফল হইতে হইবে--অথবা জীবনের শৃন্থ হৃদয়ের দুঃখভোগ 
করিতে হইবে__এখনই তাহাই হইতেছে এব' পিতার মৃতার পর তাহাদিগের ছুর্দশা কি ভীষণ 
হইবে ও হইতেছে, তাহাঁও কেহ দেখিতেছেন না। শ্রতরাং এ সকল নারীকে বিজেতাদিগেরও 
যে অল্লল'খ্যক অর্থম্বচ্ছল লোক আছে, তাহাদিগের গোলামীগিরি বা চিন্তবিনোদনকারী কার্ষ্যে 
কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপন হইবে -_এজধপ কন্মপ্রার্থী স'খ্যাবৃদ্ধিতে তাহার পারিশ্রমিকও অতি অল্প 
হইবে, হয় ত ব। ছুই চাবি শত, না হয় সহস্ব নারী মাসিক ২০, ৩০, ৪০ টাকার বেতনের 
গোলামী করিবার অশেন্ন সখ বো করিবে ' ধনী স্বাধীন পাশ্চাত্যে এইরূপ স্ত্বীলোক দিগের 
দকল কর্ম করিবার অধিকার প্রাপিতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির ভিত্তর জীবজগপ্ত অরনষ্ট, ইতিহাসে 
আশ্রুত বিদ্দেষ ও বিরোধভাব তষ্টি হইয়াছে । 13110171৩০৮ প্রমুখ হ্গী-স্বাধীনতার নেতারা 
দেখিতেছেন যে, যদি নারীদিগের কর্ধক্ষেত্র পৃথক না করা হয়, তাহা হইণল এ বিদ্বেষডাব বাড়িবে 
- নারীরাও মাতৃতের কার্ধো অন্থপযে'গী হঈবে । এখানেও তাহাই হইতেছে, প্রত্যেক রাস্তায় 
গর্ডনিরোধকারী ওর ও প্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, সর্র্ঘরই তাহার বিদ্ধাপন বাহির হইতেছে । 

এই সকল নাশী বিজেত৷ ও অর্থন্চচ্ছল বাক্তিদিগের গোলামীগিরির কাড়াকাড়িতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া, এবপ কাড়াকাড়ি জন হিন্দু মসলমানদি"গব ভিতর ভি ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের 
ভিতর যেরূপ সম্ভাব ও সৌনহার্দ। বুদ্ধি হইয়া দেশেব বাজনৈন্ক একতা ও শাস্মি বদ্ধমূল হইতেছে 
শ্নারীদিগকেও এষপ গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দানে _পুক্য '৭ নাবীর ভিতর সামাবাদ 
দ্বীকারে, পারিবারিক জীবনে ও তদপেক্ষা 'অপিক ভাবে শান্ধি ও সখ বদ্ধি কর্রয়া সকলেরই 
জীবন আনন্দময় করিবে-_দেশের স্বাধীনতা ও য়বোগীয় জাতিদিগের সঠিত সমকক্ষত। করতৃল- 


'গাত হইবে] 


আধাঢ়--১৩৪১ ]... নারী-_পাশ্চাত্যে ও ভারতে ৫টখ 


নব্যতত্ত্রী শিক্ষিতসম্প্রদায় পুরুষ ও নারীর সামা-স্বীকারে নারীদিগকে বিজেতাঁদিগের ' 
গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দা ন__দেশের যেরূপ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতেছেন, দেশে 
অশিক্ষিত সিপাহীদিগেব দ্বারা অজ্ঞিত সামাজিক ও ধর্শসপ্বন্ধীয় সকল কার্যে যে স্বাধীনতা ১৮৫৬ 
ীষ্টাব্ধের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বী্ত হইয়াছিল, সর্দাআইন ও মন্দিরে প্রবেশীধি- 
কার বিলের দ্বারা সেই ক্ষনতা বিজেতাদিগের হস্তে তুলিয়া দিরাও স্ইেবপ স্বাধীনতা বৃদ্ধি 
করিতে ছন। ক্রি.কট, টেনিন, ফুটবল, হকিতে-_নাচ গানে পারদর্শিতা দেখাইয়া তাহারা যে 
স্বাধীনতাল ভের উপযোগী হইয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতেছেন তদ্দবারা দেখব্যাগী হাহাকার 
নিবারিত হবে বোধ হয় বুঝিয়াছেন “সেই জন্য ;সইবপ খেল।র কৃতিত্বের গ্রণগান পাইয়া অল্প 
বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে সেইক্ধপ কৃতিত্ব অঙ্গন করিতে প্রোখ্সাহিত করিতেছেন ও তাহারাও 
তজ্জন্ত উহ্াই তাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতেছে। 

স্বাধীন ধনী পাশ্চাত্য দেশেই পুরুষ নারীর সামাবাদ-সকল কর্খশ করিবার সমান অধিকার 

দেওয়া যে, নারীদিগকে ধনী প্রই্বদিগের গোলামীগিরির জা.ল আবদ্ধ করিবার ফন্দীমাত্র, তাহাতে 
ধনীদিগেরই কেবল স্বিধা বৃ হইয়াছে ও হইতেছে, নারীদিগের ছুর্গতি বুদ্ধ হইতেছে, তাহা 
এখন তাহারাও বুঝিতেছেন। সম্প্রতি চিন্তাশীল লেখক ১৬৮11000107) 1৩1৯ তাহার লিখিত 
1)০৩1 91 ১9৮ নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগের অবগতির জন্য তুলিয়া 
দিনীম।* “নারীদিগের সকল কম্মে সমান অধিকার এই মতবাদের দ্বার! ছুই উদ্দেশ্ঠ সাধিত 
ইইতেছে। প্রথম,_পুঞ্ষদিগের পারিশ্রমিকের হার কমান দ্বিতীয়_-এত কাল অসংখ্য নারীরা 
যাহার! শ্রমিক সংখ্যাতৃক্ষ হয় নাই, তাহাদিগকে অল্প বেতনের অমিক সংখ্যাহুক্ত করা 
নারী প্রগতি -( নারীদিগের সকল কর্মে সমান অপিকার দাবী ) চেষ্টা করিয়। স্ষ্ট হইয়াছে ** **। 
একালের ধনপ্রভাবগ্রন্ততার গতি যদি না রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ছুই শ্রেণীতে মন্ুষ্যসমাজ 
বিভ প্র হইবে--() অন্নসখ্যক উচ্চশ্রেনী, (২) শ্রমিক। পৃথিবীতে ভবিষ্যতে উচ্চশ্রেণী দীর্ঘজীবী 
হইবে এবং অরমিকরা ১০ বংসরকাল (মাত্র )অপিক প'রশ্রদ করিয়া বু'কুরের ন্যায় জীবন যাপন 
করিবে--ভারতেব কপকারখানার নিযুক্ত শ্রথিকর্দিগের জীবন সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যেও তাহাই হইবে ।” 

এই পরাধীন, লুপ্লুশিল্প, পরহস্তগতবাণিজ্য দেশের লোকের গড়পড়তা আয় মাসিক &, 
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৫৪৮ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


৫,৬ টাক] মাত্র--শতকর1 এক লোকেরও মাসিক ১০ টাক? আয় নাই। সংসারের কুটিলতায় 
স্বার্থপরতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বৃহ ভারত খষিদিগের বহু তপস্তার ফল, ত্যাগের জীবন্তমত্তি ভারত 
অবলার্দিগকে আমরা কতটুকু ভোগস্থখ দিতে পারি, আার কয়জনকে বা তাহ! দিতে পারি যাহার 
লোভে আমর। তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিতে বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জনের কাড়া 
কাড়িতে--যাঁহ1 কেবল গোলামীগিবি পাইবার কাড়াকাড়ি মাত্র-_নিঁক্ষপ্ত করিতে চাহিতেছি, 
তাহা! একবার সকলে স্থিরচিত্তে ভাববেন কি? তাহাদিগের ত্যাগশীলতার ভালবাসার অফুরস্ত 
উৎস এই পরাধীন গরীব দেশে কি দীন দরিদ্র, কি পাপীতাপী, কি অন্য সকলের জীবন মরুভূমিতে 
মরুদ্য(ন( 9919) সৃষ্টি করিয়া! তাহাঁদগের অশেষ তাপকিষ্ট হৃদয় সরস ও শাস্তিযুক রাখে-- 
তলার! গৃহে গৃহে লক্ষমীন্ূপে বিরাজিত বলিয়া জীবন এত উপভোগ্য থাকে যে '01901)5 9.3 ৪, 
0০991 1100127 51117556' পাশ্চাত্যের প্রবাদের ভিতর গণ্য হইয়াছে । মাতৃত্বই নারীত্ব বলিয়! 
নারীদিগের জীবনের প্রধান স্থখই মাতৃত্বের ত্যাগধন্ম ভ'লবাসা- ভোগমূলক নহে। সেই 
ত্যাগধন্মী ভালবাস, হইতে বঞ্চিত হইলে তাহারা কোন কালেই কোন অবস্থায়ই স্থুখী হইতে 
পারে ন।_-কাহাকেও স্থায়ী স্থথী করিতেও পারে না, সেই গোড়ার কথা আমরা তুলিতেছি। 
আমরা সামাবাদ-মদিরামত্ত হইয়া অবলাদিগের ঘাড়ে গোলামীগিরির জোয়াল তুলিয়া দিয়া 
তাহাদিগের মঙ্গল করিতেছি,_না, পাশ্চাত্যের প্রগতি-পিশাতীর কাছে বলি দিতে লইয়! 
যাইতেছি ? আমর! পাশ্চাত্যের অন্থকরণে উন্নতি প্রচেষ্টায় ঈশপের গল্পের লোভী কুকুরের মত 
কেবল 'ইতো নষ্টন্ততো৷ ্রষ্ হইতেছি মাত্র । 


দশীবতার চরিত 
( পূর্ববনুবৃত্ত ) 
শ্রীযুক্ত ধোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশস্ী 
ীপ্রান্ম জল্লিত 
( শ্রীরামের শুদ্রতপস্থী বধরূপ কলঙ্কঙ্বালন ) 


রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৮৬ হইতে ৮৯ সর্গে এক চহুদ্দিশ বাঁ ব্রাহ্মণকুমারের অকাল 
মৃত্যুর ও শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শহ্বুক নাম শুন্র তপদ্বীর শিরস্ছেদনরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । যে 
সময় রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক অযোধ্যায় রাজ! হইয়াছিলেন ইহা! সেই সময়ের 
উপাখ্যান । যদ্দি রামচন্দ্রকে মানবরূপধ্ারী রাজ! বলিয়। ধর! যায় এবং তিনি ভ্রেতাযুগে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন এবং ব্রেতাযুগের রাজা ছিলেন, তাহা হইলে এই শূত্র তপস্বীর উপাখ্যানের মুল 
অলীক হইয়া পড়ে। ত্রেতাধুগই খকথেদের যুগ, তৎকাঁলে এই ভারতেও জাতিবৈষমোর সৃষ্টি হয় 
নাই। এই জন্ত উক্ত উপাখ্যান বহু পরবর্তীক।লের বলিয়া মনীধিগণ স্থির করিয়াছেন! এ উপা- 


আয়াঢ়--১৩৪১ ], দশাবতার চরিত ৫৪৯ 


খ্যানের-গল্লাংশ ত্যাগ করিলে উহার মধ্যে যোগ ও জ্যোতিষ তত্ব গুঢ় ও গ্রচ্ছ্ন ভাবে নিহিত ফের! 
যায়। সেই. যোগ ও জ্যোতিষ তব নিষাষণ করিবার জন্তই এ প্রবন্ধের অবতারণা । সংক্ষিপ্ত উপা- 
খান না লিখিলে আলোচনার স্থবিধা হইবে না এই জন্ত উপাখ্যানটি নিয়ে সংক্ষেপে 
গ্রকটিত হইল. 

স্বু্ুতপন্ত্রী বক্ধোপাধ্যান্ন ।_কোন ব্রাক্গণের চতুঙ্দদম্প বর্ন পুজের 
অকা মৃত্যু. হেতু তিনি শোক বিহ্বল হইয়া সৃতপুত্র সহ রামসমীপে আগমন পূর্বক নানারূপ 
বিলাগ 'করিতে লাগিলেন এবং রামের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। যথা গ্রামের 
কোনও মহৎ দুষ্কৃতি আছে, সন্দেহ নাই; সেই জদ্ত 'তদীয় অধিকারে বালকগণের অকালমতুয 
সংঘটিত-হই্েছে। অনন্তর অধিকারে বালকগণের এবপ মৃত্য ভয়.নাই। 

স্মস্ভব্য্য। এনকল পুআশোককাতর ব্যক্তির অলীক প্রলাপ বাকা মান্র। তৎকালের 
ব্রাহ্মণ হইয়াঁও সাধারণ ব্ক্তির মায় এরূপ শোকবিহবল কেন? ব্রেতাযুগে অগ্তান্ত রাজার 
শামনরালে অনেক অকালমৃত্যুর বিষয় খখেদে আছে। পুনশ্চ হতপুত্র ব্রাম্মণ বলিতেছেন-_ 
“হে রাঙ্জন্। ম্বত বালকের জীবন দান কর। নতুবা পত্ধীর সহিত এই রাজঘারেই প্রাণ ত্যাগ 
করিব ।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

শননব্ব্য |. ধ্ুবের অন্ততম নাম শিশু, কুমার, বালক, “শগুমার এবং ঙ্গালোকস্থ হেস্ছু 
বাঙ্গগ-কুসার) মুমরূই আক্ষণ এবং সবি চক্র ব্রাঙ্গনী | 

রাম এ ক্রাক্ষগের হুঃখশোকসমন্িত ক্র্দন শ্রবণে বশিষ্ঠ, ভ্রাতাগণ ও পুরৰাষীণণকে 
অঃ্বান করতঃ তাহার বিচার ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ এই মৃত্যুর' কারণ নিষ্দশ 
করিতে বলিলেন। শৃন্রাণিগর্ভজাত খবিপ্রবর নারদ মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিয়। তাহার 'গ্রতিবিষান 
করিতে বলিতলন। খধি বলিতেছেন". 

“রাজন! পুর্ব সতযযুগে ব্রাক্ষণেরাই তপোনুষ্ঠীন করিতেন, তৎকাঁলে ত্রান্ধাণ ব্যতিরেকে 
অন্ক কোন জাতিই তপন্বী ছিলেন-'না। এইরপে ব্রাঙ্ষণ বর্ণপ্্রধাক, তপ: প্রদীপ: আবিদ্যারি রকি 
সেই সত্যযুগে সকলেই মরণরহিত ও ব্রিকালঙ্গ ছিলেন। 
| শ্রস্ুত্য। সতাযুগে বৃটিপআদিগন্ত আঙ্োর' মযিচাদি মানস পুরণ বাঙ্গণ নামে 
বিদিতপ্ঞরধং সরণরহিত ত্রিকাগজ । এখননু তাহারা বিদ্যমান রহিয়াছেম।' শ্বধীগণ তাহ তা- 
চক্ষেই দেবিতে পান। সতাধুগে উক্ত ব্রাক্ষণেরাই তপোম্ষ্ঠান করিতেছ।' কেন? আগের গার 
প্রবাইচ্চালাইবারুজন্ত । তংকালে বাক্ষণ ব্যতীত, অগ্ত কেহ “জয়ে দাই হতরাং"-আন্টফোন জাতিও 
ছিল না৷. অহ-্ধাত হইতে আতি শব্দ _জগ্স হইলেই-জাত-হয়গ তখন "অন্ত কিছু জন্মে সাই” 

“পশ্চৈহস্তাৎ কর্ম চাগুম হন্যার্ণবে 1” -অপর্ব্ববেদ ১১১০২ 

সাবাছণেই, 'শগতেরন প্রকাশ | আঁপন্বক্প সত্বগুপই শ্থেত-্বর্ণ। নেস্বর্ণ'সকল” হর 
েঠকদর্ণন : ফালখ' শ্বেত বর্ণেই সমস্ত প্রতিভাক্ত' হয় । শ্বেতবর্সযজলব্রামগ গ্রে শ্বেতবর্ণ' হাক্ডি'ও 
ত্রাণ ।. আনস্তাযাখ্বঘি. ঘলিতেছেন--সত্যাযুগ্গাবসানে  মাননগগণের ব্রাক্মণত্ব বুদ্ধি (য়লন্ব ও যান) 
বিতাি োছুগে কি আবিভৃত্চি, হইল। অ্রেক্যাযুগে রা দিনে 
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অন্ধের অঙ্ুলোমগতি।) সত্যুগে ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণের! প্রধান। (ক্ষেত্ররূপ অন্নির তেজ 
তখন প্রথল নাহওয়ায়) কারণ জলের আধিক্যত| হেতু (আধিক্যে নব্যবাদদা ভবস্তি। ) ত্রেতা- 
যুগে উভয় বর্ণ ই সমবীর্ধযবান্‌ হয়েন () ইত্যাদি প্রকারে স্থাট্টির উপাদানভূত জব্যান্থদারে 
পার্বিব মানবগণ মধ্যে বর্ণাশরম ধশ্ধ গ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বহু বিষয়ের অবতারণ। হইঘ্বাছে। ভাং- 
'কালিক সমাজের ও দেশের অবস্থা বিবেচন। করিয়! যেরূপ শিক্ষার আবস্তক তাহাই উপন্থাপা- 
কারে ঝ| উপাধ্যানাকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু জগতের কোন বস্তই একভাবে চিরকাল 
যায় ন। ও যাইতে পারে না । পরাশরসংহিতার প্রথমেই আবশ্ক মত ইহার পরিবর্তনের 
আদেশ আছে। এম্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । বন মধ্যে সীতার অন্কুস্ধান কাঁলে কব 
নামক রাক্ষস বধ করিলে সে স্বর্গে গমন সময়ে রামকে তাঁপনী শবরীর নিকট যাইতে বলিল। তপশ- 
শ্চারিনী শবরী রামচন্ত্রকে পাইয়। যথ। বিধানে তাহার অর্চন| করিল। ইত্যাদি। রামচন্্র 
সে সময় কেন তপশ্চারিণী, ব্যাধিনীকে বধ বা তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন না? সম্ভবত 
রাম নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতেন না। তখন ব্যাধিনীকে বধ করিতে পরামর্শ দিবার কেহ 
ছিল না বলিয্াা॥ 

নারদাদি খধিগণ ত্রেতাষুগের রামচন্দ্র সমীপে অকালমৃত্যার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 
চারিযুগের বর্ণাশ্রম বিষয়ক ব্যাপার নির্দেশ পূর্বক বলিলেন__দ্বাপরযুগেও শৃদ্রের তপস্যা কর! পরম 
অধর্ম। অ্রেতাধুগের কথ। আর কি বলিব?” কিন্তু রাজন্। কোনও শুন দুর্্ধি বশতঃ এই 
'ক্রেতাযুগে তোমার অধিকার মধ্যে তপস্তা আরম্ভ করিয়াছে; সেই জন্তই এই বালকের মৃত্যু 
'হইয়াছে। এই বলিয়। তপশ্তা দমনাদি রাজনীতিশিক্ষাপ্রদ বিষয় সকল বলিলেন। তদমনের 
-স্বারা বালফের জীবন লাভ হইবে। 

দেবর্ধি নারদের অসম্পবএঁ বাকা শ্রবণ পূর্বক রামচন্দ্র পরমগ্রীত হইয়৷ লক্ষ্মণকে কহিলেন, 
“সৌম্য! তুমি হবি শ্রেষ্ঠকে আশ্বসিত কর এবং বালকের মত শরীর টতলদ্রোণীতে স্থাপন 


"করাও | বিবিধ সুগন্ধি তৈল দ্বার উহার মৃত দেহ রক্ষা করিবে। যেন কোন মতে নট না হয়।” 
ইত্যাদি । 


7]. ” জক্্ণ:ক এইরূপ আদেশ দিয়! রাম মনে মনে বিমানকে স্মরণ করিলে পুষ্পক রথ তাহার 
-'মনোগত ভাব বুঝিয়। মুহূর্ভমধ্যে তথায় উপস্থিত হইন্! প্রণামপূর্ববক মধুর বাঁকে কহিল--“এই 
“আপনার রথ উপস্থিত হইয়াছে ।* 

৭. ২ শ্নস্-ত্র্য--ত্রেভাবুগে এমন বাক্শক্তি বিশিষ্ট জীবন্ত রথ ছিল নাকি? তাদনগ্তর রাম 
ভরত ও লক্ষণকে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া প্রদীত শরাসন, তূপীর ও খড়গ ধারণ পূর্ব্বক 
বিমানে আরোহণ করিয়। ইতস্ততঃ সেই শৃদ্র তপস্বীর অদ্বেষণার্থে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 

অবশেষে দ্ম্ষিশপিচ্িকেচ গমন করতঃ বহু অদ্বেষণের পর শেল গন্ধ্ঘভেল্ল পাশ দেশস্থ 

"এক সরোবর তীরে উদ্দপদে-অশোম্ুুখে লম্বমান এক কঠোর তপস্তায় রত তপন্থীকে 

(দেখিতে পাইলেন এবং তৎ সমীপবর্থাঁ হইয়া কথোপকথনের স্বারা জানিলেন ঘে, সে তগন্থী 
'শুদ্েজাতি। তপন্ী শৃর্রজাতি শুনিয়াই দয়াদ্রচেত! রাম কো হইতে রুচিরকান্তি শরাসন বহিষ্কত 

করিয়া তাপলের 'মঘ্তক ছেদন করিলেন। : সেই শূত্র নিহত হইলে ইজ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ 
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সাধুবাদ করিয়। ভূয়োতুরঃ রামের প্রশংসা করতঃ রাশি রাশি পুষ্পুবাষ্ট করিতে লাগিলেন। 
দেবগণ অতীব প্রীত্‌ হইয়া! সত্য পরাক্রম রাঁমচন্্রকে কহলেন। “হে মহামতে । তুমি সুরকার্ধ্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছ এক্ষণে অভিলাঁধিত বর প্রার্থনা কর। তৎকুত বিনাশনিবন্ধন এই শুর 
্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হইল। ( অতএব শৃত্রের তপস্যা করিতে ভীত হইবার আবণ্তক নাই। 
তপস্তাক় প্রাণ গেলে বর্গ হয়। রাম ব্রাহ্মণের চতুর্দশ বর্ধী্ মৃত পুত্রের পুনর্জাবন বর প্রার্থনা 
করিলে সেই বর প্রাঞ্চ হইলেন এবং সেই বালক ( বা শিশু ) পুনর্জীবিত হইল। 

সন্তব্য। দেবধি নারদ রামকে ন| জানিয়া গুনিয়। যোগবলে অকাল মৃত্যুর কারণ যে 
শৃদ্রের তপন্তা, তহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া! দিলেন, কিন্তু কোথাল্ন কোনস্থানে সে তপত্বী কি ভাবে 
তপশ্া করিতেছে যদি রামকে বলিয়া দিতেন, তাহা! হুইলে রামকে সমস্ত তৃমণ্ডল খোজাখু'জী 
করিয়া বেড়াইতে হইত না । র।মের কপালে কষ্ট ছিল নারদ কি করিবেন! 

রামেরও কাধ্যকলাপ দেখিয়! তাহার রাজোচিত বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ঠ পরিচন়্ পাওয়া যায়| 
তিনি একজন বড় রাজ! হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী উপযুক্ত কর্মচারী বা! সৈহ্ সামন্ত পাঠাইয়। অন্বেষণ 
পূর্বক শৃদ্রতপস্বীকে ধরিয়া আনাইয়! যথারীতি বিচাঁর পূর্বক দগ্ডবিধান না করিয়! ম্বং তাহার 
অন্বেষণে বাহির হঃলেন কেন? এবং একেবারে এরূপ শিরশ্ছেদরূপ দণ্ড (082101091 [)017191- 
11608) বাকেন দিলেন? 

তৎক।লের দেবতারাও এই রাজার মত বুদ্ধিমান ছিলেন । রাম রাজার এই কার্য দেখিয়া 
সাধুবাদ ও পুম্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বরও দিয়াছিলেন! 

ধন্য সে কালের রাজা ও দেবতা! এই বীরশ্রেষ্ঠ রাঁজারামচন্ত্রই সীতার জন্য হ্েম্দন 
করিয়। অশ্রুধারায় ধরণী প্লাবিত করিয়াছিলেন। 

যে দেশের জনগণ এই ওঁপগ্ঠাসিক বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মনোমধ্যে কুসংক্কার 
পোষণ করে, সে দেশের 'অধোগতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

বিজ রামায়ণ পাঠকগণ জানেন এবং জানিতে পারেন যে রামায়ণের পূর্ব ও উত্তর কাণ্ড 
সকল এক জনের ও এক সময়ের লেখা নহে। 

বৌদ্ধযগের বিষয় ও ব্যাপার ইহাতে সঙ্িবিষ্ট থাকায় বৌদ্ধ যুগাবসান কালে লিখিত বলিয়া 
অনেকে স্থির করিয়াছেন। এ 

( ক্রমশঃ) 


মামপঞ্জি-আষাছু, ১৩৪১ 


কলিকাতা ও তৎপার্থববর্তী নান। স্থানের কংত্্রম দশের উপর' সবঙ্ষবরী-' কঠোর প্রাতযাঙার 
হইতেছে । কংগ্রেস-কাধাক্ষবী সমিতি-নূতন কাগ্রেন ফর্ম “পন্ধতিত্ষ এক ধর্শমা পন্জ- শ্রকাশ' 'করিবাসেন, 
বাবস্থা পরিষদাদিতে প্রবেশ ফলে একটাকংতগ্রগ'্পালে মেব্টারী বোর্ড গঠিত হইবে সভাগলঙ্গে তাহাতে দলকন্ধ 
হই ক্ষার্বয রুরি্ত' 'অঙীক।ব পত্রে সাক্ষর করিতে হইবে, কংগ্রেন পরলেমপ্টারী 'দল-স্েটামোটি হোয়াইট 
'পেখা রণলিবন্ত মাঘিয়া 'লই৪রননন|, তরর-মাম্প্রধায়িক মীষাংসাতে-হন্তক্ষেপ করিবে-ন1।ইহাই.কঙগ্জেসের গান্ধী 
নী, পঞ্িত-অবলবয প্রস্ভৃতি কতিপস্র-প্রতিষ্ধীবান সভ্য ই হাতে অ।পত্তি করিতেছেন--কলিকাতা করপূরেশন 
অনেক কেলেক্কারীর পর গতর্ণমেণ্টের নির্দেশে চীপ. এক্সিকিউটিগ. অভিন্নার কর্তৃক আহৃত এক সভাতে নলীন 
রঞ্জন সরকারকে মেয়র ও মিঃ বি,এল, রায় চৌধুরাকে ডেপুটী মেয়র নিযুক্ত করিয়াছেন- _মহাত্ম গান্ধী বোম্বাই 
নাগরিক সভাতে অভিনন্দন লইতে যাইবার পথে তাহার গাড়ীতে কে বোম! নিক্ষেপ করে; কোনও ক্ষতি 
হয় নাই, রেলপথে তাহার রেল বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টাও নাকি এক স্থানে হইয়াছে-- প্রায় সকল স্থানেই এক্ষণে 
আমণকালে গান্ধী বিরোধী শোভাষাত্র! ইত্যাদি হয়, স্বামী লালনাথ নামক একজন যুবক সন্ন্যামী ইহার 
পরিচালক*-প্রায় সর্বত্র প্রচুর বর্ধা বারিসম্পাত হইতেছে, চেরাপুপ্রিতে-একদিন ৩৬ ইঞ্জি জল হগ্স-বিহার 
আসাম ও পাঞ্জাব প্রদেশে বস্ত।-পীড়! উপস্থিত-_দেরাদূনে ভায়তীয় পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আরও 
'জপগহ”-রিজাঙ্ভ ব্যাক্ক' কণর্ধয ১৯৩৫ সালের এপ্রিল “হইর্ডে আরম হইবার লন্ভাবনা+ রাস্ার নিশ্মাণ ও 
সংস্কার করে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাঁচবৎসর মেয়াদী একটা-পরিক্রজ্জন1-করিয়াছেন। ইহাতে: ৬৭..লক্ষ টাকা ব্যয় 
ও.২০* মাইহোর অধিক পৃথ প্রস্তুত হইবে-_-কলিকা'তা হইতে দার্জিলিং ও ঢাকাতে টেলিফোনে শার্ভ-ব্যব- 
হারের ব্যবস্থার প্রস্তাব চলিতেছে-_পুবী ও শিলংএ মহাকুদ্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইল-বঙ্গের প্রধান আমুর্েদ 
চিকিৎসক বিবিধ সৎকশ্মের অনুষ্ঠাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্ঠামাদাস বাচম্পতি মহাশয় সত্তর বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ:করিলেন। | | 
বৈদেশিক 
স্রয়েজ কেনেল কোম্পানীর লভ্যাংশ রূপে ব্রিটেন এবার ২৩১২*** লক্ষ পাউগু প্রাপ্ত হইল-_ 
ব্রিটিশ রাজসরকার বায়ুপথে দেশরক্ষার সমধিক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা! বোধ করিতেছে-গত জুন মাসে 
রিটিশ বেকারীরসংখ্যা ২,৯২৫৮৬--জ্যারঙ্্যানিতে হঠাৎ অস্তসথিপ্ব-প্রজ্বলিত, ভূতপৃবর: টেরফেলার ভন সীচার 
সন্ত্রীক গুলিত্বারা নিহত, কহষটন্ধ উ্রপ নেতা ধৃত ও নিহত, অনেকগুলি হিটলাবের অন্ত ০নবজী রন্তু সামমিক 
বিচারে প্রা্পদপ্ডিষ। নিশ্মম ভাবে সর্বত্র অনুসন্ধান ও হত্যা চলিতেছে__ইতালীতে হিট জার-মুসোলিনী 
সংলাপ হইঞ;গিয়াছে, অদ্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে ইহাদের সম্মতি, ইউরোপীয় রাজনৈতিক গগন 
মেঘাচ্ছন্ন বলিয়। ইহাদের প্রতীতি--পোলিস মন্ত্রী ম, ব্রনিলাম পীরেকি গুগ্ততাবে হত-_অধ্রিয়ান মন্ত্রী ডাঃ 
ডলফান মুসোলিনী সহ সাক্ষাৎ করিবেন-_জাপ রাষ্ট্রমগ্ুলে নৃতন মন্ত্রীসগা গঠিত হইল, ইহারা অধিকতর 
জাতীয়ভাবে প্রণোদিত-_-আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় খণ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের শিল্লোন্নতির জন্ত রাজনরকার খণ 
ব্যবস্থ। করিতেছে-_জাপান সন্কল্প করিতেছে থে কাহারও প্রতীক্ষ। না রাখিয়া সে নূতন €নৌবহরের সম্প্রসারণ 
করিবে। 
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অসজ্ঞ্যস্্ গু নিঃশ্রেম্ল 


পঞ্চম বধ ]. আশাবণ__-১৩৪৬ [ ১০ম সংখ্য। 


সাধনার পথে 


আধুনিকতার আবেশ 1 


আধুনিকতা বলিম্া যে বিকট বিষয় এক্ষণে জগৎ গ্রাস করিতে বপিয়াছে+ তাহ।কে আর 
কালের ক্রমগতিতে জগতের আপস্থার একট! স্বাভাবিক পরিবর্তন বা বর্তমানের স্বভাবজ পরিণতি 
বলিয়া গ্রহণ কর! চলে না । প্রত্যেক যুগের, প্রতি বর্ষের এবং প্রতি মুহুর্তের একট! নৃতণত্ব আছে; 
তাহ। এ এ সময়ের লক্ষণ, তততৎ যৃগের ধশ্শ এবং কালোপযোগী ফল--মতীতের সন্ত তাহার 
ক্রমানুগতিক সম্বন্ধ আছে? বর্তমানের মুহ্ব্গুলি সেখ।নে অতীতকে মুছিয়। আইসে নাই--মনেক 
স্থলে অতীতের সহিত ইহার কাধ্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান! কিন্তু আজ আধুনিকতা! বলিয়া কালের যে 
অভিযান উপস্থিত, তাহ! অতীতের সমুদয় কীন্তি ধ্বংস করিয়া, প্রকৃতির ক্রমান্থগতি ভূলিয়।, কালের 
অজ্ঞাত গ্রর্দেশে গ্রগতি নামের ধ্বজা তুলিতে যাইতেছে । কাপের ম্বভাবজ লক্ষণ ভুলিবার ভয়েই 
আজ নবীন, সবুগ্গ, তরুণ, টআ 25৩, 12100৫00190) ইত্যাদি নৃতন নৃতন নামে ইহার 
সম্বর্ধনা হইতেছে। 

সকল দেশে ও সর্ধর কাঁলে বর্তমান এই নৃতন বেশ পরিয়াই আইসে। নৃতন তার নবীন 
ভাবের গর্ধে বিভোর ; আপনাকে নাড়িয়। চাড়িয়া দেখে এ অবসর তার নাই । তবুও সময়ের 
একটী আভিজাত্য আছে, যাহাকে অবলগ্ন করিয়। সে স্থির ফল প্রসব করে। সে শ্রাভিঙ্গাত্য 
তাহার নিজ পরম্পরা এবং দেশের ও জাতির সংস্কার বা সাধনা। এই আভ্তিজাত্যের বলেই 
কালের মহিমা, নতুবা উহা ধ্বংসপথের সহায় মাত্র। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির উথ্থান পতন 
ধটিয়াছে) ইহাদের মধ্যে যাহারা কালের এই আভিজাত্য লইয়। চলিয়াছে--নিজ সংস্কার ও 


৫৫৪ ভীরতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্য। 


সাধনাতে স্থিরতর থ।কিতে পারিয়াছে, তাহারাই কালের সর্ধবধ্বংসী কবল হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা 
পাইয়াছে। আগত কাল কেবল বর্তমানের রূপে-কেবল আধুনিকতার ক্ষুদ্র আবরণে তাহাকে 


আবিষ্ট করিয়। রাখিতে গাঁরে না, ভূত ও ভবিষাতের যুক্ত-বঙ্ধনে তাহাকে স্থিরতর করিয়াই 
রাখিয়াছে। 


আধুনিকতার যে রূপ লইয়া বর্তমান আন্গ উপস্থিত, তাহাতে রহিয়াছে সর্বপ্রকার 
সংস্কার ও সাধনাঁবজ্জিত-_ ভাঁবপরম্পর। হইতে ঘুক্ত- কতিপয় জাতির সগ্য প্রতিষিত অত্যতথান। 
ইহাদের অভ্যুত্থান যেমন চমকপ্রদ অধঃ পতনও তেমন সত্বর সংসাঁধত হইয়। আদিতেছে। ইহারা 
কেবল অজ্ঞত।র আচ্ছন্ন থাকিয়া, আপন শিক্ষা সমাজ ও স্বাতন্ত্্ের সুস্থ ও সবল ভিত্তিভূমির 
উচ্ছেন সাধন করিয়া, নবীনের নামে বিহ্বল হইয়া মরণের পথে চলিবেই। 

এজন্য ইহ! সত্যের সংশ্রব ছাড়িয়া মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছে-_ছুলন।॥ চাতুরী প্রভৃতি 
মিথ্যার অঙ্থচরবর্থ জাধুনিকেব কশ্মক্ষেত্রে নকল অধিকার করিয়া বসিয়াছে । সত্য ও জ্ঞান হইতে 
পরিয় পড়িয়াই আধুনিকতা মায়াবী জগত মোহিত করিয়। লইয়াছে! ম।ছৃষকে মোহিত করিবার 
প্রধান অস্ত্র নারী; কাজেই নারীসঙ্গের স্থায় উপাদেয় বস্তু আধুনিকের আর কিছু নাই আর 
নারীপ্রগতি সকল প্রগতির অগ্রগামী ইয়া চলিয়াছে। সর্ব প্রকার বিলাম ব্যসন ও ব্যভিচার ইহার 
সহচররূপে চলিতেছে । আধুনিকের নিক্ট ধর্ম উপহাসের সামগ্রী, নীতি স্বার্থসাধনের উপায় মাত্র, 
প্রবীণের অভিজ্ঞতা অতীতের পচা মাল__সংসাহিত্য ভীতির বস্ত- ছুনীতি কলা বলিয়। আদৃত। 


ইহার! যদি ধবংসপথের সাথী না হয় তবে আর কি? আজ ইহার সর্ধথ৷ বিরোধ ৪ পরিবঙ্জনই 
একমাত্র রক্ষার উপায়। 


পক্ষাপক্ষ | 

রক্ষণশীলতা৷ ও উদ্দারনীতি এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দিত৷ চিরকাল মানবসমাজে চলিয়াছে। 
ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রে ইহার প্রয়োগ "ও প্রঙাব দেখিয়া কতক দিন হইতে এদেশবাসীর। রাষ্ত্রিক ভাবেই 
ইহার মন্ম ধরিয়। লইয়। আমিঙ্েছে। বাস্তবিক কিন্তু কেবল রাষ্ে নহে, জাগতিক প্রদ্তযুক 
বিষয়ে উহার বছযমানতা। ভারতে কন্ত এই বিরোদ বনু পূর্বেই মানিয়! চলিয়াছে। কেবল 
মাত্র পুর্বে উহা! যেরূপ স্বাভাঁবক ও সমাজের কল্যাণকর ভাবে পরিচালিত হইত, এক্ষণে 
কৃত্রিম বিজ্গাতীয়ত! ও বৈধবোশক এভাবে, তাহা বিকৃত ও নানা অনিষ্টের হেতু হইয়াছে মাত্র। 
বিরৌধেরও বিধি অছে। স্থিতি ও পরিবর্তনের মধ্যেও এঁক্য ও সামঞ্জস্) রক্ষা পাইতে পারে। 
প্রকৃতির নিয়মে তাহ] পরিলক্ষিত হয়। গুকৃতি:ক উন্নজ্ঘন করিয়। মানুষ যেখানে উহার ব্যতিক্রম 
করিতে গিয়াছে, সেখানেই এই নিয়মের ব্যাখাত ঘটয়াছে। মানুষকে এই বিপথে চাঁলাইবার 
প্রণান যন্ত্র তাহার অহঙ্কার-অংঙ্কার প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটাইবার মৌ.লক সাধন; হ্যা ইহার দ্বার! 
পরিচালিত হইয়াছে, বিনাশও ইহার বশে হয়। স্তুসভায মানব সমাজে উহ! প্রথমে স্বাধীন চিন্ত। 
আখ্যায় প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল, পরে উহ|৷ ব্যভিচারে পরিণত হইয়া সমাজকে ধ্বংসের মুখে 
পরিচালিত করিতেছে । আজ পুথিবীর সর্বত্র যে অবন্থ৷ তাহাতে এই রক্ষণশীল ও উদার 
নৈতিকের লম্বন্ধে চরম ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়ই বোধ হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ-_এই সকল 
ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্্রিক ভাব আজ সকলের মধ্যে প্রবল, এজন্য রাষ্্রক্ষেত্রেই 
এই বিরোধ সর্ধাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়্াছে। স্থিতি ঝ! রক্ষণশীলততার ঘোর অবমাননা 


শাবণ--১৩৪১ ] সাধনার পথে ৫৫৫ 


চলিতেছে--ধে ছুই চারিটী রাঁজ্যে রক্ষণশীলতার দিকে প্রবত্ব দেখা! যায়-_ইংলগ্ু, জাপান, 
ইটালী প্রভৃতি, যেখানেই তাহা এধন৪ কতক পরিমাণে অগ্রহ্ুত হয়, সেখানে ৪ কিন্ত উহ! ৫কোনও 
মৌলিক সত্যনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, নিজ নিজ স্বার্থের জন্ট মাত্র তাহা! অবলগ্ষন করিয়! 
চলিতেছে। রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী জাগতিক নীতির একটা মৌলিক তত্বের সপ্ধান দেয়; বিভিন্ন 
পমাজের মানব যাহা ম্মরণাতীত কাল ধরিক্ন! মানত করিয়া! আসিয়াছে । বর্তষন এই স্বাধীন চিন্তা 
ব| ম্বেচ্ছাচারের যুগে প্রায় সর্বত্র উহার উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়াছে। ফলে বিপ্রবের পর বিপ্রব সর্বক্র 
চলিয়াছে ; হত্যা ও উৎপীড়ন নৃতন নূতন আকাবে গকাঁশ পাউতেছে ? ইন্ধতা ও গেচ্ছাচারিতার 
হাঁতে রাষ্ট্র সমর্পিত। কেখল মাত্র বাবহারিক উণযোগিচার দৃষ্টিতে প্রতিপাঁলিত হইলেও 
ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র রাঙ্জমুক্টের সম্মান রক্ষা করিতেছে, এবং তাহাতে উহ! অপেক্ষারুত নিরাপদ । 
জাপ-রাষ্ট্রে রা্পদের সম্মন আরও অর্ধক; কারণ প্রতীচোর সন্ধার ৪ সমাজ নীতির মৌলিক 
ভিত্তিতে উহ! প্রতিচিত। জাপানের জাতীয় প্রক্কতিতত উগ ধন্ব। এজন্য জাপানের রাষ্ট্রশাক্তি 
আজ স্বভাঁব-মবল ও দৃঁ়সন্বন্ধ ; দেশভল্দি ও রাঙুশক্ষি উহার মর্বাপেক্ষ! অধিক প্রবল। আধুনিক 
বিজ্ঞান বল সে সমূদয়ই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, দ্বাধীন চিন্তাও তাহার আছে, কিন্তু উহ্থাকে 
সে আত্বমখাতী অস্ত্রোপচারে পরিণত করে নাই-নিদ জাতীয় ধন্মের (সিস্তে। ) সহায়করূপ 
আত্মপিদ্ধির সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। জানিনা একালের প্রভাব জাপানকেও তাহার 
এই স্বস্থ ও সুস্থ অবস্থা হইতে বিচলিত করিয়। কেলিবে কিনা। স্বাধীন চিন্তার লীলাভূৃষি 
ইউরোপের মধ্যে এক।লে সর্দ পক্ষ! অগ্রণীল জাতিগুগ্লই উনার কুফল অধিকতর তৃগিতেছে। 


জানবিদপ্তান ও উদ্ভাপন। শক্তির অগত ফবালী এক বিশম নিপ্রনেব উগ্নকল বচন করিয়। চলিয়াঁছে, 
ধর্ম ও চিন্তাধার।য় নান। ঘাতে প্রতিধাতের ক্ষেত্র জারম্যানী এক্ষণে বাস্িক ক্রান্জির চরম সীমায় 


আঁসিণ' উপস্থিত। যে সত্য ও পরম ঈগঙ্ প্রতিষ্ঠিত, তাভার দৃষ্টি হাবাইয়। মান্য আপন সামগ্রিক 
স্ুবিধ। ও ক্ষীণ জ্ঞানদুষ্টির বশে যে পরিবর্ধনের ন্থম'ণ কবিতেছে, তাহ| কেবল রাষ্টে নে, সমাজ 
ও আর্থিক জীবন যাত্ প্রণালীতে ততোধিক অনর্থের স্থজন কবিতেছে। মাক জগতের সর্ধর তাহা 
অন্ত পরিপর ভাবে দেখ। দিয়াছে। ভারতের শি্ষ।, দীক্ষা, জীবনযাত্রা, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সর্্বাগে 
এ ধশ্ম নীতিকে প্রান করিয়া পরিচালিত হউয়ছিল, মাক্রযেব শ্বেচ্ছাচার তাহাতে আপন প্রভাৰ 
বিস্তারের অবসর বড পায় নাই; এগ ভারতে নাঁণা যুগ পণরবর্ননের মধো৭ ভারতীয় সাধনার 
মৌলিক স্থিতির উচ্ছেদ সাধন কখন? হয় নাই। বিপ্লব শারতের উপর দিয়া খবই গিগাছে, এবং 
আজিও যাঁইতেছে _এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু উক্তাব মধো কেবল মে আপন সাপনাঁগত অজ্জনিহিত্ত 
মূল নীতির বলেই স্থিতি ও পরিবর্তনের মধো এক অপূর্ব সামঞ্জস্য রাখিয়া, সকল প্রকার বিরোধী 
শক্তির প্রভাবক বাহ করিয়া, বিবিধ সংঙ্গতরে আম্মশ্বদ্ধি সাধন করিয়া আপন সাধনার পথে 
চলিক়্াছে। 'আঁজ জগতের নাঁন। পরিবর্ধনের মধো, 'বিগ্ষাতীন ভাব গ্রবাহ, বৈদেশিক অধিকারে 
পড়িয়া! উহার আর এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়'ছ। অগ্যকার এই পক্ষাপক্ষের 
স্বন্দবে তাহাকে আপন স্থান বাছিয়' লঈতে হইবে । 


দেশীয় লোকের উচ্চ পদবী লাঁভ।__. 
নৃত্তন শামনসংক্কারে 'ইখরিয়ানা ইজেদন' ব! দেশীর লোককে রান্ধকীয় কার্ষেয নিযুকাকরণ। 


৫৫৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখা। 


বিশেষতঃ যে সকল উচ্চ পদে এযাবত কাল দেশীয় লোকের! নিষুক্ত হইতে পারিত না, তাহাতে 
তাহাদের প্রবেশাধিকার দানের ব্যবস্থ। আছে। উক্ত সংস্কারের জন্মরাত। মিঃ মন্টেগু শ্রীধুত এস্‌ পি 
সিংহকে লঙণপদবীতে উন্নীত করিয়! তাহাকে এদেশের একটা প্রাদেশিক গভর্ণরের স্থায়ী পদ দিয়া, 
তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইম!ছিলেন, ল্নিংহের ভাগে ই পনবী ভোগ অপি নিন ঘটে নাই। 
তৎপর কয়েকটি প্রদেশে দেশীয় ভাগাবাঁন লোকেরা অস্থায়ী শাবে গভর্নরের কার্ধা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন । বঙ্গদেশে এই মাসে কষেকটী উচ্চ পনবী লাভ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটয়ছে_-জনপ্রিয় 
বিচারপতি শ্রীধুত মন্মথ নাথ মুগোপাধ্য'য় মহাণম মাত্র দেড় মানের অন্ত অস্থাণী ভাবে কলিগাত। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচাঁরপৃতির কার্ধা করিবেন। ইত্তিপুর্ে আরও কয়েক জন বাঙ্গালী অস্থায়ী 
ভাবেই এই প্দ অলঙ্কত ,করিয়। গিয়াছেন _যাহারা জাষ্টিদ্‌ মন্থনণথের মনীযানল, মহাপ্রাণতা 
ও সব্বপ্রকার মঙ্গলকর কার্যে তাহার চিন্তনিখেগ দেখিঘা বান্তবকই বিমোহিত, তাহারা তাহার 
এরূপ মস্থাঁয়ী উন্নতিতে তত আনন্দ লাভ করিবেন ন1-রাঁজবিধানে এরপ বাক্তির এ পদে স্থায়ী 
নিয়োগে কোন৪ বাধ! আছে ফিন।, জানি না; থাকিলে নূন সংস্কারে ইহার প্রতিবিধান হওয়। 
আবশ্বাক। মি: এ, কে, চন্দ শিক্ষা-বিভাগের দিংরক্টব ব| প্রধান পরিচালক পদ পাইয়াছেন-_. 
দেশীয় লোকের পক্ষে এই পদ প্রাধি এই প্রথম ' নবনিযুক্ত দেশীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই নিয়োগে 
কৃতকৃতাত| আগে বলিয়া বোধ হয়। দেশীয় লোকের পদবী বুদ্ধি একালে হইতেছে ও হইবে) 
কিন্ধু ইঠাতে এই দেশীয় লোনকেরা দেশীয় প্ররৃতিণ সম্মান কত দূব রাধিয়! চলিতে পারিবেন 
তাহাই ভাবিবার বিষণ হইয়াছে । পারিলে, তাহাতে ঘে ফল হইবে সহম্ম উচ্চপ্দ দ্বারা তাহ! হয় 
ন|। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধায় মহাশয় একনমণে কার্দাত; এদেশের শিক্ষানিনস্থণে নিযুক ছিলেন 
_-বিহাঁর প্রদেশে হিন্দংইভাষার প্রচলন এবং এদেশের বঙ্গবিদ্যালয় গুলির উন্নতি প্রভৃতি বহু কার্ষ্যে 
বু দিন যানৎ তাঁহার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে রহিয়! গিয়াছে । ভদের নিজে দেশীয় প্রচতিব প্রশ্তীক ও 
জাতীয় সাধনায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন--তথন কিন্ধ 'ইগ্ডিয়ানাইজেসন' ছিল না; তিনি নিজে ছিলেন 
খাঁটি স্বদেশী ও পরবর্তী ম্বাদেশিকতার জন্মনাত।। শীমান্‌ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাত। 
বিশ্ববি্য!লয়ের ভাইস্‌ “চনপেল।র পদে নিযুক্ত হইঘ়| পিতার উপযুক্ত পুন্রের দানী বহাঁল করিয়াছেন 
এত অল্প বয়: ( মা ৩৪ বর্ষ ) এই পদের দায় ইত্তিপৃর্ধ্বে আর কেহ গ্রহণ করে নাই। কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ষো তাহার দক্ষতাও অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে অনেক প্রবীণেরও অনুলরণের বিষয় 
হইয়াছে । কিন্তু কেবল কার্দ্যপরিচালন। অগ্যকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের এক মাত্র বিষয় নছে। 
শিক্ষায় ষে সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারই শিক্ষাপরিচালনার কর্তাদের সর্বাগ্রে 
দেখা আবগ্রক। আবার শিক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেও এক্ষণে অনেক জগ্রাল সঞ্চার 9 সমশ্যার উদ্রেক 
হইয়াছে, একমান্র স্শিক্ষার গুণ তাহার দূবীকরণ ও সমাধান হইতে পাঁরে। অগ্তকার 
লোকচরিত্রের যাহা কিছু ছুর্বল ও কলঙ্কময়, তাহ! এই শিক্ষ/ হইতে উদ্ভুত; দেশের লোকের 
নানাবিধ অভাব ও ক্লেশঃ শিক্ষাভাব ও বেকার সমস্য।--এসমুদয়ের ও দায়িত্ব শিক্ষাবিভাগেরই; 
সমাজে আজ যে বাসন ও বিলামের নিতা লীল! চলিতেছে তাহাও: শিক্ষা হইতে নিঃহুত। 
শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যাহার উপবে অর্পিত হয়, প্রত কর্ধবোর দায়িত্ব হাঁহার তদপেক্ষা 
নেক অধিক। 


নবীন ও প্রবীণ। 
[ শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ দেবশর্শম! ] 


নবীন যাঁহাঁকে প্রগতি মনে করিয়! উল্লপিত প্রশীব তাহাকেই অপোগতি ভাবিয়। শঙ্কিত । 
এই পরস্পর বিরোধী উদমনবিদ মূনাভাবকে কেন্দ্র করিয়। যে সকল যুক্তি বামহশাদ গড়িয়। 
উঠিয়াছে সাধারণভাবে তাহার অধিকাংশগুলি বিশ্লেষণ করতঃ দেখান যাইতে পারে ষে প্রাগ্য 
ও প্রতীগ্য সভাতার সংঘর্ম১ এই ভাবনিপধা-ঘর করণ? দেক্গগ গ্রতীগা নতা ভাব পক্ষপাতী নবীনগণ 
অধিকাংশ প্রাচীন গ্রথাকেই কুপংক্কাবশূর্ট বলিয়। মনে করেন। এবং প্রাচা সভাতার পক্ষপাতী 
প্রবীণগণও নবীনের অটিকাংশ কার্যাকলাপকই উদ্ছ-গ্ঘলতাময় ভাবিয়া থাকেন। একটা 
সংস্কারের মোহ উয়েরই নিচাঁর বুদ্ধিতক আরত করয়। রাখিঘ্াচ্ছে,ও সত নিয়ে বাধ| জন্মাইকেছে। 
ঘেন্ধূপ সংস্কারমুক্ত অগমিঞ্াবঙ্জিত পক্ষপা গশূন্ত উদাব মন থ কিনে মান্ধম গবরপরে বক্ষবা শ্রদ্ধা 
ও ধৈর্ধ্য সহকারে শুনিয়! একটা মাপোষ মীমাংস।য় উপনীত হইতে পারে সেবপ সত্যানসন্ষিংসা 
কাহারও মধ্যে তেমন দেখ। যাইতেছে না। বুদ্ধর চারি পাশে অহখিকার প্রাচীর তুলিয়৷ সঙ্যের 
প্রবেশপথ রুক্ষকরতঃ স্বমত সমর্থনের প্রচেষ্টাই সর্নর দেখিতে পাম! যায়। নিজের জম্ম পবাজঘাকে 
উপেক্ষ! করতঃ এক মাত্র সত্যের জন্তই বিচারের প্রয়োর্জন। নতুবা খলের বেন ছলের অভাব 
হয় ন| তেমণি মানুষের ম্বকশ্মের স্বপক্ষে যুর্ষির অভাব €োঁন দিন ঘটে ন!! কিন্তু কাহার কান 
যুক্ত অধিকতর বিচারনহ বাদৃঢ। কাহ!র মধ্যে কতখানি সতা মানে কোন সন্ভাতায় জগত 
শাস্তি অপিতে পারে-ইতা!দি বিষয়ের স্থক্ম বিচার খুব পহ্জপাধা নহে। স্ুৃতবাং আমরা 
সকল দ্িক বিচার না করিঘাই একটা স্ত্ুবিধান্থবশ মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়। পড়ি ও পৰে স্বকার্ষ্য 
সমর্থনের জন্ত বিচারের নামে বিতগ্তায় প্রবৃত্ত হট । বিরোধ ও সংশয় তাহাতে বৃদ্ধি পায় ভি 
হ সর দিকে যায় না। নবীন ও প্রবীণে যে বিবোধ ঘনীভূত হইয়। উঠমাছে তাগার পশ্চ তে 
খানকট!| বুঝিবার ক্রুট আছে আবার রুচিভেদ৭ মাছে । কেহ মনে করেন দেশ উন্নতির পথে 
চলিয়।ছে তে বলেন মধংপ[তে যাইতেছে । ইহার কোনটী পতা ইহার স্থুস্্রঠিসাব এখনও হয় 
নাই। কোন কোন বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ প্রক।শ পাষঈলেও কোন কোন দিকে অবনতির চি? 
দেখ। দিয়াছে । এখন এই উন্নতির দ্রিকট। প্রবন হইএ। আবনাতক চাপ। দিবে অথবা মবনতির 
উগ্নমৃত্তি উন্নতিকে গ্রাস কবিবে, তাহা স্থির কর। ধুপই কষ্টসাধা ৷ এই জন্যঈ ভগবান্‌ ব্লযাছেন কিং 
ক্ম কিমকর্মেতি কবপ্বোহত্রমোহিত।২ 1 সুতরাং মাম.নর পক্ষে সাঙ্গাপ্ত। হইয়!, স্ববতকে প্রাধান্য 
দিতে ষাওয়। ধুইত। মাত্র । অনেক সময় দেখ। ঘাঁয ত্রাপ্তজীব যাহান্কে উন্নতি মনে করিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হয় তাহাই হয়তে। পরিণামে মারাম্মক ছুঃথের কারণ হয়: উঠে, মাবার যাহাকে মবনতি 
মন করিয়া শিহরিয়। উঠে তাহাই পরে উন্নতির সোপান হইয়। দাড়ায়। স'ঙ্কারকামী ও বক্ষাশীল 
উভয়কেই ভবিষ্বুৎ সম্বন্ধে অগ্থমানের উপর নির্ভর কবিতে হয়। বমানের প্রতাক্ষবর্শনের মধ্যেও 
মানুষের যখন ভূল হয় তখন ভবিষ্ভতির অনুমান 5 বিশ্বাস কর! যাইতে পারে কি করিয়।? ম্বৃতরাং 
শ্বমত প্রতিষ্ঠ।র প্রচেষ্ট। না করিয়। যাঁছ। সত্য, যাহ] কশ্যাণকর, যাহা! এদেখের উপযোগী, যাহ 


৫৫৮ ভারতের সাধন। | ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্যা 


পরমার্থসাধনের সহায় তাহাকেই উগয় মতবাদের মধ্য হইতে খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে। তর্কের 
জন্য তর্ক করিলে তাহ।র শেষ নাই, মীমাংস। নাই। হিন্দুশাস্ত্রে দেখ যায় যখন ধধিবাক্যে বিরোধ 
ঘটে খন তাহার মধো একট। সামঞ্ুশ্ত বা একবাক্যত| করিবার বিধান আছে। উভয় বাক্যের মধ্য 
হইতে অপ্রধান অংশ তাগ করিয়। প্রধান প্রধান বিষয়ে মিল রাখা হয়। 'অথব! অপ্রামান্ত বচনকে 
ত্যাগ করিয়। প্রমান বচণকে গ্রহণ ক হয়। কিন্তু নবীন এ প্রবীণের মধো যেবিরোধ তার 
মীমাংসার পন্য সে্ঈপ কোন চে! এখনও হয় নাই। বিঠারেণ পদ্ধতি অগ্ুদারে একট। কিছু ভিত্তি 
করিয়! সত্য মীমাংসা? উপনী* হওয়ার জন্য দেশের কল্যাঁণকামী নবীন ও প্রবীণ কলের সতা গ্রহী- 
রূপে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ণতুব! প্রতোকেগ নিজ নি রুচি ও হৃবিধ। মত একটা! মতবাদ হট 
করিয়! তরছুদারে সংস্কার করিত ঘাওর! বাহলত! শাত্র। শাসন অগ্র'হা করা. যাহা কিছু আছে 
তাশর ধ্বংল কর! ব। নৃতন কিছু হইতে ন| দেওগাই কাহ।র৪ কামা হ৪য়! বাঞ্চনীয় নহে। সহমত 
চেষ্ট! করিয়াও অনেক সময় মান্ু-ঘর বুঝিবার ক্র ঘটে কিন্তু আমর। অধকাংশ স্থলে বুবিবার 
বিশেষ চে&। ন। করিমাই ঠিক বুঝিয়াছি ভাবিয়। মমগ্ষ্কীত হই । অনেক তঞ্চণকে দুষ্টিক্ীণতা বশতঃ 
চশম| চোখে দিয়। এশ্বর্যা (অর্থাৎ বিলাসিতার উপাদ[ন) বাড়িল উন্নতি. হইল ভাব্ফি! আনন্দিত 
হইতে দেথ। যায়। বিচার করিলে পেশ বুঝ| যায় এ তরুণের একট! এশ্বর্যা বাড়িল একথ| যেমন সত্য 
আবার উন্নতি হঈল এ€খাও তেমনি মিথা।। এইর্ধপ বনু ব্যাপার আছে যাহা বাহাতঃ উন্নতি বলিয়। 
মনে হই"লও কাধাতঃ উন্নতি ন'হ। এসকল কথা বলিবার উচদ্দগ এই যে শ্বমতকে প্রধানত দিয়া 
বিরুদ্ধবাদীর কথ। অগ্রাহা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। সাহিত্য কল। ও বিজ্ঞানের উতৎকর্ম যেমন 
নবীনগণকে উঃপিত এবং উৎলাহিত করয়।ছে সেইবপ সর্র্বর এহিকত। উচ্ছগ্ঘলত! ও ভোগবাদের 
প্রবল্য প্রবীণশণকে বাখিত ও শঙ্কিত কিয় তুলিয়াছে। উভয়পক্ষে উন্লাগ বা আশঙ্কার কারণ 
আছে। যাহাতে পবম্পবকে বুঝিবার ভুল না হয় তাহার জন্ত উন্তম্নশকফরই যুরকিগুশি যথ। সম্ভব 
নিরপেক্ষভাবে দেখান আবগ্ক। যেখানে পরণ্পর পরস্পরকে বুঝবার ভূলে বিরোধ ঘটে সেখানে 
সেখানে ধৈর্ধ্য ও শ্রদ্ধ' সহকারে উভয়ের বক্গবা শুনিলে সত্য নির্ণয়ের মাহাযা হয় মতন্ডেদ অনেকটা 
কমিরা যায়। মার যেধা;ন কুচিতত? মতততর কারন হয় বিএবাঁধের 2ষ্টি করে পেধানে ও 
পরম্পরের প্রতি শক্রুতাবোপ হস পায়। অঃএব এইবার সংঙ্গর্যা বিষয়গুলির মধ্য হইতে এক 
একটীে লইয়। পৃথক্‌ ভানে মালোচন!। কর। যাক । | ৃ 

ভ্ীস্্ার্ধীনত। নবীনগণের সংস্কার্যা বিষ গুলির মধ্য মন্ততম | তাহার। বলেন পুরুষের 
ন্তার মেয়েদেরও সবত্র সমান মধিকার ও প্বাধীনত! থাক বাঞ্চনীয়। পুরু"ষর পক্ষপাতিত্বদদোষে 
সমাজ শণীর অর্ধাঙ্গ পরাধীন ও পু হইয়। থাকায় জাতীয্বক্সীবনের সম্যক বিকাশ ও পুষ্টিলাভ 
হইতেছে না। নর ও নারী উভয়েই মাগুষ, উভয়কেই মন্ত্যু![চিত মকল প্রকার সুযোগ স্বিধা 
সমান অংশে দান করিতে হঈবে। নতুব মন্ুষ।ত্ব 'বক'শের সকল প্রকার স্থযোগ পুরুষ এক| লাভ 
করিবে আর নারী তাহাদের দেবাদ!সীৰণে ভাগের পণ)বূপে পরমুখাপেক্ষিণী হঈয়। লাঞ্চিত 
জীবন যাপন করিবে । এই অবিচার ও অত্যাচার মূলক প্রথাকে নবীনগণ কিছুতেই সহ করিবে 
না। পাশ্চাতাদেশের ন্যান্ধ এদেশের নার'দেরও স্বাধীনত। চাই, সমান মর্ধ্যাদা চাই সমান মখিকার 
চাই। ইত্যাদি 1 


সং 


আপাবপ--১৩৪১] নবীন ও প্রবীণ ৫৫৯ 

প্রবীগগণ বলেন_স্থ্বীম্বাধীনতা বিষয়ে আলোচন। করিতে হইলে প্রথমেই স্বাধীনতা 
শবের অর্থীক? তাহ! ভালপধূপে অবগত হওয়। পপ্রয়োজন। স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ব। যথেচ্ছ- 
চারিতা স্বাধীনতা নয়। -ন্ব এবং অধীনত এই দুইটা শব্দের সংযোগে নিশ্পন্ন স্বাধীনতা বলিতে 
আমরা স্ব থর অধীনতা বুঝিয়। থাকি। স্ব-শব্দে যদি শুদ্ধ আত্ম। হয় তাহ। হইলে একমাত্র আত্মার 
অধীন বলতে মুক্ পুরুষকে বুঝা সুতরাং আম।দের মত বদ্ধ জীবের পক্ষে স্ব শবে স্বজন বা স্বধর্শ 
বুঝিতে হইবে । নতুবা স্ব এর অর্থস্বায় ইচ্ছা ধর্িলে স্বাধীন বলিতে হ্বেচ্ছাচারীকে বুঝায় কিন্ত 
কোন সভ্য মানুবই স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রগ দেয় না। কোন ন| কোন সমাজসম্প্রদায় নীতি ধশ্ম 
বা স্বজনের অশীন হইয়া চগিতে কি পুরুষ কিস্ত্রী সকলেই বাগ্য। কোন দিক দিয়া কাহারে! 
অধীন নয় একথা কেহই বলিতে পারেন ন।। যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্তর করিয়া নারী 
জাতিকে বিশেষ কারয়। পরাধীন বলা হয়, তাহার অথথ বালো পিতা যৌবনে ভর্তা ও বার্ধক্য 
পুত্ধ ভরণ পোষণাদ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। শর্থাৎ পিতা পুত্র ও পতির অধীণন থাকিয়া জীবন 
ধারণ করিরেন। “নস্ত্বা স্বাঠন্ত্রা মতি” নারীর স্বতম্ত্রভাবে থাক] উচিত নহে। সাধারণতঃ এই 
একটা মাত্র বচনের দোহাই দিয়া স্ত্রী জাতকে পরাধীন বল। হয়। মাতা পিতা পতি পুত্রাদি শ্বজন 
গণের অধ'নতা কি সত্যই পণাধীনত| ? পুরুষের হত নারার সমানাধিকারবা।টু? বাদ দিলে গৃছে 
থাকিয়! স্বধন্ম পালনকে পরাধীনতা৷ বল। চলে না। গৃহের অগধ্য কর্তব্যের মধ্য নারীজীবনের 
পূর্ণতা ল।ভ হইতে পারে একথ। পাশ্চাত্য থেশীয় চিন্তানায়কগণও আজকল বলিতে আরস্ত 
করিয়াছেন। নর ও নারী উভগ্ে মন্ুয্ুত্বের দিক দিয়া এক হইলেও কন্মক্ষেত্র ও কর্তৃব্যতা এক 
নহে। সংসারের বাহিক কর্তব্য পুরুষের উপর ও আও্যন্তরীণ কর্তব্য নাদীজাতির উপর সম্পূর্ণ 
্ন্ত থাকিলে পারিবারিক জীবন যেরূপ '*ধিকতর শাস্তি শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সহিত রক্ষিত হইতে 
পারে উভয়ে? তুল্য কর্তব্য ব' তুল্যাধিকার স্থলে তাহা হয় না। সন্ভানপালনের কর্তব্য জননীর 
উপর স্স্ত রাখ| যদি যুক্তসিদ্ধ হয়, তাহা ইইলে কেহই জননীকে কেরাণী দোকানদার ব। 
চাষীরূপে দেখিতে চাহিবেন না। আঁক'তর কমনায়তা ও প্রকৃতির মাধুর্য; ন।রী জাতীকে বাহিরের 
কোল!হল হইতে দূরে রাখিবারই অনুকুল। বাহিরের কতকগুলি ব্যাপারে যুবতী স্ত্রীলোকের 
একাকী যথেচ্ছ বিচিরদের যেমন বাঁধ। আছে, সাংসারিক বহু ব্যাপ।রে তেমনি পুরুষের হস্তক্ষেপ 
চলে না। বনু স্ত্রী সানন্দে স্বামী পুত্রের সেবা করেন আবার বন্ুপুরুধ স্বেচ্ছায় গ্্ী বা জননীর হস্ত- 
পুন্ত'লকার ন্যায় পরিচা।লত হইয়া থাকেন। অবশ ইহার ব্যতিক্রমও আছে বিস্তু তাহা অধিকাংশ 
স্থলেই স্ত্রা বা পুরুষের শিক্ষার অভাবে ঘটিতে দেখা! যায় । জাতিভেদের দ্বার কর্ম বিভাগকে থেমন 
অনেকে প্রতিযোগিতাবিহীন সুব্যবস্থ। বলিয়া মনে করেন, স্ত্রী পুরুষের পৃথকৃতভাবে কর্তব্যের 
সীম। নির্দেশ থাকাটা ও তেমনি বাঞ্চনীয় স্থব্যবস্থা।। ইহার ফলে এদেশে নর নারীর মধ্যে গ্রতি- 
যোঁগীতার বিষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কর্তব্পালন যাদ্দের ধর্ম অধিকার আদায়ের হিসাবে 
তাহাদের লক্ষ্য থাকে না। সেই জন্তই এতদিন কোন নারী গৃহকর্মাকে অধীনত! ভাবিয়া পুরুষের 
সহিত গ্রতিযোগতা করিতে চায় নাই। অধিকারবাঁদ য্ গ্রব্গ হইবে হিংস! বিছ্েষও প্রতি- 
যোগিতা ততই তীব্র হইয়া! দেখ! দিবে। অধিকারবাদ ৪ ভোগবাদের প্রাবল্যই পাশ্চাতাদেশে 
অশান্তির আগুণ জ্বালাইয়। দিয়াছে । পারিবারিক শান্তি সে দেশে ছুল্লভ পদার্থের মধ্যে অন্ততম। 


৫৬০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ত--১০ম সংখ্যা 


হোটেলিজীবনই আধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে । এঁহিক প্রতিপত্তিই ষঃদের এবমাত্র লক্ষ্য স্বাধিকার 
বাদ তাদের জন্তই হষ্ট। স্বাধিকারবাদ ভোগবাদ সমাধিকার প্রভাতি এদেশের জাতীয় একৃতির 
অন্কূল নহে। লক্গোর বিভিন্নতায় সামাজিক গ্রথ।রও বিভিন্নতা ঘটে। প্রাচা ও পাশ্চাত্যের 
আদর্শ এক নহে) ভৌগোলিক সংস্থান, পা রপাশ্বিক অবস্থা, সমন্তই পৃথকৃ। ন্মৃতর।ং সকল বিষয়ে 
পাশ্চাত্যকে আদর্শ করিয়া তাঁহাদের রুচি দ্বা৭া বিচার করা চলে না। ত'হ'দের এই স্বল্প দিনের 
ভাতার ভর ইঠার মধ্যেই ক্ষয়ের লঙ্গণ (দখা দিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন। 
নিজেদের বহুকাঁলবা।প। সভাতার বৈশিষ্ট্য হারাইয়। একটী অর্বাঁচীন সচ্যতার যোহে আর হয়৷ 
জাতীয় কলাণের পরিপন্থী । জীবনসংগ্রামে কুটিল রাজনীতি ও কঠোর অর্থনীতি ক্ষেত্রে পুরু-ষর 
হ্য।য় নাঁরীদিগকেও প্রবৃত্ত কদিতে না চাওয়া কি সত্যই অত্যাচার? আজকালকার চিকিৎসা 
বিজ্ঞ/নবিৎ পপ্ডিতগণ বলিতে আরম্ত করিয়ছেন যে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বা মন্ডিফ 
পরিচালনায় মেয়েদের জরায়ুসংক্রান্ত ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাতে সন্তান উৎপাদনে 
ব্যাঘাত জন্মায়। বাহিরের কঠোরন। মেয়েদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ইত্যাদি কারণে অথব। 
জাতীর প্রথার অনুরোধে হাটে বাজারে স্ত্রীগণকে পুরুষের ধাক্ষ। খাইতে না দিলে কি সত্যই 
পঙ্গু করিয়া রাখ হয়? গ্রতিযোগিজা বাতিরেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সীম! মধ্যে পারদশিতা 
দেখাইতে পার! কি সন্মনের বিষয় নহে? সংসারের শাস্তি শঙ্ঘল। রক্ষা করিয়! শ্রীসৌন্দধ্য 
বৃদ্ধি করতঃ আদণ জননীরূপে সন্ত।নকে শিক্ষ্ীদীক্ষায় গুণে জ্ঞানে মাচ্ছষের মত মাহুষ করিয়া 


গড়িয়। তোলা জণ্তে কোন কম্ম অপেক্ষা হীন বা কম যোগ্যত।র পরিচায়ক একথ। বেহই 
বলিতে পারেন না। মহামতি এওঁ,জ এক সময়ে সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন ভারতের স্টায় মাতৃ'ত্বর 


গৌরব পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এদেশের বহু সন্তান এখনও জননীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা 
করে। জননীকে প্রণাম না কররয়। ঘর হইতে বাহির হয় "| মাননীয়া যানি ব্যাসেণ্ট 
তাহ।র হিন্দু ইজম্‌ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে শীত: সাৰিএী আত্বেমী মৈজ্রেম়ী খনা লীলাবতী 
উভরভারতী দ্রৌপদী প্রভৃতির সায় গৌরবময় ইতিহাল অন্ত কোন জাতির নারীর মধ্যে 
নাই। তথাপি আমরা বিদেশীর প্ররোচনায় বিদেশী ছ'াচে মাতৃজাত্িকে রূপান্তরিত 
করিতে চাই। নারী গগতির চরম অবস্থায় হার হিটলারকে অ'ইন করিয়। বিবাহিত জীবন 
যাপনের জন্ত বাধ্য কবিতে হইতেছে । ইঠ1 দেখিয়াও যদি আমর! সমানাধিকার বাদের ধুয়া 
তুলিয়া স্ত্রী স্বাধীনতার নামে বিদেশীর মন্দ দিকটার অনুকরণ করিন্তে যাই পরিণামে পরিতাপের 
সীম! থাকিবে না। সংস্কারকামী নবীনগণ স্ত্রীন্বাধীনত| বলিতে পশ্চিমের অন্থকৃতি ভিন্ন জাতীয় 
আদপর্শর অন্ুকুলভাঁবে অন্ত কিছু চিন্ত। করেন কি? অন্থুকরণ যেসকল প্রসনবকরে না৷ তাহা সে 
দিন পিংহল বিশ্বাবগ্ালয়ে কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন । অন্তান্ত কথ! প্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছেন--“প্রাচ্য দেশীয় লোকের পক্ষে পাশ্চাতোর অন্থকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র 
প্রাচা যদি পাশ্চাত্যকে অঙ্থকরণ করিতে যা তবে পশ্চাত্যকে আত্মস্থ করিতে পারিবে না এবং 
জ।লিয়াতির নায় অন্ত।য় করিবে”। কবির ষতেও দেখা যাইতেছে উন্নতি ও অনুকরণ এক নহে। 
জজ ব্যারি্ীর বা কাউন্সিলের মেম্বর হওয়াই যদি স্বাধীনতার লক্ষণ হয় তাহা! হইলে বনু পুরুষ ও 
সেরূপ স্বাধীনতায় বঞ্চিত। কম্মক্ষেত্রে সান অধিকাঁরই যদি পরমপুকুযার্থ ব| শরীর মনের পুরি 


মখপ,-১৩৪১-] নবীন ও প্রবীণ ৫৬১ 


সাধক হব, তাহা হঈলে সেবূপ অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা নীতিবিরুদ্ধ তাছাঁতে সন্দেহ 
মাই। কিন্তু অধিকার অজ্জনহ এদেশের বড় কথা নয়। ম্বস্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত কর্তব্য 
পালনই এ দেশের ধর্শ বলিয়া বিবেচিত। মানুষে মানুষে শক্তির বৈষম্য যত দিন থাকিবে 
অধিকারভেদও কে।ন না কোন আকারে ততদিন চলিবে। এবং ধন্মান্ুগতাই এই অধিকারগত' 
বৈষম্যের তীব্রতা হাস করিতে পারে। ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কার বলয়! উড়াইয়। দিলে সত্যিকাঁর 
ভেদজ্ঞান দূর হয় না, সৌহার্দি বৃদ্ধি পায় ন। | সকলে কলের সমান ব। মকলের সমান অধিকার 
এই কথাটী বেশ গ্রীতিগদ চিত্তাকর্ষক হইলেও এই সমতা বোধ জন্মীইতে হইলে বহু সাধনার 
আবশ্যক। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও কর্তব্য বোধ বৃদ্ধি পাইলে গ্রভৃত্বপ্রিমত। আপন! 
হইতে হাস পায়। নিজেকে বড় মনে করিবার অভিম।ন ধার্শিক ব্যক্ির হদয়ে স্থান পায় না। 
হ্থতরাং যে পথ অবলগগন করিলে মাচ্ছষের হিংসা বিদ্বেষ দস্ত দূর হয় সর্বত্র আত্মবোধ স্থ প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিলে সমাজ হইতে বহু অন্ঠাচার অনাচার দূর হইতে পারে। নতুবা 
অধিকার অঞ্জনের চেষ্ট। দ্বার। সাম।জিক কলুষতা৷ নিবারণ কর! যায় না, শাস্তি আমে না। 

কোন নীতি নিয়ম বা প্রথার অনুবর্তা হইয়া! চল পরাধীনতা। নয়_ উহা! স্বীয় কল্যাণের 
জন্যই প্রয়োজন। পরকীয় ভাবের ছারা জাতীয় ভাবধারা যদ্দি বিলুপ্ত হয় ভাহাই সত্যিকার 
পরাধীনতা । এদেশে পর্দাপ্রথা বিছ্যম।ন থাকায় কিছু কালের জন্য নারীগণ সাধারণ পুরুষের 
সহিত মবাধ মেমামেশ! করিতে পায় না, অন্যদেশে তাহা পায়। উহাকেই যদি নারী জাতির 
পরাধীনত। বলিতে হয় তাহা হইলে বলিব এরূপ পরাধীনতা আমাদের মায়েদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, 
উহাতে জান্তির অকল্যাণ অপেক্ষা কলযাণইঈ হয় অধিক । অন্য দেশে সীতা সাবিত্রীর জন্ম হয় না। 
এ দেশের জননীগণ সন্তান কর্তৃক যেরূপ পূজিত ও সন্মানিত হইয়। থাঁঁকম, কোন দেশে মেরূপ মাতৃ 
তক্তির তুলনা আছে কি? এখানকার নারীগণ স্বামী পুত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান 
না হইয়া নিঃন্বার্থ সেবা দ্বারা সকলের কল্যাণ সাধন করিয়! থাকেন। তাহা [কি উচ্চাদর্শের লক্ষণ 
নয়? সংসারে নামতঃ পুরুষের কর্তৃত্ব থাকিলেও গৃ'হণীগণই পশ্চ'তে থ|কিয়া পুরষকে পরিচালিত 
করেন ইহা কে ন। দেখিতেছে ? অতএব হে সংস্কারকামী নবীনপন্থী বন্ধুগণ ! তোমর! নিজেদের 
রীতিনীতি প্রথাকে ভালবাপ্বার মত শ্বাদেশিকতা শিক্ষা কর। যদ কিছু দো ত্রুটি থাকে তাহা 
জাতীয় আদর্শের অগ্ুকুল ভাবে সংশোধন কর। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রস্থত বিকৃহরুচি ব্যক্তিবিশেষের 
অহস্কারবিজূত্ভতিত মতবাদকে বলপুর্ব্ক সমাজের উপর চাপাইয়! দিয়া চারিদিকে বিদ্রোহের বীজবপন 
করিও না। মেয়েদের গৃহছণড়া করিয়া হিন্দুর পবিত্র সংসারকে লক্ষমীছাঁড়া করিও না। ছুই চারি 
জন স্ত্রীলোক উকিল ব্যারিষ্টার ক।উদ্সিলার ন| হইফো দেশে কোন ক্ষতি হইবে না। একটা আদর্শ 
জননী বা আদশ গৃহিণী সংসারের গ্রভৃত্ত কল্যাণ সাধন করিদা থাকেন। যা্া'ত প্রতি গৃহ আদর্শ 
জননীর কল্যাণস্পর্শে পবিত্র হইধার সৌভাগ্যলাভ করে তোমাদের উত্সাহ সেই মহনীয় কশ্মে ব্যয়িত 
হউক । বিবিয়ানার বিষ মায়েদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও ন1। হিন্দুর া্ৃসতজীকনে যতটু€ শান্তি 
এখনও "পাছে ভাহার পশ্চাতে মায়েদের মহত সপরিশ্থ্ট 1 ভ্রাথ সাঙাৰ) ব্যতিরেকে পুরুষ অটল 
আবার লহযোগিত! ব্যতীত নারী পঙ্গু ইহার জন্য পুরুষ বা স্ত্রী দায়ী 'ছেন-_গ্রকৃতি৭ বিধাণই দায়ী। 
পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা] বলিতে যাহ! বুখায় তাহ! আমাদের জাতীয় আদর্শের নিকটবর্তী 


৫৬২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখা 


হইবার পক্ষে কোন সুবিধা করিয়। দেয় না। '্ুতীচ্যের অনুরূপ ভোগবিলাসে যথেচ্ছচারিণী 
হইয়। চলিবার আগ্রহ জাগাইয়| দেয় মাত্র । ব্রাঙ্গ সমাজই প্রথম স্ত্রীৰ্াধীনতা! অর্থাৎ মেয়েদের 
অবাধ মেল! মেশার প্রচলন করেন কিন্তু আজ শত বৎসরের অধ্থিজ্ঞতার পর সেই ব্রাহ্ম সমাজেরই 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যৌবন কালে মেয়দের অবাধ মেল মেশার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। 
এইভাবে প্রবীনগণ স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার প্রাতবাদে নবীন- 
গণের যে কিছু বক্ুবা নাহ তাহা বলা চলে না। নবীন পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে পুরুষেরা যদি 
মেয়েদের অবিশ্বাস করে মেয়েরাহবা পুরুষকে বশ্বাম করবে কেন? অনভ্যন্ত চক্ষু নারীগণকে 
ঘরের বাহিরে দেখিলেই শিহরিয়। উঠে । বাহিরের অ.লে। বাতাসে সৃষ্ট পুষ্ট দেহমন লইয়! স্বেচ্ছায় 
মেয়ের] পুরুষের সহ,যাগিত। করিবে । সমান না হইলে মিলন হয় না, যাহ। হয় তা দাসত্ব। 
বাধ।তাধুলক সেবা ও পংযমের পরিবর্তে স্বেচ্ছাকৃত জ্ঞানমূলক কৰ্ব্যবোধে যে সেবা ও সংযম 
আসে তাহাই বাঞ্চনীয় । %তগাং হে রক্ষণশীপ গ্রবীণগণ ! ভয় পাইও না| অবিশ্বান করিও না। 
মেয়ের! স্বাধীন হইলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে না, অধিকতর হুন্দর ও নিপুণতা সহকারে সমাজের সেবা 
যত্ব করিতে শিথিবে। ৃ 

ভয়ের যেকারণ নাই সে কথা প্রবীনগণ শ্বীকার বা বিশ্ব(দ করেন না। বর্তমান স্ত্রী 
স্বাধীনতার যুগে তরুণতরুণীর সহ অধ্যয়নপ্রথা এ্বন্তনহচ্ছুক দবীনপন্থাগণের প্রতি অভিজ্ঞ অধ্য।পক 
ডাঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ও।বীণগণের ভয় যে অমূলক 
নহে তাহাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়।ছেন য--“ভারতবধে চরিত্রহীনতাহ স্্ববপেক্ষা দূষণীয় এবং 
পাপ বজিয়। গণ্য হয় কিন্তু ইউংরাপে তাহ। নহে । সেখানে মতীত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয় না। সততা ও সাহসের উপর “বশী নির্ভর কএ। হয়। যৌনঘটিত ব্যাপারে আমাদের নৈতিক 
অধঃপতন ঘটিতেছে। অথচ-পাশ্চত্য গুণাবলী গ্রহণ করিতে আমর! সক্ষম নহি। আমি ব্রন্ধ- 
চধ্যে বিশ্বান করি। আমি তিনখার্ ইউরোপে গিয়াছি এবং সখানে যে সমস্ত ব্যাপার প্রতাক্ষ 
করিয়াছি তাহ! আমার নোঁতিক আদশের একান্ত বিরোধ।। সহ অধ্যয়ন ও অবাধ মেলামেশ। 
দ্বার (ময়েদের প্রতি শ্রদ্ধ। বৃদ্ধি হয় না। যৌনসম্পর্কে কৌতুহলও নিবৃত্তি হয় না। ইউরোপে 
একদল ইহার বিরুদ্ধবাদী আছেন এবং আমিও তাহাদের দলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্া।লয়ের 
পোষ্ট গ্রাজুছেট ব্লাশেও সহঅধ্যয়নের যে অভিজ্ঞতা আছে ত।হাতেও আমার মত পরিবর্তিত 
হয় নাই।” অধ্যাপক মহাশয়ের অভিজ্ঞতা লব্ধ এই অভিমতকে গেড়ামি বলিয়। উপেক্ষা করা যায় 
না। এই কারণেহ রক্ষণশল গ্রবীণগণ স্ত্ীশ্ব।ধানতার নামে অবাধ মেলামেশ।র পক্ষপাতী নহেন। 

এইগাবে বাদ প্রতিবাদ বহুক্ষণ চলিতে পারে । রুচি যেখানে মতভেদের কারণ যুক্তি 
সেখানে শ্বমতে আনিতে পানে নাযদি কোন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট আত্ম সমর্পণ করা না 
যায়। কাহাকে স্থরুচি বা কুরুচি বলে তাহার বিচার জন্য একট] প্রামাণ্য মানদণ্ড থাক] চাই-' 
সেই মানদণ্ড হইতেছে স্ব স্ব ধশ্মশান্ত্র। রুচি কোন স্ুপথ দেখাতে পারে না যতদিন ন। মানুষ 
যম সাধনায় সিদ্ধ হয়। (কোন হিন্দুর গৃহস্থ রমণীকে পুরুষের সহিত নৃত্য করিতে দেখিলে কেহ 
বাহবা দিবেন কেহ ব! ধিক্কার শব্ধ উচ্চারণ করিবেন। একজন বলিবেন মেয়েদের মধা হইতে 
লজ্জারূপ কুসংস্কার দূর হইয় নৃত্য কলার উন্নতি হইত্তেছে। ইহা সুসংবাদ স্ুথের কথা। আর 
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একজন বলিবেন ইহা মেক্সেদের পবিব্রতাহানিকর ও ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ। এই ছুইটী মতই ছুই 
দিক দিয়া সত্য, তোগবাদ যাহাদের লঞ্য নারীনৃতা তাহাদ? পক্ষে স্থখের বিষয় নিশ্চয়ই | আবার 
পরমার্থবাদই যাহাদের কাম্য তাহাদের পক্ষে এ নৃত্য যে মানর্শের প্রতিকূল ঠাহাতে সন্দেহ নাই] 
লজ্জাশীলতা মেয়েদের একটা প্রধান গুণ ও (শীন্দর্ধয, এই লক্্বার আবরণে অনেক দোষ অনেক সময় 
প্রকাশিত হইতে গারে না। লঙ্জাশীল। রমণীগণের মধ্যে যেমন একটী সৌন্দধ্যর মাধুধ্য ফুটিয়া 
উঠে লজ্জাহীন|দিগের মধ্যে তাহা দেখা যায় না) এ কারণে গ্রবীনগণ স্বী শ্বাদীনতা" ন!মে লঙ্জা- 
হীনতার প্রশয় দিতে কুষ্ঠিত। আর নবীনগণ মেয়েদের নিল্ল্ছিত।কেই পছন্দ করেন বেশী। 
অবস্ঠ লঙ্জাশীলতার নামে দেড় হাত ঘোমটা বেখন শনাবশ্তক আবার স্থাধীনতার নামে লঙ্জাকে 
একেবারে বিসঙ্ছন দেওয়।ও £&ুরুচিসঙ্গত নহে। এমন বন অনাবশ্ঠকীয় রীতি সমাজে প্রচলিত 
আছে যাহার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক ন। থাকিলে অনেকে তাহ!কে ধশ্মের অঙ্গ বলিয়। মনে 
করেন এবং তাহার ফলে নারীগণকে বাধ্য ঠইয়। “নেক |বণয়ে মস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। 
সেই সকল বিষয়গুলির সংস্কার অধিবোবে হতে পা:খ। নবীন এ প্রবা] কাহারও মতে মতভেদ 
হইবে ন॥ বিলামিতা শ্রমবিয্খত! লজ্জাহীন চা অগ্তদারত| ও স্বাথপরত প্রভৃতি দোষগুলি যাহাতে 
বৃদ্ধি না পা তদুপযুক্ত বাবস্থা অন্লগন করতঃ অধিকতর জ্ঞান সংযম ও চরিত্রগঠনের উপযোগী 
শিক্ষাও স্থাষেগ দান পূর্বক আ।শ্সবকাশের অন্ঠকৃন ভ'বে মাতৃদ্বাতিকে মঠ্মামণ্ডিত করিয়। গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টায় কোন পক্ষই বাপ। দিতে পারেণ ন।। পাশ্চাতা ভাবে স্ত্রীস্বাধীনতার কোন প্রশ্ন না 
থাকিলে নারী জাতির বথেষ্ট উন্নতি ও স্বারীনত। লাভ হইতে পারে। প্রথমে সংস্কার্ধ্য বিষয়গুলি 
সঙ্গদ্ধে নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মত আলোচন| করতঃ খেষে মীগ!ংসায় উপনীত হইবার পদ্থ! 
আবিষ্কারের চেষ্টা দেখ। যাইনে। আাসল কথা স্বী ৪ পুরুষের মংপা অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তত 
বঃ নহ। পারিবারিক জীবনে *1শিশুখনাকে মৃপন্টিত কর' যত বড়। গুহকন্ম সন্থ।নপাঁলনের 
ভার [করেব উপর দিয়। উভয়ে চাকরী করিবে অথব! পুরুষ গৃহে থাকিবে স্ত্রী বাঠিরে উপাক্জনের 
চেষ্টা দেখিবে এই সকল বিষয় আপেক্ষা কিসে উভয়ের শারীরিক মানগিক ও আত্মিক উন্নতি 
বৃদ্ধ পায় সেইরিকে লক্ষা দেওয়! দরকার-_ম্বাদীন দেশের তথাকগিত স্বাপীনা রমণীগণ এদেশের 
রমণীগণ অপেক্ষা কত ভীন অনস্কাষ দিন যাপন করিতেছেন তাহার একটি বর্ণনা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সংস্কারকামীর মুখ দিয়! যাহ! বাতির হইয়াছে তাহা এই “যে নারীকে ঘরের রাণী করিয়া রাখা 
কর্তব সেই নারী আঁজ গলি. গলিতে ঘুরিয়। ফিটিতেছে অথবা কারখানার কঠিন পরিআম 
করিতেছে । এক ই-লগ্ডে শকুন রুষ্টর জন্য ৪ লক্ষ স্ীলোক কারখানায় বা অমনি আর কোনও 
স্থলে নোংরা কার্ধা করিয়। কষ্টে কাল কাটাই ওথাঁনে যে নারীদের অধিকাঁবের জন্ত আন্দো- 
লনের দিন আসিতেছে এই ভয়ঙ্কর অনস্থা তাহার কারণ'” | 

বিবল। বিলাহনীনগণেব একটী সংঙ্কার্যা ব্ষিয়। বিধবাঁগণের বিশেষতঃ বাল- 
বিধবাগণণর দুঃখে হৃদয়বান ব্ক্রি মান্রোই প্রাণ কাদির] থাকে । ভন্মাদ্য দয়াৰ সাগব বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ক্রু দনই কার্ধাকর ভাবে সামাজিকের নিকট প্রথম মানস পকাঁশ করে। তিনি শাস্- 
সমুদ্র মন্থন করতঃ বিধবাগণের পুননিবাহ প্রচলন সঙ্টে হইয়। তারানাধ বাচম্পতি প্রস্থতি তাঁং- 
কাঁলীক পণ্ডিত গ্রধানগণের মি হ বিভাবে প্রত হথেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় ঠ বিচারে পতিত, 
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বর্গের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিগ্াসাগর মহাশয়ের অনকুলে ন। হওয়ায় বিধবাঁবিবাহ প্রচলন বাধা 
উপস্থিত হয়। তাহার পর বিগ্ভানাগর মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে ১৮৫৬. সালে বিধ্বাৰিবাহ আইন, 
সিদ্ধ হয় এযাবৎ প্রায় ৭৮ বৎসরের উপর এই আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু অভ্ভাপি এ. বিধবা! 
বিবাহকে হিন্দুসমাঞ্জ আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। চিরবৈধবা পালনকে হিন্দুগণ উচ্চাঙশ 
বলিয়। মনে করেন। আত্মসংযম স্বার্থত্যাগ পরার্থপর ত। প্রভৃতি গুণে বিধব।গণ অতুলনীঞ্প গৌরবের 
অধিকারিণী। সংস্কারকামী নবীনগণও তাহ! অন্বীকার করেন ন| কিন্ধু চিরবৈধবায পালনকে 
গ্রথ। ছিনাবে রাখিতে তাহারা অনিচ্ছুক এই খানেই প্রাবীণগণের সহিত নবীনগণের -মতজ্ডেদ 
পরিদৃষ্ট হয়। নবীনগণ বলেন চিরবৈধবা পালন স্বেচ্ছাকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বাধা ত।মূলক -হওয়! 
উচিত নহে। এসঘন্ধে তাহারা প্রধানতঃ চারিটী যুক্তি দেখাইয়া! থাকেন, প্রথমতঃ স্ত্রী পুনবিবাহ 
করিতে পারিবে না পুরুষ পারিবে ইহাতে স্বী পুরুষের মধ্যে পক্ষপাতমূলক অধিকারগত বৈষমা 
কর! হয়। দ্বিতী্নতঃ বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি দুকৃ্পাঁতগীন নির্দিঘ্নত| পুরুষের হ্বদয়হীনতার পরিচায়ক 
হয়। তৃতীপ়তঃ ইন্দ্িমসংযমের অক্ষমতা! প্রযুক্ত অ:"ক ক্ষেত্রে বাতিচার ভ্রণহত্য। প্রভৃতি কুফল 
দেখা দেয়-_চতুর্থতঃ প্রায়শং বিধবাগণকে অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রথম 
আপত্তির উত্তরে প্রবীণগণ বলেন নৈনর্গিক নিয়মানুসারে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকার বৈষম্য 
অনিবার্ধা। দাম্পত্যপ্রেমের পবিভ্রত। রক্ষা ও সংযমসাধন যদ্দি উচ্চাদশ হয় ভাহ| হইলে অধিকার 
বাদের দোহাই দিয়। যেহেতু পুরুষগণ একাধিক পত্বী গ্রহণ করিতে পারেন সেই হ্কেতু স্ত্রীকেও 
পত্যাস্তর গ্রহণ করিতে হইবে ইহা অসঙ্গত প্রতিহিংসা । প্রকৃতি কর্তৃকই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের 
মধ্যে কতকগুলি বিষয় অধিকতর দায়িত্ব ও যোগ্যত| অর্পিত হইয়াছে । বংশধারাকে নির্দোষ ও 
পবিজ্র রাখিতে হইলে নাঁরীগণের পবিব্রতার প্রয়োজন যে বেশী তাহ! চিন্তাশীল ব্যক্ত মাঝেই 
স্বীকার করিবেন। পুরুষকে সাংসারিক ব্যাপারে বাধ্য হইয়। অনেক ক্ষেত্রে কঠে'র ও নিষ্ঠুর কর্ম 
করিতে হওয়ায় স্ত্রী অপেক্ষ! পুরুষের হৃনয় শ্বভ।বতই কঠিন এবং স্্ীগণের অন্তঃকরণ পুরুষ অপেক্ষ। 
কোমল স্থিতিশীল ও নিবৃদ্বিমার্গমৃখী | সহিষুণত। প্রভৃতি বহুগুণে স্ত্রীগণই স্বাভাবিক রূপে পুরুষের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থতরাঁং যোগ্যত| ও সামাজিক কলা!ণের পক্ষে প্রয়োজন বিবেচনায় স্বার্থত্যাগের নিয়ম 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বিষয়ে কঠিনতর হওয়! দূষণীয় নহে বরং ্তী্াতির পক্ষে অধিকতর গৌরবের 
বিষয় । তত্তিয পুরুষের সংখ্যাল্পত। প্রযুক্ত বিধবাগণ বিবাহ করিলে অনেক কুম।রীর পুরুষ অভাবে 
বিবাহ হইবে না। অন্ত আকারে আর এক্টটা নৃতন সমস্য।র হষ্টি হইবে। নবীনগণের দ্বিতীয় 
অভিযোগ সম্বন্ধে প্রবীণগণের বক্তব্য এই যে মানুষ কেবল দেহী নহে, মান্থষের মন ও আত্ম! 
দেহ অপেক্ষা বড় ও মুলাবান। দৈহিক ক্ষুধ। নিতন্তি মানুষের কাম্য হইলেও আত্মার উপর দেহের 
প্রতৃত্ব অপেক্ষ! দেহের উপর মন ও আত্মার প্রতৃত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়। 
দেহের কিঞিত কষ্ট স্বীকার করিলে য্দি মন ও আত্মার উন্নতি হয় তবে সে দেহকই কষ্টই 
নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিয়া বুদ্ধ দ্বারা প্রবৃত্তির শাসন এবং ভবিষ্যৎ অধিক সুখের উদ্দেশ্তে 
বর্তমানের 'অল্পনুখ-ন্ভোগ সম্বরণই মানব জাতির পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন । বিধব।গণ যদি 
কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চিরবৈধব্য পাঁলন দ্বার। সমধিক আত্মোক্লতি ও পরছিত সাধনে 
সমর্থ হন তবে €সন্ধপ কষ্ট সহ করিতে বল? কি সত্যই নির্দ/তার- লক্ষণ | ইন্ত্িযতৃথিকর, আহার 


শ্রাবশ-..১৯৪১.] নবীন ও প্রবীণ ৫৬৫ 


বিজ্ঞারাদি নুখভোগ পরিত্যাগ করিয়! ব্রহ্মচর্যা পালন আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও তৎপরিবর্তে 
বস্ক সবল -শরীর ও তজ্জনিত মানসিক ক্ফ্তি ও সহিষুখ ৷ কি নখের বিষয় নহে! অনশ্য বিধবা 
কন্তা' বাঁ-পুত্রবধুকে তদুপযুক্জ শিক্ষা দানের জন্য পিতামাত্ত। শ্বস্তর শস্তুড়ীকে আবশ্যকীয় ব্যাবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত। ব্রদ্ষচর্ধ্য পালনে দীক্ষিত হইয়। স্স্থ সবল শরীরে বিধনাগণ নান। সংকর্শে 
দৃঢ়্রত হইতে পারেন। মনকে ভগবদভিমুখী করিবার সুযোগ পাইয়। ছুংখজড়িত তীব্র বৈষয়িক 
সুখে না হউক গ্রশাস্ত নির্মল আধ্যাত্মিক স্থথে পরহিতে ও ভগবৎসেবায় নিয়েগিত জীবন কাটিয়। 
যায়। বিধবাগ.ণর সেই পবিত্র দেবীমুর্তি এদেশে কাহ।র ন। দৃষ্টিগেচব হয়। পিদ্দেশীগণের মধ্যে 
নাই-বলিম্না পরমার্ধবাদের অনুকূল কোন পবিত্র প্রথাকে ভোগবাদের প্রতিকূল বিধা্ নিন্দ। কর! 
চলে ন।। তৃতীয় আপন্তি ন্ধপ্ধে গ্রবধীণগণ বলেন, সংযম শিক্ষার অভাবে দুই এক স্থলে 
ব্যভিচারাদি কুকল দেখ| দেন ৰলিম্ন। যে প্রথ। অ ধকাংশের নিকট উচ্চাদশরূপে গৃহীত তাহার 
পরিবর্তন সাধন অন্থঠিত। প্রবৃত্তি মন্দ হইলে সধধাগণের মধ্যেও উল্ দোষ দেখা দিয়। থাকে। 
তাহাতে কেবল বৈধব্য প্রথাকেই দায়ী করায|য় না । অধিক ংখ বিধব'ই কি পবিত্র জীঝন যাঁপন 
করেন না? ধিনি চির বৈধব্য পালন অক্ষম তাহার পক্ষে আইন অন্ুনারে বিবাহ করায় কোন 
বাধা নাই। 'অভিভাবকগণ হাঁবভাব বুঝিয়া। মন্দের দিকে যাইবার সম্ভাবনা দেখিলে আইন 
অন্নাংর বিবাহ দিতে পারেন। তাহার জন্ত গ্রথা পরিবর্তনের আবগকত। নাই। চতর্থ আপত্তির 
উত্তর এই ষে যদি কোন পিত। ভ্রাত। দেবর বা ভাম্্র বিধবা কন্ত। ভগ্রী বা ভাতবধূর প্রতি ধথোচিত 
স্েহ যত্বু সন্মান শ্রদ্ধা,ন। দেখাইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত। নিগীড়তা করেন, তাহা নিশ্চই ধশ্মান্গত 
নহে। অুতরাং তাহার গ্রতিকারকল্লে সংস্কর্ক।মীগণ যছি কোন তৈধ উপাদ্ধ অবক্স্থন করেন 
তাঁহাতে প্রবীপগণের আপাত্তর করণ নাই । অতএব দেখ। যাইতেছে চির দৈধব্য প্রথাকে গৌরব 
দান করতঃ বিধবাগণকে বিধাহের জন্ত প্ররোচিত ন। করিয়, ব্র্মচধ্য পালনে অকমত প্রযুক্ত 
ধহার। বিবাহেচ্ছু তাহাদের ৰিবাহে কোন অস্ুবিধ। ব। বাধ। ন। জন্মায় তাহার বাস্থ। যদ সংস্কারকগণ 
করেন এবং অবস্থাবিপর্যয়ে ধাহার। কষ্ট প।ইঠেছেন তীহাদিংগর জগ্ত কোন প্রকার বিধবাস্বৃতি » 
গৃহশিল্লা।দ শিক্ষ। দ্বব| উপাঞ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিয়' .দন তাহাতে প্রণাণগণে গমথন ও 
সহযে।গিত| থাকিতে পারে । ততন্তিন বিধবাগপের অন্বন্য/াদির অনুকূল শিক্ষা ও ধন্মচরধ্যাদির 
স্থব্যবস্থ। থাক। সকলের বাঞ্ছনীয় । দৈহিক কে প্রতি সহানুভূতি প্রযু্দ পুরুষের হৃদয় হীনত।- ও 
পক্ষপ।তিত্বের দোষ দেখাইয়। বিধবাঁগণকে পুনবিৰাহে প্ররোচিত কর। অপেঙ্গী বৈধবোর স্থযোগ 
লইয়। ম।নসিক. ও আধ্যার ক উন্নতির জন্ত অধিকতর আগ্রহ ও প্রবত্ব বৃদ্ধি করিতে পারিলেই 
বিধক্গণের এবং দেখের কল্যাণ অধিক হই ব। 

যীহারা চির কৌমার ত্রতের পক্ষপাতী তাহারা চির বৈধব্য প্রথার বিরোধী হইতে 
পারেন কি করিগ বুঝা কঠিন। ভবিস্তৎ বা পগলোকে স্ৃখের আশায় অথবা, অধিকাংশের 
সমর্থন ও শ্রদ্ধ। পাইলে মান্থষ অকাতরে খৌরবের সহিত অনেক কঃ সম্থ করিতে পারে। কোন 
প্রথার গৌএব ক্ষ হইলেই প্রথ। পালনে অর্ধিকভর কষ্ট অস্থভব হয়। বৈরব্য প্রথার যত নিন্দ। 
প্রচার ইইবে ততই.উহা পাঙ্গনের অক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে । ভোগাদ্ধে  বহির্্খী জীবের পক্ষে 
ভোগের রমর্থক,ফু$ক পাইলেই-তাহার দিকে ঝুকির়। পুড়। স্বাভাবিক স্থতরা জাতীয়. প্রথার .. 


৫৬৬ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্যা 


বিলোপ সাধনের চেষ্টা অপেক্ষা প্রথাকে নিষ্লুষ করিবার প্রযত্বই অধিকতর কল্যণ জনক । প্রবীণ 
গণের এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে নবীনগণের 'প্রপান আপত্তি এই যে আদর্শবাদ একটা বড় জিনিষ 
হইলেও তাহ। কেবল নারী জাতির পক্ষে প্রযোজ্য পুরুষের জন্য নহে ইহা হইতে পারে না। 
যাহার! উচ্চাদর্শ উচ্চাদর্শ বলিয়া চ!ৎ্কার করেন তীহাদের মধ্যে কয় জন আদর্শ রক্ষ। করিয়া 
চলিতে সক্ষম বা চলিতেছেন। এ যুগে হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ অন্যাযী শাগ্নাঙ্গগত জীবনযাপন 
অসম্ভব । যুগধর্শম :ববীকারকরতঃ কাপোচিত পরিবর্তন আবশ্ত$। সেকাল ক একালে ধরিয়! 
রাখিবার চেষ্টা কেবল বাতুল্তা। প্রবীণগণ বলেন যাহ! সত্য তাহ সর্বাকালে সমান, সত্যের 
ংস নাই পরিবর্তন নাই! বর্তমানের অধকাংশ লোক মিথ্যাশ্রধী অল্প বিস্তর মিথ্যার ব্যবহার 
প্রয়োজন মত প্রায় সকলেই করেন তাহার ফলে এমন একটা আবহাওয়া স্থ্ট হইয়াছে যে সত্যকে 
বিশ্ব'স করান খুবই কঠিন ব্যাপার, সত্য বলিলেও লোকে মিথা। বলিয়া সনেহ করে । মিথ্যা- 
দ্বারা আত্মগোপন সহজ হয় অনেক অস্থবিপা দূর হয়। বুদ্ধিপূর্বক মিথ্যার প্রয়োগে অনেক 
স্রযোগ স্থৃবিধা পাওয়া যায় অনেক কাজ অনায়াসে মিথ্যার দ্বারা হাসিল কর। যায়। তাহা বলিয়া 
মদ। সত্য কথ। বলিলে এই প্রাচীন নীতি উঠাই% দিয়' প্রয়োজন মাফিক যেখানে যে শব্দটী মিথ্যা! 
বলিলে স্ুবিধ। যেখানে সেইব্ধপ ভাবে মিথ্যার প্রয়োগ করিবার জন্ত কেহ শাস্বকে ক।লোচিত 
পরিবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন কি? সত্যকে উঠাইয়া দেও একথা না বলিয়া 
সত্য পালনে যে সকল অন্থবিধ! কালধন্মে ব' আমাদের দোষে দেখা দিরাছে তাহা দূর করিবার 
চেঈা করাই সংস্কারকামীগণের অবশ্য করণীয় £ওয়।! উচিত। একজন আদর্শ রক্ষা করেন না 
বলিপ্না অপরকে আঁদর্শভঙ্গ করিতে উপদেশ না দিয়া খিনি আদর্শ রক্ষা ক'রতে পারিতেছেন না 
তাহাতে উহ রক্ষা করিবার মত মনোবুত্তি স্থষ্টি করিয়া দেওয়1 ও অগ্ঠান্থ বাপ দূর করিয়া! দেওগাই 
সঙ্গত। বে সকল পুরুস ন|রীর মধ্যাদ। রক্ষ। করিতে জানেন না বা করেন না তীহাদের জন্য 
সামাজিক শাস্তি বিধিবঠিভূতি নহে । স্থতরাং বিশব! বিবাহের প্রচলন না করিয়া বিধবাগণ যে 
সকল অসুবিধা ভোগ করেন তাহার অণ্কাংশ অস্বিধা দূর করিবার জন্য আন্দোলন চান 
যাইতে পারে যাহাতে বিধব'গণের আদর্শে আমাদের গৃহ মন্দিরে পরিণত হয় । বিধবাবিবাহ 
লইয়া নবীনপদ্থী সংস্কারকামীগণের সহিত: প্রবীণপন্থী রক্ষণশীলগণের এইভাবে বাদ প্রতিবাদ 
চলিতেছে । 
বিবাহবিচ্ছেদ আর একটা সংস্কারের বিষয়ীভ ত হইলেও এ সম্বন্ধে জনমত দৃঢ় করিবার 
মত প্রবল প্রচার কাধ্য পরিচালনা এখন হয় নাই | স্থতরা" নকীন পন্থীগণের মধ্য কেহ কেহ 
বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষপাতী হইলেও সকলে নহে । সাহেবিয়ানায় অভান্ত কোন সংস্কার কামী মনীষী 
হিন্দুসমাজের কল্যাণকল্লে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ যাক নামক একটী আইন ইণ্ডিয়' কাউন্সিলে 
পাশ করাইবার জন্য সচেই হইয়াছিলেন। তীগর প্রধান যুক্তি এই যে বিবা*সন্বন্ধ আজীবন 
স্থায়ী রাখ হিন্দুসমাজের একট] কলঙ্গঃ কোন সভ্য সমাজে বিবাহ সম্বঘকে বাঁধাত'মূলক স্থায়ী 
কর] হয় নাই। উহাতে 'মযোগা অতাচারী স্বামী বা স্বী লইয়া মনের মিপ না থাকিলেও বাধ্য 
হইয়া অশান্তির সঙ্গে অনেক ছুঃখ যন্ত্রণা সহ করি স'সার করিতে হয়) ইহাতে সামাজিক কল্যাণ 
লাধিত হয় না। অতএব প্রয়োজন মত অন্বিধা বুঝিলে বিবাহৃবপ্ধন ছেদন করিবার অধিকার 


আীবণ-_-১৩৪১ ] নবীন ও প্রবীণ ৫৬৫ 


তরী এবং পুরুষের থাকা উচিত। প্রবীণগণ বলেন হিন্দুর বিবাহ অন্যান্ত জাতির গ্কায় মিলনের 
চুক্তিপত্র নহে উহা ধর্মসংস্কার ' প্মের পবিত্রতা রক্ষা ও উৎকষসাধন উহার অন্ততম প্রধান 
উদ্বস্ঠ । তাহা ক্ষমা.তিতিগ্ষ। ধৈধা সহিঝুতা দ্বাবা যতট। রক্ষ' হয় বা বুদ্ধি পায় সামান্য কারণে 
বিরোধকে ঘনীভূত করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইলে তাহ হয় না। সারা জীবনের সঙ্গী ব। সঙ্গিনী এই বোধ 
দৃঢ় থাকিলে সেখানে বতটা বিশ্বাস ও €প্রম কেখ্রীভূত হর সম্পর্কের স্থিরতা না থাকিলে তাহা 
হইতে পারে না। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর পারিবারিক জীবন যতটা শান্তিপূর্ণ এখনও আছে 
অপরের ততটা নাই । ছই এক স্থলে হরতো ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে পারে ভাহার জন্য একটা নৃতন 
অনিষ্টকর প্রথা প্রবর্তন করিতে যাগয়া বাতুলতা। একা আমেরিকায় বংসরে ৭ লক্ষ বিবাহ্‌- 
বিচ্ছেদের নালিশ হইয়াছে ব:লয়া প্রকাশ ; উধাই কি সভ্যতা উন্নতির লক্ষণ? কোন কারণে 
বিরোধ ঘটলেও মাতৃ পিতু ত্রাত প্রভৃতি সম্বন্ধ যেমন নষ্ট হবার নহে পতিপত্বী সন্বন্ধও এদেশে 
তদ্রপ। উহা চুক্তি বা চুষি ভঙ্গ নহে। অন্তকরণপ্রিয়তা ও নিজেদের সগ্যতার প্রতি আস্থাহীনতাই এই 
ভাবে যাহার যাহ। ঝুসী হিন্দুসমাজের উপর কষাথাত করিবার গবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে। এ 
সম্বন্ধে পায় সভ্যতায় গৌরপিত হিন্দুপ্রধানগণের সকল কথাই গোড়ামি ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া 
উড়াইয়া দেওরা হয়। নিজদিগণ্ে অসভা ও ছোট াবিতে ভাবতে আমরা এতই অসভা:ও ছোট 
হইয় গিয়াছি যে পশ্চিমের দোষ শুনিলেও খণ মনে করি নিজেদের মধ্যে চালাইতে ব্যস্ত হ্হয়। 
উঠি । সে কারণে সংস্কারকামীগণকে সতর্ক করিবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ »স্কারকামী মহাত্মা গান্ধীর একটি 
উক্তি উদ্ধৃত করা এখানে অপ্রাসপ্িক হহবে না। মাত্মা লিখিয়।ছেন “আমার মত এই যে 
আমাদের সঙ্যতার কাছে পৃথিবীতে অর কোনও সভাতাই দাড়াহতে পারে না। আমাদের 
পূর্ব পু+্ষেরা যে ৰ।দ্দ বপন করিয়। গিয়াছেন তাহার কাছাকাছ ।ক্ছু করিতে পারে এমন লোক 
দেখা যায় না। রোম মাটতে মিশিয়া গিয়াছে, গীস ধ্বংস হইয়াছে ।মশরের আধিপত্য আজ 
আর নাই, জাপান পাশ্চাত্য দেশের মুঠার মধ্যে আসি] পড়িয়াছে। চীনের অবস্থা কিছু বল! 
যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পড়িয়া! গেলেও শিকড় তাহাব মজবুত আছে। যেরোমও 
গ্রীস নষ্ট হ'য়া গিয়াছে তাহা'দর পুঁখির পাঠই ইউরোপী'য়র। পড়িতেছে। উহাদের মত ভূল 
করিবে না৷ এই অহঙ্কারেই তাহারা খাজ মণ্ত । এমনি দীন তাহাদের অবস্থা । কিন্ত হিন্স্থান 
অচল আছে ইহাই হিন্দস্থানের গৌরব । হিন্দুস্থানের উপর এই দৌষ দেওয়! হয় যে হিন্দু্দান 

তই অসভ্য এতই অজ্ঞান ও এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন থে ওখানে কোনও পর্িবর্তনই করা যায় না। 
এই অপরাধ আমাদের ভূ্ণ, কলঙ্ক নয়। অভিজ্ঞতায় শাহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে কি 
করিয়। তাহার পরিবর্তন কর খায়? অনেক পথপ্রদর্শক আমিতেছে যাইতেছে কিন্ত হিন্ুস্থান 
অচল আছে ইহাই উহ্কার সৌন্দধ্য, উহাই উহার আশার আলোক '*০7 অনেক ইংরাজ লেখক 
লিখিয়। গ্রিয়াছেন যে উপরের বিচার অগচসারে হিন্দুস্থানের কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিবার 
নাই একথা একেবারে খাঁটী”। রক্ষণশীল প্রবীণগণ স্বীয়মত সমর্থনকল্পে অধিকাংশ স্বলে ইহার 
অধক কিছু বলেন না। যাহ, হউক অর্ধিকাংশ নবীনও বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করেন না স্থতরাঁং এ 
বিষয়ে আর অধিক আলোচন। নিশ্রয়োজন। 


যাজ্ঞবন্ধ্য সংবা? 
(৫) 
(স্বামী নিশুদ্ধানন্দ ) 
কহোল সহসা যাজ্ঞবন্ধ্যকে বাধা দিয়া বলিয়। উঠিলেন “যাজ্ঞবন্ধয, থাম, থাম, ঢের 
হয়েছে, তোমাকে যা! জিঙ্গাসা করেছিলাম, ভার জবাব না দিয়ে বেশ পাশ কাটিয়ে চলেচ দেখছি। 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সর্বান্তর আত্ম। কোন্টা ? আত্মা বলতে, “অহং অহং” বা 
“আরম, আমি” এই যে আমাদের অন্যপরজ্ঞান হচ্ছে, এই অহং জ্ঞানের “আমি' এই জ্ঞানের 
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গোচর যে বস্তগুলি হচ্চে য-দিগকে আমর! আত্মা” বলচি, সেই আত্মাগুলির মধ্যে কোন্‌" আঙ্মাটা 
সর্ববান্তর ? দেখ যাজ্ঞপন্ধ্য, এখন এই জাগ্রৎ, অবস্থায়, আমি বলতে এই স্থূল শরীরকেই এই 
অন্নময় আত্মাকেই ত বুঝিয়া থাকি। শুধু যে এই অন্ময়-দেহটাকেই “আমি' বা "আত্মা বলচি তা 
নয়; প্রাণের যে আাশ। আকাঙ্া। মনের যে ক্ল্প, বিকল্প, বুদ্ধির যে সব জ্ঞান, হৃদয়ের, 
চিত্তের যে সব সুখ. ছুখ, আমোদ, আহ্নাদ-- এই সবটাকে নিয়েই ত আমি. আমি 
অন্নময়, আমি প্রাণময়। আমি মনোময়। আমি বিজ্ঞানময়। আমি আনন্দময় । এই অন্নষয় 
আত্মা, এই প্রাণময় আত্মা, এই মনোনয় আত্ম, এই বিজ্ঞানময় আত্মা, এই আনন্দময় আত্মা, 
এই আল্মাঞুলির মধ্যে কোন্‌ আম্মাটি সর্বান্তর, কোন্‌ সে£ সর্বাপেক্ষা অন্তরতম আ্মা, কোন্‌ 
আস্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম? বল, যাক্জবন্ধা, এই সভার মাঝে, বিদেহরাগ জনক আর এই 
ব্রা্ণমণ্ডলীর সামনে, বেশ হৃষ্ট করে বুঝিয়ে বল কোন্‌ সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্র্গ, কোন্‌ সেই 
সকলের চেয়ে অন্তরতম আত্মা, যে আহ্মাকে জানলে সমস্ত বঙ্ধান থেকে মুক্ত হওয়া যায়?, 

কহোলের কধায় যাজ্জবন্কা গম্ভীর ভাবে বশিতে লাগিলেন--“কহোল, আমি পাশ কাটিয়ে 
তযাচ্চি ন।, তৃমি যে আম্মাগুলির কথ! বললে, এর কোনটাই সর্ধান্তর আত্ম! নক্প, এর কোনটাই 
সাক্ষাৎ অণরোক্ষ ব্রঙ্গ নয়, তোমাকে ত পূর্বেই বলেছি ষে, থে জ্ঞানে অপর বস্তরূত কোন ব্যবধান 
নেই, সেই জান £ হ*চ্চে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এখন বেশ করে ভেবে দেখ, এই অন্নসয় আত্মা, 
এই প্রাণময় আম্মা, এই মনোময় আত্মা, এই বিজ্ঞনময় আত্মা, এই আনন্দময় আত্মার যে জ্ঞান 
আমাদের হচ্চে সেই জ্ঞান--সেই অগ্গভূতিতে অপ্ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ, অর্থাৎ আমাদের 
স্থল শুক্ম ও কারণশরীর ব্যবধান রয়েছে, এই শরীর গুলির সঙ্গে মিশে, এক হয়ে আম্মাদের 
আমির ব। আাম্সার গান হ'চ্চে। আমাদের স্কুল, স্ুম্জম কারণশরীরে বর্তমান, আমখদের : বুদ্ধি, 
মূন, প্রাণ, শরীরে অবস্থিত সমুদে তরঙ্গমালার ম্যায় সতত বিগ্যমান এই যে অশনা. পিপাসা 
এই “য বাসনা, এই যে এষণা, এই ত সংসার। শোন কহোল, তুমি যে জর্বধান্তর আসমা, থে 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রর্গের কথ! বলেছ দ্ইে আত্ম! সর্বপ্রকার সংসারধন্মবর্জিত। ক্সণনা পিপাসা 
কোন কাম, কোন বাসনা, কোন এষপাই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই আত্মা নিতা, 
অব্যয় নির্বিশেষ প্রকাশ স্বরূপ। সেআত্মা অন্ন, মন, প্রাণ, বুদ্ধি এর কোনটা ম্বারাই খিশিষ্ট 
হয় না। সে যে সর্বপ্রকাশক। এই স্বপ্রকাশ সংহ্বরূপ আত্মা নিত্য. অনন্ত, সত্য | 
ইনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রনদ। এই আম্মঞ্জান লাভের জন্য আন্মন্বক্পে ছ্িতির জন্য ব্র্ণগণ 
পুত্রৈষণা, বিত্রৈষণা, লোকৈষণ। ত্যাগ করেন । ভোগ্য বিষয় থেকে, কাম্য বিষয় থেকে, বহিরিষয়্ে 
ধাঁরমান স'নারে আসক চিন্তকে সংলার থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্তমুখী: করেন। চিত্বকে আন্মতন্ে 
নিয়োজিত করেন; প্রাণধারণের জন্য শুধু ভিক্ষাচর্ধ্য অবলঘ্ধন করেন। তাহাদের মন, তাহাদের 
প্রাণ, তাহাদের বুদ্ধি, তাহাদের চিত্ত দিন রাত, সব সময়েই পর ব্রদ্ষে নিম থাকে | সর্ববিধ 
ভোগ বামনা পরিত্যাগ করিলে হৃবদর জ্ঞানবলে বলীয়ান্‌ হয়। জ্ঞানীপুকুষ এইক্পে নর্ববিধ 
ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব * আত্মজ্ঞান বলে বলীয়ান্‌ হইয়া অবস্থান করেন, কোন বিয্াসন্তিই 
তীধাকে পরাভূত করিতে পারে না। এইবূপে যখন তিনি আত্মবলপে ব্লবান্‌ হন, যখন 
তাহার বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি অনাত্মব্ষয়ক সর্বপ্রকার চিন্তা 
পরিত্যাগ করেন। তাহার চিত্তে তখন অপরিচ্ছিপ্ন তৈল ধারাবং আত্মবিষয়ক মননই হইতে 
থাকে; তারপর আত্মবিষয়ক মনন গভীর হইতে গভীরতর ও নিবিড়তর হইলে তিনি প্ররুত 
ব্রাঙ্থণ পদবাচ্য হন। তখন সেই জ্ঞানী ব্যপ্তি আত্মক্রীড়, আম্মরতি হইয়া কতার্থ হন। তখন, 
যে অবস্থ।য় তিনি থাকুন না কেন, থে প্রকার আচরণ তিনি ককন নাকেন তাহার ব্রঞ্গনিষ্ঠার 
কোন ব্যাথাত হয় না। এই যেজ্ঞানীপুরুষ, এই যে সর্বপ্রকার এমণরহিত আত্মতৃপ্ত অবস্থ। 
ইহাই মুক্ত, ইহাই মোক্ষ। এই মুক্ততাব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই অবিস্তাস্ত; সবই শোক 
মোহ জর: মৃত্যু ঘারা আক্রান্ত । এবার বুঝেছি কহোল।” ঘাজ্ঞবক্কের উত্তর শ্রবণে কহোল 
নিরুত্বর হইয়। স্বীয় আনে উপবিষ্ট হইলেন। 


ধর্থে পাশ্চত্য প্রভাব । 


শীযুক্ত র।জেন্দ্রনাথ ঘোষ 


পরাজিত জাতি আ'স্মরক্ষা করিতে করিতে যখন ধধ্দ হার।য়, তখন আর তাহার নিত 
থাকে ন|। তখন সে ক্রমশঃ বিজেত।র জাতিতে পরিণত হয়। এগগ্ঠ প্রথমে যায় তাহার ধনমম্পত্তি, 
তৎপর ষায় তাহার জীবিকাজ্জনপদ্ধতি, তথ্পরে যার তাহার শিক্ষাদীক্ষা; এইরূপে ক্রমশঃ যায় 
তাহার পোষ।কপরিচ্ছেদ, আচারবাবহাঁর এবং পরিশেষে ধায় তাহার ধম্দ। এই প্রকার অবস্থা 
অল্পবিস্তর তারতে অনেকণার ঘটিয়াছে ; কেবল ধর্শটা যায় নাই বলিয়। আবার পূর্ববাবস্থা প্রায়ই লাভ 
করিয়ছে। অবশ্য ঈহার অনেক সাক্ষাই আজও পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানের পাশ্চাত্যবিজয় যে 
কোথাঁয় গিয়৷ শেষ হইবে, তাহা এখন ঙাবিব।র বিষয়। এবার ধর্ম লইয়|, কেবল ধর্ম লইয়া কেন, 
তাহার মূল পধ্যন্ত ধরিয়া টানাটানি, এবার কি হয়, আজ মহাচিন্তার বিষয় হইয়! উঠিয়।ছে। 

বর্তমানের পাশ্চাতাবিজয়ে আমদের উক্ত দশাঁর সকল গ্রলিই বেশ পরস্ফুট হৃইয়। 
উঠিয়াছে। পরীজীবন হইতে শহর জীবন পর্যন্ত আলোচন! করিলে উক্ত সঞ্চল দশাই পরিদৃষ্ট 
হইবে। আমাদের ধনসম্পদ যে গিয়াছে, তাহ! আর বলিবার আবগকতা নাই। আজ আমাদের 
অনেকেরই সম্পদ কাগঞ্পর্রে পরিণত। রজঙকাঞ্চন মণমাণিক্য আর কাহারও গৃহে নাই। 
যাহ! যাহার আছে তাহাও প্রায় ব্যাংকেই থকে। এইকূপ আচারবাবহার পে।ষাকপরিচ্ছদ, 
সকলের মধ্যেই বিশেষ পরিবর্তন । অবশিষ্ট যে ধশ্মজ্ঞান, তাঁহাও আজ আর ভারতে লাভ 
করিবাঁর সম্ভাবনা থাকিতেছে না । আজ ধর্শজ্ঞানের মূল যে সম্কৃতবিগ্ঠা, তাহার জন্তও ইউরোপে 
যাইতে হইতেছে। সংস্কৃতবিদ্ায় বিলাতি ছাপ থাকিলে, তাহার আজ বিশেষ আদর, তাহার 
অর্থসমন্তা, অন্নচিন্তা সুমীমাংসিত | অধিক কি, এখানে বিশ্ববিদ্ভাণয়ের মর্বোচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেও, তাহার মূল্য নাঁই, তাহার যে দারিদ্র্য সেই দাঁরিজ্য বর্ধমান, কিন্তু তাহারাই যদি একবৎস- 
বের জন্য বিলে গিয়া! একটা বিলাতি ছাপ আনিতে পারেন, তাহা হইলে তাহ।র আর ভাবনাচিষ্থা 
নাই, আসিবামাঅই বৃত্ত। বস্থতঃ এ গ্রল।ভন কি পপ্থরণ কর! যায়? কিন্তু বিলাতে গিয়! সংস্কৃত 
শিক্ষার গ্বৃত্বিটা যে ভারতমাভার শিরে »বুট পদাথাত-বিশেষ, তাহ। আর বুঝিবার সামর্থ্য পর্যন্ত 
ইহাদের নাই । তাই মনে হয়, ম1ঙ আমাদের ধর্ম ও তাহার মৃগ পর্যন্ত লইয়। টাঁনাট।নি, এব।র 
আমাদের ধর্ধ পর্য)স্ত বুঝি যায়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কত উধর্মা, তাহা দেখিলে চমত্কৃত হইতে হদ়্। এ জাতীয় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত আজ আমাদের বহু সংস্কৃত শিক্ষ।প্রাতষ্টানের প্রায়ই হর্তা কর্ত। বিধাতা হন, অথবা অনেক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতবিভাঁগের সর্কেসর্ব। হন। অনেক সময় ইহাগিগকে কিছু দিন শিখাইতে 
পারেন, এখন দেশীয় পণ্ডিতবর্গের উপর ইহার! কর্তৃহ্বভার প্রাপ্ত হন। আমাদের বেদাদি বিবিধ 
শানরস্বন্ধে ইহারা যে মতামত প্রকাশ করেন, ছাত্র মহলে তাহার বিশেষ আদর হয়। ইংরাজী 
শিক্ষিত সমাজেও এই সকল মতামতের সম্মান অধিক হয়। এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনেক 


৫৭০ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্য। 


সময় অধীনস্থ পণ্ডিতবর্গের নিকট গোপনে শিক্ষা করেন এবং অপরের নিকট সেই সব পণ্ডিত 
দিগকে মূর্খ বলিয়া উপেক্ষা উপহাসও করেন । ইহার! তাহাদের নিজশিক্ষার অনুবূপশিক্ষার জন্য 
উৎসাহ দেন, তাহাদের পথে অপরকে চলিতে উপদেশ প্রদান করেন। নিজে যেমন নিজকুলধশ্ম 
বা জাতিধন্ধের সেবাকে অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়! বুঝেন, অপরকেও তাহাই বুঝান। বেদশাস্তরে 
অন্রান্ততা বোধ, পরকালে বিশ্বাস, দ্রেবদ্িজগুরুভক্তি, পৃজাপাঠব্রতনিয়মীঁদ-_ সকলের মধ্যে অন্ধ- 
বিশ্বাসের মাত্রাভেদও ক্রেমোন্নতির অনুনন্ধান করেন। 

কেবল কি তাহাই, ইহারা যে পাঁশ্চাত্যভাবাভিমীনিনী দেবতার অভীষ্টসিদ্ধির পথে 
কিরূপে কতদুর সহায়তা করিতেছেন, তাহা বুকিতেও পারেন ন।। জীবদেহ খাদ্য গ্রহণ করিয়া 
সেই খাঁদ্যকে যেমন খ্ধদেহে পরিণত করিয়! স্বদেহের পুষ্টিমাধন করে, তদ্রপ এই বিজেতা পাশ্চাত্য- 
ভবটী আজ আমাদের ভারতীয় ভাবকে গ্রাস করিয়া কিরূপে পাশ্চাতাভাবে পরিণত করিতেছে, 
এবং পরিশেষে নিজ ভাবেরই পুষ্টিসাধ ন করিতেছে, তাহা ইহারা বুঝেন না) বিজেতা জাতি, 
পরাজিত জাতির সমুলধ্বংসসাধনে ইচ্ছ! খরিলে সেই পরাঞ্জিত জাতির মধ্য হইতে কতিপয় 
ব্যক্তিকে বিশেষভাবে অন্গৃহীত করিয়া স্বমতে আনিয়া বিশেষভাবে - শক্তিশালী করিয়া তুলেন, 
এবং তৎপরে তাহাদের দ্ব।রাই সেই জাতির শিক্ষাদাক্ষার বিকৃত্সাধন করিয়া নিজ অভীষ্টসাধন 
করেন; আর তখন সেই পরাজিত জাতি ভাহার প্রতিবাদ করিলে সেই বিজেতাজাতি সেই 
পরাজিত জাতির গ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ; কখন বা পরাজিত জাতিকে গৃহবিবাদের পথ 
দেখাইয়া দেন, এবং তাহারা সেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষকেই সমন করেন। আর এই 
নীতির এই মানস পুত্রগণকে ইহ1 বুঝাইতে গেলেও যখন ইহারা বুঝিতে চাহেন না__তখনই ত্াঙ্কারা 
তাঁহাদের নীতি সফল হইয়াছে মনে করেন। আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ সেই বিজেতা 
পাশ্চাত্য ভাবের অন্নুগৃহীত মানসপুক্র। একথ। ই'হারদিগকে বলিলেও ইহারা ইহা ভাবিতেও ইচ্ছা 
করেন না, বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তাদৃশ নীতির সফলতার আয় আজ 
ইহারাই। 

কারণ, এই জাতীয় বাক্তিই অ'জ সংস্কৃত শিক্ষাকে স্বেচ্ছাঁধীন বিষয় করিয়াছেন। এই 
জাতীয় বাক্তিই স্ত্রীপুরুষ'নর্বর্বিশেষে স্বধন্মপিধম্ম সাধারণ ধম্মহীন শিক্ষার পক্ষপাতী । এই জাতীয় 
ব্যক্তিই পাঠ্যপুস্তক রচনাদ্ারা শ্বজীতির আত্মমর্যাদার মূল_-আমাদের অতীতগৌরব, আমাদের 
ভবিস্যদ্‌ গৌরবভূমি বালকবালিকাদিগের মন হইতে মুছিয়। ফেলিতেছেন। এই জাতীয় ব্যক্তিই 
আমাদের দেব খষি ও তপন্থিগণের এবং আম|দেব পূর্বপুরুষগণের গৌরবক্ষপ্নকর গবেষণাকার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইয়া আমাদের জাতীয় আ'দর্শশিক্ষার সর্বপ্রধান পুস্তক সেই রামায়ণ মহাভারতের উপর 
অশ্রদ্ধা উৎপাঁদন করিয়া থাকেন। এই জাতীয় ব্যগিই ভারতের যাহ! কিছু ভাল, সবই কিংদশী 
আমদানী বলিয়া থাকেন। যেসকল ক্রম নিপাত করিয়া আমরা আমাদের অনারদিকালের 
ধর্মকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বাহবায় উৎসাহিত হইয়া, পাশ্চাত্য অর্থে 
পরিপুষ্ট হইয়৷ সেই সকল শক্রগণের ধন্মমতের ভন্মাবশেষ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়! ইহারাই আমাদিগকে, স্থতরাং নিজদিগকেও, ছিন্নভিন্ন দুর্বল ও চিরতরে পরপদানত 
রাখিবার ব্যবস্থার সহায়তা করিতেছেন। যে সব আচার্য সিদ্ধ মহাত্গণকে অবলম্বন করিয়া 


শ্রাবণ--১৩৪১ ] ধন্মে পাশ্চাত্য প্রভাব ৫৭১ 


সম্প্রদ্দা়ভেদে আজও এই জাতি আত্মরক্ষা! করিতেছে, স্বাধীনচিন্ত।র উপযোগিত৷ হ্ৃদয়ঙ্গম 
করাইয়া সেই সকল আচার্য্য মহায্মগণের বিদ্যা! বুদ্ধি ও অলৌকিক শব্জিকে ভ্রম প্রমাদ ও বুজরুগি 
প্রভৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করি তাহ।দের উপর আমাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি বিলুপু করিতেছেন! আুষ্টের 
কি নিশ্মম পরিহাম ! ইঠার। চাঁহেন-_-মবার জ!তীয়ত|, ইই।র। চাহেন_-আবর গ্বাধীনতা। অবশ্য 
এই সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যে একেব।রেই যে ভাল লোক নাই-_এরূপ বল! সঙ্গত হইবে না, 
তবে ইহাদের সংখ্য। এতই অল্প যে, “নাই” বলিলে বিশেষ ভ্রম হঈবে ন|। 

তাহার পর, শঞ্ুদলের ধ্বংলনাপন করিতে হইলে যেমন অগ্নে প্রধান শক্রর শিপাত 
করাই নীতি, তদ্ূপ আমর| এখনও পর্যন্ত আমাদের যে শান্থ ৪ যে সন্প্রণায়কে অবলগ্ধন করিয়া 
দাড়াইয়। আছি, এই সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই মামাদের সেই শান্ব ও সেই 
সম্প্রদায়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়। তাহার উপর আমাদের বিশ্বাস ও শ্রন্ধ। বিলুপ্ত করিষ! থ|কেন। 
আর এই কার্ষো যিনি যত কতক।মা হৃইতেছেন, তিনি ভতই পাশ্চাতা বাহব! পাইতেছেন, আর 
সেই বাহবায় উৎসাহিত ভইয়। দ্বিগুণ উদ্যমে আকনণ খারও তাঁবতর করিয়। তৃলিতেছেন। এইবপে 
আমাদের শরুপগের প্রধান মল্পনিনর্থননীঠ্র হ'হারাই পধান সঙ্গায় হইয়া থাকেন । 

আমাদের সেই শান্ধ এবং সেঈ সম্প্রবায় এখন আমাদের বেদখান্থ এবং বেদাস্তসম্প্রদাঁয়, 
ব| স্মার্তসম্প্রদ।য়। এই শ্রেণীর পহু পুধন্ধব বক্ষ বু দিন হৃঠতে এই ছুইটা বি্যিয়ের গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইয়। ইহাদের বিসয়ে অজ নব্শিক্াাধিগের হাঁদয় এমন শ্বাধীনচিন্তার আোত উৎপাদন 
করিয়াছেন, বে ইহাদের দ্বার আমাদের জীবন যে চরিতাণ হংতে পারে, তাহা তাহাদের লক্ষ্য 
বহির্ভ ত হইয়| গিয়াঙ্ে। ইহ! যে সাধনার শাগ, ইহ। যে মেংক্ষমাধনমনায় প্রধান মম্প্রদায়, তাহা 
আর ই'হ।র। বিশ্বাস করেন না। উহ্যারা বেদ ও বেদান্ত পড্ডেন, পাশ্চানা টীক|টিগ্নীসাহায্যে'নিক্ে 
নিজে? যথাঁবিধি বেদপাঠ ইহাদের মতে অজ্জভা। এঈ বেদ ৪ পেদান্ত পড়িপার উ:দশ্বা-_পূর্বকালে 
দেশের ভূগোল ও ইতিহাসের আবিষ্কার, সঘ!জের রীণ্তিশীতিনিনর্, কথন বা এই বৈদিক জাতির 
বর্বরতার নিদর্শননিদ্ীরণ, অথব| বেদের চিন্তাধারার ক্রুমবণাশ পূণ | ইনার! বেদাস্তের 
নান! সম্প্রদায়ের মতামত আলোঁচন] করেন -বেদান্তেব প্রধান ও প্রচলিত অদ্বৈতমতের দুর্বলতা 
বা পরা্নকরণত]1 আঁবিঙ্গারের জন্য । কলনঃ পাশ্চাতা এ1বাভিমানিনী দেবতার উদদেশ্যাসিদ্ধির জন্ত 
প্রধানশক্রনিপাতের ব্যবস্থা! বেশ মফলতার সহিতই 'মনষ্ঠিত হইতেছে। 

আমাদের অদ্বৈতবেদান্রমতখগুনের জন্য ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধবাদ সমাশ্রয় 
করেন, কেহ বা প্রেমপ্রধান বিকৃত দ্বৈতবাদ ব। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথব। 'অচিন্তযতেদাঁভেদবাদ অবলম্বন 
করেন। কারণ, প্রেম প্রধান বাদের আকধিণী শক্তি খব বেশী হয়। ইহাতে স্বখললিসার চরি- 
তার্থত1 যেমনটী হয়, এমটী আর কোথাও হইতে পারে ন!। কেহ ব! অনস্তক্রমোন্নতিবাদ আশ্রয় 
করিয়া সেই অদ্বৈতন্দোস্তমতের খগ্ডনে প্রবুন্ত হন। কারণ, ইহাতে যতই কুকশ্ম করা যাউক ন৷ 
কেন, উন্নতিই হইতে থাকিবে, নরকভয় বা অবনন্তির কোন সম্ভাবনা নাই । ফলে এই সব 
আপাতমনোরম শ্রতিমধুর মতবাদের প্রশংস| ও অদৈতবেদাস্তের নিন্দা করিয়। যদি বেদের 
অপৌরুষেয়তা ও অন্রান্তন্ত| আমাদিগকে তৃলাইতে পার! যায়, যদি প্রবল প্রচলিত অদ্বৈতবেদান্ত 
মততকে ভ্রাস্তমত বলিয়া বুঝাইতে পার! যায়। যদি তাহার দ্বারা জীবনের চরিতারথত| হইতে পায়ে 


৫৭২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্যা 


না, ইহ বুঝাইতে পার! যায়, তাহা হইলে সেই পাশ্চাত্যভানদেবতার প্রধান শক্রর নিপাত 
হইল। আর তাহ! হইলে পৌরুষেয শান্ন ও কুত্রক্ুদ্র অপ্রচলিত মতবাদ মকল উন্মুলিত করিতে 
আর বেগ পাইতে হইবে না। এইরূপে পাশ্চাত্যশিক্ষিত মনীধাবৃন্দ সেই পাশ্চাত্যভাবদেবতার 
অভিসদ্ধিসিদ্ধির প্রধান বাহনস্থানীয় হইয়াছেন। জানিনা-_শিক্ষ।(র ভিতর দিয়! আমাদের 
ধর্মে এই অতিভীষণ অভূত্তপূর্রব আক্রমণের ফলে আমাদের ধর্ম আর জীনিত থাকিবে কিন? 
এখন বোধ হয়-_ 
যদ ষদা হি ধর্্স্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অক্যুখানমধর্মশ্ত তদাত্মানং হজাম্যহম্‌ ॥ 

এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়!, আশায় বুক নধিয়া নিজকে ন্বধন্শ পালনে যত্ববান করিয়। রাখ! 
ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। 

আজকাল বৌদ্ধমত সমাশ্রয় করিয়। ধাহারা ভারতীয় ধর্মপবংসে সম্থায়স্বরূপ হষয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন_-অদ্বৈভবেদান্তের প্রধান গ্রচারক হিন্দদিগের শঙ্কর।চার্যা। তিনি 
একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইলেও তাহার নিজস্ব কিছুই নাউ । উহার যুক্তিবিচারের যে চমতকারিতা, 
তাহ! বৌদ্ধমতের সম্পত্তি। তিনি নৌদ্ধমতকে তবদিকমত বধলিয়। চাঁলাইয়। দিয়াছেন মাত্র । তিনি 
বেদান্তগ্রভৃতি শাগ্রগুলির ভ।যা করিয়া বোৌদ্ধমতই প্রকটিত করিয়াছেন । বৌদ্ধমত তাহার বহু 
ূর্ববন্তাঁ । বৌদ্ধমতের গ্রাচীন গ্রন্থগুলি আলোচনা! করিলে উদয় সম্প্রদায়ের যুক্তিবিচারের 
এক্য বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমধ্যে সে পব যুক্ষিবিচার্ন নাই। পুরাণ ও মহাঁভারতা- 
দিতে যে অহয়ব্রঙ্গবাদের ও জগখিথা।ত্বের কথা আছে, তাহার নিজন্ব মুল্য কিছুই নাই। কারণ, 
তাহ।তে বৌদ্ধমতের উল্লেখ থাকায় তাহারা যে বৌদ্ধমত।বিভাবের পরবন্তীঠ, তাহাতে কোন 
সন্দেহই হয় না। অতএব কেবঙশ যে শঙ্ষরাচার্য্যের নিলম্ব কিছুই নাই, তাঁহ। নহে, কিন্তু তাহার 
মতবাদ বৈদিকমতবাদই নহে । এই জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু ও বৈষ্ণবাচাধ্যগণ পদ্মপুরাণের বচন 
উদ্ধৃত করিয়া যে শাঞ্চর বেদান্তকে প্রস্ছি্ন বৌদ্ধমতবাদ ব:লন-_-তাত! খুবই সঙ্গত, ইত্যাদি । 

কিন্তু এই সব স্ুধীবুন্দের এইরূপ কথায় আমরা বিস্মিত হই ন1। কারণ, ুর্যের 
উত্তাপ অপেক্ষ। বালুকাঁর উত্তাপ অসথই হইয়। থাকে । শগ্করাচার্যের আ'বর্ভাবের পর আজপর্য্যস্ত 
প্রয় দেড়হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, বৌদ্ধগণ এই সময়ের মধ্যে শাঙ্কর মতকে যত আক্রমণ 
ন। করুন, |বিজ্ঞানভিক্ষু এবং টবষ্ণবাচার্যাগণ কেন তদপেক্ষা অনেক অধিক আক্রমণ করিয়াছেন, 
এবং বর্তমানে পাশ্চাতা শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ, নিরপেক্ষতার ভান করিয়া, অথবা সত্যান্ুসন্ধিৎসার 
ছল করিয়া, কেন এই মতবাদকে অগ্ঠদিক দিয়া নানারূপে আক্রমণ করিয়া সেই সকল প্রাচীন 
অস্ত্রের পুনঃপ্রযোগে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিল হয় না। বিজ্ঞানভিক্ষু ও বৈষ্ণবা- 
চাধ্যগণের আন্রমণের উদ্দে্ত স্বস্বমতে নিঠাবুদ্ধি, আর পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের উদ্দেশ্য --তাহাদের 
প্রেরক দেবতার মনন্তষ্ট ঃ আর তাহার ফলে এশ্বধ্যের পরিপুষ্টি ও সারসিদ্ধির পরিপৃত্তি। বস্তুতঃ 
পরাধীন দরিদ্র দেশে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 

আচ্ছা, বৌদ্ধমত শঙ্করাচার্যের পূর্বববন্তাঁ, এবং বৌদ্ধপ্রস্থে যেরূপ যুক্তিতর্ক দেখা যায়, 
সেইন্নগ যুক্তিতর্ক শাঙ্কর মতে দেখা যায় বলিয়৷ যদি শঙ্বরাচার্য বৌব্ধমতেই প্রভ|বিত হইয়। থাকেন, 


শ্রীবণ--১৩৪১ ] ধণ্ধে পাশ্চাত্য প্রভাব ৫৭৩ 


অথব। শঙ্করাচার্ষে/র যাহা কিছু ভাল, তাহ! যদ্দি বৌদ্ঈগণের হয়, তাহাহইলে বুদ্ধদেবের পূর্ব 
বে বেদ, সেই বেদ দ্বার কি বুদ্ধ প্রভাবিত হয় খাত? অথব। বুদ্ধদেবের যাহ। কিছু ভাল তাগা কি 
বেদের হইতে পারেন।? শঙ্করাগাধ্য জন্মিয়াছেন বৈদিক কুলে, লাপিতপ।পিত ও শিক্ষিত 
হইয়াছেন বৈদিক ধন্মের ক্রোড়ে, সাপন ও সিদ্ধিলাত করিয়াছেন বৈদিক গুরুর নিকটে। বুদ্ধদেবও 
প্রয় তাহাই । গ্রভেদ এই মাত্র যে, তিনি টিক গুরুর নিকট হইতে পাগ্ধল|5 কারিতে ন। পারিয়া 
গুরুর নিকট হইতে চলিয়া! গিয়া নিজে ধ্যানবলে সিদ্ধি লাঙ করিয়াছিলেন; অবশ্য এই যে 
ধ্যান তাহ। তিনি বৈদিঞ্গুরুর শিকটই শিখিয়াছিলেন; কারণ, অপর কোন বৌদ্ধ গুরুর 
শরণগ্রহণের কথ| শুনা যায় না। কিন্তু শঙ্করাচাধ্য হইপেন, প্রচ্ছঞ্নবৌদ্ধ, আর বুদ্ধদেব 
হইলেন অবৈদিক অর্থাৎ স্বয়সিদ্ধ সর্বজ্ঞ। তিনি বৈদিক কিছুই পাইলেন ন।। তার সবই 
নিজন্ব । শঙ্করাঁচার্ধ্য বৌদ্ধকুলে জন্মিযা বৌদ্ধশিক্ষা পাতয়। পরে বৈদিক হইয়া যদি বৌদ্ধনত খণ্ডন 
করিতেন, তবে তীহার বৌদ্ধষপংক্কারবশতঃ একদিন তাহাকে প্রস্ছদবৌম বলি:ত পারা যাইত। 
কিন্তু তাহা ত তয় নাই । আর বুদ্ধুদব যদি বৈদিক কুলে জন্মিয়া, দৈদিক |[শঙ্ষ। ও সাধনফলে 
সিদ্ধ হইয়াও টবর্দক মতে অনাস্থ করা অনবোদচ হন, তব শগ্কর/চার্যা বৈদিক কুলে 
জন্মিযা দিক শিক্ষা ও সধনফলে সিদ্ধ হইয়। বৈদিকসম্প্রধায় ত্যাগ না করিয়। বেদ- 
বিরুদ্ধ বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় বৌদ্ধ হন কি করিয়।? বৈদিকসমা্শ ও বৌদ্ধপণ জ ততৎকালে 
শক্রডাবাপন্ন থাক্ান পরম্পরের চিপ্তায় আদানপ্রদান,। শিক্ষার বিনিময় প্রার অণন্তবহ। 
ছিল। অতএব এস্থলে শক্করাচাধ্যকে প্রচ্ছনবোদ্ধ বলার উদ্দেহা-- শঙ্করাচাদাকে নিন্দা করা ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। ইহ| যে হিন্দুকে তাহ।দের আদ হইতে বিঠ্যত করিবার জন্ত সেই পাশ্চাত্য 
ভাবদেবতার গৃঢ় অভিসপ্চির ফল, তাহা বুঝিতে কি আর বিলম্ব হয়? 

তাহার প্র বেদমধ্ই পূর্বপক্ষরূপে বিচ্ছানবাদ ও শূহ্ঠাদ আছ। পুর্ণমাত্রায় না 
থাকিলেও বীঙ্গাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। হহ। বেদান্তপারগ,হ9 মদানগযোগীন্দ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। শৃন্তকে “ব্রদ্ম” উপনিষদ মর্ধোই বলা হইয়াছে (আমা৭ অইদনপিদ্ধিণ ভামক। এরষটুব্য ) 
আচ্ছা, এই বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্তবাদ প্রভাতিকে বদি বৌদ্ধগণ “কত বিঃব-না কয়া তাহাতদর গ্রচার 
করিয়। থাকেন, আর প্রচার করিতে গেলে, তাহার বি? এ পিনুন্তিপ্রভন যেমন করিল ক'রতে 
হয়। তাহ] যদি তাহার করিয়া থাকেন, আর ততখ্পরে যদি কোন বেদিকাচাধ্য সম্প্রদান মে 
বেদবিগ্যা লাভ করিয়া নভুপূর্ব হইতে বর্তমান বৈদিক অঙ্য়ব্রঙ্গবাত্দের পুনঃপ্রচাঁরেন জঙ্া বেদ- 
বিরুদ্ধ ও বেদে পুর্বপক্ষবূপে গৃহীত পরবন্তাঁ বৌন্ধগণের প্রপঞ্চিত মতবাদের অগ্বাদ করিয়া তাহার 
থগ্ডন করেন, এবং তজ্জন্ত ধণি নানান্ধপ যুক্তি তর্কের উদ্ভাবন করেন, এবং সেই জাতায় যু'ক্ততর্ক 
যর্দি বৌদ্ধগণের বিরোধী মতবাদখনের জন্থা লৌদ্ধগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায, তাহ 
হইলে কি বলিতে হইবে_-সেই বৈদিকাচাধ্যের মতধাদ লৌদ্দিগের উদ্ভ।বিত মতবাদবিশেষ ! 
লৌকিক বিষয়ের আবিফার কি, একট সময়ে পবশ্পরনিরপেক্ষ এান। বান্সিক্তঁক নানাংদণ হইতে 
সাধিত হয় নাই? বিজ্ঞান জ্যোতিষ “ভৃ'ত বু বিষয়ে এই ধ্যাপার ত পাশ্চাত্য দেশই সংঘটিত 
হইস্সাছে। যুক্তিতর্ক ত আর অলৌকিক বিষর নহে! 

রী্গ যেরূপ হয় বৃক্ষ মেইনপ হঘ়। বেদে পূর্বেপক্ষ্ণপে উক্ত বৌন্ধমতবাদের বীর্জ হইতে 


৫৭৪ ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখ্য 


বৌদ্ধচিত্বক্ষেত্রে যদ্দি বৌদ্ধমতবাদরূপ মহাবুক্ষের উৎপত্তি হয়, তবে বুন্ধদেবের পূর্ন্বব্থী বেদে, উক্ত 
অছয়ব্রঙ্গবাদের বীজ হইতে বুদ্ধদেবের পরবর্তী অবিচ্ছি্নসম্প্রণায় বৈদিকগণের হাদয়ক্ষেত্রে যে 
অছবয়ব্রক্গবাদরূপ মহামহীরুহের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এইরূপ উদ্ভব হওয়াই ত 
স্বাভাবিক । মধ্যকাঁলে বৌদ্ধমত প্রধলহ ইয়াছিল বলিয। যে, এই অদ্বযব্রক্ষবাদে বৌদ্ধমত প্রবেশ 
করিয়াছিল, তাহা বলবার ত কোঁন কারণ দেখা বায় না। এই মতদ্য় পরস্পরবিরে ধী, ইহাদের 
লমাজও বিভিন্ন । শঙ্করাচার্যের সাধকজজীবনে কোন বৌদ্ধসন্বদ্দের গ্রবাদপর্য্যন্তও নাই । অতএব 
শঙ্করাচরর্যগ্রচারিত অদ্ধপরব্রহ্ষবাদে বৌদ্ধ প্রতিভার অবদাঁন স্বীকার করিবার কোন আবশ্তকতা 
দেখ! যায় ন!। 

যদি বলা যায় বৌদ্ধদিগের সহিত সংঘর্শে বৈদিকগণের হৃদয়ে যে অভিনব যুক্তিবিচারের 
স্র্ি তাহারাই বৌদ্ধ সম্পৃ্, তাহার।ই বৈদিক হৃদয়ে ধৌদ্ধগণের অবদ'ন। বৌদ্ধগণের সহিত 
সংঘর্প না হইলে এই বিঢারপরিপাঁটা টবদিকগণের হৃদয়ে বিকশিত হইত ন'। ইত্যাদি । কি তাহা? 
বলিবার আবশ্যকত| দেখ! যায় ন|। যাহার হদয়ে যে বিষয়র স্বপ্তি হয়, সে বিষয়টা তাহারই 
সম্পত্তি, অপরের হইতে পারে না। একচন মল্ল ঘদি 'গ্রতিপক্ষমগ্লের প্রতি কোন নৃতন অস্থ 
প্রয়োগ করে, আর সেই অস্্রগরয়োগের প্রতীকারাগ যর্দ প্রতিপক্ষমল্লগী কোন নূন্ছন উপান্ন 
টটন্তাবন করে, তবে কি তাঁহ। প্রথম মলের অবদান হয়? গছ মহাযুদে জাম্মণগণ যখন বিষাক্ত 
বাশ্পের ব্যবহার আরস্ত করিল, তখন বুটীশ ও ফরাসী নূন এক মুখাবরণ আবিষ্কার করিল। এই 
মুখাববণ আবিষ্কার কি জাম্মীণগণের অবাদন? বুটীশগণ খন ট্যাঙ্ক অপ্ন আনিঙ্ষাব করিল, আর 
তাহার প্রতনিপানার্থ যখন জান্মাণগণ ট্যাঙ্কভেনী কামান আবিক্গার করিল, তখন এই কামানের 
আবিষ্কার কি বুটাশের অবদান হইল? অস্থি ভগ্ন হয়! জোড়! লাগিলে তাহা অন্তস্থলের তাদুশ 
অস্থি অপেক্ষা দু হয়, অতএব এই শস্থিদাটাতা চি অন্থিভঙ্কারীব অবদান হইল? অতএব 
বৌদ্ধদগের সহিত সংঘর্ষে বৈদিকগণের হৃদয়ে ে অন্পিনব যুক্তিবিগরের আবিঠাব, তাহা বৌদ্ধ- 
দিগের দান নহে । তথাপি যদি বল! হয়__জার্্মাণেব ব'ম্প আবিঙ্কাব নুীশের সহিত যুদ্ধ বাঁধবে 
বলিয়। আবিষ্কার, শ্রতরাং তাহ বুটাশ ও ফরা ীর মবর'ন, এবং বুটীশেব ট্যাঙ্ক আবিক্কার জার্্মাণের 
সহিত সংঘর্ষের ফল, স্বতরাং তাহ! জাম্মাণের অবদান, তাহা হঈলে বৌদ্ধগণের সঠিন তৎপূর্ন বন্তি 
বৈদকগণের সংঘ'্র ফলে বৌদ্ধগণেব যে নৃত্তন যুক্তিতর্কের উদ্ভানন, তাহা বৈদ্দিকগণের বৌদ্ধ- 
দ্িগকে অবদান বলিব না কেন? অতএব এই জাত'য় কল্পন। নিতান্ত নিরর9থক। 

যধি বল! যা”--টবর্দকাচার্যা মীমাংদক কুমাঁরিল ভট্ট বৌদ্ধগণেব নিকট পরাজিত হইয়া 
বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধগণের নিকট ভ্ায়শান্্ব শিক্ষা করিয়। সেই স্টায়বিদ্ভাবলে বৌদ্ধগণকে পরাজিত 
করায় বৈদ্দিকগণের যে যুক্তিবিগারে উতৎকর্ণঃ তাহা নৈদ্দিকগণকে বৌন্ধগণেবই অন্দান হইল। তাহা 
হইলে বলিব__ন1, তাহা ও বৌন্ধগণের অবদান নহে। কাবণ, গৌতমের শ্যায়শ]স্তব বুদ্ধতদব এবং 
তৎপরবন্তণী বৌদ্ধাচার্য্যগণ কুলফষিত করিলে মৃহ্র্ধ বাৎশ্যায়ন ভা রচন। করিয়। গৌতমস্থ্ররক্ষা 
করেন। এইরূপ আরও পরে দিঙ নাগাঁচার্ধা ব।ংশ্যায়নভাস্ দূষিত কৰিলে বাঙ্ঠিককার উদ্যোতকর 
সুত্র ও ভাষা রক্ষা কবেন। পর বৌদ্ধাচাধ্য ধর্ম শীণ্টি প্রভৃতি, বাস্তিক আক্রমণ করিলে বাচম্পতিমিশ্র 
এবং তপরে উদয়ন চার্যয ধর্মবীত্বি প্রভৃতির আক্রমণ গুতিহত করিয়া যথাক্রমে বাস্তিকতাৎপর্যাটাক। 


শ্রাধণ--১৩৪১ ] ধন্মে পাশ্চাত্য প্রভাব ৫৭৫ 


এবং তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি রচন। করেন। গোৌতমস্থত্রের উপর বুদ্ধদেবের বৃত্তির কথা স্বীগয় হর গরসাঁদ 
শান্বী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়ছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, মীম।ংসক কুমারিল, ধশ্মকীত্তির 
নিকট যে পরার্জিত হইয়াছিলেন, তাহ! ন্যায়শাস্ত্ীয় বিচারেই পরাজয় । কারণ, তিনি 
মীমাংস! লইয়া থাকিতেন, স্তায়শান্্রে তখনও পরিপরু হন নাই । এই জন্য মীমাংদক কৃমীরিল, 
বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধচার্যের নিকট হইতে ন্যান়্শান্ধ শিখিয়। সেই ধশ্মকীগিপ্রমূখ বৌদ্ধদিগকে বিচারে 
পরাজিত করিয়াছিলেন। এই ধশ্মকীন্ডি, শুন যায়, কুমারলের ভ্রাতুদ্পুত্র এবং কুমাব্লেকই শিষ্ 
ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ/চার্যা ধন্মণালের নিকট স্যায়াদি শাস্ত্র গোপনে অনায়ন কবিয়। ক্রমে বৌদ্ধ 
হন, এবং নিজ খু্তাত ুমাধ্লিকে পরািঠ করেন, আর ইহারই গ্রতিশোধ লইবার জঙ্ কুমারিল 
ভট্ট বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট ন্যায়শাপ্ু অধ্যগন করিঘা সেই বৌদ্ধাচাধাকে পরাঠিত করেন। এসময়ে 
যেন্যায়শান্খ্রের জন্ত বৈদিক নেধায়িক ছিলেন না, তাহা নচে কিন্তু বচারের পণের অগ্গরোধে 
তীহীকে বৌদ্ধ হইতে হইয়াছিল, আর সেই জন্য তাহাকে বৌদ্ধ নিকট হতেই ন্যায়বিগ্ঠ। গ্রহণ 
করিতে হইগাছিল। আর হ£হাতে উগার অগ্গ প্রকারে লাভও হইণীছিল। কারণ, তিনি বৌদ্ধ- 
গণের কোথায় ছুর্বনতা, তাহা ও ভ লদপে জানিতে পারিঘাছিলেন। অতএব কুমারিল বৌদ্ধগণের 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়! পৌদ্গণঞ্ে পরাঠিত করায়, কুমারিলের প্রতিভ। বা বিদ্যা বুদ্ধি যে বৌদ্ধ 
অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহ। বলিবার কোন আবগ্যকত। নাই । আজকাল বৌদ্ধন্তায় বলিয়া 
অনেকে চীৎকার করেন, কিন্ত সেই বৌদ্ধগ্তায় বৌ,ছর উদ্ভাবিত নহে, তাহা মহর্ষি গৌতমের। 
আর বৌদ্ধর্ষের ধাহারা পুষ্টিমান কিযাছেন, তাহার। সকলেই ব্রাঙ্মণকুলসভূত। তীহারাই বৈদিক- 
শাস্ত্রে পারত হইয়। বৌর্দশাস্ত্র পুষ্ট করিয্ন। ছিলেন । অতএব বৌদ্ধধিগের যা১] কিছু, সকলি বৈদিক ; 
বৈদিক বিদ্যাবু দ্ধ বৌদ্ধর নিকট খণী নহেন। বৌদ্ধলংঘষে বৈদকের হৃদয়ে যে নৃতন নৃত্ন যুক্তির 
উদ্ভাবন, তাহ1 টদিকেরই নিপ্ব, তাহা বৌদের নহে। এস্কলেও কেহ কেহ বলেন, টবর্দিক 
ধর্মের মত।মনীধিগণ, বৌব্ধশ্মে এমন কিছু পাইয়াছিলেন, যে জন্ত তাহারা স্বধর্শম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ 
হন। অতএব বৈদিক ধশ্ম হইতে বৌন্ধ ধশ্মের শ্রে্ঠত। নিশ্চই আছে । এতছুত্তরে আমরা বলিব 
__ ইহ! তাহার শ্রেষ্ঠত। নহে। ইহা সেই সকণ বৈদিক মনাষীগণের দুর্বলতা, এবং বৌমতের 
আপ।তমনোরম সিদ্ধান্তের মোঠিনী শক্তি। কাহাৰ কোন্‌ বিষয়ে দুর্বালত! থাকে বা দুর গ্রহ 
থাঁকে, আর তঙ্জন্য সে ব্যপ্তি নি্মন্প্রনার় ঠাগ করে, তাহা মাজকালের শাক্তের বৈষ্ণব হওয়া 
বৈষ্বের শাক্ত হওয়। প্রভৃতি সম্প্রদাধাস্তর ব! ধন্ম।ন্তব গ্রহণবিষয়ে আলোচনা করিলে অনেকটা 
বুঝিতে পারা য।য়। ইঠাঁতে ধন্মের শেষ্ঠত| প্রতপন হয় ন।। ইহাতে প্রবুত্তির প্রকারতেদই 
হেতু ₹ইয়। থাকে । 

কুনুমাঞ্লী দ্বিতীয় স্তবকে মহ।মৃতি উদয়নাঁচার্ধ্য বলিয়।ছেন-“ভূরন্তত্র কর্খলাঘবম্‌ ইতি 
অলপাঃ, ইতঃ পতিতানামপি অনুপ্রবেশ ইতি নন্তগতিকাঃঃ ভক্ষাগ্যনিয়ম ইতি রাগিণঃ, স্বেচ্ছয়। 
পরিগ্রহ ইতি কুতর্কাভ্যাসিনঃ, পিত্রাদিক্রম।ভাবাঙ প্রবৃত্তিরিতি পাষাগুসংসর্গিণঃ, “উভয়োরন্তরং 
জ্ঞাত কন্ত শৌচং বিধায়তে” ইত্যাদি শ্রবণাৎ অবাগ্রতাভিমানিনঃ। সপ্তথটীকাভে জনাদিদিদেঃ 
জীবিক। ইতি যোগ): 'ানিত্যন্তস্ঠনং পাষাণপাটনং শাগা ভঙ্গঃ ভূতাঁবেশঃ প্রতিমাজল্লনং ধাতুবাদঃ 
ইত্যাদিধন্ধনাৎ কুহকবঞ্চিতা:, ততস্তান্‌ পবিগৃহৃত্তি ইতি সপ্তাব্যতে 1 


₹৭৬ ভাঁরতৈর সাধন! [৫ম খণ্ড -১০ম ঈখ্যা 


অর্থাৎ অলসগণ কর্টের লাঘব দেখিয়া, বৌদ্ধ হয়, হিন্দুসমাজ হইতে পতিতগণ এই 
সমাজে স্থঁন লাভ করিন্ডে ন| পাবিয়। অন/গতিক হইগ। বৌদ্ধ হয়, পানাহাঁরের নিয়ম নাই বলিয়া 
লোঁভিগণ বৌদ্ধ হয়। কুতর্কাভ্যাসিগণ গিজের মনগড়। মই চালান যায় বলিয়া বৌদ্ধ হয়, পাষণ 
ংদর্গবশতঃ পিতৃপিতামত ক্রমে প্রচলিত ধর্ম পরিত্যাগ করায় কতকগুলি লোক বৌদ্ধ ভয় দেহ ও 
আম্মার ভেদজ্জান থাকায় কাহার শুচিত৷ 'মাবশ্ঠক--এটবরূপ শান্ধব।কা অবণ করিয়। কন্মে উদাসীন- 
গণ বৌদ্ধ হয়। জীবিকার্্ধনে যোগাগণ সপুথটিক|র মধো ভোঁজনাদি লাভ হইবে এই আশায় 
বৌদ্ধ হয়, আদিতান্ন্তণ, পাষাণবিদাবণ, বুক্ষণ।খাভঙ্গ, মন্তস্শরীরে ভূত।দেশ, প্রতিম।কে কথা 
বল!ন তাগ্রাদি ধতুকে স্বর্ণ পরিণত কণা, ইত্যাদি ধাধাতে ভুলি কুহুকবঞ্চিতগণ বৌদ্ধ হয়। 
অতএব তাহাই বৌদি শ!শ্বের আদর করিয়! থাকে, এজন্ক বৌদ্ধাদিশান্জ মহাজন পরিগ্রহীত 
নহে ।- এই উদয়নাচার্ধয নৈয়াঘ়্িকের আচার্য । উহার সমকক্ষ স্বা়ুপগ্ডিত ভারতে আর 
জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ, এবং পরেও জন্মিবেন কি ন! সংশয়। বৌদ্ধপরাজযুযঞ্জে ইনিই শেষ 
আহুতি দেন । 

তাহার পর লৌকিক বিষয়ে ইহা অমুকের দান, ইহা অমুকের আ'বিক্কার ইত্যাদি নির্ণয়ে 
কোন বিশেষ ফল নাই । গ্বস্থাচক্রে মানবের বুদ্ধি বিকশিত হয়। যে জাতিবাযে সম্প্রদায় 
যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, তাহার বৃদ্ধিবিবেচনা তদ্রুপ হয়। যে আজ নীচ, স্থযোগ পাইলে 
সেও একদিন মহান্‌ হইতে পারে। তর্কবিচারশ্জি + উদ্ভাবনীশক্তি, কল্পনাশক্তি সকলই লৌকিক । 
চচ্চা ৪ অনুকূল অবস্থা হঈলে ইহা সকলেরই সম্তাবিত হইতে পারে। ইহার খেষও নাই, আদিও 
নাই। মুতরাং অনক, অমুকের নিকট খণী_-এ কথার বিশেষ সার্থকতা নাই। যাহা অলৌলিক 
বিষয়, তাহাতেই দ[তা বা আবিপ্তার বিশ্বেত্ব । কারণ, তাহা অবস্থাচ'ক্র সকলের সম্ভাবিত 
হইতে পারে না। বৌদ্ধদণন, অনু ও যুক্তির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্বও তাহারা 
অন্নুভব ঝ| সাধনা 9 যুক্তির ফলের মধ্যে গণ্য করেন। তাহার" ইহার মধ্যে অলৌলিক অংশ কিছুই 
মান্ত করেন না। অতএব বিচাঁরে কিছুই নির্ণয় হয় পা বলিয়! তাহার! শুন্বাদে অবস্থিত হইয়াছেন। 
যখন কিছুই নির্ণয় হয় না, তখন কিছুই নাই একথ|। সকলেই বলিতে পারে । এ সিদ্ধান্ত লৌকিক, 
ইহা কাহারও নিজন্ব হইতে পারে না । তবে যদি এরূপ কেহ বলেন যে, এমন একটা বস্ত আছে, যাহা 
সকল গ্রকার হইয়াও নিজবূপে নিত্যাবিছম'ন সকল প্রকার অনন্ত ভাবই তাঁহার ভূষণবিশেষ, তাহা 
হইলে মলৌলিক কথা কিছু বগা হইল বটে। কিন্তু সে কথা ত বুদ্ধদেব:বলেন নাই। সেকথ। বেদই 
বলিয়াছেন। অতএব এই অলৌলিক তত্বের যিনি প্রতিধ্বনি কণ্নে, তিনিও তাহার নিজস্ব কিছুই 
না বলিলেও লো'ক উহাকে তাহার নিজস্ব বলে। এক্ষেত্রে খণীঅঞ্ণী-নির্ণয় কথঞ্চিৎ সার্থক বা 
আপাতমধুর কথ। মাত্র। লৌকিক বিষয় হইতে ইহার মূল্য বিছু আছে। এক্ষেত্রে যদি কেই বলেন 
«আমি এই সতা অনুভব করিয়াছি, এজন্য ইহাই সতা, তোমরা গ্রহণ কর -” তাহা হইলে তাহার 
মূল্য বাস্তবিকই কিছু নাই । তাঠ। যে ভ্রম নহে, তাহার প্রমাণ কি? আর বন্ততঃ এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে, 
বৌদ্ধমত ত্রাপ্ত গ্রতিপন্ন হইয়৷ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে । তবে ধিনি বলেন যে, সেই বেদের 
অলৌলিক তত্বসন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, আমার নিকট সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হঃতেছে, 
তখন তাহার কথ। বেদেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া গ্রহণযোগ্য এবং তাহার মূল্য আছে-_ইহাই সঙ্গত 
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বলিতে হয়। যদ্দি কেই বলেন-_বেদকে অন্্রান্ত বলিব কেন? বেদের কথ| বলিয়! তাহাকে আমারা 
মানিব কেন? তাহাকে মামার “বেদ মানিব কেন” প্রবদ্ধটা পড়িতে বলিব। বস্তুতঃ 
পাশ্চত্যশিক্ষিতগণ বলেন,_দকলেই সকল তত্ব আবিষ্কার বা উপলব্ধি করিবার অধিকারী, 
অধিকারিভেদ আবার কি? অথচ তাহার যে কেন আনার জাতিবিশেষের খনী-অখণী-তত্ব 
বিচার করেন, তাহ কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় ন|। এরূপ অবস্থায় যখন আমর! শুনি, হিন্দু 
সভ্যত। গ্রীন রোম ই্দিপ্ত পারস্য ও চীন প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছে, তখন মনে হয়, পাশ্চাঁতয- 
ভাবাঁভিমানিনী দেবতার অধিকৃত ভারতর।জ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার লালন! তাহার এতই প্রবল 
হইয়াছে যে, তাহার এই গুঢ় অভিসন্ধিটী আর লুক্কাহত থাঁকিতেছে না। 

বস্ততঃ বুন্ধদেব বেদপথে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ হইলে বৈদিক গুরুত্যাগ 
করিয়া, অথচ অন্য গুরুর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া যখন প্রাণপণ করিয়া বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যান 
নিমগ্ন হন, আর সেই ধ্যানফলে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং তাহার পর তীহার উপলন্ধ সত্য যখন 
তাহার নিজের অনুভব বলিয়। প্রচার করিলেন, এবং যে বেদৌক্ত ধানে তাহার এই সিদ্ধি, সেই 
বেদকে যখন তিনি অবজ্ঞ। করিলেন, তখন তাঁহার বহু শিষ্য হইলেও এবং ক্রমশঃ অর্ধ জগতে 
তাহার মত বিস্তৃত হইলেও যে ভারত ভূমিতে তাহার মতবাদের জন্ম, সেই ভারত হইতে তাহার 
মতবাদ বিতাড়িত হইল। আর শঙ্করাচার্য্য ঘে বেদৌক্তমতে সাধন করিয়া দিদ্ধিলাভ করিলেন, 
এবং. সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাহার উপলব্ধ সতাকে সেই টৈদ্দিক সত্য বলিয়৷ প্রচার করিলেন, 
তখন তাহার মতটা ভারতে আবার বদ্ধমূল হইয়া গেল। বস্তু: শঙ্করাচার্যয যদি বুদ্ধদেবের ন্যায় 
নিজ উপলব্ধ সত্যকে বেদনিরপেফ করিয়া প্রচার করিতেন, তাহাহইলে কোনও বৈদি কধন্মা বলম্বী 
তাহার কথায় কর্ণপাত করিত না। তাহার মতও বৌদ্ধমতের স্তায় ভারত হইতে নির্বাসিত 
₹ইত। বৈদিক ধশ্মাবলমী বেদের কথাই শিরোধার্যা করেন, ব্যন্তিবিশেষের কথ! তাহার মান্ত 
করেন না । অধিক কি, ত্র্ষ। বিষুঃ মহেশ্বর বেদের শিন্দা করিয়া কিছু বলিলে তাহাও অগ্রাহ হইত। 
এজন্য ব্রহ্ষা বিষু মহেশ্বরের কথ বৈদিক ধম্মাবলম্বিগণ বেদানুগত করিয়াই গ্রহণ করেন। আর 
রহ্ধা বিষ মহেশ্বরও তত্ত্রও পাঞ্চরাত্র গভূতি শান্ত্রে বেদের দোহাই দিয়াই নিজ কথা ব'লয়াছেন। 
আর এইজন্তই শঙ্করাচার্ধের পরণন্তী আচার্যাগণ ব্র্গন্ত্রব্যাখ্যাকালে প্রায়ই নিজেদের মতকে 
কোন সর্বজ্ঞ বৈদিকঝধমূলক বলিয়া ঘোষণ। করিয়া! গিম্লাছেন। অতএব শঙ্করাচা্য্য প্রচারিত 
অছ্বৈতবেদাস্তমত্তকে প্রচ্ছন্নবৌন্ধমত বলিবার উদ্দেখ ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন। বিজ্ঞানভিক্ষু ৪ 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণের উদ্দেশ্ত--্বস্বমতে শিশ্তবৃন্দের নিষ্টাবৃদ্ধি, আর পাশ্চাত্যত।ঝ।ভিভূত স্ুধীবৃন্দের 
উদ্দেশ্ত__স্থার্থাসিদ্ধি! 

তাহার পর আবার শুন! যায়-_-শঙ্করচাধ্যের বৌদ্ধমতখণ্ডনটী বৌদ্ধমত না জানিয়া 
খগডন। তিনি বৌদ্ধনত শভালরূপ জানিততন ন|। তাহার বৌদ্ধমতশিক্ষ! স্বদলতৃত্। বৌদ্ধ 
বিদ্বেষী পণ্ডিতগণের নিকট হইতে । তিনি ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে উহ! লাত করেন নাই। 
কিন্তু যখন ত্াহার'ঘুক্তি অকাট্য বলিয়! বোধ হয়, যখন তাহার বিচারনৈপুণ্য নিতাস্ত অগাধ।রণ 
বলিয়৷ অনুভূত হয়, অথব! যখন তাঁহার কোন বুদ্ধিমত্ত ঝ| প্রশংসার স্থল উপস্থিত হয়, তখন শুনা 
যায় ষে, উহ তাহার নিজের নহে, উহ! বৌদ্ধদ্িগের। তখন গাহার বৌদ্ধমতের জন আর অল্প 
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বল! হয় না। প|শ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্তিতবর্গের মুখে এরূপ অসামপ্স্তপূর্ণ বাকা একটু দীর্ঘকাল 
আলাপ করিলে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। তখনই মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার 
নীতি সফলতা লাভ করিয়াছে । 

সকলেই জানেন--সকলমতের সঙ্গে সকল মতের 'কোন-নাকোন অংশে এঁক্য 
বা সাঁদৃশ্ত থাকেই থাকে। যেখানে অধিক সাদৃশ্র বা এক্য থাকে, সেখানে কখন কখন 
অন্তমতের নামেও সেই মতটী চলিয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ অধিক সাদৃশ্ট বা এক্যদত্বেও যদি 
একটা মত অপর মন্তের আমূল খগুন করে, তখন কি অন্যমতের নামে সেই মতটা 
চলিয়। যাওয়! উচিত? খগ্ডনথগ্খাগ্যের বিদ্যাপাগরী টীকাতে অদ্বৈতবেদাস্তমতের সহিত 
শঙ্করাচাধ্যের বহুপূর্ববন্তী লঙ্ক!বতাবস্থাত্রের যুক্তিবিচারের সাদৃশ্য 'দখিয়৷ পূর্বের পূর্বে ধাহারা 
শঙ্ক্মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া আক্ষেপ করিয়ছিলেন, তাহাদিগকে বিগ্ভাসাগর মহাশয় নিরন্ত 
করিতেছেন__দেখা যায়। উহাও আজ হইতে প্রায় ৭।৮শত বৎসরের পূর্ববের কথা। শঙ্করাচার্য্ের 
জীবনচরিতেও দেখা যায়-_কাশ্বারে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ শঙ্করাচাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_” 
“আপনার মতের সহিত শুন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদের প্রভেদ কোথায়?” এবং শঙ্করাচাধ্য তাহাদিগকে 
বুঝাইয় তাহাদিগকে সন্তষ্ঠট +রিতেছেন। এউতএব আজ ধাহার। শঙ্করনতের সহিত লঙ্ক।বতাঁর- 
সুত্র গরভৃতি গ্রস্থোক্ত বিষয়ের সাঘৃষ্ঠ দেপিয়া একট। নৃতণ আবিকার বলিয়া লম্ষবম্ফ করেন, 
তাহার্দের উৎসাহ ও উদ্ভম বেশ উপভোগের বিষয়ই হয়, সন্দেহ নাই। 

পরিশেষে এই শাঙ্করমতছেষ ব| স্বধায়াবছেষ এই শব পাশ্চাত্যশিক্ষিত হুদীবুনের 
বয় কিরূপ আধকার করিয়াছে, তাহার একটী কৌতুকপ্রদ শিদশন এই যে, শঙ্করাচাধ্যের পরবর্তী 
আঁচার্যগণ যখন নিজ মতের ক্রদ্দছত্রভাঙাদতে বোক্ধপ্রভৃতি বিরোধী মতের থগুন করিলেন, 
তখন সেই পরবর্তী আচাধ্যগণ তৎপূর্ববন্তাঁ শক্ষরাচাধ্যেরহই অন্ুপরণ করিয়াছেন দেখ যায়; কিন্ত 
এই সব শিক্ষিত নুধীবুন্দ বৌদ্ধগণের নিকট শঙ্কএাঠ।ধ্যের খন থে ভাবে প্রদর্শন করেন, সে ভাবে 
শঙ্করাচার্যের নিকট পরবতী ব্রক্গসুত্রভাযকারগণের কোনরূপ খণ প্রদর্শন করেন না। ব্রদ্ধস্থত্র ও 
উপনিষদ্সমূহ্ের ভান্ত শঙ্করাঁচাধ্য ন| করিলপে, গাীন ফোন শষ্য অবলম্বন না করিয়া যে কোন 
মনীষীই ভাঞ্তাদি রচনা করিতে পারিতেশ কি নাঃ তাহা ভাবিবারও ইহাদের অবকাশ হয় ন|। 
বিস্ত ধাহারা ভারতীয় দাশনিক চিন্ত।র ক্রমকাঁণ অনুসন্ধানে তৎপর, তাহাদের এই বিষয়টা 
উল্লেখ করিতে কেন ভ্রম হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা যথাবিধি দ্বধম্মপালন করেন, 
এবং নিজসম্প্রদ্ায়ের বিরদ্ধ বলিয়। শঙ্কর সিদ্ধাস্তকে আক্রমণ করেন, তাহাদের এক্ষেত্রে কোন দোষ 
হয়--বলা যাঁয় না, কিন্তু যাহার! আচ।রে ৪ বিচারে গ্রেচ্ছ বা মেচ্ছপ্রায়। তাহারা কেন যেবেদ 
বেদাস্তের দোহাই দিয়া শাঙ্করমতখগ্ডনে উৎসাহিত হন, তাহার কারণ নির্দেশ করা বড়ই কঠিন 
হইয়া! পড়ে। তখনই মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাব।ভিমানিনী দ্রেবতার সেই কুটনীতি এস্থলে 
সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ইহাদের দ্বার। আমাদের ধশ্ম যেভাবে আক্রান্ত হইতেছে, 
তাহাতে অদূরভবিষ্যতে আমাদের ধর্শের অবস্থা যে কিরূপ হইবেন ত।হা বিশেষ চিন্তার বিষয়। 


(8০০০৩ গস, তর 


অভিডনিন্ফন্ম 


মান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
কলিকাঁড। হাইকোটেরর প্রধান নিচারপতি পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে 


হে পুজারী, কোন্‌ অবসরে, তুমি কাহার আপনে, 
অভ্যস্ত নৈবেগ্যভার দিকে দিকে লজ্জিত কেমনে 

* না দেখে” কি পুজায় বপিলে ? কি বলিব স্মৃতিকথ। 1 
কবে সেই জিত-জেত। নির্বিশেষে পীককের ব্যথা 
মুক্তিমান দণ্ডপম ধরেছিল ন্যায়ের পতাকা, 
বস্্রখগুধ্বজোপরি আজও যেন শোভে শশী রারা-_ 
রেখেছিল দ্বারকার মান স্বজ।তির দম্ত হরে? 
লভেছিল ভারতের ভালবা'দ। পুষ্প সাজি ভরে। 
তা'র পর একদিন রিপণের দূরঘৃষ্টি বলে 
শান্ত দান্ত পৌম্যমৃ্তি তেজ-পূর্ণ রমেশের ভালে 
হোতার বিজয়টীক। উজনিল সপ্তরাশ্মা রেখা, 
লিখেছিল বিশ্ময়পুলকে নন জাগরণ লেখা, 
থরে থরে দ্রেশভরে প'জাইল পুজার সম্ভার, 
দেউলের গর্ভগূহে ন্যায় ও পর্মের অবতার 
আছে, আছে আর্তনিনেদন তরে আশার ঠাকুর, 
বেদন। প্রলেপ দিতে, তমোমানে নির্মল মুকুর, 
দুক্ধতের দগড আছে, অপর্মের ভীষণ বিষণ, 
দরিদ্রের বরাভয়, কর্মনিষ্ঠ-বিজয় নিশান ! 

কিন্তু হায়! গিয়াছে সেদিন, তা?ও কোন্‌ লাজে রলি, 

সারা বঙ্গ জুড়ে? আজ স্তক্নবাক্‌ অশ্রু ছলছলি 
অর্থী প্রত্যঘথীর মুক দীর্ঘশ্বাস বিলাপ জানায়-- 
নিচার-দেনতা। কোথা লুকাইলে কোন্‌ কিনারায়? 
দিনশেষে বিচারক নথিপেশ-গণনা কৌশলী, 
দিনশেষে পাপক্ষয় উকীলের অর্থকুতৃহুলী, 
দিনশেষে বন্দীর শুঙ্থাল শুধু বুকে বেজে যায়, 
দ্িনশেসে বাদী প্রতিলাদী ফেবে করে হায় হায় । 
দিনশেষে শুন্যতার শুগ্য তারে বাজে ব্যর্থ গান, 
দিনশেষে নিরাকার নির্ণ্বিকার হাপে ভগবান । 
এ নহে পে আশার ও আকাঙ্ক্ষার নিবেদন স্থল, 
ব্যথিতেের দেবত। প্রতিমা, ভাপিতের তুষফ্াজল, 


৫৮০ 


ভারতের সাধন। [ ৫ম খণ্ড--১০ম সধ্যখা 


এ নহে সে ধৈর্ধ্যমুস্তি পুতান্বর পুজারী আসন, 
এ নহে জে গুচিশুদ্ধ নৈবেস্ের সজ্জা-আভরণ, 


এ যে হেথা স্বার্থ সংঘাতের আজ হ্বন্কোলাহল 
কে জিনিবে, কাহার নয়নে দিয়ে ধুলি কিন্ব। জল; 
বিচার হয়েছে আজ হিসাবীর খতিয়ান কষা; 
তৌল মান ন্যায়ের হয়েছে ন্বর্ণকার রতি মাষা, 
অন্যায় নিষ্কৃতি লে ঢাক ঢোল যোড়শোপচারে, 
আর্তের আশ। অনদ।ন অর্থহীন বাক্যের সম্ভারে। 
নাহিক দেবতা আজ শুন্য সব মন্দিরের মাঝ _ 
কিপুজিতে এলে হে পুজারী, কা*রে উদ্বেধিবে আজ ? 
তবুও রেখেছি আশা-মাননের শেষের সম্ঘল-__ 
মোর] যে অন্বতসন্গ।নী ; “নান্তি” “নাস্তি” পাপকেো।লাহল । 
মিথ্যা কথ! দেব নাই, মিথ্যা কথ। বৃথাই সাধন), 
মিথ্যা -শিথা।, লতা--পত্য ভারতের শাশ্বত ভাবনা। 
বলিতে হইবে আছে, আছে আছে পত্য সত্য-বূপ- 
আমার দেবতা আছে আমারই সর্ব্বস্থের রূপ, 
আমি আছি, দেন আছে, কর্ম আছে, ন্যায়দণ্ড আছে, 
ধন্মী'আছে, পর্দ আছে, উদ্বোপিত সংঘমীর কাছে। 
তাই কি এদেছ আজ নিণীথের সাদকের বেশে 
মরারে বাচায়ে দেনে, শক্তিরে জাগানে দেশে দেশে, 
দগুরে ধরিনে তুলিয়া, প্রাণেতে চেতন]! জাগায়ে, 
ন্যায়ের ছুন্দুভি বাজায়ে, বরাভয় দিবে বিলাইয়ে ? 
এস শীক্ত ভারদ্বাজ, পিতৃশক্তি করহ স্মরণ, 
নমি” শির তুলে লও তপোলন রক্তের বরণ, 
এক হাতে তমে৷ নাশি খড়েগ তব ছুটুক বিজলী, 
হস্তাস্তরে ভক্তান্তরে আশার হাসিটা উজলি, 
জাগাও মায়েরে পুনঃ সন্তানের জুড়াবার কোল, 
ন্যায়ের আসনে বলি? রক্ষ রক্ষ ডাকে। উতরোল, 
শিবেরে ঘে দলিছে পাষাণী সম্ব তা হউক লজ্জায় 
মহাযোগী এই দে ভারতে ঢাকুক তনু ও সজ্জায়। 
অস্থরের চাই ভীতি, দুক্ধতের চাই বিনাশন-- 
তমোনাশি' অট্রহাসি আন্দধের চক্ষুকুম্মীলন__ 
আশ্রঞিতে চরপণচ্ছা য়া, সন্তানের নির্ভয় ভাবনা-_ 
সার্থক হউক তব গভীর নিনীথ সাধন! ॥ 


শ্রীনরেশ্র নাথ শেঠ। 


সমাজ । 


শ্রীযুক্ত কালীশকঙ্কর চক্রবর্তী 


(৩) 

পাশ্চাতা চশমা লঈম্ল! এদেখের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে 
ইহাদের সায় দুর্গত মানব এক্গতে আর নাই। পাশ্চাতাজ্ঞান/ভিমানারা বলেন, ইঠাঁর। যে দেশের 
ও যে সমাজের লোক সেই দেশ ও সেই সনাজ এখনও বর্ধতার নিক্স্তরে রহিয়াছে। ইহার! 
ভারতের, ইহার! হিন্দু সমজের ? স্থতরাং ভারতের ও হিন্দুপম।জের এই কলঙ্ক অপ.রহার্য) । এইরূপ 
অভিধোগ কতদূর সঙ্গত একটু নিবিষ্ট চিন্তে তাহার বিচ।র ক৭| আবশ্বক | 

প্রথমতঃ হিন্বুরা সামাবাদী নহেন। 

দ্বিঠীয়তঃ-_-তাহাঁর! অর্থ ও ভে।গবিলানকে উচ্চগ্থান দেন না। পোষাক পরিচ্ছদ ও 
বাড়ী ঘর সাঁজসরপ্রাম উচ্চ মানবতার পরিচায়ক নহে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিভিমনপন্মণ__-উচ্চ 
নীচ, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বলবান দুর্ব্বল, সকল শ্রেণীর লোঁক থাকিবেই, এবং যথাস্থানে তাহাদের 
স্বানও হইবে । 

তৃতীরতঃ-_তাহারা কর্ম ও জন্মাস্তরবাঁদী। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে মানুষ সমাজের যে 
স্তরে'জন্মগ্রহণ করে তাহা তাহার জন্মজন্মান্তরের কশ্মকল। কিঞ্চিং আক্ষরিক জ্ঞান ও সাজ 
পোষাক কাহারে! কর্মফল খণ্ডন করিতে পারে না, প্রকৃত উন্নতিও দিতে পারে না। মুখ ছু'খ 
ভোগও পূর্বগ্ন্মের এবং ইহজন্মের কর্শফলের উপরই নির্ভর করে। স্বতরাং তাহার অন্তবত্তি ও 
কর্ম প্রচেষ্টা যেন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় তেমন 'মাদর্শই তাহার সম্মুখে রাখ! সমাজের কর্তৃব্য। 
হিদ্দুসমাঁজ তাহাই করিয়া আসিতেছেন। 

প্রাচীন হিন্দু-সমাজে গুরু অধ্যপক ও পুরোহিতেরাই সম্মানের হিসাবে সর্বোচ্চ আসন 
পাইতেন। অথচ তাতাঁদের গৃহ ও অন্নবস্ত্বের বাবস্থা, পবিত্রতার অংশ বাদ দিলে, অন্য কোন অংশে 
নিম্বতম শ্রেণীর কাহাঁরে। অপেক্ষা শেঠ ছিল না। শ্রেষ্ঠতম জাশী-গুর অধ্যাপকও ভাঁলতরকারীর 
অভাবে ভাতের সহিত তেঁতুলের কুঁড়ি বা নিমপাঁত! সিদ্ধ থাইয়। দিনপাত কবিতেন, গৃহের অভাবে 
বৃ্ষতল আশ্রয় করিয়। থাকিতেন। স্থতরাঁং তাহাদের সহিত তুলনায় আত্মগ্রা নি অনুভব করিতে 
পারে এখন লোক নিম্শ্রেণীর কোন স্তরে অল্লদিন পূর্বেও ছিল না। এখনও ভারতের ৭ কোটী 
লোকের দিনাস্তে একবেলা হুনেভাতেও মিলে ন1; শ্রপু নিয়বর্ণের (লাকের| নহে, ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদিও 
সেই একই যন্ত্রে নিম্পেষিত হইতেছে । কোটী কোটা লোককে শোষণ করিয়া ছু'চার জন বিপুল 
সম্পদ আয়ত্ত করিবে, আর তাঁহারা যথেচ্ছ অপবাবহার করিম! বিলাসবাসনে প্রমত্ত হইবে, এমন 
ুর্বন্ধি তখন কাহারে! মনে স্থান পাইত ন|। সকলেরই ধ্যান থাকিত শ্বজ্াতীক্স বাবনায়ের দ্বার! 

ংসার়যাত্র! ্লির্বাহ করা । এ.কর ব্যবসায় অন্ঠের শোষণের পরিবর্ধে সাহাধ্যই করিত। সংসার- 

যাত্রার কণ্ধ ছিল।*-খব স্ব কুলপ্রথান্ম।রে নিত্যৈমিত্তিক ধর্মানষ্ঠান ৪ গরিমিত বায়ে দেহরক্ষা 





৫৮২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড ১৭১৯ জখ্য। 


করিয়া! যাহা উদ্ধৃন্ত থাকিত তন্দারা সাধু সন্ন্যাসী গুরু অধ্যাপক পুরোহিত আত্মীয় কুটুম্ধ ও দরিদ্র 
প্রতিবেশীর ভরণপোষণ। হিসাব করিলে দেখ। যাইত তখন এক এক জন সমর্থ গৃহীর উপাঞ্জনের 
ত্রিচতুর্াংশ এভাবে সমাজসেবার জন্তই ব্যয়িত হইত। কেহ নিগ্ের ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হইত 
না, বরং যে সব নিম্নবর্ণের লোক বর্ধমানে উপান্জিনের অভাবে ধ্বংস হইয়| যাইতেছে তখন তাহাদের 
ব্যবপায়ের বিশেষ সুবিধাই ছিপ। কা.) উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁহাদের ব্যবসায়ে হস্তক্ষপ 
করিতেন না। শিম্নবর্ণর মধ্যেও একের ব।বসাঁয়ে অন্যে লোত্ত করিত না । এইক্ষণ সাম্য ও 
স্বাধী+তার ধূযা ধরিয়া যেখ'নে লাভে] সম্ভাবন। মেই খানেই প্রবল ব্যক্তিরা নিরীহ লোকদের 
মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইনেছে। ইহাতেই ত উহারা দিন দিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে । তখন দরিদ্র 
হইলেও কাহারে। ধ্বস হওয়ার মাশস্কা ছিল না। সমাঙ্গের উচ্চ নী5 সকল স্তরের মধ্যে এমন 
দয়ানমত! ও প্রেমের বন্ধন ছিল যে 'একে অন্যের ছুঃখবস্বণ। সহা করিতে পারিতেন না। এখনে! 
্বধর্মনিষ্ঠ ধনীর কগ| কি, নিতান্ত দরিদ্র গৃহীর দ্বারে গিয়াও যদি কেহ বলে, আমি অভৃক্ক+__ 
তবে তাহাকে এক মৃদ্ট ন1 দিয়। সেই গৃহী নিজের মুখে অন্ন তুলিবে না। কোৌলিক্‌ বৃত্তিতে না 
কুলাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প. দৌকানদারী, গাঁনবাছ্য, পরের চাকরী,_যে কোন একট! কিছু 
অবলম্বনে অনসংগ্রহ করিতে নিম্ন্রেণীর পক্ষে বাধা ছিল না, এখনও নাই। উপাজ্জনের পরিমাণ 
বেশী হইলে উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণে তাঁঠার! বাড়ী ঘর জমিদারী করিত, পৃঙ্গাপার্বণ শ্রাদ্ধোৎসব 
ইতাদর দ্বার! প্রত্থিষ্ঠাভাজন হইয়। স্বজাতির মধো উচ্চ "শ্রেণীতে পরিণত হইত । এখনও তেমন 
উন্নতি নিয় শ্রেণীস্থ সকলের মধোই $ইতেছে। এইরূপেই তাহাদের মধ্যে অসংখ্য শেণীর হকি 
হইয়াছে। উহাদের নয খৃশ্চান মিশনারীরা+ বুটিশ রাজপুরুষের ও তাঁহাদের ভারতীয় মানসপুত্রের! 
অল্লপঙ্গিন মধ্যে *ঠাৎ ষে বেদনা বোধ করিত আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার! তাহার কণামাত্ত্রও বোধ 
করে নাঁ। “মিশনারী 'এগড কে।' দেখাউভে চাঁতেন যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দদের অত্াচারেঈ ইহাদের 
এত হুর্ণাতি। মানবরাজ্যের কোথ।৪ এমন ভীষণ অতা।চারের তুলনা খৃঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। 
কিন্তু ইহাদের যে সমস্ত পদ্লীতে এখনও পাশ্চ'ত্য প্রভান প্রনেশ করে নাই তথায় গিয়া! দেখুন, ইহারা 
কিবঙ্ে। এ দব ছল্লঃলশ, করিম হা হতাশ ইহাদের ভিতর নাই; নানা দৌঁষ জুর্ধলতার মধোৰ 
হান্ছে' শান্তিময় ভাব, প্রাণঞ্র। আননা, সরলতা ও দেবভক্তি। অভ'ব ভু'খ ইহাদের আছে 7." 
কাফারুনাই ? কর্পক্ষতল ইহাদের শিশ্বাস অগাধ, সহিষ্ুতাঁর সাইত তাহা স্হয করে৷ ইদানীং 
বানায়! উত্তম সংস্কার।উন্নত্তি ও শৃখ স্বাচ্ছন্দ্যে বড়াই করেন তীহ।দেরই মুখমণ্ডল প্রমাণ বিগ 
দেয় যেস্কত ভূমখের-ও ছুশ্চিন্তার 'আগুণে তাহাদের অন্তর জুলিয়া যাইতেছে । নিয় শ্রেণীর মধ্য 
তেমন জালাবন্্ণ। কোথা”? সারাদিন অন্নসংগ্রহের এত ছৃঃখধাক্কার পরেও সঙ্গ্যার সয় জাভা! 
ভগবানের নামক্ষীর্তন করে, আমে।দ উল্লাল কবে, রারে নিশ্চিন্তে নিজ। যায়। নব্য সংস্থারঙ্গের। 
হয়ত'ষলিবেন, কুসংস্কারে ডুবিয়! থাকার ফলে ইহদের 'ভালমন্দ বিচার্ষুদ্ধি কিলুপ্ত -হইয়াহছ। 
কোন্টি কুস'ক্ষীর,আবর ফোন্টি সসংস্ক।র--তাহার চড়াস্ত বিচার কখনো! কি 'হইগ়াছছ'? 'একিছুক্সিন 
পূর্ষেেও অ।মাঁদের সংঘম, উপব!স «ও প্র!ণায়ামের কত নিন্দ1, কত বিজ্রাপ মিগঞ্জারী ুকাস্পঞনীককিয়া 
বেড়াইডেন, হিন্দূদমাঁজের কুসংস্কার গ্রগাণের জন্ধা এ সন্তই ছিল-তীাদের -প্রধান-্যন্জ । নদীর 
আজ 'উ'লমন্যেষ় প্রশংদা 'ধরে 'ন| | 


শ্রাবণ--১$৪১.] সমাঁজ ৫৮৩ 

নিয় বর্ণসমূহের বন্ধু বলিয়। ধাহাঁরা ঘেষণ| করিয়। বেড়ান তাহার। যদি এমন কেন 
আয়োজন করিতেন যাহাতে শক্তিগালা পোকেরা নিয়শেণীর লোকদের জীবিকা অপহরণ করিত 
না পারে, ইহাদের উত্তম আহাধা, পোষাক পরিচ্ছদ ও বাড়ীথর পাইতে পারে তবেই বুঝিতে 
পারিতাম ইহাদের জন) সতাই উহাদের প্রাণ ক।দে, মতাই ইঠাদিগকে উন্নত করবার জন্ত উহার! 
ব্যগ্র। শুধু হহাদের আনাঁত জল ব। অন্ন উদরাসাৎ করিলে, ইহাদের ছু,একটি সুননর বালককে 
থান্সাম৷ বানাইলে বা ছু'একটি সুন্দরী মেয়েকে আগা বানাইলে ইহাদের যে কোনরূপ উন্নতি 
হইবে। বা ইহার! উচ্চ েণীর লমকক্ষ হয়| যাইবে তাহ! নত বুঝি না। নিম্নবর্গের উন্নতির নামে 
সামান্ট কিছু ইংরেজী (বিছ্ঠ। শিখাইয়া তাঁহ!দের ছু,একটা চা$্রীও দেওয়। হইতেছে বটে। মিশনারী 
ভ্রাতাদের এই সমন্ত কূটনঠাতর কেন্দ্র দাড়।ইদাছে এত শান্ত প্য় নিরীহ লোকদের মধো তাহাদের 
চিরকালের আশ্রয় উচ্চ শ্রেণার হিন্দুর বিরুদ্ধ 'বখেষ স্থ্টি, সমাজবিপ্লব ও আত্মবিচ্ছেদ এবং পাশ্চাত্য 
বিল।স বাসনের অনুকরণে '্বংসের পথ পরিক্ষার! ইউররোণেৰ সায়াঙ্গালোলুপ এক একটা শক্তি 
যেভা.ব আফ্রিকা, আমেবিক। ৪ আগ্রীপয়ার মাদিম নিবালীধিগকে উচ্ছেধ করিয়াছে, কাহারে 
হাত প। কাটিয়া, কহাঁকেও জীবন্ত পাড়াউনা “মখন 'মম।গধি 5 বর্বর নার পর্চির দিঘাছে তেমন 
অত্যাচারের কেই ডি কল্পনাও কার পার? এপনা ইউরোশায় শ্বণাঙ্গদের উপনিবেশে এসমার 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অধি1সীরা। শ্বত পীভ পম যে বণবই হউক, যেভাবে বাবহৃত হইজেছে। 
স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার ও শেেতাঙ্গ মহলে বাস করিবার অধিকার পায় না, ধনে মানে বিদ্ভায়- 
বুদ্ধিতে শ্রেষ্টতর হই,লও শ্রেতাপদের মঙ্গে রেল কিন্ব। ট্র:ম চড়িতে পারে না, মিশনারী এগ কো, 
এ সমন্ত শক্তির বিরুদ্ধে দীড়াইয়াঞেন কি? বত দোষ চিন্দু স্প্ঠস্পৃশ্ত বিচারে ! 

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রখর নিন্ব। করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন, _“মাহযমাত্রেই এক 
রকম রক্তমাংস, দেহের গঠন প্রণালী মঞ্গই এক ঠাহাদের আবার বর্ভেদ কি? যদি দেখিতাম 
্রাঙ্মণমাত্রেই গৌরবর্ণ আর শূর্বমা্রেই কৃক্ণণর্ণ, তাংলেও ন। হম বুঝতাম যে ব্রাঙ্গণে ও শুদ্রে বর্ণ- 
ভেদ আছে । তা” যখন নহে তখন [হন্দুমাজের ধর্ণভেদ ব্রাঙ্গণের বুজকুকি বই আর কি?-- 
মনুষ্য রক্তের গুশাগ্তণ পরীক্ষায় রকেদেলার চনষ্টিিটের অধ্যক্ষ ডাক্তার কাল” ল্যাগুানার 
দেখিতে পাইয়াঞ্েন যে মানুষে মুষে বংশাগ্ঞচমে রক্তে গুণভেদ ঘটে, উপরের চামড়া শাদাই 
হউক, আর কলহ হউক তাহাতে কিছু গানে যায় না। মন্ুষযরক্ডের বর্ণজেদ আছে, তাহা ৪ 
গ্রকারের। অস্ত্রাধাতে ব। কোন রোগে "দহ হইতে বহুল পরিমাণে রন্ধ নিগত হইয়। কেহ মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলে তাহার দেহে অন্যের টাটুকা রক্ত প্রথেশ করাইএ। তাহ।কে রক্ষা করার নৃতন চিকিৎসা 
প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই নৃতন চিকিৎসা তত্বের গব্মেণাতেই ডাভার ল্যাগুষ্রীনারের এ 
আবিফার। চতর্থ প্রকারের রক্তবিশিষ্ট দেহে প্রথম প্রকারের রক্ত প্রবেশ করাইয় দিলে অযুতের 
স্টায় ফল হয়, তৃতীয় ও দ্বিতীয় পপ্রপাঁরের দেহে ফল ভাল হয়; অর্থাৎ উর্ধা হতে নিয্দিকে ফল 
ক্রমশঃ অধিকন্র ভাল ভয়। কস্ত নিম্ন হইড্ডে উর্দাদিকে গয়োগ করিলে ফল বিপরীত 
দাড়ায় । চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে ফল বিষময় হয়। রক্জের এই গণ 
ভেদ হইতে কে কিরূপ পিত।র সন্তান তাহাও দিদ্ধারণ কর| যায়। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ 
খৃষ্ট।বে ল্যাগুষ্টীনার ইউরোপের প্রসিদ্ধ নোবেল পুরষ্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয্কাছেন, 


৫৮৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১০ম সংখা। 
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হিন্দুর এক একটি প্রথ| যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক ন! কেন, যতক্ষণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ 
তাহ! সম্থন করিবে না, ততক্ষণ আধুনিক শিক্ষিত সমাচজ তাহ। অগ্রান্থ করিয়া! উড়াইয়! দিবেন। 
ডাক্তার ল্যাগু্টীনারের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পর ভারতের গ্রত্যক্ষত্ষ্ট। ম£র্ষিগণ্রে বর্ণবিভাগে 
এবং তদনুসারে বৈবাহিক লম্বপ্ধপির্ণয় ও ম্পৃণ্ঠস্পৃগ্ত বিচারের প্রতি কোন সন্দেহ থ।কিতে পারে 
কি? ব্রান্ধণের ওরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান মুদ্ধীবধিক্ত কেন ক্ষাত্রয় হইতে শেষ্ট হয়, 
আর শৃদ্রের রসে ব্রা্ষণ কন্য।র গর্ভপাত পন্তান কেন চণ্ডাল হয়, কেনই বা অসবর্ণ বিবাহে উচ্চ 
বর্ণের পাতিত্য ঘটে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে কি? 
আহারে বিহারে যেখানে একাকার প্রবলভাবে চলিতেছে সেই একরউ! শ্বেতাঙগদের মধ্যেই 
রক্তের এরূপ বর্ণভেদ ল্যাগুষ্টানার দেখিতে প।ইয্নাছেন, আর যে ভারতে বহু যুগান্ত ধরিয়া বর্ণভেদ 
কন্মভেদ, আহার্যযভেদ, আচারপদ্ধতি ভেদ ইত্যাদি কড়াক্রপ্তির হিসাবে চলিতেছে সেখানে রক্কের 


বর্ণভেদ ও বংশের ধারায় পার্থক্য যে বিশেষভাবে হইয়া] গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি 
আছে? 


নিয়জাতির সহিত সংখবে তাহাদের আণধব্যাধি অনাচার ও চরিত্রদোষ শ্বোতাঙ্গদের 

মধ্যে প্রবেশ করিবার বা! তাহাদের স্বার্থহানি ঘটিবার আশঙ্ক। হইলে ইউরে।পীয়েরা কি করিতেন? 
তাহাদদেরে তোপের মুখে উড়াইয়। দিয় তাহদের বাসস্থাল নিরাপদ করিতেন না! কি? আর ভারতের 
প্রাচীনযুগে শক্তিশালী হন্দুর নিম্নবর্ণের লোকদেরে বহুদোষেঃ আকর জানিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে 
কি করিয়াছিলেন? অস্পৃশ্ঠতাঁর গণ্ডী আকিয়া তাহাদের একটু দুরে বাস করতে বলিলেন। 
তাহার! তাহাদের যোগ্যতানুসারে জীবিকানির্ববাহের বুত্তি অধলম্বন করিলে সেই সমস্ত বৃত্তি যেন 
অন্ত কেহ কাড়িয়। লইয়! না যায় তেমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাদের অধিকার অন্গসারে 
ধর্শসাধন1র ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। আর ষখ'ই তাহ।দের নিজেদের আচার ব্যবহার সংশোধন 
করিয়া উন্নত হইয়াছে তখন তাহাদের উচ্চন্তরে স্থানলাভ করিতে কোনরূপ বাধা দেন নাই। যত 
নিয় শেণীর হিন্দুই হউক তাহাদের ধন্মে ও শাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধ। রহিয়াছে, তাহ।দের স্থনিহিত 
স্কার এই যে পূর্ববজ/ন্মর কর্মমফলেই তাহাদের বর্তমান জন্মলাভ ঘটিয়াছে, অতঃপর উচ্চবংশে জন্ম ব 
তগবৎ গ্রাণ্ডির জন্ বিশুদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া এই জন্ম সার্থক করিতে হইবে । তদনুসারে তাহারা 
অগ্রসর হইতেছে। বাহিক দৃষ্টিতে তাহারা যে এত হীন দেখ যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ 


শ্রাবগ--১৫৪১ ] সমাজ ৫৮৫ 


অর্থাভাব। নতুবা দয়ামমতায়, পরোপকার সাধুতায় ও সরলতাঁয়, পাঁপের প্রতি দ্বণায়, ভগবস্তজিতে 
তাহার। অন্যান্ত দেশের বু উন্নত লোক হইতেও শ্রেষ্ঠ । তাহারাও ধর্মাধর্শ, শুদ্াশুদ্ধ হিসাব 
করিয়। চলিতে জানে; তাহারাও দৃঢ়তার সহিত তাহাদের জাতীয় মর্ধযাদা রক্ষ! করে, বিধন্বণ ও 
বিজাতীয় লোকেরা তাহাদেরও পুজা বা আহার স্থানে প্রবেশ করিতে পারে ন|। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! দেখাইতে চাহেন যে ইহারা এদেশের আদিম বর্ধর জাতীয় লোক, 
আর্ধ্য হিন্দুর! তাঁহাদের দেশ আক্রমণ ও তাহাদেরে পরাজিত করতঃ পদতলে চাঁপিয়া রাখিয়াছে। 
এইরূপ কাহিনী তাহারা ত্বাহাদের ভাবান্ুপারেই প্রচার করেন। এখনও পার্বত্য অঞ্চলে নিতান্ত 
হীনাবস্থায় বু লোক বাঁস করে। আধ্য হিন্দুদের নিকট পরাজিত হওয়ার কোন চিহ্ন কি তাহাদের 
মধ্যে পাওয়া যায়? তাহারাঁও হিন্দুবংশ-সম্ভৃত, কাহারে দ্বারা পরাজিত বা নিধ্যাতিত নছে। 
তাহার! চিরকালই স্বাধীন ছিল, আজ ইউরোপীয়ের৷ আঁমিয়াই ত্বাহাদের গলায় পরাজয়ের শৃঙ্খল 
পরাইয়াছেন, এবং ক্রমশঃ উহ। কঠোরতর করিয়া তুলিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য 
যাহাই হউক, তাহাদের সিদ্ধাস্ত স্বীকার করিয়াও বলিতে প!রি, হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে থাকিয়। 
ইহারা যেরূপ শান্তিস্থথে দিন কাটাইয়! আসিতেছে, মনুষ্যত্বের উচ্চ সোপানে আরঢ় হওয়ার চেষ্টা 
করিতেছে, পৃথিবীর অন্ত কোথাঁও তেমনটি দেখাইতে পারিবেন না। তাহারা হয়ত বাহিক্‌ সাজ 
পোষাক বাড়ীঘর জুড়িগাড়ী মটোর ইত্যাদির বাহার দেখাইবেন। আমরা বলিব, মন্ধয্যত্ব শুধু 
তাহাতে নহে, বরং ততদ্বারা মন্ষাত্বের লাঞ্ুনাই ঘটিতেছে। তৎ্সমন্তের সাহাযোইত যত ব্যভিচার, 
মিথ্যা প্রবর্চনা, হিংসা নৃশংসতা! মান্থষকে পশ্ুতে পরিণত করিতেছে । 

এদেশের নিম্বর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণকর্তক দলিত নির্যাতিত ইত্যার্দি কাহিনী কত 
নৃতন নৃতন উৎকট ভাব ও বিশেষণ যৌজ্নাপূর্বক কতকগুলি পাশ্চাত্য লোক ও তাহাদের ভারতীয় 
মানমপুক্রের৷ উচ্চ বর্ণ সমূহের বিরুদ্ধে জগন্ময় ঘোঁষণ! করিয়! বেড়াইতেছে। বিদ্বেশীয়দের তেমন 
করিবার নান! হেতু আছে। তাহাদের চক্ষে আমাদের রীতিনীতি বিসদৃশ, স্থতরাং তাহাদের 
জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে যাহ! ভাল তাহা করিবে । কেহ কেহ যে আমাদের সর্বনাশ সাধনের 
উদ্দেশ্টে তেমন ন| করিতেছে তাহাই বা বলি কিরূপে? তাহাদের এ সমস্ত কুট কৌশলের ফলে 
নিম্ন শ্রেণীর লোকের! উ্৯ শ্রেণীর বিরুদ্ধে গেপিয়| যাইতেছে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও দলাদলি আস্ত 
হইয়াছে । তাহাদের দুরভিসদ্ধি সহজেই বুঝ| যায়, আমাদের নিজের ভাই বন্ধুর! কেন তাহাদের 
সাহায্য করিতেছেন তাহাই যে বুঝি না। আমাদের ধাহার| বুদ্ধ বা যীশুর পূর্ণাবতার বলিয়া 
খাঁতিল;. -ক জন্ত ব্যগ্র, তাহাদের জন্য শ্রীগবানের চরণে কুপাভিক্ষ। ব্যতীত আর কিছু করিবার 
নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও কলক্ষজনক হইয়াছে দেশের শক্তিশালী যাহার! নিজকে নিষ্ঠাবান 
হিন্দু বলিয়৷ পরিচয় দেন তাহাদের মোহাচ্ছন্ন অলসতা! তীহারাই হিচ্দু সমাজের যাবতীয় দুঃখ ও 
লাঞ্ছনার মূল। 

ভারতের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য এ সমস্ত লোকের অস্তর যেন একেবারে গলিয়। 
যাইতেছে । কেহ ইহাদিগকে দরিদ্রনারায়ণ, কেহ বা হরিজন আখ্যা দিতেছেন। যাহার] উচ্চ 
শ্রেণীস্থ তাহাদের সঙ্গে হরির বা নারায়ণের যেন কোন সংঅবই নাই। তেমন পাষণ্ড বলিয়া 
যাহাদেরে গালি দেন তাহাদেরই সন্ত।নদিগকে বিগড়াইয়া তাহাদের কাছ হইতে অর্থ আদাম 


৫৮৬ ভারতের সাধনা 1 ৫ম খণ্ড--১০ম সংখা 


করিয়া তাঁহার] দরিদ্রনারায়ণ সেবার নামে আশ্রম খোলেন। এই সমস্ত আশ্রমের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার ধাহার! অবগত আছেন তাহারা বলেন, আশ্রমের কর্ত।দের ভোগবিলাসের জন্য ষে সব 
ব্যবস্থা করা হয়, হতভাগ্য দরিদ্রদের জন্ঠ তাহার ছু'আন| পরিমাণও হয় না। সেই সব ব্যাপারের 
আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নহে । কেবল জিজ্ঞান্ত, তঁ'হ।রা কয়টি দরিদ্রের সেবা করেন? এই 
সমস্ত পাশ্চাত্য তাবাপন্ন উত্কট দরিদ্র প্রেমিকের! নিঙ্গে'দর দেশে পূর্বে কি ছিলঃ এখনও কি 
আছে, তাহা দেখেন না! পাশ্চাত্য দেশে যেমন 'পুয়র হাউস্' আছে, এখানেও তদনুরূপ অনাথ।- 
শ্রম খুলিতে হইবে । পাশ্চত্য দেশের শ্তা় এখানেও মিশন খোঁল! চাই। সেখানে “মেটানিট 
হোম? আছে, এখানেও “মাতৃসদন' চাই । এদেশে এ সমস্ত ছিল না,--না থাক কি এদেশের 
কলঙ্ক, ন! থাকাই কলঙ্ক? সে সব দেশে অধিকাংশ দরিদ্রলোকের গৃহ নাই, আত্মীয় স্বজন ভাইবন্ধু 
বলিয়াও কেহ নাই, গৃহ যাহাদের আছে তাঁহাদেরও পিতামাতা! ভাই ভগ্নীর সহিত সংশ্রব থাকে 
ন1। আমাদের দেশের দরিদ্রতম লে।কও তেমন নিরশ্রয় বা আত্মীয়ম্বজনবিহীন নহে। অবশ্ঠ 
বর্ধমানে পাশ্চাত্যভাবাঁপন্ন ঝড় লোকদের কল্যাণে তাহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশীর 
তেমন হইতে আরস্ত করিয়াছে। আমাদের সমগ্র সমাজই এতদিন অর্পাঁথাশ্রমের কর্তব্য অকৃষ্ঠিত- 
চিন্তে নির্বাহ করিয়া আসিতেছে । পলীগ্রামে এখনে! এমন কোন্‌ দরিদ্র আছে যে রোগের সময় 
গ্রাম্য কবিরাজের ওষধ ও প্রতিবেশীর সেবাশুশ্রাষ। পয় না? এমন কোন্‌ দরিদ্র প্রস্ততি আছে যে 
গ্রাম ধাত্রীর সাহায্য পায় না? অবশ্ঠ পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য অবিবাহিত রমণী তথাকার মেটা* 
নিটি বা রেস্কু হোমের সাহায্যে যেমন গোপনে সন্তান প্রসবের স্ুবিধ। পায় এদেশে তেমন পায় না। 
এইক্ষণ এদেশেও যদি সেইরূপ “মেটানিটি হোম? ইত্যাদি স্থাপনের প্রয়োজন হইয়৷ থাকে তবে কি 
তাহা দেশের কলঙ্ক নহে? তাহাতে ই যে এদেশের মাথ। হেট হইয়া যাইবে । 
আমাদের এক বিশিষ্ট আত্মীয় সহরে ওকাঁলতি করেন। একই সময়ে তাহার পুত্র কন্তা 
নাতি নাতিনী ১১ জন শয্য।গত হয়। দুই পুত্র ও এক কন্ঠার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়াছিল। 
জনৈক উচ্চপদস্থ হাকিম তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আসিয়া বলিলেন অ।পনি 
মিশনে খবর দিন, উ“হাঁদের সেবা শুশ্রধার বন্দোবঘ্ত অতি চমত্কার। উহাদেরে অনুরোধ করা 
হইল। তাহারা সকলেই সরাদিন স্ব তব ক1ধ্যে ব্যাপত থাকেন, রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্ত অবসর 
করিতে পারেন। প্রত্যহ দুইজন আসিতে লাগলেন। তাহাদের নিঃস্বার্থ সেবাব্রত এবং এঁকান্তিক 
যত্বু অবশ্যই প্রশংসনীয় । কিন্তু আমাদের এ বন্ধুর এক বিধবা আত্মীয় আসিয়! ক্রমাগত ১৫1১৬ 
দিন যাবৎ দিণবাত্র অবিরাম যেভাঁবে খাটিলেন, তাহাখ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য কোন নাসিং হোমের বা 
মিশনের অতি পাক নাশেরাও দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার যেমন কর্ম 
নিপুণতা, তেমনই লহিষুণতা। তাহার জ।নসক্ষ্যা ও দ্বিপ্রহরে ভাতেভাত সিদ্ধ করিয়া খাইতে যে 
সময়টুকু লাগিত তদ্বাতীত অবশিষ্ট সময় তিনি রে'সীর পার্থেই কাটাইতেন। এমন বহু মহিল! ও 
যুবকের কথ। আমর! জানি । ধাহার৷ গ্রাম ও সমাজের সম্পর্ক রাখেন ন|, সমাজের এ সমস্ত রত্বের 
খবরও রাখেন না, তাহাদের পক্ষে পাশ্চাতে।র যাহা কিছু আমদানী হইতেছে তাহাই সর্ধোত্তম 
মনে হইবে সনেছ কি? | 
্‌ ভারতের এই নৰ্য মানক্প্রেমিকের পাশ্চাত্য ফ্যাসনে “দরিদ্রনারায়ণ ও “হরিজনদের, 


জন্য যাহা করিতেছেন জগংময় ট1কটোল বাজাইয়। দেখাতে চা:হন গে এসন মহ্ত্তম দানধন্দের 
ব্যাপার ভারতে পূর্বের ছিল ন।। অনীন ক্ষোভের সহিত বলি তছি, ই'হারাই ভারতের নাঙে 
কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন। দেখিতেছি, দরিদ্রের নামে উহাদের কে কোথায় একট। নিঃশ্বাস 
বড় করিয়! ফেলিবেন, তাহা? বার্ত। দেশদেশান্তবে ঘোষণার অমযোজন মাগেই করিঘা রাখেন। 
দরিদ্রকে অন্নদান করিয়।, অর্থসাহায্য করিয়া তাহার গঙ্গল সাধন করিব নং তন্বারা তাহার 
কৃতজ্ঞতা ও দশজনের প্রশংসা 'অক্জন করিব, এইভাব হিন্ুব নীতি 'ম্গপারে অত্যন্ত দূষিত। 
দরিদ্রকে দান করিয়।, নিজের অর্থের সন্ধাবহার করব, নিজের কলা।ণসাধন করিব, ইহাই সাত্বিক 
হিন্দুর নীতি। এই নীতি অস্থমারে এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে নিত্য বিবিধ পদগ্ঠান চলিতেছে; 
হিন্দুর প্রতোক পৃজাপার্বণের মুখ্য কশ্ম দরিদ্র্কে দান। সঙ্গতিশালীব| পিতামাতার শ্রাদ্ধে শত 
শত কাঙ্গ।লীকে অন্ননান করিপ্ন। থাকেখ_-তাহাকে কেহ পরে।পকারের কার্ধ্যও বলে না, দরিদ্র- 
নারায়ণে? সেবাও বলে না। উহা শ্রান্ধের অপীয় কর্ম, সম্বর্গত আম্মার তৃপ্রির জগ্ত। অথচ 
তাহাতেই হইতেছে প্রভূত দবিদ্বমেব। | হিলুব এক একট! তীর্থে নিত্য কত সহমত দরিদ্র পরিপোধিত 
হইতেছে নব্যতীস্থিকের! তাহার সংবাদ রাখেন কি? যাহার" তেমনভাবে অন্নবন্ধন ও তৈজসাদি 
পায় তাহারা দাতার কাছে উপক্লতবা কৃতজ্ঞতা পাশ আনদ্ধ মননে করে ন।; দাতার। যে তেখন 
অবসর দেন না? তাহার! দান করিতে পারিয়াই নিক্জকে কৃতার্থ মনে করেন। এই দান ও গ্রহণের 
সম্বন্ধ যদি অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ দাত! যদি মনে কবেন “পরের সাহায্যার্থ এই দান করিতেহি', আঁর 
গ্রহীতারা৪ মনে কবে যে “উহার দানে আমর! উপকূ ৪৯_-তবে দাতার কার্ধ। দাড়াইনে পরকে 
বাধ্য করিবার ব্যবপা, আর গ্রহীতাদের হইবে দ।নভাবে মঙ্জিয়৷ যাওয়া। 

সাহায্য করি একে অন্তকে উন্নত ও বড় করিতে পারে না! পরের সাহায্যে আমি 
বড় হইতেছি, এই ভাব লইয়া! জগতে কেহই বড হয় নাই। তেমন সাহায্য ভিখারী লোকের 
আত্ম! যে অগ্কুরেই পঙ্গু হইয়া যায়। আত্মগাধনার দ্বারাই মাগুষ বড় হয়ঃ উন্নত হয়;-তেমন 
সাধনার গৃ্টাত্ত যিনি ষত বেশী উজ্জল ভাবে জাতির সম্মুখে ধরেন এবং সেই দিকে জাতিকে অগ্রসর 
কগিতে চেষ্টা করেন তিনিই জাতিৰ তত বেশী উপকারী। ইহাই হিন্দু-মমাজের আদর্শ। 
আমাদের ঘোর অধঃপতনের যুগে আসিয়া৪ পাশ্চাত্য সত্যান্পন্ধিম্ন লোকেরা যাহ। প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন তাহার সহিত তুলন। করিয়। তাহ।দের স্বদেশের অবস্থ! স্ঘন্ধে বলেন £-- 

[17215 35 70009115 127001) 10015 01800 01001700105 1770৮55 ০0110170117 (1711 
00105 05, 71016 90759 01 1)9101)17175 (90901061759 ০0910007016, 079 001150101706 
06 136175 0101006 50 11010 0০৮61)1৩0 61009 05007010102 06011010700 05 116058- 
981 1) 01001001610 0100,5 17610171)001 13001000101 0176+5 0959055101৭, 40০11 
0010 08005010015) [6 90100677005 0999৮ 07 07612৮65001 09195 ৫30১99806০0) 
0511051 06901580101. 96103500917 0095 210 10) 9১155015010 193 &5 21183 
16 ০2) 60 8799), 9000210 020 1918056৭509 510. 2070 17091915118 0063 
90 89 ৪1070865106 ০090156) ৬10700610210176 21707 (855 70০8 1 

কাউন্ট হারম্যান কাইঙ্জালিং ভারতে আসিয়াছিলেন ২৩ বৎসর পূর্ববে। তানীস্তন 
ভারতের সামাণজক অবস্থ। যাহ! দেখিয়াছেন তাহার সম্বদ্ধেই এই উক্রি। তিনি দেখিয়াছেন তখনও 
ভারতীয়দের মধ্য যৌথ পরিবারে ও সমার্জবদ্ধভাবে থাক।র প্রবৃত্তি সুরু ছিল তখনও আত্মীয় 
জনকে ছাঁড়িয়। স্বতন্থভা?ব থাকার সন্কীর্ণভ্রাব তাহাদের ভিতর প্রবেশ কণে নাই, তখনও তাহার! 
আত্মীয় স্বজনের পরিপালন, দুঃস্থ রুগ্ন ও অতিথির সেব। শুঞ্ষ। কর্ববাবোধেই করিয়) যাইত; 
এঁ সমস্ত করিতে গিয়া খুব মহৎ কার্য করিতেছে বলিয়৷ তাহারা ঢাক ঢোল বাজাইত না। 

কিছুদিন পরে আপিলে বোধ হয় তিনি বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে এরূপ ধারণ| পোষণ 
করিবার অবসর আর পাইবেন না । | 

লমাজ সন্বত্বে ধত বিষয় আলোতন। করিবার আনছে তাঁহার মতি অয্লাংশই উরেণ 


টি ভারতের সাধন! ৫ম ২ ১৭১ জংখ্যা 


করিলাম । আমাদের সামাঞ্জিক অবস্থা পুর্বে কি ছিল, বর্তমানে কিন্পপ গড়াইতেছে তাহার 
আভাদ দেওয়াই এই প্রবন্ধের লক্ষা। হিন্দুসমাজে বহু আবক্না স্তপীকৃত হইয়/ছে, সেগুলির 
আস্ত দূরীকরণ এবং সমাজের নান। দিকে উন্নতি ও সংস্কার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলাই 
বাহ্ছল্য। কিন্তুকে তাহ! করিবেন? মৃত্যুর কবল হইতে সগরবংশধরদের উদ্ধার করিবার জন্য 
সেই স্বর্গগঙ্গার পৃত ধারা মর্তে আনিতে পারেন এমন শক্তিশালী ভগীরথ কোথায়? পুরাকালে 
মহধিদের উপদেশানুদারে রাজশক্তি সমাজ পরিচালনার সাহাধ্য করিতেন, বর্তমানে রাঁজশক্তি 
আমাদের সমাজরক্ষার কথ। ভাবেন নাঁঃ দেশের যাহারা এইক্ষণ প্রধান তাহার[ও সমাজ সম্বদ্ধে শুধু 
উদ্দাদীন নহেন, বরং সমাগত ধ্বংসের সাাধাই করেন। সমাজণত্তি'র মুনা কি, এতদিন আমাদের 
সমাজ অমমাদের জাতিকে কি ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছ, তাহ! তাহার! ভাবেন ন।| এই 
সমস্ত কারণে হিন্দু সমাজে রন্ধে, রন্ধে, ঘুণ প্রবেণ করিয়াছে, এজন্য হিন্দু আগ মেরুন খাড়! করিয়। 
ঈ/ড়াইতে পারে না তাহার বিপুল, বিদ্যাবুদ্ধি ধন সম্পদ্‌ কর্শক্তি সমস্তই অকর্শণয হইয়াছে। 
পথের কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত তাহাকে পদদলিত করিতেছে । বাধা দেওয়ার শক্তি তাহার নাই। 
পাশ্চাত্যের এক একট। ঢেউ আসে, মার আমর! তাহার সঙ্গে গড়াইয়া যাইঃ আত্মশক্তিবলে নিজের 
পথ নিজে গড়িবার চেষ্টা করি ন | টেউগ্ুলি কোন্দিকে যাইবে, কোন্‌ স্তরে গিয়। ঠেকিবে, 
একবার স্থিরভাঁবে দীড়াইয়৷ তাহাও দেখি না। ইংরেজেবা রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন; আমাদের 
জাতিবুদ্ধি নাশ করিয়! তাহ।দের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিব।র উদ্দেশ্টে তাহার। আমাদের অন্য ইংরেজী 
শিক্ষ! প্রবর্তন করিলেন; যতই হিন্দু যুবাকেরা ইংরেজী শিক্ষ।র ফলে স্বধর্শে আসশ্থাহীন হইতে ছিল 
ততই ত্বাহার৷ আনন্দপ্রকাঁশ করিতেছিলেন। তাহ দেখিয়াও কিন্ত আমাদের নবা নেতৃগণের চৈতন্ত 
হইল না । বঙ্গের ভূতপূর্বব গবর্ণর লর্ড রোণান্ড:স লিখিয়াছেন :₹_“রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড 
হেয়ার, দিরোজিও প্রভৃতি ইংরেজ মিখনারীর লহিত একত্র হইয়। বঙ্গদেশে ইংরেক্ী শিক্ষা প্রচলন 
করেন। ১৮১৭ সনে কলিকাতায় ঠিন্কু কলেঙ্গ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ সনে লর্ড মেকলে ভারতে 
ইংরেজী শিক্ষ। গ্রচলনের প্রয়োজনীয়ত। সন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার প্রপিদ্ধ *মিনিট 
প্রেরণ করেন*। অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষার নৃন্ধন মদিরা হিন্দুত্বের বোতলে প্রবেশ করিয়া মারাত্মক 
কাণ্ড উপস্থিত করিতে থাকে । তখন উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ, সেই সময়েই এদেশে ধীশন্তির 
অরাজকতার যুগ আরম্ভ হয়] তাহার ভীষণ :শ্রোতে নব্য বাঙ্গালীর! ছিন্ন নঙ্গর তরীর ন্যায় 
ভাসিয়। যাইতে থাকে। পাশ্চাত্যের যাহা কিছু তৎ্সমস্তের অচ্চন! ও অনুকরণ এবং স্বদেশের যাহা 
কিছু তৎসমস্তের বর্জন ও নিন্দা, স্বদেশের প্রাচীন শিক্ষ। ও সভাত। আচার প্রথ। ও সংস্কার ইত্যাদির 
প্রতি ঘ্বণ!--অতি তীব্রনাবেই আরম্ভ হয়। ব্বদেশের ধর্মকে কুসংস্কার বলিয়া ঘোষণা করিতে 
থাকে | এঈরূপে দিকৃবিদিক্‌ না দেখিয়া হিন্দুসমাজের ভিত্বি ধ্বংস করিবার সময় তাহার কিছুমাব্রও 
রক্ষার যে কোন প্রয়োজন আছে এই. নব্য কালাপাহাড়ের দল তাহ! মনে করিল না। ৭ 
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* ভারতবাসীকে রক্ত ও বর্ণ বাতীত অপর সমস্ত বিষয়ে ইংরেজ বানাইয়। ইংণ্জে রাজত্বের 
ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্তেই যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন একান্ত আবশ্যক তাহাই লর্ড মেকলে 
এ মিনিটে,ম্প্ করিয়া লিখিয়াছিলেন। পরবত্তী রিপোর্টে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুযুবকদের স্বধর্শ- 
তরষ্টতার প্রাবল্য দেখিয়া! আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন । 
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শ্রীবণ--১৩৪১ ] সমাজ ৫৮৯ 


মোহাচ্ছর ভারতবাীর চৈতন্য সম্পাদ.নর জন্য এইরূপ কত কথ! সার জন উড্ভুফও 
বলিয় গিক্নছেন। কিন্ধ আমাদের কাহ|রো কি সংজ্ঞ। হইয়াছে? যে ইংরেজী শিক্ষার এক্ধপ 
ফল তাহারই বিশ্ত'র জন্য এই বাংল! দেখে দেড় হাজারের অধিক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় 
নাই কি? বালকর্দের সর্বনাশের পথ কাটিয়া দিয়] মেয়েদেরেও দেইপথে নিক্ষেপ করিবার 
আয়োজনের ক্রটি হ'তেছে? 

অতঃপর আসিয়াছে পাশ্চা) উপায়ে ভারতকে স্বাধীন কর।র ঢেউ । আমেরিকা- 
বাসীর! কংগ্রেনের প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহার প্রবল চেষ্টার দ্বারা তাহাদের রাজ্য স্বাধীন করিয়াছে। 
ভারতবাসী কতিপয় প্রধান বাক্তি সেই আশায় ভারতে৪ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তুযে 
সজ্ঘবন্ধতা'র প্রভাবে আমেরিকায় কংগ্রেসের সাধন। সফল হইয়াছে, ভারতী কংগগ্রমের কাধ্য 
প্রণালী সেই সঙ্ঘবদ্ধত।র মু'লেই ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিয়া আপিতেছে। ভারতে কংগ্রেন 
সগ্্ির পূর্বে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে হিন্দু-মে|ছলমানে দলাদলি ছিল না, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধো 
রেষারেষি দেখা যাইত ন1)-_-আর আজ? কেহ হয়ত বলিবেন, এই সমস্ত ত আমাদের শত্রুদের 
চক্রান্তের ফল। আমরা বলিব, আপনারাই ত ইন্ধন যোগাইতেছেন। উপায় চিন্ত।র সময় 
অপায় কোন্‌ কে'ন্‌ পথে মাঁ'সূতে পারে তাহাও দেখা আবশ্যক । শক্র আসিয়া আমার ভাইকে 
আমার বক্ষ হইতে লইয়! গিয়া! যেন আমার গলায় ছুরি বসাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত ন1 করিতে 
পারে পূর্বেই সেই বাবস্থা কর! আমর কর্তবা। মোছলমান ও নিয় শ্রেণীর হিন্দুবা ত গিয়াছে, 
অতঃপর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রয় টবশ্য শৃদ্র বৈদ্য কায়স্থ তেলী নাপিত বেনে সাহা যুগী প্রভৃতির মধ কি 
ভীষণ দলাদলি আরম হইয়াছে । প্রত্ভোক বর্ণের নেতৃগণ স্বর্ণের জগ্ত এক একট] ক্ষুদ্র গন্তী 
প্রস্তত করত এ গণ্ভীবদ্ধ সমাজের মঙ্গল কামনায় সমিতি গঠন ও স"বাদ পত্র প্রচার করিকেছেন, 
তন্বারা তাহাদের ম্ববর্গের মঙ্গল অপেক্ষা অন্যান্যি বর্ণের প্রতি ঘ্বণ। ও বিদ্বেষপর্ষণ করতঃ তাঁহাদের 
সহিত পার্থকা হৃষ্টিই বেশী হয়। তাহাদের আচরণে প্রকাশ পায় অস্ভেরা যেন তাহাদের চক্ষশূল। 
সমগ্র হিন্দুসমাজের কল্যাণকর কোন অনুষ্ঠ।ন যদি উচ্চবর্ণের কেহ করেন, অন্যান্য বর্ণের লোকের! 
তাহ! ঘ্বণার সহিত উপেক্ষা কবে। উহার সহিত যোগ দিলে তাহাদের নিছেরই যে পরম মঙ্গল 
হইবে ইহাও তাহারা চাহে না। যেই সময়ে দেশের মধ্যে এইবূপ ভীষণ মতদ্রোহ চলিতেছে সেই 
সময়ে মৃষ্টিমেয় লোক কংগ্রেস দ্বার। দেশোদ্ধারের যে কল্পনা করেন তাহার মূলা কি? ক'গ্রেসের 
পদে পদে বিফলতাই তাহা নির্দেশ করিতছে | কংগ্রেসের নেতৃগণ কল্পনার তুলিতে যথাসম্ভব 
মনোরম চিত্র আকিয়। সকলকে মৃদ্ধ করিতে চাঠেন; তাহারা মুখ বলেন, সর্বাগ্রে চাই একতা, 
প্রত্তোক সম্প্রনায়ের লোক ধেন কংগ্রন:ক আপ্নাব মনন কবে, তেমন ভাবে তাহার কার্ধাপ্রণালী 
চালাইতে হইবে ; অথচ কার্যকালে দেখি বাহিরের কোন লোককে তত্াহাবা আমলই দেন ন!, 
তাহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যেই কত বিরোধ । কং্েসের পতকাধারী স'বাদপ্্র গুলি খুলিয়া দেখুন, 
একদল অন্ত দলের বিরুদ্ধে কি ভীষণ হল'হল বর্ষণ করে। তদুপরি অস্পৃশ্যত! শ্ধ্ন, জাতিভেদ 
ত্যাগ, সধব! বিধব| ও যুবতী বিবাহ ইত্যাদির আন্দোলন তুলিয়া হিন্দুনমাজকে কি ভীষণ ভাবে 
ছিন্নবিছিনন কর! হইতেছে। 

দেবতা বজ্রনির্ধোষে বলিতেছেন, _নেদং যদিদমুপাসতে_-'আত্মানং বিদ্ধি। যতদিন 
পরের কোটে থাকিবে ততদিন কাটাঁকাটি করিয়াই মরিবে। পরাঙমুখী গতি ত্যাগ করিয়। 
আপনার €কোটে ফিরিয়া আন, আপনার সমাজ, ম্াপনা'র গৃহ শুট কর, তবেই দেবত। তোমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তোমর। শ্রেয়োলাজে সমর্থ হইবে । 
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তেতো 


আলোচনা 


[গিকার অন্তগর্ত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ব| বিচার সদরে গৃহীত হইর়। থাকে । পুস্থকাদির সমালোচন| ও ভারতীয় সাধনার 
সম্পফিত বিষয়ের পধ)ল।চন। সধত্বে কর| হয় । ভারতীয় সাধন।র শবরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ. প্রণালী যাঁধ1 ভ।রতের মাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য--সব্ব সীধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রন্ধ ও আলোচন|-সাপেক্ষ। ] 


বুদ্ধাবতার ও ব্রাঙ্মণাধিক্ষেপ 


“ভারতের সাধনা” পত্রিকায় বিগত ফাল্গুন সংখ্যার আলোচনাংশে শ্রীযৃত মহীতোষ 
কুমার সেন মহাশয়ের “অবতার বাদ” বিষয়ে একটি প্রেরিত পর প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধটিতে 
শাস্ত্রের প্রতি লেখক মহাশক্বের শ্রদ্ধার ভাব দেখিক্। প্রীত হইয়াছি; তবে বৃদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিতে 
'গম্প। তিনি যেটুক আলোচন!| করিয়াছেন, বিশেষতঃ তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সন্বদ্ধে দু একট কথ! ন। বলিয়। পারিতেছি ন1। 

বুদ্ধাবতারের পু্জ সন্ধে তিনি বুন্ধগয়ার উল্লেখ করিতে পারিতেন। সেই খানে মঠাধি' 
ক|রী হিন্দু সন্ন্যাসী যথারীতি বুদ্ধদেণের অর্চন। করিয়া থাকেন। যখন তাহাকে শ্রীমন্নারা়ণের 
অবতার ব”1 হইতেছে--তখন তাহার পৃঙ্জা ও বন্দন| থাকিবেই। লেখক মহীতোষ বাবু 
অৰতারের যে কারণ নির্দেশ করিয়ছেন, তাহা তিনি কোথ। হইতে সংগ্রহ করির়। 
করিয়াছেন, লেখেন নাই । যদি স্বকপোলকলিত হয়--তবে বলিব যে তিনি পত্রের অন্তত্র যেরূপ 
শান্ত্তক্তি প্রদর্শন করিয়'ছন-_-এস্থলে তাহার বিপরীত কথ! লিখিয়ছেন। শ্রীজয়দেব দশাবভার 
স্বোত্রে বুদ্ধত্ততির সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তত্প্রতি প্রণিধান করিলেও মহীতোষ বাবু বুঝিতে 
পারিতেন যে জয়দেব বুদ্ধের বেদনিষ্ট।য় ব্যথিত হইয়াছেন-_ 

“নিন্ম যজ্ঞবিধে ল্রহহ শ্রতিজাতম্‌” 

এই অহহ ( খেদহ্চক পদ) দ্বারাই গোম্বামীর আস্ভতরিক ব্যথা প্রকটিত হইয়াছে । 

সে যাহান্থউক, মহীতোষ বাবু লিখিয়াছেন, হিন্দুগণ গরকৃত ধন্ম ছাড়িয়া কেবল যাগবজ্ঞ 
ও.পণ্ু-্বলির পক্ষপাতী হইয়! উঠিলেনঃ ইত্যার্দ। বলি-যজ্ঞে পশুবধ তো বেদের বিধান, সত্য 
ব্রেত। পর সব সময়েই চলিয়! আসিয়াছে-_-এবং যাঁগষক্্ কি প্রত ধর্ম নভে? ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে 
লিখিয়র্ছেন “আচার-্রষ্ ব্র।ঙ্ষনগণ ব্রাঙ্মণত্বের দাবী করিতে লাগিলেন” ইত্যাদদি। এই সংবাদ 
তিনি'কোথায় পাইলেন 2 সাহ্বেদের পুস্তকে না আধুনিক সংস্কারকদের বন্তুৃতায়? 

আমাদের জুর্ভাগা বশত: এখন ব্রাহ্মণ নিন্দা বাবুদের একটা! কর্তবোর মধো দাড়াইয়াছে"। 
সাহেষদের গোষকি? উহার! তো! সমাজে একটা ভের-বুদ্ধির স্ষ্টি করিয়া উহ্বার্দের আধিপঙ্া 
সদ করিধ।র চেষ্ট। করিবেই--কিন্তব বিবেকাননের হ্যা বাণ্তও যে বাঙ্গণ-নিন্নায় পঞ্চমুখ হইয়া 
উঠিতেন। এই ঢুংখের কথা কাহাঁকে বলিব? ব্রান্মণের অধঃপাত ঘটয়াছে; সনেহ নাইনে 
ভারতের এই ছুরবস্থ' হইবে কেন? কিন্তু মনে রাখিতে হঈবে যে এই আধঃপাত সার্বজনিক-- 
ক্ষডিয় বৈশ্য শুর্ঘ সকলেরই ঘটয়াছে। তবে, এই অধঃপতন কলিযু'গর প্রভাবেই প্রধানতঃ 
হইক্জাছে ধর্ম এুগে সঙ্থুচিত হইবেই। পরস্থ একপাদ ধর্ম তে থাকিবে? তাহা রক্ষা করে 
কে? ধর্মমম মহ্হাপ্রমের “মূলং কৃষ্ছে ব্র্গ চ ব্রাঙ্গণান্৮*--অর্থাৎ শ্বীভগবান্‌, বেদ ( এবং বেদাশ্গতা 
শা্জাত) ও (শাস্ত্র বাখ্যাত। ) ব্রা্ষণ। এই অধঃপতনের যুগেও ত্রাঙ্ষণোের বিলোপ ঘটে নাই 
--তাই ধর রহিয়াছে । কিন্তু যে ভাবে ত্রাঙ্মণ-নিন্দা ঠাই বেঠাই আরম্ভ হইয়।ছে--তাহাতে 
ভবিবাৎ ভাবিয়। আকুল হইতে হয। ধর্মকে উদ্দীপিত করিতে হইলে বাহ্মণকে জাগাইতে হইবে-- 
নিন! ভ্বার৷ নহে, সহামভৃতি ও শরদ্ধা-প্রদর্শন দ্বার।। 

সে যাহা হউক, এখন বুদ্ধাবতাঁরের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিব। আমার নিজে কথা ন্‌ 
শা কিবলিয়াছে। তাহাই নির্দেশ করিব | 


শ্রীবণ--১৩৪১ ] আলোচন। | ৫৯১ 


বিষ্তপুরাঁণ_তৃতীয় অংশ ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে এ কাহিনী রহিয়াছে । তবে 'বুদ্ধঃ 
নামটি তাহাতে নাই-_-আছে মায়ামোঁহ । 
যাগধজ্ঞাদির গ্রত1বে অস্থরেরা শমতাশ।লী হইয়! দেবতার্দিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল 
নিরুপায় দেবগণ শ্রীমন্_ীরায়ণের শরণাপন্ন হইয়া প্রতীকার প্রার্থন করিলেন । 
“ইতুাক্তে৷ ভগবাংন্েভো মায়ামোহং শরীরতঃ। 
সমৃৎপা্য দদৌ বিঞুঃ প্রাহচেদং হুরোত্তমান্‌ ॥ ৪১ 
“মায়া মোহোয়মখিলান্‌ দৈত্যাংস্তান্‌ মোহয়িযুতি । 
ততো বধ্য] ৬বিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্ক তা: ॥ ৪২ 
বিষুপুঃ ৩য় অংশ ১৭ অধ্যায়। 
মায়ামোহ আসিয়৷ অন্নরদিগকে বলিলেন-- 
“কুরুধবং মম বক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্াথ। 
অহির্ধবং ধর্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবুতম্‌ ॥ € 
এবং প্রকারৈ বনুভি যুক্তি দশন বর্দিতৈঃ | 
মাঁয়ামোহেন দৈতান্তে বেদমাগাঁদপাকতাঃ ॥ ৭ 
অহতেন মহ।ধর্্ং মায়ামোহেন তে যতঃ। . 
প্রোক্ত] শ্মা শ্রতা ধর্মমাহৃতা স্তেন তেইভবন্‌ ॥ ১১ 
ূ ( বিঃ পুঃ ৩য় অংশ ১৮শ অধ্যায়) 
পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বুদ্ধ' নাম নাই;কিস্ত দেখ! গেল ষে মায়ামোহ কর্তৃক প্রচারিত 
মতাবলগ্বীরা 'আর্হতঃ সংজ্ঞাভাজন হইয়াছিল। 
অপিচ, তারপর আছে-_- 
“পুনশ্চ রক্তাম্বরধুঙ মায়ামোহহঞ্জিতেক্গণঃ | 
অন্থানাহা স্গরাণ, গখা মৃদ্বল্লন মধুরাক্ষরম্‌ ॥ ১৪ 
“ন্বর্গাথথং যদি বাঞ্। বে! নির্বাণার্থ মথান্থরাঃ। 
তদলং পশুঘাতাি দুঈ ধশ্ম্যৈ নিবোধত ॥ ১৫ 
 বিজ্ঞানময় মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ । 
বুধাধবং মে বচঃ সমাগ, বুটধরেবমুদীরিতম্‌ ॥ ১৬ 
এবং বুধ্যত বুধ্যধবং বুধ্যতৈব মি তীরধ্ণ, | 
মায়ামোহঃ দ দেতেয়ান্‌ ধর্মমত্যাক্তয়নিজম্‌ ॥ ১৭ 
বিঃ পুঃ ৩য় অংশ ১৮ অধ্যায়। 
যদিও বিষুপুরাঁণে (আর্ত সংজ্ঞার মত ) বৌদ্ধ সংজ্ঞার স্পষ্ট উদ্বেখ নাই--তথাপি 
“বুধযধ্বং ও 'বুধ্যত' বারংবার উচ্চারিত হওয়।তে এই মতাধলগীর। “বোদ্ধ' সংজ্ঞাভাঞঙ্জন হ্ইয়াছেন, 
বোধ হয়। 
এভাবে অন্ুরগণ বেদধন্রবহিষ্ধত হইথ! দ্েনগণ কওঁক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ভয় হয়, আমরাও বেদবিহিত যাগষজ্ঞনিন্ণক ব্রাঙ্গণবিদ্বেষীদের ঈদৃশ প্রচারের ফলে 
পথত্রষ্ট হইয়া বিধস্ত হইয়| যাঁইতে পারি। তাই বলি, সাধু সাবধান । আমরা যেন ভুলিয়া না 
বাই, যে বেদবাহ বৌদ্ধদের প্রচার ফলে ভারতের সনাতনী সাধন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতে ছিল-_ 
ভাগ্যে শঙ্করাবতার শ্রীণস্করাচাধ্যের আবির্ভাব হুইয়াছিল-তিনি এ জঞ্জাল ঝাটাইয়া৷ ভারতবর্ষের 
বাছিরে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাই ধর্মসাঁধনার সনাতনপদ্ধতি আজ পর্যান্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়। 
আসিতে পারিয়াছে--এখন আবার সেই বৌদ্ধমতের বিমোহন চিত্র দেখাইয়া কেহ যেন সমাজকে 
উদ্মার্গগামী করাইয়। ধবংসের পথে পরিচালিত করিতে না পারে তদথে ধার্মিক সমাজহিতৈষীর দৃষ্টি 
রাখ! আবশ্তক। ইতি--্রীবিদ্াবিনোদন্য কম্তচিৎ। 


মাসপঞ্জি-_ শ্রাবণ, ১৩৪১ 


বিচারপতি শ্রীযুক্ক মন্মথন(থ মুখোপাধায় মহাশয় অস্থায়ী তাবে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ 
জগ্িশ নিযুক্ত হইলেন? স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্য'য় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ শ্টামী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সসেলার নিযুক্ত £ইলেন; শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এ, কে, চনাকে বাঙ্গলার 
ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্ট্রাকমন্‌ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন__ম্যান দ্বীপের আপীল জজ মিঃ হেরন্ড ডারবী 
সায়ার কলিকাতা হাইকোটের স্থায়ী চীফ জঙ্টিশের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন-_অমৃতসরের কংগ্রেস কমিটিতে 
দলদলির প্রভাবে দুঃখিত হইয়া ডাঃ সইফুদ্দীন কিল সাত দিনের অনশনরপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন__মিঃ আর, 
এন, চৌলা সমুদয় পৃথিবী : প্রদক্ষিণ কল্পে বায়ুষানে করাচী হইতে রওন! হইয়াছেন-_উত্তর ভারতে ছুইবার 
ভূকম্পন অন্থভূত হইয়াছে-_নাঙ্গাপাহাড় আরোহণকারী জার্যমান্‌ দলের লে!কদের অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছে, 
'স্বাত্রা এবারও নিম্ফল হইল--শ্যর হেরি হেগের স্থানে স্তর হেন্রী ক্রেক ভারত সরকারের হোম মেম্বারের পদে 
নিযুক্ত হইলেন, স্যর হেরি যুক্তপ্রদেশেরু তাবী গতর্ণব-_শ্রীঘুক্ত বূপেন্দ্রকুমার মিত্র, জুনিয়ার গতর্ণমেন্ট প্লীডার 
কলিকাত! হাইকোর্টের অঙ্গতম বিচারপতি নিষুক্ত হইলেন-_ভারত সরকারে আদেশে এদেশের সমুদয় “কমুনিষ্ট" 
দলগুলি বেয়াইনী বলিয়া ঘোহিত হইল-_লবপ্রতিষ্ঠ অর্থশান্ত্রবিদি শ্যর কাউজি জাহার্গীরের মৃত্যু 
হইল-_-সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগী লইয়া কংগ্রেসের দিদ্ধান্তে অসন্ত্ট হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও এনি 
প্রভৃতি কংগ্রেস পালিয়ামেপ্টরী বোর্ড হইতে পৃথক এক জাতীয় দল গঠনের মতলব করিতেছেন-_কাশীতে 
সনাতনী দল মহাত্মা গান্ধীর সম্বদ্ধনাতে বিশেষ বাধ। দান করিতেছে__আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বর্তমান 
এসেম্ত্রী সভার আয়ুদ্কাল পূর্ণ হইবে-_বঙ্গল।ট স্যর জন এগারসন চারি মাসের বিদায়ে স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন, 
তৎস্থানে সিনিয়ার মেশ্বর শ্রীযুক্ত জন উড হেড. গভর্ণরের কার্য করিবেন--আসাম ও উত্তর বিহারে তীষণ জল- 
প্লাবন হইল; বছ গ্রম জনশূন্য ও লে।ক গৃহশৃন্ হইয়াছে__ভারতীয় রাই -পরিষদের শারদীয় অধিবেশন 
সীমল! মহরে আরম্ভ হইয়াছে-_আসাম-গভর্ণর মাইকেল কেনে এ প্রদেশের রাজনৈতিক কারামুক্ত ব্যক্তিদিগের 
ভরণপোধণের নিমিত্ত ব্যস্ত-_পপ্ডিত জহরলাল 'নহেরু ছুই দিনের জন্য কারামুক্ত, তাহার পত্তী বিশেষবূপে পীড়িত 


হওয়ায় 
বৈদেশিক 


ভূমিকম্প হইয়! আফগানিস্থানের একখানি গ্রাম সম্পূর্ণ ভূ প্রোথিত ুইয়াছে__-লগুনে ই্ডো- 
জাপানী বাণিজ্য সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল-_অস্ত্ীয়াতে নাজিদলের প্রভাব বাড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে-_. 
জারম্যানী হার হিটলারকে অতি-মানবের স্থান দিতে ব্যস্ত ; ইতালী নাজি-কাধ্যকারিতার বিরোধী-_-জন্মহার 
বৃদ্ধিতে জাপান পরিপুষ্ট-_তুকাঁ বিদেশীয়ের সমাগম রোধ করিতেছে-_-ধন্দমঘটে আই রশ ডাঁবলিন সহরে সমুদয় 
সংবাদপত্র বন্ধ-_জ্যারম্যান রাষ্ট, শীয়ক ভন্‌ হিগ্ডেন বা্গ ৮৭ বতসর বয়সে দেইত্যাগ করিলেন__আমেরিকার 
যুক্ত রাষ্ট্রে ভীষণ তাপ-বাত্যা বহিতেছে, পোল্যাণ্ডে বন্তা উপনীত-_চীনের ফুচাও উপকূলে বিদেশীয়ের প্রতি 
আক্রমণ সম্ভবনায় ব্রিটিশ জাপ ও আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজের সমাগম হইয়াছে-_জার্দেণ বাষীী কন্ধ্ণ ভন 
পেপেন অস্থীক়্াতে জারম্যান দূত নিযুক্ত হইয়াছেন-_প্রেসিডেন্ট কুভেপ্ট রাষ্ট্রের সমুদয় রৌপ্য রাঁজকোষে 
জমা কণিবার আদেশ দিয়াছেন । 





অজ্ঞ্যচ্গস্র শু ন্নিঃশ্রেস্বস 
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| পর্চম বর্ষ] ভা্র--৯৩০৪১ এ সপ ষয 


এ সাধনার পথে 
সংসার ছুঃখময__ এই মতব।দ যাহার| পোষণ করিয়াছে অখবা জীবন ছুঃখমসু বলিয়! যাহার! 

আর্তনাদ করে, তাহাদের প্রকৃতি অগুসদ্ধান করিলে এই একটী বিষয় তাহাতে দেখ! যুয় যে, 
তাহাদিগের মধ্যে আশ্তিকোর লেশ মাত্র নাই। সংসারে ছুঃখ আছে__ 
জর।, মৃত্যু, শোক, ছুঃখ, দারিদ্র্য কর নিত্য জীবণমহচর, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। মাতষ মরিবার জন্যই জনম গ্রহণ করিগাছে। এই যে নুরী ভি সমগ্র এবং 
প্রত্যেক বিষর়টী একদিন বিট হইয়| যাহইীবে। কিন্তু ইহ।রঞ্ঠ র্ণাম অ।ছে, লক্ষ্য আছে, উদ্দে্ 

আছে, ইহা বুঝি'ল মৃত তাঁর কঠোরতা হারায়, ধংস নৃতন সর সন্দান দেয়। নিরাশ। অ শর 
স্থান অধিকার করে, দুঃখ আনন্দে পরিণত হর | এঈ আনন্দ, এই আশা--এই হত ও গীবনের 
জ্যোতি ৪ প্রভাব-_এই.জগতে রহিয়াছে । তাই এই স্থিতি, তাই এই প্রকাশ। এই স্থিতিই যে 
জগতের ভিত্তি ও সন্ত এ প্রকাশই তাহাঁর গুধ--এ বোধ সংসারকে আনন্দময় কি রাখিয়াছে। 
নতৃরা সমূদয়ই দুঃখ, সমুদয়ই কদর্ধ্য। আবার সমগ্র ব| বিরাট দুখে নাই, সদয় দৃষ্ট জগতে ও. তাই 
মোট! মোটি স্থখ ও শান্তিতে গত ভর|। খণ্ড ও সীমিতের মধ্যেট যত ব্লেশ ৪ অশান্তি | দুঃখ 
ব্যক্তিগত জীবনে__সীমিত সময় ও খণ্ড দেশ মধো, খুঁজিয়া তাহা বাহির করিতে হয়। এই সমৃগ্রই 
প্রকৃত বস্ত, স্থির ধীর ও প্রকৃত আস্থার নির্দেশক । দুঃখ যুত তাহা পরিবর্তীনের মধধা, অন্জিরও 
পরিবর্তনের স্বরূপ বিকার মাত্র ;উহা প্রকৃতি হইতে_হস্থতা ও সুখ হইতে--দুরে সরিয়া, রয়। 
. যাহা শাস্ত- সুখময়-_ভাহ। স্থির । 
এই পরিবর্তন ও সীমা, খণ্ডন ও বিকার, মৃত ও ধ্বংসকে অতিক্রম করিয়া যে স্থির দি 
 শুঅঙগকৃতি তাহাই আৰ্তিক্য 1. তাহাই দত্যের" উপলব্দি, বিশ্বার্স--আক্তিক্য আস্তিক সাধনা- 


আন্তিক্য ও দুখ? 








[৯৭ পে 
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৫১৪ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড-১১শ সংখ্য 


সাপেক্ষ । সীম ও খণ্ডের পর পারে সে সাধনার লক্ষ্য-_মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যে সাধনার সিছ্ছি। 
আর্ধ খষি 'ভাহার অধিক!রী--বেদ তাহার অমুল্য ভাগ্ডার। এজস্ঠ বেদে শ্রদ্ধাই আব্তিক্ের সাধারণ 
প্রমাণ। আসন্তিকে ছুঃখ নাই। নান্তিকেরাই ছুঃখবাঁদ প্রচার করিক্ন। গিয়াছেন--এ কালের 
সোপেনহোয়ার ও সে কাঁলের গৌতম বুদ্ধ তাঁহার নিদর্শন । যে আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ জগৎস্থিতির 
মূলাধার--ভারতের সাধন! যাহার অমৃতরসে সঞ্জীবিত, তাহ ইহাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত। 


কংগ্েস-কথা 1 | : 

মৃতকল্প কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করিবার জন্ঘ কংগ্রেস-ব্যবসারিগণ নৃক্তন উদ্চমে লাগিয়াছেন_ 
বোথাইতে কংগ্রেসের নির্বাপিত দীপশিখাঁকে পুনঃ উদ্দীপিত করিতে আয়োজন চাঁলতেছে। 
অক্টোবর মাসে ইহার এক অধিবেশন হইবে। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসী লোঁকের 
মতি গতি কিরূপ অব্যাহত আছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। কংগ্রে আত্মপ্রত্যয় 
হারাইয়াছে। এজন্য ইহার বিভিন্ন মত ও বিরুদ্ধ দলের স্ষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গার্ী একথাই আজ 
বলিতেছেন ।কংগ্রেস শ্বরাজ্যদল সর্বপ্রথম কংগ্রেসে গান্ধীনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘো্ণ! করে; স্বর্গীয় 
মতিলাল নেহারু ও চিত্তরঞন দাস সেই বিরোধের অগ্রণী ছিলেন। বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও 
গাস্ধী-কুটুগ্ব (পরে) রাঁজগোপাল আঁচারি প্রভৃতি গান্ধী নীতিতে অটল থাকেন। মহাত্মা নিজে এই 
দলাদলিতে কোনও পক্ষতুক্ত হন নাইঃ_-হইতে পারেন না। অসহযোগ নীতির অবলম্বনকারি দিগকে 
তিনি যেমন সমর্থন করিয়াছেন, ব্যবস্থাপরিষদে যোগদানকা রী স্বরাজ্যদলের কার্্যপ্রণালীও তিনি 
সেইরূপই অনুমোদন করিতেন। রাষ্্রসংস্কারের প্রশ্নে স্বরা্গ্য দলের কার্য প্রণালী প্রধান্য লাত 
করিতে থাকে--সাইমন কমিশনের পরিকল্পনা ইহার তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়; এবং ইহার 
পরোক্ষ গ্ররোচনাতে গোলটেবিলের বৈঠকেরও ব্যবস্থা হয়; আর কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্র মংস্কারের 
"এক পরিক | নামে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মার স্বকীয় নীতি 
9বিডেন্স ব| নিরস্ত্র প্রতিরোধ কার্য্যে গ্রহণ কর! যায় কিন।, 
তাহারও অঙ্থসক্ধান হয়; স পক্ষে তাহ! অপ্রযুজ্্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়ঃ কিন্তু ব্যক্তিগত 
ভাবে ও স্থানবিশেষে তাহার প্রয়োগ কর! যাঁয় বলিয়! তখন ধাধা হয়, এবং মহাত্মা নিজে' গ্রচলিত 
বলাবণআইন অপঙ্গত বলিয়। তাহ! ভঙ্গ করিতে সর্ব প্রথম যাত্র। করেন; তাহার দৃষ্টাস্তে আরও বহু 
স্থানে উহ! ভাঙ্গিবাঁর চেষ্টা চলিতে থাকে । রাজশক্তি ইহাতে বাধা প্রদান করিলেও কংগ্রেসের কার্য; 
পদ্ধতির সঙ্গতি শ্বীকারে কৃঠিত হন নাই-_মহান্ভব লর্ড আরউইন মহাত্মাকে নিজ প্রসাদে আহ্বান 
করিয়া উপস্থিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিলেন, এবং কংগ্রেন পক্ষে স্বয়ং মহাত্মা! গোলটেবিলে যোগদান 
করতঃ রা্রিক যুক্ত মীমাংসাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন, ইহাই স্থির হইল ।॥ ভারতীয় গগনে নৃততন 
_গুখতারার উদ্রেক সম্তাবনীয় হইল-_মহাতআ্মার জীবনব্যাপী সাধনা সার্ক হইতে চলিল বলিয়া 
অনেকে জয়ধ্বনি করিয়া! উঠিল। ভারত ও ইংলগ্রের মধ্যে সত্য সতাই মৈত্রী ও সমতার সবত্রপাত 
দেখা দিল বলিয়া! প্রাচ্য ও প্রতীচির মনীষা উৎকণ্তিত হুইয়! উঠিল। কেহ বাগান্ধী ও আরউইন্‌ 
' উভয়ুকেই মহাত্মা-বলিয়া, এই মিলনে, কবি কল্পিত আদর্শ পুরুষের উন্নত আনে স্থাপন করিল | * 






এই সময়ে রিলাতের একদল লোক লঙ+আরউইনকে 'অতি দুর্বল মেরুদণ্ডবিহীন খর 


ভাঁত্র--১৩৪১ ] সাধনার পথে ৫৯৫ . 


কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটা গুরুতর বিষয় এই স্বখস্বপ্ন ভাঙ্গিগ| দিবার অন্ত প্রস্তুত হইয়া ছিল 
_(১) রাষ্ট্র সংস্কারে ভারতের দাবী অগ্রাহ্া করিবার জন্য ইংগণ্ডে মিঃ চাচ্ছহিল প্রমুখ একদল 
লোক উঠি পড়িয়! লাগিয়।ছিল; ইহারা ভারতবাদীকে মম্পূর্ন অধীন প্রজার নয়ই চিরকাল. 
রাখিবার পক্ষপাতী; ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য অক্ু্ন রাখিবার জন্য একান্ত প্রয়াসী। কমিশন 
ও বৈঠকাদির মীমাংসামূলক কার্ধ্য প্রণালী ইহাদের অনভিপ্রেত) গাদ্বীআারউইন সংলাপ ইহাদের 
কাছে একান্ত হীনতা-ব্যঞ্জক্ক। লর্ড আরউইনকে ছূর্ঘল প্রকৃতি বলিয়া! ইহার! নিন্দা প্রচারে 
্রস্তত। ইহাদের প্ররোচনা ও রটনার ফলে, ভারতশাসননীতির পরিবর্তন ঘটল, গাস্ধী- 
জারউইন বাদ নিজ মহিমা হারাইল। গোঁলটেবিলের শেষ মীমাংস! ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার অনুজ 
মাত্র পর্যবসিত হইল এবং ইতঃপর ভারতে যে সকল দমনমূল চ শাপননীতি অবলস্িত হইল তাহ! 
ইহার সহায়ক হইল! (২) সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও শ্রেণীবশেষের (গণের নহে) স্ববিধ! দানে ভেদ- 
সষ্টি-রাষ্ট্রসংস্ক।রের সঙ্গে সঙ্গে এদেখ এক বিষম স্থান লাভ করিয়া বসিয়াছে। এই জন্ত কংগ্রেসের 
মূল নীতি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধে, বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুপলম[নের মধো,:একতা স্থাপন করা, 
তাহাতে সর্ব!(পেক্ষা অধিক বাধা পড়িল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ও পদবী লাভের 
আশায় মুপলমানগণ পূর্বেই পৃথক দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং মহাত্মার একান্ত অন্থুরক্ত কংগ্রেসপন্থী 
ব্যক্িরাও তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদতিরিক হিন্দুসমান্তের অনুন্নত দিগের মধ্যেও 


রা্্রসংস্কারে পৃথক আসনের ব্যবস্থ। করিয়া কংগ্রেসের অভীগ্সিত একতায় আর এক অপ্রত্যাশিত 
বাঁধা পড়িল। গোলটেবিলের শেষ মীম।ংসায় মহাত্মা এই ছুই সম্প্রায়ের হাতেই মহ! গিটার 
হইয়া আসিলেন। 

(৩) যে কারণেই হউক্‌ বর্তমান ভারতীয় রাষ্ত্রিক ভাবনায় উদ্বোধিত এক শ্রেণীর যুবক 
ভারতর সাধনার ধার(কে অগ্রাহ্‌ করিয়।, গান্ধী নীতিকেও পরিহার করিয়া, অন্য এক বিকৃত পথে 


চলিয়াছে। ইহার! এক্ষণে সম্ত্সবাদী বলিয়। পরিচিত। 





মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং এক শ্রেণীর লোক ইহার প্রচার 9 প্রয়োগে 
আত্মনিয়োগ করিতেছে । এ সমুদয়ই প্রতিষ্ঠত রাষ্ট্রক্তির প্রতিস্থল। অনেক রাষ্ট্র ও সমাতের 


কুটার মতন তুচ্ছ_-“& 70৮0 ০1 ৪৮৮৮ বলিয়া! উড়াইয়৷ দিতেছিলেন; আর এব দল লোক 
উাহ।র মশেষ প্রশংস/৪ করিতে ছিলেন । তাঁহার মহাগভবতার গুণে ভ'রতকে বিষম গোলযোগের 
হাত হইতে রক্ষ। কর! হইল-_[713 001110163 19708 1879 ৪6000 0০660 [17018 82৫ 
00204, আবার কেহ কেহ কবি কিপকিংএর বক নির্দেশ করিয়। লর্ড আরউইনকে মহাত্ম। 
গান্ধীর তায় পাশ্চাত্যের আর একজন মহাত্ম। বলিয়া উচ্চ প্রশংল| করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন :- 
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৫৯৬১ ভারভের সাধনা, [ ৫ম খণ্ড --১১প-সংক্টা : 


£স-সাধন ইহারা করিগ্নাছে ও করিতেছে । শাসন কর্তৃপক্ষ ইহাদের দমন ন! করিয়া! পারেন না। 
আঁর এই দমন নীতির প্রসার যে কংগ্রেসের উপরেও পরোক্ষে গিয়া! পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেই 
নাই। : গোলটেবিল হইতে হতাশ হইয়া আলিয়া মহাত্ব। পুনঃ অসহন্যাগ ও আইন"অমান্তকরখের : 
সঙ্কপ্নী করিলেন এবং নব-নিযুক্ত বড় লাট লর্ড ওয়েলিংডনের সহিত সাক্ষ।ৎ প্রার্থন] করিলেন. কিন্ত 
ইাত্তিমধ্যে উপরি উক্ত কারণে ব্রিটিএ নীতির সম্পূর্ণ পরিনর্তন সাধন ঘটিযাছে। আইন অগান্তের 
লক্ষণ দেখ! দিতেই কংগ্রেসের উপর চরমনীতি সকল প্রযুক হইতে লাগিল। প্রায় সকল কংগ্রেদ 
কন্দীই কারারদ্ধ হইলেন। বহু দিন যাতনা ও ক্ষতি স্বীক্কারের পর কংগ্রেদ আঙ্গ তাহার গৃহীত 
নীতির পরিহার করিয়া পুনঃ মুক্িলাভ করিয়'ছে। কিন্তু উহ! তাহার পূর্বব শ্রি লইয়! কাধ্য করিতে 
গারি-ব'কিনা, তাহাই সন্দেহ হইতে"ছ। ইতিমধো আর দুইটা অস্তবিবাদে কংগ্রেসের শর্তিক্ষয়ের.. 
নৃঙন'কারণ উপস্থিত । প্রথমতঃ মহাশ্থা! রাষ্টিংক ব্যাপারে সমাজ-সংস্কার মি শ্রত করিয়। হিদ্ব 
বিবাহ পদ্ধতি, ল্পৃগ্াম্পৃশ্টের ভেদ ও সর্বসাধারণের দেবমন্দির প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক 
সংস্কার বাদীদিগের পথানুসরণ করায় প্রকৃত হিন্দুসমাঁজের বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছেন, এজন্য ইহারা. 
যা ক্ষেজ্রেও কংগ্রেসের প্রতিদন্দী হইয়! দাড়াইয়াছে; আবাব মহাত্ম। গোলটেবিলের বিরোধ করিয়া 
আঁসিলেও গোলটেবিলের সাম্প্রদায়িক মীমাংসকে উপস্থিত কণগ্রেসনীতিতে মান্ত করিযাই লইতে 
চাছেন। ইহাতে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের হায় ক'গ্রেপ পন্থী ব্যক্তিও কংগ্রেস মধ্যে নূতন দল 


বা বসিগ্নছেন। ব্যাপার দেখিয়া মহাত্ম। কংগ্রেস হইতে সরিক্ব' পড়িবেন একথাও উঠিগ্নাছে। 
পাটের চাষ ।-_ 


“চট বাঙ্গলার পাঁটের মূল্য বৃদ্ধি নাঁ হওয়াতে কুষকের ও তাহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও জমিদার 
দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়! ঈীড়াইয়াছে। বাঞঙ্গলার পাটই এক মাত্র অর্থ সমাগ্রমের উপায় 





আসিঙ। বাঙ্গল।র অন্ন গ্রাস এ | পাটের মূল্য কিয় যাওয়াতে রঃ সকল দিকেই হাহাকার 
উপস্থিত। গরীব কুষককুল অয্নে মরিতেছে, আর ধনের মাড়স্বরে যাহার! জীবন গড়িয়া তুলিয় 
বিল, তারা মুস্ক'লে পড়িয়াছে। পাট ভি বাঙ্গলর ধন বৃদ্ধির আর উপায় কিছুই নাই। এক 
সময ছিল. যখন নিজ হস্তকৃত হুতা ও বন্ত্র ব্যবসায়ে বাঙ্গলা এমনই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; ইষ্ট ইত্ডিগ 
ক্লোপ্ানী এই দেশে আপিয়া বাঙলার সেই শ্রপৃদ্ধ দেখতে পাইয়াছিল, তাহার পর স্ব ও স্থত্রের 
্বুন/নীগের. চাষে, রাগলার অনেক স্থানে, বাঙলার কৃষক আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয় হিল। 
তাহার পরে পাট সেই স্থান অধিকার করিয়াছে । বিদেশের চাহিদাই যে কোন দেশের বাণিক্জোর 
উন্নতির কারণ হয তাহা বলাই বাহুল্য; বাঙ্গলার এই যেশ্রীপুদ্ধি তাহার কারণ ছিল বিভিন্ন সময়ে 
এই সকল দ্রব্যের বাহিরের চাহিদ1। একালে পাশ্চাত্য জগতের শিল্প ও কলকারখানাঁর বিপুল 
উন্ন(িতে নানা স্বানে কাপড়র কলস্থাপন ও প্রশ্থত হওয়াতে বন্ধের প্রতিষোগি ভাতে বাঙ্গলার বন” 
ঝি নই হইয়াছে, রালায়নিক প্রক্রিয়াতে নীল প্রস্ব$ হুওয়াতে বাগগার নীলের চাষ উদ্গি। 


ভাত়+-১৩৮৯] : সাধনার গঙ্জে ৫৯ 


গিয়-ছে,: এক্ষণে বাঙ্গদার পাটের উপরে নৃতন আক্রমণ পড়নাছে। নীলের স্কায় পাটের ও 
প্রতিযোগী কিছু বহির্দেশের কোথাও দঈাড়।ইবে কিনা কে বলিতে পারে? 

আত্মরক্ষার নিমিত্ৃই বাঙ্গলার পাটের উপরে এখন দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ ও অর্থনীতিবিক- 
দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাহিরের চাহিদা বাড়।ইয়া লয় ইহাদের শক্তি ও সামর্থোর বাহিয়ে। 
অঞ্চ পাটের মূলা রৃন্ধি করিতে হউবে। যে অল্প মূলো পাট এই কয়েক বৎসর বিক্রয় হইতেছে, 
তাহাতে পাট উৎপাদনের খরচও পোঁধায় কি না সন্দেহ। কয়েক বৎসর পরীক্ষা ও অপেক্ষ। করিয়া 
সরকায এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন 'যে, পাটের চাঁষ পরিষ্াণে কমাইতে হইবে, তাহা 
হইলেই পাটের মূলা বৃদ্ধি পাইবে। গত ২1৩ বৎসর সরকার একসন্ত পু্তিকাদি প্রচার ম্বার। চেষ্টা 
করিয়া দেখিয়াছেন | প্রজার! উপায়হীন, গত প্রায় অর্ধ শতাবীকাল যে পাটের দর তযাহাঁছের : 
মোহ উদপাদন করিয়া গিয়াছে, তাঁহার হাত হইতে সহজে ইহার! নিষ্কৃতি পাইড়ে পারতেছে না. 
সেঞ্জন্ত সরকার পক্ষ বিশেষ বাবস্থা করিতে যাইতেছেন যাহাতে কুষককুলকে বপিয়া কহিয়া, 
প্ররাঁচনা ও প্রচার দ্বারা, পাটের চাষ কমাইতে রত করা যায়। এক্সন্য মরকাবী বিশেষ কর্গী 
নিযুক হইবেন, মাজিষ্রেট বা কালেক্টারগণ এবং সরকারী অপরাপর বিভাগের কর্মচারিগণ 
সকলেই মনোযোগী থাকিবেন এবং আগামী বর্ষের জন্য পঞ্চ।শ হাজার টাকা খরচ করিযেন বলিয়া 
বরাদ করিতেছেন। | 

উপস্থিত র।বন্থ(তে কুষকদিগের স্বেচ্ছার উপরেই এই জন্ত নির্ভর রূর। হইদে। কিন্ত 
বাধাতামুলক ন! করিলে যে ইহাতে কোন ফল হইবে, তাহা সম্তপর নহে। তবে ঝেচ্ছার অন্তরালে 
যদ্দি বাধাতা'র শক্তি থাকে তবে পৃথক কথ1। যে অতি মাত্র অল্প টাকাঁতে ইহারা এই ব্যবস্থাত্ে 
সফল আনিতে চাহছেন তাহা? হইয়া উঠি'ব কি ন। সন্দেছ। :আবার সরকাঁর এখন মনে করেন 
শতকরা! ১* পরিমাণ চাষের জমি কমাইতে পারিজেই এখন চলিবে? কিন্তু প্ররুত্পক্ষে আর৪ 
অধিক্‌ পরিমাণ ক্ধমি না কমাইলে আশাম্বরূপ কোন ফল হইলে কিনা, সন্মেহ। আর এক কথ 
এইট যে-_-এ সমুদয় অবস্থ।র অন্তরালে আর একটী অবস্থা আছে. তাহ! দেশের শ্বাভ'বিক অবস্থা ৪ 
নোকপ্রকতির প্রয়োজনীয়তা । পাটের চাঁষ কমাইয়াপান্ত ও অপরাপর আর্ক শল্সাদির উৎপাদন - 
জঙ্ত দেশের এক শ্রেণীর লোক চিরকালই রলিষ। জাপিয়াভেন ৷ ইহ!দের দৃষ্টি সেই জাতীয় সাধনায় : 
প্রতি লাকের গ্রকৃত প্রয়োছন ৪ দেখ প্রকৃতির প্রকৃত অরস্থার লক্ষো। আজ তাহা ভইতে. 
ভর হইঙ্লাই এদেশের লোকের যাবতীয় ছুরবস্থার হষ্টি হইগ্রাছে। অ'র সেই হ্রবস্বার প্রতিক্তিমাই 
এক্রিবে নানাদিকে দেখা দিয়াছে। সেক্গন্তই এই পাটের চার কমাঈবার স্বন্ত আক নৃতন কর 
উত্ীয়াছে। পাটের চাঁষের শ্রায় আধুনিকতার অনেক বিষয়ের চাষই কমাইয়া লওয়া আরশ্ুরু. 
হটক্সটছে ।--পাটের.বাভলোর ন্যায় 'মগ্ভ গাব এদেখবাসীর বুদ্ধি ও জীরনপ্রণাপীর ন'না আবঞ্জনাময় - 
ক্লে হইতেও অনেক বিয়য় উঠাইয়। দিতে হইবে। 
বিজ্ঞানের নর জ্ঞান | 
3... স্যার জেমষ দীনস্‌ বর্তমান পাম্চাতা জগতের একজন শ্োষ্ট টৈক্সানিক | এবার ভিটির, 
বিক্কানোমতি, সভার নেতৃত্ব করিবার জন্ত তিনি আমহ্িত হইরা গিষ্বাছিলেন। ম্বী কাভিভাষরে. 
তিনি পদার্থ বি্ানের ভবিষ্নৃত নির্ণয় বিষয় সন্বন্ধে অনেক নৃতন কথ! বলিয়াছেন। জা, 


৫৯৮: ভারতের. সাধনা .. ৫ম খ--১১শ জংখ্যা. 


জেন বিয়নন কি এক ন! ছুই-+মান্রধের মন ও বাহিরের জগংকি এক বন্তঃ ন| ছুইটা বিষয়--. 
দ্বৈতাদ্বৈতের এই দ্বন্ব মীমাংসাই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞ।নকে করিতে হইবে । স্যর জেমন্‌ জীনস্‌ এই পিদ্ধান্তের 
অবতারণা করিয়াছেন ॥ তাহার রচিত 'নিউ ফিঙ্জিকৃপ' গ্রন্থেও তিনি এই প্রশ্ন মীমাংসার প্রয়াস 
পাইয়াছেন,। বলেন - 

“. (বাহ্িরর জ ৎযাহ।ই হউক্‌ না কেন, আমর! উহাকে আমাদের মনে মাত্র এক প্রকারে 
অবধ্ারণ করিতে পারি) মনের ভিতরে যে বস্ত থাকে তাহাঁকেই মন বুঝিতে পারে; বাহিরের 
কোনও বস্তর সহিত তাহ।র পরিচন্ন সম্ভবপর নয়। কাজেই কোনও বস্ত্র গপ্রকূত স্বরূপ জান! 
আসাদের সম্ভবপর নয়। ***এক্ষন্। আত বস্তর প্রকৃতি অবধারণ অপেক্ষ। জ্ঞাত। মনের প্রকৃতি 
নির্ধক্ক করাই আগে কর্তব্য.....'মানদিক ভাব ও বহির্জগত বান্তাবক পক্ষে একই প্রক্কৃতির। 
'**বহির্জগতে জড় পণার্থ সমূহ কোথায় আছে তাহ! লইয়! নব্য বিজ্ঞানের মাথ| ঘামাইগা কাজ নাই; 
উহ্বারা আমাদের মনের উপরে যে ধারণ। জগ্মায়। তাহার প্রকৃতি ও নিয়মাদি নির্ণনন করাই ইহার 
কর্তব্য। স্যঙ্টিকর্ত! পরমেশ্বর জগ:তর পরিস্থিতি রচনা করিয়।ই শান্ত, ০ সর্বপ্রক।র গুণমণ্ডিত 
করা মনুয্যের ( মনের ) কার্য 1৮ *** **" ইত্যাদি । 

স্তর জেমস আজ বিজ্ঞানের তরফ যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, দর্শন তাহা! অনেক আগেই 
তুলিয়াছিল। মানুষই যে পদার্থজ্ঞানের পরিমাপক (110199 1103010. ) তাহ। গ্রীক সমাজের 
অভি সাধারণ দর্শনবিজ্ঞ/নেই ধরা পড়িম্াছিল। প্রায় সকল যুগের প্রধান প্রধান দার্শনিকগণই 
বাহিক গতের অগ্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মনোজগতের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়। গিয়াছেন; 
বর্ধমান জড়বাদ যুগের প্রবর্তক ইন্দ্িয়পংবিদ্বাদিরাও ইন্দ্িয়_চৈতন্যের নিকট বাহ্জ্রগতকে গৌণ 
বঙ্ির! সাব্যস্ত করিয় গিন্নাছেন। তাহার পরে জড় বাহাক্গগতের পরীক্ষণমুলক প্রত্যক্ষ জানবাদ 
তর্কশাস্ে গ্রংধাঘ্ভলাভ করাতে; একদিকে যেমন জড়বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি দাশনিক বিচারকে অভি- 
ভূত করিয়। ফেপিল। তেমনই জড়জগচছের প্রাধান্থও বিজ্ঞানসমাতঞজ ম্বীরূত হইয়া আসিতেছে। 
এমন কি মনেবি্ক্সিনকে জড়বিজ্ঞনের শ্রেণীহৃক্ত ক'রম। ইহারা বিচারাদি করিতে লাগিল। স্তর 
জ্বেদ্‌ পর্দার্থ বিজ্ঞানের" নেই প্রত্যক্ষ বাঁ পরীক্ষণমূলক ভাবে প্রণোদিত .হইয়।ই মনের প্রককৃতি- 
পরীক্ষায়. অগ্রসর হইয়াছেন। জড় ও চেত:নর প্রকৃত সম্বন্ধে যদি তিনি ইহাতে কোনও তত্বে 
উপনীত হইতে পারেন, তবে তাহা দর্শন-শান্ত্রমন্দিবের প্রথম সোপানে স্থান পাইবে মান্র এবং 
বর্ধমান বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ইহাতে ধন্ত হইবে। কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্বে উপনীত হইলে থে 
সাধদার আবগ্তক, বর্তমান বিজ্ঞান জগতে তাহার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত আন লাভ পক্ষে- 
মাসুত্ষর:সাধারণ বুদ্ধি সহাদক নহে, -বাধক ) মানব মনের অহম্করর সেই বাধার প্রতিমুষ্তিকপেই 
সয়ূলের-মধ্যে বিরাঞ্জ করিতেছে। ন্যর জেমস্‌ জীনন তাহ! হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, 
পারিলেন কিন।) তাহ সন্দহ--তাই তিনি বলিতেছেন--0০৫ 1097169 1709011617096109 2174 
[1217 17216906735, ০ 216 71155 01009 92106 [১0%/61 11077781710 05911155199, 


[05520 0 09179 06601171250 ৬৩ 06161101706 এই অহঙ্কারের বিগ্স্তণ অজ্ঞানেরই 
নামান্তর মাত্র। গ্রকৃত -সত্োর সন্ধান পাইতে হইলে এই অহংভাব হইতে মুক হইতে 


ডুব 


এভাঁরি-২১৩৪১] সাধনার পথে ০৭৫৯৯ 


প্লাবন-পীড়ন।-_ | 
. আসাম ও বিহার গ্রদেশের জঙগ্লাধনে লোকের কষ্টেয় সম! নাই। : বাঙ্গলায় পদ্মার 

পারে এবং যুক্ত প্রদেশের গঙ্গার ধারে অনেক স্থানও বন্ত।পীড়িত। উড়িয্তার মহ।নদী এবং দক্ষিণে 
নর্খদার জল বৃদ্ধিতে স্থানীয় বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । জীবন ফত্রার অশেষ রেশ, রাষ্ত্রিক ও সামাজিক 
অশান্তি এবং আরও নানাগ্রকার উদ্বেগের সহিতই ভূমিকম্পের দৈব কোপ দেশের উপরে এবার 
পড়িয়াছিল; তাহার উপরে দেশব্যাপী জ্লগ্লাংন উপস্থিত লোকের বাসস্থান ও ভবিষ্যৎ অন্ন- 
সংস্থানে দারুধ আঘাত দিয়াছে। প্রাবন-পীড়িত লোকদিগের, সাহাষ্যার্থে লোকের সাহাযা ভিক্ষা 
সর্বত্র হইতেছে। কিন্ত ছৃক্ষ, তুকম্প প্রভৃতির দুর্ঘটনায় অহরহ অর্থ সাহায্য করিয্না লোকে আর 
কত দান করিতে পারে? | 

জব্াপ্লাবন এ দেশে এ কালে প্রতি বৎসরই হইতেছে। প্রকৃতির হাতে লোককে দি 
এত শীঘ্র শীত নিগ্রহ ভে।গ করিতে হয় তবে সেই কার্ধ্যে সহজেই সন্দেহ আইসে দেহে রোগ 
হইলে স্বাভাবিক অবস্থার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হয়। জলপ্ল।বনের ইতিবৃত্ত 
খুর্জিলেও বর্তমান যুগে দেশের শ্বাভাবিক তৌগো্িক অবস্থ'র কতকগুলি ব্যতিক্রম ধরা পড়ে। 
প্রথমত; রেল পথের উচ্চ বাধ এক্ষণে সমুদয় দেশকে জালের মত ছাই ফেলিঘ়াছে সহজ জল 
নিষ্ধাস্বণের তেমন ব্যবস্থা নাই; অনেক স্থানের জলগ্লাবন এইজন্য হইয়া থাকে। আর একটা 
গুরুতর বিকৃত অবস্থায় স্থ্টি হইয়াছে, বর্তমান সরকারী সেচন-বিভ।গের (1:0124691 0৫91৮ 
27100) কারয্যদ্বারা_প্রায় বৃহৎ সমুদয় নদীর জনপ্রবাহকেই বেশীর ভাগ সেচন-বিভাগের নাল! থা, | 
ত্ব/ভাবিক গতির বিমুখী করিয়! দেওয়া হইয়াছে । সাধারণতঃ শীতের লময় বা বর্ষ! ব্যতীত: অন্য 
খতুতে মেচনবি ভাগের খালগুলি খোলা থাকে; তাহ।তে বৎসরের অধিকাংশ সময়, যখন নদীতে 
জল সরবরাহ কম হয় তখন, মূল নদীর তলদেশ সমূহ শুফ বা মন্দ-সলিলা থাকে) নদীর খাত 
তাহাতে বালুতে ভরির যায়। কিন্তু বর্ষার সময় দেচন বিভাগ তাহার খালগুলি বদ্ধ করিয়! দেয় 
ফুলে বর্র অতিরিক্ত জল সমুদযই সেই অগভীরীকৃত নদীর তলদেণ দিয়া বহিতে থাকে; প্ররুতির 
গতিতে যত জর তাহাতে বহিয়া যাইত এখন তাহা পারে না। ফলে নদীর দুকুল বহিয়া জলের 
প্লাবন বয়। এইরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থার কোনও প্রতিকার না হইলে একালের প্লাবনের হাত হইতে 
দেশকে রক্ষ। কর! যাইবে না) আর স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না হইলে কেবল লোকের সামগ্রিক চাদ! 
ব1সাহাগ্য ঘর! ইহার কি প্রতিকার হইবে? কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এপ কোনও 
প্রতিকারের আশ! কর! যায় না__ছুর্ভোগ চলিবেই। যেদিন সকল কৃত্রিমতাকে ভাপিয়! প্রকৃতি 
আবার আপন রীতিতে আত্মপ্রতিট হইবে, তখনই ইহার প্রতিকার হইবে। 
সংক্কীরকের গুগ্তনীতি।_ 

দেওয়ান বাহাদুর হরবিল।স সর্দ1! ভারতীয় ব্যবস্থ।'পরিষাদে একটী আইন উপস্থাপিত 
করিয়। দেশমধ্যে খ্যাতি লাত করিয়াছেন। তাহার প্রস্তাবিত বিবাহ-সংস্কার আইন তাহারই নামে 
দা! আইন' নামে গৃহীত হইয়া তাহার নামের খ্যাতি বৃদ্ধি করমাছে। তিনি দেওয়ানবাহাছর 
উপাধিও প্রা্ধ হইয়াছেন। ইহার বিধান অন্গনারে ১৪শ বর্ষের নান কোনও ভারতীয় কন্যার 
বিবাহ সরকারের শানে দপ্তনীয়। হিন্দুর-ধর্ম অচ্নারে এ বিধান অ-শাস্ত্ীয়। সুতরাং অতিমা্র 


উ৬৪ ' ভীক্নতৈরা সীধন। [ ৫ম খ্ড4১১শাসংখ্যা 


বেআইনী । ধির্শরাজ)' নামক পত্ত্রিকাতে প্রকাশ সম্প্রতি উক্ত দেওয়ান বাহাছুর রাজপুতালার 
ফিষণগড়দ্নমকা সামন্ত রগজে' গিয়া, অস্থায়ী ভাবে তত্রতা অধিবাঁসী বলিয়া পরিচিত হইয়া, আপন 
আইনেধ দিদ্ধীর্ধা বসের অল্প বয়ন্ব। জাতি্ুত্রীর বিবাহ সম্পাদন করাইয়াছেন:। ' এ কার্ট, উক্ত 
রাজ্যে অ'ইনবিযু নহে, ত্রিটিশ ভারতে দগ্ুনীয়। সংশ্কারক সর্দা এই গুগ্নীতিবল্লে আপন 
আইনের দঞ্জহইতে আপনাকে বাচাইয়াছেন। আজ দেশমধ্যে নানা দিকে যে, সংস্কারের বাউ।। 
বহিষ্েচ্ছে এই একটী ঘটনা হইতেই তাহার প্রক্ত অবস্থা! বুঝিতে পারা'যায়। 


প্রাদেশিক স্বার্থবনাম বিদ্বেষ ।__ 
গ্রদেশিকতা ব| নিজ নিজ এ্রাদেশের নামে অপর় প্রর্দেশের প্রতি বিছ্েষপ্রচার এই 
কাপে এদেশের প্রায় সর্দত্র দেখা দিয়াছে । আধুনিক ভারতী পরিস্থিতির ইহ! আর একটি 
বিষময় ফল। বাঙ্গালী জ।তিকে এক সময়ে প্রায় ভারতের অন্ট' প্রদেশের সকলেই ঈর্ষার চক্ষে 
দেখিত ও বিদ্বেষ কপিত-বাঙ্গালীর নরকারী কার্ধাক্ষেত্রে উচ্চ পাবী লাভ ৪ সাধারণ বুদ্ধকৌখল 
এই ঈর্ধার কারণ ছিল। বাঙ্গালী আঙ্জ প্রায় সর্বত্র অপদস্থ; পর প্রদেশে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রথরতা 
দেখাইবার প্রায় সকল পথই রুদ্ধ; নিজ গৃহে কুশ্িক্ষ1! ও ভানাচারের প্রবল বন্যায় বাঙ্গালীর জগ্মগত 
নিষ্ট। ও বুদ্ধির তীক্ষতা ও দিন দিন মিয়া যাইতেছে । বাঙ্গলাতে এখন অ-বাঙ্গলীদ্িগের প্রভাব 
ব্যবসাপ়্ষেত্রে অতাধিক বাঁড়িয়াছে। ইহ! দেখিয়া অনেক বাঙ্গালী এক্ষণে প্রতিহিংসার প্রবৃত্ত 
দেখাইতে আরস্ত কবিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্তমান অর্ণদৈন্ভ ও অন্নক্রেশের দিনে বাহিরের 
লোকদিগকে বাঙ্গলার বুকের উপর বপিয়া ধন ও মানে বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া, সকলেই' আতঙ্কিত 
হইতেছে । স্তর পি, সি রায়ের মত পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত গফুল্নকুমার ঠ/কুরের মত আভিজাত্য- 
সম্পন্ধ ব্যক্তিও ইহাতে আতঙ্ক গ্রকাশ করয়াছেন। | 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ যে জাতীয়তার পরিপন্থী তাহা ভারতের বর্তম|ন জ।তীঁয়তার অবস্থ। 
দৃষ্টেই বুঝিতে পার। ধান্ন। বিভিন্ন প্রদেশের লেক অগ্ঠান্ত প্রদেশে যাইয়া পরম্পর মেলামেশা ও 
মনোভাব বিনিমন যত বেশী করবে, জাতীয়তার ভিত্তি ততই দৃঢ় গঠিত হইয়া উঠিবে। যে 
প্রদেশে যে লোকের কোনও গুণের বা শক্তির উৎকর্ষ দেখা যাইবে, তাহা অপরের অঙ্গকরণের 
বিষয়ই হওয়। উচত, বিদ্বেষের নহে। আর থে প্রদেশে যে জাতির ষে বৈশিষ্ট্য আছে, তাঠার 
প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য সমগ্র রাষ্্রবিধানের ব্যবস্থ। থাকা আবশ্তক। আজ বাঙ্গলা' ধেমন 
অপর দেশর ব্যবসা ী্দিগের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইয়াছে, বিদ্য! ও ধীশক্তির প্রয়োগ যে দক'ল কর্ধ ব 
ব্যবসাঁয়ে আবশ্যক, বাঙ্গালীর জন্য সে সকল কেত্র অপর প্রদদশে উন্মুক্ত হওয়া গ্রর়েনজন।' এজন 
বাঙ্গালার নেতৃবর্গ অবহিত হইয়া আপন প্রদেশের যুবকদিগকে অন্ঠ এদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা 
দেখিতে পান । নিজ প্রদেশে ও ব্যবদায়ের নিষ্মে যুবকদদিগকে উৎসাহিত" করিককা' করীরতঁকরণ 
উচিত। এবূপ অনেক বুদ্ধি ইহার! পরপ্রদেশীয় ব| বিদেশীয়দিগের নির্কট শিখিয়|লইতে পারে। 
শ্বদেশে যে ইহার! উপযুক্ত গুণপ্রভাবে অশর দেশের প্রবাঁণীগণ অপেন্গা অধিকতর স্বিধা লাভ 
করিত পারিবেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না বা অপর লোকেষ বি বধ প্রচারে ক্ষতি 
ছাড়া লাত নাই |. 


আধ্য মনোবিজ্ঞান 
পীর্ওক্ন পল্সিচ্ছে্‌ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব 


পাচট। জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ রস গন্ধাদধি বিষয় জ্ঞানের সাধন বটে ইহা সত্যা। কিন্তু বুক্ষাঁদি 
ছেদন করিবার সাধন-ভূত কুঠারাদি যন্তরগুলি যেরূপ গ্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, জানেন্দিয়গুলি 
মেবপ প্রত্যক্ষ করাযায় না । উহার লৌকিক চাক্ষুযাঁদি প্রত্যক্ষের অষোগ্য অতীন্ভিয় বা অগ্রত্যক্ষ 
বস্ত বিশেষ। নতুবা জ্ঞানিজ্জিয়ের অস্তিত্ব গিদ্ধি করিবার জন্ত পরোক্ষ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের 
অবতারণ| কগিবার বিশেষ প্রয়োদন ছিল ন। | যাহ।র ভিতর দিয়া বাযু প্রভৃতি মৃত্ত্প্রব্গুলি 
যাওয়া আসা করিয়! থাকে সেই আকাশের রূপাদি নাই বলিয়৷ উচ্ন। অমাদের অগ্রতাক্ষ বস্তব বিশেষ । 
গ্রত্যক্ষীভূত এই স্থুল শরীরের সহিত অগ্রত্যক্ষ আকাশের মংঘোগ আছে ইহ] সত্য। তথাপি 
দুইটা হন্তের সংযোগ যেবপ প্রত্যক্ষ করিতে পার! যায় শর/র ও আকাশের ওই সংযোগ কি 
সেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ গ্রত্ক্ষীভূ্ বস্তর সহিত অপ্রত্যক্ষ বন্তর সংযোগটা সর্বাতর 
অতীন্দ্রিয়ই হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, আমাদের শোত্র ত্বক চক্ষু রসনা ও দ্রাণ এই 
পাচটী ইন্দ্রিয়ের শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সংযোগবিশেষ ঘটিয়া থাকে । তথাপি 
জ্ঞানেন্দ্রিয়য় অপ্রতাক্ষ বস্ত্র বলিয়! প্রত্যক্ষীভৃত বাহা বস্থর সহিত উহাদের স'খোগটা আর 
চাক্ষুষাদি গ্রত্যক্ষান্ুভূত্তির গোচর হইতে পাঁরে 7 । কারণ ইতঃপূর্বেই বল। হইফ্জাছে যে, 
প্রত্যক্ষীভৃত বন্তর সহিত অগ্রত্যক্ষ বস্থর সংযোগটা সর্বত্র অতীক্রি্ই হইয়। থাকে। আর ওই 
বিষয়োব্দ্রয় সংযোগগট। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহার আঁ্তত্বটা একেব।রে নাই বলিয়! উড়াইয়া দিলেও 
চলিবে না। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানও একটা অতিরিক্ত প্রমাণ বিশেষ। তাহার হারাও ৎগ্রর 
স্বরূপ যথাযথ ভাবে নিরূপিত হইতে পারে। অনুযান এরমাণাণাও বিষয়েন্দ্িয় সংযোগ আছে বলিয়া 
বুঝাইয় দিলে তাহার আন্তত্বটাও আর নাই বলিংত পারা ষায় না। আমরা সচরাচর ইহ! 
দেখিতে পাই যে, সম্মুখে একখানি চিত্র রাখিয়া দিলে অলোক কণিকাগু!ল চক্ষুর পর্দায় পঠিত 
হইয় চক্ষু হীন্জ্রয়ে আলোকপ্রতিফলিত চিত্রটার একটা প্রতিশ্ম্বি উৎপন্ন করে। তাহ!র ফলে 
আমাদের চিত্র সম্বস্ধীয় চাক্ষৃষ জ্ঞান জন্িয়া থাকে । আর ওই চিত্র খানি যদি পৃষ্ঠ দেশে আনিয়া 
রাখা হয় তাহ! হইলে ওই ছবির রূপ ও হাকৃতি আঁর চাক্ষুষ জ্ঞানের গোচর ভইতে পারে ন।) 
কারণ ছবিথানি প্রচুর আলোকের মাঝে থাঁকিলেও পৃষ্ট প্রদেশদ্বারা ব্যবহিত বহিয়! উহার 
রূপাদ্দির সহিত চক্ষু ইন্জিয়ের সংযোগ নামক সম্বন্ধ বিশেষ ঘটে নাই। যাহা ঘটিলেই চক্ষু আলোকে 
তরঙ্ধে দৃষ্ঠমান পদাথের রূপাদি অভব করিতে পারে, নতুবা নহে ' দৃশের সহিত চক্ষুর সংযোগট।ই 
যেহেতু দৃপ্ত বস্তর জ্ঞানের অসাধারণ সহকারী কারণ বিশেষ | যদি বল, দৃশ্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ 
না ঘটিলেও ওই দৃশ্তের উপরে মনের সঙ্কল্প "ও বিকল্প এবং অঙভবকন্তা জ্ঞাতা আমার অনুভূতি 
প্রবাহ বহিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বলিতে চাই যে, যখন তোমার পৃষ্ঠভাগে একখ নি নৃদ্ধন 
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চিত্র থাকে তখন তোমার চক্ষ ইন্দ্রিয় ওই চির সম্বন্ধীয় রূপাদির সম্বন্ধ না ঘটিলেও উহার উপরে 
তোমার মনে সঙ্কর ও বিকল্প এবং তদনুসারে জ্ঞাত তোমার অনুূতির শ্োতও বহিয়। যাউক? 
কারণ তোমার মতে বস্তর রূপা'দর সহিত চাক্ষুষ সংযোগ না ঘটলেও ওই রূপার্দি বিষয়ে মনের 
সঙ্কল্লাদি ও জ্ঞাত তোমার অচুভূতির আত বহিতে পারে। তাহা (সন্কল্লাদির অ্রোতট। ) কিন্তু 
বহিতে পারে না। অর্থৎ জ্ঞ'নেব্ছ্িয়গণের ম্ব স্ব বিষয়ের সহিত সংক্ষাৎ্ বর্তমান সম্বন্ধ না ঘটিলে 
উহাদের বিষম রাশির উপরে খনের সন্কল্পাদি ও জ্ঞাতার জ্ঞান প্রবাহও বহিতে পারে না। রূপাদি 
বিষয়ের ভিতর দিয়। মনের ভাল মন্দ নানাবিধ সঙ্ষল্পাদি ও জ্ঞাতার জ্ঞানালোকের স্ফত্তি দেখিয়! 
বুঝিতে হয় যে, চক্ষু ইন্ডরিয়ে বস্তর রূপাদির ম'যোগ নামে গ্রপিদ্ধ একট সন্বন্ধ বিশেষ ঘটিয়া থাকে ও 
আছে । যাহ! ঘটলেই আমর! চক্ষু্রা রূপা প্রত্যক্ষ করিতে পারি ও যাহা না ঘটিলে রূপাদি 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি ন| উক্ত নিষ্নম গ্রণালী অগ্স।রে শব্দাদি বিষয় রাশির সহিত প্রোত্রাদি অন্যান্য 
বহিরিন্তরিয়েরও যে সংযোগ বিশেষ ঘটিয়া থাকে তাহ। স্বয়ং নিরূপণ করিয়। লওয়া যাইতে পারে। 

একটা দৃশ্য বস্তব ?ুধে থাকিলে তাহার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ ঘটে না। দৃষ্ঠটা নিকটে থাকিলেই 
তাহার সহিত চক্ষুর সন্বপ্ধ বিশেষ ঘটিয়া থাকে। আর চক্ষুও সেই বস্তটী (নিকটবত্তী বস্তুটী) 
গ্রহণ করে। দৃশ্টের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ ন! থটিলেও যদ দৃশ্ঠের চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে পারে, তাহা 
হইলে দুরস্থিত বস্তরও চাক্ষুব জ্ঞান হইতে আর বাধ| থাঁকিতে পারে না। আর তাহা 
হইলে দরে বস্তর অগ্রহণ মূলক ঝ| নিমিত্ত দূরতর ব্যবহারটাও লুপ্ত হইয়। পড়ে। আর দূরত্বের 
তুলনায় “এই বস্ত্রটা আম।র 'নকটে রহিয়াছে ইহা চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে” এইরূপে বস্তর গ্রহণ 
নিমিত্ত নৈকট্য বা! সামীপ্য ব্যবহারটাও লোপ হইয়। পড়ে । চক্ষু আদি ইন্দরিয়গুলি যদি স্বকীয় 
বিষয়ের সম্বন্ধ ন1 পাইলেও তাহার (ন্ব ৭ বিষয়ের ) জ্ঞান জন্মীইতে পারে তাহ। হইলে এই বস্তটা 
নিকটে আর ওই বস্তটী দুরে বহিয়।ছে এই শ্রকারে দুরে বস্তর অগ্রহণ ও নিকটে বস্থর গ্রহণ নিমিত্ত 
দূর ও নিকট ব্যবহার করা যাইত না। এইরূপ দে।ম মাপিয়। পড়ে। উক্ত দোষ হ্বালন করিবার 
জন্য বলিতে হয় যে, বিষয়েপ্দ্িয় সংযোগ আছে ব। খটিয়। থাকে | নতুবা উক্ত দোের পরিহারটা ও 
অপরিহার্য; হইয়৷ পড়ে। 

পক্ষান্তরে মনে ক। যাউকঃ বিবয়েক্িয় সংখোগট। বহিজগতের রূপ রস গ্ঝাদির খবরটা! 
মনের নিকটে আনণিয়। উপাস্থত করে, আর মন তাহাদিগকে গ্রহণ করে। বিষয়েন্দ্রয় সংযোগের 
অপেক্ষ। না রাখিয়! শুধু মনের দ্বারা বহির্জগতের সংবাঁদট। জ্ঞীতা আমীর অনুভূতির ভিতরে 
আসিবার গত্যান্তর নাই। যদি বণ বিষয়ের সংযোগের অপেক্ষ। ন। রাখিয়াও মন রূপার 
বহিব্বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি এই যে, অবিকলইন্ত্িয় লোকের মত 
বিকলইন্দ্রিয় মঙাদিরও নিমীণিত নেত্রের ও বূপাদির চাক্ষুষাদ্ি প্রত্যক্ষ হইতে আর বাধা থাকিতে 
পারে না। আমর! বিষয়েন্দ্রিগ্নের সম্বদ্ধ লইয়।ই ব্র্জিগণ গ্রত্যক্চ করি। নতুবা আমাদের গত্যন্তর 
নাই। আমাদের মন ইন্দ্রিয় বিষয়েন্দ্িয় সংযোগ লইয়াই রূপাদদি গ্রহণ করে। ইহা নীল ইহা পীত 
ও কটু তিক্ত অশ্ন সুগদ্ধ দুর্গন্ধ মধুর বীণা রব উহ! শীত ইহ] উষ্ণ ইত্য/“দ রূপে বহিজগতের সংবাদটা 
বহিরিক্িয়ের সম্পর্কেই মনের নিকটে উপস্থিত হয়। কর্ণপটহে বাধু তরদ্দের ধাক্কা ব| সম্বন্ধ, ও 
চক্ষুর পর্দায় আলোক কণিকার ধাক্কাট। বিষয় ( শব্দ ও রূপ )ও ইন্দ্রিয়ের ( শ্রোত্র ও চক্ষুর) মাঝ" 
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খানে ধঈড়াইয়। যথাক্রমে শোত্র ও চক্ষু ইন্দিয়ে শন্দ ৭ রূপের সম্বন্ধ আনিয়। যেমন উহার্দিগকে 
আতর ও চক্ষুর নিকটে প্রকাশ করে, বিবয়েন্দিয় সংযোগ তদ্ধণ শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয় ও অতি- 
রিশ্ভ্িয়ের ( মনের ) মাঝখানে দীড়াইয়| জ্ঞাত। অ।মার অন্নভূতির কেন্দ্রে বহিঞ্জাগতিক যাহ কিছু 
তাহাদের সম্বপ্ধ আনিয়! উপস্থিত করে। আর মন ওই শঞাদি বিষয় বাঁশি গ্রহণ করে। 

উল্লিখিত যুক্তি প্রণালীর ধার! অগ্ন।রে বিষযেন্দিয় সংযোগের অন্তিবটাই যদি সিদ্ধ হইল, 
তবে ইহীও একট। আবগ্ঠ হ্বীাধ বিষয় রধিখাছে যে, বিষ ও গাখেন্দিঃগণের চিরন্তন নৈসর্গিক 
প্রণয় ব| সম্বন্ধ বিশেষ আছে বপিয়াই বর্ধি্গতের সহিত আশাদের মনের আদান প্রদান ও 
পরিচয় ঘটয়া থাকে। বিশ্ব ও ইন্দ্রয়ের স*খোগ সাহামে। প্রতীয়মান আগ আমাদের মনের 
পরিচিত (সঙ্কল্পিত) হইয়। থাকে। বিপয়েনিযসংখোগের মখাপেক! ন। রাখিয়া! মন ম্বভাবতঃ 
বাহিরে যাইয়। বহির্জমংট। স্বীয় কল্পন। স্বোতে ভানাইতে পারে না। মামাদের পঞ্েপ্রিয়ের সারুখে 
বর্ধমান বিশাল বহির্জগতের সহিত মনের পরিচনদ। হওয়াও। অপন্তব অথব। প্রমাণদ্ধারা নিরূপন 
করিবার অযোগা তাই! নহে । ঘদি উহা অনন্থন ৪ গ্রনাণশু্ঠ বিষয় হইত তাঁহ। হইলে কি 
হইত? এই জড় গং কোন কালে মামাদের মনথভূতির কোনে ছাপ পাইতে পাবিত ন।।--ননে 
কর, আমাদের জ্ঞানেন্দিরগুলি থেন রথ বিশেষ। মার ওই রথের পরিগালক সারথি হইতেছে 
আঁমাদের মন! কারণ মূন যদি জ্ঞানেভয় রথে আর (মংযুজ ) না হয় তাহা হইলে 
সারথিবিহীন রথের মৃত জ্ঞানেপ্দিএগণ দ্বকাধ্য (রূনাদি জ্ঞান) উৎপন্ন করিতে পারে ন।। 
মন সংঘোগের অপেক্ষ। ন! রাবিবা জ্ঞানেশ্দিনগুলি প্বাপিকার হক ও চির বিষণমার্গে 
বিচরণ করিতে পারে না। ইহা আমর! গ্রন্যক্ষত; অস্থভণ কবি যে, সণয় বিশেষে 
(অন্তমনস্ক অবস্থায়) চক্ষু চাহিয়। থা কলও চু “মিরু রূপাদির সহিত চক্ষু ইন্দ্িয়ের 
সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ক্ূপাি জ্ঞান হয় না। কারণ বাড়া ইন্দিয় বা জ্ঞান সাধন করণ বস্ত 
তাহা কধন৭ স্বরং ্বতন্ব ভবে কার্য করিত পারে ন। অহএা জ্ঞনেক্রিয়গ্রন নেনন রূপার্দি 
ধনের সানন ব। কারশভুত বসু বলিপ। মন নামটি অগ্য একী পণিগালকের সপ্ধন্ধ 
রাখিয়াঈ স্বকার্া সাধন করিতে সক্ষম হয় নতুন! নহে। এইবনপ মন৭ অিরাশ্রম বিশেষ বস্ধ 
বলিয়। উহা এক্জন পরিচালক জ্ঞাতা আম্মার অপেকা শা রাখিষ। স্বষং দ্র পরিচালিত হইয়| 
্বকার্ধ্য সাধন করিতে পারে না । দেখ বৃক্ষাদি ছেরনপাপন কুঠারাদি কি? একঈ্ন পরিচালকের 
মুখের দিকে ন| চাহিয়া স্বয়ং পরিচালিত হয়| ম্বকার্্য সাধনে সক্ষমহয়? কখনই ন|। মন ব। 
অশ্তঃকরণের ভিতরে অন্ভব কর্তা দ্বাত। মামার জ্ঞানালোকের সঞ্চার না থাকিলে অন্তঃকরণ পঙ্গ 
ও অন্ধ-প্রীয় হইয়া বিষয়ের ভিতরে ভাল মন্দ নীল পীত হ্ৃগদ্ধ দুর্গন্ধ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কোনও 
প্রকারের নগ্ন, স্মৃতি, বুদ্ধঃ 'অ'দি কার্যাগুলি করিতে পারে ন।_-ষুপি সময়ে অন্ত্ঃকরণ জ্ঞাতা 
আমার জ্ঞানালোক হারা হইয়া যায় বলিবাই উহ! ('অজ্জঃকরণ ) পচ সুসুপ্টি সময়ে কিছু মাত্র 
সন্তরাদি কার্ধা করিতে পারে না, সুতরাং আঁমাকে ক্ছি মাত্র জানঠিতেও পারে না। জীবের 
সুযুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞ।ন অদ্ধকারের ভিতরে আরো অধিকতর গাঢ় 'অঙ্গান অন্ধকার প্রবেশ করিয়। 
জমি! ঘনীভূত হইলে অন্তঃকরণ তাহাতে (দসৌধুপ অঙ্জানে ) বিল'ন হইয়। লৃকাটসা মিশিযা 
যায়। লেই পস্ সযুপ্তি মমহয় আতাব আন শি অজ্ঞানে মারৃহ থাচক। মার জাতার আন: 
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শক্তির ক্ফু্ঠি স্পষ্ট বিকাঁশ না থাকায় অস্তঃকরণ সৌধুপ্ু অজ্ঞ'ন তিমিরের গর্ভে থাকিয়া নিক্িয় বা 
পন্থু ও অন্ধপ্রায় হয়] পড়ে। তখন (স্বযুপ্তি দশায় ) অন্তঃকরণের কোনও প্রকারের আর সাড়া 
পাঁওয়। যায় ন|। হৃদয়ে জ্ঞাতার জ্ঞানরবির কিরণাবলী ন1 পণ্ড়লে হৃদয়কমল কি জ্ঞানের 
জড়তার কবল হইতে মূক্র হঈয়া বিকশিত ( মন্থভৃত) হইয়া স্বক্গার্যা সাধনে সক্ষম হয়? কখনই 
না। নিবিড় অন্ধকারের মঝে লুকায়িত দৃগ্ভ সমূহ যেস্ধশ চাক্ষুষ জ্ঞানের অধিকার তূক্ত হয় ন। 
সৌধুপ গাঢ় অজ্ঞানের আবরণে অস্থঃকরণ৭ তদ্রপ জ্ঞানালোকের অস্প্ট বিকাশবশতঃ জানচক্ষু 
হারাইয়া অঞ্ধপ্রায় হয়| নিষ্রগ (সঙ্গল্ীদি ক্রিমাশূন্য ) হইয়। পড়ে। অন্তঃকরণ নিজের নিন্দি্ 
স্থান বিশেষ (জ্ঞানেন্িয় সমূহে ও তদাধিত বিষয় সমূঙ্ে) বিহার করিয়া বিষয়ের ভিতরে ভাল 
মন্দার্দি তারতমো কল্পনাদ্ি কার্ধা করিতে পারে না। এই জন্যও বলিতে হয় ষে, জ্ঞাতার জ্ঞানা- 
লোক পাইয়াই মন বিষয়র ভিতর দিব ভাল মন্দাদি কল্পনা করিতে ও বুদ্ধি, শ্বৃতি 
প্রভৃতি জ্ঞানগুলি জন্মাইতে পারে। একজন পরিচালক জ্ঞাতার সাহায্যে 
অর্থাৎ জ্ঞানী লোকের মন্বন্ধ বিশেষ না পাইলে মন উন্জ্রিয় বা করণ্বস্ত বলিয়া উহা কখনও স্বয়ং 
স্বপরিচালিত হয়! স্বকার্ষ্য সাধনে সক্ষম হইতে পারে না। স্থুল দেহের প্রতিনিয়ত স্থান ও বাহ্‌ 
বিষয় বিশেষে অধিরুত চক্ষ আদি যস্থুগুলি যেরূপ রূপাদ্দি বহির্বিষয়ের জ্ঞান সাধন বস্ত বলিয়! 
বহিরিন্দ্রির় আখ্যায় পরিচিত হয় এইবূপ স্থক্ষষ অন্তর্গগতের বিষয় ৃথছুঃপার্দ জ্ঞানের অসাধারণ 
কারণ বা করণ বলিয়া মনও অন্তঃকরণ আধ্যায় অভিহিত হয়। আমাদের মনট! যে ইন্দ্রিয় ব| 
করণ বিশেষ ইহা বিশেষরূপে নিরূপণ কর! হইয়াছে । আমাদের মন কুঠারাদির মত করণভূত 
বস্ত বিশেষ । সেই জন তাহাকে আর স্থতন্ত্র জ্ঞাত! ব্লা যায় না। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির সম্বস্ 
পাইয়াই জড় অচেতন মনও নিঙ্গে প্রকাশিত (জ্ঞাত) হয়। মনের কিন্তু স্ভাবতঃ জ্ঞ।নালোঁক 
নাই। অতএন্ব আমাদের মন পরতন্ত্ব পবাধীন-জড়। একজন জ্ঞাত অধীন | অচেতন রথাদি 
যেমন একক্গন চেতন সারগির অপ ক। রাখিয়াই নিমিত মর্গে গমনাগমন করিতে পারে। মনও 
এইরূপ জ্ঞান সাঁপন য় কবণভূত বস্তু বশিয়। একদ্রন চেতন জ্ঞাত পরিচালকের অধীনেই উহার 
কার্ধ্যগুলি সম্পন্ন হয়। নতুবা নহে, মন।রথের পরিচালক যে একজন জ্ঞাতার আবশ্ক হয় তাহ! 
শান্ত্ে আত্ম। নামে গ্রাসিদ্ধ। তীহার অপেক্ষা রাখিয়াই মনের কার্যকলাপ নিষ্পর হয়। শুই 
মনই আত্মার রথ বিশেষ। ওই মুনারথে মাবুঢ _স*যুক্ত হইঘ্বা জ্ঞাত ম'নসিক নকল প্রকার 
প্রবৃত্তিই অন্ু5ুব করেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনট! দ্রোষত্বার প্রেরিত হইয়া মন হ্ানেন্িয়ে 
সংযুক্ত হয়। তাহার ফালে বাহিরের বিষক্বগুণি প্রতাক্ষ করিয়া বুঝিতে পার! যায়। রূপার্দি মৎ 
বহির্জগৎ জ্ঞাতা আম।র অনুভূতির কেন্দ্রে সবস্থিতি লাভ করে। জ্ঞাতা আত্মাও আবার মনের 
সংসর্গে বাহ বস্ততে আসক্ত অখব1 দ্বেষযুক্ত হয়া যথাক্রমে বস্তর গ্রহণে ৪ পরিহারে অনুমতি 
দিবার জন্ত গ্রতিমাণে মনের পহিত মিলিপ্র। থকেন। সেইজন্য মন ও মনঘ্বারা সম্কল্পিত সন্কাললস্বক 
বিষয়গুলি আমার অনুভূতির আলোকে অপরিচিত থাকিতে পারে ন।। অর্ধাৎ মন যখন আশার 
সর্বদা পরিচিত জ্ঞানগম্য ও সম্মুখবন্তাঁ সাক্ষাৎ বিষয় বিশেষ। তখন মনের সোপানে আক 
মানপিক সঙ্কপ্লাত্বক বিষয়গুলও জ্ঞাত আত্ম।র ঝ আমার পরিচিত মধো গণ্য হইতে বাধা। 
কারণ মনের পরিচিত বিষয় কখনও জ্ঞাত। আমার জানাপোচকর আড়ালে থাকিতে পারে না। 


ভাঁদ্র--১৩৪১ ] আঁধ্য মনৌবিজ্ঞীন ৬৫ 


দেখ চক্ষু দ্বারা কোন অভিনব রূপ আলোচিত হইলেই ওই রূপের উপরে মনের সঙ্কল্প গ্রবাহটা 
ছুটিতে পারে। কিন্তু চক্ষু দ্বার অনালোচিত হইলে মন ওই অভিনব রূপটা চক্ষু হইতে তুপিয়া 
লইয়৷ স্বীয় কল্পনার শ্বোতে ভামাইতে পারে না। চক্ষু আদি জ্ঞানেক্রিয়ের অনালোচিত বিষয় বিশেষ 
মনের সঙ্থল্প শম্রোতটা যেমন ছুটিতে পারে ন!, এইরূপ মন বা মানপিক সঙ্কল্পেঃ৪ অগোচর 
( অসঙ্কল্পলিত) বিষয় বাশির উপরে অন্থভব কর্ত। জ্ঞাতা আত্মার অন্থৃভতির সন্বদ্ষধারাঁও বহিতে 
পারে না। অর্থাৎ মনের অপরিচিত বিষয় রাশি আমাদের অনুভূতির উল্লেখ যোগ্য বিষয়ক্পে 
অনুভূত হইতে পারে না। কিন্তু আমর! যখন রূপ দেখিতে পাই । বর্হিজগতের শঙ্কাদি বুদ্ধিগুলি 
যখন আমর! ম্পষ্টরূপে অন্নুভব করি, তখন রূপাি জ্ঞানের গোপন বা ম্বীকার আর আমাদের 
অত্তান্তরে স্থান পাইতে পারে না। বর্থিজগৎ তখন আমাদের অনুভূতির বিষয় রূপে স্পষ্ট তঃ 
প্রতীক্মান হয়। হ্থুতরাঁং বলিতেই হইবে যে, বর্তিজগৎ আম!দের মনের৭ পরিচিত হইতে বাধা । 
নতৃব। উহ্‌! ( বর্িঙ্কগৎ ) কোনও কালে আমাদের অনুভুতির কেন্ত্রে স্তান পাইে পারিত ন।। 

মনের সহিত প্রতীয়মান জগতের পরিচয় ব৷ সন্বদ্ধ হয় না বা নাই বলিতে গেলে চলিবে 
না। শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে আমাদের মনের স্কৃত্তি হয়) বসন্তের মৃহ মন্দ হাওয়াতে 
মনের আনন্দ অনুভূত হয়) ব্যাদ্র দেখিলে ভয় হয়; বাহিরের নানা বিদধ বন্ধ দেখিয়া 
রাগ দ্বেষ ভয় লঙ্জ! ঘৃণার্দি আভান্তরীণ ভাঁবগুলি অনুভূত হয়; বাহ্‌ বস্তু অনাদি ভক্ষণ 
করিলে মন সুস্থতা অন্গভব করে ও থাগ্ভ অনুসারে মনেরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 
বৃহির্জগতের ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গ! মনের উপরে অনবরত বহিতেছে। এইরূপ আমাদের স্কীবন- 
কাল ব্যাপিয়। জড় জগতের সহিত দেনা লেনা কারবারট। সর্বদাই চলিতেছে । বহি৬গতের 
গতিটা জ্ঞানেন্দ্িয় সংযুক্ত হইয়া মনের উপরে আঘাত করিলে মনও আবার আঘাতকারী ওই 
বস্তর দিকে (বাহিরের দিকে ) একটি তরঙ্গ ব৷ প্রতিঘাতের ভাব দিয়া থাকে। তাঁহার ফলে 
জ্ঞাতা আমার অন্ুভূতিখানি জাগিয়। ষথন বিষয়ের আঘাত পায় তখন বুঝিতে হইবে যে বহির্জগতের 
আঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গটাও মনের উপরে লাগিয়া থাকে । আর বহির্জগত্ের দিকে ও মনের তরঙ্গ 
ছুটিয়৷ থাকে। নতুবা বহির্জগৎ কখনও জ্ঞাতার অনুভব শক্তির নিকটে যাহয়। স্বয়ং সম্বন্ধ করিতে 
পারে না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ (মন) যখন পরম্পর আহত প্রতিহত হইতেছে, উঠিতে 
বমিতে নডিতে চড়িতে মন সর্ধৰ1 বাহা বস্ত শরীরাদর ভার বোধে বেদন। অন্নভব করিতেছে, 
তখন বহির্জগত্তের সহিত মনের যে একট! বাধাবাধি সম্পর্ক বা পরি5য় আছে তাহাতে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। বহির্জগতের সহিত আমাদের ম:নর পরিচয় হয় বা পরিচয় হওয়া 
সম্ভবে ইহা! আর অন্বীকার করিলে চলিবে না। (ক্রমশঃ) 


অন্ত বচন 
[ দ্বিতীয় অধ্যায় ] 
[ স্থরতকে জাগ'রত করিবার ও অন্তরে বাড়াইবার সাধন প্রণালী । 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ন 
আন্যাত্যিক উন্নতি 


সমষ্টির (29000900317 ) সহিত ব্যউর (11110909910) যে সন আছে. তাহ আমর 
প্রথম অধ্যায়ে সম্পূর্নকূপে বিচার করিয়াছি । এ মনুস্ব দেহে স্থরত অর্থাৎ আত্মার স্থান কোথা 
এবং ঘে ধ।মে গমন করিলে পরম ও অণস্ত আনন্দ প্রাপ্তি হয় সেই ধামই ব। কোথায় তাহ! আমর! 
নিয় করিয়াছি । এক্ষণে আমাদের দ্রেখ। কর্তব্য যেকি উপায় ও সাধন দ্বারা সেই ধামে 
পৌহুছিতে পারি এবং তখায় যাইব।র পথে যে সকল লোক ও দেশ আছে, কিরূপে তাহা অতিক্রম 
করিতে পারি। এই সমস্ত বিষয় আমরা নিন বর্ণন। করিতেছি ২ 

এ মন্গুত্যু শতীরে আত্মার যে সকল অন্তনিহিত শক্তি আছে সেগুলকে জাগরি কর। উক্ত 
সাধনার প্রথম সোপান। তাহার পর শিশ্ন ঠচতন্য দেশে যাইবার জন্ত যে ক্ষমত| আবশ্যক তাহা 
আত্ম। প্রাপ্ত হইবে। ঘে অদধি আত্ম এ পিগুদেশে আমিয়াছে, সেই অবদি স্থুল গ্রকৃতির 
ও এই জগতের (পির) ছায়। তাহ।র উপর পড়িগ্াছে এবং তাঁহার প্রতিক্রিনাও হইয়াছে। 
এইবপে ইহ! মন ও প্রকৃতির সহিত সংলগ্ন হওয়ার ইহার বহিষু্খী ধার! অতান্ত প্রবল হইয়াছে। 
কিন্তু ইহাঁর অন্তনাহত চৈতন্য শক্তি স্প্পু ভাবেই আছে। বাহিরের সংঙ্কারে বহিমুখি শক্তি 
যেরূপ জাগরিত হইয়াছে, সুরাতের বৈঠক স্থানে সেইরূপ অন্তরের সংস্কার অন্কিত করিতে 
পারিলে ইহার অন্তশিশহিত চৈতন্য শর্ষ জাগিয়া উঠিবে এবং তধনই ইহা! উচ্চ ধামে যাইবার 
উপযোগী বেগ ও শক্তি গ্রাপ্ত হইবে । 

বণ দর্শন ও বচন মন্গুন্য জীবনের আবশ্যকীয় অঙ্গ চিত্ত-বৃত্তি একাগ্র করিবার জন্যও 
জীবের ঠচৈতন্ত শক্তি বা সুরতকে জাগ্রত করিয়া উচ্চ ধামে আর্ট করিবার জন্য যে সকল সাধন 
প্রণালী আছে তাহ বর্ণন| করিবার পৃর্ববে আমরা অন্ধ একটা কথা বলিব। 

সেই সাধন গণালী স্পষ্টরূপে বুধানই এই কথার মুখা উদ্দেশ্বা। | 

এই স্কুল জগতে বাহ্য বস্ত্র জ্ঞান লাভ কব্তে হইলে এব' সেইজ্ঞান অন্ঠের নিকট 
প্রকাশ করিতে হইলে, আমাদের চক্ষু, কর্ণ ওবাগেন্দ্িয়ের ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং 
এস্ুল শরীরের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সংগ্র্র্থে এই তিনটি ইন্দ্িগের ব্যবহার করা প্রথমতঃ 
আবশ্যক। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি এই তিনটা ইন্দ্রিয় নিক্ষিয় হয় তাহা হইলে মন্ুুষ্যের 
মানসিক শক্তিসমূহ হয় বিলুপ্ত অথবা অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়! পড়ে এবং জীবনও স্বল্পকাঁল স্থায়ী 
হইয়া পড়ে। যেহেতু 

চন্কু ও কর্ণ দ্বার! যদি কিছু দর্শন ও এরবণ না করা যায় তখন কিবিষয়ই বামন তি 


ভীদ্র--১৩৪১ ] অমৃত বচন ৬৪2 


করিবে এবং য'বৎ মুখ দিয়। কিছু বল। না যায় তাবৎ আমাদের মনাগত ভাব অন্তের কাছে কি 
রূপেই বা প্রকাশ করিতে পার! যাইবে, এবং আমাদের যাহ। আবণ্তক তাহা! কিরূপেই বা পূর্ণ 
হইতে পারে? এরপে আমাদের মানিক শক্তিই বা কিরূপে বিছ্ধমান থাকিতে পারে এৰং 
আমর! কত দিনই ব: জীবন ধারণ করিতে পারি? 

উপরে আমরা যাহা বলিল।ম তাহা কেবল স্থূল ঘাট অর্থাৎ শরীর ও ইক্সিয়ের পক্ষেই 
বল! হইয়াছে, পরস্ত উহ হুক্মততর এবং উচ্চতর ঘাটের (01219 ) ক্রিয়। সম্বন্দেও সত্য অর্থাৎ 
উচ্চতর ঘাটের হীন্দয়গুলি নিক্ষিয় হলে তথাকার দেহের চৈতগ্গ শক্তিও নিতে ও মৃতপ্রায় হয়। 
কিন্তু স্থল দেহের পরিপোষণার্থ সেই সুক্ষ ইন্ছিয়ের বিশেষ কোন কাধ্য আবশ্যক হয় না । সেজন্য 
সে সকল স্থক্কম ইন্ড্িয় নিক্কিয় হইলে এই স্থুণ শরীরের অস্তিত্বের কোন হানি হয় না। সেই সুক্ষ 
ইন্দ্রিয় সকল যে নিয়মিত বূপে পরিচালন। ন। করায় তাহ।রা এই শরীরে হপগ্তভাবে থাকে এবং 
যে উদ্দ্দশ্ে মনযু শরীরে তাহাদের 2ষি হইয়াছে তাহ সাধিত হয় না। 

এই মতে যে সকল ভক্ষি ও সাধন প্রণালা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উল্লখিত তিন 
গ্রকার ক্রিঘ্নার অন্ুুশীলনার্থ তিন শাগে বিভক্ত ২7 

(১) চৈতন্য ধারা দ্বারা চৈতন্য নামের "স্ুমিরণ' অর্থাৎ জপ 

(২) চৈতন্য রূপের ধ্য।ন ব| দর্শন 


এবং 
(৩) মনোযোগ করিয়া চৈতন্ত শব্দের শ্রবণ। 


প্রেতগণ যখন এ জগতে আবিভূতত হয় তখন তাহ।র1 সাধারণ; উল্লিখিত তিন প্রকার 
ক্রিয়। (বচন, দর্শন ও শ্রবণ) করিয়। থাকে । ইহ! হইতে স্পষ্ট বু ঝতে পার। যায় যে তাহাদের এ 
গ্রকারের সুক্তর ক্ষমতা আছে। স্থুল ইন্দ্রিয়ের সাহাধে; যে সকল ঘটন। জানিতে পারা যায় না 
উক্ত হুক্ম শক্তির দ্বার সেই সকল ঘটন1ও তাহারা জানিতে পারে। দ*ন শ্রবণ ৪ বচন যে 
কেবল স্থুল ঘাটেই দেখিতে পাওয়া যায় তাই। নহে, উহারা সুত্ ঘাটেও বিদ্যমান আছে। 
এবং সেখানে উষ্কাদের ক্ষমতা আরও অধক পরিমানে বিস্তত। সুতরাং যে সকল সাধন 
গ্রণালী মামরা বর্ণনা করিব তাহ! কাল্পনিক নহে । এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে 
হইলে টৈজ্ঞ।নিকের৷ যেরূপ পরীক্ষা করিয়) থাকেন এঠ বিষয়েও মেহবরূপ পরীক্ষ। কর। উাচত | 

ললুলাজআক সক্তিম্তহ অজ্ঞাানিতল্দপে ক্ষা্য কক্রিস্কা থাকে 

যে ত্রিবিধ মাপের (01019 0101319101)১ ) বিষয় আমর! পূর্বো উল্লেখ করিয়/ছি, তাহা 
এই জগৎ ব্রশ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে হুমম হইতে হ্ক্তর অবস্থ।র বিদ্যমান রহিয়াছে । অর্থাৎ এই 
স্কুল জগতে যে 1তনমাপ আমর! দেখিতে পাই, ছুক্মতর জগতে এই তিন মাপ খ্যতীত আরও তিন 
মাপ আছে এবং তাহ] অপেক্ষা সুক্মতর দেশে এই ছন্ব মাপ ছাড়। আরও তিন মাপ ক্রমান্বয়ে 
বি্কমান রহিয়াছে । এইবূপে এই বিশ্ব জগতের স্তরে স্তরে ত্রিবিধ মাপের অনেকগুলি বিভাগ 
রহিয়াছে কিন্ত স্থষ্টির নিয়ম এই যে বে বিশেষ বিশেষ রচনাত্মক শক্তি ত্রিবিধ মাপের এক বিভাগের 
উপর কাধ্য করে তাহ! অন্য বিভাগর উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেনা । এইরূপ ব্যবস্থা 
যদি না থাকিত তাহ! হইলে স্থির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। এবং তড়ংশক্কি 


৬১৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্-১১শ সংখ্যা 


কাচাদি পদার্থের ভিতর ধিয়। বাধা অতিক্রম করিয়। প্রবাহিত হইলে সেই কাচাদির যেরূপ অবশ্থ। 
হয় উচ্চ ধাম হইতে নিয্নতর ধাঁমে শক্তি প্রবাহিত হইবার সময় ঠিক সেইরূপ অবস্থাই সংঘটিত হইত 
অর্থাৎ নিমনতর দেশ একেবারে ধ্বংশ হইয়| যাইত । তৃতীয় অধায়ে রচন। বিষয় বর্ণনা কালে 
ক্রিবিধ মাপের প্রতোক বিভাগ (০০০1 01 016 01170615101) ) অন্ত বিভখগের সহিত কিরপ 
ভাবে সংলগ্ন অথচ পৃথ ক রঠিয়াছে তাহা আমর] দেখাইয়াছি। তবে এস্থানে সেবিষয়ের পুনরুল্লেখ 
করিবার উদ্দেশ্ত এই যে আমর যেন ভুলিয়া না যাই ষেরচনার অনেক মহতী শক্তি আছে যাহা 
অজানিত ঘা:টর ভিতর দিয় কার্ধ্য করিতেছে, সেই শক্তিগুলিকে আমাদের কিছুতেই উপেক্ষা 
করা উচিত ন্ে। ৃ 

এই সকল শক্তি যখন তীব্র বেগে প্রবাহিত হয় তখন উচ্চরবে শব উত্থিত হইয়৷ থাকে। 
সাধকের অন্তনিহিত শক্তি জাগরিত হইলে, সেই সকল শব বিশেষরূপে অন্থুতৃত হইয়! থাকে। 

দুই প্রকার শর আছে । যথ! $--- 

(১) চৈতন্য শব্দ, ইহ। অন্তরমুখী ও আকর্ষক 

(২) মার়িক ও মানপিক, ইহা বহিুর্থী অর্থাৎ বহির্জগতের দিকে মনকে লঃয়া যায়। 
( পূর্ব এক প্রকরণে দ্রষ্টব্য) 

স্ণব্দ স্থীস্ত্র উৎগাছিকা শক্তিল্প অনুব্দপ 

এজগতে যত প্রকার শব আছে তাহাতে স্ব স্ব উতৎপাদ্দিকা শক্তির গ্রণ ও প্রকৃতি অনেক 
পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । এখানে একটি দৃষ্টা স্ত দেওয়। যাইতে পারে2:-_ 

বারুদ ব! তদ্রপ অন্ত কোন বিস্ফোরক দ্রবা প্রজ্বলিত হইলে ভয়ঙ্কর শব উখিত হ্য়। 
যখন এই শ্ফোটন হয় তখন বহু পরিমানে বায়বীয় পদার্থ (2১০০৪ ১১১(৪/০০ ) একই স্থানে 
উৎপন্ন হয়। তাঁহার ফলে চতুর্দিকস্থ বাযুমগ্ডুলে সঙ্জোরে আঘাত লাগে। এইবপ অ'্ঘাত 
লাগায় যে অবস্থ। হয় তাহা সেই শব্দও লিগ্যমান থাকে । অর্থাৎ আঘাতের প্রবলতা 9 অকম্মি 
কতা সেই শবে স্পষ্টূপেই প্রকাশিত হইয়। থাকে । অন্যান্ত বৈখরী বা উচ্চারিত শবও এইন্ধপ 
ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্ত হৃদয়ে যে ভাব থাকে তৎপ্রকাশক শব্দেও সেই ভাঁব বিদ্যমান থকে । 
হৃদগত ভাঁব যেরূপ বলবান হয় শবেও তাহা স্পষ্ট অগ্নমিত হইয়! থকে এবং সেই ভ।বের তীব্রতা ন্- 
সারে শব্বেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । মনুঘ্ত হৃদয়ে তীব্র ক্রোধ ব1 প্রেমা্দির যখন প্রাবল্য হয় 
তখন তাহার উচ্টারিত শবে দে ভাব প্রকাশিত হয়। 

পণুদিগের অতি নিয় ক্রমের চৈতন্য থাকে; তাহারা যে সবল শব করে তদ্থারা তাহাদের 
স্থল ভাব ( মোটামুটি ভাব ) গ্রকাশিত হয়। অথাৎ আঘাত লগিলে তাহার এক একার কষ্ট 
নুচক ভাব প্রকাশ করে এবং ক্রোধাঘ্বিত হইলে তাহার! যে আর এক রকম ভাব প্রকাশ করে তাহ! 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মনুত্যে যে সকল উন্নত ভ!ব ও চিন্তা! আছে তাহা মন্থপ্কের কচ্বরে 
প্রকাশিত হয়। অনাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির বাক্য শুনিলে এ কথার যথার্থত। বুঝিতে পার 
ধায়। সাধারণ মুস্তও যখন ভাবের আবেগে বিহ্বল হয় তখন তাহাদের ভাষাও যেই সকল হদগত 
ভাধ প্রকাশ করে। মাতা যখন সন্সেহে নিঙ্জ শিশুসস্তানকে আদর করেন, তখন তাঁহার হদয়- 
ভ্রধফারী শব্ধ সেই ভাব ম্পষ্টন্ষপে প্রকাশ কন! থাকে। সেইরূপ প্রিয়জনের বিয়োগ জনিত 


ভীত্র--১৩৪১) অধৃত বচন নং 


শোকাতুর করুণ বিলাপ ধ্বনিতে এবং যুক্ষেজে বীরগণের শভৈগৰ রণনিনাদে তাহাদের হদগত ভাব 
ম্পষ্টরূপে স্থচিত হইয়া! থাকে । সামান্ত মনসা যদি শব্বদ্বারা এক্ধপ তাৰ প্রকাশ করিতে পারে 
তখন হৃষ্টির প্রারভে আদ চৈতন্ত'শক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে চৈতন্তময় কিরূপ শব্দ উথ্িত হইয়া- 
ছিল এবং তাহার প্রভাবও বিরূপ চৈতহময্ধ হইয়াছিল তাহা আমর! সামান্য বুদ্ধিতে ধারণা ও 
করিতে পারি ন।। 
চৈতন্য সশব্দেব্প গতি সতশহথ অস্ভম্মু্থী 

কোন শক্তির বিকাশ বাঁললে আমর। সাধারণতঃ এই বুঝি থে, সেই শক্তি কোন কেন্জ্র 
(০9110) হইতে নির্গত হইয়! বৃত্তাভিমুখে (০০706 সিণুন]) বহ্িমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। 

পূর্ব প্রকরণের শেষ ভাগে আমর! ধে আদি টৈত্ম্ক শক্তির বিকাশের কথা বলিয়াছি, 
তাহা সাধারণতঃ লোকে এইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আমরা সেই ভাবে এ শব্ধ 
গ্রয়োগ করি নাই। সেই আদি চৈতন্য শক্তি *থমে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকটাবস্থায় (171010) 
ছিল? হটির গ্রারস্তে তাহা প্রকটাবস্থায় (1011000) আসে। কিন্ধু চৈতন্ত শক্তি অন্তরমুখী ও 
আকর্ষক; সুতরাং সেই শক্তির বিকাশে যে শব উদৃত হয় তাহাও অন্তরমুখী ও আকর্ষক। এই 
আদি ঠৈতন্ত শক্তির গুণ ও প্রকৃতির ছাপ সকল প্রকার চৈতন্য শঞ্চিতে পরড়য়াছে অখাৎ ঘত প্রকার 
চৈতন্তশক্তি আছে তাহার! সকলেই অন্তরমুখী ৪ আকর্ষক। যখন সাধক আঙ্ঞাচক্র জাগরিত 

করিয়। অনাহত ধ্বনি মনোষে।গ পূর্বক শ্রবণ করেন তখন তাহার আম্মা এক অস্তরমুখী বলবৎ 

আকর্ষণ অন্গভব করে। 

নিযনমিত রূপে হ্ুরত শবযোগের অভ্যাস করিলে (সাধন। করিলে) আত্ম।ও অন্তরমুখী 
হয়্' এবং যে উচ্চতর চৈতন্ত ঘাট হইতে চৈতন্য শব্দ আসিতে থাকে, পেই দিকে আকৃষ্ট হয়। 
এইবপে স্থরত শব্যযৌগ ব। ভনের অভ্যাস দ্বার। আস! জাগরিত হইয়। থাকে । চৈতন্ত শব্দ সমূহ 
অতিশয় সুক্ষ, সুতরাং যে পর্যন্ত আত্মার অন্তলিহিত শক্তি সপ ধ্যান ও সুমিরণ দ্বার! জাগরিত ন| 
হয় সে পর্যাস্ত কেহ ১চতন্ঠ শব প্রকৃতরূপে শুনিতে পায় না। যোগ সাধনায় বিশেষ অগ্রদর হঈলে 
সাধক উচ্চঘ।টের শব্ধ শুনিতে পান) এই জন্য শব্দ মভ"াগ যোগ নাধনার উচ্চ দোপান। কিন্তু সে 
জন্ত চৈতন্য শব শ্রবণের অভ্যাস ( অথ।ৎ যাহাকে পারিভাধিক শন্দে ভজন বলে) দীর্ঘকাল স্থগিত 
রাগিতে হয় ন|। 

সাধক দেড়মাস বা ছুইমাস ধ্যান ও স্ুমিরণ অভ্যাস করিলে ভঙ্গন ব তন্ত শব শ্রবণের 
অভায আরস্ভ করিতে পারে। 

এক্ষণে আমর! ধ্যান ও পুমিরণের বিষয় বলিব। 


গডনিত সাধ্বান্পন লপ্পেল ধ্যা” কে প্রক্তপক্ষে নির্গল €চতস্হোল 
ল্যান লা] হাস মা! 
এই স্থষ্টি প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত £--(১) চন ও (২) অচেতন। 
এই জগতে চৈতত্থ রূপের সাধা মনুয়ের রূপই সর্বাপেক্ষা শ্রেঠ। সেই সন্ত কেহ কেহ 
অস্থমান করিতে পারেন যে মন্ুস্টের দপেৰ ধ্যানই সর্দে।চচ চৈতন্য রূপের ধ্যান কিন্ত প্ররূত পক্ষে 


৬১০ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্য। 


ভাঁহা নহে । কেবল জাগ্রধাবস্থাতেই মনুস্ের চৈতন্তের প্রকাশ ও ধীশক্তির কার্য্য হইয়া থাঁকে। 
€যহেতু এই অবস্থাতেই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করে। 

্বপ্রাবস্থাতে এই জ্ঞানলাভের শক্তি মনের পূর্ব্ব সংস্কারের অধীন হয়। এবং হ্ুযুগ্তি 
অবস্থায় তাহ! সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়। যাঁয়। এই কারণে মণয্যূপের ধ্যানকে নির্মল চৈতন্ত 
রূপের ধ্যান বলা যায় না; বরং ইহ। সামান্ঠ বুদ্ধি ও জ্ঞান সংযুক্ত স্থল বূপেরই ধ্যান বলিতে হইবে। 
পরম পুরুষকে ষগ্পি আমর| অনস্ত আকাশ রূপ মনে করয়া ধ্যান করি, তাহাঁও প্রকৃত চৈতন্য 
রূপের ধ্যান বলিতে পারি না) কেননা অনন্ত আক্।শ রূপের 'য তাবন৷ তাহা স্থল রূপের ভাবন। 
হইতেই উদয় হইয়। থাকে। অতএব এপ ধ্যান প্রকৃত নিম্মল চৈতন্য রূপের ধ্যান হইতে 
পার না। 

জদগত ভ্ভীল লম্মুহ সুখে প্রতিলিম্ষিত হহুস্সী খানে 

প্রকৃত ঠচতন্যরূপের ধ্যান যে কি তাহ! বর্ণনা করিবার পূর্বে ছুই একটি অন্ত বিষয়ের কথা 
আমর! বলিব যাহাতে আমর! এ বিষয় সহজভাবে বুঝিতে পারিব। পুর্ব এক প্রকরণে আমর 
বলিয়াছি যে হৃদয়ের যত বলবৎ ভাব আছে তাহা মন্ুম্তের মুখে প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে। 
এবং সেই সব ভাব যদি সতত উৎপন্ন হয় ত।হ। ঠইলে তাহ! মখে স্পষ্টুরূপে অক্কিত হইয়] যায় অর্থাৎ 
চিধ দিনের জন্য চেহারায় সেই ভাবের ছাঁপ পড়িয়া! যায়। এই বিষয় যে কেবল বলবৎ ভাবের 
পক্ষে সত্য তাহ! নহে বরঞ্চ সামান্য পরিমাণে সকল ভাবের পক্ষই সত্য। সাধারণতঃ বলবৎ 
ভাবের পক্ষেই এই প্রতিবিদ্ব সমূহ ম্পষ্টযূপে দেখিতে পাওয়! যায়; কিন্তু বহুদর্শা জ্ঞানী ব্যক্তিরা 
মানুষের মুখের চিহ্ন দেখিয়াই তাহার স্বভাব ও হ্বদয়নিহিত গুপ্তভাব বুঝিতে পারেন অর্থাৎ 
চেহারায় যে সকল প্রতিবিষ্ব অক্ষত হইয়ছে, তাহ] দেখিয়! তাহার স্বভাব ও চরিত্র দোষ ও গুণ 
সকলই বুঝিতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত দ্ধারা আমাদের উপরোক্ত দিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে। 
এক্ষণে আমরা ধ্যান ও স্ুমিরণের বিষয় বলিব । 

সুখাক্রুত্তি দেখিলেই ঈমন্দে তদন্ুকপ ভাব জাগলিত হস্ত 

যেমন শব্দঘার! প্রকাশিত ভাব অন্যের মনে তদন্ধরূপ ভাব জাগরিত করে তেমনই 
মুখাকৃতি বা! মুখের ভাব দেখিয়া অস্তের মনেও সেইফপ 'ভাব জাগরিত হয়, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে দেখিলেই উৎফুল্ল হয়। ভাগাড়ের চেহারা দেখিলেই 
ম:চুষের হাঁসি পায়; শুধু তাহাই কেনঃ এই সমস্ত ভাঁবের বিষয় চিন্ত| বা স্মরণ করিলেও মনে 
সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়। থাকে । এক্ষণে যদি চৈতন্য ভাঁব জাগরিত করিবার জন্ঠ নিয়মিতরূপে 
চৈতন্করূপের চিন্ত। কর যাঁয় তাহা হইলে সেঈ চিন্তীকে পারিভ।ধিক শবে চৈতন্ত ধ্যান কহে। 
ইস! বল! বাহুল্য যে, নির্মল চৈতন্তরূপ দশন ও চিন্তন ব্যতীত এইরূপ ঠৈতন্য ধ্যান হইতে পারে 
না। কিন্তু নির্মল চৈতন্তরূপ কোথায় পাইবে? আমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইব। দিদ্ধপুরুষ ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যোগীদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের বর্ণনা বারা আমরা 
এই অনুনন্ধান কাধে অনেকটা সাহাযা প্রাপ্ত হইব। তউহাদের বিষয় এই জন্য আঁমরা অগ্রে 
বর্ণনা করিব। (ক্রমশঃ) 


কবীরের দেহ! 


কবীর গর্বন কীজিয়ে, অস জোঁবন কী শাঁস। 
টেস্থ ফ.লা দিব দস, থংখর গয়া পলাশ ॥২৮। 

কবীর গর্ব ক'রে। নাক” এতটুকু গ।শ যৌবন পরে। 

দিন দশেকের তরে ফুটে পলাশ যেমন কিয়ে ঝরে '২৮। 
কবীর গর্ব ন কীিয়ে, উচা দেখি অশ্বাঁস। 
কালহ পরোভূ্ই লেটনা, উপর জমণী ঘাস ॥২৯ 

কবীর, গর্ব করো নাক, উচু উচ বাঁড়ী দেখে। 

কাল্কে ভঁথে পড়বে শুয়ে, গজাবে ঘাস উপৰ থেকে 0২৯ 
কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, ঢাম ললেটে হাড় । 
হয় বর উপর ছত্রতর, তৌভী দেবৈ গাঁড় ॥৩০। 

কবীর, গর্দ করে| নাক” চাম্ড়া ঢাক। হাড়ের পরে । 

থাকলেও ছাত শোঁড়াব উপর, তবুও £র পুত্‌বে তারে 0৩০ 
পর্ধী খেতি দেখি করি, গর্বে কহ কিসানু। 
অজহু' ঝোল! বত হৈ, ঘর হাবৈ তব জানু ॥৩১। 
ক্ষেতে পাকা ফলল দেখে, রূঘক বনে গন্পী করি। 

“আর? অুষক গলে ৯১বে, ঘরে মাসে বুৰতে পারি ॥৩১| 
জেহি ঘর (প্রেম ন প্রীতির, পুনি রসন| নহি নাম। 
তে নর পন্থু সংসার মে উপজ্জি খেপ বেকাঁম ॥৩২।॥ 

অন্তরে যাঁর প্রেম প্রীতি নেই, আর নেই নম রসনায় । 

পশু সে নর এ সংসারে, অন্যে পুথা মরে ভায় ॥2২। 

এ সা য়হ সংসাঁর হৈ, জৈস! সেমর ফুল। 
দিন দস কে জৌহার মে' ঝুঁঠে রংগ ন ভূল ॥ ৩৩॥ 
তুলোর ফুলের রংটী যেমন, তেমনি যেমন এ সংসার । 

দিন দশেকের ব্যবহারে? ভুলে, ন| রং নাটো তার ॥৩৩। 
করীর ধূল সংকলি কৈ, পুড়ী জো বাযধী য়হ। 
দিবস চার ক। পেখনা, অংত খেহফী খেহ ।৩৭| 

বৰীর, ধূল জড় কণ্রে, হ'লে হে পুটলা বাধা। 

দেখার শুধু ছু'চান দিনের 'অঙ্কিমে সেই ধুলোর গাদ| ॥৩৪। 

_শিবগ্রসাদ | 


চান ০ পু রাজ 


সমাগতা। 
প্ীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সওদ্শ্ণ সলিচ্ছ্ছেদ। 


কলিকাত। সরে দুইট। জিনিষ খুব প্রসিদ্ধ,-চিড়িয়াখান| আর যাদুঘর। পাড়াগায়ের 
লোক কলিক|তায় প। দিয়াই & দুইটিই দেখে-_-& দুইটি দেখিলেই যেন অতবড় বিরাট সহরট] 
সবই দেখ! হইয়া! গেল--এমনি তাদের বুদ্ধি। কলিকাত। যাইবার কালে আমার হে খুড়াও 
আমাকে সেই কগ! বলিয়। দিয়াছিংলেন। খুড়ার নাম “হরিপ্রসাদ” ; তিনি কোন্‌ কালে দিন কতক 
কলিকাতাঁয় থাকার ফলে তাহার নামটিও, এইবার “হ* আর পেসাঁদের 'পে' যৌগ হইয়া--অম্নি 
গুটাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয। ছিলেন,_:এ ছুটি দেখিয়াই চলিয়া আসিও, 
থাকিও না!” আর হতে রাখী বন্ধনের মত মন্ত্রপৃত করিয়া একটি তাগ! বাধিয়া দিয়াছিলেন। 
তৎকালে আমি,'ইহার প্রয়োজন কি? জিজ্ঞাস করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন,__এমন্ত বড় গণ 
বাবা, সে কল্কাঁতা, ভিড়ে ঢ,কে পড়লেই পথ ভূলে যাবে ; হয়তো কোনও পালধাড়ীর পেছু পেছু 
কোন্‌ বেপাপ্। গোগলে ঢুকে পড়বে ৮ আমি বলিয়াছিলাম,২-আমার হাঠে রাখী বাধলে 
কল্কাতার পথ সোঁজা হবার সম্ভবনা কি? তিনি হাপিয়। বণিয়াছিলেন,_“বাপুহে, আপনাকে 
আপনি চিন্তে পাযুলে সোজ। পথও চিন্তে পারবে ; ভিড়ের মাঝে পাছে হারিয়ে যাঁও তাই রাখী 
বাধলুম!, আমার খুড়।র বুদ্ধিটাও স্থূল আর, মাথাটাও বেশ ঠিক ছিল না। পাগলের বথা! 


আমিতো তার এক বর্ণও বুঝি নাই--আপনারা পারিবেন ত দেখুন? 
এহেন কলিকাতা সহরে নটবর ভাদুড়ি মহাশয় হটাৎ কবি হইয়। পড়িগাছিলেন। কাব্য 


হইতেছে রস; ইক্ষুদণ্ডে যেমন রন আছে, মানুষেও তেম্নি রদ আছে। কাব্যই মানুষের রস, ইহা 
নাকি অমৃত তুল্য! যথা প্রমাণম্‌,-'কাব্যামৃতরসান্বাদ £জনৈঃ সহ সঙ্গমঃ মানুষের এই 
কাব্যরম ক্ষীরমৌহনের মৃত সর্ধ।ঙগে লা'গয়। থাকে ন ইহাও ইক্ষুদণ্ডের মত পীড়নপেষণে বাহির 
হয়। কলের পেষণ দণ্ডের কর্‌ কর্‌ এর সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুরদ যেমন গড় গড়, করিয়া গড়াইয়। পড়ে 
কালের পেষণ দণ্ডের চাঁপে ম।নুষের কাব্যামুতও তেমনি হড়, হড়, করিয়া বাহির হইয়া আইসে-- 
অন্ততঃ নটবরের তাহ।ই ঘটিয়ছিল। অনেক পীড়ন পেষণের পর নটবরের এই বাক্যাম্বত রস 
বাহির হইয়। পড়িয্বাছিল - সেই কথাঁই বলিব। নটবর বাবু সম্পন্ন লোকের সন্তান। বাপের বেশ 
দু-পয়স! ছিল। নটবর বাবু ইস্কুল কলেজে ছুই একট। কি পাস্‌টাস্‌ও করিয়াছিলেন। তাহার 
একটি ভগ্ী ছিলেন, তিনি নাঁকি লেখ। পড়ায় ভাইকেও উ'চাইয়! গিয়াছিলেন। ভন্্ীর একটি স্বামী 
ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি পত্রীর বেশ পছন্দসই ইয়েন শাই। আলোকগ্রাপ্তা ভগ্রী কি 
আদর্শের পশ্চাতে ধাইতে ছিলেন কিছ্ব। কি নমূন! তাহার চক্ষে পড়িয়াছিল তাহা তিনিই জানিতেন। 
যখন সহসা এ অপছন্দ ম্বামীটির ললাটে কদলী্পৃষ্ট করিয়া ভগ্রী, গন্ধবর্ব বিধানে একটি নৃতন স্বামী 
আহরণ মতে পলায়নপর। হইলেন, তখন এঁ পৈত্রিক অর্থাৎ প্রাজাপত্য স্বামীটি আসি! নটবরের 
নিকটে নামাক্রন্দন আরম্ব করিলেন। এই ইইল মটবরের পেষণ নম্বর এক । 


ভী্র-১১৩৪১ 1 সমীগতা ৬১৩ 


তৎপরে যখন অস্ুয়াপরবশ, বিচারবুদ্ধিহীন, জুলুমবাজ জাতীয় সমাজ ভম্নীর অপরাধে 
ভাইকে কঠিন প্রায়শ্চিতের জন্ত চাঁপিয়া ধরিল, তখন নটবর বলিলেন,_-'বাঃ রে বিচার! ঘোল 
খেলে কে্টদান আর কড়ি দেবে নিদ্িরাম? আমি প্রায়শ্চন্ত করিব না।' তখন সমাজকর্তারা 
বলিলেন,_বা, হা, বা! বাপের এস্নেট নেবে আর লায়েবিপ্টি নেবে না? এ কোন্‌ কথা! 
তোমার বাবাকে বারণ কর! গিয়েছিল,__'বাঁপু, পেড়ে “ময়েকে বুড়ে। বয়সে পর্ধান্ত বই বগলে করে 
পথে ছেড়ে দিও না, তখন সে কথায় কান ন! দেওয়ার এই-ই ফল। (হামার বাঁপের ক্রুটী, তুমি 
প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে না! আলবাৎ করবে !” নটবর বলিলেন,-“আমি করুঃবাই না কিন্তু গ্রাম 
শ্তদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়। করিয়া গ্রামে বাস করা হয় না, তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে 
বাধা হইলেন। এই হইল নটবরের--পেষণ নম্বর দুই । 

সমাজের উপর চটিয়াই হউক আর খেয়ালের বশেই হউক কিন্ব। উপাঞ্জপনর উপায় উদ্ভা- 
বনের জন্যই হউক নটবর বাবু বিলাত গিয়াছিলেন। মেখানে গিয়। ভোজ খাইলে ন।কি ব্যারিটার 
হওয়া ষায়। সেখানের ভোজ কি প্রকার তা” জানা নাই। ভোজ শুনিলেই আমাদের সেই 
বাশের ঠেকে! দেওয়া সামিয়ানা, সেই গোময় লেপিত উঠ।ন, মেই উঠ্ঠানের পার্থ শুকনা মাটীতে 
কাতলা মাছের পুচ্ছ তাড়না, আর সেই দুগ্ধ ফেন-শুত্র মাল্যাকার উপবীত ধারী ঠাধুরের ছশক্না- 
তাড়িত ঘ্বতশৌগন্ধ -এক্ষণে দুর্গন্ধ__মূন পড়ে । ত]' সাহেবদের পিতৃশ্রাদ্ধে কিন্বা মেম ঠাকু- 
রাণীদের মাবিত্রীত্রতে অনেকগুলি ভোজ খাইয়া. পিতৃসঞ্চিত বিত্ত অনেকগুল ডোভারের জলে 
ডুবাইয়া নটবর বাবু মিঃ 'এন্‌ ভাছুড়ী বার-এট-ল হইয়া আপিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্বেও দেশের 
ছুর্বিনীত মক্কেলগুল! তাহাকে ভোজ দেওয়া দূরে যাউক, দৈনিক দল ভাতের উপরও বিশেষ মনো- 
যোগী হইল না । খন মিঃ ভাদুরীর হইল, -পেষণ নম্বর তিন। 

তাঁর পরদিন কতক পরে অসমধে,- প্রো দশায়-_বখন অর্ধাঙ্গিনী (বলিব--কি সহ- 
যোগিনী বলিব 2 তা" সহযোগনই বেশ!) লোকান্তর গতা হইলেন, তখন মিঃ ভাুড়ী চতুর্ধ 
পীড়িত হইয়া গড় গড় শবে রস উদগীরণ করিলেন। 

পতীর পরলোক গমনের পর তিনি ঝ'লা।কির.--'মা] নিষংদ'র মত লিখিয়া ফেলিলেন,__ 
পপ্রি'য়। তুমি যাঁও না মোরে? 

আছ অন্তরে ভাগ! ঘরে ! 
ন্সিপ্ধ চোকে চেয়ে ধী:র ধীরে ! 
আমার দীর্ঘ শ্বাস 
তোমার বিশ্বাস 
ডাকিয়। আনিছে-_ফিরেঃ ফিরে, ফিগে ! 
সখি হে! তুমিযাও নাই মোরে! 
স্বদয়ের অন্থ, পরমানু 
সদাই তোমায় আছে ঘিরে 
তাই তাব। বিশ্ব ছেড়ে চলে গেছে দুরে__অতি দুরে ! 

আছ অস্তরে--ভাঙ্গ। ঘরে, যা নাই দ্রে--মোরে ! 
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তোড়স্প পল্লিচ্ছেছ। 
একটা বৎসরের যেমন অনেক ভাগ, ছয়টা খহ-_-একট। জীবনেরও তেমনি অনেক ভাগ, 
নয়ট| দশ! । বৎসরের যেমন বস খত, মানুষের জীবনেরও তেমনি বসন্ত খতু আছে, তাহার নাম 
পড়ত! | দারুণ শীতে শত চেষ্টা কর, চাই কি, রোজ গোড়াঘ় সাত ঘড়! জল ঢাল, গাছের পাত। 
তবু ঝরিতেই থাকিবে । কিন্তু তুমি চোখের কোণে চাহ আর না-ই চাহ, দখনেও বহিবে কলিও 
মুখ তুলিয়া চাহিবে। 
যদিও বছর আখেরীতে--জীবনের গ্রাধ শেষ ভাগে মিষ্টার ভাছুড়ীর পড়তা৷ পড়িল 
তথ।পি, সেই দক্ষিণ। বহিল__“হু ভ' অমণ্ন কোকিল কপি ডাকিল,- 'কৃউন্ঃ!' আর বিরহীর দল 
বলিয়া উঠিল, “উহ ।--কাঁব্যের কি ভাব) কফি শৈশব সরল ভাষ।! যেমন সালানগুরের 
অম্বৃতী- দৃশ্য তঃ নীরস, পাকের জড়ান্‌ বুঝে কার বাপের সাধা কিন্তু কাম্ড়াইবার অপেক্ষা-- 
অম্নি ক বেয়ে রন। আরযায় কোথ।? 'একট। গাল ধাঁড়ী যদি বাপ দিল তো, গম্ধবর্ব সেনের 
স্বর্গলাভের অভিনয় হইয়। গেল। 
গপ্দর্ব সেন একট। ধোপ।র গাঁধা। এক পোপার এক গাধা ছিল, ধোপ। তাহার নাম 
রাঁখিয়াছিল__গন্ধর্ব সেন। হটাত গন্ববর্ব সেন মরিল, ধাপ! দুঃখে শিরোমুণ্ডন করিয়া, কা কর্ম 
ছাড়িয়া কাদিতে বদসিল। প্রতিবেশী, গাধ।র না'মর খবর রাখিত ন। শুধাইল_-'ভাই রজক ! 
ক।দ কেন ধোপা কহিল,-_ ভাই হে, স্বাদ রাখ নাঃ কা'ল রাত্রে গন্ধবর্ব সেনের ঘ্বর্গলাভ 
হইয়াছে যে! প্রতিবেশী মনে করিলেন”_গখপ্দ সেন বুঝি গান্মীমহাঁরাঁজ টহারাজ গোছ দেশের 
একট! বিশিষ্ট ব্ক্তিই বা হইশেন; কিন্তু "তিনি কে?" একথা জিজ্ঞাসা করিলেই আপনার 
অন'ভঙ্ছতা ধরা পড়িবে, এই ভে পে প্রশ্ন না করিয়াই বলিলেন,বটে ? বলিরা নিজেও 
মন্তব মৃণ্ডন করি: করিতে বমিলেন। এই কনে ক্রমালুপারে দেশের রাজা পধন্ত যখন ন্যাড়া 
মাথায় রাঁজ্ঞীকে সন্ত(ষণে গেলেন তখন রাণী প্রশ্ন করিলেন,_'কে তিনি মহাভাগা, ধাহার জন্ 
দেশের রাজাও মাথা মুড়ান ৮ তখন রাজার চৈতগ্য হইল,-.তা” ই তে। 1” অনুসগ্ধানে প্রকাঁশ 
পাইল,__সেট। একট। ধোপার গ।ধ। 
সেইরূপ কৰি যেই গাহিলেন,_- 
“আমার জেহের ভেতর দিয়ে 
পশেছিলে তুমি মর্ধে, 
তোমার বর্ণ উঠতো! ফুটে আমার প্রতেক করে 
চূর্ণ করি গর্ব শিকল খুলিয়। দিয়।ছি ধাঁধ! ,___ 
এ খেল! টি হে তোম।র হাতে নিতুই ছিল যে বাধ|-* 
অমনি গন্ধবর্ব “সনের পৃজরীর দল ফুকারিয়া উঠিল, _কেরামং | কেরামং। একেই 
বলে অরিজন।লিটি ! এই স্সেহের ভিতর হুড়ঙ্গের সন্ধান! এ সেকালে জানা থাকলে, রায়- 
গুণার ভারতচজ্রকে দামোদরের ধারে এক পাহাড় মাটি কেটে জড়ক্রূতে হ'তো না, আর এ 
খোলা যে বাধা যায় এতথ্য আগে জান! থাকুলে, মা যশোদাকেও বৃন্দাবনের তাবৎ দড়ি জড় করুতে 
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হ'তো না,-বাছার হ।তে শুধু খোলা বেঁধে দিলেই হতো !' অমনি আকাঁশ ছাই! শব্দ উঠিল, 
“ঠিক কথ। |, 

এই গতান্গণ্তকত। চিরদিন আছে গথ।কিবে। আলগ. লতাঁর মত শূন্তেই ইহার 
স্থিতি ও বৃদ্ধি) তথাপি ইহারই গ্রসাদে মনেক শ্রপ্ণ তরু অপূর্ব শ্রী ধবে; কাহারে! সৌভাগাসৌধ 
ইহ1রই উপর গড়িয়া ঈঠে; কিন্তু মিটার ভাদুড়ীর তাহ। হুইল ন।। বসন্ত কালে প্রাচীন পর্বগীরও 
যেমন এক কালে সহম্বমূখে পত্কোরর্গম হয়, পড়ত পড়িলে, মিটার ভাঁছুড়ার বুদ্ধি সেইরূপ শতমুখে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইল-__বিশেষতঃ ত।'র সগ্দাগরী বৃদ্ধি-সওদাগরীতে প্রতিপন্ন হইবার যে বিঘা 
কশাটি যণা--খরিদ্বারের খাই বুঝিয়। মাল 'মামন।নী, অজান। বিদেশী মাল দেশে আমদ।নী এবং 
দেশের পুরাণে।ম।ল মাজিথা ঘসিগ| বিদেশে রপ্ানী আরও হাঁওয়। বুঝি] [লে জোরে নৌঁক! চালন! 
ইহাতে ভাছুড়ী নাহেবের বর্ণাবভব ফুটল বট কন ভ.গামৌব গড়িয়! উঠিল না কাযেই, পরশেষে 
তাহাকে মধমতারণ £ন্সপ্ভেন্সি আদাল:তর শরণাপন্ন হই, ও হল । 

তাঁ” মিষ্টার ভ 'দুড়ীণ মহ।ভারত কল্প হাতহাস ব্ানার স্থান।ভাব) ককবৰ্লমাত্ আমাদের 
আলোচ্য বিষয়েপ অর্থাৎ সমাঁগতার ইতির-নভতর সহিত উভার যেটুকু মন্বন্ধ তাহাই পলিব। 

মিষ্টর ভানটী জাতি সম"জ অবন্ঞ!ত ও ততৎকঁক বিতাড়ত হইলে কিছুদিন খুষ্ট্যদার্শে 
আস্থা স্থ।পন করিয়|ছিলেন কিন্ত সু-বর্ণ বিভব মাঁকালর ক।লোবাঢি গলায় বাধিতেই যিশু ক্রস 
নদ্দিমায় ফেলিয়া! দিয়! ও ব্রাঙ্গপমাণ্জ নান শ্খোইয়। মবীন উদ্যম সণাক্ষসংক্কারে অর্থাৎ পৌসত্ত- 
লিকতা উচ্ছেদ নাধন স্বীশিক্ষার প্রবর্ভন, জ15 ভেদে মুলোচ্ছেদ বিশেষতঃ বিপকাবিবাহের প্রচলন 
আদি দেশঠিতঞ্চর কন্মে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং প্রতাহ সন্ধ্যায় বান্ধয সমাজে গিয়া চক্ষু 
মুদিয়। ব্রদ্ষান্থভৃতি সু কথা দি“লন কিন্তু ব্রগ্ধাপন্দে ক্ষুন্নবৃণ্তির সম্ভতাবন! না দেখিয়। সে সকল 
ছাঁড়িয়া ছুড়িয়। বিষগ্নান্তরে মনে।নিবেশ করিলেন | 

মমাগত। বাঁল)কালে থে স্কুলে পড়া জ্ঞাণলাগ করিণাছিল, মিষ্টার ভাছুডী আপন খুষ্টানী 
সামলে কিছুদিন সেটির মবৈতণিক তবান্ধাণ্ ছিলেন। 

সপ্তদপ্ণ গলিল্ছ্ছেচ 

চাঁরি বৎসর নয় মাস পরে কার!গারের শিয়মান্তগারে পাচ বখসর পূর্ণ হইলে সমাগতা 
কারামুক্ত হইল । তাহার প্রার্থনাগ্ঘনারে তাহাকে গালিপুর গেল হইতে মুগ্তি দেওয়া হইল। 
মুক্তির কালে সে আপনার সঞ্ল জিনিস পত্র মায় সেই বিঞগন সম্ধপিত সংবাঁদপত্রটিও ফেরৎ 
পাইল। 

আলিপুব। এই আলিপুরের পটেহ নমার জীবনের সেই অত্যুজ্জল চিত্রাংখটি অঙ্কিত 
ছিল। সমা সে কথা ভুলে নাই-সুলিবার নয়? সমা সেই বিজ্ঞাপনে লিখিত ঠিকানাটিতে 
যাইবার সঙ্কল্পেই যাত্র। করিয়াছিল; আগ! ক'রূতছ্গিপঃ--খাদ এখনে। পধটি খালি থাকে, কিন্বা 
অন্য কিছু উপায় হয়। সমার পা ছুটি কি তাভার থেন কতকট। মনভিমতেই,-য।ইব কি? কি 
করিতে যাইব? যখন আবার একবার এপিকে আসিয়াই পড়িলাম তো শৈশব, বালোর সেই 
মোহময় মধুর স্থৃতিমপ্ডিত আলেখ্যটি একন'র দেখিব না? কি হইবে দেখিয়া?” ইত্যাদি 
প্রশ্নোত্বরের মধ্যেই তাহাকে তাহার সেই স্কুলবাটার সুখে লইয়া! উপস্থিত করিল । বালিকার! স 


৬১৬ ভারতের সাধন। ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্যা 


স্থলে আসিতেছে,_একে একে, ছুইএ ছুই এ তিন চারিজনে দল ধাধিয়া ; হাসিতে হাসিতে, খেলিতে 
থেলিতে, গল্প করিতে করিতে, কেগ পদর্রজে, কেহ ব| যান বাহনে চাপিয়া, উংফুন্তু' ভাবে, স্থান 
এবং পার্খববত্তী স্থানকে সাময়িক উৎফুল্ল করিয়া । এমনি কিয়া সমাও একদিন মাদিত--এমনি 
হাঁপিয়! নাচিয়, উৎফুল্ল ভাবে চতুদ্দিক উৎফুল্ল করিতে করিতে আমিত? সমার সে বাল্য 
কৈশোরের উংফুল্ন তা তর পিতার চিতায় পুড়িযা খাক্‌ হইয়াছিল,._-আজ সে অদৃষ্টলাঞ্থিতা। 
ভিথারিণী? দুঃখের কালে বিগত সুখের স্থৃতি স্থথ দেয়, যে বলে সেতৃল বলে? সেই শত স্তৃতি 
চিহ্ৃমপ্ডিত বিগ্য'লয়ের প্রতি খণ্ড, 'গ্রতি অংশ, সেই বালিকা, কিশোরী, প্রাপ্ত অর্ধ প্রাপ্ত যৌবনা 
ছাত্রীদের আনন্দ ঝঙ্কার সমার হৃদয়ে শূলবিদ্ধ করিল,-আনন্দতো। হইল না! সমা তৎপর সে 
স্থান ত্যাগ করিম! অনেক অগ্থুপন্ধানের পর বিজ্ঞাপনে লিখিত ঠিকানায় হাগির হইয়া দেখিল, সে 
বাড়ীতে থিফেটার থাকার কোনে চিহ্ন নাই, তৎপরিপর্তে সন্মুখভাগের প্রকাণ্ড ফটকটির মাথার 
উপর বৃহদ।কার স।ইন বোর্ডে বৃহৎ অক্ষরে লেখা আছে, “অনাথ এবং অবলা আশ্রম ।? 
অগ্ভীদস্ণ পল্লিচ্ছেচ 

সম! ভাগ্য মানিত ন| ; মানিলে, সনাতনের সেই ভগ্ন কুটারকেই সে তাহার ভাগ্য নিদ্দিষ্ট 
চিরবাসস্থান বলিয়। বরণ করিয়। লইত। তাহ। সে করে নাই। ভাগ্য বা অদৃষ্ট চর্মচক্ষুর বিষয় 
নয়,__মনশ্চক্ষুরও নয়। ইহার বর্ধমানত! উপলব্ধি ভুয়োদ ধনের ফল মাত্র__ফল দেখিয়া হেতু নির্ণয় 
উপপত্তি (0০190097), কিন্তু এই উপপন্তিও অভ্রান্ত--নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বল! যাঁয় না। এই প্রঙ্জেলিকা 
চিরকাল সন্দেহজড়িত, অনিশ্চিত হইয়া আছে এবং থাকিবে । অনৃষ্ট বলিতে অদৃষ্টের মখগুনীয়ত্বই 
বুঝায়। যদি শাস্্রান্যায়ী__পূর্বব জন্মাজ্জিত কর্মাফলম্বরূপ এই 'অদৃষ্ট অথগ্ুনীয় হয়, তাহা হইলে 
বর্তমান জীবনের চেষ্ট। অর্থাৎ পুরুষক।রের কোনো মুস্ই থাকে ন। এবং পূর্বজন্মকৃত কর্শের ফল 
যদি বর্তমান জীবনের সর্বকশ্মকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা হইলে পরম্পর! ক্রমে সর্ব প্রথম জন্মকালে 
কৃত কর্ধই বস্ততঃ পক্ষে পরবর্তী সকল জীবনেরই নিয়ন্ত। হয়। সর্ব প্রথম জন্মের কর্ধে জীবের 
স্বাধীনতা! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্তী এই ভুরি ভুরি জন্মান্তরের সার্থকত৷ কিছুই 
থাকে না, ইত্যারদি। এদিকে যদি পুরুষকার ব1 চেষ্টার কিছুমাত্র মূল্য থাক! স্বীকার করা যাঁয় 
তাহা হইলে অরুৃষ্টের অখগুনীয়ত্ব খর্ব হইয়া যায় এবং ফলে অবৃষ্টেরও কোনো মূল্য থাকে না। 
কিন্তু যখন সর্বব প্রকারে একরূপ ক্ষেত্রে একই প্রকার চেষ্টার ফল সম্পূর্ণবূপ ভিন্ন রূপ হইতে দেখা 
যাঁর এবং মনুস্ত চেষ্ট1 পুনঃ পুনঃ বার্থ হইতে এবং কখনে। বা চেষ্ট। এমন কি কল্লন! ব্যতীত ও 
কল্পনার অতীত পদার্থ পর্য্যন্ত হস্তগত হইতে দেখা যায় তখন পুরুষকারের শকিতেও অগ্রন্ধ! 
আসি যায়। যাউক, কিন্তু অন্ৃষ্টের যদি থাকাই হয় তো অনৃষ্টের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ বলিতে হইবে। 
কারণ, দাধারণ নিয়মে লোক হিতকারাীরই গুণকীন্তন করিয়া থাকে, তা”র অন্তত্বের অপহ্ৃব কেহ 
করে না। কিন্তু আরৃষ্টের এমন দুরদৃষ্ যে, তা*র অদৃষ্টে «ই সাধারণ নিয়মটি সম্পূর্ণ বিপরীত--- 
যার প্রতি অদৃষ্ট প্রসন্ন সে অনৃষ্টকে গ্রাহ্‌ই করে না, তা'র অন্তিত্বও স্বীকার করে না) কিন্তু অনৃষ্ট 
যাহার উপর বিরূপ, সে ক্রমাগতই অদৃষ্টকে স্মরণ করে এবং তা'র মন্তৃত্ি কামনায় পুজা করে। 

সেই নিয়মের বশেই সম কারাব।সের আবস্থায় প্রথম অনৃষ্টের অস্তিত্ব মানিয়া লইল। এই 
রারাবাম তো সমার পুরুষকারের ফল নয়? ফল লক্ষ্য করিয়! কর্দের নামই তে! পুরুষকার? 


ভাী--১৩৪১ ] সমাগত। ৬১৭ 


জেলখান। তো কোনোদিনই সমার কামা ছিল না? সম! ভার্বল-একই কর্মবৃক্ষে নান।ফল 
সম্ভাবিত হয় কিন্ত ভিন্ন জনে ভিন্ন ফল পাঁয় কেন? পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাই সমা আলোচনা করিয়। 
দেখিল। দেখিল,-জীবনে তাঁ'র সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়।ছে; অপিচ কর্শের পারিশ্রমিক হুরূপ 
একান্ত অবাঞ্থিত ফল সকল, যেন কোন্‌ অগ্রেয় শক্তির দ্বারা, তাহার উপর নঙ্গিপ্ত হইয়াছে। সমা 
অদৃষ্ট মানিল। সম! মানিয়! ৮ইল যে, এই নার জন্মট। যদি বস্তৃতঃই আভশপ্ত হয় তে। ইহাঁও 
আদৃষ্টের ফল-_অলজ্বা ! এই প্রথম সমার আআাভিম!ন এবং আত্মন্ব তস্্রা স্পৃহ। আহত হইল 
এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া গেল। 

এই হেতুই আজি এই নির্দেশ-গীঠিকা (সাইন্‌ বে!) পৃষ্ঠ বড় বড় হরফে অবল! শব্দ 
লিখিত দেখিয়া! ও সম। বৈয়াকরণিক কিন্ব! অভিধানকারককে বক চক্ষু না দেখাইয়। এ শব্দের 
নারী' এই অর্থ বুঝয়া লইয়'ই একটু আশ্বস্ত। হইল কারণ, আগত প্রায় রারিতে সে যে আপনার 
সম্্রম নিরাপদে রাখিতে কোন্‌ স্থানে মাথ। গুজিয়। দ্র!ড়াইবে তাহ «স এখনে স্থির করিতে পারে 
নাই; সেযে প্রকৃতই অবল।! কিন্তু তথা'প, সহস: বাড়াটির ভিতর প্রবেশ পক্ষে ইতন্ততঃ করিয়। 
সম! সেই অবল! আশ্রয়ের ফটকটির পার্থে বারেক দাড়াইলে, পথের অপরাঁদকের একটি বড় বাড়ীর 
ফটকের শিরোদেশে এবং ফটকের উভয় পাশ্বসংপগ্ন নাতি উচ্চ গ্রাচীর স্তস্তগুলির মাথ।য় সভ্জিত 
মর্মর পুত্তলিগুলির উপর তাহার দৃষ্টি অ'কুষ্ট হইল) তখন দ্বণ'য়, লঙ্জায়, ক্ষে(ভে, বিরক্ততে 
তাহার অন্তঃক্করণ তিক্ততাঁয় বিষ! ইয়া! উঠিল। তোরণশিরে মূঠিটি পুরুমূদ্ি-একটি ধোদ্ধবীরের 
প্রতিকৃতি- দীর্ঘাকার পুরুষ, খজু দণ্ডায়মান, উন্নমিত খজু খম্কদ্বর শিরন্ত্ণের উদ্ধাদেশে উড্ডীন 
বকপক্ষ স্পর্শ করিব।র প্রয়াসে উদ্দমুপা, বাহুদ্বপ্ন বন্ম চ্ছাদিত, পৃষ্ঠে ল'্বত ঢাল, উন্নত বক্ষে মণিমালা। 
কটিবন্ধে কোষবদ্ধ অসি, হস্তে দীর্ঘ বর্গ!, চক্ষু উদ্দাপ্চ, মুগ গর্দমখ। আর প্র!চীর শিরসংলগ্ন 
গুলি সকলই না'রীমৃদ্তি__উলঙ্গ _সর্ববাঙ্গ উন্মুক্ত; স্বামীরও অদ্রঈব্ায যে নারীমঙ্গ তাহাও অনাবৃত! 
কেহ ত্রীড়। সঙ্কৃচিতা, কুচভার/বনত|; কেহ উত্ত্গ কুচকুস্তে অপার্গ বিক্ষেপকারিণী; কেহ পীনোগ্ত 
পয়োধরা, চঞ্চলনেত্র» নৃত্যরতা; কেঞ£ব!| আবেশাদ্ধঘুদি তনয়ন। ; এমনি সব রম মূ ৯ মদরপ্রান্ত 
মনহৃহাস্যমণ্ডিত বাসনা বৃভৃক্ষিত, মুখভ!ব বিলাসবিহ্বল ) দেহওগ্গিমা নুৎসিভাবোদ্দীপক ৷ সগার 
মন গর্জিয়। উঠিল,_-“হায় রে, অকৃত্জ্ঞত1। যে একদিন দেহমলের তুল্য দেহমধো আবদ্ধ কৃগির 
কৃমিত্ব ঘুচাইয়া জীবনপাত করিয়া তাহাতে মন্যাত্য আরোপ করিল, শিল্পরে এ নীরের টোপর 
পরাইল, সেই আছগুবক্ষণিক কঁমিকীট আগ মন্ষাপদবী পাইঘাই সেই মাতৃমৃ্তিব লজ্জাজনক 
কুতপিৎ অপমৃদ্ঠি গণ্ড়য়৷ উন্মুক্ষ রাজপথের উপর কুক্টব্ণত্ভির কীিধবগার মত বসাইয়া দিল-_ 
কৌতুকে ? পুক্ঞামণ্ডপে, রত্ববদিকায় ব্সাইয়া একান্ত নিবিষ্ট ধানে মোড়শোপচারে পূছগ| করিল 
না--সেই জগ্ধাত্রীর ? এই অপজীব- পুরুষ তার মাতৃজাঁতিকে কি-ই শিক্ষা দিবে? আবেগে 
অশ্রুভা রাক্রাস্ত চক্ষে সম। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। 

উন্নবিহস্ণ স্ল্চ্ছেছ 

কিম়তক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া সম! বাঁটার মধো প্রবেশ করিল; দেখিল ফটকের পার্েই 

একটি বক্ষ, তাহার প্রবেশছ্ারের উপরিভাগে এক সাইনবোডে লেখা আছে,_4127280518 


৬১৮ ভারতের সাধন। | ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্যা 


021০০” এবং সেই কক্ষের অব্যবহিত পার্খবস্তা কক্ষের ছ্।রদেশেও এরূপ এক কাষ্ঠফলকে লেখ 
আছে,--7)10৩৮9:75 01015 260 0172৮00161,, 

সম| “ম্যানেজারের আফিপ' চিহ্নিত কক্ষটিতে প্রবেশ করিল। কঙ্টি নিতান্ত ক্ষৃত 
নহে। সাধারণতঃ আফিসঘরের সাজসরঞ্জাম যে কিছু --টেবিলঃ চেয়ার, আলমারী, চিঠির ফাইল, 
ওয়েষ্ট পেপার বাস্ধেট ইত্যাদি সকলই সে ঘরে আছে। একটি বড় ঘড়ি এবং তাহার নীচে সহরের 
একটি ম্যাপও ঝুলানো আছে । ঘরের মধ্য বৈদ্যুতিক পখা চলিতেছে, পাখ।র নীচে টেবিলের 
মধ্যত।গে ছ'টকাট্‌ ছুরপ্ত একটি স্থুপরিচ্ছদ ভদ্রলোক একটি চেয়ারে বসিয়া তংকালে সম্ুখভাগের 
চেয়ারে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির সহিত কথাবান্ত। কঠিতেছিলেন। তাহার বমিবার স্থান এবং ভাব- 
তঙ্গীই সম।কে ইঙ্গিৎ করিল ষে ইনিই ম্যানেজার বাবু! 

ম্যানেজারবাবু বাঙ্গালী, বয়ম চল্লিশ পার হইয়া থাকিবে; ম।লঞ্চের বেড়া ডিঙ্গাইলে 9, 
তরল মধুমল্লী স্রাণ এখনো অবসরক্রংম নাগায় অগভূত হইতেছে, অস্পষ্ট পাঁপিয়াঝঙ্কার এখনো 
অবসরক্রমে কাঁনে বাজিতেছে। সম্মুখের ব্ক্তিছ্বয়ও বাবুলোক--নব্য বাঙ্গালীবাবুবেশী। বয়ঃক্রম 
একজনের প্রায় ত্রিশ, অস্ঠের পচিশেরও ন'চে। সাহেব ছদ্মবেশ-_হ্া।টু, কোট, কলার নেকটাইএর 
ফ্লাকে বাঙ্গালীত্ব যেমন উকি ম|রে, ওই বাঙ্গীলীবেশী বাবু ছটির টেরি, চস্মা, রিষ্টওয়াচের ফাকে 
ফাকেও তেমনি ভাবে মাড়োয়ার দেশের পার্বত্য কঠোব্তা উঁকি পাড়িতেছিল। গৃহমধাস্ত বাবু 
তিনটর বর্ণন।য় কিঞ্চিৎ মসী ব্যয় করিল।ম তাহার কারণ, তাহা না হইলেঃ সমাগতা কক্ষে প্রবেশ 
করিবামাত্র তাহার! ত।হাদের আলোচনা বন্ধ ঝরিয়! পরম্পরে যে ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন 
এবং সমার গ্রতি যেভাবে চাহিংলেন সে ভাবটি আমি বুঝাইতে পারিতাম না। 

কোনো কিছুই সমার দৃষ্টি এড়াইল না, তথাপি সে অবিকতমুখে ম্যানেজার বাবুর উদ্দেশে 
একটি নমস্কার করিয়া! কিয়দদরে দড়াইল। ম্যানেজারবাবু--'কি চান?' বলিতেই সমা একটি 
অচঞ্চল দৃষ্টি তার মুখের উপণ স্থাপন ক'রয়া বলিল,_আপনাঁদের ফটকের উপর সাইন বোর্ডে 
'অবল! আশ্রয়' লেখ| রয়েচে দেখলুম--আমার এখানে কোনো আশ্রয় নাই; এই ঠিকানায় নব- 
রঙ্গিনী থিয়েটার ছিল জানতুম্‌, তার ম্যানেজারের সঙ্দে দেখা কর্বারু উদ্দেখ্ত নিয়েই আমি এসে- 
ছিলুম্‌,_তী"রা কি আর কোথাও উঠে গেছেন? 

ম্যাঃ--নবরঙ্গিনী এই ফার্মের থিয়েটার ছিল, তাঁর: ম্যানেজার অন্ধ এক ভভ্ত্রলোক 
ছিলেন। সে থিক্েটার প্রায় চার বৎসর হ'লো। উঠে গেছে তাই, আমাদের এই অবলা আশ্রয়টি 
সাবেক বাড়ী থেকে তুলে এখানে আন! গেছে । তা' আপনি ইচ্ছে করুলে এখানে এড.মিশান 
নিতে পারেন-_যান্না, প।শের ঘরে ফারমের ম্যানেঞ্জিং ডিরেকটর বসে আছেন, তার সঙ্গে কথা 
কয়েঠিক করে ফেলুন !' এই বলিয়া এক টুকরা কাগজে--'১1৩ 1০50 69:৮০ 1১৩ 9.0:016660, 
লিখিয়। সমার হাতে দিয়। বলিলেন--“দদনগে, ডিরেকটরের হাঁতে এই ক।গজট। ! 

কাগজটুকর! হস্তে সম! বাহির হইয়া পার্ববর্তী কক্ষত্বারে আসিল। হ্বারের কবাট উুক্ত 
থাঁকিলেও ছুয়ারে একটি সবুজবর্ণ রেশমী পর্দি৷ ঝুলিতেছিল, হটাৎ পর্দা ঠেলিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিতে সম! একটু সস্কোচবোধ করিতেছিল, তজ্জন্য মে ইতিকর্তব্য স্থির করিবার এবং স্থষোগ 
প্রাপ্তির আশয়ে ক্ষণেক সেই ছুয়ারের সম্মুখে দঁড়াইল) মেই সময় ম্যানেজার বাবুর কক্ষে যে 


ভান্র--১৩৪১ ] দিগ দরশন ৫ 


কথাবার্ত! পুনরারস্ত হইল তাহা অপেক্ষাকৃত অনুষ্কে হইলেও স্থানের নৈকটানিবন্ধন সমর কর্ণে 
প্রবেশ করিল। সম! আভাঁসে বুঝিল_সেই মাঁডোয়াবীদ্ধয়ের মধো বয়োজোষ্ঠ বলিতেছেন-_ 
'আচ্ছ। যাউক; আমারদের কোথ।, আপনব কোঁধ! ছুই ঘযাঁতে দেন, একু হজার লেন, লীয়ে, 
হাঁমারদের সওদাট| পাক্ক। কোরে দেন-_আপনাব দর্পণনী ঢাইস৭9 আল্গে লিয়ে লেন 1” ম্যানেজার 
বাবু ঈষৎ হাস্যমিশ্রিতম্বরে বলিলেন --'আরে ছা, ছা। কি ব'ল্চেন্‌ বিস্রাম বাবু! সেই কাড়। 
মাল্ট! হাঁজার টাঁকাঁয় কি বেচা যায়? আর গিনিলগানা কি? আপনার। মাল দেখবেন না খালি 
দামই দেখবেন, তা? হলে কি করে চন্চব ? হজ টাকায় চান? বলুন, আজকের আমদানী এ 
লাট্‌ খাওয়। মালটা ছুঃ চার দিন পরেই দিতে পারি । ওট|৭ আপনি দেখলেন তো ? খ্ব বস্তা" 
পচ! বল্‌তে পারেন ন|--একটু বেমেরামতে বদ র' দেখাচ্চে। এই দেখবেন নগদ দুহাজারে 
বেচবো ! যাক, আপনারা পাক। খরিন্দার যখন গেদই কচ্চেশগ তখন না হয় আড়াই হাজারই 
দেবেন; বাস্‌, আর কথা ক'বেন না_-সব কারবাবেই একট। পড়তা আছে তো? আগাগোড়া 
খতিয়ে দেখুন। বুঝ বেন, ওর কমে দিতে গেলে আমাদের লোকপান পড়ে যায়! 

এমন সময় ডিরেকটা:রর কক্ষ হইতে এক প্রৌঢ। রমণী পন্দ। গেলিয়া বাহিরে আদগিলেন। 
রমণী 'ভদ্রমহিল”বেশ্িনী, গৌরবর। এবং স্থুলাঙ্গী | চরণের বার্শিশকরা শ্লীপারট হইতে নাকের 
রোল্‌গোল্ডের চপ্মাটি পর্যন্ত পরিপাটী। এই পারিপাটাকে উপেক্ষা করিয়াও বয়ঃক্রম তাহার 
দেহে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই | পন্থী বাহিরে গাপিয়। মাকে তদবন্থায় দাড়াঈয়া 
থাকিতে দেখিয়। বলিলেন-_-কি চ'ন ?' সম। বাক্যবায় ন|। করিয়। হাতের সেই কাগজটি রমণীকে 
দেখাইতেই তিনি পর্দাটি ঠেলিয়। দিয়। নম।কে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সম। কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করিলে পুনরায় পন্দাটি টানিয়। দ্রতপদ্দে অন্তর চলিয়া গেলেন । 


দিগদর্শন 


জনন-নিয়ন্ত্র 
( 317617-0901560] ) 


অধুন! একদল ব্যন্তবাগীশ মানব সমাজের তথাকথিত ঠিতাকাজ্ী লোক সুর তুলিয়াছেন, 
জগতে যে ভাবে লোকসংখ্যা বাণ্ডিয়। যাইতেছে, তাহাতে লোকসংখ্যা না কমাইলে বেকার 
সমস্যার সমাধান হইবে না। এইক্জগ্ত তাহাদের মতে জনণিয়স্ণ 'অতাবশ্যক বিবেচন।য় তাহার। 
তৎপক্ষে নানাবিধ পুথি-পুস্তক পিখি: তছেন এবং নানারূপ ওঁধধ ও প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিতেছেন । 

বর্তমান প্রগতির যুগে ভাব বর্য ও যে এনস্বিপ জন্মনিরোধনীতি গ্রহণ করিবে না,_-তাহা 
তে| হইতেই পারে না । সকল দিকেই হখন প্রতীচ্য সপ্ত তা, শিক্ষা দীক্ষ) কৃষ্টি সংস্কৃতির অনুকরণ 
কয়। হইতেছে তখন এই দিকেই ব| মন্থুকরণ ঢেই|। হইবে না কেন? তাই প্রবাশ্তভাবে জন্ব- 


২৬২০ ভারতের সাধন। | ৫ম খশ--১১শ নংখ্যা 


নিরোধক উযধের বিজ্ঞাপন গ্রচ।রিত হইতেছে এব' শুন। য'ইতেএছ এই সকল ওষধ বহু পরিমাণে 
তরুণ তরূণীদিগের মধো বাবহৃতও হইতেছে। 

অংর্থিক ছুরবন্থার দিনে জন্মশানন যে প্রয়োজনীয়, ইহ। তে! সাধারণভাবে বেশ বুঝ যাঁয়। 
কারণ যথন পতিপত্বীধ মোট। ভাত কাপড় সংগ্রহই কষ্টস'প্য বাপাঁব হয়| উঠিতেছে, তাহার উপর 
সন্তান জন্মিলে সম্তাননর খাগ্যাদি যোগাড কর। বাঞ্তনিকই ক্রেশদায়ক ব্যাপার । গ্ুতরাঁং দেখিতে 
গেলে গৃহস্থ পরিবারে জন্মশাননের ফাল অনেকটা আবাম উপভোগের সুযোগ হইতে পারে। 
আবার অন্যদিক দিয়। দেখিতে গেলেও দেখ। যায় জন্ম নিয়ন্বণে কৃত্তিম উপায় অনলম্থিত হইলে ইহার 
সাহাঁযে 'অবৈপ উপায়ে ভোগস্পৃহ| নিরব করা সঙ সাধ্য তয়, অথচ বাহিরে পেথ] প্রকাশ এহইব$র 
আশঙ্কা! ও খুব কম হয়। সুনরাং জনননিয়ন্ত্রণের বাপারট। মে কলা'ণকর তাহ। অন্ততঃ শিক্ষিত 
সম্্রদায়ের অনেকে মনে করিতেছে । 

জন্মশাসনেব সম্বন্ধ নানাবূপ আলোচনা চলিতেছে । কিছুদিন পূর্বে লগ্ডুনসঙ্রে জার্ড 
হার্ডারেব মভাপতিত্বে এপিয়। মহাণদশেব জন্মনবে!প সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সভ] 'বমিয়ান্ছিল'। 
সেই সভায় ডাক্কাঁর ডাঁইস্ডেল্‌ বলেন_এভাবতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন লোঁকের যখন একণেলার 
বেশী ভাত জোটে ন', তখন ভাবতে জন্বানিয়ম্বণ নিতান্ত গুয্োজনীয় ? ততৎপ্রস্গ তিনি যুদ্কিও 
প্রদর্শন কবিয়াছেন। তিনি বলিয়।ছেন--ভারতের বর্তমান অধিবাপীর সংখা! ৩৫ কোটি। "অর 
যে ভাবে লোক সংখা। বাড়িতেছে, তাহাতে ৫০ বত্সবের মধো ই লোকসংখা। বাঁড়িয়! ছুই হাঁজর 
কেটিতে পরিণত হইবে । তখন ভারতে এত লোকের স্থান ও মাহারের সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? 
এইজন্য ভারতের জনননিরোধর বাবস্থা কর! অভ্তরাবশাক।, প্রতীচাবাসীর ভারতের প্রতি 
এইবূপ বিশ্ব প্রেমিকতা বাস্তরিকই প্রশংসনীঘ বটে, কিন্তু ভাবতে ৪০ বসব পূর্বে মোটামুটি জিপ 
কে'টি লোক ছিল এবং এঈ $০ বংনবরে মোটে পাচ কোটি ম'র লোক বাড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত 
ডাক্ত'র মহোদয়ের ৫০ বংমরের ভবিত্যৎ অন্ুগান যে কতট। সত্য হইবে তাহ! ভারতবালীর 
ডাবিবার বিষয়। 

যাহাই হউক, এদেশে শিক্ষিত। ভদৃণহিলাবা9 প্রক্াগ সঠাঁয় সমবেত ইয়া জন্মনিরোধের 
প্রস্তাব ভে'টের জোঁবে পাশ করিত সমর্ম হইয়াছে । গ্রগতিবাদিনী শিক্ষিতা নারীরাও সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে ভাবতের লোঁকসংখা। যে ভবে বাছিয়। গলিয়াছ »চ ঘরে ঘরে যে ভাবের অন্নান্ভাৰ 
দেখ! যাইতেছে, তাহাতে জন্মনাবোধের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়াও দারিক্রোর হাত হইতে 
মুক্তি পাইবার চেষ্ট৷ কর' বিধেঘ়। 

জন্মনি'রোধ প্রস্তাবটি প্রক্াশ্যাভ'/ব যুক্তি র্কের অনতারণ। করিয়া! কলিকাতার গহ মহিল। 
সভায় পাশ হইয়াছে বটে, কিন্ধ ইহাঁথ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ৭ যথেই হইয়াছিল; গ্রতিবাদিনীদের পক্ষ 
হইতে কুমারী রাণী ঘে'ষ বালয়াছিলেন_-যে বিষয় নিভৃত শয়নকক্ষে স্বামী ৪ স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসিত 
হওয়1 বাঞ্চনীয় প্রক্কাশ্খ সভায় তাহার আলোচনা অ:শাভন।৮ তিনি আরও বলিয়াছেন-- 
“প্রতোক নারীরই জীবনের সুখ সৃবিধা, কর্তব্য, আরাম ও সন্তোষের উপলব্ধি সম্বন্ধে স্বতন্থ মানদণ্ড 
আছে। যাহ। একের পক্ষে বলকর পথ্য তাহ! অপরের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ; স্থৃতরাং জন্ম- 

ব্যাাপ।র দেখের বর্তনান অবন্থায় এলঙ্গত। ইহার ফলে সংখা! হিনাবে ভারত্র্য -ুর্বর 


গসদ্র-»১৩৪১,] দিগ দর্শন ৬হ১ 


হয়! পড়িবে । বাহার! জন্মনিরোধের পক্ষপাতিনী তাহার! জনসাধারণকে আত্মপন্মান রক্ষার 
বিষয়ে িক্ষ! প্রদান করুন, __জন্মনিয়ন্থণের পরিবর্তে অর্ধনিয়ন্ত্রণের খিক্ষ। দিন।” শ্রীমতী ক্েমাদ 
মহোদয়াও প্রতিবাদ করিয়! বলিয়াছিলেন “অবশ্য বহু ভগিনী দরিজ্রের ছুঃখ দূর করিবার জন্য এই 
ব্যবস্থার পক্ষপাতিনী। কিন্তু অধিকাংশ ভগলীই স্বর্থনরতার দিকৃ দিয়। অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 
তাহারা কীছুনে ছেলের শানির্ভব চাহেন না। তাহাতে তীহাদের জীবন ছুর্হ হইয়া উঠিবে মনে 
করেন ।” লাহোরের কুমারী খাঁদিজ। বেগম ফেরোজুদ্দীন মহোদঘা বলিয়াছিল্নে -“্যপ্দ ভারতবর্ষে 
জনসংখ্যার আধিক্য দেখিয়। জম্মনিরোধ ব্যবস্থ!র জন্য নকলে লালায়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
বিধবার পুনর্ধিবাহ দিবার জন্তা সুম্মলন ..ত ব্াগ্রকেন? নিষ্ন-শ্রণীর জনপাধারণের মধ্যে জন্মসংখ্য। 
স্বাস করাইবার জন্য দন্মনিরেধের বাবস্থা না ক'রয়! যাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি 
ঘটে, জ'বনযাত্র! প্রণালীর মানদণ্ড পরিবন্তিত ও: পরিমাঞ্জিত হয়, তাছার ব্যবস্থা করুন। 
তাহাদিগকে ব্রক্ষচর্ধ্য শিক্ষা দিন, সংযম শিক্ষ। দিন। উহা ভাবভীঘ শিক্ষার “মকদ গ1, 

এক্ষণে আধুশিক খৃষ্টান সভ্য তার চুড়ামণি মাকিণ মুক্ত প্রদেশে জন্মপিযন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্প্রতি 
গবেষণা ও আ-লাচন। করিতে যে এক বৈঠক ব'সয়াছিল তাহাঁতে পক্ষে ও বিপক্ষে *হুলোক উপস্থিত 
ছিলেন। জনননিরোধক আইনের পাগু,লিপিও দিনে সভায় পেশ হইয়াছে? প্রস্তাৰক 
হইতেছেন ওরিগণষ্টেযটর ভূততপূর্ধ গবর্ণর সেনটর এয 'লটার পিগ্লান-_.যদিও পিয়াস- ছয়টি সন্তানের 
জনক। তিনি বলিক্মাছেন-ব্যবসায় বাণি"জ্জা এখনই লোকের কাজ মিলিতেছে না। যদি 
জনননিয়ন্ত্রণ কর! না যায়, তাহ। হইলে যে লক লক্ষ শিশুর জন্য হইবে, তাঁহারা কাজ পাইবে 
কোথায়? অপর পক্ষে ভাক্তাব হেন্রী ক্রপন দলিয়াছেন যে, “জনননিয়ন্ত্র ওয়ালার! প্রচার 
করিতেছে ডাক্তারের! সকলেই জনননিয়ন্ত্রণের পক্ষপাঁতী_এ কথা আদৌ সত্য নহে”। পাদরী 
চার্লস কাওলিন বলিয়াছে-প্রঙ্গননের হাত এডাইলেই দারিদ্রা ও বেক!র স৭স্য। দূর হইবে না, 
হইবে টাকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে |” নিউজার্সে ষ্রেটের সেনেটর শ্রীমতী 
মৈরী নর্টন, কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিদ্দিক অর্মনীতির অধ্যাপক জন্রায়ান, পাদরী উঠলিয়ম 
চেঞ্জ ও আনেষ্ট ষ্রায়াস এবং অন্য অনেকে জনননিয়ন্ত্রণ আইনের ঘোর গ্রতিবাদ করিয়াছেন । 
হপ কিন্স্‌ বিশ্ববিগ্যালয়ের ডাক্তার ভাঁগয়ার্ড বেলী বলিয়াছেন--“আম।র নয়টি সন্তান ও তেরটি 
পৌন্্পৌন্রী দৌহির দৌস্ছিত্রী'আছে। আমি হাঁহাদের নকলের জন্মে অত্যন্ত আনন্দিত 1+ 

জন্মনিয়ন্ত্রণ ্রত্তিবাদিনীগণের উদ্ধৃত অংশসমুহ হইতে মনে হয় যে বর্তমানে যাহারা 
ল্জাশাসনের পক্ষপাতী তাহার! ব্যলিচাঁর দোষ নিবারণের জন্য তনট। ব্যগ্র নঙ্েন, যতট। ব্যগ্ন 
'আত্মাহথখ স্টবিধার জন্ত। বরং মনে হয় জন্মশাদনের মুলে বাভিগ'রেব দিকে আগ্রহই যেন প্রবল । 

পাশ্চাত্য দেশসমৃত্হর অবস্থা পর্ধ্যালোচন। করিলে দেখ! যায় কেবল ফরাসীদেশেই 
লে'কসংখ্য! বাঁড়িভেছ্ছে ন। বরং ক্রম'গত কমিতেছে এবং শুন। বায় ফরাসী দেশেই বাভিচারের মাত্রা 
অন্তান্ত বেশী। সাধারণতঃ ফরাপী দেংশব মেষের। ধিবাহ করিতে চাহে না। কিন্তু তাই বলিয়া 
যে তাহারা পুরুষেব সঙ্গ লাভে শনিচ্ছুক্গ তাগা নহে । পদ দেখের মেয়ের! অবাধে পুরুষদের সঙ্গে 
মিশিমা অটৈবধভাবে গর্ভবতী হইয় থাকে এবং নান! প্রক্তিদ্ব। অবলগ্নে সেই গভও তাহার! 
নাশ ক্রিস সন্তান পাজনের দায়িত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখে। ইহার ফলে 'অনেক লঙষম 


৬২২ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্য 


মেয়েদের মধো নানাবিধ উতৎ্কট ব্যাধির স্বষ্ট তয়, এবং অনেক সময় ভাক্তারগণ কঠিন গীড়া 
হইতে নারীদিগকে রক্ষ। করিবার জঙ্গা ্ গকল নারীদের জরায়ু কাটিয়। দেয়। ইংলগ্ের লমাগও 
যে খুব উন্নত তাহা নতে। বিটিশবালাঁর অবাণ স্বাধীনতা সেই দেশের সমাজে এত কলঙ্ক 
বাড়'ইয়া দিয়াছে, তাগছাতে তথাঁকার নাবীরা চতুরতীয়,। বিলাসিতায়। ফাজল[মিতে, নষ্টামিতে 
ফংালী নিলাপিনী হইতে কোন অংশে নান বপিয়! মনে হয়না। এ সকল মেয়েদের স্বাধীনতার 
ইতিহাস আলোন। করিতে গিয়া ইংলগ্ডের সমাজহিতৈমিগণ আকুল হইয়৷ পড়িয়াছেন। মোটের 
উপর শান্তিময় পারিব।রিক জীবঝনর শ|ষ্থিমাধূর্যয পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই ভোগ করিতে পারে 
না। থাকার বিবাহ নরনারীর দেঠিক সধ্ন্ধ স্থাপনের জন্য ক্ষণিক মিলন মাত্র। যতক্ষণ 
পরম্পর পরম্পরকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারে ততঙ্ষণ উভয়ের মধা মিলন। তারপরই নারীর 
চক্ষে শ্্পুরুষ পড়িলে, কিংব। পুরুষের চক্ষে সুনাবী পড়িল, তাহারা অবাধে পরস্পরকে পাইবার 
জন্ত সবই করিতে পারে। মোটের উপর তথাকার সাধারণ নরনারী ক্ষণিক আনন্দের জন্ত মিলিত 
হয় এবং আবার পরম্পণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নূন অ।ননে'ন আশায় ছুটাছুটি করে। 


ব্যভিচারের সংজ্ঞ। যেন পাশ্চাত্া দেশসমুহের নিকট অতি সন্ীর্ণ। নরনারীর দৈহিক 
মিলনকে তাহার। ম্বাধীণতা বশে এবং €সই স্বাধীনত। ভোগ করিবার জন্য নরনারী তথান্ন উন্মাদ 
হইয়। উঠে। এইরূপ 'অবাপ মিলনকে তাহারা “ফীলা 9 (137৩০ 19৬৩ ) নামে চালাইয়া থাকে। 


পাশ্চতা দেশের নরনারীর মধ্যে এট যে দৈহিক মিলনের অবাধ আকাঙ্খ!,-:এই 
আকাঙ্ার মূলে যদ সপ্তান আ.সয়া বাধা শ্বরূপ দী'ড়ায়, তাহ। হইলে নরনাবীর অবাঁণ মিলনে ও 
ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব।র পখে পেই সঙ্জান বিষম বাধা জন্মায়। কাজেই নারী গর্ভধারণের 
উত্পাত হইতে রক্ষ। পাইতে পারিলে তাহার চিরযৌবন রঙ্গার পক্ষে যেমন সুবিধা হয়, অবাধ 
পুরুষের মহিত মিলনের পথও তেমনি প্রণস্ত হয় । এই উদ্দেগ্য সাধনের জন্ত পাশ্চতা দেশসমূহে 
ব/ভিচারী ব্যক্তিগণ 'থায় জন্মনিরোধের ধুয়া তুলিয়াছে, এবং ততফলে অনেক পুস্তক ও এষধা্দির 
আবির্ভাব হইয়াছে। 


পাশ্চাতা দেশের বাতিচারর তরঙ্গ আসিয়া ভারতীয় সমাঁজ-শরীরে আঘাত দিয়াছে। 
শিক্ষিত ভারতীয় নরনারীগণের চারত্রের উপর পাশ্চাতা প্রভ'ব কলঙ্ক ঢালিয়। দিয়াছে। এক্ষণে 
ভারতের যুবকযুবতী্িগের মধো পাশ্চাত্য ফীলাভে'র (21৩০ 1০%৪ ) ঘুর্ণাবাত্যা প্রবল তরঙ্গের 
ম্যায় আসিয়। তাহাদিগের হুরয়কে আলোিত করিয়াছে । আর “সই তবঙ্গের প্রভাবে জন্মশ।সনের 
জন্য এদেশেও এক দল নরনারী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া যাইজেছে সৃষ্টিপ্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিবদ্ধঠ করিবার জন্যই পুরুষ ও নারীর মিলন এবং এই মিলনের নাম বিবাহ । 
বিবাহ ইহলৌকিক ও পরণৌকিক সম্বপ্ধ লইয় নরনারীকে মিলিত করে! এ মিলনের প্ররুত অর্থ 
প্রজা-উতৎ্পাদন,_-বা৬চাঁর নহে, দৈহিক ভোগের জন্য আকাঙ্খ। নহে, পরন্তজ আত্মার মিলনের 
অব্যবহিত স্থখময় ফলমরূপ গ্রজ। উৎপাদণ মাত্র) 


আশ্চর্যোর বিষয় পাশ্চ'তা দশ বিবাহের উৎসাহের জন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে। ইটালীতে 
মুলোধিণী ও জাশ্মাণীতে হিটলার যুবকযুবতীর্দিগকে বিবাহ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছেন। 


ভাব্র--১৩৪১ ] দ্িগ দর্শন ৬২শ 


ফরাঁপী দেশেও সন্তানের সংগ্যা পাঁচের বেশী হইলে দম্পত'কে ফরাসী রাজ সরকার সন্তান পোষণের 
জন্য বৃত্তির ব্যবস্থ। করিয়। থ'কেন। 

জন্মনিয়ন্ত্রণ যে একেবারে দোষাবহ তাহাও বলা হইতেছে না। অতীত্কালে জনন- 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নৈতিক আদর্শ ই ছিল উৎকৃষ্ট উপায়। সে উপায়-অব্লম্বন দোষাবহ বলিয়। মনে 
হয় না। কিন্ত এক্সণে কৃত্রম উপ্ণয়ই হইয়াছে শেষ্ঠ বলিয়া গণা। কিন্ত রুত্রিম-উপায়-অবলন্থনে 
প্রস্থতিদিগের স্বাস্থোর উন্নতি হো! হইবেই না, অধিকন্ত সন্তান সম্তদ্দিগের দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য 
ক্র হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দ্রুত নৈতিক অসনতি ঘটিতে থাকিবে। মার্কিন ডাক্তার 
জার্ডিনের জনননিয়্ত্রণ 5ম্পর্কিত বিখাত পুত্তকই এই কথা বলিয়া দিতেছে । 

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এঈ ফে, যে সমস্ন গ্রতীচায জাতির! কৃত্রিম উপায়ে জণ্ন-নিয়ন্ত্রণের 
জোর নিন্দা করিতে আরন্ত করিয়াছে, আমদের "দশের নবা শক্ষিতগণ ঠিক সেই সময়েই কৃত্রিম 
উপায় অবলম্বন করিতেছে । প্রাতী'চার মনী ষগণ অতী'তপ কঠেৎ অভিজ্ঞ-নার ফলে যাহা অনিষ্টকর 
বলিয়া বুঝিয়াছেন মক্জাগত ব্যাধির হ্যায় পশ্চাত্া অন্রককথের (মাধে আমরা তাহাকেই পরম- 
কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছি । আমাদের দাসমশোবৃন্তির এই শোচপায় নিশ্চলত। দুর করিয়া 
মচলত৷ মাঁনয়ন কর] সন্দাগ্রে প্রয়োজনীয় হর] গড়িয়।ছে। মনে রাখিতে হইবে একটা জাতিকে 

মের মুখ হইতে রক্ষ| করিবার গন্য মকলকেই 'অমাদের পিভৃপিতামহ এবং মতুমাতামহীদের মত 

কতকট| আরাম কতকট| স্ুখশান্তি উৎসর্গ করিতে হইবে । 

ভারতের মাতৃজাতিকে নিশেষভ!বে স্মরণ রাখিতে হইবে খুত্রের মঙ্গলকামন।য় আত্মবাঁল 
দেওয়াই মাতার কর্তবা এবং তবেই স্থপুপ্রের মাত। হয়| যায়। মতের মহিমায় মহিমামিত না 
হইতে পারিলে ভ সন্তানের মাতা হওয়! যাঁর না। ছুটা পগংবাঁজী ও ফষ্টি*্টির দ্বার সে কার্ধ্য 
সাধিত হয় না। একজন ্ুুশিক্ষিতা মিল! হয়তো মভায় লগ্াসাল পঞ্ঠতার জন্য সহজেই ধন্যবাদ বা 
করতালি পাইতে পাঁরেন কিন্তু একটি বালককে শ্ুুযন্তানরূপে গড়িয়। তুলিতে হইলে বিশ বৎসর 
ধরিয়| নিরবছিন্ন পরিশ্রম ও আল্মে।্লগেঁর দরকার । 

উপসংহারে বক্তবা এই যে নারীদিগেব সতীকট। একট। টিইক|রী নহে, ইহ।| পুরুষদিগের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য একট! গপ্ররে।চনাঁও নে । গ্রহেতক দেশের গ্রাক্তাক সমাজের একটা নিজস্ব 
সম্পত্তি আছে। ভারতের নিজন্ব সপত্তি এই সতীত্বের মন্যাদা। দেশের ঘুত মংপুত্র জখ্ময়াছেন 
সব সতী মাতার গর্ভে । সহস্র সহম্র বসর ধরিয়! আামাদের হিন্নম্মা্ বে ঠিক আছে, তাহা এই 
মতীত্বের সম্মানের জন্য । সতীত্বের গৌরব রক্ষ'€ জন্থা রাজপুত রমণী ণ প্রাণ বিপজ্জন দিয়াছেন। 
সতীত্বের মর্ধাদ। রক্ষার জন্য হিন্দুরমণী অবল'পাক্রমে প্রাণ পরিতাগ করিয়াছেন। স্থতরাং 
কতকগুলি বিদেশী সাহিতোর অচ্চনরণে ও বিদেশী আদশের মেঠে যাহারা সতীহের অমর্ধ্যাদা 
করিতেছে তাহার। যে অন্ততঃ হিনুলমাগের মনিষ্টকারী সে বিষয়ে সন্দহ নাই। 

শা দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


প্রশ্থোত্বরী 


( পূর্বান্বৃত্তি ) 
উঃ।- ত্রদ্ধান্থেষণে বিভিন্ন মত 2 
৩। অন্য কেহ বলেন উক্ত মত ভ্রমাত্মক । দেহ আত্মা হইতে পারে না, দেছঃ অচেতন 
জড়, ইন্দ্রিমগণ কর্তৃক প্রিচাক্তি হইয়া চেতনবৎ প্রন্তীয়মান হয় মাত্র। ইহা বজ্যযৌবনাদি 


সহ বিবিধ পরিণতি প্রার্ হয়, ষড়'বকার যুক্ত। পিতিবীর্ধ্য ও মাত শোণিত হইতে উৎপন্ন 
সংঘাত দ্রব্যসংঘ।ত সর্বব?াই পরার্থ হইয়া থাক। সুতরাং ইহা আত্মা হইতে পারে না। আমি 
বধির, আমি কাণ, অমি মুক এইরূপ অনুভব হয়। উহ। ইন্দ্রিয় বিষয়ক। ইন্দ্রিয়গ*ণর দ্বারাই.বূগ 
রস গদ্ধাদি বিষয় জ্ঞান হয়। শ্রুত্িতেও আছে এপ্রাণাঃ এতং প্রজাপতিং এত্য উচুঃ।” অর্থাৎ 
প্রাণ ( ইন্দ্রিয়) সকল এই গ্রন্গাপতির নিকট উপস্থিত হইয়! বপিয়াছিলেন। ইহ! দ্বার! ইন্জরিয়গণের 
চেঙনত্ব প্রম।ণিত হয় অতএব হক্দ্রিযনগণই আত্ম চেহ নহে। 

৪। অন্য কেহ এই ইন্দ্রয়াত্ম বাদকে দূষণ করিয়। প্রাণ ( পঞ্চপ্রাণ ) আত্ম! এই মত 
পোষণ করেন। তাহার। বলেন যে বুক্ছছেদনে কুঠারের কর্তৃত্ব নাই, উহা অচেতন করণ মাত্র। 
তদ্বৎ ইন্জিয়গণও করণ মাত্র । কুঠারবৎ প্রাণ শক্তি সমন ন হইয়া কার্ধ্য করে! উহার! অচেতন । 
লোকে বলে পুর্ব যাহ। দেখিয়াছি তাহাই এক্ণ স্পণ করিলাম অর্থাৎ পূর্বে যে আমি দেখিয়াছি. 
সেই আমি এখন স্পর্শ করিল।ম) তাহাতে যে দেখিয়াছিল সেই স্পর্শ করিতেছে। দর্শন ইন্দ্রিয় 
ও স্পশেন্দ্রিয়ের দ্বার1 দেখিয়াছে ও স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। চক্ষু স্পর্শের ব। কর্ণের কাজ করে না কর্ণ 
চক্ষু বা রসনার কাজ করে না,স্পর্শ আঘ্রাণের কাজ করে না। এইরূপ এক ইন্দিয় দ্বার। অন্য 
ইন্দরিয়ের ব্যাপ।র নির্বাহ হয় না । যদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র কর্তা হয় তবে বহু কর্তা স্বীকা্য 
হইয়া পরে । দেহ এক কর্তা বু হইলে কার কথা রাখে। তেঁতুল দৃষ্টে জিহব।য় জল অ।সাঁ 
সাধারণ। অথচ ভিহ্বার ও চক্ষুর কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র হই.ল এরূপ ঘটিতে পারে না। ইহাতে এক, 
কর্তা থাক৷ যুক্তিপিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গ'ণর সংঘ।তও কর্তা নহে, কারণ সংঘাতে সর্বত্র পরার্থ দষ্ট হয়, 
সুতরাং ইন্দ্রযগণ আত্মা নহে । প্রাণেরই ক্ষুধা তষ্চাদির অন্থভূতি হয় এবং প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ- হইলে” 
সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই রুদ্ধ হয়। অতএব প্রাণই আত্ম! শ্রতিও বলেন “আত্ম প্রাণময়” ইতি। 

৫€। অন্য কেহ এই প্রাণাম্মবাঁদ দূষণ করিয়া মনই আত্মা বলিয়া থাকেন। তাদের 
যুক্তি এইরূপ--দেখ প্রাণ কণ্মকারের যন্ত্র মাত্র। উহা! যেমন" বাহির হইতে বাধু লয়. তা 
ত্য'গে অগ্নিকে উদ্দিপীত করে তেমনি প্রাণ বাচির হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া ভিতরে নেক? ও, 
ইন্ড্রিষাদিকে উদ্দিপীত করে ও ভিতরের বায়ু বাহিরে নেন। উহ। জড়। ইহার কোন হিতাছিত 
জ্ঞাননাই। নিদ্রাকালে যখন অন্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ বিশ্রাম করে তখনও গ্রাণ কাজ কর। এ, 
সমক্ক গ্রিয়জন ব| শক্র চৌরাদি নিকটে আদিলে এমন কি গাত্রম্পর্শ করিলেও প্রাণ তাহ জঃনিতে 
পারে না। প্রাণ ঘড়ী যন্ত্র স্তায় অচেতন না হইলে, নিপ্রিত বাক্কি অন্ত লোক সঙগাগম জানিংত 
পারিত। নিজ্রাবস্থায় রোগশোকজনিত তীব্র যন্ত্রণার বিশ্বাতি হয় কেন? প্রাণ কেন এ 
সমুদয়ের প্রকাশক হয় না? অতএব প্র।ণ আত্ম! নহে। পঞ্চপ্রাণ সমবেত হয়া কার্যকরী হয়। 


ভাহ। সংখাত, কাজেই পরার্থ; অতএব গ্রাণ আত্মা হইতে পারে না । অতএব মনই আত্ম!। মনই 
নংজার উৎপত্তি করে। 


ধম্মে পাশ্চাত্য প্রভাৰ 
[২] 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোঁষ 
বো 'দ্ধধন্ধাবলস্বনে পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ আমাদের ধশ্মের মূলে যেরূপ কুঠারাঘাত 
করিতেছেন, তাহ।র কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এইবার যে সমস্ত পাশ্চাত্যশিক্ষিত 
স্কৃতজ্ঞগণ বিশ্বপ্রেমের মহিম। ঘোষণা! করিয়। দ্বৈত ব| দ্বৈতাদ্বৈত ব| বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ অবলম্বন 
করিয়। আমাদের ধরন্মধবংসকারিণী সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিণী দেবতার বাহনম্বরূপ হইয়। 
থাকেন, তাহাদের বিষয় আলোচ্য । ইহার), দেখ! যায়, বেদবেদান্তগীতা প্রভৃতি শান্্পাহাষ্যে 
তাদৃশ কোন একটী মতবাদ আশ্রয় করিয়। ভারতীয় ধন্মমতের নিতান্ত ছুর্ভেছ্য দুর্গ সেই বেদমূলক 
অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণে অগ্রলর হন। বৌদ্ধমতবাদ, অবৈদিক বালয়। বৈদিক ধর্ম[বলস্থিগণ 
ষ্দি অবিচারিত চিত্তে তাহাদের কথা॥ কর্ণপাত না করেন, তাই থেন সেই পাশ্চাত্য ভাব।ভিম।নিণী 
দেবত| এই লব পাশ্চ।ত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণকে বেদের দোহাই দিয়! বেদমার্গের ভিতর দিয়া, 
ভারতীয় ধর্মমতের সেই নিরতিশয় ছুর্ভেছ্য ছু ধ্বস করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। এঈরূপে 
সেই পাশ্চাত্যত্তাবাভিমানননী দেবতার প্রপ।নমরনিবর্ছন-নীতি এন্েত্রে বেদমাগের তিতর দিয়। 

বেদমূলক অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণ করিয়! প্রযুক্ত হইয়! থাকে 
কিন্তু আশ্চর্ধ্যর বিষয় এই যে, এই সকল মহাস্ম। বেদের অভ্রান্ততা কেহই সম্পূর্ণক্ষপে 
বিশ্বাম করেন না, অথচ ইহার! বেদবেদান্তের দেহাই 'দয়। বেদৈকগ্রমাশবাদী অদ্বৈতবাদীর 
মতবাদখগুনে প্রবৃত্ত হন। বেদের অন্রান্তত। সম্বন্ধে কেহ বলেন -বেদ সর্ব1ংশে অভ্রান্ত নহে, কিন্ত 
কতক অংশে যে ইহাতে ভ্রনপ্রমাদ নাহ_-ইহা নিশ্চিত। যদি 'ঈজ্ঞালা কর। যায় সে অংশ কোন্টা? 
তখন তাহাঁর। বলেন--যে অংশটা যুক্তিযুক্ত বলিয! বোধ হয় এবং 'মামাদের অন্থহ্তির সঙ্গে একা 
হয়, সেই অ'শে কে।ন ভ্রমপ্রমাদ নাই--ইহাই বলিতে হইবে। স্ৃতরাং বেদের অভ্রান্ত অংশ 
নির্দেশ করিবার মানদও তীহাদ্দেরই বুদ্ধি বা বিবেচনা । কেহব। বেদের অভ্রান্ততাই স্বীকার 
করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেদকে খষিপ্রণীতও বলেন। কিন্তু খধিপ্রণীত হইলে তাহা যেআর 
বেদ নহে, তাহা ষে স্থৃতি হয়, এবং তাদৃশ বেদ যে পৌষের হয়, আর পৌরুষেয় হইলে যে, তাহ! 
সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হয় ন!, অথব। অপৌরুষেষ় অন্রান্ত বেদের অঙ্থবাদনাত্র হয়, বেদের প্রামাণ্যেই যে 
তাহাদের কথার প্রামাণ্য, আর তজ্জন্য বেদনিঃপেক্ষ তাহার কথার দ্বার। যে বেদার্থ নির্নেয় নহে, 
কিন্ত বেদার্থনিধয়ের জন্ট যে অনাদিসিদ্ধ মীমাংসাসন্ত কৌশল, তদ্দারাই বেদার্থ নির্ধণের-_-ততদুর 
পর্যযস্ত আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। কেহ বৰ! খধিদিগের সর্ববজ্ত্ব স্বীকার করিয়া 
খাষিগ্রণীত বেদের অভ্রাস্তত প্রতিষ্ঠাপিত করেন, কিন্তু নর্ধজ্ঞের ষে হচনাকার্ধ্য সম্ভবপর হয় না, 
যেহেতু যাহাকে রচন! বলা যায়, তাহা রচনার পূর্বে রচনাকর্তার চিত্তে সংস্কাররূপেও বিদ্যমান 
থাকে না, থাকিলে তাহার কথন পুনরারুত্তিবিশেষই হইয়া যায়, আর তজ্জন্য বেদ, সর্বজ্ঞ-খঝধিরচিত 
নহে--এতঘুর পর্য্স্ত তাহার। আর অন্থধাবন করিতে পারেন না। আর এইরূপে ধাহারা বেদের 


৬২৬ ভাঁরতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড_-১১শ সংখ্যা 


অজ্রান্ততায়, সুতরাং অপৌরুষেয়তায় ও নিত্যতায় স্বয়ং বিশ্বাস করেন না, তাহারা সেই বেদের 
দোহাই দিয়। কি করিয়। বেদে অভ্রান্ততাবাদীর মতে দোষারোপ করেন-যদি জিজ্ঞাস! করা ষায়, 
তখন তাহারা বলেন, “আমর বেদকে অভ্রাস্ত না বলিলেও, যাহার অভ্রান্ত বলেন, তাহার] যদি 
বেদার্থনিণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্দোখনিণযের জন্ত তাহাদেরই কতৃক নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহ! 
হইলে তাহাদের সেই ক্রটা কেন একজন বেদে অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে না? 
পঙ্গান্তরে সেই নির্দিষ্ট নিয়মে বেদের যে ম্বারসিক অথ হয়, তাহাই বা কেন তাহার! নির্দেশ 
করিতে পারিবেন না? অহিন্দু কি হিন্দুর আইন অনুসারে হিন্দুর স্ক।য়-অন্যায বিচার করেন ন1? 
অতএব বেদ না মানিয়া বেদোক্ত মত অদ্বৈতবাদ নহে, কিন্তু তাহা ভেনাভেদবাদ ব। অচিস্ত্য 
দ্বৈভাদ্বৈতবাদ বলিয়া! যি নির্দেশ করা হয়, তাহাতে দে|ষ হয় না। 
কথাটী আপাতদৃষ্টিতে অনগত বলিয়া বোধ হইবে না, কিন্তু অশুদ্ধচিত্তে বেদার্থ প্রকাশিত 
ইঞ্ঈ--ইহা কখনও কোন নিষ্ঠাবান বেদসেবী বিশ্বাস করিবেন না। পদপদার্থ ও অন্বয়বোধবশতঃ 
বাক্যার্থবে;ধ হইলেও যে মলিন দর্পণে মুখদণনেণ স্যার, তাহ। অশ্ঞ্চিত্তের 'সংস্কারকলুধষিত হয়, 
এবং তাহাও “পান।পুকুরে টিন ফেলার” ন্যন্ন থে অস্পষ্ট ক্ষণিকগ্রকাশ হয়, তাহা স্বীকার করা 
ভিন গতি নাই। অধিন্দুকতূঁক হিন্তু বিচার যর্দ সর্ধকই শিদ্দোষ হইবার সম্ভ।বনা থাকিত, 
তাহা হইলে বনু স্থলে হিন্দু বিচারপতির হস্তে এতাদুশ বিচারভার দিবার ব্যবস্থা থাঁকিত না। 
অবশ্য এ কথায় পাশ্চাতারাজত্বে পাশ্চাত্য শিকিত ব্যক্তি অকুগ্ঠিতচিত্তে সন্্রতি প্রদান করিবেন 
না, কিন্তু তাত। হইলেও তাহার! যে মনে মনে উন্থা বুঝেন না, তাঁঙ। নহে । এজন্ত ইলব।ট্ট বিলের 
ঘথ। স্মরণ করিলে বোধ হয় বুঝিতে অর বড় বিলম্ব হইবে না। অতএব এই সকল পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত সংগ্কৃতজ্ঞগণ ফেই পাশ্চাত্যভাবদেন্তার বাহনরূপে ধখন এত।দুশ হিন্দু সাজিয়া শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়া আমাদের ধর্দসন্বপ্ধে মতামত প্রকাশ করেন, তখনহ তাহ।দের যুক্তির ভ্রমগ্রদর্শন এবং 
তাহাদের শাস্তরজ্ঞানের অন।রত। প্রদর্শন !ভনন আর গত্যন্তর থাকে ন।। কারণ, হিন্দু নাম শুনিয়া ও 
পাশ্চাত্য পপ্ডতমগ্ডলীর প্রখংসাবাদ শু'ন। গোকে তাহাদের কথ। বিশ্ব করিয়া! বসে। এক্ষেত্রে 
আত্মরক্ষার ইহাই শেষ উপায়, এবং বঙমানে এই উপাঁয়টা অবলম্বন করিবার একটা স্থল উপস্থিত 
হইয়াছে বলিগা আমরা এইরূপ আলোচনা প্রবৃত্ত হইলাম। 
ক্ছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে--এই শ্রেণীর অনেকেই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নাঁনাঁরূপ 
অসঙ্গত কথা প্রচারে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। [|কন্ত সম্প্রতি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি 
গ্রাঁচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে খ্যাতি অঞ্জন কারয়া হিন্দুসমীজে থাঁকিয়াই বেদ ও বেদাষ্ত প্রভৃতি 
অবলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর খড়াহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি আমাদের মিব্রস্থানীয় হইলেও 
আমাদের সম্প্রদ।য় গবর্তক জগৎপুঙ্গয ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের উপর হেগনবুদ্ধি উৎপাদনের প্রয়াস করায় 
ইহার কতিপয় কথার প্রাবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে মিত্রবুদ্ধি থাকায় ইহার নামোলেখ আর 
করিলাম না। কিছু দিন পূর্বে ইনি মাধবমতের ছ্ৈতবাদের উপর অন্ুরাগপ্রদর্শনসহকারে অদ্বৈত 
মতখগ্ুনে গ্রবৃত্ত ছিলেন, অদ্বৈতসিদাস্তকে বৌদ্ধসম্পদ বলিয়া ঘোষণা! করিতেন, কিন্তু অধিক 
দিন যাইতে না যাইতে তিনি অচিস্তাভেদাভেদবাদকে অচিন্তাইৈতাদ্বৈতবাদ নাম করিয়া, শান্ত্রসাহায্ে 
তাহার সমর্থন করিয়া, অদ্বৈতমতের নিন্দায় প্রবৃত্ব হইয়াছেন এবং ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যকে প্রোৌৰাদী 
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সি বলম্বী বলিয়া ঘোঁণ করতেছেন। মপর একজন ধুবন্ধব বন্তি মাবার উপনিষৎ 
ও তস্ত্রণাস্্ আলোচনাপগ্রনঞ্ষে ভগবান শঙ্করাটাশোব বাকরণক্জানের৪ অশাব প্রদর্শন করিতে 
বন্ধপরিকর হইয়াছেন অনন্ভ-উনন*বাদীর দল৭ এই মগ যোগদান করিয়াছেন। এইরূপে 
ইহাদের দলট| বেশ প্রবলাকার ধারণ ক রয়াছে। আসার অনেকেই যেন ইহাদের কথায় বেশ মুগ্ধ 
হ্‌ইয় যাইতেছেন ৷ আদাচাপী ব্র!ঙ্গণপ্ডিতগণ অন্নাভাবে অনেক দিন হইতেই নীরব হইয়াছেন । 
কোনরূপ আক্চমণের টত্তর দিবার৪ তাহার আার প্রধৃন্তি হর না। সুরা" ইহাদের প্রভাব 
এখন উত্তরোত্তর খুবই প্রবল হইয়। উঠিগাছে। মনে হয়. সেই পাশ্চাতা ভাবাভিমানিনী দেবতার 
সৈন্যসামন্ত এখন যেন দিপ্বিজয় উল্লাসে অধিক 'র উল্নমিত। যাহা হউক, ইহাদের মণ উক্ত লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ বক্তি, কোন এক নময়ে যাহ! বলিষাছেন, অগ্ঠ তাহাঁরই উত্তর দিবার চে! করিব। কারণ, 
ইহার বাক্যে শান্ত্রচ্চার কিঞ্চিৎ পরি:য় আছে । আর তক্জন্ত ইহার আক্রমণটাই উত্তর দিবার 
যোগ্য বলিয়। মনে হইল । ইনি বলিতেছেন 
“বৈদিক পাহিতা চারি ভাগে টিভন্দ বলিযা মনে কর! যাইতে পারে, সংহিতা, ত্রাঙ্মণ, 
আরণ্যক ও উপানঘৎ। সংহিতান মধো খত ও অথর্ব এই ছু্টটা মীলিক। যঙ্গুঃ ( স্ক্তাংশ ) 
ও সাম এই দুই বেদ প্রধ।নতঃ খাগেণ ₹ইতে সংগৃহীত । এই বেদনাহিতের শেষ অংশ উপনিষদ, 
সেই জন্য উপনিবদকে বেবাপ্ত বল! হয়। খের ও অথদীবেদের জ্ঞানগর্ভ স্থকগুলির সহিত 
উপনিষদেব তত্বিগ্যার সাদূগ গাছ । এবং অনেক মদন এইঈরূপহ মনে হর বে, যে প্রেরণায় 
ঝণ্েদের জ্ঞানগর্ভ সুক্তগুলি ইউদ্দ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রেরণাতেই উপনিষদের তত্বালোচনারও 
উদ্বোধ হইয়াছিল। খথেদের পুরুষঙ্থকে শিথিত আছে 
“পুরুষ এবেদং সর্ব যু ইং যচ্চ ভন্যম্‌ তত 
প!দোহস্ত বিশ্বভৃভানি ত্রিপাদন্যামৃতৎ দিব” 
অথাঙ যাহা কিছু ভূত ৪ ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আ.স্মন্গরূপ....."তাহার এক অংশ 
অম্বতলোকে কিাজ করেন । এই পুগ্ষ ও? তেই সমণ্ড জড় ও জাবূলোক উৎপন্ন হইয়াছে। 
অথর্থবেদের দশম মৃগ্ডলের সপ্তম কে ও অষ্টম হুক্ে যে ক্বন্ত 9 ব্রন্দেব বানা দেখা যায়, 
তাহাতেও লিখিত আছে, 'য স্বন্তের বিরাট, দহ মনোই এই বিশ্বহুপন নিহত রহিয়াছে, শুধু 
বিশ্বভৃবন নহে; তপঃ আন্ধ। এবং কাল তাহার মণ নিহিত আছে,” ইতাদি। 
এইরূপ উপক্রম করিঘ়া মনা নান। যুক্ত তর্ক ও শ্রুতি ব্যাধ্য। করিয়! উপগংহারে 
বলিতেছেন-__ 
“শঙ্করাচার্য্ের ব্রঙ্গনত্রব্যাখ্য। সম্বন্ধে বলিতে গিয়। বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার বিজানামুত ভাসে 
(১১৩: ) বলিয়ছেন__ নেদং বাসদর্ণনম্‌ মপিত্ু সপূমং প্রস্ছমং বৌদ্ধনর্শনমেব ।% ইতি।” 
অর্থাৎ আরম্ত হইল বেদ ও বেদান্তদ্ধার। থমতস্থ।পনে, আর খেষ হঠল শাঙ্করমতদূষণে, অর্থাৎ 
যে মতের উপর ভ।রণীয় ধর্মমতটা প্রধানত; প্রচিষ্িত রহয়াছে, তাহারই নিন্দা়। অন্য কথায় 
সেই পাশ্চাত্যভাবাঁভিমানিনী দেবতা যাহ চাহেন তাহারঠ পসহায়তা্। এক্ষেত্রে যদি কেবল 
নিজমতস্থাপন এবং তজ্জন্ঘই পরথত খণ্ডন কর! হইত, আর গ্রাচীন রীতি অনুসারে পরমতের 
আার্ষ্ের প্রতি কটক্কি কটাক্ষ প্রভৃতি না থাকিত। তাহ। হইলে আমাদের বকব্য কিছুই থাকিত্ত 
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না । ন্বমতগ্থাপনে সকলেরই স্বাধীনতা থাক। উচিত। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্য রীতি অক্গসারে 
পরমত খণ্ডনোপলক্ষে পরমত প্রবর্তকের নাম করা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রতি অসম্মানমূচেক 
ভাব গ্রকাশিত হয় না। এই আ.লাচ্য প্রবদ্ধে কিন্তু তাহাই কর! হইয়াছে । এজন্য কর্তবাবে।ধে 
ইঠার উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। মুখ উদ্দে্__ প্রতিপক্ষের ছুরভিসন্ধি বিপক্ষ বুঝিতে পারিলে 
যেমন অনেক সময় সেই প্রত্তিপক্ষ তাহ'র ছুরভিনন্ধিকে কাধ্যে পরিণত করিতে কুন্তিত হয়, এক্ষেত্রে 
সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবত| যরি আমানের ধর্দর্বংদ করিবার জগ তাহার দেই দুরভিসম্ধি 
কাধে; পরিণত করিতে কিঞ্চিৎ কুন্ঠি ত। হন, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম কতকট] সার্থক হইবে। 
| (১) যাহ! হউক এইবার দেখ! যাউক--উদ্ধত কথাগুলি কতদূর সঙ্গত। প্রথম “বৈদিক 
সাহিত্য চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়। মনে কর! যাইতে পারে, সংহিতা, ব্রাক্ষন। আরণ্যক ও উপ- 
নিধং।৮ আচ্ছা, এই কথ।টী কি করিয়। সঙ্গত হয়? অনেকেই জানেন- ঈশাবান্যোপনিষৎ এবং 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সংহিত।র অর্থাৎ মন্ধভ।গের অন্তর্গত। ৪০ অধ্যায়ে যজুর্বেদ সংহিতা সমাধু। 
তাহার শেষ অধ্যায় ঈশাবান্ডেপনিষৎ। এইরূপ বুহদাঁরণ।কোঁপনিষৎ শতপথব্রাহ্মণের শেষ 
অংশ। মস্বতরাং সংহিতা ও ব্র।ক্ষণ হইতে উপনিষদের পৃথক গণন। কিরাপ হয়? এইরূপে ব্রাঙ্গণ 
হইতে আরণ্যকের কোন পৃথক গণন। সম্ভবপর নহে । টজমিনি মহধি মন্ত্রভিন্ন বেদভাগকে ব্রাহ্মণ 
নামে অভিহিত করিকপ'ছেন। এইরূপ কাঁতায়ন ও আপন্তস্ব গভৃতি মহধিগণ বেদকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়।ছেন। মন্ত্র ৭ ব্রাহ্মনাতিরিক্ত বেদভ।গ এপর্যন্ত কাহারে! জানা! নাই। 
সংহিত। বলিয়া বেদের কোন ভাগ নাই। আক্গকাল কেহ কেহ মন্ত্রজাগকে সংহিতা নামে প্রচার 
করিতেছেন । কিন্তু সংহিত। পদটা প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদের সেই ভ্রম দূরীভূত হইবে । 
সংহিতাপাঠ ও পদশাঠ প্রভৃতি বেদের পাঠপ্রকার মার। বিপন্ষি করিয়া পাঠ করিলে ত'হাকে 
সংহিতা পাঠ বল! যায় ন।। সংহিত! পদের অর্থ পাঁণিনি ব্যাকরণ প্রততিতে বিশদভাবে আলোচিত 
হুইয়াছে। 'আামরা আধুনিক এর্খে উপরে মন্ত্রকে সংহিত। বলিয়াছি মাত্র। বাস্তবিক সংহিতা 
নামে বেদ ভাগ নাই। 
্‌ (২) তাহার পর “সংহিতামধ্যে খকু ৪ অথর্ব এই দুইটীই মৌলিক”__এই কথ।টীই ব| 
'ৰল। যায় কি করিস্তা? বেদের মধো মৌলিক ও অ.মীশিক বিভাগ করা যায় কিরপে? মৌলিক 
বলিলে মূলসংক্রান্ত বুঝায়, সুতরাং মৃলভিনই বুঝায়। মূল যদি অপৌরুষেন হয়, তবে মৌলিক 
স্থতরাং পৌরুষেযই হইতে বাধা ॥ তাহার উপর আঁবার অবীলিক বপিলে বেদের বহির্ভতি 
বস্তকেই বুঝায়। যদি বল যায় _ব্যাপদেব বেদের বিভাগাদি করায় মূল ও মৌলিক ভাবের 
সম্ভাবন। হইয়ছে। কিন্ত তাহাও সগত নহে। কারণ বেদের মন্ত্রের ক্রমবিপর্য্যয়াদি কোনরূপ 
অন্তথ| ঘটিলে তাহার আর বেদত্ব থাকে না। আর অমৌলিক বেদের সম্ভাবনাই বা কোথায়? 
মাধ্বমতে এই জাতীয় কথ! আছে, কিন্তু তাহ! যে অনঙ্গত, তাহা “মাধ্বণতে বেদের স্থান” নামক 
প্রবন্ধে প্ররর্শিত হইয়াছে । অতএব বের মৌলিক ও অমৌলিক বিভাগ কিজপে সঙ্গত হয়, 
তাহা স্বধীগণেরই বিচার্ধ্য বিষন। তাহার পর ঝন্ধ ৪ অধর্ব মৌলিক হয় কিবপপে? ইহারা 
কি মুল বেদ নহে? অহথব এছাদৃণ কল্পন| নিতান্ত অদতি এবং ইহা পাশ্যত্য সমাঙ্গেই 
শোভা পায়। 
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(৩) “যজুঃ ( স্থক্ত/ংশ ) ও সাম এই দুই বেদ প্রধানতঃ খণ্বের হনতেই সংগৃহীত | এইবার 
এই কথাটী আলোচ্য । যু; ও সাম খথেদ হইতে সংগৃগীত-এরণ কি করিয়। বল] যায়? খকু ও 
ধথেদ অত্যন্ত বিভন্ "স্ত। খক্‌ বলিলে কেবল খক্মন্ত্র বুঝায়। খখ্বদ বলিলে খক্মন্ত্র হইতে 
খথেদীয় উপনিষৎ পর্ধ্ন্ত সবই বুঝায়। যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণ মিনি মহধি দেখাইয়াছেন। তাহাতে 
গছ্যরূপ মন্ত্র+্ই যুজুঃ বলা হইয়াছে। নিরুক্তকার ভগবান্‌ যাঙ্ছের ব্যাখ্য।ত-- 
খচাং ত্বঃ পে।ষদান্তে পুপুষান্‌ গায়ত্রং হে! গায়তি শকরীযু। 
ব্রহ্ম। তব! বদতি জাতি বিদ্যাং যঙ্শ্য মাং বিমিমীত উ ত্বঃ॥ (খক সং ৮১২,২৪৫) 
এই খক্মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য কছিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যঙুর্স্দ খগ্বেদের পরবর্তী 
নহে। আরও বুঝ যান যে, কোনও বেদই “কোন বেদের অগ্রে বা পশ্চাতে নহে । সমস্ত বেদই 
অনাদি ও তুল্যভাবে বিছ্যমন | যন্ত্র, খক্‌ যজুঃ সাম ও অথর্ব মন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়। 
থাকে । কোনও বেদ না থাকিলে যজ্ঞ উতসন্ন হয়! বামু। যক্জ নাই, বেদ 'মআাছে--এরপ হয় নাই। 
অথ5 আঙ্গকাল বেদচতুষ্টয়ের মধ্যেই পূর্নাপরিভ্তাৰ নির্নয়ের চেষ্ট দেখ। যায়। ইহাতে হিন্দু 
স্থধীগণ হাস্তই কর্রবেন। যাহ। হউক গগ্ঠক্জণ মন্ত্রকে খন ল।.হইয়ছে। সেই পছারপ মন্ত্র হইতে 
গণ্রূপ মন্ত্র সংগৃহীত হইল কিদ্ধপে? ইগনিণ্চই কোন বেবপেবা হিন্দু বুঝিতে পারিবেন না। 
তাহার পর যজুঃমন্ত্রের স্থক্রাংশ ও অন্থ বাংশ--এই ছুঈ বিভাগ কোথ| হইতে আ'সল? সাম মনত 
খকৃই বটে, কিন্তু খখেদ হইতে ত সংগৃহীত নহে । দামমন্ত্রগুলি প্রধান তঃ ঝথেদ হইতে সংগৃহীত 
বলায় আরও অসঙ্গত কথা বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়_ধাকৃমদ্ব হইতে সামমন্ত্র অন্য কিছু 
হইতে পারে। কিন্তু তাহ1 হইতে পারে না। প্রগীত খক্মপ্ত্রকেই সাম বলে। আর মহত 
গ্েমিনিও ইহাই তীহার দর্শনে বলিয়াছেন । 
্‌ (৪) তাহার পর বল। হইয়াছে-_-“এই বেদসাহিতোর শেষ অংশ উপনিষদ, সেই জন্ত 
উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বল! হয়?” বস্থতঃ এ কথাটা ৪ অনঙ্গত। “বৈদিক সাহিতাকে চারি ভাগে"? 
বিভক্ত করিয়। অর্থ|ৎ বৈদিক সাহিতাে সংহিতা ব্রাঙ্ষণ আরণাক ও উপন্ষিদ বলিয়া "গ্রহণ করিয়া 
সেই বেদসাহিত্যের শেষ শংশ উপনিষদ বলয় উপনিষদ্দের শেন 'অংশকেও কি উপনিষদ বলা 
হইল না ? আর তাহা হইলে উপনিষদের প্রথম অংশ আর উপনিষদ্‌ হইল ন1? কিন্ত একথ| বশ! 
বোধ হয় বক্তারও অভীষ্ট নহে। অথচ কথাট। লেখনী হইতে নিঃনত হই গেল--ইহাই কি 
বলিতে হইবে? আচ্ছা, বৈদিক সাহিত্য ও বেদসাহিত্োর মধ্যে কি কিছু ভেদ নাই? বেদসাহিত্য 
বেদই হয়, কিন্ত বৈদিক সাহিতা বেদ অবলম্বনে লিখিত__এইরূপই বুঝায়। এজন্য উ| বেদ 
নহে। উহ! খধিপ্রণীত হয়, মুরাং ম্বতিপৰবাচ/ই হয়। হুতরাং বেদপাহিত্য ও বৈদিক সাহিতাকে 
অভিন্ন বলাও অসঙ্গত হইয়াছে। 
(৫) আবার বল! হইয়াছে_ঞখগবেদ ও অথর্ধিবেদের জ্ঞানগ্ভ সক্গুদলর সহিত উপ- 
নিষদের তত্ববিষ্যার সাদৃশ্ত আছে”। আচ্ছ।, সাদৃণ্ঠ থাকায় ভেদও 'আছে--ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য | 
তবে কি বলিতে হইবে-খগবেদ ও অধর্ববেদের সুক্তমধ্যে যে তত্ববিগ্ঞঃ আছে, আর উপনিষদের 
মধ্যে যে তত্তবিগ্। আছে, তাহার] বিভিন্ন। হবে তাহাদের মধো সাদৃশ্য মাত্র আছে? কিন্ত 
$এই বেদসাহিত্যের শেষ অংশকেই কি উপনিষদ” বল। হয় নাই? তাহ্‌। হইলে বেদের প্রথমাংশে 
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যে তত্ববিচ্াা আছে, তাহ। হইতে বেদের শেন শংশে যে তবৃবিদ্য। আছে, তাহ। বস্তত£ বিভিন্ন, তবে 
তাহাদের সাদৃশ্ত আছে মাত্র এরূপ কথ! বিলাতিসমাঙ্গেই বল! ভাল হিন্দুসমাজে একথা 
বলিলে বেদজ্ঞহিন্দুগণ তাহাকে পাগলই বলিবে। তাহার পর “অসতে। মা সদ্গময়, তমসে। ম| 
জোতিগ্ময় মুতোমণচ্মৃতম্?-এ তিনটা মনঃমন্ত্র। ইহাতে কি তত্ববিদ্যার কথা নাই? 
ইহারাও কি খগ.বেদ হইতে সংগৃহীত? অথব| অথর্ধবেন হইতে সংগৃহীত! অতএব খগন্দে ও 
অথর্বাবেদ হইতে থে উপনিষদ, সংগৃহীত তাহা আর বল। চলে না। এস্থলে “সংগৃহীত” পদটা 
কি বেদের পৌরুষেয়ত্বের ইর্জিত করিতেছে না? বস্ত্রতঃ যিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলেন না, 
তাহাকে যে হিন্দু বলা হয়, তাহা আরোগ মাত্র। পূর্বপুরুষের হিন্দুত্ই তাহাতে আরোপ কর! 
হয়। ইহা আজকাল একজ। খুষ্টানকে “নুখোপাধ্যায়” "বন্্যাপাধ্যায়” বলারই মত বপিতে হইবে। 
মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাবাভিম।নিনী দেবতা আঙছগ আমাদের সমাজের অধিকাংশকেই এমনই 
শিক্ষ। দিয়! গড়িয়া! তৃলিয়াছেন যে, ঈহ। আর অনেকেরই নিকট মর্্পীড়াঁদাঘক বলিয়া বোধ হয় 
না, পক্ষান্তরে অনেকেরই নিকট বডই বিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া বি.বচিত হয়। অবশ্য, “বেদকে 
অপৌরুষেয় না বলিলে হিন্দু হয় না,,-এ কথায় হয়ত কেহ আপত্তি করিয়। বলিবেন--“কেন? 
টৈয়া়িকও ত দিকে পৌরুযেয়ই বলিয়াছেন, তীহাদিখকে কি হিন্দু বল। অসঙ্গত? তাহ! হইলে 
বলিব_-নৈয়ায়িকের পৌরুষেয়ত্ব আর উল্ত পৌকুময়স্ব 'কার্ক নছে। ইহা! একটু অন্থধাবন 
করিলেই বোধগম্য হবে । অতএব এ আপদ্িও নিরধুক। | 
(৬) তাহার পর খগবেদের পুরুষশ্ুক্তের 
“পুরুষ এবেদং সর্ব য্ভৃত্তং ষচ্চ ভবাম্.'.""। 
পাদোহন্ বিশ্বাভৃতানি “ত্রপাদ গ্যামুৃতং দিবি? 
এই মন্তদ্বয়াংশকে যেন একটা মান্ত্েণ ন্যায় উদ্ধার করিয়। তাহার যে অর্থ লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে লেখকের কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা গ্রধীগণেরই বিচার্ধা বিলয়। ইহার গ্রথমার্ধ 
পুরুষ স্থুক্রের ২য় মন্ত্রের প্রথমার্দা। ইহার খেধাদ্ধ উদ্ধৃত করা হয় নাই, ইহার পূর্ণাকাঁর__ 
'“পুকয এবেদং সর্ধং যদ তং ষচ্চ ভবাম্‌। 
উত্তামুতবণ্ডেশানে। যদনেন!তিরোহতি ॥ ২ 
একই উদ্ধৃত মন্ধের শেষ!দ্দ পুরুমস্থূক্তুর ৩য় মন্ত্রের শেনার্ঘ। এই ৩য় মন্ধ্ের প্রথমার্দ উদ্ধৃত করা 
. হয় নাই । ইহ।র পূর্ণাকার-. 
£এতাবানসা মহিমাতো। জ্যায়াংশ্ পুরুষঃ | 
পাদো*দ্য বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস|।মূতঃ দিবি ৩ | 
“অর্থাৎ যাহা কিছু ভূত ভবিথাৎ সমপ্তই পুরুষের আত্মন্বরূপ...তাহাঁর এক অংশ 
আযুতলৌকে বিরাজ করেন”? । যদি বেদ অবলম্বন করিয়া কোন মতবাদ স্থির করিতে হয়, তাহ! 
হইলে ত বেদের অথটাও মোটামুটিভাবে বুঝা! আবশক | আক্ফা, এখানে “ত্রিপাদসামু 5২ দিৰিঃ 
ইনার অর্থ “এক? অংশ অমৃতণলাকে বিরাজ করেন” ইহা কিরূপে হয়? যেখানে তিন পাদের 
কথ) বল! হইতেছে, সেখানে এক পাঁদের কথা মামিন টিরূপে? যেখানে তিন পাদকে অম্বত বলা 
কুইন, (ধানে “এক অংশ অমুতলোকে” থাকে কি করিয়া? “অমৃতলোক”ই ব৷ আসে কোর 


ভীত্--১৩৪১] ধশ্মে পাশ্চাত্য প্রভাব ৬৬১ 


হইতে? ইহার প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ--একপাদ এই নকল ভূত, আর তিন পাদ অমুত, তাহা দিব 
পদ্রবাচ্যে আছে। কিস্তি ইনার অর্থ করা হউল-_“তাহার এক অংশ অমুতলোকে বিরাজ করেন |” 
অমৃত”? শব্দটা পাদের বিশেষণ, তাহা ত "দিব»পদবাচ্যের বিশেষণ নহে । অথবা কোন 
"লে।ক”শবধ উহ্া'করিয়া তাহারও বিশেষণ হইতে পাঁরে না । ইহা কি অসাবধানতা ? না অনভি- 
জ্ঞত। ? না দুরাগ্রহ 2 কি বলিতে হইবে ? 
তাহার পর দেখা যায় বল! হইয়'ছে--“যাঁঠা কিছু ভূত ভবিষ্তুৎ সমন্তই পুরুষের আত্মস্বরূপশ 
এরূপ ব'ললে বর্তমানটীকে কি ব'দ দেওয়া 'অভিগেত ? আচ্ছা, "“গুরুম এবেদং সর্ধ্বম্” এতদ্বারাই 
কি বর্তমানকে লক্ষ্য করা হয় না? এটা অণমধো গৃহীত হয় নাই কেন? আর “পুরুষ এবেদং 
সর্ধম্” বলিলে কি “এই সব পুরুষের আত্মস্বরূপ” বুঝায় 2 ইহাতে ত “এই সবপে” পুরুষই বল! 
হইল । পুরুষ বল৷ আর পুরুষের আন্মন্বরূপ ধল। ক এক কথা? “আত্ম শব্বটী ত এই বেদবাক্ 
মধ্যে নাই। উহা উহার অর্থমধ্যে আসে কি করয়। 2 আর “আত্মা” এই শব্দটার অর্থ দেহও হয় 
এবং স্বরূপ বা পরমাকআ্মাও হয়, এখানে কোন্টী অভীষ্ট ; দেহ হইলে একরূপ ফল, পরমাস্ম। হইলে 
অন্তরূপ ফল, আর পুরুষের আ্মস্বরূপ না বলিয়। 'পুরুথই” বণিলে মগ্তরূপ ফল হয়। যিনি বেদবাক্য- 
লইয়া একট মতনাদ স্থাপন করিবেন, তিনি কি 'এই আব ভেদ উপেক্ষা করিতে পারেম? অন্য 
পুরুষের আত্মা” বলিলে “দেহদেহিভাব” একটা পাওয়। যায় বটে, আর এইরপে একট। ভেদ 
দ্বীকার করিতে পারিলে “অচিন্ত্যভেদ।ভেদ” বা! “অচিন্থাদ্ৈতাদ্বৈত'গবাদস্থাপনে বেশ সুবিধা 
হয় বটে, কিন্তু তাহা 'অসঙ্গতহ হইবে, এবং তাহা:ত অদ্বৈতবা-দর৪ ক্ষতি নাই। অদ্বৈতমতে 
একথাঁরও সামঞ্জস্য করিবার কৌশল আছ | কিন্তু শতিবলে বোন মতস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া সুবিধ| দেখিলে ত চলিতে পারে ন।। এন্ূপ কারিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি বলিবেন ? 
যদি বল! যাঁয়--এখানে যে “এক অ'শ” বল। হইয়াছে, তাহা সংখ্যাকে লক্ষ্য করিয়। নহে, 
এবং যে «&অমৃতলোক” বলা হইয়।ছে, তাহা বঙ্গের অবির্কত গিত্যভাবকে লক্ষ্য করিয়। বল| 
হইয়াছে । অর্থাত ব্র্দের এক অংশেই এই অনাদি অনন্ত বিচিত্র জগং উৎপন্ন স্থিত ও বিলীন 
হইতেছ, আর অপর অংশ নিজ অমৃতস্বপ্ীপে বিরাদ্র করিতেছে-_ইহাহ তাষ্পর্ষয। তাহ। হইলে 
বলিব-_ইহাঁর রমাণার্থ যে বেদবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার “মখাশ্ত তাষ্পধ্যাথ,”--তাহা হইলে 
ওরূপ হয় না বলিয়া, এতীরদণ নতটী অবৈদিকই হইতেছে। এরূপ অর্থ শাঞ্করমতে কর! হইয়াছে। 
কিন্ত তিনি ত প্রবন্ধকর্তার মতে গ্রচ্ছন্নবৌন্ধ, আর প্রবস্ধকর্ত। বশিয়ছেন থে, তিনি এই সকল 
বেদবাক্যের অর্থ কোন মতে বাকে।ন ভাযান্থসারে করিতেছেন না। অতএব শিজমতের সিদ্ধির 


জন্ত গোপনে শাঙ্করব্যাখ। গ্রহণ করিলে লোকে কি ব'লবে ? 
যদি বল! যায় অন্য যে সব বেপবাঁক্য উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহাদের পর্থের সহিত একতা 


করিলে এরূপ অথই লব্ধ হইবে, শরঙ্করব্যাখ্য। গৃহীত হয় নাই । তাহা হইলে বলিব- ইহাও সঙ্গত 
কথা হয় না। কারণ, এই শ্রুতির আক্ষরিক অর্থ ত অন্যন্ধণ হইতেছে । যেহেতু ইহার অর্থ-_ 
এক অংশে সর্বভূত আর অপর তিন অংশ অমৃত এবং 'দিবে? অর্থাৎ স্বর্গে বা আকাশে অবস্থিত । 
আক্ষরিক অর্থ লইয়াই ত অপর শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিতে হইবে, আক্ষরিক অর্থকে 
ত্যাগ করিয়! তাহা করা উচত নহে। 


৬৩২ ভীরতের সাধন! [ ৫ম খ€্ু--১১শ সংখ্য 


যর্দি বলা যায় -একবাক্যতার অঙ্থরোধে যেটুকু ত্যাজ্য, তাহাই ত্যাগ করিয়৷ এরূপ অর্থ 
লব্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব--আমর! এস্থলে একটুকুও ত্যাগ না করিয়। অপর শ্রুতির সহিত 
একবাঁক্তা করিতে পারি, আর তাহাতে অদ্বৈতবাদদেরও কোন হাঁনি হয় না। গ্রত্যুত তাহাতে 
অছৈতব|দ দিদ্ধই হয়। কারণ, আমরা বলিব-_ইহ1 বর্ষের বিরাট্‌ পুরুষরূপের কথা, আর ইহার 
এক অংশ এই ভূলোকের যাবৎ বস্তু, আর অবশিষ্ট অংশ এতদপেক্ষ। বৃহৎ, তাহা অমুতপদবাচ্য 
দেবতাদিও হবর্গাদি লোকসমুদ।য়। ইত্যাদি-_-শাঙ্করব্যাখ্য। ন! হয়, নাহ গ্রহণ করিলাম। যদি কোন 
প্রাচীন অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের অথ”গ্রহণ না৷ করা যায়, যদি স্ব।ধীনতা গ্রহণ কর| যায়, তাহ! হইলে 
সকলরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, এবং সকলরূপ ব্যাখ্যায় আপন্তিও করা যাইতে পারে। আর এই 
বিবাদের শেষই হইতে পারে না । এজন বেদেও ত্রচ্থীর গ্রব্ঠিত সাম্প্রদায়িক অথের গ্রহণই রীতি। 
অ।র ইহাই বর্তমানে মীমাংসা ও শাঙ্করসন্প্রদায়ে যতট। প্রামাণিক, এতট। আর অন্য সম্প্রদ্দায়ে 
নহে। অতএব এই প্রাচীন সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বেদার্থনিপণ সাহসভিন্ন আর কিছুই নহ। 
সাম্প্রদায়িক ব্যাথ্যাগ্রহণ একস স্থলে কেন প্রয়োজন, তাহার প্রতি বহু যুক্তিই আছে, এন্থলে তাহ! 
বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল। | 
তাহার পর বলা হইয়াছে_-“য।হা কিছু ভূত ভরিস্ুৎ সমস্তই পুরুষের আত্মন্বরূপ” 
আচ্ছ1, এই কথাটাই বা কি করিয়া সঙ্গত হয় 2 য|হ| কিছু ভূত ভবিস্তৎ সমস্তই পুরুষের আত্ম। হইলে 
পুরুষ হইলেন__সেই ভূত ও ভবিষ্যৎ যাবদ্‌ বস্ত্র দেহস্থানীয়। আর সেই পুরুষরূপ দেহের আত্ম। 
হইল--এই বিকারী বা পরিবর্তনশীল জগৎ । আঁচ্ছা, আত্ম! বিকার ব। পরিবর্তনশীল হইলে তাহার 
দেহ অবিকারী অপরিবর্তনশীল কি কারয়া হয়? ধাহার। বিঃশ্বর সহিত ভগবানের দেহদেহিভাব 
হ্বীকাঁর করিয়াছেন, তাহারা এই “তত ভবিব্যৎ বাহ। কিছুকে” পুরুষের দেহই বলিঙগাছেস* আত্ম! 
ধলেন নাই। এই অভিনব-সিদ্ধান্তটী কি প|শ্চ।ত্য জগৎ হইতে আমদানী কর] হইয়াছে? আহা! 
এরূপ ব্যক্তিও আব।র দার্শনিক তত্ব আলোচনা করেন! আর ইহাদের দার্শনিকতা আবার অপরে 
শিক্ষ! করে ! ধন্য কলির মহিমা ! 
আচ্ছা, এই শ্রতিতে ব্রক্গর যে পাদকে জগৎ বল! হইল. সেই পাদটাকে কি বিকারী 
বল! হইল না? কিন্তু অন্ত শ্রুতিতে যে ব্রদ্ষকে “অবায়* বল! হইয়াছে, তাহার গতি তাহা হইলে 
কি হইবে ? যদ্দি বল! হয়--_“যে ক্রিপাঁদ” অমৃত, তাহাকেই “অব;য়” বলা হইয়াছে--বলিব? তাহা 
হইলে ব্রহ্মকে যে অথ” লা হইয়া:ছ, তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে? যাহ অধণ্ড তাহার 
আবার পা্দবিভাঁগ কিরূপে হইবে ? যদি বলা হয়_-পপুরুষ এবেদং সর্ব্ম্চ এই শ্রতিবলে, ক্রঙ্গের 
একপাদ বিকারী হইয়াও ব্রন্মকে 'অব্যয় অখণ্ড বলিব? তাহা হইলে বলিব--পপুরুষ এব ইং 
সর্ব” অথাৎ পুরুষই এই সব বলায়, অথৎ “এব” পদদ্ধার। সেই অংশকল্পন। নিষিদ্ধই হইতেছে। 
যদি বলা হয়__যে শ্রুতিতে “পুরুষ এব” বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতিতেই “পাদ” বর্ণনা আছে, 
অতএব পাদকল্পন1 নিষিদ্ধ কেন হইবে? তাহা হইলে বলিব “ইহা ঠিক্‌ সেই শ্রুতিতে নাই, পরবর্তী 
শ্রুতিতে আছে । আর “ইদং সর্ববম্” বাক্যের “সর্ধ্বম্” পদ দ্বার! * এব” অর্থেরই প্রাধান্ত হইতেছে । 
অর্থাৎ পুরুষ ভি আর কিছুই নাই, ইহাই দৃঢ়তাসহকারে বলা হইল। অন্ত কথায় “এই সব” অর্থাৎ 
বর্ষের তিন পাদ ও একপাদ্দ সকলই পুরুষই, শস্য কিছুই নহে- ইহাই বলা হইল। এখন “এব” ও 
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“সর্ধ্বম্» পদদ্বারা যে একমাত্র পুকষভাবটী বুঝাইতেছে, “প1॥” শব্দারা তাহার অংশকল্পন! 
করায় তত্তিম্ন বস্তৃশ্বীকার আবশ্যক হয়। কারণ, বিগগাতীগ্ন বস্তভন্ন অংশকল্পনা সম্ভব হয় না 
যেমন বৃক্ষের শাখাদির জন্য বৃক্ষের বিজাতীয় আকাশ আবশ্তক। এইরূপে পাদশবত্বার। তাহার 
বিরুদ্ধভাব বুঝাইলেও তাহ! দুর্বলঈ হইপণে। ভার দুর্বল হওয়ায় পুরুষভাবটাই পারম।র৫থিক এবং 
পাদ ভাবটা অপারমার্থিক -ইহাই বলিতে হইবে। আর এই অবস্থায় “অণণ” ও “অব্যয়” শ্রুতির। 
অর্থ ইহার স্হিত মিলিত করিলে একমাত্র পুরুষই সত্য, আর তাহ।র পাদকল্প।| মিথ, অর্থাৎ 
কল্পিতই বলিতে হয়। 
তাহার পর? ষে শ্রু“ত কম্মকাঁণ্ডে ব| উপাসনাকাণ্ডে থাকে; তাহা জ্ঞানকাগ্ডের শ্রুতি অপেক্ষ। 
তত্বনির্ণয়বিষয়ে ছুর্বল। তদ্ররপ যে শ্রুতি কম্মকাণ্ড, উপাপনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাঁণ্ড--এই তিনটা স্থলেই 
থাকে, তাহাও কেবল জ্ঞানকাঁণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা তত্বনি্র্থয়বিষয়ে ছুর্বল। নচেৎ জ্ঞানকাণ্ডের 
রত নিরবকাশ হইয়া যায়। এস্থলে “পুরুষ এবেদং সববিম্‌” থহ পুরুষস্থকু শ্রুতিটী তিন কাণ্ডেরই 
শ্রুতি যদিও হয়, তাহ! হইলে তাহা “অথণ্ড অব্যয়” এই জ্ঞ'নকাণ্ডের শ্রুতি হপেক্ষ। তুর্বলহ হইবে। 
কারণ, ইহা জানকাণ্ডেরই শ্রুত। অথ ২ “পুপ্ষ এবেদং সর্বমৃ* এই মিশ্রশ্রাতটী মমিশ্র 'অথগ্ড 
অব্যয়” শ্রুতির অর্থের অন্ত! করিতে পারিবে না ॥ কিন্তু“ অখণ্ড অবায়” শ্রুতি অনুমারে "পুরুষ 
এবেদং,, শ্রতিরহ অধ্্থর অগ্কথ। করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহাঁরই মথ সংকোচ করিতে হুইবে। আর 
তাহা হইলে ব্রক্ষের পাদবিভাগকে উপাসনার্থ কল্পিত বলিয়া অর্থ|ৎ তত্বনির্ণায়ক .নহে বলিম়াই অর্থ- 
সমন্বয় করিতে হইবে। কন্মকাঁণ্ডের শ্রুতর উদ্দেগ্ত কণ্ম, এক্সন্য তাহা কর্শেরই অর্গ, অর্থাৎ য্জানদি 
কম্মকাঁলে এ শ্রুতি পাঠ করিলে সে যজ্ঞাদি কম্ম সিদ্ধ হয়। তদ্রপ স্টপাপনাকাণ্ডে শ্ুতির উদ্দেশ্য 
উপাসনা অর্থাৎ উপাশ্যদেবের মহিমা! প্রভৃতি কীর্ভনদ্বার! অভীষ্টসিদ্ধি হয়। তত্বনির্ণয় ইহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। তত্বনির্ণয় কেবল জ্ঞানকাণ্ের শ্রতিরই উদ্দেশ্য | এস্থলে “'পুরুম এবেদং সর্মং* শ্রুতি উপাসনা- 
কাণ্ডের বা কশ্মকাণ্ডের শ্রুতি । গীতামধো এই শতির অর্থ অন্থবাদ করিয়া বল| হইয়াছে *একাং- 
শেন স্থিতে! জগং”। গীতার এই বাক্য যে উপাসনার্থ উক্ত হইমাছে, তাহ! স্পষ্ট। বস্ততঃ "পুরুষ 
এবেনং সর্ববম ইহা ব্রঙ্মের মহিমাস্বরূপ বিরাট্‌ পের বর্ণন।। উহা শুদ্ধবন্ষের অথবা দর্বক।রণ- 
কারণের স্বরূপপরিচয়ার্থ উক্ত নহে। 'আর তাছা উহার মর্থ হইতেও বৃৰায়। কারণ, ইহাতে 
“জন্মান্যস্য যতঃ” স্থত্রার্থের নায় অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকলের গনা স্থিতি লঘ” ন| বলিয়। 
“ভূত ভবিষ্বাৎ ও বর্তমান পুরুষই ঃ এইভাবে পুরুষস্বরূপ বর্ণন করায় পুরুষের মহিগাবর্ণনের প্রতি 
লক্ষ্যই অধিক ইহাই বুঝাইতেছে । অত এব এই ব্রন্ের মহিমাবোধক শ্বতি, কখনই বর্গের শ্বরূপ- 
বোধক “অব্যয় অথণ্ড” শ্রুতির বাধক হঈতে পারে ন।। ইহা কর্ম 9 উপাসনাকাণ্ডের শ্কতি আর 
“আথণ্ড ও অব্যয়» ইহ। জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি। 
বস্তুতঃ “পুরুষ এ'বদং সর্বং ষদুত্ঞং যচ্চ ভবাম,। পাদ্োহসা বিশ্বভৃতানি ব্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি ॥” এইটা পুরুষসৃক্ডের দুইটা মঙ্গের সংমিশ্রণ বা বিকৃতি । এই পুরুষন্ুক্ত কর্মকাণ্ডের সময় 
পাঠ করিতে-হয়। ইহার প্রয়োগ কথ। গ্রশ্থাস্্রণেই কথিত হইয়াছে । আর কোনও উপনিষদ্মধ্যে 
এই বাঁকাটী ঠিক্‌ এ ভাবে ৭ নাই! শ্বেতাশ্বতরোপনির্দে (৩১৫) আছে পুরুষ এবেদং সর্বং 
ম্তুত। যচ্চ ভব্যম | উতামৃতসোশানে! মদয়েনাতির়োহতি|॥ ছানদোগ্োপনিষদে (৩১৪) 
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তাবানস্য মহিম। ততো। জ্যায়াংশ্চ পুরুষ; | পাদেহপ্য সর্বভূতানি ্রিপাদপ্যামু তং দিবি।* মুগ্ডতক" 
(২১/১০ ) আছে-_“পুরুষ এবেদং বিশ্ব কর্মাতপোবক্ষপরামৃতম্‌। এতদ্‌ যো বেদ নিহিতৎ, 
গুহ।য়াং সোহ্বি্যাগ্রস্থং বিকিরতীহ সোম্য॥” 

এস্থলে দেখ! যাইবে, উক্ত পুরুমন্থুক্কাক্ত “পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম.। 
পাদোহস্য বিশ্বভৃতানি ত্রিপ।দস্যাইমূতং দিবি ।৮ এই ভাবে পুরুষহ্ক্তে বা কোন উপনিতদ্যধ্যে 
নাই। আর উহার এক এক অংশ উপনিষদ মধে] থাকিলে 9 যেস্থলে তাহ। আছে মেস্ছজে উপাসনাই- 
উপদিষ্ট হইয়ছে। কিন্তু লেখক পুরুমন্থক্তের ২য় ও ওয় মন্ত্রের যথাক্রমে প্রথম।দ্ধ ও শেধার্ধ মিলিত, 
করিয়া ইহ।র আকারগত এমন একটী পরিবর্তন করিলেন, যে সাধারণ পাঠক গুনিবামান্র 
ভাবিবেন-- এতদ্বারা ব্রন্থের স্বরূপের পরিচয়ই প্রদত্ত হইতেছে । আমাদের মিত্র গ্রবরের বুদ্ধিকৌশল' 
বাশ্ববিকই গ্রশংসার্ভ, কিন্ধু বড়ই ছুঃথেন ব্ষিয় ইহা, সহজ ও প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে 
এবং ছুরাগ্রহ কলুষিত হইয়াছে। উপনিষ-দর ভিতর উপাসন। ও জ্ঞান এই ছুষ্টটা বিষয় আছে ভা: 
অভিজ্ঞগণ জানেন। অতএব খথেদের পুরুষস্থক্ষের বাক্যদার ব্রঙ্গতত্ব নির্ণয় কর! সঙ্গত হয় নাই। 

অবশ্ঠ এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে, তাহা এই যে, “অখণ্ড” ও “অব্যয়”শব্ধ কি 
কন্মও উপাসনাকাণ্ডে কোথাও নাই) ষে, উহা! নিরবকাশ হইবে বলিয়! উহাকে বলবতী শ্তি' 
বলিয়! গণ্য করিতে হইবে? তাহা হইলে ইহার উত্তর এই যে, “অণণ্ড” ও “অব্যয়” শব কশ্ম বা; 
উপাসন। কাণ্ডে থাকিলে উহাকে তখন স্বরূপপর করিয়। বুঝিতে হইবে না। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডে" 
উহ্াকে স্বব্ূপপর করিয়াই গ্রহণ কর হইয়। থাকে । যেহেতু জ্ঞানকাণ্ডে অপর বহু নিষেধ পর*. 
শ্রতিই, আছে, তাহাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ অধিকতর ঘনি্উই হব। অতএব এই পুরুমসথক্রত্বার।. 
অচিন্তাতৈতাদ্বৈতব।দস্থাপন স্থৃবিধা নহে। 

আর ষদ্দি'বল। হয়-_যুক্তিবলে, এক অংশ বিকারী হইলেও পুক্ধষের নখ ও কেশের ন্যায় 
তাহাকে ব্দ্ষেরই অংশ বলিব, তাহা হইলে বলিব_-ইহা যুক্তিধলে সিছই হয় না। কারণ, পুরুষের. 
নথ ও কেশ পুরুষের দেহের অংশ । পুরুষের দেহ ও পুরুষ পৃথক্‌ বস্ত। দেহের পরিবর্তন হয়, .কিন্ত- 
পুরুষের.পরিবর্তিন হয় ন।। পুরুষ, দেহকে আমি” বলিয়। ব্যবহার করিলেও সে জানে যে। “আমিন 
যথার্থতঃ দেহ নহি, অতএব যুক্তিবলে “অথণ্ড ভাবায়” শ্রুতির সংকোচ সম্ভাবিত নহে মুগ্তরাং, 
*পুক্ণষ এবেদং সর্ধবং+ বাক্যের অর্থ-_“এই সব পুরুষের আত্মস্বরূপ' অথবা! ''এই মকলের-আ.ত্বস্রণ- 
পুরুষ” এরূপ অর্থ করিয়! কোন লাভ নাই। 

আর যদি বল! যায়-_“পুরুষ এবেদং সর্ব» বাঁক্যে পুরুষকেই যখন 'এই-নব' বল! হইতেছে, 

তখন 'এই সবকে' কল্পিত বলিব কেন? পুরুষেরই স্ায় সত্যই বলিব? তাহা হইলে. বলিব): 
তাহা সঙ্গত হইবে ন1; কারণ, কল্পিত না বললে বিঞ্ারীহই বলিতে হইবে। যদি প্র্গ হইতে জগ-, 
ছুৎপত্তি ম।নিতে হয়, তবে কল্পিত ব! বিকারী বল৷ ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তুবিকারী বলিলে 
ব্রদ্ষকে অনিত্য সুতরাং মিথ্যা বলিতে হইবেঃ আর কল্িত বলিলে পে সব দোষ নাই। অন্তএৰ. 
কল্পিতই বলিতে হইবে। যে বস্ত বিকরশীল, তাহার স্বরূপ নির্ণঘ হয় ন!, এজন্তই তাহাঁকে-অনিত7, 
বা অনির্ব্বচ্ীয় বলা হয়ঃ আর অননর্ববচনীয়কেই মিথ্য। ধল। হয়। মিথ্যার অর্থ বন্ধ্যাপুত্রের নায়: 
অসৎ নহে। দৃশ্যমান অসদ্বস্তর নামই মিথ্যা। দৃত্তমান্‌. অনদ্বস্ত-মংও নহে-অসংও-নহে। 


যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ 
(৬) 
( স্বামী বিশ্তুদ্ধানন্দ) 


কছোল নীরবে স্বীয় আসনে উপবেশন করিলে, সেই ব্রক্ষণমণ্ডিত সভ| কিদ্নৎ ক্ষগের জন্ত 

নীরব হইল। আর কোন ব্রার্ষণ যাজ্ঞবঙ্ক্যকে প্রশ্ন করিতে অগ্রপর হয় না দেখে, .বচরু, খধির 
ছুহিতা বাচরুবী গারাঁ নিঃশক্কচিত্তে যাজ্ঞবঞ্ধোর সম্মুখীন হলেন। সেকালের মেয়ের] ত আর 
একালের মেয়েদের মত ছিল না। সেক।লের মেয়ের। পর্দানশীন ছর না; কিন্ধু তাই ঝলে তার! 
চুল কেটে, বুটপরে পুরুষের সঙ্গে টেক। দিয়ে শালীনত| ত্যাগ করত ন|। পুরুষের বৃত্তি ও তারা 
সর্ধবগ্রকারে অপহরণ করবার চেষ্ট৪ ক'রত ন। অুনক মেয়ে বৈদিক মন্ত্রেব দ্র হইয়। খধিত্বলাতও 
করেছিলেন। অনেকেই ধর্মশান্ত্র, তিহান, শিল্প, কল! বি্যায় পণ্ডিত ছিলেন। পুন্ষের স্টায় 
স্ীলোকেরাও শিক্ষ। লাভ ক'রতেন। সবই ঠিক, সবই সত্য। কিন্তু তাদের সেশিক্ষ! 
তাহাদিগকে, বিনয়, সদাচার, হৃদয়ের কোমলত।, সত্যনিষ্ঠ।, ম্বামী, পিতামাতা, পুর পরিবারের 
প্রতি একান্তিক ভালবানাই শিক্ষ! দিত কিন্তু বর্তমান শি! কিন্ত্রীকি পুরুষ তাহাদের 
কাহাকেও মন্ুত্ত্ব লাভের, আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত অধিকারী করিমা তুলিতে অনমর্থ। 
বর্তমান শিক্ষ। কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলকেই উচ্ছৃগ্থল, ভোগবিলাশী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, সেই 
সময়, মুনি খধিরা শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক অপরা আর এক পরা। বর্তমান 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গুলিতে যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সব শিক্ষ। অপর! বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্ত তখনও 
ছেলে মেয়েদিগকে অপর বিদ্যা! শিক্ষা দেওয়। হ'ত। কিন্ত, সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'ত পর বিদ্যা 
'স্বারা, পর! বিদ্যাই ছিল সমাজের লক্ষ্য । এই পরা বিছ্য! হ'চ্চে সেই বিদ্যা, যে বিদ্য। হারা নিজের 
আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর! যায়। তাই, সেই সময় বড় বড় ত্য।গী বড় বড় জ্ঞানী স্ত্রীপুরুন সমাজকে 
অলঙ্ক.ত করেছিলেন। ব্রদ্ধ বিগ্যায়ও গ্ীলোক অতি উশ্চস্থান অধিকার করিতেন। তখনকার 
্রন্ধবাদিনী স্ত্রীলোকধিগের মধ্যে গাগীঁর স্থান অতি উচ্চে ছিপ। এমন কিজনক রাজার মেই 
.€বর্জ্ঞ ত্রদ্ষবিদ ব্রাঙ্ষণ সভাতেও গাগা নিমন্ত্রিত। হ'য়ে এসেছিলেন । গাগী সেই সভাতে যে চুপ 
*্করে বসে ছিলেন তা নয় প্রকৃত ব্রহ্দতত্ যাহাতে নিণাত হয় সে বিষয়ে তিনি সভাকে যথেষ্ট সাহ।যাও 
করেছিলেন । মেই.জন্য, যখন কহোল পরান্ত হরে মনের দুঃখে নিজের আসনে বসে পড়লেন, 
এখন এই মনঃখিনী, ব্রঞ্গবাদিনী গাগী নিভয়ে যাজ্ঞবক্কের সম্মুখে উপস্থিত ইয়ে তীকে প্রশ্ন 
করলেন “আ.চ্ছ।.যাজ্জবন্ধ্য বল দেখি এই বেস্থুল জগৎ যাহা অন্তরে বাহিরে সর্বতোভাবে কপ, 
পর্থাৎ জলরাশি দ্বার পরিব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছে, ষে জলে এই পৃথিবী ওত প্রোত হয়ে রয়েছে। 
সেই জল আবার কিসে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে? 

যাজ্ঞবন্ধ্য-_হে গাগি, তৃমি যে জলের কথ৷ বলেছ, সেই জল বাযুতে ওত প্রোত হঃয়ে আছে। 

গাগাঁ সেই বাষু আবার কোথায় ওত প্রোত হয়ে আছে? 

যাঁজ বঙ্ধ্য-_বাযু অন্তরীক্ষ লোকে ওত গ্রোত হয়ে আছে। 


৬৬৬ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্যা 


গার্গা-_অস্তরীক্ষ লোক আবাঁর কোথায় ওত প্রোত হ+য়ে আছে? 
যাঁজ্ঝঙ্ক্য-_অস্তরীক্ষ লোক গন্বব্বলোকে ওত গ্লোত হ'য়ে আছে। 
গার্গা-_গন্ধবর্বলোৌক কোথায় ওত প্রেত হঃয়ে আছে? 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য- আদিত্য লোকে । 
গার্গী_-আদিত্য লোক কোথায় ওত প্রোত হয়ে আছে? 
যাঁজবন্ধ্য-_চন্রলোকে। 
গার্গা- চন্দ্রলোক কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে? 
যাজ্ঞবলক্্া-_নক্ষত্রলোকে । 
গার্গাী-_নক্ষত্র লৌক আবার কেথায় ওত প্রে।ত হঃয়ে আছে? 
যাজবন্ধ্য দেব লেকে। 
গাগা দেব লোক কোথায় ওত গ্লোত হ'য়ে অছে? 
যাজ্জবন্ধ্য-_ইন্দ্র লোকে। 
গার্গা-_ইন্দ্র লোক কোথায় ওত প্রোত ইয়ে আছে? 
যাজ্ঞবন্ধ্য-_ প্রজাপতি লোকে। 
প্রজাপতি লোক আবার কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে? 
যাজ্ঞবন্ধ্য_ ব্রহ্ম লোকে । 
গাগা ত্রদ্ধ লোক কোথায় ওত প্রোত হয়ে আছে? 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য-_গাঁগি, অতিপ্রশ্ন কোরো না। যে দেবতার সম্বন্ধে তুমি প্রাশ্ন করছ, সে দেবত! 
অনুমানগম্যা,নয়। তুমি যদি এইরূপ অনুচিত প্রশ্ন কর, তাহলে তোমার মস্তক 
খসিগ পড়িবে । কেন মারা যাবে গাগি! যদ্দি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে কর তাহলে 
এইরূপ অতিগ্রশ্ন আর কোরোন]। 
যাজ্ঞবন্ক্যের চোখ রাঙানীতে গার কিন্তু আদৌ ভয় পেলেন না। যিনি ব্রঙ্গবাঁদিনী 
সর্বত্রই ধার ব্র্দদৃষ্টি, জন্ম মতা ধার নিকট অদৎ, মনের স্পন্দন মাত্র। তিনি কি আর মৃত্যুকে ভয় 
করেন? তিনি সেই শত শত বেদজ্জ ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যস্থলে নির্ভয়ে দাড়িয়ে রইলেন। গাগর্ণীকে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখে য'জ্ঞবন্ক্য একটু হেসে বল্লেন “গার্গী, তৃমি যে দেবতা সম্বন্ধে, যে আত্মা বা 
্রক্ষ সম্বন্ধে গ্রশ্ন করেছ, সেই আত্মা ব! ব্রদ্ম শুধু আগমগমা, কেবল বেদপ্রতিপা্য। বেদ শুধু 
“এক মেবাদ্বিতীয়ংঃ “সত।ং জঞানং অনস্তং ব্রগ*, “সর্ববং খ ন্বদং ব্রহ্ম” “তৎ ত্বমসি”। “অয়মাত্ম। ব্রহ্ম”, 
“অহং ব্রদ্ধান্মি” এই সব বাকা দ্বার সেই বাক্য মনের অগোচর নির্বিশেষ আত্মতত্বকে ঠারেঠোরে 
জানিয়ে গেছেন। এই আত্ম সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে সেই প্রশ্নের প্রণালী, রীতি অন্য 
রকম। তুমি শুধু অন্থমানের উপর নির্ভর ক'রে আমাকে প্রশ্ন ক'রচ। কিন্তু, গার্সগি, তুমি নিজে 
্রক্গবাদিনী, তোমার একট! বুঝা উচিত ছিল যে আত্মা অগ্রমেয়। আত্ম! প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বিষয় নন। আর যখন অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, প্রতাক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তখন 
অনুমানের দ্বারা কেমন ক'রে আত্মতত্ব নির্নীত হ'তে পারে গাগি? আমাদের যত কিছু জ্ঞান 
হচ্চে সবই বৃত্তিজ্ঞান। এ যে সিংহাঁসনের উপর মহারাজ জনক বস আছেন. ঈ সিংহাসনের জ্ঞান 


ভার্র--১৩৪১ ] যাঁজ্ঞবহ্থ্য সংবাদ ৬৬৭ 


প্রত্যক্ষ আঞান। আমাদের চোখে এ পিংহাসনের ছবি পড়ছে, গাব চিত্র এ সিংহাপনরূপে পরিণত 
হচ্চে। চিত্তের এই-যে বিষক্নাকারে পরিণাম, এই টেই হচ্চে বৃত্তি। 'অমাদেব যত কিছু 
জান, সব এই বৃত্তি বিশিষ্ট হয়ে হ'চ্চে। এই জ্ঞানে অজ্ঞান বাবধান রয়েছে । কিন্তু, গাগসি, 
আত্মা বা ব্রহ্ম সাক্ষা্, অপরোক্ষ। আত্মজ্ঞানে কোন ব্যবধান নেই। ইহ বুন্তিবিখিষ্ট নয । 
তাই বলচি, গার্ি, যে জিনিষট। সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, খে বস্ত্রট কোন প্রমাণের বিন নয়, “নই 
জিনিষটাকে তুমি অন্থমানের দ্বার| প্রতিপাদিত করতে ইচ্ছে করেছ, দেই প্ন্ত তোগার প্রথ্ন অতি- 
প্রশ্ন; ব্রহ্মবিদ মজে এই অতিপ্র্ন কারীর মন্তক খ;ন পড়ে, তাৰ অশনশ হয়। তোমার প্রা 
সার মন্ম হ'চ্চে এই যে, প্রত্যেক কাধ্য তার কারণে গুত;:প্রাত হরে আছে; ক্ষিতি, অপ, তে্ধ। 
মরুত্ ব্যোম্‌ এই যে পঞ্চভূত ইহার। নিজ নিজ কারণে ওত প্রোত হ'য়ে আহে। ক্ষিতি, জলে। 
জল বায়ুতেঃ বায়ু আকাশে; এবং এই স্কুল, সুম্ম পর্চভূত শির্সিত। অগ্ঠবীক লা, নেব লোক, 
ইন্দ্র লোক, গদ্য পে'ক সবই ম্বত্ব চারণে ৪5 তাত, অবার এই সব ব্র্ধ লোকে এত প্রোত 
আছে। ব্রণ লোক কিসে ওত প্রোত মাহে? এ প্রত্ন তোমার মতি প্র, গার্গ। এ প্রের 
উত্তর দিতে হ'লে বলতে হয় ব্রদ্ধ নোক মানত ওত প্রোত হানে মাহে। কিন্তু এই যেউত্তর 
এট। অবৈদিক। কারণ শ্রুতি বলেন এক অদ্বিতীপ্ বদ্ধ ধাতীত আর কিছু নাই। এই ক্রহ্ধ 
অনন্তর, অবাহা, নিরবয়ব, পৃ স্বগত, দা বিজাতীয়, [ভর রঠিত, হৃতবাং তাতে ভের কেমন 
করে থাকবে? তাই বলি গার্গি, তুমি এইরূশ মতি প্রন কারে বন্ধ মমাঙ্জে পন্দ দায় হায়ে। ন|। 
যাজ্বন্ধ্যের কথায় গাগা স্বীয় আসনে গম! উপবেশন করিলেন। 

গরগাঁকে স্বীয় আসনে উপবেশন করতে দেখে ব্রধিদ উদ্ানক আারুণি উঠে দাঢ়ালেন। 
তীর চোঁখ, মুখ, সমস্ত দেং দিয়েই ব্রত কুট বেক; | আনাশারন পাাণ্তততা, জ্ঞাতনর গঠী- 
রতায়, বেদে পারদর্শিতায় তিনি দেই সমরক,র খব সমঙ্জে মহ উচ্চ স্থানই অধিকার 
করেছিলেন। এ হেন ত্রঙ্গবিদ, উন্দালক আরুণি যথণ যান্বক্ষোর সন্ুশীন হলেন, তধন সেই 
সভাস্থ ব্রাহ্মণদদিগের মানমুখে ঈধৎ হ|পির রেখ! %:ট উঠন। উদ্াণচ মাকণি ক বুলন তাই 
শোঁন।র জন্য মকলে উদগ্রীব হ'য়ে রইলেন । তখনকা রান নও এখনকার সগার মত হিল 
ন।। সকলেই সভায় গিয়ে এক সঙ্গে গোলমান করতেন না; পঙ্চলেই এক নদে শিক্ষের মত 
প্রকাশ করতে চেষ্ট। করতেন না। একজন যখন শিগগের মত প্রকাশ কবছণ তখন আর পচক্জন 
তাঁকে বাধ! দিয়ে স্বম্থ মত ব্যক্ত ক'রে একট। হট্রগোলের স্থ্ট ক'রুতন ন|। তখন সত্াস্থ 
সকলেরই উদ্দেঠ ছিল নণ্য নিয়ি, আর এখন ঠা পভাগথ লে চারগেত উদ্দে হচ্চে বেন তেন 
প্রকারেণ নিজ নিজ জেদ বজায়। তাই যখন উদ্দাপক আরুশি ঘান্তবঙ্ষযকে প্রথ করার জন্ত অগ্রদর 
হলেন তখন সভ।র সেই শত শত ব্রাক্ষণ নীরবে উদগ্রীব হইয়া রহিলেন। 

উদ্দ(লক আরঃহি অগ্রসর হইয়া যাজ্বন্ধ/কে দ্লিজ্ঞ(স। করিলেন “থাজ্ঞবদ্ধা, আমর। এক 
সময়, মদ্রদেশে যজ্ঞবিষ্ঠ। অধায়ন করিবার জন্ত পতগ্রলের গৃহে অবস্থান করিয়।ছিলাম। পতঞ্জ:লর 
স্ত্রী গন্ধব্বাবিষ্ট। ছিলেন । সেই গন্র্বকে শামর। গিজ্ঞ।সা করেছিল।ম “তুমি কে?” এগ প্রন 
শুনে সেই গন্ধব্ব আমাদিগকে বলেছিলেন “আমি অথর্বনের পুর, কবদ ৮1 আমাদের প্রহর 
উত্তর দিয়ে সেই গন্ধরর্ব পত্ঞুল এবং সেপানে যে সব অগ্ঠান্ত খত্বিকগণ ছিলেন তাহাদিগকে এক 


৬৬৮ ভাঁরতের সাধনা [ ৫ম খণ্ু--১১শ-সংত্)। 


প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্থটা এই £--* হে পত্তপ্ুল, তুমি কি সেই স্থত্রকে জান ধাহা "বারা 
ইহলোক, পরলোক এবং সমুদয় ভূত গ্রথিত হইয়৷ আছে ?” গন্ধের প্রশ্ন শুনে পত্ঞল বলেছিলেন, 
“হে ভগবন্‌, আমি জানিন1।+ তখন সেই গন্বর্ব পতঞ্জল ও উ/স্থিত যাজ্িকদিগকে সম্বোধন 
ক'রে বলেছিলেন “ওহে, তোমরা কি সেই অন্তর্য।মীকে জাঁন, যিনি সকলের অভ্যন্তরে 'বিষ্যমান 
থাকিয়া, ইহলোক, পরলোক এবং ভূত সমুদ্য়কে নিয়মিত করিতেছেন?” গন্বর্কের এই প্রশ্নে 
সকলেই নির্ববাকৃ। তখন পত্ঞ্জল হাতযোড় ক'রে বললেন “ভগবন্‌ এই অন্তর্যামী পুরুষ সম্বন্ধে 
আমি ত কিছুই জানিনা” । তখন সেই গন্ধব্ব তথায় উপস্থিত খত্বিকগণ ও পতগ্ুলকে সম্বোধন 
ক'রে বলেছিলেন “শোনো, তোমর। সকলেই শোনো, যে ব্যক্তি এই স্ত্র এবং অন্তর্যামীকে জানেন 
তিছিই ব্রহ্গবিৎ্। তিনিই লোকবিৎ, তিনিই দেববিৎ, তিনিই বেদবিৎ। তিনিই ভূতবিৎ, তিনিই 
আত্মবিৎ তিনিই সর্ববিৎ 1৮ শোনো যাজ্ঞবন্ক্য, এই সুত্র এবং অন্তর্যামী যে কে তা সেই গন্ধার্বব 
আমাদিগকে বলেছিলেন । বুঝেছ, যাজ্বন্।ঃ আমি সেই হ্ত্র ও অন্তর্ধামীকে জানি। এখন 
তোমাকে আমি বলচি তুমি যদি সেই সুত্র ও অন্তর্ধামীকে ন। জেনে ব্রঙ্গজ্জের গ্রাপ্য এই গাভীগুলি 
নিয়ে যাও, তাহলে তোমায় আমি নিশ্চয় বলে রাখচি যে আমার শাপে তোমার মাঁথ। খ'সে 
পড়বে ।” উদ্দালক আরুণির এই প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞব্ক্য গম্ভীর ভাবে বললেন “উদ্দালক, সেই স্থৃত্র 
ও অন্তর্যামীর যে তত্ব, গন্ধর্ধব তোমাকে বলেছিলেন, আমি সেই স্তর ও অস্তর্যামীকে ' বিলক্ষণ 
জানি।” যাজ্ছবস্ক্যের কথ! শুনে আরুণি হো! হো! ক'রে হেসে, সমবেত ব্রাঙ্মণগণ ও মহারাজ 
জনককে সম্বোধন ক'রে ঝলে উঠলেন “শুছুন মহারাজ, ক্রাহ্মণগণ, আপনারাও শুনুন, এই হাম্-বড়া 
যাঁজবক্ষের বালকের মত কথা। যাজ্ঞবঙ্থ্য, শুধু কথায় তুমি আমাকে ভুলাতে পারবে সা শুধু 
“জানি” বালে হবে না। এই স্থান্্র ও অন্তর্ধামী সন্বদ্ধে কি জান তা এই সভার সমক্ষে স্পষ্ট ক'রে 
বুঝিয়ে বল” । 

আরুণির কথায়, যাজ্ঞবস্ক্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত ন। হ'য়ে গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন 
«“আকুপি, তোমার অভিশ:পে আমি বিন্দমাত্রও ভীত নহি। আমি আদৌ বালকের স্টায় কথা 
বলিনি। সত্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধ। নেই, নিষ্ঠা নেই, সেই অসত্যবাদীরাই শাপে ভীত হয়। 
কিন্তু এট। জেনে। উদ্দালক, যে, যাজ্জবন্ধ্যের মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখন মিথ্যা বেরোই নি। এখন 
তোমার প্রশ্সের উত্তর শোনো । গৌতম, যে স্ুত্রের কথা গঞ্চব্ব তোমাকে বলেছিলেন, বামুই সেই 
সুত্র। হে গৌতম, হে উদ্দালক, সেই বাযুরূপ সুত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক, আত্রহ্ধ স্তম্ব পর্যন্ত 
সমুদয় ভূত গ্রথিত রয়েছে । এই জন্তই গৌতম, লোক যখন মরে যায়, তখন সেই মৃত পুরুষকে 
লক্ষ্য করিয়া লোকে ঝলে থাকে যে, এই মৃত ব্যক্তির হাত, প1, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল 
হয়ে গেছে । কেন এ কথ! বলে তা জান আরুণি? এ কথা বলে কারণ, বাধুরূপ স্থত্র দ্বারাই 
সমুদয় অঙ্গ প্রতাঙ্গ বিবৃত হ'য়ে থাকে, আর সেই বায়ু তখন চলে যায়, তাই লোকে এঁ কথ বলে। 
এই যে বায়ু, ইনিই প্রাণ, ইনিই সুত্রাত্মা, ইনিই হিহণ্যগর্ভ। স্থুপ, সুক্ষ সমুদয় জগৎ ঘন'ভূত হয়ে, 
একীভূত হ'য়ে, এই বাম়ুতে, এই প্রাণে, এই স্থত্রাত্মায়, এই হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত। যাঁকে আমর! 
জীবন বলি, এই বায়ু, এই প্রাণই সেই জীবনী শক্তি। এই প্রাণই সুশ্ম ও গ্ুলরূপে, সমষ্টি ও 
বাষ্টিরূপে, তন্মাত্র ও পঞ্চভূতরূপে, দেবতা তিধ্যকু, নর, পণ্ড, উদ্ভিদ, প্রভৃতি, প্রাণিরপে,ভূঃভূবঃ স্বঃ 


ভাল্জরু-১৩৪১৯.] যীজ্ঞবন্ক্য সংবাদ ূ ৬০৯" 


প্রস্্ত লোক'ও সেই সেই'লোকস্থিত অধিবানীরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, ফুটে পড়েছে । মণিগণ 
যেমন এক হ্থত্রে গ্রথিত থাকে, ফুলদকন যেষন এক স্থ:ভায় গাথ। থাকে, সেইরকম স্থল স্থঙ্ষ্র সমুদয় 
জগৎ এই-বাযুতে, এই প্রাণে বিধুত রয়েছে। আরও দেখ গৌতম, আমাদের এই শরীরে প্রাণের 
খেল্লা। যখন সমুদ্র ইন্দিয়গণ মনে একীভূত হয়, মন যখন স্বপ্ত, বৃদ্ধি যখন চেষ্টাহীন, যধন আমরা 
কোন ক।মন। করি ন।, স্বপ্ন দেখি ন।, শুধু অবোরে নিদ্র যাই, সেই সুযৃপ্তি অবস্থায় জাগরিত থাকে 
একমাত্র এই প্রাণ । এই প্রাণই নিজকে তখন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান, সমান এই পচ ভাগে 
বিভক্ত'ক'রে এই শরীরের ক্রিয়! ঠিক ঠিক বজায় রাখে । কিন্তু যখন এই প্রাণ নিক্ষিম হয়, প্রাণ 
বায়ু যখন আমাদের শরীরকে ত্যাগ করে, তখন আমর! বলি লোকটা মরে গেছে। এর অগ প্রত্যঙ্গ 
সব শিথিল হ'য়ে গেছে। তাই বলি উদ্দালক, এই প্রাণ, এই বাযুই সমস্ত জগৎকে বিধৃত করে 
আছে' ব'লে, এই বাযুই সেই শুত্র যার কথা সেই গন্ধর্দ তোমাদ্দিগকে বলেছিলেন ।৮ যাজ্ঞবন্ধোর 
উত্তর শুনে আরুণি ত একেবারে অবাঁক। যাঁজ্ঞবন্কোর উপর তখন তার শ্রদ্ধা হ'ল। তিনি, 
যাজ্পবন্ধাকে সম্বোধন ক'রে বললেন “বাঁ্বঙ্ক' তুমি ঠিকই বলেছ, এখন এই স্থত্রের৪ নিয়ামক, 
সমুদয় জগতের অন্তর্ধামী পুরুষের »বঈী ভাল করে বুঝিয়ে দাঁও।, 

যাজ্জবস্কা তখন বলতে লা'গলেন “শোনো উন্দাগক মামিবেশ ম্পছ করেই তোমাকে 
সেই'অন্তর্যামী পুরুষের কথ। বলচি। 

যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্ যিনি পৃথিবী ₹ইতে পৃথক, পৃথিবী ধাঁকে জানে না, 
গৃথিবাই ধার শরীর, ঘিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়! পুথিবীকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, 
আমার দর্বভৃতের আত্ম, তিনিই অন্তর্ধযামী, অমূত স্বরূপ । 

যিনি জলে বিষ্মান, অথচ যিনি জল নন্‌,। জল যাকে জানে ন!ঃ জল যার শরীর, ধিনি. 
জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্দভূতের আত্ম।। 
তিনি অন্তর্যামী, অযুত দ্বদূপ। 

খিনি অগ্নিতে বর্তমান্‌, কিন্তু অগ্সি হইতে পৃথক, অগ্নি ধ|কে জানে না, অগ্নিই ধার শরীর, 
“নি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়। অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোম'র, আমার, সর্বভূতের আত্মা, 
তিনিই-অন্তর্য মী, তিনিই অখুত। 

যিনি অস্তরীনক্ষে অবস্থিত, অথচ ধিনি অন্থরীক্ষ নন্‌ঃ অন্তরীক্ষ ধাকে জানে না, অন্তরিক্ষই 
ধার শরীর, যিনি অন্তবীক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, তিরিইং' 
তোযার;.আ মার, সর্ব ভূতের আত্ম, তিনিই অন্তর্ধামীঃ তিনিই অমুত। 

যিনি বাযুতে আছেন, কিন্তু যি'ন বায়ু হইতে পৃথক্‌, বায়ু ধাকে জানে না, বাযুই ধার 
শরীর; ধিনি বাূর অগ্যন্তরে থাকিয়া বযুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আম|র+ সর্ধবভূতের 
আ'্মা, তিনিই অন্তর্ধামী, তিনিই অমৃত । 

যিনি ছ্যুলোকে বিছ্বমান্‌, ছ্ালোক হইতে ঘিনি পুথক্‌, ছ্যালোক ধাকে জানে না, ছ্বালোকই 
যার শরীর, ফিন ছ্যলোকের অভান্তবে থাকিঘ। দালোককে নিগ্ননিত করেন, তিনিই তোমার, 
আনার; সর্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্ধামী, তিনিই অমৃত, অবিনাশী। 

যিনি আদিত্যে বর্তমান থাকিয়া আদিত্য হইতে পৃথক, দ্াদদিতা ধাকে জানে 'না। আদিত্য 
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ধার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্তান্তবে থাকিয়া আদ্দিত্যকে ঘিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, 
আমার, সর্বভূতের মাস্ত।। তিনিই অন্তর্যাম', তিনিই অযৃত। 

যিনি দিক্‌ সমূহে অবস্থান করিয়া! দিক্‌ সমূহ হইতে পৃথক, দিক্‌ সমূহ ধাঁকে জানে না, 
দিক সঘৃহই ধার শরীর, নিনি অভ্যন্তরে থাকিয়! দিক্‌ সমূহকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, 
আমার এবং সর্ধভূতের আত্মা । হিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত অর্নাশী। 

ফিনি এ চন্দ্র তারকায় অবস্থিত, অথচ চন্দ্রত।রক! হইতে ভিন্ন, চন্ত্র তারকা যাঁকে জানে 
না, চন্দ্র তারকাই যার শরীর, খিনি চন্দ্র তারকার অভ্যন্তরে থাকিয়। চন্দ্রতারকাদিগকে নিয়মিত 
করেন, তিনিই অন্থযাঁ মী, তিনিহ তোমার আত্ম, তিনিই অমৃত। 

যিনি আকাশে থাকিয়।ও আকাশ হইতে পৃথক, আকাশ ধরহাঁকে জানে না, আঁকাশই 
যাহার শরীর, যিনি আকাশের অন্যান্তরে থাকিব .আকাশকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, 
আমার, সর্দভূঁতের আত্মা, তিনিই অমুত, তিনিই অন্তর্ধামী। 

যিনি আধারে বিদ্যমান অথচ অন্ধকার হইতে পৃথক, অন্ধকার ষাঁকে জানে ন।, অন্ধকার 
যার শরীর, খিনি অন্ধকারের অভান্তরে থাঁকিয়। অন্ধকারকে নিপ্মিত করেন, তিনিই তোম।র, 
আমার, সর্বৃতের আত্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্ধামী। 

যিনি তেজে, আলোকে বর্তমান, কিন্তু তেজ হইতে ভিন্ন, তেজ যাঁকে জানে না, তেজই 
যাঁর শরীর, যিনি “তজের অভান্তরে বিদ্যমান থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার 
আত্ম।, তিনিই মনুত, তিনিই অন্তযামী |” 

শোনো, উদ্দালক, তোমার আবার বলি, যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ; যিনি অগ্নিতে, 
বাফুতে, ছ্যলোকে ? যিনি আকাশে, আধ (রে, আলোকে? যিনি সমস্ত মধিদৈবত বস্তে বিদ্যমান 
থাকিয়াও সেই সেই বস্ত হইতে ভিন্ন, সেই সেই অধিদৈবত বস্ত্র যার শরীর এবং যিনি সেই বস্ত- 
গুলর তত্যন্তরে থাকিয়া! তাহাদিগকে নিয়মি 5 তাহাদিগকে স্ব স্ব কায্যে পরিচ।লিত করেন, 
তিনিই তোমার, আমর, সর্ব ভতর অন্থরাত্ম' তিনিই অমুত, তিনিই অন্তর্যামী। 

শোনো, উদ্দালক, যিনি সর্বভূতে বিগ্ভমান, অগচ সর্বভূত হইতে পৃথক ভূত সমুদয় 
ধাকে জানে না, সমস্ত ভূত যাঁর শরীর, যিশি সমূৰর ভূততির অন্তান্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত 
ভূতকে নিম্নমিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অবিনাশী, তিনিই 
অস্তর্ধমী। 

তিনি যে শুধু সমস্ত অধিটৈব এবং সমস্ত অধিভৃত পদার্থের অন্তর্যামী, ত| নয় উদ্দালক; 
বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনো । 

যিনি প্রাণে বিদ্যমান, অথচ প্রাণ হইতে ভিন্ন, গ্রাণ যাহাকে জানে না, প্রাণই যাঁর 
শরীর, যিনি প্ররণের অভ্যন্তরে থ।ঞ্য়াও গ্রাণকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই 
অমৃত, তিনিই অন্তর্য।মী । 

যিনি বাক্যে বর্ধমান, কিন্ত বাক্য হইত ভিন্ন, বাক্য যাকে জানে ন।, বাক্যই যর শরীর, 
খিনি বাকোর অভ্যন্তরে থাকিয়। বাক্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, 
তিনিই অন্তর্ধামী। 
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যিনি চক্ষৃতে আছেন, চক্ষু হইতে যিনি ভিন্ন, চক্ষু ষাঁহাকে জানে ন|, চক্ষু যাহার শরীর 
ফিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্ম, তিনিই অমন, তিনিই 
অবিনাশী, তিনিই 'সন্তর্যামী। 

ধিনি কর্ণে বিদ্যমান, অথচ শ্রবণ হইতে পথক, শ্রনণেন্দিয় যাঁকে জানে না, শ্রবণেক্দিয় যখর 
শরীর, ঘিনি শ্রবণেঞ্জিয়েয় অভ্যন্তরে থাঁকিয়।, শ্রবণেন্দিয়,ক নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আস্ম', 
তিনিই অমুত, তিনিই অন্তর্যামী । 

যিনি মনে বর্তমান, অথচ মন হইতে পৃথক, মন যাঁকে জানে না, মনই ষাঁর শরীর, যিনি 
মনের অভান্ত:র থাকিয়া মনকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই 
অন্তর্যামী। 

যিনি ত্বগিক্জিয়ে বিদ্্মান, অথচ ত্বগিন্দ্রিয় হইতে পুথক, ত্বগিন্দিয় যাহাকে জানে না, 
ত্বগিন্দ্রিযই যাহার শরীরঃ যিনি অভান্তরে থাকিয়| ত্বগিক্দট্িয়কে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার 
আত্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তামী। 

ধিনি বুদ্ধিতে বিদ্বমান, অথচ বুদ্ধি হইতে চিন্ন; বুদ্ধি ধাহ।কে জানে না, বুদ্ধি যার 
শরীর; ধিনি বুদ্ধির ভ্যন্তরে থাকিয়। বুদ্ধিকে নিম্মি করেন, তিনিই তোম।র আত্ম।, তিনিই 
অমৃত, তিনিই অন্তর্ধামী। 

যিনি রেততে, শুক্র, প্রজনন শক্তিতে গি্যমান থাকিয়াও রেতঃ হইতে ভিন্ন, রেতঃ 
যাঁহাকে জানে না, রেতঃ যাহার শরীর, যিনি রেতঃ শক্তির অভ্যন্তরে থার্কয়। রেতঃ কে নিয়মিত 
করেন, তিনিই তোমাৰ আত্ম তিনিই অমুত, তিনিই অন্তর্মমী। 

কি অধিভূত, কি অধিদৈব, কি অপ্যাত্ সমুদয় বস্তি তিনি বিদ্যমান থাকিয়া আব্রহ্ 
সত্ব পর্য্যন্ত সকলকেই নিয়মিত করছেন। তার সত্বায়, ধার প্রকাশে সমস্ত জগৎ আছে বলে বোধ 
হয়, সমস্ত জগৎ তারই প্রকাশে প্র্গাশিত। এই 'মন্তধামী পুরুষ ম্বগ্রকাঁশ। স্বপ্রকশি স্বরূপে তিনি 
চক্ষুতে সর্বদ। বিছ্যমান। ঘট যেমন স্ধাকে প্রকাশ করিতে পারে না, স্ুধ্য যেমন ঘটকে প্রকাশ 
করে, সেইরূপ চক্ষু শ্রোত্র তাকে প্রকাশ ক'রতে পারে না; তিনিই চক্ষু আোত্রকে প্রকাশ করেন, 
্বপ্রকাঁশ রূপে চক্ষু শ্রোত্রে নিত্য বিদ্যমান থাকায় তিন অরষ্ট হইয়াও ভষ্টাঃ অশ্ত হইয়াও 
শ্রোতা । মন তাহাকে জানিতে পারে না, অমত হইয়ও তিনি মন্তা, বাহা ঘট পটাদির ন্যায়, এবং 
স্থখ ছুঃখাদির ন্যায় তিনি বুদ্ধির বিষয়ীভূৃত হন না। কিন্তু অবিজ্ঞাত হইয়াও তিনিই বিজ্ঞাতা। 
এই অন্তর্যামী ব্যতীত অন্য কেহই ত্রষ্টা, শআোতা, মন্তা, বিজ্ঞ তা নাই, এই অন্তর্যামী ব্যতীত আর যা 
কিছু সমস্তই আর্ত, সমস্তই বিন।শশীল, একমাত্র এই অন্থর্যামীই স্বপ্নং প্রকাশ, এই অন্তর্ধামীহ অমৃত, 
অবিনাঁশী, সর্ববিধ সংপার ধর্খ বিবর্তিত এক অদ্বিতীয় অথটক রল। এই অন্তর্যামীই তোমার, 
আমার আব্রন্ধ সত্ব পর্য্যন্ত সর্ধভূতের আত্মা ।” 

যাজ্জবন্ধ্ের উত্তর শুনে উদ্দালক আরুণির মুখ আর কথাটী বেরুলে। না। তিনি একটী 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হইলেন। সভা! কিয়ৎক্ষণের জন্য 


নীরব হইল। 


আলোচন৷ 


(পত্িকার গন্তগত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ব। বিচার সাদরে গৃহীত হইর়। থাকে 1 পুন্তকাদির সমালোচন। ও ভারতীয় সাধনার 
' ল্পকিত বিষয়ের পধ্যংলোচন। সবত্বে কর! হয়। ভারতীয় সাধনার খ্বরপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের ধিতির ফেলে সকার 
প্রয়োগ-প্রণালী - যাহ! ভারতের লাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য-_সবব সাধারণের শ্রদ্ধ।, আগ্রহ ও আল্লোচন।-ম্বাপেক্গ। ] 


পুস্তকপরিচয় 


প্রজ্যাখ্যানন ।- শ্রীষুক ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের “প্রত্যাখ্যান” নামক সামাঞ্জিক 
উপন্যাসখানি পড়িয়া স্বধী হইলাম । বর্তমান যুগে পাণ্ত্য পূর্ণ তাত্বিক গ্রন্থ অপেক্ষা উপস্থাসের 
দিকেই তরলমতি যুবক যুবতীর আকর্ষণ অধিক। কারণ উপন্তাসের ঘটনাপরম্পর। এমন ভাবে 
সজ্জিত কর! হয় যে তাহা! পড়িতে কোন আয়ান স্বীকার করিতে হয় না, বরং একট! আনন্দজড়িত 
গৎস্থক্য গ্রন্থের শেষ পধ্যস্ত চক্ষুকে টানিয়া লইয়। যায়। রামায়ণ মহাতারত এখন প্রায় অচল, সচল 
কেবল .উপস্ঠাস, এবং এই গুঁপন্তাসিক নায়ক নায়িকার চরিত্র অজ্ঞাতসারে মানুষের চরিত্রকে 
প্রভাবান্বিত করে। বিশেষতঃ তরুণ মনের উপর উপন্তাসের প্রভাব খুব প্রবল হইয়া থাকে। 
মাচগষের মত ও চরিত্রের উপাদান সেইখান থেকেই বেশী সংগৃহীত হয় যেখানে তার আকর্ষণ 
অধিক ও যাহা! তাহার চক্ষুর সন্মুখে বারবার নানা ভাবে দেখা দেয়। সুতরাং উপন্ভাসের কাজ 
কেবল রলম্থত্রি, শিক্ষকতা নহে একথা কার্ধ।ক্ষেত্রে সত্য নহে। 'রামার্দিবৎ ভবিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' 
এই ভাবে শিক্ষা! দেওয়৷ সেকালের কবিদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অবস্ত তাহাতে তাহাদের 
রসহ্হ্ির ব্যাঘাত ঘটত না। একালের কবিরা যে কোন উপায়ে রসস্থপ্রিকে প্রাধান্ত দিয়াছেন 
লোকশিক্ষাকে নয়। তাহার কুফল যে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহ! চক্ষুম্মান ব্যক্তি মাত্রেই 
অবগত আছেন । যাহা হউক, ক্ষেত্রনাথ বাবু উপগ্তাস লিখিতে বঙসিম্না নবীন নীতি ত্যাগ করিয়া 
সাহম সহকারে প্রাচীন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। লোকশিক্ষার দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন 
বেশী। তিনি এক্ট উপস্ঠাস খানিতে তিনটা নারী চরিত্র তিন ভাঁবে অঙ্কিত করিয়া সাধবা 
রমণীর মহিমাঁকে উজ্জ্রলতর করিয়াছেন। ইহাতে প্রেমের তরলতা নাই, আছে গভীরতা । 
কি ভাবে পতিগপ্রাণ স্্ী নিজের জীবন সাপের মুখে দিয় স্বামীকে রক্ষা করে, কি ভাবে 
পরিত্যক্তা স্ত্রী তাহার চরীত্রহীন মগ্তপায়ী স্বামীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনে, স্বামীর কল্যাণের 
জন্ত কি ভাবে নারী তিলে তিলে তার জীবন উৎসর্গ করে-__-তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত এই "বই খানিতে 
আছে--ইহ! পিতা পুত্র মাত কন্ঠার পাঠ কর! চলে, ষাঁহ! একালের অনেক গ্রস্থে চলে না। এই 
জাতীয় উপন্তাসের বহুল প্রচার কামনা! করি। প্রথম দিককার বর্ণনাগুলি আর একটু ুপ্ব হইলেই 
ভাল হইত । গ্রস্থকারের উদ্দেশ্ব সার্থক হউ ক-_ 

শ্রীজ্ঞানেশ্র নাথ কাব্যজীর্ধ বেদাস্তরত্ব। 





প্রেন্পিত গন্র 


(সম্পাদক সমীপে ) 


আধুনিকতার বিক্ষেপ-বেদাত্তে ।_মহাশয়, গত ৬ই জুলাই তারিখের হিতবাদীর . 
বিশেষ -অংক্ক বেদীত্ত বিষয়ে এক নুদীর্ঘ প্রবদ্ধ বাহির হইপ্সছে; তাহা একক্জন শিক্ষা বিভাগের. 
উচ্চপদস্থ, স্বতরাং বিঙ্জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, থ্যাতনাম। ব্যক্তির নাঁমে লিখিত। তাহাতে বেদাদি 
হইতে বহু মন্ত্র উদ্ধৃত এবং বেদীপ্ত শাস্ত্রের বাখ্যান কর! হইয়াছে । তাহাতে আধুনিক মনোবৃতির, 
যে বিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থ্ধীজন মাত্রেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। 
প্র্ভিটিতে মতকে খণ্ডন করিয়। নিজ মতে কোনও নৃতনত্ব দেখানই আধুনিক "স্বলারসিপে*্র 
মোঁপিকতা- বর্তমান কালের ভারতের বিঙ্গাতীয়তা-মগ্ডিত পণ্ডিতদ্িগের মধ্যে এইক্ধপ মৌলিকতান্ব 
বাহল্যই দেখা যায়। 

উক্ত প্রবন্ধে “নেদং যদিদমুপাসতে” বাঁকা সমৃদ্ধত কর! হইয়াছে অর্থাৎ যাহার উপাসনা হয় তাহা 
বর্ম নহে। কারণ ব্রদ্ম বোধ হইলে উপাশ্য উপাসকরূপ হ্ৈ5 ভাব থাকে না, সমুদয় একীতৃত হইয়া 
যায়। আরও সমূদ্ধত করিয়াছেন “জোষ্ঠায় ব্রহ্মণে নম” তিনি জোষ্ঠ অর্থাৎ তাহার চেয়ে পুরাণ 
পিতাঁমাত। ব| অন্ত কেহ ছিল ন।| তিনি এক! যখন ছিলেন তখন জীব কগং কোথায় ছিল? এই 
সহজ সরল কথাটীও কাহারও ম্মবরণ পথে আসে না; তাহার কারণ গীতায় ১৮৬৭ শ্লোকে প্রদত্ত 
আছে -ইদং তে নাখতপক্বাঁয় নাইভক্তায় ক্দাচন। ন চাহশ্তশ্ষবে বাচ্াংন চ মাং যোইহজ্যস্থয়াতি” 
অর্থ যার তপস্যা নাই, ভক্তি নাই, গুরু শুশ্রুষা নাঁই, ঘে দেবতায় অস্থুয়ার ভাব পোষণ করে তার! 
গীতাদি শ্রবণে অধিকারী নহে। গীতাতে ভগবান ২২৯ গ্েকে আবার বলিয়াছেন “রত্বাপ্যেনং 
বেদ নব কশ্চিং”। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে “তদ, যএবৈতং ব্রহ্ষলোকং ব্রন্ষচর্ষ্যণাক্ধ 
বিদ্দস্তি” অর্থ__এই যে ব্রদ্ধলোক অর্থাৎ বর্গ, তাহা যার ব্রক্গচর্ধয নাই তার বুদ্ধিতে খেলে না, সে 
রঙ্ষাবিষ্ঠার অনধিকারী। “দাধনচতুষ্টঘসম্পন্নাধিকারিণাং ব্রহ্মবিগ্য। আলোচনীয়। অধিকারী নির্ণয়ে 
বর্ণাপ্রমাদি ঘাঁরা 'নি্দিই্ট আচাবপদ্ধতি মশস।বে চিনতশুদ্ধি বার স্বারাজা লাত করিতে হয় 
তাহা বর্তমান বিশ্ববিষ্ঠালয়েব “বিজ তীয় শিক্ষ। জনিত” মনোগাব হইতে প্রাঁপা নহে ।' তাই “্থং 
বীরাঃ পততিম্নন্তমানাঃ দর্ধীমা মানা; পরিমন্ছি যুটং | অন্ধেটব নীধমানা যথান্ধাঃ,৮ তাদের টিতে 
সর্পের পা দেখার মত কঠক্িছু প্রতিষ্হীত হয়। আবার "শ্ববৃততি; খলু দাদবৃত্তিঃ।” একাতের এই 
সকল শ্রেষ্ঠ পদবাঁ লাভেই যে সর্বতেষ্ঠ দার্শনিকত লাভ হবে এমন কোনও হেতু নাই। বর্তমান 
কাঁল আবার সংখ্াঁধিকো জয়নাঁভের দিন। শত কুকুর একদা চীৎকার করিতেছে, এবলা হাতীটা 
কেঁন পরাস্ত হইবে না? তাষ্ট কিশোরীভজা, আউল; বাউল, সাই. গ্রতৃতি মতবাদের মৃলাধীর 
গণনে সংব্যাধিক্টে ডিক্্ী লাভের সম্তাধনা আছে। 
প্রবন্ধে ছান্দে!গোর মন্ত্র বৃহদারণ্যকের ঘাড়ে ধণ্থেদের মন্থ বৃহদারণাকের স্বন্ধে চাপান তেঁধা 
যাযু। সেযাকৃ। লেখঙগ যে দব মঙুবাদিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা মন কিছু জিধিদী। 


৬৪৪ ভ।রঙের নাধন৷ [ ৫ম খণ্ড-_-১১শ সংখ্যা 


থাকুন “অধৈত” শব্দটার হাঁত হইতে রক্ষা পান নাই। অদ্বৈত অর্থ “একমেবাদ্ধিতীয়মূ' _. 
দ্বিতীয়রহিত, অথটগুকরস অর্থাৎ স্বগত, স্বঙগাতীয় বিগ্গাতীয় ভেদরঠিত। আ'র তাদের ন “হ্বিত*- 
অদ্বৈত, কোথাও “বিশিষ্ট” কোথাও বিশুদ্ধ' কোথাও 'টদ্বত, কোথাও 'ভেদ শব দ্বারা বিশেধিত 
করিবার চেষ্ট। যে ব্যর্থ, তাহ! বাক্যার্থ হইতেই স্থম্পই্ট। লেখক “ইন্দ্র! মায়াভিঃ পুরুবূপ ঈয়তে” 
বাক্য উদ্ধৃত করতঃ, মায়া মোহার্থ কি অন্ত কিছু তাহা বলেন নাই) কেবল উহা! ভ্বার। জগতের 
মিথ্যাত্ব অন্কমান করা সমীচীন নহে বলিয়াছেন। লেখক খধিগণের ন্যায়ই শুদ্ধচিত্ব সুতরাং 
তাহার অচ্গম'ন মিথ্যা হয় কি করিয়া? উক্ত বাকাটী খগ্দের ৬৪৭১৮ মন্ত্রাংশ। সন্পূর্ব মন্ত্র 
এই-_- “বূপং রূপং প্রতিরূপো “ভূব তস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়। 
ইন্দ্রে। মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্ত! হস্য হরম্নঃ শতাদশ ॥* 
অর্থ কঠউপনিষদে “একে বশী সর্বভূতান্তরাত্ম। একং রূপং বহুধা যঃ করোতি” মন্ত্রেও সুম্পষ্ট। 
এক কিসে বহু হয়, অর্থাৎ হুষ্টি হয়, তাহা ভগবান গীতায় ৪৬ শ্লোকে “অজে।ইপি সন্নবায়াত্মা 
ভূতানামীশ্বরে।হপি সন্। প্ররুতিং স্বামধিষ্ঠাঘ সম্ভবাম্যাত্য মায়য়া ॥* বলিয়াছেন । 
মায় যে মিথ্যারই নামান্তর তাহা খণ্েদে ১০১২৯ স্ুক্ত হইতেই পাওয়া ষায়। এই 
সক্তে-_স্থট্টিই যে অসৎ বন্ধন স্বরূপ ভাহ। স্পীকঠ আছে । তৎ যথা-_ 
নাসদীসীয়ে। সদাসীনদাণীং নাঁসীপ্রজো ন ব্যোমে। পরো! যহ। 
কিমাবরীবঃ কুহ কসা শর্শন্ভঃ কিমাসীদ, গহনং গভীরং ॥১| 
ন মৃত্যুরাসীদমূ তং ন তহি ন বাঁত্রা। অহু আপীঘ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয়। তদেকং তন্মাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিঞনাস ॥২। 
তম আসীত্বমসা গৃঢমগ্রেহ গ্রকেতং সলিলং সর্ব্বম। ইদম্‌। 
তুচ্ছেনাভ পিহ্িতং যদাসীৎ তপমন্তন্মহিয়াজায়তৈকং ॥৩। 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে' রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ | 
সতো বন্ধুমপতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীম্য! কবয়ো! মনীষ। 18 
এই খক্সমূহে খষি স্পই বলিয়াছেন যে হৃষ্টরর পূর্বে অনংও ছিল ন|, সংও ছিল না। 
অর্থাৎ অসৎ, অভাব বা! শূন্য ছিল না, অমূর্ত দ্রব্য বা অব্যক্ত ছিল না। ইহাতে অসৎ কারণবাদী 
বৌগ্ছদিগের মত যে অবৈদিক তাহ! সুস্পষ্ট । সং ব! মূর্ব বন্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা! ন্যায়দর্শনের 
পরমাণু প্রভৃতি যাহা সৎ বলিয়। অভিহিন্ঠ, সেই সমূদয়ও ছিল নাঁ। অনংক।রণবাদী ও সংকার্ধয- 
বাদী উভয়েরই মত অবৈদিক। ছান্দোগ্যে রঙ্জঃ বা আস্তরীক্ষে হুর্ষ্যোৎপত্তিস্ত :যে জগৎ সৃষ্ট 
তাহা ছিল না। অথব। রজৌগুগবহুল ত্রিগুণাত্মিক! প্রাকৃতিক কৃষ্টি ছিল না। ঠতত্তিরীয়ে 
“তাঙ্কা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাঁয়, বায়ু হইতে তেক্স, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে 
পৃথিবী,” এই ষে হুষ্টি তাহাও ছিল ন। তার পর বলিয়াছেন কোন স্থানে কোন আবরক ছিল 
না, অর্থাৎ তলমলিন কটাহাদ্দির কল্পন। ছিল না। বৃহৎ ধে্রন্ষ তাঁর কোন আবরণ সম্ভবে কি? 
কোথায় কাহার স্থান ছিল? অর্ধাৎ ভৃত্রঙ্গাত ছিল না। অথব! সুধহ্ঃখাম্মক কিছু ছিল না। 
র্বব্যাপক সুক্ষ অপ. যাহা কারণ সলিল, যদাশ্রয়ে তিনি নারায়ণখ্য, সেই গহন গভীর 
অলাশিও ছিব ন.| নষ্ট থে মগজ, ভশং থে অং, অনিত। মিথা। তাহ] আরতি ঝথেদের এই 


ভীত্র--১৬৪১ ] প্রেরিতপত্র ৬৪৫ 


নাপদীয় মন্ত্রে নিংসন্দেহরূপে প্রদর্শন করিলেন। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন, “না ছিল মৃত্যু 
মরণণীল, বিনাশশীল এই জগং, ন ছিল অমর্ত দেবগণ ; রাত্রি কৰ। দিন, কিন্ব। তাহার নির্দেশক 
ন্সধ্যাদিও ছিল ন11” তবে ছিগ্গ কি? কিধে ছিল তাহাও শ্রুতি বলিতেছেন, 'আনী২, প্রাণ 
বা চিৎ ছিলেন। প্রাণিগণ যেরূপ শ্বাসপ্রত্থাস গ্রহণ করিয়! জীবিত থাকে, এই সঙ স্বন্বপ, চিৎ বা 
প্রকাশস্বরূপ বস্তুটি কি সেইরূ শ্বাস প্রশ্বান গ্রহণ করিয়! বিছ্যমন্‌ ছিলেন? না, সেরূপ ভাবে ছিল 
ন|। তখন যে বায়ু ও ছিল না। অনব৷ বাযুবগী হ্থত্রাস্ম, স্থক্হ্টতে অনু প্রব্ট। হিরণ্যগর্ও ছিল 
না। সেই সৎ, সেই চিৎ যে নিরাবনণ, সমুদয় গ্রেদবিবজ্জিত। তব তিনি ছিলেন কি প্রকারে ? 
শ্রুতি বলিয়াছেন ৷ তিনি ছিলেন «দ্বধন্ন।” “ম্বেমহিম্নি। স্বগত, সঙ্জাতীয়, বিক্গাতীপ্গ ভেদবিহীন 
ভাবে, স্ব স্বরূপে ব। স্বপ্রকারে। আপন মহিমায় আপনি বিরাজমান ছিলেন। সেই সর্ধন্ধ একরূপ, 
অথটগুকরন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরহিত, “অকায়ম্‌ অব্রং অন্নাবির, শ্ক্বমূ, অশাঁপবিদ্ধং” “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্* সেই সংই ছিলেন।' তঁহাকেই গীতায় “ও তৎসৎ” ইতি নির্দেশ করিমাছেন। উহা 
হইতে পৃথক কিন্ব| তাহার বাহিরে ব! অভান্তরে অপর কিছুই ছিল ন।। খগ্েদের ১০১৭৭ স্ুক্ত 
মায়। দেবতা । তথা জীবাত্ম। 'ব। পতঙ্গ মাঁয়ার আক্রমণে নানা যোনি ভ্রমণ কারণ এবং 
সমুদ্রবৎ ঞ্যাতির্খয় পরব্রন্গে গিয়া মুক্ত হন এবপ বর্ণিত আছে। 

ছান্দোগয ব্রাহ্মণ মহধি উদ্দালবদৃষ্ট যে মন্ত্র আছে, তাহাতে “সদেব সৌনা, ইদমগ্র আসীৎ 
এক'মবাদ্ধি তীযং” | সেই কথাই এই ঝকে বল। হইয়াছে । এখন খষি পরবর্তাঁ মন্দ্বয়ে স্ষ্টি তত্ব বর্ণনা 
করিতেছেন। খধি বলিতেছেন অগ্ে অন্ধকার দ্বার৷ অন্ধকার আবৃত ছিল। এই যে দৃগ্ভমান 
জগৎ প্রপঞ্চ ইহা সবই সলিলবৎ একরূপ অবাক্ত অবস্থায় ছিল। এক, অদ্বিতীয় আতু অর্থাৎ 
মহতো! মহীয়ান্‌ যে সং বঙ্গ তাঁগা তুন্ডা মায়! দ্বারা যেন আবৃত ছিপ। সেই এক, সৎ, চিৎ 
অদ্বিতীয় ব্রঙ্গ স্বীয় জ্ঞানমঘ তপন্যাবূপ মিম! দ্বারা হিরণাগর্ভরূপে প্রকটিত হইলেন। মুণ্তকে 
«তপ | চীয়তে ব্রঙ্গ ততোহন্নমভিজায়তে.."ঘসা জ্ঞানময়ং তপঃ” বাকা হইতেও স্থস্টর পুর্বে ব্রদ্ধ এক 
অদ্ধিশীয় থাকা ও পশ্চ।ৎ অন্নসংযোগে গ্রাণ বা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি পাওয়! যায়। এইরপে 
এক, অদ্থিতীয় সৎ, ব্রহ্ম, তৃক্ফ, গলিখা। মাম। উপাঁধিবশাৎ শবরাম্রারূপ ধারণ করেন। তাঁর যে বহু 
হইবার স্বল্প কাঁম' সিহ্ছক্ষ। বা ঈফন, তৎপর হ্প্ শ্ট্টি করতঃ অনু প্রবেশই তাহার মনের 
রেতঃপাত। “তদৈক্ষত বহু স্যাম্‌ প্রজায়ের ইতি “সেষং দেবতৈক্ষত হস্াহম্‌ ইমান্ডিতো 
ন্বত! অনেন জীবেন আ হ্মন| অগ্ুপ্রবিগ্ঠ নাষরূণে ব্যাকরবানি' ইতি (ছান্দেগ্য ৬৩)। কবিগণ। 
তত্বদর্শিগণ বুদ্ধিত্বারা বিচার করিয়া হৃদয়ে অন্থুভব করিয়। জানিয়াছেন যে এই কাম, এই সিসমক্ষা, 
এই অপৎ সম্ভত। মিথ্যা তুচ্ছ মায়াই সং প্বরূপ সেই চিতের বন্ধু ব| বন্ধন।৪ এপ্থলে দ্বিতীয় 
মন্ত্রে একমেবাদ্িতীয়ং বলিক্ব। পশ্চাৎ তমঃ বা! মায়া যোগে স্থট্ি বল! হইয়াছে । তাহা ইন্দ্রজালিকের 
উৎপন্ন ্রব্যাদিবৎ। এই তম: রূপ মায়ার মাধরণই ভ্রাস্তিণ কারণ । 


রতি পুনরায় বলিতেছেন-_. 
“তিরশ্চিনে! বিততে। রশ্মিরেষাম অধঃ স্িরাপীছুপরি স্থিদানীৎ। 


রেভোধা আসন্‌ মহিমান আসন্‌ স্বধা অবস্তাৎ প্রধতিঃ পরন্তাৎ ॥৫ 
অবঃ উদ্ধ নর্বার মায়ার রশ্িত্বাপ বিস্তুত্ত হইল । যর রেত্ব ধারণ করেন সেই লকল গ্রঞ্থাপত্িগণ 


৬৪৬ ভারতের'সাধন। [ ৫ম খণ্ড »-১১শ সংখ্যা 


উৎপন্ন হুইল। পঞ্চভৃতাত্বক মহিম! উৎপর হইল। স্বধ! নিম্নে ও প্রযতি উর্ধস্থ হইঙলেন। (স্বধ। 
শবা' অন্নও হয়)। তাহাতে গকৃতি নিয়ন্তরে ও প্রধতি জীব উচ্চন্তরে স্থান প'ইল। যেমন 
গীতা্ত &18 শ্লোকে পর| জীবকে ৪ অপর! প্রকৃতিকে বল। হইয়াছে । কেহ কেহ "থ্বধা? পুরু ও 
ঃপ্রধতি ছবায়। প্রঞ্তিকে লক্ষ্য কারয়। থাকেন। কিন্তু পাছে হুক সকলে সত্য বলিয়া! মনে কতর 
সেই জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন এই যে পরিবর্তনীল। নান।ময়ী প্রকৃতি ইনি উপ:র, অ'র নিত্য অপরি- 
বর্তমশীল অখথটুৈকরস ধিনি আপন মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, সেই সৎ চিৎ স্বক্ষপ ক্রঙ্গ নীচে, 
ইঞ্ছ্িমাদির অন্তরালে শ্থিত; শর্ধাং এই অদৎ পতীয়মান মায়! প্রপঞ্চের মধিষ্ঠান রূপে, এক নিত্য 
নির্শিশেষ সর্বডেদবিবজ্জিত সন্বস্ত রহিয়াছে। 

কি্ত এই যে প্রতীতির যোগ্য মায়া প্রপঞ্চ, এই যে পরিবর্তনশীল স্থ্ট, ইহার স্বরূপাদদি 


কি? সে সথ্ঙ্ধেও শর্ত বলিতেছেন__ | 
কো অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবো5ৎ কুত আযাত। কৃত ইয়ং বিস্প্টিঃ। 


অর্বাগ দেব! অসৎবিসন্নেনাথ কোবেদ যত আবত্ভৃব ॥ ৬ 

ইয়ং বিহিত আবভূৃব যদি বা দধে যদ্দি বান। 

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্‌ সো অজ বেদ যদি বান বেদ ॥ ৭ 
অর্থ ঃ( ৬রামচন্দ্র দত্তের অন্থবাদ ) কেই বা প্রকৃত জানে? কেইবা বর্ণনা করিবে? কোথ! 
হইতে জন্গিল? কেই ব| এই নানা হ্ষ্টি করিল? দেবগণও ইহ! বলিতে পারেন না; কারণ 
সান্বারাও হুষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়।ছেন। কোথ। হইতে যে হঈল তাহ! কেই বা জানে? 

এই নান! স্ত্টি যে কোথ| হইত হইল, কাহা হইতে হইল, কেউ ইহ! হ্ট্টি করিয়াছেন 

ব।করেন নাই, তাহ! এই স্ক্টির যিনি অধ্যক্ষ পরম বোমে স্থিত, সাক্ষীস্বরাপ, তিনিই জানিতে 
পারেন অথব। তিনিও ন1! জানিতে পারেন। এই ৬ষ্ ও ৭মখকে মায় ষেকি তার গ্ররুত রহস্য 
কেইন| জানে ব। বর্ণন করিবে অধাঁৎ মায়। অনির্বচনীয়া, তুচ্ছ, তম: । ইহা সৎ কি অসং, কিন্ব। 
সনাসত তাহ! নির্বাষ্ঠন কর! যায় না। ইহা ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের অনির্বব)নীয় বাদের মূল সর 
ঈহ্থাই -কেংলাপনিষদে “তদ বিদিতাদথে| অবিদ্দভাদধি মন্ত্রে প্রকাঁশত। দেবতা ও মগ্তদ্ডাদি হৃষ্ট 
জীব | স্জির-আরস্তন তাহাদের পূর্ব্বকণলীন ঘটন!। কাঙ্জেই তাহাদের কেহই স্থির প্রত্যক্ষ 
জঙ্গী মটহন। 2তরাং অনুমান ব্যতীত গত্ান্তর নাই । অনুমান প্রত্যেক ব্যক্কি নিজ নিজ বৃদ্ধির 
মাপ কীী অন্ধযায়ী করিয়। থাকে। এজন্য মতদ্বৈধ অবশ্যন্তবী। অথব। দেবগণ অর্থ দেবাধিষ্টিত 
ইঞ্জিয়গণণ। তার! প্রকৃতির বিকারে উৎপর। স্থতরাঃ স্কট তব ইন্দিয়াতীত। সাধারণ প্রয়াণ 
ইঞ্জিস্ গ্রাহথ বস্ত বিষয়পর হইয়া থাকে । কোথা হইতে সি হইল অর্থাৎ স্থ্টির যে মূল কারণ 
তাহা অগ্রগের । ইহাই শুক হভূর্বেদাস্বগীত ঈষে।পনিষদে, খধি “টননদেব! আঁপ্লুরন্‌ পূর্ববমর্ষৎ” 
মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । নাসদীয় সক্ষের ধষি ও হৃষি প্রকৃতি হইতে বা! পুরুষ হইতে, অথব! 
গ্রকুতি পুরুষ সংযোগে, কিন্ব। কুলালবৎ মোপাধিক পুরুষ হইতে, অথব। উর্ণলাভনৎ টি তইল্গাছে 
এই প্রশ্ন উতাপন করগ! সপ্তম মঞ্ে কেন্ছ নর করিয়াছেন বা করেন নাই বাকা দ্বারা তাহার 
সমাধান করিলেম যে কৃষ্টি কেহ করেন জাই) হৃঙি সায়িক, ভরাস্তি যা + *ননিরোধো ন চোৎপত্তি* 
কাটা খাটি-স্ভা | অথবা ভিমিও-না, জানিতে পারেন-স্যলিষ- জড়ি ববির "হন 


'জাঞ্জ--১৩৪১ ] মাসপঞ্জি ৬৪৭ 


বিজ্বানাতি বিজানম্মৈ তন্ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপে| বিদ্ততে অবিন্বাপ্রিত্বাৎ, 
ন তু তদ্িতীয়মন্তি ততোহন্তৎ িভক্তং যৎ বিজানীয়াৎ। (বৃহদারণাক ৪র্থ অধ্যায় ওয় ত্রান্ধণ ) 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণযক, কঠ, মণ্ডুক, মাওুকা, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদ্‌ সমূথে ্ষখেদের এই 
নাসদীয় স্থক্তোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ষবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

লেখক খথেদ হইতে যে সমুদয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি সোপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক । 
ভগবান শঙ্করাচার্ধ্যও তাহা অন্বীকার করেন নাই । লেখকের উদ্ধৃত খণ্থেদের মস্ত্রেই লেখককে বলি 
যে তিনি শঙ্করকে বুঝিতে পারেন নি। কারণ, তিনি তাহাদিগের মধ্যেই একজন যাহারা “নিহাঁরেণ 
প্রাবৃত্তাঃ জল্পযাচ অস্ৃতুপ উকৃথ শালশ্চরস্তি |” অজ্ঞানরূপ কুজটিকাতে আচ্ছন্ন বলিয়। লোকে 
ন্ানাগ্রকার জল্পন! করে। তাহারা শিশ্সোদরপরায়ণ, শুধু আপন আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য 
আহারাদি করিয়। মুপে শুধু লগ্ঘ। চওড়া শান্ত্রবাক্য উচ্চারণ পূর্বক বিচরণ করে। 

স্বামী মহাদেবানন্দ। 


মানপঞ্জি-__ভাদ্র, ১৩৪৬ 


হিন্দু দেবমন্দিরে সর্ধবসাধারণের প্রবেশাধিকার বিষয় যে কান্থনের পাগ্ুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থা সভাতে 
উপস্থাপিত, তাহার প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত সি, এস, রঙ্গ আয়াঁর তাহা তুলিয়া লইয়াছেন ; কংগ্রেস পক্ষ ও 
সরকার পক্ষের সমর্থন পাইলেন না বলিয়। তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করিরাছেন-_- ভারতীয় সেনিক বিভাগের 
সংস্কার কল্পে 'ইণ্ডিয়ান আরমী এমেগ্ুমেণ্ট বিল' নামে এক আইনের আলে।চন। ব্যবস্থা পরিষদে হইয়! 
গিয়াছে, স্যর আবদার রহিম ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত নামরিক কন্মচারিদিগকে ব্রিটিশ কমিশনওয়াল! দিগের 
সহিত সম পদবীতে তুলিতে চাহেন, বিল পাশ হইয়াছে কিন্তু স্তর আবদার রহিমের প্রস্তাব পরিত্যক্-রাষ্ 
প্ররিষদ ও আরমী ও নেভি ছুই বিভাগেরই নূতন নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন পাশ করিয়া দিয়াছেন--বড় লাট লঞ্চ 
ওয়েলিংডন ব্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রা ও ব্যবস্থা! পরিষদের যুক্ত টৈঠক এক বিবৃতি করিলেন, 
ভারতীয় রাষ্টি ক পরিবেষ্টনীয় সাধারণ দিগদর্শনের সঙ্গে ভাবী রাষ্ট্র সংস্কারে তাহার মহতী আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহার দেশবাপীগণ সাধারণতঃ ভারতের সহিত সাম্থভূতিশীল-ব্যবস্থ! পরিষদ 
ভারতীয় লৌহ বিষয়ে এক বিল ( স্টীল বিল ) পাশ করিয়।ছেন, ভারতের একমাত্র লৌহ ব্যবসায়ী ও উৎপাদক 
টাটা! কোম্পানীর ইহাতে অনেক নুবিধা হইবে, উক্ত কোম্পানী যাহাতে জাতীয় উদ্দীপনার কার্ধ্য করেন 
এ আশ! সরকার করিতেছেন-_সর্দ1-আইন এবং বাঙ্গলার ১৮১৮ সনের ৩ রেগুলেলন উঠাইয়া দিবার প্রস্তাৰ 
রাজ দরবারে উঠিয়াছিল-_-কংগ্রেস সিদ্ধান্তে অসস্তষ্ট পণ্ডিত মদনমোহন বাঁলবীয় ও মি, এনি 'কংগ্রেম নেসন্তাল 
পার্টি” নামে এক নূতন দলের গঠন করিয়াছেন ( কলিকাতা ১০-৮-৩৪ )- আগামী অক্টোবর মাসে বোস্বাই 
সহরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে; সীমান্ত প্রদেশের জননায়ক গান্ধী ভক্ত আবদুল গফর খা কারামুক্ত 
স্পৃযার কৃষি পরীক্ষারগার দীক্লির নিকট স্থানাত্তরিত হইল--উত্তর বিহারে গঙ্গার দুকুলে ভীবধ বস্তা প্লাবনে 


৬৪৮ ভাঁরতের সাধনা রা ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ 


ভীষণ অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে-_পল্মার পুল কে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিখাত ইন্জিনিয়ারগণ 
লইয়া একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন , বন্ঠার পরে তাহার কাঁধ্যফল দেখ। যাইবে-__কংগ্রেম কার্য্যক্ষেত্র 
হইতে মহাত্ম! গান্ধী অবমর গ্রহণ করিবেন বলিয়! কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রক।শ-_-কলিকাত! হাইকোটের 
ভূতপূর্বব জজ চারুচন্ত্র ঘোষের মুত্যু হইল-_যুক্ত প্রদেশের এক স্পেশ্যাল টি বুনেলে স্তর তেজ বাহাদুর সুর 
বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন- _বোগ্ব।ই প্রসিদ্ধ স্বধখ্ন নিষ্ঠ বণিক খ্যর মনমোহই দাস রামজীর মৃত্যু হইয়াছে, 
তিনি ভারতীয় ইনস্যিরেন্স কোম্পানী ও বণিক সভার জন্মনাত1 ছিলেন ; ব্যবস্থ।-পরিষদে তাহার প্রতিষ্ঠাও 
অসাধারণ ছিল । 


বৈদেশিক 


প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর জ্রেমস্‌ জীনস্‌ ব্রিটিশ বিজ্ঞান সভা বক্ত.ত।তে পদার্থ বিজ্ঞানের এক নৃতন দিগ, 
দর্শাইয়াছেন-_রাজপুক্র জর্জ গ্রীক রাজকুমারী মোরয়ার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন-_-ইংলওে স্বর্ণ মূল্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রাসগে। সহরের বেলষ্টেশনেএক ট্রেণ কলিসনে যাত্রী গাড়ীর সংঘর্ষে অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছে 
-_জ্যারম্যান নব রা হার হিটলারকে প্রেসিডেণ্ট ও চেনসেলারেব যুক্তপদে অভিষিক্ত করিয়া! লইয়াছে; 
জেনারেল গোয়েরিং জেনারেল ব্রপ্ধার্গ এবং জেনারেল রোডোফ হেস এই তিনজন হার হিটলারের ব্যক্তিগত 
নেতৃত্বে জারম্যানীর অদৃষ্ট নিয়দ্িত করিয়া চলিবেন ; শার প্রদেশের প্রশ্নই জারম্যানীর চক্ষে প্রধান, ফরাসী 
ব্যক্ত করিতেছেন যে শার জারম্যানকে প্রত্যপণ করিতে মে অভিলামী ; আগামী ১৯৩৭ সালে প্যারিস সহ্করে 
আর একটি বিশ্ব প্রদর্শনীর আয়োজন চলিতেছে__মষ্টি য়াতে নাজি ষড়যন্ত্র হইতেছে বলিয়! অপবাদ ; চেনসেলার 
ডাঃ শুঢ'নগ সিগনোর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; অস্ত্রীয় সীমান্ত হইতে যাবতীয় ইটালীয় 
টৈনিক তুলিয়া আন! হইল-_সভিযেট রুশ জাতি সঙ্ঞে প্রবেশ করিবে বলিয়! আয়েজন অগ্রসর__মামেরিকায় 
যুক্ত রাষ্ট্রে ভীষণ দাবাগ্রি উপস্থিত; নে শক্তি প্রনারণ পক্ষে ইহার চেষ্ট! অবিচ্ছিন্ন; বন্তরশিলে শ্রমিকদিগের 
ধন্মঘট লইয়া উদ্বেগ বৃদ্ধিই হইতেছে-_জাপান পূর্ববর্তী ব।ণিজ্যিক সন্ধি সর্তে থাঁকিতে নারাজ ; ভূমিকম্পের 
নিগই প্রদেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; বঙ্গদেশে জাপানীর পরিচালনাতে একটা লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠার 
কথা-_চীন বিদেশী দিগের নিকট আর রৌপ্য বিক্রয় করিবে না! বলিয়া কড়া! আইন করিয়াছে | 





চে 


পঞ্চম বর্ষ] আশ্বিন__১৩৪১ [ ১২শ সংখ্য। 


শিপ সসসিসা শসা পসপী পল্লি নি রী তত পপি ৩ শি শি 


রা শা কাশি সপ শা ০৩০৮০ ০০ এপাশ ০০৮০৭ পাশশি পি পি সপ পক স্পকন্টি পাপা সাপ সাজার 


সাধনার পথে 


“ভারতের সাধনা”র, পঞ্চম বর্ধ বয়ঃক্রম সমাপূ হইল। ভারতীয় জীবনের ও জগজ্জনের 
এক সঙ্কটকাঁলেই ইহার জন্ম হইয়াছে; ভারতীয় সাধনার ধারা ও মানব ইতিহাসের এক মহা 
সন্ধি-ক্ষণে ইহার আরম্ত; পুপ্ধীকৃত নাঁন। সমস্যার মধ্যে ইহার উদ্তব। সভ্যতার 
ও উন্নতির নামে মাহষ, দিগবিদিগ দৃষ্টি হীন হইয়। ছটিয়া, নানাবিধ সমশ্তার 
কুজঝটিকা-জালের নিকট আসিয়া এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে | ধর্মসমশ্ত।, সমাজ এমস্যা। ধন-সমস্যা। 
জাতি-সমস্তা, রাষ্ট্রসমস্যা, গণ-সমস্তা, প্রভৃত্ব-সমস্তা, দাসত্ব সমশ্যা, সাম্রাজ্য সমশ্যা”-এই সমুদয়ই 
অতি বিকট আকারে নানাদিকে দেখ! দিয়াছে । ইহাদের রহশ্য ভেদ করিয়া প্রকৃত কোনও 
সমাধান কোথাও হইতেছে না। চতুদ্দিকে ধবংমের ভাগুবলীলা দেখা দিয়াছে। ধশ্ম, সমাজ, 
রাষ্ট্র এ সমৃদয়ই প্রায় সর্বত্র বিনষ্ট, যেখানে যেখানে বিগ্যমান সেখানেও মহা বিপদ .গণন। হইতেছে। 
বাহক চাকৃচিক্য ও চতুরতার উপর কাক্গ সর্বত্র চলিতেছে--সমুদয়ই অন্তঃসার শূন্য । এমনই বিকৃত 
অবস্থা জগতের উপস্থিত। ভারত এক্ষণে নিজাঁব ও নিষীতিত। এসমশ্তার সমাধানে তার 
কোনও অধিকার বা ক্ষমতা আছে বলিয়াই মনে হয় না। এ জগতের কর্মক্ষে্ে দাড়াইবার তাহার 
শক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের সাধনা চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান । চিরন্তন কাল উহ 
জগৎ সমন্যার সমীধান করিয়। আসিয়াছে। সত্যের সন্ধানে তার গতি, ভ্রম 'প্রমাদ অতিক্রম 
করিয় সর্ঘপ্রকার রহশ্তভেদে তাহার বিশেষ অধিকার । ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ, ভারতের 
সাধনার প্রবর্তক ও পরিচালক তন্বদর্শী খষিগণ সেই পথ প্রশস্ত করিয়া! রাখিয়া! দিয়াছেন ভারতের 
সাধনার ধারায় । আজ বিজাতীয় প্রভাব তাহাকে এমনই অবরদ্ধ করিয়! দিয়াছে যে মনে হয়, 
আমাদের বুঝি আর কোনও উপায়ই নাই। তাই আঙ্গ অগণিত জনমগুলী নানা ছর্দশা ও দুঃখ 


বর্ষশেষে 


৬৫৪ ভারতের সাধন! [ ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্য। 


ভাঁরে অবনত; তাহাদের আর কিছু দেখিবার বা বলিবার শক্তি নাই; কেহ কেহ সেই বিজাতীয়ের 
মোহে প্রলোভিত হইয়া, বিঙ্জীতীয় ভাবের প্রেরণ।য়, তাহাদেরই মতন উত্তাঁস্ত হইয়! ছুটিয়াছে 
এবং ফলে তাহাদের অপেক্ষা অধিক গুরুতর সমস্ত! সমূহের সম্মুখীন হইতেছে, এবং অসহায় হইয়া 
কেবল আত্মরক্ষা ও স্বাথুরক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া, বাস্তবিক আত্মপ্রোহই করিতেছে। ভারতীয় সাধনার 
প্রকৃত স্থিতি ও গতির দিকে কাহারও বড় লক্ষা নাই। আজ তাহাদেরই পুনঃ দেখিয়া লইতে 
হইবে ? এবং তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। সকল সমস্যার সমাধানই ইহার হাতে রহিয়াছে । এ 
লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়াই 'ভারতের সাধনার, প্রবর্তন হইয়াছে । আদর্শ স্পষ্ট পরিষ্ষুট হইয়াছে 
লক্ষ্যের সম্যক সম্প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একথা বলা চলে না। এজন্য যে আয়োজন ও উদ্চোগের 
আবশ্তক তাহাঁও হয় নাই। কিন্তু কাঁধ্য কিছু নাহইয়াছে একথ। বলিতে পরি না। দুই বৎসর 
পূর্বেও চতুর্দিকে যে নিরাশার অন্ধকাঁর ঘন নিবিষ্ট ছিল, আজ তাহার মধ্যেই আশার ক্ষীণ 
আলোক দেখা দিয়াছে; ধশ্মও সমাজের উপরে লোকের যে:আক্রোশ ও প্রতিকূল আচরণ পদে 
পদ্দে দেখ! যাইত, আজ তাহার তীব্রতার হানি দেখ] যায়, অদ্ধের মতন যে সকল লোক স্বজাতি ও 
স্বধশ্মের বিরোধ মাত্র করিত, আজ তাহাদের নিজ মনেঈ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে । ভারতের 
সাধনার নাম ও শক্তির কথ! প্রায় লোকের মনোবৃত্তি হইতে অন্তহিত হইয়াছিল; আজ অনেকের 
মুখেই ইহীদের কথা শুনিতে পাওয়া ঘায়। আর বাহ্িংব্বর যে জগজ্জমী শক্তিতে একালে ভারতীয় 
সাধনার ধারায় সর্বপ্রকার ব্যাঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই ধ্বংসের ক্রিয়া] প্রবল রূপে দেখা 
যায়। ভারত তাহার আত্মপক্ষ প্রকৃত রূপে সমর্থন করিতে পারিলে, “ভারতের সাধনার লক্ষ্য 
পরিপূর্ণ হইবেই। তত্বদর্শী ভারতের খষিদিগের সম্থানগণের ইহাতে উত্তরান্কার যেমন সঙ্গত 
দায়িত্বও তেমন গ্রবল। 
পুজা__ আগমনী, মুক্তি, মিলন ।-_- 

বাঙ্গলায় পৃজা বলিতে ৬দুর্গা পৃজ। বৃঝায়, আর আগমনীর আহ্বান-সঙ্গীত তার বিশেষ 
অঙ্গ। দেবীর আহ্বানের শাস্্বিহিত অন্গষ্ঠান ও প্রক্রিয়া আছে? শারদীয়া প্ররুতির বিভূতি- 
সম্ভার তাহার উপকরণ। “নব উদকে" সেই আহ্বান। বাঞ্গালীর অন্তর কিন্তু কেবল এই বাহিক 
অনুষ্ঠানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই-তাই সে বক্ষের “উঞ্লোদক" লই গাহিয়াছে আগমনীর' 
গান। একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আগমনীর করুণ সঙ্গীত শুনা যাইত) আজিও স্থানে স্থানে 
তাহা শুনা যায়। এমন মধুর, এমন কোমল, এমন ম্নেহ-সিক্ত আর কিছুই নাই-জগজ্জননী 
মহাশক্তির কন্তারূপে আহ্বাঁন__সর্বশহ্রিময়ী আপদ উদ্ধারিণী মহ্ষমার্দিনী রণচগ্ডিকার হিমালয়- 
দুহিত1 রূপে পুত্র কন্যাসহ বতসরান্তে পিতৃগৃহে আগমন ! বাঙ্গলার গৃহে গৃহে হিমালয়ের 
গিরিরাঁজভবনে-উমারূপী কনার আহ্বান হয়! যিনি দানবমদ্দিনী অস্থরকুল নিধনে নিরতা 
তিনিই আমার মাত। ও বন্যার স্েইমাধুধ্োর আধার । এরহস্ত কেবল মাত্র ভারতীয় 
জ্ধকের কাছেই ধর] পড়িয়াছে--বাঙ্গালা তার চুড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে) সেই উৎকর্ষের 
পরিণত ফল বাঙ্গলার ৬ুর্গাপূজা ও আগমনীর গান। 

বাঙ্গলা তাহার স্বকীয় সাধনার আর এক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে ৬দুর্গাপূজার প্রতিমার: 
পরিকক্পনায়। প্রতিমা কল্পনার বস্ত নহে, সাধকের সাক্ষাৎ অন্থভূতি বা অভিজ্ঞতার ফল। 


জাঁগ্ষিন--১৩৪১ ] সাধনের পথে ৬৫১ 


জগন্তত্বের নিগৃঢ় বিয়খ সমূহ্ই সাধনার বলে ভারতীয় 'তন্ঙ্ছের হৃদয়ে নান। প্রতিমা রূপে প্রতিভাত । 
উহ্থার। সত্য-মৃত্তি ও সত্য-প্রকৃতি। প্রতিমার পর্ষিপূর্ন তাই ইহার প্রথাণ। ভারতীয় দেব দেবীর 
প্রতিমাকে প্রাচীন গ্রীক ভাফরধ্য বা নিণরীর মৃদ্তিবচনার সহিত এক পর্যায়ে ফেলিলে চলিবে না 
»-গ্রীক দেবত। ও মাচুষ একই সপাচে গঠিত, শারীরিক ধম ছাড়া আর কোঁন গভীর ভাব ঝ। 
লক্ষণ তাহাতে প্রকটিত হয় নাই; সক্ধন মু গুশিই প্রায় এক প্রকারের--ব্যাপকতা বা অতি- 
প্রা্কুত লক্ষণ ইহাদের দ্বার নির্দেশ হয় ন।। আবার মিশরীর মুস্তি গুলিতে যে রুম্ম ও আর্ট 
ভাব তাহা শিড়ামিডের কবর-স্থানেরই উপযুক্ত। ভারতীয় দেব মৃত্তির কোনও অঙ্গই নিরর৫থক 
বা নিশ্রয়োজনীয় নয়। ইহাও সত্য দৃ্ইর আর এক লক্ষণ। :সাঁদক, পৃর্গক ও মৃষ্ঠি-নিত্বত। সকলের 
সাধনার ফল _সত্য দুষ্ট । অগ্তকার শিল্পী ব1 কপাবিদের1 এ মৌলিক তব জানে না ও মানে না 
তাই তাহারা ন। ন। অবান্তর, অনাবক ও অগ্রাসর্দিক বিবয়ের যোজনা করিয়া! প্রতিমাকে 
উদ্দেশ্য ও সাধনার ক্ষেত্রের বারে নির। ফেলিতেছে। আজ কাল নান। দিকে গবেষণার কাধ্য 
হইতেছে । প্রকৃত গবেষণা এই দিকে হও়। আবশ্যক -বঞ্ষিমচন্্র এ যুগে প্রতিমার এক কূপ দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন দেখাইঘাও শিন্বাহেন। নবা বঙ্গ তাহ| বিনক্ষশ কূপেই অবণভ আছে। কিন্তু-- 
তাহার “পুরাবৃত্তকার ঢাকী” এখন 9 সে পিক লক্ষ্য করিয়া “৮1ক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাঞ্ঈন। 
'বাজাইয়। আকাশ ফাটা” নাই-দ্েখী খু্িৰ প্রকৃত তাংপথ্য কেহ বাহির করিতে ধার নাই। 
বাঙলার দুর্গাপুঙ্গা এক ম্হান্‌ মিলনোখসব। যাহার! ৬পুক্জ৷ মানে না তাহারাও পুর্জার 
এই মিলনের গ্রসাদ পায়। দেশ দেশান্তর হইতে আম্মার ও কুটুপ্ধ একত্র আসিয়! পুঙ্জার বটতে 
মিলিত হম। যাহার বর্তমান দেশের হাল--হাওয়াতে নিক্গ বাটীর পৃজ। ব। গৃহগমন ত্যাগ করিধা, 
বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, ভাহারাঁও কোনও না কোনও প্রকারে মিলনের স্থখ উপভোগ করিয়] 
থাকেন। প্রকৃত মিলন টা বড়ই দুর্লভ হইগা পড়িয়াছে_-সদাজ, ধণ ও রাষ্ক্ষেত্রের সর্ঘত্র বিদ্বেষ 
ও অনৈক্য দেখা যায়। ধন্মক্ষেত্রে নিলন সর্দিপেক্ষ। স্বাভাবিক; কিন্তু ধন্মে এ যাবত লোকের মধ্যে 
যত অনৈক্য ও বিরোধ ঘটা ইয়াছে এমন আর কিছুতেই নথে। ইহাতে মনে হর, প্রকৃত ধর্শের 
সন্ধান ইহারা পায় নাই । বাগলার ৬হূর্গা পূজাতে পরোক্ষ ত,বে৪ সর্মজাতির এক মহাখিলন সংঘটত 
হইয়। অ(সিতেছে। এ পুজ। বান্তনিকহ মার্দনীন ইহাকে আর নৃতন করিয়া সার্ঘ্ঘজনীন আখা। 
দ্বিবার প্রয্নোঙ্জন নাই । সকল জাতিই আদ ভারতের সমুদয় ক্ষেত্রে-ব্যবসার, কর্মজীবন বা 
পৃ্ধাবাটি অর্দত্র-_হর্গ। পূজার আন উপভোগ করিরা থাকে। আজ পুঙ্জার মিলনকে বাস্তবিক 
সার্থক কর] যায়, যদি সকল লোক? ৬পুঞ্গার প্রকৃত মনন বোধ করিতে আইসে। একদিন ছিল 
যখন জাতিবর্ণ নির্ধিশেষে স'লে তাধ করিত -বি'ম্মা মুসলমানদিগের শানন সময়েই বাঙ্গালাতে 
৬দুর্গা পু্গার প্রসার সাধন হইয়াহে। তখন বাদাণীয় মন প্রকতস্থ ছিল, ঘরে ঘরে সাবক মিলিত। 
পুজার মাহান্র' প্রতিপালিত ও প্রঠা রিত হইত) তাহাতে বিদেশীর শাসন কর্তারাও অভিঠত হইয়া 
ছিল । বন্থৃধিন সেই গ্রীতি বাঙ্গালার বাটিতে বা'টতে পারদৃষ্ট হইয়। আমিতেছিল। আঙ্জ বিজ্গাত্তীয় 
শিক্ষায় দেশবাসীকে অপ্রকৃতিষ্থ ও সাধনাভ্রষ্ট করিম্বাছে ; তাই ৬পৃজার অনুষ্ঠানে মাত্র পর্ধ্যবসিত। 
মর্দশ্রেণীর লোক বিকট স্বার্থ দৃষ্টিতে উদ্ভান্ত; বিরোধও অনৈক্া সর্ধত্র বিরাজ করিতেছে--৬পৃজার 
এর্ঘ.ও উদ্দেখ্য সম্যন্‌ পরিকীগ্িত হইলে এই অনৈক্ান্রেরণ রিনাশ হইতে পাবে। আন্তথা নহে। 


৬৫২ ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খ€ড--১২শ সংখ্য। 


মহাতা। ও কংগ্রেস ।- 

কিছুদিন পৃর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে মহাত্মা! গাঁ্মী আর কংগ্রেসের সহিত 
সংপ্রব রাখিবেন না। মৃহাত্বা তাহাতে আপত্তি প্রকাঁশ করেন। তাহার পরেই কংগ্রেসে সাহার 
অভিপ্রায় মত কায হয় নাই বলিয়া তিনি এক বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং সর্দার বল্লভ ভাই 
পেটেলের এক উক্তিতে ম্হাত্বার কংগ্রেসত্যাগের সম্থল্প সত্য বলিয়া আভাস পাঁয়৷ যায়। ক্‌ংগ্রেম 
ও দেশের বর্তমান অবস্থাতে মহাত্মার এই অভিপ্রান্নের উপরে কি গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে যে দেশশুদ্ধ 
সকলের-_বিশেষ করিয়। দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিতে আবাঁর হৈ ঠ পড়িয়া গিয়াছে । মহাতআ্বার গ্রতি 
কার্ষযই চমকৃদ্দার হইয়াছে, এবং তাহা লইঘ়। দেখময় হৈ চৈ যথেষ্ট হইয়! গিয়াছে । এই হৈ 
এর তৃলনাতে প্রকৃত কার্য কত দূর হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়! দেখিলে, ইহাদের কিঞ্চিৎ চৈতন্য 
হইতে পাঁরে। কিন্তু এ যুগ এদেশের লোকের পক্ষে কোনও কর্মের যুগ নহে--মাঁপাততঃ ঠচতন্যেরও 
নয়। চেতন! একদিন হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ স্ুচন! পড়িঘ্বাছে। চৈতন্ত বদ্ধমূল হইলে পরে 
কার্যের আরস্ভ । দেশ মাতাঁইতে পারিয়াছেন বলিয়া মহাত্সার দক্ষত।র অনেকে প্রশংসা করেন 
উহাঁই তাহার প্রধান কৃত কন্ম। কিন্তু মন্ততাই কিজাঁতির চরম লক্ষ্য হইবে? এই মত্ততাকে 
জাগ্রতি বলিয়া কেহ কেহ উল্লাস করিতে পাবেন। কিন্ত সে জাগ্রতি হইতে ত কোন স্থির 
লক্ষ্যের সন্ধান ও তাহা! প্রাপ্তির জন্ত সম্ভাবনা! থাক। আবগ্ক। মহাত্মার পরিচালিত কংগ্রেন 
হইতে তাহার কি কত দূর হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে; আসিয়াছে বলিয়াই 
কংগ্রেস মগ্ডলে নৃতন বিরোধ, মহাত্মার সকলের উপরে সন্দেহ, এবং পরিশেষে কংগ্রেস ত্যাগের 
সঙ্বল্পী উপস্থিত! এইবার বোশ্বাইর কংগ্রেস অধিবেশনে অনেক বিষয়ই লক্ষ্য করিবার আছে। 
ভিতরের বিরোধ ও বাহিরের চাঁপ অতিক্রম করিয়! কংগ্রেস এমন কোনও কর্মনীতি নির্ধারণ করিতে 
পারিবে কি না, যাহাতে জাতি সত্য সত্যই কোনও কল্যাণকর পথের সন্ধান পায়, অন্ততঃ যাহাতে 
কোনও নির্দিউ লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেরণায় সত্য সত্যই আশা ও উতৎসাছ বোধ করিতে 
পারে। মহাত্মার আন্দোলনে আবেগ ও উত্তেজন| যথেষ্ট প।ওয়া গিয়ছে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যের সন্ধান কেহ পায় নাই। ব্যক্তিত্বের পৃজ্জ| অনেকে করিয়াছে, কিন্ত কোনও নীত্তির অনুসরণ 
তেমন হয় নাই। 

একে একে কংগ্রেষের কয়েকটী কার্ধযপন্ধতির পরীক্ষা হইয়া গেল--প্রথমতঃ নরম 
দলের প্রার্থন। ব। ভিক্ষার নীতি, দ্বিতীয়ত: গরম দলের চোখ রাঙ্গানী, পরে গান্ধী-নীতির আবেগ ও 
উত্তেঞ্জন! । ফল লাভ অল্লাধিক সকলের দ্বারাই হইয়াছে। বৃহত্বর কোনও ফল লাভের ভিত্তির 
উপাদানও ইহাদের হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। এজন্য আরও ব্যাপক কোনও কর্মনীতিরই 
প্রয়োজন, এবং সেইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের আবশ্তক। ভারতের সমস্তা কেবল রাজনৈতিক নহে, 
রাঁজ-. নৈতিক অপেক্ষা ও অধিক গুরুতর বিষয় ভারতের সমাজ ও ধর্ম । অথবা ভারতের সমস্য! এমন 
একট। বিষয় যাহা রাজনীতি, অর্থনীতি, ধশ্মনীতি ও সমাজনীতি-_সমুনয়ের সমাহার চায়। 

আবার বাহিরেও ভিতরে জগতের অবস্থার আজ্ বিপুল পরিবপ্তন সাধিত হইতেছে । 
জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিত ; মকলেই আপন অন্তত লইয়| ব্যস্ত; শিল্প ও ব।ণিজ্যের 
[বকুৃত উদ্তিতে জগত পীঁড়িত। অয্নক্েশ ও ধনসন্কট এই উন্নতির সহযাত্রী রূপে সর্ব 


আশ্বিন--১৩৪১ ] সাধনার পথে ৬৫৩ 


বিরাজমান। অগ্তকার কোনও জাতীয় অনুষ্ঠান এই ব্যাপক দৃষ্ট ছাড়িয়। দিয়া হইতে পারে না। 
কংগ্রেমকে ইহাতেও অবহিত হইতে হইবে । কিন্তু বাস্তবিক কোনও ব্যাপক দৃষ্টি লইতে গেলেই 
জগতের মৌলিক তন্ে গিক্া৷ পড়িতে হয়। ভারত ব্যতীত এ ষাঁবত জাগতিক সমূবয় বিষয়ের সমাধান 
এই দৃষ্টিতে আর কোন জাতি করে নাই। ভারতের সমুদয় সাধনা (০91৮৮: ) এই সমুদয়ের 
ছুরি ও তাহার সমাধানে গ্রথ্থত। জগতের অন্তনিহিত তত্ব ব। সতার উপলক্িতে জাগতিক সমুদয় 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ কর! এই সাধনার লক্ষ্য। ভারতে সনাতন আশ্রম ও শিক ব্যবস্থ। বর্ম বাবস্থা, সমাজ 
ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, রাষ্্রবাবস্থ।_-সমুদয়ই ইহার সম্যক উপযোগের ফল। আঙ্গ জগতের সর্বত্র যে 
বিকট সমস্যাসমূহ উপস্থিত, তাহ! উহার বিপরীভপথণমনেরই অশ্শ্ঠন্তাবী পরিণাম । ভ।রতীয় 
সাধনার দৃষ্টিতে ইহার্দেরও সমাধা হইতে পারে। জগত্বাসীর দৃষ্টি এদিকে মাকধিত ওয়া প্রয়োগন। 
কংগ্রেদ আপন কন্মপদ্ধতিতে ভারতের সাধনাকে কম্মনিয়ন্ত। বলিঘ। গ্রহণ করিলে আপনি যেমন রক্ষা 
পায়ঃ জগতবাসীর নিকট যেরূপ সম্মান।র্থ ও কৃতজ্জত।ভাঞজন হইতে পরে। ভারতীয় সাধনার ইহাই 
আদর্শ ও বিধিনিদদিষ্ট নিদ্ধীরণ। ভবিষ্য কংগ্রপ এই জন্য রাষ্রিক স্বরজ্ঞের স্থানে ভারতীয় 
সাধনাগত ( ০০16৭] ) ম্বরাঞঙজকে আপন আদর্শ বপিয! গ্রহণ করিয়। ধন্ত হইতে পারেন । 


কাল-সঙ্কট 


মানব সমাঁজযে এক্ষণে এক বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে__-একথা আজ সর্ধব।দিসম্্ত। 
উনবিংখ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থপ্রপিদ্ধ ইংরেজ দ্াশনিক হারবাট স্পেনসাঁর এক সার গর্ভ প্রবন্ধ 
লিখিয়। যান; ভাহার নাম “বর্বরত য় প্র্যাবর্ন। স্পেলপার ছিলেন ক্রম বকাশব'দের একজন 
শ্রেষ্ঠ উপামক--বিশ্বের প্রত্যেক বিভাঁগে তিনি এই বিকাখবান প্র-য়গ করিতে চেক! করিয়। 
গিয়াছেন--কিস্ত এই বিক!শের সঙ্জে সঙ্গে তিনি ক্রমলয়েরও চিন্ধ জগতে দেখিতে পাইয়াছেন । 
মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সমথন আন্ত কাল অনেকই করিয়া থাকেন; কিন্তু এখ।নে 
যেক্রম-সদনেরও লক্ষণ দেখা যায়, তাগাই তিনি এই পুস্তকে দেখাইয়া গিয়াছেন। পুস্তকের 
নামেই তাহার প্রকাশ। পুস্তকের উপসংগগারে তিনি লিখিয়াছেন- “সকল দিকেই আমরা 
দেখিতেছি যে, লোকের হাঁবভ'ব, মতিগতি, ক্রিয় কলাপ যাহা অ।গে শাস্তির মহ্ুসরণে চলিত, তাহ। 
এক্ষণে অশান্তি ও সংগ্রামের উদ্দেশ্তে পরিচালিত হইতেছে । নকল দেশে এবং সর্ব প্রকারে, বিগত 
পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, লোক একট। বর্দরোচিত দুবাকাঙ্খার পোষণ করিয়। চলিতেছে মাত্র, 
তাহার্দিগের মানসিক ভাব ও অন্তরের অবস্থা তদনুরূন--সকলেই যেন রক্তপিপাসার উৎকর্ষ 
সাধনে মহ! ব্ত্ত। সর্বসাধারণের জীবনব্যাপার ও ত্দনন্দিন কার্ষেয এই পরিলক্ষিত হয় ধে, 
সকলেই বুক ফুলাইয়৷ চলিতে চাহে, আর তাহার প্রতিবাসীদিগের উপরে প্রতৃত্ব করিয়া যাওয়। 
এবং তাহাদিগের বুকের রক শোষণ করিয়া! এ প্রদূত্ব ফঙ্লানই যেন জীবনের উদ্দেশ্য । 


৬৫৪ ভারতের জাধনা [ ৫ম খ--১২শ নংখা। 


এঁ সময়েরই আর একজন ইংরেজ লেখক আলফ্রেড রাসেল ওয়াঁলেস্‌, লিখিয়। গিয়াছেন 
»-এই শত।কীর ( উনবিংশ ) শেষ অর্ধীকাল সমুদ্র ইউরোপে লোকের মধ্যে নূতন করিয়! একটা 
বিকট সামরিক স্পৃহা! জাগাইগা দিয়াছে ; সমুদয় মহাদেশটা যেন একটী বিরাট সমরশিবির ? সর্বত্র 
প্রতিদ্বন্বী সেনার সন্নিবেশ; এমন আর কথনও দেখা যায় নাই। প্রকৃত সভ্যত। বা ধর্ের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, একি ভীষণ অবস্থ|-অপৃষ্টের মহা বিজ্প! যতগুলি জাতি আজ শক্তির চরম 
সীম! পর্য্যন্ত অস্ত্র শস্বে হসজ্জিত হয়| গ্রতিবেশীর সর্বনাশে আপন প্রত্ৃত্ব গৌরব স্থাপন করিতে 
অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়! রহিয়াছে, ইহার! সকলেই কিন্তু খুষ্ট ধর্মের উপাসক! পাশ্চান্ত্যে উন্নতির 
নামে আজ এই দশ! উপস্থিত! ইহাকে উন্নতি বলিব কি অবনতি বলিব তাহাই প্রশ্ন । 

একজন জাপানী রাজনীতি বিদ্‌ কোনও ইউরোপীঘ সমাজে কতক দিন পূর্বে 
ৰলিগ।ছিলেন--ছুই হাজার বৎসর ধরিয়! 'অ।মর| পৃথিবীর অপরাপর সমুদয় দেশের সহিত শাস্তি 
রাখিয়া চলিয়া! আপিয়া'ছ, এবং আমদের জাতীর কোমলম্বভাঁবন্থলভ অত্যাশ্চর্য শিল্প নৈপুণ্য 
ও হস্তনিশ্মিত দ্রব্যঙ্গাতের ক।রুকাধ্া দ্বার জগতের নিকট খ্যাতি লাভ করিতে ছিলাম; কিন্ত তখন 
বর্ধর বলিয়! লোকের কাছে আমর! পরিগণত হইতাম । কিন্তু যে দিন হইতে আমর] অপর জাতির 
উপরে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, হাজার হাজার প্রতিপক্ষের প্রাণ ন।শ 
করিতেছি,ভখন হইতেই তোমর। আমাদিগকে সভ্যর্গাতি বলিয়া উচ্চ আদনে গ্রহণ করিতে 


আরম্ত করিয়।ছ! 
এই বর্বরতা প্রত্যবর্তনের বিরুদ্ধে লৌকের প্রতিরোধ চেষ্ট/ আছে এবং হইবে; কিন্ত 


এ পর্য্যন্ত সে জন্য যন্ত চেষ্ট| হইয়াছে, তাহীর সমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে। ইউরোপের হেগ নগরে 
আন্তর্জ(তিক সঙ্ঘ স্থাপন এই উদ্দেশ্বেই হইয়াছল-_এবং তাহ।ই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যাপক। স্বয়ং শের জার তখন প্রস্তাৰ করেন যে কোন রাজ্যে সমর বিভাগে যেন নৃতনতর 
আগ্েয়াস্ত্ের ব্যবহার আর কেহ ন1 করেন, বন্দুক ব কাঁমানে এ যাবত যে সকল বারুদ ব1 বিস্ফোরুক 
পদার্থ ব্যবহার করা হইয়! আমিতেছে, তদপেক্ষা অধ্ুক শঞ্ডিশলী বা সাংঘাতিক দ্রব্য কেহ 
প্রয়োগ না করে। বেলুন বা তজ্জাতীয় বায়ব যাঁন হইতে অলক্ষ্যে উপর হইতে কেহ বোমা বা 
হাঁউই নিক্ষেপ না করেন নৌসমরে সাবমেরিন, টরপেডো ব। তজ্জাতীর ধ্বংসকারী যন্ত্রের বাবহার 
বন্ধ কর। হয়ঃ আর তখন যে সকলধ্ব'সকারী অস্বব। বিফোরক অগ্রদিবাবহার কর হইত, তাহারও 
নিয়ন্ত্রণ কর! হয়। তখন যদি এই সবল ন্মুযুক্তিপূর্ণ কথায় কেহ কর্ণপাত করিত বা এই প্রস্তাব 
অনুসারে কাজ হইত, তবে 'আধঙ্জ মানব সমাজে যে দুর্দশার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার অনেক অপনোদন 
হইত। কিন্তু হেগের সেই শান্তিসজ্ঘ ক্রমে সমরসজ্ঘযে পরিণত হইয়াছে__হেগের সেই সুচিন্তিত 
প্রস্তাৰ হইতে বিভিপ্ন জাত সামরিক শক্তির সম্বন্ধীনে মাত্র নৃতন প্রেরণ! লাভ করিয়াছে । বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিগণ সেই স্জ হইতে পরম্পরের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভাব মাত্র লয় প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে। তৎপরে নিপ্দ নিজ শর্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে ধন্ব লাগিয়। গেল। শীঘ্বই 
দেখা গেল জাতিতে জাতিতে শত্রুতা বদ্ধিত; প্রত্যেকেই আত্মরক্ষাতে ব্যস্ত --সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ 
থাকতে নহে। সকলেই নি্দ নিজ অস্ত্র শস্বের'বলে বিশ্বাবান। তখনই জারম্যানিতে বার্শহার্ডি 
'কব ভূলিজেন_“অন্মুথে সমর অপরিহ্র্ধ্য। আপোষ মীমাংসা এ বৈরপ্রবৃত্তির হইতে পারে না। 


জান্গিস-_১৩৪১ ] সাধনার পথে ৬৫ 


লোৌকমতে কোন কাঁজ হইবার নয়, তাহাঁতে কেহ বাধ্য হইবার নয়-কেবল মাক যুদ্ধ ছার! 
কাহাকেও বাধ্য করা যাইতে পারে, ষে যুদ্ধ ইহার পরিহার করিতে চাহে।” 

হেগের সভার পরিণাঁম যাহ! হইল, মহাস্মরের পরবর্তী শান্তি সভা সমূহে তাহাই 
অভিনীত হইয়াছে; আরও ব্যাপক ভাবে সেই ফল জেনেভার জাতি-নজ্যে দেখা দিয়াছে। অস্ত 
নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের সমাধান কিন্তু কিছুই হইল না, হয়ত আরও দুরে গিয়া সরিয়া পড়িঘাছে। 
সান্ডে একসপ্রেদ্‌ নামক ইংরেজী সংবাদ পত্রের সামরিক সংবাদ দাঁতা এক প্রবন্ধে লিখিম়াছিলেন 
_-পপৃথিবীর লোক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইতেছে না। যে মহাযুদ্ধকে মানব সমাজের সর্বশেষ 
যুদ্ধ বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহার বার বংপর পরে দেখা গেল যে মানব জাতির অন্ববল ও 
সরঞ্জাম কেবল যে অক্ষগ্ন ও অপরিবগ্তিত রহিয়াছে তাহ! নহে, পরস্থ বিগত ১৯১৩ খুঃ অব 
হইতেও উহা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইগ্লাছে__ঘে সমম্কাঁর জগতের সমরবল কিন্তু যাটবংসরব্যাপী 
সামরিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলে আসিয়া পরিণত ইইয়াছিল। বিগত মহাঁসমরের পুর্বে পৃথিবীর 
সামরিক ব্যয় ছিল বৎসরে ৭০০০০০,*০০ পাউণ্ড; আজ তাহার বার বৎসরে ১০০*১০০০১৯০০। 
পাঁউণ্ড। ১৯১৩ খু: অবে পৃথিবীর সামরিক নৌশক্তি ছিল ১৩৩০*০ টন্র, আর ১৯২৯তে তাহা 
হইয়াছিল ২৮৩০০০। রুশিয়াতে ১৯১৯ অব টসন্য বল ছিল ১০৫০০, এক্ষণে তাহা ৫৬০*০তে 
উন্নতি হইয়াছে; আর তার সামরিক মনোবুত্তি যে কিরূপ বুদ্ধি পাইয়াছে তাহা তাহার এরোপ্রেন্‌ 
ট্যাঙ্ক, আরমার-ক।র প্রভৃতির বিপুল আয়ে।জন হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যাহাতে তাহার 
বাৎসরিক সামরিক খরচ তাঁলিক] (১৯২২ ২৩ সালের) ২৪৪০**, ০৪০ হইতে ১৩৭২ ০০০, ০০০ 
(১৯৩২ অবে) মুদ্রাতে উঠিয়াছে। লেবরেটরী ও ফাাকটরী গুলিতে ধ্বংস ওমৃতু/র যে সকল 
সরঞাম প্রস্তত করণের ভৌতিক ক্রিয়। চলিতেছে, সর্বত্র ভাহ। বাড়িয়া চপিতেছে। 

ব্রিটিশ রাষ্গুরু মিঃ রাঁমসে ম্যাকডনেন্ড ১৯৩১ সালে এক বক্তৃতাতে প্রকাশ করেন ষে, 
বিগত ১৯১৪ খুঃ অন্দের মধ্যে আমেরিকা_মুক্ররাষ্ট্রের নৌসমর বিভাগের বায় ৩৬০৯০,০০* 
পাউগু বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর জাপানর বাড়িগাছে ১১০-*০** পাউওু। এ সময়ের মধ্যে 
স্থল সৈন্বের বায় বৃদ্ধি করিয়াছে - ফরাসী ২০৮০০ পাউগ্ু, ইটালী ১৫৪০০,০*০ পাউণ্ড, 
আর আমেরিকা ১৫৬৮৯০০০ পাউগ্ড। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ও ইটালী বিমান শক্ুও প্রচুর 
বুদ্ধি করিয়াছে। 

পাশ্চান জগতে যখন পৰ শিল্পফুগের প্রবন হইল, তখন "অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, 
বুঝি কাঁপীঁস-শিষ্পের দ্বারাই ভ্বগতের মৈত্রী-বন্ধন স্থাপিত হইবে; শাস্তির বাহক স্বর্গীয় দূত 
কাপড়ের বাজারে আসিয়া অবতরণ করিবেন। কিন্তু হায়! (শিল্পোননতির ফলে) শান্তির দূতের 
পরিবর্তে মর পিশাচ আসিয়া জগতে নৃত্য করিতেছে ! 

যখন ক্ষিগ্র ক্রিয়াশীল ও বহু দুরগীমী আগ্েমাস্্ ও অন্যান্য দ্রুত ধরংসকারী নারকীয় 
যুদ্ধোপকরণ সমূহ আবিষ্কৃত হইল, তখন অনেকে মনে করিতেছিলেন যে যুদ্ধ কর! এখন এমন 
বিপদসঞ্কুল হইল যে, শক্তি ও সম্পদ্শালী কেহ আর যুদ্ধে অগ্রসর হইবে ন1। কিন্তু পরিণাম ভাহার 
বিপরীত হইয়াছে । মানব সত্যাতার ইতিহামের প্র।য় কোন? যুগে যুদ্ধ এইরূপ বিস্তার লাঁভ করে 
নাই_আর সঙ্গাজের প্রত্যেক স্তরের লোক এমন উৎসাহ সহকারে সমরকার্ষে। যোগদান করে নাই। 


৬৫৬. ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


বিগত চারি বৎসরব্যাপী বীভৎস ইউরোপীয় সমরের সময় পৃথিদীর লোক যখন এক অতৃতপূর্ব্ব ভীষণ 
রক্তকর্দিমে গড়াগড়ি দিতেছিল, তখন সংবাদপত্রে ও বক্ত স্যা-মঞ্চ হইতে উচ্চকঠে রব উঠিয়়াছিল যে, 
ইউরোপ বুঝি পুনর্বার এই বর্তমান সভ্যতার মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে যাইতেছে । কিছ প্রকৃত 
ফর যাহ। হইয়াছে তাঁহ। স্তার ফিলিপ গীব সের কথায় বলিতে হয় যে--মহাপমরে যে সকল লোক 
লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা্দিগের মধ্যে যাহার জয়ী হইয়াছিল তাহাদের আশার পরিতৃপ্তি হয় নাই, আর 
যাহারা পরাজিত হইয়াছে তাহারাঁও ভগ্নোত্গাহ হয় নাই; এই যে ভীষণ হত্যা ও দুর্দশার ভাগুব 
নৃত্য হইয়া গেল, ভাহাতে ইহাদের ক্কাহারও পক্ষ হইতেই স্থদীর্ঘ শান্তির সম্ভাবনা আসে নাই, 
রাজনৈতিক চক্রান্তে কুটনীতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই,:সভ্য জগত যে ইহাতে কোনও অধিকার, 
সুখ বা স্বাধীনতা তোগ করিবে, তাহা! নয়।” আবার কেহ বলিয়াছেন--"শক্তি ও সাঅ।জ্যের 
উপাণক বর্তমান জাতিগুলির পক্ষে কৃত্রিম (খু) ধর্মের ভাণ ত্যাগ করিয়৷ সয়তানের পূজা করিতে 
আরস্ত করা সঙ্গত।” অনৃষ্টচক্রের এক বিষম আবর্তন মুখে এখন আমরা অবস্থিত) মহা, 
সমরের পাঁচ বতর পূর্বে ইউরোপের নৈতিক অবস্থ| যাহ! ছিল এক্ষণে (১৯৩২) তাহ। সেইরূপই) 
এইরূপ চলিলে আর পাচ বর্ষ কাল মধ্যে আগ একটা ঘোর স্মর সংঘটিত হইয়া ইউরোপের শাস্তি 
একবায়ে নষ্ট হইবে। 

আজ কালের কড়ালে পড়িয়া ইউরোপ যে আপনি আতঙ্কিত হইয়ছে ও অপরের আতঙ্ক 
জগ্মাইয়াছে, তাহ! কিন্তু তাহার একান্ত কাম্য ও গৌরবের বিষয় যে বিজ্ঞানের উন্নতি, তাহা 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । বিজ্ঞানের উন্নতিকে নব্য ইউরোপ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন বা বিদ্যার 
পরিচধ্যায় নিয়োগ করে নাই-করিয়াছে অপরিমিত শিল্পেন্নতির সেবায়। তাহা হইতে 
প্রয়োজনাতীত শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন ও ধনীকের উদ্ভব; তাহা হইতেই পাশ্চাত্যের এই সামরিক 
প্রকৃতি ও সাআাজ্যবাদের প্রতৃত্বম্পৃহ! জাগিয়! উঠিয়াছে। আজ যে ইউরোপীয় শক্তিনিচয়কে 
বৃহৎ সৈম্ত বাহিনী ও নৌবাহিনী পোষণ করিতে হইতেছে, তাঁহার কারণ ভিতরে আপন গৃহরক্ষা ও 
বাঠিরে আপনাদের ব।ণিজ্যগত শ্বার্থরক্ষা। এই স্বার্থরক্ষার জন্তই বিগত ইউরোপের মহাসমর 
ঘটিত হইয়/(ছিল, এবং এই স্বাথের জন্যই ভবিষ্তৎ সমরও হইবে । বহুদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্া 
দেশবাসীগণ বিজ্ঞান বলে শিল্লোন্নতি করিষ। প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছিল, সেই ধনে বিপুল সৈন্য 
বাহিনী পোষণ করিয়। একে অন্যের দ্বারে গিয়া সমর সঙ্জী! করিতে ঢাহে। 

বর্তমান বিজ্ঞানোম্নতির আর একটা সাংঘাতিক ফল হইয়াছে-লোকের মনে অহঙ্কার 
বৃদ্ধি। ইহার! বিজ্ঞানের যে যৎসামান্ জ্ঞান লাঁভ করে তাহাঁকেই চরম জ্ঞান মনে করিয়া 'বরাকে 
সরা মনে করিয়া থাকে । ইহাতেই বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের বিকট নান্ঠিকতার প্রসার সাধন 
হইয়াছে । ইহারই সঙ্গে সঙ্গে নান! প্রকারের শিল্পজীতঃ নানা বিলাস দ্রব্যের আবিষ্কার, তাহায় 
ভোগে ইন্দ্রিয় সুখ বর্ধন এবং দেহাঁত্ববোধ ও দেহ-মর্বস্ব জান আপিয়াছে। মানুষ ভোগ হুখে 
এতই মত্ত এবং তাহাত্তে এমন নীতি-বিগর্হিত কার্যে মগ্ন যে, স্থনীতি ও ভগবদ্‌ মতাঁর বথা 
শুনিলেও ইহারা শিহরিয়া উঠে! 


শিবশক্তিবাদ 
(শ্রীযুক্ত ভীখনল।ল আত্রেয় এম্‌, এ; ডি, লিট্‌) 


দশনশাস্ত্ের প্রাচীনতম সমস্যা-এই দৃশ্তমান পরিবর্তনশীল নানা রূপ ও নানা গু৭যুক্ত 
জগতের তত্ব অর্থাৎ মূল উপাদান এক অথবা অনেক? প্রাঢা ও প্রতীচ্য দূর্শনশাস্ত্রে এসম্বন্ধে বন্থ 
মতবাদ দেখা যাঁয়। সেই সকল মতবাদ নিয়লিখিত কয়েকটা মতের অন্ভরত। যথা-_ 

(১) এই জগতে যত কিছু পদার্থ দেখা যায়, সে সমস্ত পদার্থের মূলতত্ব একটা মাত্র ! 
সেই একটামাত্র মুলতত্ব কাহার মতে জড়প্রকৃতি এবং কাহার মতে চেতন ব্র্গ। ধাহারা জড়- 
গ্রকৃতিবাদী, তাহারা বলেন,--ট১তন্ত জড়প্রক্কতিরই অন্ততম রূপ, কার্ধ্য বা বিবর্ত। ইহ।রই নাম 
জড়াদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র জড়্রকৃতি ব্যতীত জগতের মূলতুত্ব অন্ত কিছু নাই। পক্ষান্তরে__ 

যাহার! বক্ষবাঁদী, তাহার। বলেন ,_-জড়প্রক্কৃতি চেতন রঙ্গেরই একটা রূপ, কার্ধা ষ। 
বিবর্ত। ইহারই নাম ঢেতনাদ্বৈতব!দ অর্থাৎ একমাত্র চেতনব্রক্ম ব্যতীত জগতের :মূলতত্ব অন্য 
কিছু নাই। 

(২) এই জগতে ছুই প্রক।র পদ।র্৫থ দেখা যাঁয়_জড় ও চেতন। এই জড় ও চেতনের 
কত যে ভেদ আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু সেই অগণিত জড় ৪ চেতন পদার্থের মূল 
উপাদান দুইটা মাত্রঃ একটা অচেতন জড় মপরটী চেতনপুরুষ বা আস্মা। ইহারই নাম টদ্বতবাদ। 

(৩) তৃতীয় মত-_নানাত্ববাদ বা বহুপদার্থবাদ। যাহারা বহুপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, তাহার। বলেন, ধদিও জগতের পদার্ণসকলকে চেতন ও গচেতন এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়, কিন্তু চেতনের মধো কত ভেদ। আজ পর্যন্ত একই মুখের ছুইট। মানুষ দেখ! গেল 
না। অচে*ন জড় পদার্থেরও এমনই কত ভেদ। মৃত্তিকা, ধাতু, প্রশ্তর- তাই কত রকম। 

(8) চতুর্থ মত-এসকল হইতে ভিন্ন। ইনার দ্বৈত, অদ্বৈত ও নানাত্ববাদকে কোন 
না কোনকণে সমন্বয়ের ম.ধা ফেলিহা একট! সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সমশনগ্নবাদিগণ 
অনেকের মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে অনেককে দেখিয়া থাকেন। ইহাদের মতে ত্বৈতবাদ ও 
অহ্ৈতবাদ দুইই সমান। সংসারে অনেক পদার্থ আছে, সেই নেক পদার্থের প্রত্যেক পদার্থই 
গ্ব ্ব বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিতে নদাই সচেষ্ট । তথাপি সেই সকল স্বাতস্ত্রাসমন্থি ত পদার্থ 
সকলের পরম্পর সংযোগও ঘটিতে দেখা যায়, সেই সংযোগের যিনি ঘটক-_তিনি ঈশ্বর নামে 


পরিচিত | 
এক্ষণে এই সকল মত্ধাদের মধ্যে কোন মত যুক্তিসঙ্গত, তাহা অতি সংক্ষেপে দেখাইতে 


টেষ্ট! করিব। 

প্রথম জড়াছতবাদ, কোন প্রকারেই দার্শনিকগণের যুক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারা দষর্থন করা 
যী না। কেন না, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি বা জড়ের বিকাশ চেতন অথব! জড় উপাদান 
সমাষ্টর পরিণাম চেতন,ইহ1 হইতে পারে না। চেতনের সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ আর জড়ের সত্ত। কোন 
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না কোন প্রকার জানের অধীন। যদি এমন কোন জড়পদার্থ থাকে যাহাকে কেহই জানিতে পানে 
না ব। কোন প্রকার জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহ। হইলে উহার সত্ত। অসত্তারই সমান । যদি বলাষায় 
যাঁহার চেতনত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই, তাহাই জড়, তাহ! হইলে আমি ব্যতীত সকল 
চেতন পদার্থ সম্বন্কেই অ।মার প্রতাক্ষ অনুভূতি কিছু নাই অতএব একমাত্র আমিই চেতন, আর 
সব চেতন হইয়াও অচেতন। ইহা কখন হইতে পাঁরে না। বিজ্ঞান দিনের পর দিন--ইহাঁই 
প্রতিপন্ন করিয়া যাইতেছে যে, জগতে বস্তরতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই। স্ুস্াতিসুস্ম 
প্রাকৃতিক উপাদান যে পরমণু, তাহার ভিতরেও কোন অবিজ্ঞেয়ম্বরূপা মহতী শক্তি ও চৈতন্ঠ 
কার্ধ্য করিতেছে__ইহা প্রতীত হয়। 

চৈতন্তাদ্বৈত মধ্যেও কত সন্দিগ্ধ বিচার্ধ্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ব্রঞ্ধ যদি এক হয় 
ও উহার স্বরূপ যদ্দি এক অথণ্ড অয় হয় এবং সেই অথণ্ড অন্বয় স্বরূপ যদি শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, 
তাহা হইলে সেই অথণ্ড অদ্বয় স্বরূপ কি প্রকারে বহু নাম ও বনু রূপে পরিণত হইতে পারে? শুদ্ধ 
টচতন্ত হইতে উহার প্রতিষোগী জড়ের উৎপত্তি অথবা! শুদ্ধ চৈতন্যের জড়ত্বে পরিণতি কিংবা 
উহার জড়রূপে প্রতিভ।ষণ কি করিয়া হইতে পারে ? যদি ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একই হয়, তাহা হইলে 
উহাতে নানাত্ব ও পরিবর্তনশীলতা। গ্রতৃতি কখনই হইতে পারে না। যদি বল! যায় যে,নানাত্ব 
যাহা দেখ| যাঁয়, উহার প্রকৃত সপ্ত! কিছু নাই-দ্রষটার ভ্রীস্তি মাত্র, যে দেখে তাহার মন ইন্দ্রিয় ও 
বুদ্ধিই ভ্রাস্তিবশতঃ এককে অনেক দেখিয়। থাকে--একথ! বলিলে আবার একট! প্রশ্নের অবসর 
আসে যে, একে যে বন্থত্ব প্রতীতি বাঁ ত্রাস্তি, ইহা আসে কোথা হইতে? যদি দ্রষ্টাও এই ভ্রম বা 
মায়ার কার্ধ্য হুয়, তাহ। হঈলে এই ভ্রম বা মায়ার উদয় স্বয়ং কি করিয়া! হইতে পারে? শুদ্ধ চৈতন্ত- 
্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন অসর্ববজ্ঞ প্রষ্টা ও ভ্রমেণ সত্তা যদি না শ্বীকার করা যায় তাহা হইলে ভ্রগ 
কখন হইতে পারে না। এই সকল সন্দিপ্ধ ও বিচাধ্য বিষয় দেখিয়া চেতনাদবৈতবাদও যুক্তিযুক্ত 
বলিয়! প্রতীত হয় না। এখন রহিল দ্বৈতবাঁদ। 

দ্বৈতবাদকে স্কুলদৃষ্টি দ্বারা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যদি সুল্ম দৃটিতে প্রণিধান 
করিয়। দেখা যাঁয়, তাহা হইলে ছ্বৈতবাদওসমীচীন বলিয়! মানিতে পারা যায় না। জগতে যতকিছু 
জড়পদার্থ আছে 'স সমস্তই গুণময়ী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই কথ! ছ্বৈতবাদিগণ বলেন। কিন্ত 
জগতে প্রত্যেক দ্রব্যেরই একট। বিশেষ গুণ দেখ! যাঁয়। এজন্য এক দ্রবোর স্থানে অপর দ্রব্য 
কাঁধ্য করিতে পারে না। যদি সব দ্রব্যেরই মূল একমাত্র গুণময়ী গ্রকৃতি, ইহ! মানিয়া লওয়। যায়, 
তাহা হইলে সেই প্রক্কৃতিতে সকল ভ্রব্যেরই একমাত্র সাধারণ গুণই বিদ্যমান, তা ছাড়া অন্ত কোন 
গুণ নাই, ইহ শ্বীকার করিতে হয়। জগতের ষাবতীয় বস্ততেই সেই একটা মাত্র গ্রকুতিগত 
গুণেরই বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নাই ইহা অসম্ভব। যেমন অদ্বৈতমতে সবই একমাত্র ব্রক্ম বলায়, 
ব্রদ্মের জীবভাবে বহুত্ব স্বীকার কর! কঠিন হইয়া পড়ে । ধদি বল! যায়, অনেক মনুয্যকে একমাত্র 
মনুন্তশব্বদ্ধার৷ ব। পশুকে একমাত্র পঙুশব্হ্বার| যেমন অভিহিত কর! যায়, বস্ততঃ পক্ষে মনুস্তও পণ্ড 
সকল পরম্পর ভিন্ন তেমনি প্রতি জীবাস্তগত ব্রদ্ধ একই ব্রদ্ধ ব্যতীত কিছু নহে। কিন্তু ইহা 
বিচারসহ নহে । যেহেতু প্রতি জীবের সুখ, ছুংখ, রাগ ছেষ প্রভৃতি সবই ভিন্ন। যদি মানিয়! লওয়া 
যায় যে, সংসারে ছুইটামাক্ম তত্ব ভিন্ন কিছুই নাই, উহ্হাদের মধ্যে একটী চেতন অপরটী অচেতন 
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জড়পদার্থ) তাহ! হইলেও ইহা বুঝিতে পারা যায় না যে, কি করিক্ন। একমাত্র জড়পদা্থ হইতে 
এত বিভিন্ন গ্রকার জড় পদার্থ এবং এক্ম'ত্র চেতন পদার্থ হইতে কি করিয়। এত বিভিন্ন প্রকার 
চেতনের স্থ্টি হইতে পারে? তত্তিন্ন -জড় ও চেতন সম্পূর্ণ পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহার। কি 
করিয়! একত্র মিলিত হইতে পারে? 

জগতের সকল পদাথই পরস্পর সম্বন্বযুক্ত। জড়ের সহিত চেতনের সন্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। 
শরীর ও আত্মা, জ্ঞাত! ও জ্ঞে্ পরস্পর সম্বন্ধ _.এই সব কারণে ইহ! অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে 
যে, পরিণামে জড় ও চেতনের মধ্যে কোন বৈষম্ই নাই। ম্ৃতরাং জড়চেতনের শেষ পরিণতি 
এক। ইহা যদি সত্য হয়, তাঁছ। হইলে দ্বৈতবাদ শির্ক বলিয়। প্রতীত হয় এবং বাক্তিত্ব এবং 
বিশেষত্ব বিষয়ে প্রণিধান করিলে নানাত্ববাদই সত্য বলয়। মনে হয় ও সধন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
অহ্থৈতবাদই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

ধাহার। নানাত্ববাদী, তাহার! ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ/ত্বর 'দকেই বিশেষ জের দিয়! থাকেন। 
প্রত্যেক বন্ধই বিশিষ্ট এবং প্র“তাক জীই ব্যক্তি, ইহাতে ক্কোন সনন্দহ নাই। যে দশনশাস্ের 
বিচার ব! দিদ্ধান্ত এই বাক্কিত্বও বিশেষ্ত্বর দিকে দৃষ্টিপাত ন! করিয়। কেবল সামান্য ধর্মযুক্ত 
মতামাত্রের গ্রতি ক্ষোর দির! থাকে এবং সমস্ত বস্তর সত্তামাত্র প্রকুতি অথব। ব্রন্ধ বলিয়া বিরত হয় 
আর বার বার জিজ্ঞাসা করিলে উত্তৰ দেয়, _-নানাত্ব ও ব্যক্তিত্ব ভ্রমমাত্র, সে বিচার বা সিদ্ধান্ত 
কথন সর্বমান্ত হইতে পারে ন।। এইরূপ ষে দর্শনশাস্্ নান। বস্তু ও ব্যক্জির অতিরিক্ত জগতে 
কোন প্রকার একত্ব স্বীকার করে না. সে দর্শন শান্ের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় ন।। যদি 
সমস্ত বস্ত ও জীবের সহিত দন্বন্ধ্টারক অথচ বস্ত্র ও জীব হইতে পৃথক €কোঁন এক বিশেষ পুরুষ 
অর্বাৎ ঈশ্বদের 'অস্তিত্থ স্বীকার কৰ| যায়, তাহা হইলে সে ঈথর যে জগতের সমস্ত বস্তু ও জীব হইতে 
পৃথক এবং ঈশ্বর হইতে বন্ত ও গীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব মাছে, ইহ! মানিতেই হয় এবং বন্তর ম্বভাবও 
গুণ ঈখরাধীন নহে, ইহ।ও মানিতে হয়। হৃতরাং নানাত্ববাদে এই জগং ঈশ্বরাধীন ইহ! প্রতিপন্ন 
হয় ন|। ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি এই তিনটার সম্বন্ধ একই তত্বেব অধীন ইহ। মানিতে হইলে এমন 
একটী পরম তত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহাতে উক্ত পদার্থত্রয় একত্র পরস্পর সন্তিলিত ও সম্বদ্ধ 
থাকে। : 
নানাত্ব ও একত্ব পরম্পর সাপেক্ষ যেহেতু প্রত্যেক দৃঠ্মান পদার্থ, এক দিক দিয়া! অর্থাৎ 
কারণের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এক এাং কাযোর দিক দির! দেখিলে অনেক | যেমন বৃক্ষ বা শরীর। 
বৃক্ষ বলিতে সব বুক্ষই বৃক্ষ কিন্তু বৃক্ষে কত পার্থকা বিদ্যমান_-এইরূপ শরীর । বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব 
কি প্রকার তাহ! জানিতে হইলে.__কার্ধ্যকারণবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। নতুবা বিশেষস্বও 
ব্ক্তিহ জ্ঞান বড়ই ছুজ্ছের হইয়! পড়ে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহ! কোন বিশেষরূপে 
চিরকাল থাকিতে পারে। ব্শ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে _/কান বস্তই সর্বক্ষণ এক 
অবস্থায় থাকে না, প্রতি ক্ষণেই উচ্ল পরিবন্ঠিত হইয়। থাকে । স্থান পরিবর্তনেও বস্ত্র বিশেষত্ব 
পরিবন্তিত হইয়া থাকে । তাছাড়া, একবন্্ব অন্তবস্তর নিকট থাকিলেও তাঁহার পরিবর্তন ঘটে। 
এই পরিবর্তন, কি জড়, কি চেতন সকলেরই হইতে দেখ! যায়| প্রত্যেক ক্ষণ, প্রত্যেক স্থান ব! 
(দশ ও প্রতোক পরিস্থিতি দ্রব্যের পরিবর্তনের হেতু । এই লগে ইহাও ্ুইটবা যে, পল়ার্থ মকর 
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পরম্পর পৃথক হইলেও উহাদের মধ্যে একটা একত্ব গ্রপক নন্বদী আছে। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের 
শক্তির কেন্দ্র এক ও অণু-পরিমিত এবং প্রতোক ব্যক্তির পশ্চাতে সারা জগতের অনস্ত শক্তি অব্যক্ত 
রূপে বর্তমান ইহাও জানা যায়। সংসারে এমন কোন বস্ত নাই আর এমন কোন ব্যক্তিও নাই 
ধিনি' জগতের যাবতীয় পদার্থকে অনন্ত কালের জন্য এক অবস্থ।য় ধরিয়। রাখিতে পারেন। বিশেষত 
ও ব্যক্তিত্ব স্বয়ং পর্যাপ্ত বা স্বয়ং দিদ্ধ নহে। গৃহ কক্ষে থাকিয়া জানাল। দিয়। জগ্দদর্ণনের মত 
নানাত্ব দর্শন। প্রত্যেক বাক্তি, বাক্তিত্ব দৃষ্টিতে অণুপরিমিত কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে উহ! মহান্‌ হইতে 
মহান্। একঞ্ন বৈজ্ঞানিক ঠিকই বলিয়।ছেন যেঃ-"ঞ্গতের এক একটী অণুর পশ্চাতে এতশক্তি 
গ্রচ্ছন্নভাঁবে অবস্থান করে যে, যাগাদ্বার! কোটিবর্ষ ধরয়। কোটিকোটি অশ্বের শক্তিসমন্থিত মেসিনকে 
চালান যাইতে পারে। জগতের প্রতোক পদাথই অণোরণীয়ান্‌ মহত! মহীয়ান্। যাঁহ! অণু তাহ 
বনু এবং যাহা মহাঁন্‌ তাহ! এক। এজন্য বলা উচিত যে জগতে নানীত্ব, বস্ত সকলের ভেদদৃষ্টি দ্বারা 
এবং একহ অভেদ দৃষ্টি ঘ্বার। হ্যা গ।কে অর্থাৎ গতোক পদার্থই এক মহতী শক্তর অন্তর্গত। 

এই সকল বিচারের দ্বার| মনে হয়_বিশ্বের নানাত্ব দেশকাল ও পরিস্থিতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এবং দেশ কাল ও পরিস্থিতি পরিতাাগ করিষ। দেখিলে সবই এক তত্বের ভস্তর্গত | 
যিনি হ্ষ্টির পূর্বে এক তিনিই আঙ্জ এই বিশ্বে বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। যাহা এক, তাহা! 
সামাগ্ঠ গুণন্বরূপধারী শুষ্ক সৎপদার্থমাত্র নহে। তিনি সর্বগ্ুণময় ও সর্বশক্তিময়। সেই এক 
সর্ববগুণময় সর্ববশক্তিময় পদার্থ নিতা, স্ত্য ও 'অনন্ত। ততন্তিমন যাহ! কিছু সবই অনিতা, শসত্য 
ও সান্ত। 
| যিনি এক, যিনি নতাঃ যিনি অনস্ত--তিনিই ব্রদ্ম নামে অভিহিত। ব্রহ্ধের কোঁন বিশেষ 
নামগ্ণ বলিতে পার। যায় না, কিন্তু উহার লক্ষণ বলিতে পার। যায়। নেই নিতাঃ সত্য, অনস্ত - 
্রহ্ধনামে অভিহিত পদার্থই জগতের পরম তত্ব,-উহারই নান শিব এবং সেই শিবের ক্রিয়াখক্তির 
নাম শক্তি। শিব এক হইয়াও ক্রিণাশক্তির দ্ধার। নানারূপে নিজেকে বিকশিত করিয়া! জগদ্রূপে 
পরিণত হইয়াছেন। শিব ও শক্তি অহিন্ন পদার্থ, ইহাদের পার্থক্য নাই! যেখানে শিব সেই 
খাঁনেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেই খানেই শিব। এই শিবশক্তিবাদ-_-যোগবাশিষ্ট রাম।য়ণে রা 
লিখিত শ্লোক সকলের দ্বার! বর্ণিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ষথ1-- 
্‌ ভৃত্বা ভূত্ব। গ্রলীয়ন্তে সমস্ত! ভূতজাতয়: | 
অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে | ১॥ 
ন সম্ভবতি সম্বন্ধে! বিষমাণাং নিরস্তরঃ | 
এক্যং চ বিদ্ধি সম্বন্ধং নাত্যসাবসমানয়োত ॥ ২ ॥ 
সর্ববা এতাঃ সমায়ান্তি ব্র্গণে। ভূতজাতয়;। 
কিঞ্চিৎ প্রচলিতাভোগাৎ পয়োরাশেরিবোর্ময়ঃ ॥ ৩॥ 
সত্যং ব্রদ্ম জগচ্চৈকং স্থিতমেকমনেকবৎ। 
ব্রহ্ম সর্কং জগগ্বস্ত পিগওমেকমখণ্ডিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
সর্ববশক্তিপরং ব্রহ্ম সর্বববস্তময়ং ততম্‌। 
নর্ধ! সর্বদ। সর্ববং সর্ব্ৈঃ সর্বত্র সর্বগম্‌ ॥ ৫ ॥ 
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চিন্ময়ত্ব পরমাকাশে। য এব কথিতো ময় । 
পুরুষোহসৌ শিব ইতুযুক্কো ভবত্যেষ সনাতনঃ ॥ ৬।॥ 
অনন্ঠাং তন্য তাং বিদ্ধি স্পন্দক্ডিং মনো ময়ীম্‌ । 
স্পন্দশক্তিস্তদিচ্ছেযং দৃ্তাভাসং তনোতি সা॥ ৭॥ 
তন্মান্ন দ্বেতমন্তীহ ন চৈক্যং ন চ শূন্যতা । 

_ন চেতনাচেতনত্বং বৈ মৌনমেৰ ন তচ্চ বাঁ॥ ৮॥ 


পুজা ও অঙ্চন। 
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শরতে আগমনী ।-দিগ দিগন্তে শ্যাম!হমান। শশ্যসন্তারাঞ্চল! লক্মীদেবী অঞ্চল দোলাইয়া 
জানাইয়। দেন-_-শরতের পরিপূর্ন প্র প্রকৃতির সগ্ঘঃন্নাত পেই রূপকে অভিবাদন করিতে কমল 
ফোটে-_সে তাহার বীঞ্জ কোন্‌ গভীর পঞ্ষের ভিতরে লোকচ্ষুন মস্থরালে অব্যক্ত প্রকৃতির কোন্‌ 
বিরল গহ্বরে রাখিক্ন! কাঁল জলের সর্ব্ববিধ বেঈনীর মধ্যে যেন কারণসলিলের অনংখ্য ঘাতগ্রত্তি- 
ঘাতের মধ্যে কোমল শীতল ন্বেহরসের প্র হীক, বালের কোনও সার্থকতা নাই. সে নিজেকে 
লুকাইয়া ধরিয়! থাকে, এ পদ্মশন্ন ষাগার উপর হীবকথঙিত কারণবিদদু গড়ায় টলিম়। পড়ে ঢলিয়া 
পড়ে, সলিলর|শিতে মিখিয়া পড়ে অনাসক্তির প্রতীক, আর & মুনাল সার্থক হয় শতদলে বিকসিত 
হইকা,_অনবচ্, নিরখ্বমঃ উষার কোলে পেলব শ্রুন্ববর্ণ স্লিগ্ধগন্জ বিকিরণ করিতেই তাহার জন্ম, 
পবিত্রতার আদর্শ রক্ষা করিতেই তাহার বিকাশ, তদ্দ্‌রে তদস্তিকে সবিত দেবতাকে বরণ করিতেই 
তাহার একা গ্রতা -__মাঁনবের জীবন সাধনার প্রতীক। এই পঞ্চজ-লক্ষণ! শরৎ আগ আসিয়াছে। 
এই ভূম! নংস্পর্শে পবিত্র হইয়া আঙ্গ বাঙ্গালীর জন্ম সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, মানবতা সার্থক, 
আজ বর্ধাবিধৌত প্রকৃতির সহিত বিরাট ভূম1ও পবিত্র হইয়া শাত্রক্থ তৃবনাল্লোকের তৃপ্তিনাধনের 
অধিকারী । এই পক্কজলক্ষণা শরতে মানবজ্ীবন আজ শতদলের মত নিবেদিত হইয়া! গেল। 
তাই আঁঞ্জ পবিত্র হ্বদয়ে আবাহন করি, এস মহাশক্তি মা! এস দেবীূপে, মহাশক্জির অত 
বড় বিরাট রূপ লইয়। সন্তানের জ্রাস সঞ্চার করিও না, এস বরাভদ্দাব্রীরূপে, এস দশদিক আলে! 
করিয়া. এস পিতৃগৃহে আদরিণী কন্তারূপে' শাস্ব বলেন,_হূর্গ বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আঙ্জ 
এই শরতে সকল পৃথকবুদ্ধির, দেহাস্মববুদ্ধির, অহমিকাবুদ্ধির, অব্যবসারীবৃদ্ধির লয় সাধন করিয়া 
ডাকিতেছি-_মা, করুণাময়্ী, এস মা, আঁজ বড়ই কাতর, মা, তোমার বুদ্ধিতে আমাদের 
জাগাও মা! 
যা! দেবা সর্বভৃতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিত| 1 
নমত্তসো নমত্তস্যৈ নমত্তস্যে নমো নমঃ | 


৬৬২ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড --১২শ সংখ্যা 


প্রতিম।।-_ প্রতিমা, প্রতিকৃতি ও অর্চ।--একার্থক শব্ধ । ইহাদের অর্থ তুলনা বা উপম|। 

চিন্ময় ব্রদ্মের ধারণ। ও পৃজ। দেহাত্মমানী ম।নবের পক্ষে ছুঃসাদ্য বলিয়। আধাশান্ে ম্মরণ(তীত ক'ল 
হইতে আর্ধ্যাবর্তে প্রতিমাপৃজাবূপে প্রতীকোপাসন। হ্প্রচলিত। হৃদয়ে সরস ভাব হইলেই প্রকৃত 
পূজা! সম্ভব । কিন্তু হৃদয় ত সকলের পক্ষে সরস হওয়া সম্ভবপর নহে--কারণ সাধারণতঃ উহ্‌! 
সর্বদাই মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে-_কদাচ কধন মারব অর্ণাৎ ওয়েসিসের মত উহাতে সরস 
ভাব দ্বেখা দেয়। এই জন্য সাধারণতঃ বর্তমান যুগে পুর্জ। পদ্ধতির স্থ্--তাঁই সকল সম্প্রদায় 
অনুষ্ঠানের বাহুল্য । কিন্তু পূর্বকাঁলে যজ্প্রধান বৈদিক যুগে যাজ্ধিক কর্শিগণ অগ্নি আধারে দেব- 
পৃজা, তপরে যোগের গ্রচলনে যোগিগণ হৃদয়পুণগ্ডরীকে এবং পৌরাণিক যুগের উপাঁসকগণ উক্ত 
দুইটা প্রতীক ছাড়া প্রতিমাতে ও পরে উক্ত সকল যুগের যাহারা তত্বজ্ঞানী, পর্বভৃতে আত্মদর্শা 
সাধক, তাহার] অন্তরে ও বাহিরে সর্ব! সর্বত্র শ্ীভগবানের অঙ্গন! করিয। থাকেন। ফঙতঃ 
সাধনার হবার ভগবংকপায় দিবাদৃষ্টি লাভ হইলে তবে ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । কিন্ত 
সাধকের দিবাদৃ্টি লাভ ন| হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাপূজ। বা প্রতীকোপ।সন। প্রথম সাধকের পক্ষে 
কেবল প্রয়োজনীয় তাহা নহে, উহা! অপরিহার্ধ্যও জ।নিতে হইবে। তবে যাহার] অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে 
চীৎকার করেন, তীহারা হয় সনাতন পদ্ধতির সর্বপ্রকার ধর্দসাধনের বিরোধী, নয় নববিধানানুযায়ী 
নৃতন কোন অনুষ্ঠানপন্ধতির পক্ষপাতী। আর এক অবস্থায় পৃক্জানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীৎকার দেখা 
যায়, যখন মানুষ বারংবার পৃজ। বা অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরসভাব জাগাইতে সক্ষম হয় ন! 
তখন উহার মুল ভাবটা ধরিবার জন্য বাঁকুল হইতে থাকে-কিন্তু যখন সে ব্যক্তি কিয্নৎগরিমাণে 
হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনে কৃতকার্ধ্য হয়, তখন আবার তাহার সেই হৃনয়গত ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে 
অগ্রপর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্ববভবাতীত সমাধি অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে, সর্ধানুষ্ঠানের 
অতীত হওয়! যাইতে পারে ন|। তন্বটী পরবন্তা কালের জটৈনক বৈষ্ণব ল'ধক বেশ পরিক্ষট 
করিয়াছেন 7-- 

"সর্বত্র কৃষের মৃত্তি করে ঝলমল । 

সে দেখিতে পায় যা'র আখি নিরমল ॥ 

অঙ্গীভূত দৃষ্টি যাঃর বিষয়-ধুলিতে। 

কেমনে সে পরতত্ব পাইবে দেখিতে ॥+ 

এ বিষয় প্রমাণশিরোমণি “যোগবাশিষ্ট রামার়ণের নির্ব।ণ প্রকরণের পূর্বভাগে অতি 
স্পষ্ট ভাষায় উপনিবন্ধ হইয়াছে । এ স্থানে মহধি বশিষ্ঠ, গ্রশ্নকর্তা ভরদ্বাঞ্জ খষিকে বুঝাইতেছেন-_ 

“সাক।রং ভ্ ভাবত্বং যাবৎ সত্বং গ্রসীদতে। 
নিরাকারে পরে তত্বে ততঃ স্থিতিরকৃত্রিম ॥” 

“সে ভরহাজ্জ, সাধনার সাহায্য যতদিন সব্বসুদ্ধি না হয়, ততদিন সাকার ব্রদ্ধ অর্থাৎ 
প্রতিমা পূর্জা ব| ভন কর, অনন্তর সাকার উপদনায় সন্বনৈর্ধল্য ঘটলে তখন তোমার নিরাকার 
পরতত্বে এক্ষান্তিকী স্থিতি হইবে। যেমন তরঙ্গের উপশাস্তি ন। ঘটিলে সলিলের স্বচ্ছতা! হয় ন৷ 
এবং সিরা স্বচ্ছ না হইলে যেমন নিম্তরগ্গ হাদের তলস্থিত পদার্থ দেখ! যায় না, সেইরূপ সাধনার 
মাহাযে। চিত্বের বজন্তমে! ঘটত ঢাঞ্চলা & অজ্ান অন্ধকার নমূলে উৎখাত না হইলে; উদাতে 
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পরতত্ব প্রতিভাত হইতে পারেন ন|। শ্রীমদ ভগবদনীতার শ্রীভগবানের বি শ্বরূপ দর্শনে উপযোগিতা 
প্রসঙ্গে স্বামিপাদ শ্রীধর বলিয়াছেন, _মন ইন্্রিয়পথে সর্বদ। বাহ বিষয়ের দিকে ছুটিতেছে। উহাকে 
ঈশ্বরে স্থির ভাঁবে নিবন্ধ করিবার জন্যই গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান জগতের সমস্তই তাহার 
বিভৃতি, অঞ্জুনকে এই মহৎ তত শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের উক্তি যে, এই পৃজায় উন্নতি 
লাভ করিলে তুমি জন লাভ করিয়া পরে আমার সেই পরম রূপ উপলব্ধি করিবার পরে মুক্তি 
লাভ করিবে । ফলতঃ অদ্বৈতবাদের চরম গ্রন্থ বেদাস্তদর্শন ও উহার ভ।ন্তে গ্রতীকোপাসন। 
প্রস্তাবে প্রতিমাপূজার স্পষ্ট সন্ধেত দৃষ্রিগোচর হয়। যথা £_-"অপি সংরাধনে প্রতাক্ষাুনানাত্যাম্‌।” 
৩।২।২৪ সুত্রে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান, স্তি ও প্রণামাদির সময়ে যোগীর! ঈশ্বর দর্শন করেন। এ 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ বেদে এবং অন্গমান স্বৃতিতে প্রমাণ আছে । 

একজনের পক্ষে যাহ! স্বাভাবিক, সাধনার তারতম্য অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। 
একজনের তিতর যে ভাবের বিকাশ হইল, সেই প্রকাশ যদি অপর দশজনে স্থায়ত্ত করিতে যাঁয়, 
তবে তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্প বিস্তর কৃত্রিমভাব।পনন হইবে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে -“ভাব আরোপ করা”। এই ভাবের আয়ত্বীকরণ আবার ত্বিবিধ 
উপায়ে সাধিত হইতে পারে-_উচ্চ ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহা কাধ্যকলাপ আচার ব্যবহাঁর।দির 
অনুকরণ চেষ্টা, অথবা চিন্ত। দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা । ইহাতে সর্বদাই বিপদাশঙ্ক! এই 
যে, এই জগতে এই মায়ার রাজ্যে--তমোগুণ বা নিশ্চেষ্টতার এতই প্রাবলা যে, যতই উচ্চভাঁব 
হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক বাহ্াঁড়গধরে পরিণত হইবার সম্ভাঁবন! রহিয়াছে । উহা 
নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় নিজ ধশ্মজীবনকে নতেক্গ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা--সর্ব- 
ক্ষণই মনে রাঁখিবাঁর চেষ্টা-_-আ'মর! জড়মন্তর মাত্র নহি-_-আমরা চিন্তাশীল মান্থষঘ। তাই বলি, শুধু 
অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল নিয়মিত ভাবে জড়যন্ত্ের মত অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও 
হয় না-চাই জীবন--চাই ভাঁব-_চাই অমৃতুযু-_অহরহঃ কঠোর চেষ্টা । 

হিন্দুধর্ম যোগ ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাপূঞ্জার অঙ্ানও সমহ্ত্রে ব্যবস্থাপিত। 
মহধি শাপ্ডিলয বিখ্যাত অদবৈতবাদী হইয়াঁও তীহার দর্শনস্থত্রে প্রতিমাপুক্জার পূর্ণ সমর্থন করিয়।ছেন। 
ধল। বাহুল্য শ্বতিশিরোমণি মন্থসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৩* সংখ্যক গ্লোঁঁক প্রতিমার ছায়া লজ্ঘন 
কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে । প্রতিমার ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসন। কর্তবা এট সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উপদংহারে 
যেমন প্রতিমাদিতে বিষুণর উপাসন। হয়, সেইরূপ আদিত্যাদি অগ্নি সলিল প্রভৃতি প্রতীকে উপাসনার 
বাহ অবলগ্থনে ব্রন্মের উপাসন! হইতে পারে, এইরূপ স্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন । 

হিন্দুর গ্রতিমা পূজা! যে ব্রদ্ষোপাঁসনার প্রকারতেদমাত্র, উহাতে ঘে পৌত্তলিকতার গন্ধমাত্র 
নাই, ভাঁহ। সর্ধ গ্রমাণশিরোমণি খর্েদের ৬1৬।২২।১* মন্ত্রেই প্রমাণ পাওয়!। যায় যে, ্জগদঘ্বাকে 
দেবতার! কারে প্রার্থনা করিতেছেন-_“হে দেবিঃ চণ্ডিকে ! তৃমি আমাদিগকে স্বখকর পথ প্রদান 
কর।” কিন্তু উহ! অমূর্ত হইলে তবে বায়ুপুরাণে কেন সর্বজ্ঞত1 নিত্যতপ্তি, নিত্যজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, 
অলুপ্তশক্তি, অনস্তশক্তি, পূর্ণজান ও পূরণৈশবর্ধ্য প্রভৃতি ঈশ্বরের নিতাগুণ বলা হইয়াছে। আর্ধশান্তরে 
তৈত্তিরীয়ক আরপ্যকের ১০1১।১৫ মন্ত্রে সিদ্ধ গন্ধর্বাদিগণের ভ্তবে দেখা যায় তাহারা জগদম্বাকে 
প্রণাম করিবার সময়ে বলিতেছেন, -"ভকবুন্দের অভী্টদাত্রী সংসারহ্ঃখহস্ত্রী, সেই বেদ।দি গ্াসিন্ধ 
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অগ্নিবর্ণা, অষটভূজ্াদিযুক্তা, নিজ অঙ্গকাস্তি দ্বারা শক্রুদাহকারিণী দেবীকে নমস্কার করি।” সাধক 
পক তাহার পূজা ইইদেবকে কতকগুলি উত্তম উত্তম আদর্শগুণে গুগবান্‌ ভাবিয়া পূজার সাহাযো 
এ দুল'তি গুণগুশি আত্ম প্রতিষ্ঠ করিয়া দেবতাভাব লাভ বা জীব ইইয়। শিবত্ব লাভ করাই পুজার 
পরম ও চরম লক্ষ্য । বলা বাহুল্য, পৃজ্জা অর্চনাদির মূল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। পুজার আধার বা 
অধিষ্ঠান গ্রতিম|। প্রতিমা! দেবতার সাদৃশ্ঠ মূলে পরিকল্পিত প্রতীক। কিন্তু পুজা ব৷ উপাসন। 
শবের অন্তরে যদি কোন আাঁবময়ী প্রতিষার নিত্যসত্ত। ন! থাকে, উহাতে প্রার্থনাকারী ও শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর মন সাময়িক তৃপ্তি লাভ করিলেও এঁ তত অদ্ভিনেত৷ নটের নাটকীয় রাজালাভ জন্ত তৃপ্তি 
সদৃশ অন্তঃসার গৃন্ধ প্রার্থন! উন্মত্ত গ্রলাপে পর্য্যবদিত হয়। পাশ্চাত্য কবিগুরু সেক্সুপীয়রও কটাক্ষ 
করিয়াছেন যে. “ভাববিরহিত শব্ধরাশি কখনও ভগবানের রাজো পৌঁছে না।”--“5/০0:08 
ভ101086 00002106910656100 176250170 2০.” তাই নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ ঈশ্বরের 
বূপধ্যান করার একমাত্র পন্থ। পুরাণরাজ্জ বিষুরপুরাঁণের আদেশ--বর্ণাশ্রম ও সদাচার সম্পন্ন পুরুষ 
মাত্রেই পুরুষোত্তম ভগব'ন্‌ বিষ্ণুর আরাধন| করিবে। শ্রীন্তগবানের এীতিসাধনের প্রধান উপায় 
আরাধনা বা পূজা । যথ1ঃ__ ্‌ 
“বর্ণাশ্রমাচার রত পুরুষেণ পয়ঃ পুমান্‌। 
বিষুণরারাধ্যতে পন্থা! নাগ্তত্বত্বাষকারণম্‌ ॥ 
এই পূক্জা সম্বন্ধে বিষুতধর্থ্বোত্তর নামক প্রামাণ্য নিবন্ধে দিবারাত্রে অন্ততঃ একবার শ্রীভগব।নের 
অর্চনা না করিলে নরকগমন অনিবাধ্য বল! হইয়াছে । অবশ্য পৃঙ্জায় অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তি- 
দের সম্বন্ধে আর্ধ্যশান্ত্র নীরব নহেন | তাহাদের সম্বন্ধে শাস্তীয় বিধান,_-“অপরের পূজিত অথবা 
পুজ্যমান বিগ্রহ শ্রীহরিকে যে বাক্তি ভক্তিসহকারে দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁর পৃঙ্জাদি 
দর্শন করিক্না আহলাদিত হন, তিনিও এ পুঞ্জার ফলভাগী হন।” এই হেতু দেবাপয়ে ব! দেবদেবীর 
মন্দিরের মীপবর্তী হিন্দু মাত্রেই প্রণাম করেন। 
পুজ1।-_পৃজ! শবের যৌগিক অর্থ অচ্চন। বা আরাধনা। কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত 
ছুগাগৃজার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, নিবিড় পুরাতন ও পরিচিত যে, পূজ| শবটি এদেশে দুর্গাপূক্গ৷ অর্থে 
কচি অর্থাৎ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাগলায় ম! দুর্গার প্রতিমার রূপ সঞ্গোপাঙ্গ। অহ্থচর, বাহন 
যাহ! কিছু সবই যেন ভর্তিসরস সরল বিশ্ব।নী, বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাবে রঙ্গে রঞ্জত ও শ্রদ্ধা বিখাসে 
গর! । বাঙ্গালী জানে, বুঝে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অকপটে যথ শক্তি স্নেহময়ী জগাস্বার 
সেব। করিতে পারিলে বিশ্বজননী সকলের সক্ল প্রক।র দুঃখটদন্যের অবসান করিবেন । তাই 
সীধক বাঙ্গালী মহামায়া মহাপুজার আয়োজন অনুষ্ঠাৎন বন্ধপরিকর। 
আমাদিগের বাঙ্গলা দেশে যে পুজাপদ্ধতি এচলিত, তাহাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও 
তান্ত্িক-_তিন গাবেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়! যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্্গুলল সম্পূর্ণ বৈদিক-_ 
অস্তান্ত স্থলে নানা বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধো সন্নিবিষ্ট। পৃঞ্জার প্রণালীটি সম্পূর্ণ 
তীষ্ত্রিক -পুঞ্জ! করিতে বদিলেই কয়েকটি বিশিষ্ট করিনা করিতে হয়। অদ্বৈতঠবাদ এট তান্ত্রিক 
পজাপ্রণালীর দার্শনিক ভিত্ি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় হইতে, বিসক্জনও হৃদয়ে করিতে হয়। 
গঁধমে মানসপু্জা তাহার পর বাহপূজা। ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার মৃলতত্বের ভাৎপর্ধ/ই অংন্বত ভাবন! 


আশ্বিন-_-১৩৪১ ] পূজা ও অচ্টনা ৬৬৫ 


-১তুর্বিংশতি তত মূলণক্তি শক্তির সহিত নিজ কারণ পরমাম্মায বিলীন--ইহাই এস্থলে মূল 
ভাবনার কথ|। সনু, ক্রিাগুলির মূল কথা শুদ্ধি। এই শ্ষিকে শ্রিবি! ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়ছে-_মন্বশ্ুদ্ধি। দেবতাশুদ্ধ ও দ্রনাশ্ুদ্ি। সনু়্ ক্্ঘা্লব মূল ধ্যান ব। ভ|বনা, ইহ! 
যে!গেরই বিভিন্ন অঙ্গ। এই ভাবনার প্রধান সহাঘুক মন্ব। কিন্তু পূজ। পন্ধতির পৌরাণিক 
উপাদানটা ভক্তিরসাজ্মক ৷ তাই যেবূপ পুজায় ম! দুর্গ তুষ্ট হন, সেদকে আমাদিগ.ক পূরণ দৃ 
রাখিতে হইবে। 

শাস্থে মায়ের পূজার প্রথম ৪ প্রধান বিধানে দৃষ্টি হয়, যেখানে পুর্ন তদপাষোগঘুক্, 
পুজার দ্রব্যগুলি বিত্তখাঠাবস্ডি 5, ঘথাশক্রি ৪ বণাশান্ধ লংগূগীত এবং প্রতিনার মৃদ্ঠ এমন স্বন্দর 
ও স্থগঠিত হয় যে, দৃষ্টিপাত মাত্রেই দর্ঁকের যোল আন! মন প্রাণ অগ্ঞাতলারে মায়ের চরণে 
সমর্পিত হয়, তথায় নিশ্চাই মা দুর্গ আবিভূতি। হঈয়। এনকল ভক্ সপ্তনের পুঙ্গা গ্রহণ করেন।” 
তাই আমাদের ঝরধিপ্রেক্ত আর্ধ শাস্ত্রে বলে _ণ্টশী পুর্গ য় তিনঈী ব্যাপারের একান্ত আবগ্ কত।| |” 
যথ। £-- “অচ্চকস্য তপোযোগাত্ পূজনস্যাতশায়নাৎ। (দ্রবাপা ) 

আভিরূপ]া% বিদান।ং দেবঃ সানিপ্মুক্ছতি £ ( হৃপনীর্ন পঞ্চবাব) 

উদ্ধত প্রমাণে বুঝ| খায় যে, অশ্গকি--ধিনি পূ করিচবন--াহাকে তপন্বী হওয়! 
প্রয়োজন? পূজাকর্তার প্রধান গু] তপগ্ত। অর্শ ম্বধর্ধে অধিচলিত নিঠ।। মহাভারতের উক্তি 
“তপঃ স্বধর্শবর্তিত্বম্‌।” যেন্বধন্মে আন্থাহীণ, ত'হার পুঙ্জার অনুঠানে অধিকার নাই। শান্ত, 
্রাঙ্মণের বৈদিকী সঃ?্যা ও উপ|সনাদির মহিত অন্ঠিত পৃ্ধাদির সাফশ্য কীর্তভিত হইধাছে। এই 
স্ববশ্মবর্তিকার প্রাণ ভক্তি। ভক্তিহীন পু্জ প্র।ণহীন দেহ তুলা। তা “দেবোতৃত্বা দেবং 
যজেৎ।” যিন ইন্িক্বমনাদি সংযত করিতে না পারিয়াছেন, তিনি হদয়দেবতাকে জাগ।ইতে 
পারেন না। যাহার ভাবনার অভ্যাস হখ নাই, তিশি শুধু উর উপব বাহিক ক্রিদ্নার অনুষ্ঠান 
জ।নিলে বা মন্ত্র মুখস্ত করলে অথবা উহার মধ বুবি:লও যথার্থ পৃঙ্জকপনবাচা হইতে পারেন 
না। তপস্যা 5ই, মন এবং ইন্দিয়ের নিগ্রহ চাই-ত:ব পে পুঙ্গার যথার্থ শধিক|রী। তাই 
উপবাসী হইয়া পুজা করা ব্যবস্থা আবহমানক।ল বিধিবদ্ধ অছে। 

এ বিষয়ে স্বয়ং শ্ীভগব।নের উপ-দশ,- খৈদিক সন্ধযাহ্িকের দ্বার। হবন্মে ভক্ষি আনিতে 
হইবে । ফলতঃ বর্ধাশ্রমী সদাচারী মন্বেধই পুর আধিক।র গাকলেও শান্তোক প্রাথমিক 
অন্ুষ্ঠানগুলি ধখ।যথ মাচরিত ও অভ্যপ্ত ন হইলে প্রন্তুত পুর্জা হয় না। যথা অঙ্চচই প্রতিমার 
যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিতে পারেন। 

শ্রীভগবানের উক্তি,_পত্রং পুষ্গং ফলং তোয়ং যে! দে ভক্ত্যা প্রবস্থতি। 
তদহং ভক্তযপহৃতমঞ্্রামি প্রধতা ব্সনঃ ॥” 
দ্বিতীয় ত£- “ন্ধ্োপাস্যাদ কম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে। 
পুজাং তৈঃ কল্পঃয়ৎ সমাক্‌ সঙ্ন্পঃ কম্মপাবনীম্‌॥” (শ্রীভাগ' ১১) 

বর্ণাশ্রনী সন্পচারী হিন্দু গৃহস্থ পুজ। অবগত কন্ব্য কশ্ম। শীমগ্ভাগরতের ১০1৮৪ ২য় 
শ্লোক মুনিগণ বন্ুদেবকে বলিয়াছেন,--“দায়, ক্রম, জর প্রতি শানে উপায়ে লঙ্ক বিশুদ্ধ অর্থে 
আীভগব|নের পূজা! কর! দ্বিজজাতির পক্ষে শ্রেণোলাভের প্রশন্ত গছ।। ভজিপন্দতের উক্তি যে, 


৬৬৬ * ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ 


সম্পদ্বিশালী গৃহস্থের পৃজ| সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্ম। যথা-“যে তু সম্পত্তিমস্তো গৃহস্থান্তেষামচ্চশমার্গ এব 
মুখ; 1” 
পূজকের দেবদেবীর প্রতিমাখানি স্থদৃশ্ঠ হওয়! আবশ্তক। প্রতিষানিম্মাতা যদি সাধক হয়, 
তবেই প্রতিমাধানি দেখিলেই জগজ্জননী দুর্গা দেবীর স্থৃতি আপনিই ন্ররণপথে উদয় হয়, তাহাই 
যথার্থ পূজার উপযোগী । এখনও এমন এক এক জন সাধক দেখিতে পাওয়া ধায়, যাহারা স্বপ্ন 
প্রতিম! গড়িয়া পুজ! করেন। উহা পাধকহৃদয়ের বাহ্‌ তাঁব্ময়ী প্রতিমার বহিঃপ্রকাশ মীত্র। 
সর্বশেষে ভ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল সামগ্রী বাহ্‌ পূঙ্গা প্রধানতঃ রাঁজদিক গৃহস্থ 
ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় বলিয়! একট দ্রব্যবাহুল্যের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি পূজার 
আয়োজনে কখনও যেন বিত্তশাঠ্য না করেন। দেবনিবেদিত প্রসাদে সর্বসাধারণের বিশেষত: 
যথার্থ অভাবগ্রন্ত সকলেরই অধিকার; ইহাতে আঁধক সংখ্যক দরিদ্রনারায়ণ তৃথ্চিলাভ করিলেই 
বর্তমান কালের উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা । দদ্ররূপী নারায়ণ সেব! প্রকৃত কাঙ্গালী তোজনেই 
অশ্কিত হয়। ভগবান্‌ কপিল তীয় জননী দেবহুতিকে বলিয়াছিছ্বেন__ষে ব্যক্তি অন্ত প্রাণীর 
প্রতি ছেষবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়! প্রতিম! পূজা করে, তাহার পূজ৷ ভন্মে ঘ্বৃত প্রদানের মত অসার। ষে 
ব্যক্তি জীবস্ত নরনারীকে শ্রীভগবানের প্রতিমা জ্ঞানে তাহাদের অচ্চন। করিতে না পারে, কিরূপে সে 
আবার মৃন্মদী মুর্তিতে চিন্ম়ীকে আবাহন করিবে? ভাবই মুখ্য -ভালবাদাই পুর্জার মুল-সেবাই 
সেই ভালবাসার অভিব্/ক্তি। বাহিরের অনুষ্ঠান যেরূপই হউক-- সেই ভাবটি হৃদয়ে আনয়নের 
চেষ্টাই আদল কথ|। এইজন্য প্রথমে মানমপৃক্জা, তাহার পরে বাহ্পূজা। «ই জন্ত ভূতশুদ্গিনামক 
ক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্যই অদ্বৈতভাঁবনা--চতৃর্বংশতি তত্ব যুল শক্তির সহিত নিজ কারণ পরমাত্ীর 
বিলীন। ফলত: তৃতশুদ্ধি ব। আত্মশুদ্ধি পুজার সর্ধবপ্রধান অধিকারমূলক অঙ্গ । করন্তাস, অথ- 
গ|স, খাদি ভাস, মাতৃকা গ্যাস, প্রাণাযাম প্রভৃতি ্বার। দহ শুদ্ধ হইলে ভূতশুদ্ধির সাহায্যে 
আত্মশুদ্ধি হইবে। সমুদয় ক্রিগ্নাগুলির মূল শুদ্ধি । পৃজক সর্বাগ্রে দেববৎ পবিজ্র না হইয়া দেবতার 
পূজা করিবেন না; এই নিষেধের অতীত হইয়। তবে পুজা আরস্ত করিলে পুজার যোগ্য হইবেন। 
শাস্ত্রোন্ত বাক্য যথা :--“নাদেবে দেবমর্চয়ে্।” 
পুজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথ! আছে, উহ ভত্তিরসাত্মক। ক্রিয়ার 
মূল যে শুদ্ধি তাহাও ত্রিবিধ। মন্্রশুদ্ধি, দেধত]শুদ্ি ও দ্রব্যশুদ্ধি। প্রত্যেক ক্রিয়ার মু্ছই ভাবনা 
অর্থাৎ যোগের এক গ্রকাঁর বিভিন্ন অঙ্গ । ই ভাংনার ও.ধান সহায়ক মন্ত্র অন্যান্য সকল জরব্যাদি 
আনুষঙ্গিক । ভক্ত চিরকালই ভগবানকে পিতা মাতা প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটিতে 
বাধিতে চায়- হৃদয়কেই বড় করিয়া দে দেখে। 
এখন দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ । খথেদের মন্ত্রে দেখিতে পাই যে, ম। দুর্গ দেবরাঁজ ইন্জের পুজায় 
প্রসন্ধ হইয়া ঝলিয়াছিলেন,__ হে দেবেন্দ্র, তুমি দেববুনোর স্তবনীয়, পরশৈশ্বরধ্যশালী, অন্ুরাদির ভয় 
ত্যাগ করিয়! নিজ অধিকারে সচ্ছন্দে বাস কর। 
“ও' দুর্গে চি: সগং কৃধিগৃহান ইন্দ্র গির্বণঃ | তঞ্চ মঘবন্‌ বশ: 
বৈষব সং্প্রদ।য়ের হ্ুগ্রচীন দার্শনিক নিবন্ধ “নারদ পঞ্চরাত্রে” উক্ত হইয়াছে, ভক্তি 
অর্থে ভজন সম্পত্তি, গ্রকৃতি প্রিয়কে অর্থাৎ আত্ম! বা পরমপুরুষকে ভজন করেন। অত্যন্ত দুঃখে 


্ষা্শিন--১৩৩১] পুজ। ও অর্চন| ৬৬৭. 


শ্রীভগবানের সেই প্ররুঠিকে জানা যায়। সেই অধগুঃদবরভ! “হর্দ।” এই নামে দাধুগণ কর্তৃঃ 
গীত হন। যথা £-_ 
“ওজন সম্পত্তিঃ ভজতে প্রকৃতি; প্রিয়ম্‌। 
জ্ঞা়তেহত্যন্তদুঃখেন সেয়ং গ্রকৃতিরাম্মনঃ ॥ 
দুর্গেতি গীয়তে সন্ভিরখগুরনবল্পভ। ॥” 
অতএব এই প্রমাণমূলে অদ্বিতীম বৈষ্ণব দার্শনিক প্রধ্যাতন।ম। শ্রীক্গীব গোস্বামিপাঁদ 
তাহার সাধনার অফুরন্ত ভাু'র “ভক্তিসন্দ” সিদ্ধান্ত করিয়াছেন )-- 
শ্রীভগব্দভেদেনোক্তং গৌতমীঘকল্পে মা ছুর্গা শ্রীভগবানের সহিত অভেদরূপেই উক্ত 
হুইয়ছেন? “থিনি কষ্ধ তিনিই ছুর্গ|, থিনি ছুর্গ। তিনিই কুন) হে পরমেশ্বরি, তুমি ইহার অধি. 
্ঠাত্রী দেবত11৮ যথ| £-_ 
“যুঃ কষ সৈব দুর্গ স্যাৎ য' দুর্গ। কৃষ্ণ এব সঃ। 
কেবনং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥£ 
তাই “রসো বৈ প৮”--রসের অন্ুণীলনের প্রকারতেদেই রসমগ্ন ভগবান বা রসমযী 
স্গবতীর আবর্ভাবের পার্দক্যর নিবান। মুলতঃ ভগবান্‌ ও ভগবতীর একই বস্ত্র দ্বিবিদ প্রকাশ 
মাত্র। আমর। ভগব1?নর শন্তান, পুত্র নিকট “ন। বড় 'ক বাশ বড়” এ প্রশ্নের আকাশ নাই । 
নন্দগ।পের গৃ£হ সমকালেই গোপবেখখারী হরি ও কাত্যায়নী ছুর্গার আবির্ভাবে মাদৃখ ধন্মান্ধের 
আনদৃই যদ উদীপিত ন: হয়, তাহা হইলে চিরভাগাবিডদ্থিত হইয়! থাকিতে হইবে। মহামান্ত 
দেবীমাহাজ্ম্যের মহামুল্য উপদেশ, 
“নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভণম্তবা।” 
ফলতঃ মরা কশ্মকলে যে যে ক্ষেত্রিরই কমা হই ন। কেন, একই মানের সন্তান, ইহ! 
সর্বধাস্্রপন্ম হস।র গিদ্ধান্ত। বেদান্ত বলেন,-মঃঠ্ঠ।ন ফিগ। দুই প্রকারে হইতে পারে, -নক্গান- 
পূর্বক ও জ্ঞানপূর্ব্। অক্ানপূর্বিক কশ্মানুঠানেও কল হয়ঃ কিন্তু ঃনশৃর্বিক অনুষ্ঠানে উহ! পরিবর্ধিত 
হয় মান্র। তথাপি অনুষ্ঠান অবগ্ত কর্তব্য। অতএব আমাদের পূর্বপুঞ্ৰগন এতাবংকাল যাহ! 
অশ্ভুঠান করিয়। গিয়াছেনঃ আমর| ভীহাদেরই পেই সনাত। প্রবরশিত পখান্তপরণ ক রর| সমগ্র বি:খর 
সহিত, বিশ্বেধরের সঙ্গে তণায়া লাভ করিতে যেন পারি! আমাদের হৃনগ্ন বেন মানন্দে উৎফুর 
হইয়া বলিতে পারে, 
বং স্ত্রী ত্ং পুমানসি, ত্বং কুমার উঠ বা কুমারী, 
ত্বং জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চনি, তং জাতো৷ ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ 
আমাদের মন যেন দেবীকে সর্ব সাক্ষাৎকার করি। বলিতে পারে, পর্বগ্বরূপে ! সর্কেশ! 
সর্বশক্তিসমন্থিতে ! যেন বৈদিক খবির ভরে মুর মিল।ইয়। গাহিতে পারিঃ_-সেই মহা'মামার 
বিশ্বক্ষপ দ্র! মহামান্ত মহধির অনুভূতির সঙ্গীত-- 
“ভুতানি ছৃর্গ। ভৃবনানি ছূর্গ। নরা; স্িশ্চাপি স্ুরান্থরাগ্া 2। 
ঘা দৃষ্ঠং খলু সৈব ছুরগ| দুর্গা স্বরূপাদপরং ন বিবি)” 


৬৬৮ ভারতের সাধনা ,. [ ৫ম খণ্ড--১২শ সংখা। 


আমাদেরও দেই মহাপুকসের ন্যাধ সর্বশেষে হদয়ে থেন খাস্তি? আবির্ভ'ব হয়। আমরাও 
দেন য় মতুভ।ষায় গাহিতে পারি-_- 
দুর্গ! চরাচর মুর্তি দেব দৈত্য দুর্গ কফুর্তি 
পুরুষ রমণী অ।র সব দুর্গাময়। 
ঘত্র তত্র দৃষ্টি পড়ে সর্াত্র শ্রীহর্গা শ্ফুরে 
দুর্গ! বিনা আর কিছু ছুই নাহি হয়॥ 


ভারত অমর কেন? 


পণ্ডিত শ্রীধুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোঁষ 


ভারত অমর” ইহা! ভারতবাপীদিগের বিশ্বাপ। বর্তমানে এই বিশ্বাদটা আরও দৃঢ় 
হইয়াছে । কারণ, জগতের বহু প্রাচীন জাতিই আজঙ্গ বিলুপ্ু কিন্ধ ভাঁরত সেই প্রাচীন জাতি 
রূপেই আজও বিছ্যমান। ভারতের উপর রষ্্রী, সমাঙ্জিক এবং ধর্মনংক্রান্ত ন'ন!বূশ উৎপাত- 
উৎপীড়ন হই! গিাছে কি্ত ভাত তথাশি গীবিত। যেঞ্জাতীয় উত্পাতে অন্ত জাতি সন্ত। 
রক্ষ! করিতে পাঁরে নাই, ভারত সে জাতীয় উংপা?তও দণ্ডায়মান। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারবাবহারে 
ভারত পরিবন্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মূলরূংপের পরিবর্তদ হয় নাই। যে “রূপস্টা 
থাকিলে কোন কিছুকে “সেই” বলতে পারা যায় ভারতের পে “কপার পরিবর্তন হয় নাই। 
ইহা! প্রায় সর্বববাদিসম্মত কথ|। 

এখন ভারতের দেই নিজন্টুকু যদি রক্ষ| করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সেই 
এনিজত্বঃ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ আবগ্যক। কারণ, যাহ! রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, 
তাহা যদি ন! জানা যায়, তাহ! হইলে তাহার রক্ষা! কার্ধা সম্ভবপর হয় না। অতএবযেজগ্ঠ ভারত 
অমর বল! হয়, আমাদের সেই বিষএ)র সহিত পরিচয় ঘটলে অমর] ভারতের অমরত্ব রক্ষার 
সহায়তা করিতে পারিব সন্দেহ নাই। 

অনুসন্ধান করিলে বা চিন্তা করিলে দেখ! যা, এই জিনিষট। ভারতের নিত্যন্ুরকি ব| 
নিত্যের প্রতি আনক্কি অর্থাৎ নিতাকে ধরিয়া থাকিবার প্রবৃৰ্তি। বিষয় বিশেষে বাধ্য হইয়াও 
ধন যেমন তখন তেমন” বাবস্থার পক্ষপাতী হইলেও ভারত এই নিত্যহুরক্রিকে তআাগ করিবার 
প্রবৃত্তি পোষণ করে না। ভারতে ইহাই নিক্দন্, ভারতের ইহাই মজ্জ।গত স্বভাব । ধর্ে, কর্ণ, 
জানে--সকল বিষয়ে ভারত এই নিত্যের প্রতি অগ্থরাগী, এই নিত্যকে ধরিয়া থাকিবার জন্ত 
আগ্রহান্থিত। 

ধর্মের মধো নিত্োের প্রতি অস্থরাগবশঙঃ ভারত পনিত)” বেদকে অবলম্বন করিয়াছে। 
কর্শের মধ্য নিত্োের প্রতি অহধাগবণত। ভাবত এক প্রহ, এক রাদার উণালক হইতে চাহে। 


অ.শ্বিন--১৩৪১ ] এ. কবিরের দহ ৬৬৯ 


প্রহর পুত্র পৌন্র তাহার প্রহ্থ হউক, দে কমন! করে) রাঞ্জার বংশ রাজা হউক সে ইচ্ছ৷ করে, 
ভারতের নারী এক পতিপেবাতেহ ইহজীনন পরজীবন উৎসর্গ করে এক বস্তব ব্যবসায়ী 
ংশান্ুক্রমে সেই বাবণায়ে সন্ধুষ্ট থাকে, এক জাতি নিক দাতিতেই অবস্থান করে। এইরূপে 
কর্মের মধ্যে এক নিতোর প্রতি ভারত অন্থ্রক্ত । অবস্থা ধিশেষে বিষয়ভেদে পরিবন্তন আবশ্যক 
হইলে মূলে এই একরূপ নিত্যানথরক্ষির অগ্তথা হয় না। জ্ঞানেও সেই নিত্যানবন্তি অর্থাৎ সেই 
একত্বান্থরক্তি পরিক্ষুট | জীবক্গগতের কারণ, শিরসশ্ছিম এক বস্ত, স্থতরাং নেত্য বস্ত্ই তাহার জ্ঞেয় 
ওউর্শান্ত। সে, সেই সর্কারণ কারণ বস্ত্র্ষে এক অর্গাঘ নিত্যই__বুঝিয়। থাকে। অধিক কি, 
সেই মূলকারণের নিত্যতার অন্ুরোধে 'অনিতা যাবন, দৃষ্ঠ বাঞ্সের খন্তকে মিথ্য। বলিতেও কুঠা 
করে ন।। কারণ নিত্য কখন, কোন রূপে ব| কোন অংশে অথবা কোন কালেই অনিত্য হইতে 
পারে না। নিত্য কারণ বস্তর হিত অনিত্য কাগ্যবস্তথৃব সন্বদ্ধ স্থাপন করিতে গিয়া কাম্যকেই 
মিথা বলিরাছে, আর শজ্জন্ত কাধ্য কারণের সম্বন্ব-কও মিথা। বলিয়।ছে। আর মিথ্যা বলিয়। 
যে, তাহ! "নাই” ব। তাহা “জ্ঞানের 'বষয় হর ন।” এ কখাও বল না। এইরূপে জ্ঞানের মধ্যেও 
ভারত নিত্য বস্তকেই অবশস্থন করিথ থাকে । অুতরং দেখ। যাইতেছে, কি ধর কি কর্মে, কি 
'জ্ঞানে সকল দিকেই ভরত নিতাপেবী, নিত্যানুবাগা ও নিত।1বলদী। 
ভারত এইরপে এই নিশ্যান্থরাগের ফলেই আজ বঠ পরিবর্তনের ভিতর ও অপরিবস্থিত 
হইয়া রহিরাছে। এই জঞই ভারত অমর, আর এহ ভাব যতদিন থাকিবে ভারত ততদিন 
অমরই থাকিবে । 


কবীরের দোহা! 
( পর্দানপুত্তি) 
পীচ পহর ধং ৫ধ গণ, তীন পর রহে সোয়। 
একো ঘড়ি ন হর ভে, মুক্তি কই। তে হোয় ॥৩৫। 
ধান্ধায় যায পাঁচটা প্রহর, তিনটা প্রঠর ঘুমে যাবে 
এক মুহূ্ঘ ড।কুবে ন। তায়, কোথা থেকে মুকি হবে 1৩1 
কবীর মংদির লাখ কা, জড়িয়। হীরা লাল। 
দিবস চার কা পেখন।, বিসি জায়গ। কান ॥2১| 
কবীর গাঁলাঁর বাড়ীর উপর, জরছে হীর। মোতি লাল। 
দুচ'র দ্িবন দেখার এ সব, বিনা ক'রে বাবে কাল ॥2৬। 
সপানে সৌয়। মান্বা, খোল দেখি কো নৈন। 
জীব পর! বহু লট মে" ন! বছু লেন ন দেন ৩11 


ভারতের সাধন! ১, [৫মখণ-১২শ সংগা 
প্র ঘেরে মগ মানব, যদ দেখে আথি খুলে। 
দেখবে আছে লুটের মাঝে, আদান প্রদান নাইক' মূলে ॥৩৭। 
মরা গে মরি জানুলে, কৌই ন লেগ। নাম। 
উজড় জায় বসাছু'গে। ছোড়িকে বসত। গাম ॥8৮ 
ম'রবে উজোড় হয়ে যাধে, কেউ নেবে না তোমার নাঁম। 
মরুর মাঝে প'ড়"ব গিয়ে, ছেড়ে এসব নগর গ্রাম ॥2৮1 
ঘর রখব/ল] বাহরা, চিংডয়া খায়। খেত। 
আধ। পরধা উবরে, চেত সৈকৈ তো৷ চেত।৩৯॥ 
ঘরের মালিক বারে গেছে ফসল খেয়ে গেল পাখী। 
আধখান! “ক্ষত বাকী আছে, জাগতে হম ত খোল আখি ॥৩৯| 
কবীর জে দিন আজ হৈ, সে! দিন নাহী" কাল্হ। 
চেত সকৈ তো চেতিয়ো, মীচ রহী হৈ খ্যাল ॥১০। 
কবীর যে দিন পেয়েছ আজ, পাবে না আর কাল সে দিনে। 
জাগতে হয় ত হু'পিয়র হও, খেল্ছে মরণ আপন মনে ॥৪০। 
মাঁটা কৈ কুম্গার কো, তু কা রদৈ মে'হি'। 
একদিন এ স| হোয়েগা, মৈ' রঁঢুংগী তাহি' ॥8১। 
মাঁটি কহে কুস্তকারে, আমারে কি দিচ্ছ চাপা । 
এমন দিন এক আস্বে যেদিন, আমি তোমায় দেবে! চাপ] ॥ ৪১॥ 
জিন গুরু কী চোরী করী, গয়ে নাম তন ভূল। 
তে বিধনা বাছুর রবে, রহে উরধ মুখ ঝল ॥৪২। 
গুরুর যেব! চুরি করে, নামের গুণ সে যায় ভূলে। 
তার পাপেতে বাছুড় হ'য়ে উর্দামুখে থাকে ঝুলে ॥ ৪২ ॥ 
সত্তশাম জানা নহী', লাগি মোটা খোরি। 
কাঁয়। হীড়ী কাঠ কী, ন। রহ চরৈ বহোরি ॥৪৩| 


সত্যনাম কি জানলে ন'ক, মদ লেগেছে তোমার মিঠে। 
দু'বার ক'রে আর ম'বেনা, কা়। হড়ী তরী কাঠে। ৪৩ 


যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ 
(৭) 
(স্বাশী বিশুদ্ধানন্দ ) 
উদ্দালক আরুণির ন্াঁয় অত বড় বিদ্বান ব্রঙ্মবিদ্‌ যখন একট। দীর্ঘনঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে 
স্বীয় আদনে গিয়ে উপবেশন কগল্পেন, তখন সেই সন্তাস্থ কোন ব্রাঙ্গণই যাজ্ঞবর্কোর সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হ'তে আর সাহসী হ'লেন না। সন্| নীরব । কিন্তু সভার সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে পাড়িয়ে 
উঠলেন ত্েজন্থিনী, ব্রক্ষাবাদিনী গার্গী। গা বিনীতভাবে সভাস্থ ক্রাঙ্গণদিগকে সম্বোধনপূর্ববক 
ঝঃলতে লাগলেন। '্রাক্ষণগণ, আপনারা ষণ্দ অনুমতি করেন তাহলে আমি যাজ্জবন্ধ্যকে দুটা 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। যাজ্জবন্ধ্য যদি আমার সেই ঢটো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝবেন 
যে আপনাদের মধ্যে কেই যংজ্ঞ-দ্ব্যকে বিচারে পরাস্ত করতে পারবেন না ।” ব্রাঙ্গণগণ গাগর্ণকে 
অনুমতি গ্রদ।ন করায় গাঁ যাজ্ঞবক্কোর মন্বুধীন হইয়া তেজস্বিতার সহিত বলিতে ল।গিলেন, 
“শোনো, যাজ্ঞবন্কা, তুমি কাশীপ্রদেশের বীর সন্তানকে নিশ্চয়ই দেখেছ, আর এই বিদেহরাজ্যের 
বীরপুরুষদিগের কীর্তি৪ তোমার অবিদ্িত নেই । তাহাদের ধনু কিবিশাল তা দেখেচ ত? সেই 
বিশাল গুণবিধুকত ধন্থতে পুনরায় জ্যাযুক্ত ক'রে সেই অধিজ্যধন্ব। বীরসস্তান শক্রসংহারকারী ফলাধুক্ 
ছুইটী শর ছুই হস্তে ধরিয়া! যেমন শক্রর সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেইরূপঃ যাজ্ঞবস্কা, সেইরূপ আমিও 
সেইরূপ দুইটা বাণরূপ দুটা এষ নিয়ে তোমার সন্খুখে এসেছি; খখন আমার এই প্রশ্ন হুইটার উত্তর 
তুমি বল।” 
উদ্দালক আরুণির পাণ্ডিত্য, গগাঁর তেজন্থিতা সবই যেন তপোজ্জল ধূর্তি যাজ্ঞবদ্ধ্ের 
নিকট মান নিশ্রভ। কিছুই যেন সেই মিবাত নিষুম্প স:ক্রবৎ যাজ্জবান্কের প্রশান্ত হাদয়কে প্পর্শও 
করতে গাচ্চে না। গার্গার কথায় যাজ্ঞবন্ধ্য গন্ভীরভাবে বল্লেন, “গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর”। গাগী 
তখন ধ'লতে ল।+গলেন। “ওহে যাঁজ্ববন্ধ্য, তুমি উদ্দালক আরুণির ওশ্সের উত্তরে যে সুত্র ঝথা 
বলেছিলে, যে চুত্রে আব্রশ্ুম্ব পর্যন্ত সমুদয় ভূত বিপুত হয়ে আছে, যে স্থত্র ছালোকেরও উপরে, 
আর এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবরও নিয়বর্তী; যে সুত্র এই পৃথিবী ও ছালোকের মধাবত্াঁ। যে 
স্থত্রকে পণ্িতগণ) ভূত, ভবিষ্তৎ, বর্তমান বলিয়া নির্দেশ ক'রে থাকেন, সেই হ্ুত্র, বল দেখি, যা্জ- 
বন্ধ, সেই স্বৃত্র কোথায় ওতপ্রোত হয়ে আছে।” গাাঁর প্রশ্নে যাজ্বব্ছা ধীর ভাবে বপিতে 
লাগিলেন, "শোনো গাগি, তুমি যে স্থত্রের কথা বালে, যে স্থত্র ছ্লোকেরও উপরে, পৃথিবাঁরও 
নিযবর্ভী, ধাহা পৃণ্থিবী ও ছালোকের মধ্যেও বিদ্যমান, যাহাকে পণ্ডিতগণ ভূত, ভবিষৎ, বর্তমান 
স্বরূপ বঙ্গিয়া নির্দেশ করেন, সেই স্থত্র আকাশে ওতপ্রোত হ»য়ে আছে।” 
ধাহার1 মহাত্া। তারা শক্রর দদ্গুণকে ও প্রশংসা করেন, ধারা আানী তারা অপরের 
পাত্তিত্যেও মুগ্ধ হন। তাই যাজ্ঞবন্কের উত্তর শুনে, গাগণ বলিয়া উঠিলেন, “যাঙ্ঞবঙ্থ্য, তোমায় 
নমস্াঁর, তুমি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরই দিয়েছে। আমার এই প্রথম প্রশ্নকীগ গ্রাথম ধাণ থেকে 
তুমি আত্মরক্ষা করেছ বটে, কিন্তু এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নরূপ দ্বিতীয় বাপের জন্ত প্রন্থাত ইও। 


৬৭২ ভারতের দাধনা [ ৫ম খণ্ডঁ--১২শ সংখ্য। 


আমর দ্বিতীয় প্রশ্ন হ+চ্চ এই যে তুমি যে, আকাঁশের কথ। বাল্লে ধে আকাশে সেই তত্র, যাঁতে 
আব্রঙ্গ সুম্ব পর্য্যস্ত সমুদয় ভূত বিধৃত হ'য়ে আছে , এহেন যে স্থত্র, সেই সুত্র যে আকাশে ওত 
গ্রোত হ'য়ে আছে সেই আকাশ আবার কিসে ওতপ্রে।ত হ'য়ে আছে?” গার্গী এই প্রশ্ন ক'রে 
সগর্বে যজ্তব-ক্ক্যর সম্মুখে দী।ড়িয়ে রইলেন। গাগীর বিশ্বাম যাজ্জবন্ধ্য আর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারবেন না। আমাদের যত কিছু খগ্ুজ্ঞন সব দেশ (580০) ও কালে (6776) হয়। এখন 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানদধপ এই যে্ুত্র আর সর্বব্যাপক এই যে আকাশ, এই দেশ ও কাল কিসে 
ওত প্রোত হয়ে আছে এইটাই হ'ল গার্গীর গশ্ন। এখন যাজ্বঙ্ক্য যে বন্তুরই নাম করুণ ন। 
কেন, সে বস্তর জ্ঞান তার নিশ্চয়ই থাক] চাই, আর সে বস্তর জ্ঞান থাকলে সেই জ্ঞান মন, বুদ্ধি 
দিয়েই তাকে করতে হরে, আর মন, বুদ্ধি দিয়ে যাঁ কিছু আমর! জানি সে বস্ত খণ্ড, এবং তার 
জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান, আর সেই বস্তু ও সেই বস্ত সন্বগীয় জ্ঞান দেএ ও কালের মর্দোই হবে, দেশ এবং 
কালের অন্তর্গত। সুতরাং যে বস্ত দেশ এবং কালের অন্তর্গত সে বস্তরতে কখনই দেশ ও কাল 
ওত প্রোত হয়ে থাকতে পারে না। 
| আরও এক কথ। এই যে গ্রশ্নের উদ্ধর এরূপ হওয়া চাই য' সকলে সহজে বুঝতে পারে। 
. এখন ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান এই যে তিন কাল এই তিন কাল যাঁত ওত্প্রোত হয়ে আছে, সেই 
.ভ্রিকালাভীত আকাশ যে কি, তাই বুঝ| কঠিন; তারপর আঁকাশেরও অহীত যে বস্ত যাতে 
আকাশও ওতগ্রোত হঃয়ে আছে, সেই বন্তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা কিন্বা মন বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ 
কর। সহজসাধ্য নয়1 যে প্রশ্নের গ্রক্ীত উত্তর বাক্য দ্বারা বল] যাঁয় না, যা সহজবোধগম্য নয়, তা 
য।জ্ঞবন্ক্য নিশ্চয়ই বলতে পারবেন ন।, এই আশায় গাগা! বুক ফুলিয়ে যাঞ্জবস্ক্যের সামনে দাড়িয়ে 
(রইলেন। সততাস্থ ব্রাহ্মণগণও গার্গীকে প্রশংসাস্চক দুটিতে দেখতে লাগলেন। 

কিন্তু উপযুণপরি বুদ্ধ নাম্‌ চস্তীশ্বর বুদ্ধরঃ | এই জগতে একজন ঘতই বুদ্ধিমান হউন 
না কেন, তার চেয়েও বুদ্ধমান পে।ক আছে। গাঁনী এমন একট! ফাদ যাজ্জবক্ক্যের চারিদিকে 
বিস্তৃত করে রেখেছেন যে যাজ্ঞব্ক্য যে দ্রিকেই যান সেই দিকেই তাকে ফ'দে পা দিতেই হবে। 
যদি বাক্য দ্বারা কিছু বলেন, ভাঁহলে যে জিনিষট। অবাঁচা, যা বাক্যের অতীত, তাকে বাক্য দিয়ে 
গ্রকাঁশ করলে একট! দে, আর যাঁজ্ঞবন্ধা যদি নিরন্তর হ'য়ে দাড়িয়ে থাকেন, তাহলে ত তিনি 
পরাজিতই হলেন। কিন্ত যাজ্যবন্কা স্বীয় অপূর্ব্ব গ্রতিভাবলে কমন করে “যে গ|গরর ফাদ থেকে 
নিজেকে মুক্ত কম্েন সেইটে একবার দেখা যাক। যাজ্জবন্ক্য গাগাঁকে সম্বোধন ক'রে বলতে 
ল।গলেন, "গার্গি, যে বস্তুতে আকাশ ওতপ্রোত হয়ে থাকে, তোমার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তুটিকে 
্রা্থণগণ অক্ষর বলে নির্দেশ ক'রে থাকেন।” যাজ্বস্কযের উত্তরটা বেশ কৌশলপূর্বকই দেওয়া 
হইল । যাজ্ঞবঙ্ক্য নিজের উপর কোঁন দোষ রাখলেন না। যত দোঁষ তা চাপিয়ে দিলেন ব্রাঙ্গণ- 
গণের উপর | যদি তিনি নিজে বল:তন 'আ ম বলচি যে মেই বস্টি হ'চ্চে অক্ষর, য'তে আকাশ 
ওহপ্রোত হ'য়ে »ছে* তাহলে যে জিনিষট। বাকা দ্বার! প্রকাঁশের অ:যগা, তাঁকেই বাকা দিয়ে 
নির্দেশ করার ডন্য তার দোষ হ'ত। আর চুপ করে থাকলেও তাঁর অঙ্জতাই প্রকাশ পেত। 
ভাই যাজবন্থ্য ঝলেন “গার্ণি, তুমি ষে বস্ুটীকে জান্তে চাইচ, যাতে আকাশ ওতপ্রোত হযে 
আছে? সেই বস্তটীকে ত্রক্ষণগণ অক্ষর নামে অভিহিত করেন ।” 


আশ্ষি---১৩৪১ 7 যীজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ ৬৩ 


গা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি যাজ্ঞবন্ধাকে পুনবায় প্রশ্ন ক'ল্লেন, “আচ্ছ। 
যাজবন্ধ্য! তুমি যে বললে ব্রাহ্মণগণ ব'লে থাকেন যে মাক।শ অক্ষরে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই 
অক্ষর বলতে কি বুঝায়?” গার্গীর এই প্রশ্নে যান্বন্ক্য মাবার বলতে লা'গলেন “গার্গি। এই অক্ষর 
সশবস্ধে ব্রাঙ্মণগণ যা বলেন ত! তোমায় বলছি, তুমি বেশ মনেযোগ দিয়ে শোন। দেখ, গার্গি! 
আমাদের জানেন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ দ্বারা! কৌন বস্তকে যখন মামরা জানি, তখন সেই বস্বাকে আম্র! 
অন্থন্নমুখে বর্ণন। করিতে পারি । আমরা চোখ দিয়ে ঘা দেখি, কাণ দিয়ে ষ| শুনি, নাক দিয়ে যা 
আত্রাণ করি, জিভ. দিয়ে যা আস্বাদ করি এবং ত্বক্‌ দিয়ে স্পূর্ণ করি, সেই সেই বস্ত আমাদের 
ইন্দরিয়ের গে'চর হওয়ায়, অমরা আনল দিয়ে অপরের চেখের সামনে সেই সেই বসকে ধরে বলতে 
পারি, এটা এই বস্ত, ওট। এ বন্তঃ এটা একট! সুন্দর ফুল, এই ফুলে মৌখাছি বসে কেমন গুন্‌ গুন্‌ 
শব করচে, ফুলটার কি সুন্দর গন্ধ, ফুলের মধু বড় মিষ্ট, ফুলটার ম্পর্শও বেশ কোমল। কিন্তু যে 
বস্তকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধ'রতে পারি না, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়েও ছুই ছুই ক'রে ছুতে পারি না, 
সেই বস্তুকে বুঝাঁতে হ'লে, তার স্বরূপ বর্ণন করতে হলে, অন্ধযমুখে বর্ণন। করা যায় না; তাকে 
তখন নিষেধমুখে বলতে হয়। আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানি, আমাদের সেই বিদিত বস্ত থেকে 
সেই পদার্থটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেই জন্য সেট। 'বিদিতাৎ্খ অথ, এবং আমাদের য| কিছু অজ্ঞ/ত, সে 
জিনিসটা তাঁরও বাঁইরে, তাই সেটা 'অবিদিতাৎ অঃ । আমাদের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাত! সবই 
প্রকাশ করছে সেই জিনিষটা । সুতরাং যে জিনিষট। সকলের অবভাঁপক, সেই সর্ধগ্রকীশককে। 
এমন কি জিনিষ আছে যা দিয়ে প্রকাশ করতে পার! যায়? তাই সেই বস্ত সঙ্গদ্ধে কিছু বলতে 
গেলে আমাদের ইন্দ্রিয়, ইন্দরিয়ের বিষয় এবং ইন্সিয় দিয়ে অঙ্চিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে দিয়ে +লতে 
হয় নিষেধমুখে, নেতি নেতি করে বর্ণন করতে হয়। মেই জন্য বলতে হয়, গাশি! যে বাক্য 
সবাকে প্রকাশ ক'রতে পারে ন' কিন্তু বাঁকা যাঁর রা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্ব; মনর্যাকে 
মনন ক'রতে পারে না, মন য।র দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু) নুদ্ধি ধাঁকে প্রকাশ করতে 
পারে না, বুদ্ধি ধার দ্বারা প্রকাশিত এই অক্ষর সেই বন্ধ । ইন্দ্রিয় খাকে প্রকাশ করতে পারে না 
ইন্দিমগণ যার দ্বার গ্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্ত; এই অক্ষর সেই বস্। গার্গি ঘ!কে এই 
ভূতগণ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু ভৃতসমূত যর দ্বার! প্রক্কাশিত। সেই বস্তুই £ই অক্ষর 
যাকে নাম রূপ গ্রকাশ করতে পারে না, কিন্ধ নাম রূপ যার দ্বারা প্রকাশিত; দেশ কাল ষাকে 
প্রকাশ করতে পারে না, দেশ কাল যাঁর দ্বারা প্রকাশিত সেই বন্থই এই অক্ষর। এই অক্ষরে 
কি, তা শোনো গার্গি | ত্রাঙ্গণগণ বলে থাকেন থে, এই অঙ্গর অস্থুলং, অনণু, অসৃপ্বং অদীর্ঘং) 
অলোহিতম্‌, অন্সেহমূ, অচ্ছায়”, অতমঃ, 'অবায়ু, অনাকাশং। মসঙ্গম। অরনং। অগদ্ধম। অচক্ষুঃ) 
অশ্রোত্রমূ, অব।কৃ। অমন) অতেজ” অপ্রাণম্‌, অমুখম্, অগাত্রমও অনস্তরং, অবাহং, অভোক্তৃকম, 
অভোগ্যম। 

এই অক্ষর স্থুলও নেন, কুঙ্গাও নহে) ইনি হ্প্বও নন, দীর্ঘও নন) ভ্রব্যের যত কিছু 
পরিমাণ, ধত কিছু ধর্ম আছেঃ এই অক্ষ সেই সমুদয় পরিমাণ, সেই সমুদয় ধর্ম বিরহিত অগ্নির 
€গ যে লৌহিত্য, এই অঙ্গর সেই শৌহিত্য নয়। এ অলোহিত। জলের গুণ যে স্নেহ, সে স্নেহও 
অঙগয় নম) অঙ্গন অন্গেহ। এই অর ভ্রবা নণ, তাই ইনি অচ্ছায। অন্দকারও উনি নল। নাইন 


৬৭৪ ভারতের সাধন [ ৫ম খ€্ড--১২শ সংখ্যা 


বাযু; না ইনি আকাশ) এই অক্ষরঅতিরিক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্ত নেই, যাঁর সঙ্গে ইনি কোন 
ন। কোন সম্বন্ধে লিপ্ত হয়ে আছেন, তাই ইনি অসঙ্গ। ইনি অরলঃ অগন্ধ; আমাদের ন্তায় ইহার 
চক্ষুও নাই, কর্ণ ও নাই, ইনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক ও অমনঃ অগ্ি, কুর্য চন্্াদির ন্যায় ইনি কোন 
জ্যোতি্ষও নন, ইনি অতেজঃ; আমর! যেমন প্রাণবায়র সাহাধ্যে জীবন ধারণ করি এই অক্ষর 
সেরূপ ভাবে বিদ্যমান থাকেন না, ইনি অপ্রাণ, অমুখ ; এই অক্ষরের অতিরিক্ত অন্য কোন বন্ত 
নেই ষে অক্ষর সেই বস্কে পরিমিত ক'রবে, এ যে অমাত্র; এতে কোন খণ্ড, কোন অংশভাব 
নেই, কোন ছিদ্র নেই, এ অক্ষর অনন্ত) ইহার বাহিরও নেই, অভ্যন্তর৪ নেই, ইনি অবাহ্‌। 
হ্থগত, স্বজাতীয়. বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ এতে নেই, ইনি অভেদ; ইনি কিছু ভক্ষণ করেন না, 
কিন্ব। ই'হ।কেও কেহ ভক্ষণ করে না। ইনি ভোক্তাও নন, ভোগ্যও নন) কোন গুণ দ্বারাই তাঁকে 
বিশেষিত ক'রতে পার! যায় না, তিনি সমস্ত বিশেষ ধর্শ বিরহিত। এই অক্ষর অখণ্ড, অভেদ, 
অদ্বিতীয়, একরস, নির্ব্বিশেষ, চিতম্বরূপ | 

শে।নে! গার্গি! এই অথগু, অভেদ নির্ববিশেষ অক্ষর বিশ্বরূপে কল্পিত হচ্ছেন; বুদ্ধি, মন, 
প্রাণ, ইন্দ্রিয় আমাদের শুল, স্থক্, কারণ শরীর ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থযুণ্ডি আমার্দের এই অবস্থাত্রয়, 
এই সমুদয় বিশ্বই এন নির্মিশেষ অক্ষরে কল্পিত, অধান্ত। যে জিনিষটা যাতে কল্পিত হয়, সেই 
করিত বস্ব তার অধিষ্ঠান থেকে নান সততার হয়, কল্পিত বস্থর অধিষ্ঠানকে কল্পিত বস্ত কখনই 
অতিক্রম ক'রতে পারে না । শোনে! গার্গি ! রজ্জুতে লোকে ভ্রাস্তিবশতঃ সাপ দ্রেখে, সেই যে কল্পিত 
সর্প, সেই কঙ্গিত সর্প কখনই রজ্জুকে অতিক্রম ক'রে থাকতে পারে না। আরও দেখ গার্ি, সেই 
কল্পিত সর্পের সন্ত। রঙ্জুর সত্ত। থেকে নৃযূন, কম, যখন সপরত্রান্তি চলে যাঁয় তখনও রঙ্জছু থাকে। এই 
বিশ্বও সেইরূপ এই অক্ষরে কল্পিত। এই অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বের কোন পদার্থই যেতে 
পারে না। কল্পিত বস্তুর, অনিত্য অসৎ বস্র একটা অধিষ্ঠান থাকা চাই। ভ্রান্তি নিরধিষ্ঠান 
হ'তে পারে না । তই এই কল্পিত বিশ্বের একট! অধিষ্ঠান নিশ্চয়ই অ।ছে, আর সেই অধিষ্ঠান 
হঃচ্ছে এই অক্ষর । জগতে এমন কোন বস্ত্ব নেই, যা এই অক্ষরের বাইরে গিয়ে, অক্ষরের সন্ত 
ছাড়। অর সত্তাবিশিষ্ট হয়ে দাড়াতে পারে। অক্ষর যেন রাজা; আক্রঙ্গস্তস্ত পর্য্যস্ত জগতের 
গ্রতোক জিনিষটাকেই এই রাজ।র শানন মেনে চলতে হচ্চে। তাই বলিগার্গি! এই অক্ষরের 
প্রশাসনে সুর্য চত্ত্র বিধৃত হ'য়ে আছে? ছ্যলোক ও পৃথ্বী এই অক্ষরের প্রশাপন অমান্য করিতে 
সমর্থ হয় না, তা'রাও গার্গিঃ তা'রাঁও এই অকরের প্রশাসনে বিধৃত। এই অক্ষরের প্রশাসনে 
নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাব্র) পক্ষ, ম।স, খতু ও সংবৎসর সমূহ নিয়মিত) কাল এই অক্ষরকে অতিক্রম 
ক'রতে পারে না, গ।র্গি। এইযে তুষারমণ্ডিত শ্বেবর্ণ পর্বত সকল হইতে নদীসমূহ নির্গত হইয়া 
কলকলরবে দিগদিগন্তে ছুটে চলেছে, এ যে কোন নদী পূর্ব দ্রিকে, কোন নদী পশ্চিম দিকে, কোন 
নদী বা অন্ত দিকে প্রবহমানা, কেন এইরূপ হয় গার্গিঃ কেন এইক্সপ হয়? অন্ত ৭িকে প্রবাহিত 


তইবার সামর্থ থাকিলেও কেন এই নদী সকন শব্ধ নিদ্দিট পথে বহমান 2 ত। কি জানগার্গি? 
এই যে অক্ষর, এই অক্ষরের প্রশাননেই গার্গি, & নদীসমুহ তাহাদের স্ব নিদিষ্ট পথে প্রধাবিত।! 
অধিক আর তোমায়.কি বলব গাপি, জগতে যত কিএু ক্রিয়া, দান বল, ধ্যান বল, উপাসন! বল, 
দেবতার ডদ্দেশ্যে য্ত বল, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ঘুক্ত বল। মব। লব কাধ্যই এই অক্ষ; নি প্রশাসনে 
স্ুনিয়জিত। 


আই্িন_-১৩৩১ ] যাঁজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ ৬৭৫ 


শোনে! গরর্গি! এই অগ'রকে যে ন্যক্তি আত্মন্ব্ূণে উপলব্ধি না ক'রে হাজার হাজার 
বৎসর ধরে যজ্ঞ করে, তপস্| করে, তাহার সেই সমর বৎসরের অনুষ্ঠিত যজ্জ, সেই সহল্্র বৎসরব্য।পী 
তপশ্ত! তাহাকে অমতত্ব প্রদান ক'রতে পারে না, কারণ তাহার সেই যজ্ঞ, সেই তপস্। ধ্বংসশীল। 
যজ্ঞ করে, তপন্ত। ক'রে যাঁর! ফল আকাজ্ক! করে তারা ত কৃপণ। তারা অর সুখের জগ্ঠ নিজের 
প্রকৃত স্বরূপ এই অক্ষর, এই ভূম|কে উপলব্ধি ন! করে মৃত্যামুখে পতিত হয়, আর গরলোকে স্বীয় 
তপোলন স্থথ ভোগ ক'রে, আবার এই জন্সমৃত্যুবূপ সংঘ।র আবর্তে নিপতিত হয়। আরধিণি এই 
অক্ষরকেঃ এই ভূমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন তিনিই ব্রার্গণ, গার্গি! তিনিই ত্রাঙ্ষণ। তিনি 
দেহত্যাগের পর আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহে পতিত হন না। 

এই যে অক্ষর, গার্গি ! এই অক্ষর কাহারও কর্তৃক দুষ্ট হন ন|, শ্রুত হন না, মত বা বিজ্ঞীতও 

হন ন|! ইনি ব্যতীত আর কোন শ্রোতাও নেই, দ্রষ্টাও নেই, মন্তাও নেই, বিজ্ঞেতাও নেই। এই 
অক্ষরে গার্গি। এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোতি হ'য়ে আছে। এই অক্ষর স্বগ্রকাশ, চিৎ্স্বব্ূপ। 
ইন্জিয্, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এ সবকে এই অর প্রকাশ ক'রচে, সেই জন্ত এদের কোনটাই এই 
অক্ষরকে প্রকাশ ক'রতে পারে ন|। ইনি এদের অগোচর। আবার এই অক্ষঃই গার্গ! আমাদের 
প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক খণ্ড জ্ঞ।নের, গ্ররত্যক বৃন্তিত সঙ্গী, গ্রভ্যেক বৃত্তির 
অবভাদক। ইনি আছেন বলেই আমর! দ্র, শোতা, মন্তা। বিজ্ঞাত। আমংপের দ্রষটত্ 
শোতৃত্ব, মন্তত্ব, বিজ্ঞতৃত্ষ সবই এই অফরের প্রসাদদে। শেই জন্তই বলেছি গার্গ, এই অক্ষর 
ব্যতীত অন্ত কোন ভরষ্টা, শো তা, মন্ত|, বিদ্রাত| নেই, এই অন্মরই সর্ব বিকল্পের মবিষ্টান। এই 
অক্ষরেই গার্গি, আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে ভাছে।” 

যাঁজবক্ষ্ের উদ্তর শুনে গার্গার হৃদয়, মন, শদ্ধ'য়, বিস্ময়ে ভরে উঠল। গাগা যাঁজবন্ধ্যকে 
নমস্বরপূর্ব্বক বাহ্ষণদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন “পুজনীয় ত্রাহ্মণগণ, যাজ্ঞবক্যকে যদি শুধু 
নমস্কার ক'রে আপনর মুক্তিলাভ ক'রতে পারেন, তাহলে সেইটাই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ 
বলে মনে কারবেন। আপনাদের মধ্ধেয এমন কেহই নেই, খিনি এই ব্রদ্মবিদ যাজ্ববঙ্ধ/কে বিচারে 
পরাঞ্জিত ক'রতে পারেন” এই কথা ঝ'লে গা স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সভা নীরব। 
সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যাজ্জবস্ক্যের পাণ্ডিত্যেঃ বিচারকৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিতের স্তায় অবস্থান ক'রতে 
লাগলেন। 


অন্তর! 


«একজন ইংরেজ একদিন আমাঁকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন--*তোমাদিগের দেবদেবীর 
এত অধিক হাত কেন, তাহ! এতদিনে আমি বুঝিয়াছি”,*****কি বুঝিয়াছেন ?,*--****বুকিয়াছি 
ষে( এখানে ) এক একটা নদীতে অনেকানেক উপনদী আসিয়া পড়ে, তাহা দেখিয়াই ( এদেশে ) 
দনেবদেবীর শরীরে বন হস্ত কল্পিত হইয়াছে”.....ভৌগোলিক তথ্য হইতে সুশ্ম সুম্ম সামাজিক 
প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রমসন্ল ও উপহাস।স্পদ ।৮****ততৃদেব মুখোপাদ্যায়। 


আয়ুর্ধ্বেদ শিক্ষা সমস্থ! 


( ম. ম. পণ্ডিত শ্রমুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ) 


গত বহুশত বৎসর হইতে বঙ্গদেশে-_ আয়র্কেদশান্ত্র যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে-_ 
আ'মূর্বেরদশাস্ত্রের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই উহা! স্থবিদিত, এখনও বঙ্গদেশীয় আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী 
প্রবীণ চিকিৎসকগণের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-কুশলতার বিমলোজ্জলকীন্তি বাঙ্গালীমাত্রের বক্ষঃস্থলকে 
গর্বচ্ষীত করিতেছে । ভারতের সকল প্রদেশের আয ব্বেদশিক্ষার্ বুদ্ধিমান ছাত্রগণ এখনো! দলে 
দলে বাঙ্গালী আমুর্কেদাধযাপকগণের নিকট শিক্ষাল।ভের জন্য প্রভূত ক্লেশ খ্বীকার করিয়া এদেশে 
আগমন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকেন। এতকাল ধরিয়! কিন্তু ষে প্রণালীতে আয়র্কেদ শান্তর 
পঠন 'ও পাঠন আমাদের দেশে চলিয়। আসিতেছি ল, কয়েক বৎসর হইতে তাহার পরিবর্তন আরম্ত 
হইয়াছে। আজকাল সেই পরিবর্তন আবার বড় বেশী ও ভ্রততর হইতেছে। এংস্সপ নুতন 
ভাবের দ্রুততর পরিবর্তন বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে আবেদ শাস্ত্রের উন্নতির অন্কৃল বা 
প্রতিকূল, তাহাঁর অপক্ষপাতে বিচার করিয়। সত্বর কর্তব্য নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্তক বলিয়াই 
মনে হয়। 
প্রাচীনতমকাল হইতে এদেশে আয়র্ষেরশিক্ষার্থী ছাত্রগণ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট 

আয়র্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন--তাহার গৃহে তহারই প্রদত্ত অন্নে পুত্রবৎ গ্রতিপালিত হইয়া__ 
দীর্ঘকাল ধরিয়! তাঁহারই নিকট আঁ়ুর্কেদ শান্ত্রের আবশ্তক গ্রশ্থগুলি অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহারই 
অন্ববৃত্তি করিয়! চিকিৎসাকর্্ম ও ওধপ প্রস্তুত প্রণলী শিক্ষ। করিতেন । এইবপে গ্রন্থপাঠনম।পি, 
চিকিৎসা প্রণ।লী শিক্ষ। ও ওুষধ প্রস্তত দক্ষত| লাভ করিবার পর সেই ছাত্রগণ অধ্যাপক কবিরাজ 
মহাশয়ের প্রদপ্ত উপাধিল।ভ করিয়। নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়ের আদর্শে 
চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিতেন ও নিজ সামথ্যানসারে ছাত্রগণকে অন্নাদি দানপূর্বক আয়র্ষেরে 
শিক্ষা করাইতেন এবং ওধধাদিও নিজ গৃহে নিন ব্যয়ে গুরুরই স্টক গ্রস্ত করাইতেন। তখনকার 
আয়ে? শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল-_-রোঁগ নিরাকরণ দ্বারা আর্ত ও পীড়িত নরনারীর সেবা, গৌণ 
উদ্দেশ্ট ছিল-_গাহস্থ্যধন্ম প্রতিপালনের অনুকূল যথাসম্ভব বৈদ্যবৃত্তি রক্ষাপূর্ববক ধনার্জন। প্রাচীন 
কালের আয়ুর্ধেদবিদ্‌ গ্রথিতষশাঃ চিকিৎসকগণের এইভাবে গাহস্থ্য ধর্ম প্রতিপালনপূর্ব্বন্ণ ধর্ম 
জীবনযাপনই যে চিকিৎসকগণের প্রধানতম কর্তব্য তাহা প্রধান প্রধান সকল আমূর্বেদ গ্রন্থেই অল্প 
বা বিস্তরভাবে প্রতিপাদিত.হইয়াছে, তাই চরক সংহিতার প্রথম অধ্যায়েই দেখিতে পাই! 

বরমাশীবিষবিষং ক্ৃথিতং ভামরমেব বা। 

পীতমত্যগ্লিদস্তণ্ড| ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়াঃ॥ 

ন তু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগ্তাং। 

গৃহীতমন্তং পানং বা বিভ্তং বা রোগপীড়িতাৎ। 

ভিষগ, বুভূযুর্ম তিমানতঃ স্বগুণসম্পদি । 

পরং প্রযত্বমা তিষ্টেৎ প্রাণদঃ স্তাদ্‌ খা হৃণ1ম্‌॥ 


আঁশ্বিন--১৩৪১ নর আঘুর্ক্বেদ শিক্ষাসমস্য। ৬৭এ 


কামসর্পের বিষ পান কর! বরং ভাল, অথবা কথিত ( অগ্নিতুল্য ) তাত্র পাঁন করিয়া 
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল। কিংবা সন্তপ্ড লৌহ গুড়িক1 ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করাও শরেয়ঃ| তথাপি আমুর্বেবদজ বৈষ্কের বেশ পরিগ্রহপূর্বক রোগার্ড শরগাগত ব্যক্তির নিকট 
হইতে অন, পানীয় বা ধন গ্রহণ কর| কিছুতেই আয়ববদীয় চিকিৎমকের পক্ষে কর্তব্য নহে। যিনি 
যথার্থ বৈদ্য হইতে ইচ্ছুক, তাহার-_-চিবি সার যাহা গুণ সম্পদ তাহাই লাভ করিবার জন্ত প্রধত্ু 
কর্তব্য অর্থাৎ তিনি যাহাতে লোক সমূহের গ্রাণদাতা হইতে পারেন, তাহারই জন্ত সর্ববদ। চেষ্ট। 
করিবেন । 

একমাত্র দেহাত্মবাদ ভিত্তির উপর যাহা গ্রতিঠিত, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থৃতীত্র তাড়িত!- 
লোকে-বর্তমান ভারতের নব্য শিক্ষিত্বৃন্দের মধ্যে শতকর! অন্ততঃ গচানব্বই জনের অন্ত 
আকুল ও অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছে, তাহায় পরিণাম কি ভয়াবহ, তাহ! তাহারা ভাবিতেছেন 
ন1 এবং ভাবিবার শক্তিও হারাইয়! বগিয়াছেন বলিলে বড় একট| অতুযুক্তি হয় না। দেহাত্মবাঁদ- 
মূলক ঘ্বণ্য অহংমুখতা1 করাল রাক্ষসীর ন্যায় হিন্দুসমাজের যাহা কিছু শোভন, যাহা কিছু সারবান, 
যাহা কিছু একান্ত: রক্ষণীয়, তাহা সকলকেই গ্রাপ করিতে চলয়াছে, এই অবস্থায় হিন্দু সামাজিক 
জীবনের মূলভিত্তিস্থানীয় আয়বেরদবিদ্যার রক্ষ। ও সমুন্নতি সাধন যে কি কঠিন ব্যাপার, তাঁছা অল্প 
কথায় বলিয়। বুঝন সম্ভব নূহ। ধাহাদের হস্তে আমুর্কেদ শিক্ষার ভার এখনও ন্যস্ত রহিয়াছে, 
তহাদ্দের পাণ্ডিত্য কীত্তি ও কর্শবকুশলতা বর্তমান সময়েও বঙ্গের মুখকে যে গৌরবম্ডিত. করিয়। 
রাঁখিয়াছে, তাহাঁতে সন্দেহ করিবার কোন অবসর না থাকিলে আযৃর্বেদ শিক্ষা সমস্তার সমন্বয় 
বিধান কল্পে তাহাদের সমুচিত আস্তবিক আগ্রহ এখনও তেমন দেখ। যাইতেছে না, ইহা বড়ই 
দুখের কথা। আমফুর্ধেদ চিকিৎসা ব্যবসাম্ী কবিরাজ মহাশয়গণের প্রাচীন আদরশীৃত বৈগ্ঠ 
হইবার জন্য আন্তরিক প্রযত্ব ক্রমশঃই পুণ্য বঙ্গভূমিতে বিলুপ্ত হইতেছে, এলো প্যাথীতে প্রতিষ্ঠিত 
ডাক্তাঁরগণের অবলম্ষিত চিকিৎসা-ব্যপদ্েশে অর্থাঞ্জননীতির প্রতি পক্ষপাত তাহাদের ক্রমেই 
ভীতিজনকভাবে বাড়িয়। যাইতেছে । গ্রাণপ্রদানের পরিবর্তে যেন তেন প্রকরেণ ধনাঞ্জনই যদি 
চিকিৎস। কর্মের প্রধান প্রয়োজন হইয়া উঠে, তাহা হইলে আযুর্ধের চিকিৎসার অ।মূল উচ্ছেদ যে 
অচির কালের মধ্যে অবশ্ন্তাবী, আয়ুর্বেদ শান্ত্রেরে সহিত ধাহার স্বশ্লমাত্রও পয়িচয় আছে 
তিনিই তাহা বেশ জানেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রথালীর সহিত আযুর্ষেদোক্ত চিকিৎস। 
গ্রণালীর সমন্বয় করিবার জন্য আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, ইহা 
নখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমন্বয় ব্যপদেশে আযুর্ষেদীয় চিকিৎসা গ্রণালীর বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত 
করা কিছুতেই স্পৃহণীয়ও নহে! দেহাত্মবাদ হইল পাশ্চাত্য চিকিৎস৷ শাস্ত্রের মুলভিত্তি; দেহেক্জিয় 
মনঃ হইতে মম্পুর্ণভাবে পৃথক প্রারব্ধ কর্মবশে লোকাস্থরে এখিক কম্মজনিত ফলভেক্তা আত্মাই এই 
দেহেজ্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, মনেই আত্মার জন্ম বা মরণ স্ব(ভাবিক ধর্ম নহে, বিস্ত তাহা! ওপাধিক 
-_এইক্প অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই আয়বেেদীয় চিকিৎস। প্রণালীর মুখ্য অবলম্বন । এই গ্রক!র অবস্থায় 
আমুর্ধেদের সহিত পাশ্চত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বাংশে সমন্বম করিতে যাঁওয়া বিড়গ্ন। ব্যতিরিক্ত 
আর কি হইতে পারে? চরক সংহিতাঁয় দেখিতে পাই-- 

ভ্রিবিধমৌমধম্‌ ইতি দৈবব্যপা শ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্বাবজয়শ্চেতি । তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ঃ 


৬৭৮ ভারতের স'ধন | ৫ম খণ্ড -৮১০ম সংখ্য। 


মন্তোধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়ম-গ্রায়শ্চিত্তোপ বাসম্বস্ত্যন প্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং 
পুনরাঁহারৌধ্রব্যাণাং যৌজনা। সত্বাবজয়ঃ পুনরাহতেভ্ো। হার্থেভ্যে। মনোনি গ্রহঃ | 
চরক-সংহিত।, সুত্রস্থান, ২১ অধ্যায়। 

(রোগ নিরাকরণের হেতু যে ওঁধধ, তাহ! তিন প্রকার, প্রথম দৈব ব্যপাশ্রয়, দ্বিতীয় 
যুক্তি ব্যপাশয়, তৃতীয় সন্বাবজয়। 

মন্ত্র জপ, গুঁষধি ধারণ, রত্ব ধারণ, মঙ্গল] চরণ, পূজ|, উপহার-প্রদান, হোম ক্রতা্দি নিয়ম, 
প্রায়শ্চিত্ত, উপব।স স্বস্তয়ন প্রণিপাত ও তীর্থাদি গমনকে দৈব ব্যপাশ্রয় ওষধ বলা যাঁয়। 

যুক্তি পূর্বক আহার ও ভেষজা্র প্রয়োগকে যুক্তি ব্যপাশ্রয় বল! যায়। অহিতকর 
বিষন্ন সমূহ হইতে মনকে নিবৃত্ত কারাকেই সব।বজয় ওষধ বগা য|য়। ) 

এই ত্রিবিধ ওষধের মধ্যে কেবল যুক্তিব্যপাশ্রয় ওঁধধ ও তাহার দ্বারাই চিকিৎসা, পাশ্চাত্য 
চিকিৎস! শাস্ত্র ব্যবসায়িগণের বর্তমান সময়ে প্রধানভাবে অনুমত। এইরূপ ওষধ ব্যবহারে 
্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আযুর্ষেদীয় চিকিৎসকগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের 
যথাসন্তব সমন্বয় করিতে পারেন, ভাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু দৈবধ্যপাঅয় 
ও সত্বাবজয় নামে যে আরও ছুই একার রোগনিবারক গুষধ আয়ুর্ধেদাচাধ্যগণের একান্ত অভিমত, 
তাহার সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সমম্বঘ্ন হইবার কোন নস্তাবন! নাই। পাশ্চাতা আদর্শে 
আুর্বেদশিক্ষার জন্য যে নকল নূতন বিদ্যালয় সম্প্রতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে 
দৈব ব্যপাঙ্য় এবং সত্বাবজয় নামক দ্বিণিধ আফুর্ধেদ সম্মত ওষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন 
প্রকার শিক্ষারীতি এ পর্যন্ত অবলঘ্বিত হইয়াছে কিন তাহ! সাধারণের বিদ্িত নহে, আঞ্জ এ বিষয়ে 
দিঙ/মাত্রই প্রদর্শিত হইল। পাশ্চাত্যভাবে গুল কলেজ যে ভাবে ব£মান সময়ে আমাদের দেশে 
পরিচালিত হইতেছে, সেই ভাঁবে আযুর্ধেদীয় নব সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইলে 
বাস্তব পক্ষে তাহা আযুর্ব্বেদীয় যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিশেষ উপকার করিতে পারিবে, ইহ! ত 
মনে হয় ন।, প্রত্যুত পাশ্চাত্য চিকিৎল! প্রণালীর অদ্ধতম অনুচিকীধার মোহে আমাদের ছাত্রবৃন্দ 
ও টৈষয়িকগণ যেভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার ফলে সন।তন হিন্দু সভ্যতার 
মূলভিত্রিত্বক্ূপ শ্রোত অধ্য।আবিজ্ঞানের প্রতি যেরূপ আস্থা-শূন্য হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে 
বর্তমান সময়ে কেবল পাশ্চাত্য ভাবের বন্তায় ভাসিতে আরম্ভ করিলে আযুর্ধেদের নবপ্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়সমূহের স্বার৷ আমুর্কেদ শাস্ত্রের উপক|র অপেক্ষা অপকাঁরই থে সমধিক পরিমাণে স।ধিত 
হইবে, এই আশঙ্ক। এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়! উঠিম়্াছে, ইহার প্রতিবিধান সত্বর 
আবশ্তক। 

গ্রাচীন পদ্ধতিতে গুরুগৃহে বাসপূর্বক আফুর্কেদ শাস্ত্রের অধায়ন ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে 
টলিল, সাধারণ বা বদান্ত ব্যক্তি বিশেষ বা এই উভয়ের অর্থসাঁহায্যে পরিচালিত সাধারণ বিগ্যালয় 
ব্যতিক্েকে আযুর্কেদ পড়িবার অন্য স্থান দিন দিন ছুলত হইতেছে) এ সঙ্ল সাধারণ বিদ্যালয়ে 
ছাত্রসংখ্য| উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে? ছাতদ্দিগের নৈতিক ও ধার্মিক শিক্ষার জন্য কোন প্রকার 
সুব্যবস্থা নাই। ইংরাজি স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ন্যায় এই সকল নবোদিত আমুর্ষেদ কলেজে 
ছাত্রদিগের উচ্ছৃখলত। নিবারণের জন্য বিশেষ বত্ব নাই। থ।কিলেও হাহ! ফলগ্রদ হইতেছে বলি! 


আশ্িন--১৩৪১ ] আয়ুর্বেদ শিক্ষাসমসা ৬৭৯ 


মনে হয় নাঃ চারিদিকে জীবিকার অভাবনিবন্ধন বেকার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতের সংখ্যা বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গেই তুল্য কারণেই আযুর্ধরেদ বিদ্যালয় লমৃহেও দিন দিন ছাত্রলংখা। বাঁড়ি। চললয়াছে। এ 
সকল ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের উদ্দেন্ত কোন রকমে কয়টা বংসর কাটাঈয়। এ সফল 
আয়ুর্বেদ বিগ্ভালয় হইতে বৈদ্যত্বের পরিচায়ক একখ।ন। সার্টিফিকেট লাভ কর!। লাভ করিবার 
পরেই এক একখানি কবিরাজী দোকান খুলিয়| চিকিৎস। ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিলে দোঁকান 
চলিবার খরচ। বাদে মাসে যদি অন্ততঃ ভ্রিশটি ট।কাঁও জুটে, তাহ! হইলে বি-এ এম্‌ এ পাশ কর! 
বেকারগণ অপেক্ষ। ত ভ।লই হইবে । এই সকল কেবল অর্থার্থী নব্য কবিরাজগণ ক দেখিলে চরক 
সংহিতার নিমলিখিত শ্লোক কয়টি ন্বতই মনে উদ্দিত হইয়া! থাকে । 
ভিষক্‌ ছন্মচরাঃ সম্ভি সম্তোকে সিদ্ধসাধিতাঃ | 
সস্তি বৈছাগুণৈযু-ক্তাস্ত্রিবিধ। ভিযজে! ভূবি ॥ 
বৈভ্যভীতৌষধৈ: পুতি পল্লবৈর়বলোকনৈঃ। 
ল্ভস্তে যে ভিষক্শব্বমন্্াস্তে পরিকীত্তিতাঃ ॥ 
শ্রীধশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যবদেশাদত দ্বধাঃ। 
বৈগ্যসংজ্ঞ।ং লভন্তে যেজ্ঞয়াস্তে সিন্বসার্ধিতাঃ | 
£য়োগজ্ঞানবিজ্ঞান-দিদ্ধিসিন্ছাঃ স্্রখপ্রদাঃ | 
জীবিতাভিস্তের!চেম্থ্য;ৰ দাত্বং তেষবস্থিতন ॥ চরক-সংহিতা, স্থত্রস্থান, ১১অ। 
( এ স*স-বে ত্রিবিধ বাকি বৈ. নামে পরিচিত হই! থাকে, যথা ছন্নতর টনগ্থা, সিদ্ধপাধিত 
বৈগ্ব ৪ বৈজ্যগুণযুক্ত বৈদ্য। 
যহার। বৈছ্যের 'ভাঁতঃ মধ 1স্তক অবলোকন ৪ বৈৌখেচিত শত্ান্ত বাহাড়দ্বর লইয়। 
ব্যবসায় করে তাহাণ্দগকে ছদ্মচ? ছু বলা যায়, ইগর। টবছ্থা গানের কিছুই জানে না, নামেই ইহার! 
বৈ্ কার্ধাযতঃ নহে। 
যাহার! প্রকৃত টগ্য নহে বিস্ত ইর্য্যশালী ব্ক্িননের বা খ্যাতনান! ব্কিগণের অথব। 
যথার্থ বৈদ্যের পরিচয্নবলে লোকে বে বলিয়া প্রদিদ্ধনাভ করিত মমর্য হৃয়, তাহাপগকে সিদ্ধ- 
সাধিত বৈদ্য বল! যায়। 
যাহ।র। উষধপ্রয়োগজ্ঞানে সিঞ্ক, যাহার। শাস্থার্র্ঞ।নদম্পন্র, যাহারা চিকিৎন|কার্্যে দক্ষ) 
য।হার। গ্রাণদাত। ও আরোগাদাত। তাহারাই যখ।থ টদ্য।) 
যথার্থ বৈদ যাহাতে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পর্যযাপ্ত পরিমাণে উপল্ধ 
হইতে পারেন, তাহার জন্যই এই জাতীয় ছুরধার ভয়াবহ ঘুগে জাতির সদবৃদ্ধিপ্রণেদিত ও সামু- 
দাঁয়িক চেষ্ট। হওয়। একান্ত আব্গক হই] উঠিয়াছে। ছনচর বৈদ্য বা সিদ্ধসাধিত ঠবদোর সংখ] 
বৃদ্ধির সহিত আযূর্কেদ শাস্ত্রের আকাজ্ষিত সমুন্তির কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যুত তাহ দ্বার! 
মামুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি লোকের অগঞ্জ! ও উপেক্ষা বাডিয়াই যাইবে, ইহ| যেন সর্ববণ। আ'মুর্বেদ- 
সম্ক্রতিকামী ব্যক্তিগণের স্বতিপথে আরুঢ় থাকে । কু'টনমত ক্লুসে যাইয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নবাগত 
নৃতন নৃতন অধ্য।পকের লেক্চার শুগ।র উপরই আমুর্পেদবিদ্যা নির্ভর কতো ন।, আন্তিকতা! সাতি- 
ড়া আর্ছহিতৈষণ। ও তাাগশীগতা। এই চারিট এবাম্ত অপেঙ্গিত খ] ছাবন্দ যাহাতে অর্থান 


৬৮০. ভারতের সাধন! . ৫ম খণ্ড -১২শ দংখ্য। 


করিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য ন রািয়৷ পাশ্চাত্য স্কুলের ও কলেজের ছাচে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় 
গুলি ঢালিয়৷ নৃতন করিয়! গড়িতে পারিলেই যে আয়র্বেদশাস্ত্ের উন্নতি হইবে ব| বর্ধনশীল 
দারিঞ্র্যের করালগ্রাসে নিপতিত ধর্মচ্যুত নীতিচ্যুত ও আন্মবিশ্বত হিন্ুলমাজের কোন স্থায়ী উপ- 
কার হইবে, ইহ! আমার মনে হয় না। 

আমুর্বেরদ শাস্ত্রের নবীন ভাবে গুচলিত বিগ্যায়গুলির সামর্যশালী স্বদেশহিটতষী ও 
স্বজাতিমঙ্গলক।মী মহোদয়গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা সকলে পরম্পর 
পরস্পরের উপর আস্থা ও আদর সম্পন্ন হইয়া ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্বক একর সম্মিলিত হউন, 
আপনাদের সামর্ধ্যে অর্থব্য়ে ও পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত আমুর্ধেদ বিস্যাপ্পয় কয়েকটি এক মহাঁম 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুণ এবং তাহার দ্বার! সন্মিপিত সমূচিত সাধু চেষ্টায় আমুর্ধেদ শাস্বের গ্রকূত 
অভ্যুদয় সাধন করুন । 


ণপুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং 
নচাপি সর্বংনবমিত্যবছাম্‌। 
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্ততরদভজস্তে 
মুঢঃ পরএত্যয়নেয়বুদ্ধি; ॥ 


(য/হ1 কিছু পুরাতন তাহ! সকলই যে ভাল তাহ! নহেঃ যাহ! কিছু নৃতন তাহা সকলই 
ুষ্ট, তাঁহ। নহে, সাধু ব্যক্তিগণ নিজে ভাল করিয়। পরীক্ষ। করিয়! নৃতন ও পুরাঁতনের মধ্যে যাহা 
কিছু ভাল, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাঁকেন--মোহগ্রন্ত ব্ক্তিগণই কেবল পরের ধিশ্বাসের উপরই 
নির্ভর করিয়া! পরিচালিত থাকে )। মহাকবি কালদাসের এই মহান উপদেশের উপর নির্ভর 
করিয়। এই মহতী সমস্যার সমাধান করিয়। আয়ুর্দেদ শান্সের যথার্থ অভ্তাদয়সাধনার্থে তাহারা বন্ধ- 
পরিকর হউন। তাহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে বর্তমান সময়ে ও অদূর ভবিন্যতে সমগ্র 
বঙ্গভূমির চতুর্বর্গ সাধনের কণ্টকাবৃত মাগ যে আবান স্পরি্কৃত স্থগম ও স্থবিস্তুত হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইতি__ 


(হক নারে 


্রতিবি 


£বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিতেই ভারতের চিন্তা ও কর্ম ধার'র তিনটি বিভিন্ন দিক 
পরিলক্ষিত হয়। অনেক মহৎ প্রচ্তির ভারতসন্তান ভারতের ভ'বন্য্ বিষয়ে সম্পৃই নিরাশ. 
স্ভীহারা মনে করেন, ভারত আর উঠিবে না উঠ্ভিতে পারে না) উহ্াকে নীরবে মরিতে দেওয়াই 
সঙ্গত, প্রতিকারের চেষ্ট। কবিতে গিয়া সে মৃত্যুর সমগ়সীম। বাঁড়াইয়। লাভ নাই; মৃত্ঠা ইহার নিশ্চিত। 
আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের মধো স্বদেশ-গ্রীতি আছে কিন্তু তাহারা স্বদেশ সমন্ধে 
অজ্ঞ.) দেশকে রক্ষা! করিতে গিয়া ইহারা দেশের যাহা! কিছু ভাগ ও স্থৃতিপৃজিত তাহার উচ্ছেদ 
সাধন করিয়! বর্তমান পাশ্চাত্য ভাবের উষধ প্রয়োগে দেশকে রোগমুক্ত করিতে চাহে_-কিন্ত 
ইহাতে প্রকৃত পক্ষে ইহীর! তাহার মৃত্যুই আনয়ন করিতেছে । কিন্তু আরও এক শ্রেণীর লোক 
আছে, তাহার! ভারতের অস্তঃশক্ষির সন্ধান রাঁখে, এবং মনে করে সম্মুখে ভারতের এক অতি উজ্জল 
যুগ আসিতেছে যখন আধ্যাত্মিক জীবন ও পার্থিব উন্নতির পুনঃ উৎকর্ষ সাধন করত:, ভারতের 
প্রাচীন আদর্শেব সহিত আধুনিক জীবনযাত্রার উৎকৃষ্ট ব্ষয়গুলি মিলাইয়া দিয়া, ভারত ধন্ত হইবে। 
আমি এই তৃতীর শ্রেণীতে স্থান লা কারবার অভিলাধী*_-এনি বেলেপ্ট। 
 এত্প্তিরিক্ত আর. একটী ্েণীর লোক আছেন। যাহারা ভারতকে কেবলমাঞ্ তাহার 
আপন.সাধনার বলেই বপ্রতিষ্ঠ দেখিতে চাছে। 


ধন্মে পাশ্চাত্য প্রভাব 
[৩] 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ষ রাজেন্দ্রনাথ .ঘাঁষ 
যদি বলা হয়--কল্পিত বলিলেও রন্ভ্রসর্পের শ্াঁয় কল্পিত বলিব না, কিন্তু মুদ্যটের স্তায় 
ক'ল্পত বলিব, মৃদ্ঘটের ষে কল্পিতভাব তাহাই জগতের পক্ষে প্রযোজ্য । আর তাহাই “বাচারস্তণ” 
শতিতে “বকার” নামে অভিহিত হইয়াছে। রজ্জপর্পের কল্পিতভাব ও মুদঘটের কল্লিতভাব এক 
প্রকার নহে। মৃদ্ঘটের কল্লিভত্বে মিখ্যাবোধ থাকে না, কিন্ধু রজ্জুলর্পের কল্পিনন্বে মিথাবেশধ 
থাকে? তাহ! হইলে বলিব-_-এই ছুইটী স্থলে স্বরূশগত কোন প্রভেদ নাই। কাবণ, মুত্তিকার 
ঘটকালে যেমন 'একট! ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে তাহাই হয়। মুত্তিকার ঘটে জগ 
আনিয়। পিপাসানিবারণ হয়, আর রজ্জ্ুপর্পের দংশনভয়ে লোকের মৃত্য পর্যান্ত ঘটে । তাহার 
পর মুদ্ঘট ঘটকালে অর্থাৎ জগদ্দশনকালে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়ঃ রজ্দরসর্পদর্শনকালে 
তন্রপ রজ্জুসর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। পাথক্য এই যে, কেবল 'আচলাক আনয়ন, রজ্জুতে সর্প 
দেখিবার পর ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে তাহ! আমর! রজ্জুই £দখি, আর অনেক বিচারবিবেচনার পর ঘটকে 
মৃত্তিকই বলিয়া! বুঝি, সহজে ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝি না; তদ্রূপ আরও অনেক ধ্যানধারণ।র পর 
এষ্ট জগৎ আর ন! দেখিয়া! সিদ্ধ মহাত্ম।গণ ব্রঙ্গট দেখেন। এই জন্ত কোথা? রঙ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা, 
কোথাও মুদ্ঘটের দৃষ্টান্তদ।র। জগৎ মিথা। সিদ্ধ করা হয়। আর “বাচারস্তণ” পদের দ্বার! বন্ধশূদ্ধ 
জ্ঞানের বিষয়কে নামমাত্র মুদ্বিকার বপিয়। রজ্জসর্পের সমতুল্য করয়াই বল! হইয়ছে। অতএব 
রঙ্ছুসর্পের ন্যায় কল্লিত না বলিয়া মৃত্তিকায় ঘটাক।রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়। কোন বিশেষ লাভ হইগ 
না। এইরূপে দেখা যাইবে-যতই যুক্তিব্চার করা হউক, “পুরুষ এবেদং সর্ব্বমূ* এই শ্রুতর দ্বারা 
অচিস্ত্য হ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ না হইয়া মিথ্যাতৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়, অন্ত কথায় অদ্বৈতবাদই সির হয়। যর্দ 
কেহ রলেন--জগৎ মিথ্যাগ্রতিপাদনই যদ্দি উদ্দেশ্য হয়, তবে বেদাস্তের মধ্যে রজ্ছসর্পের দৃষ্টান্ত 
নাইকেন? কিন্ত সেশঙ্ক! ব্যর্থ, কারণ মৃদ্ধটের দৃষ্টাস্তে বাচারম্তণ পদদ্বারা সে শঙ্কার নিবৃত্তি 
করাই হইয়াছে। 
এখন যদি বলা হয়, তাহ। হইলে রজ্জসপর দৃষ্টান্ত দিলে কি দোষ হইত; তাহ! হইলে 
বলিব যে, জ/তের সত্য ভাবোধ সাঁধ।রণতঃ অতি দুঢ হগ্, এই দৃঢ় সতাতাবোধকে বিনষ্ট করিতে 
হইলে, যাহাকে লোকে সত্য বলে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহা করিলে জগংসত্যতাজ্ঞানীর 
পক্ষে বুঝিবার সথবিধা হয়। আর এখানে প্রকরণই “একবিজ্ঞানে সর্বনিঙ্ান”, স্থতরাং রঙ্জ,সর্পের 
দৃষট/স্তে শিল্কের মনে প্রশ্ন হইবে রজ্জুসর্প মিথা। বস্তু, তাহার দ্বার! সর্ধবিজ্ঞান কি করিয়া হইতে 
পারে? এজন্য এইরূপ দৃষ্টান্ত গ্রণ কর' হইল-_যাহাতে তাদৃশ সংশয় জন্মিবে না, অথচ এক- 
বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানের প্রধান অংশ যে দৃগমিথাত্ব, তাহাও বুঝাইবার স্থবিধা হইবে, এই জন্ত 
মৃত্তিকার জ্ঞা'ন সকল মুন্য়ের জ্ঞান হয় বলিয়! সেই মৃত্তিকাতেই সত্যত্রাবুদ্ধি উৎপাদন করিয়! মৃদ্ধি- 
কারে মিথ্যাত্ববুদ্ধির ইর্িত কর! হইল। এই জন্য রজ্জ,সর্পের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই। 


৬৫৮ ভারতের সাধনা [ ৫ম খণ্ড -১২শ সংখ্য 


(৭) অতঃপর খগ্েদের দশম মণ্ডলের কয়েকটা মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলা হুইতেছে__ 
“বেদ ও ব্রাদ্ষণের এই সমস্ত মগ্ত্রগুলি” ইত্যাদি । আচ্ছা, জিজ্ঞাস করি ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের 
মন্ত্র কোনটা? ব্রাদ্ষণ বাঁক্যগুলি কি মন্ত্র? মন্ত্র হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব কেন 2 বেদের ত 
দুইটা ভাগই আছে-মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ। আর বেদাতিরিক্ত ব্রাঙ্গণ কি আছে? ত্রাঙ্ষণ কি বেদ 
হইতে অতিরিক্ত ; কথাটা কি নিতাস্ত অসঙ্গত হয় নাই? 

যাহাহউক, উপনিষদ্ভিন্ন বেদবা ক্যঘারা স্বমতস্থাপন।র৫থ যে সব বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে কতিপয়ের যে অবস্থা তাহা দেখা গেল। এতন্বারাই স্ধীগণ বুঝিবেন- প্রবন্ধ" 
কণ্তীর বোজ্ঞান কিরূপ? হহাঁতে না আছে শাস্ীয় রীতি, না আছে যুক্তি; আছে কেবল পাশ্চাত্য 
পদ্ধতি ও তদনুযায়ী চিন্তবৃত্তি। বাহুল্যভরে অপর গুলির বিষয় আলোচন। আর করিলাম না, 
কেবল সেগুলি নিযে উদ্ধত করিয়। দিল।ম। আজকাল কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের বাক্যন্বার! 
তত্বটা দ্বৈত, কি ছ্বৈতাদ্বৈত, কি অদ্ধৈঃ সিদ্ধান্ত-_ইহ। স্থির করিবার জন্য পাশ্চা ত্যশিন্সিতগণের মধ্যে 
একট। আগ্রহ দেখ। যাঁয়। এস্থলেও তাহাই করা হ্ইয়াছে। সুতরাং ইহার মূল্য কত, তাহা 
স্থধীগণই বিবেচনা! করিবেন । এই নুকল বেদবাক্যের অঙস্থব।দে যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে বন 
ভ্রম প্রমাদই দৃষ্ট হইবে, এবং পাছে ক্হে সেই পকল ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়া কোন জূপ কটাক্ষ করে, 
সেই ভয়ে “পাদটাকায়” বল! হইয়াছে--"এই প্রবন্ধে বেদ উপনিষদাদ্ির যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহার যথাশ্রত তাৎ্পযানুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছে । কোনও বিশেষে মতের অর্থ 
দেওয়া হয় নাই, ভাষাদিরও অনুসরণ করা হয় নাই, আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি প্রয্ন।স করা 
ইয় নাই ।” 

প্রবন্ধকর্তীর এই ভয় দেখিয়! ভাশ্য স্বরণ করা যায় না। আচ্ছা, যথাশ্রুত তাত্পধ্যান্থ- 
বাদ জনিষট| কিরূপ । “যথাক্রত অনুবাদ" হইলে “আক্ষরিক অনুবাদ”ই হয়, কারণ, অক্ষরা- 
স্যযায়ী যে শব, তাহাই ত শ্রুত হয়। তাৎপর্য্যাম্ববাদ হহলে ছয়বূপ তাৎ্পধ্যনির্ণায়ক লিঙ্গের 
সাহায্যে শ্রতবাক্যের যে অথ, তাহাই বুঝায়। ইহাতে “থ:শ্রুত অর্থ” হঈতে কখন কখন অন্তথ।ও 
ঘটে, কিন্ত তাহ! তাত্পধ্যের বিরোধী হয় না। অতএব “্থাশ্রত তাৎপর্যযামবাদ” শব্ষের অর্থ 
হইবে--যমন্টা শ্রুত হয় তাহার (যে তাত্পর্য তাহার কথন। কিন্তু তাহ। হইলে যথাশ্রুত 
পদটী কি ব্যথ হইল না। ৩ৎপধ্যান্থুবাদ ত যথাশ্রুতেরই হয়। অশ্র“তরও কি তাৎ্পর্যান্ুবাদ হয়? 
আচ্ছা, হউক-_বার্থ, উহ? না হয় পরিচায়কমাএই বলা গেল। কিন্তু এই “তাৎপধ্যান্গবাদ? 
ভাস্তাদির অনুসরণদ্বার৷ কর! হয় নই, অথবা .আক্ষরিকও করা হয় নাই--এই কথা বলায় কি 
বুঝাইল % ইহাতে কি প্রবন্ধকারকে ভাম্তকারগণের সঠিত সমান আসন দিবার দাবি করা হইল ন1? 
কিন্তু প্রবঞ্ধকর্তার পক্ষে এই কাঁটা কি হিন্দুসমাজে প্রশংসনীয় হইতে পারে? আর যদি ভান্তকার- 
গণের মতে চলিবার ইচ্ছ! ন। থাকে, স্বয্ং* ভাষ্যকারদিগের মত বা তদপেক্ষ। ঝড় ইত্যাদি হইবার 
উচ্ছা হইয়৷ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শাক্ষরিক অনুবাদ করিয়৷ বিচারদ্বারা৷ তাহার ষথার্থতা সিদ্ধ 
কারয়াই ত করিতে হইবে। আক্ষরিক অনুবাদ সেস্থলে:বাদ দেওয়। যায় কি করিয়া? আচ্ছা, তাৎ- 
পর্ধযানুবাদ কেন মতবাদ দিয়া হয় না কি? তবে কি নিজমতও বাদ গেল? কিন্ত তথাপি 
বল! হইল-_ “ইহাতে ক্ষোন বিশেষ মের অথ দেওয়া হয় নাই।” এবং “আক্ষরিক অন্গবাদের 
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প্রতি প্রয়াস কর! হয় নাই।” ইত্যার্দি। অতএব এই সকল কথা হইতেই বুঝ! গেল, এস্থলে 
বেদবেদাস্তের যে সব বাকা উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ গ্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাচার, তাহা একে- 
বারেই আস্ছেয় নহে। যেহেতু ইহা_না আক্ষরিক অনুবাদ, ন| ইহাতে কোন মতস্থির আছে। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় -প্রবন্ধকাঁরের এত্রাদুশ বিকৃত অর্থেও অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় নাই। কারণ, 
অদ্বৈতবার্দীর নিকট দ্বেত, ধৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টা্বৈত, অচিস্ত্যতেদাভেন) অচিন্তাদ্বৈত,দৈত মকল 
মতবাদেরই অধিকারিভেদে একট! একটা স্থান আছে । অদ্বৈতবাদীর কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই। 
বিরোধ করেন-__ছে নপ্রভূহবাদিগণ! অদ্বৈতবাঁদী কেবল তাহাদের আক্রমণের উত্তর দেন এবং 
স্বমতস্থাপন করেন মাত্র। বেদের কোন বাক্যের দ্বার। ঘৈত;দিবাদ সিদ্ধ হইলেও যতক্ষণ অদ্বৈত- 
বদের খণ্ডন ন। হয়, ততক্ষণ অদ্বৈতবাদীর বলিবার কিছুই নাই। |কন্ধ মাশ্চধ্যের বিষয়, নিজের 
উদ্ধৃত বেদবেদান্তের বাকাগুপির অন্থবাদে ভ্রম প্রমাদজন্য নিন্দার ভাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্য যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাঁহাতেও অসঙ্গতি ফুটগ্র| বাহির হইয়। পড়িল। 
অতঃপর যে সব বেদবাঁকা ও তাহাদের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে তাহা এই _- 
“কম্মিনঙ্গে তপোঠন্যাপিতিষ্ঠতি কম্মিনঙ্গে ঝতমন্তাধাহিতম্‌। 
কু এতং ক শ্রশ্ধাইন্য তিষ্ঠতি কম্মিমঙ্গে সত্যমন্ত প্রতি্ঠিতম্‌ ॥ 
কম্ম।দ্গাৎ দীপ্যতেহগ্রিরশ্ত, কম্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্ব। 
কম্মাদর্গাৎ বিমিমীতেহধি চন্দ্রন।ঃ মহঃ স্ম্তন্ত মিমানোহ্ঙগম্‌ || 
কম্মিন্নঞ্গে ভূমিরসা কম্মিমর্পে ভিষ্ঠতি অন্থরীক্ষম্‌। 
কন্মিমঙ্ষে তি্তি আহিতা দে: কম্িনঙ্গে তিষ্তি উত্তরং দিবঃ ॥ 
ইহাঁর কোন্‌ অঙ্গে খত শরদ্ধ। ব্রণ ও সত্য প্রতিটি রহিয়াছে, ইার কোন্‌ অঙ্গে অগ্নি 
দীপ্তি লাভ কবিতেছেঃ বায়ু বহন করিতেছে, চন্দ্রম! মালোক বিতরণ করিতেছে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ 
স্বর্গলোক ও স্বর্গোত্তরলোক ইহার কোন্‌ অঙ্গে প্রতিচিত রহিয়াছে । 
এ স্ুক্তেরই ৩৭ মনে লিখিত আছে-_ 
কথং বাতো৷ নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ। 
কিমাপঃ সত্যং প্রেপসন্তী নেলয়ন্ত কদাচন ॥ 
মহ্‌দ্‌ যক্ষং ভুবনসা মধ্যে তপসিক্রাস্তং সলিলস্যপৃষ্টে 
তন্মিন্‌ শ্রয়ন্তে যে উ কে চ দেবাঃ বৃক্ষস্যস্বন্ধঃ'রত ইব শাখাঃ 
বায়ু'কি হত সদাই বহমান. আম।দের মন কেন সদাই চঞ্চল, সত্যের অন্বেষণে থে জলধারা 
প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিশ্রাম নাই কেন? এঁযে মহা যক্ষ সলিলের মধ্যে আপন তপসাঁয় 
নিমগ্ন রহিয়াছে; বৃক্ষ যেষন শাখাকে তেমনি সমস্ত দেবতা'র। তাহাতে সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
অপ তণ্য হতং তম ব্যাবুত্তঃ স পাপমন। ! 
সর্ধাণি তন্মিন্‌ জ্যো তীংষি যানি ত্রীণি প্রজ্জাপতো। 
তিনি অগ্গাকাঁর দূর করিয়াছেন, তিনি পাপনিম্মক্ত এবং যে তিনটি গ্্যোতি: প্রজাপতির 
মধ্যে রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাহার মধোই নিহিত সাছে। অথর্ধিবেদের দশনমগুলের অষ্টম 
মুড়ে দেখিতে পাই. 
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যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি। 
বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জোষ্ঠায় ব্রদ্ষাণে লমঃ। 
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণাদ প্রাণাৎ নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ 
তদ্দধার পৃথিবী বিশ্বরূপং তত্সস্তয় ভবত্যেকমেব। 
অনন্তং নিততং পুরুত্র। অনন্তং অন্তবচ্চ আসমস্তে... 
যতঃ হর্য্য উদ্দেতি অন্তং যত্র চ গচ্ছতি 
তদেব মন্তেইহং জোষ্ঠং তছুনাত্যেতি কিঞ্চন 
পুগ্ডরীকং নবছ।রং ব্রিভি গুণেভিরাবৃতং 
তশ্মিন্‌ যদ্‌ যক্ষং আতম্বৎ ত্দ্ৈ ত্রঙ্ধবিদো বিছুঃ 
অকামো ধীরোহমৃত্ঃ সবয়স্তঃ রসেন তৃপ্ত ন কুতশ্চিনোনঃ 
তমেব বিদ্ধান্‌ ন বিভায় মতো! রাআ্মানং ধীরমজরং যুবানং 
যিনি অতীত অনাগত ও বিশ্ব হননাক অধিষ্ঠিত করিয়। রহিয়াছেন, এবং স্বলেক কেবল 
যাহারই আয়নীভূত, সেই জো রক্ষক নমস্কার । যাহ! কিছু জঙ্গম, উৎপতনশীল, স্থাবর, যাহা 
কিছু প্রাণবান্‌ ও প্রাণহীন, যাত। এই বিশ্বরূপ পৃথিবীকে ধ'রণ করিসাছে, তাহা সমস্ত তাহার মধ্ো 
একীভূত হইয়া রহিয়াল্ছ। বিশ্ববিসারি যাহা কিছু অনন্ত, যাহা কিছু সান্ত, মমন্তই তাহার মধ্য 
নিহিত রহিয়াছে । যে স্থান হইতে হর্ধা উদিত হয় 9 ধেখানে অন্ত যার, তিনিই জোষ্ঠ ব্রগ 
তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে ন|। ত্রিগুণের দ্বারা আবুত নবদ্বর পুগুরীকের মধ্যে 
ব্রহ্মবি'দর। তাহার সন্ধান পাঁন। সেই 'অকাম, অথুত, ধীব, আহ্মবসে পরিত্প্ত. স্বন্ত, সর্ববতঃ 
পরিপূর্ণ, অক্গর, চিরতরুণ 'আম্র'কে জানিলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। আবার শতপথ ব্রাক্মণে 
দেখ] যায় | 
রন্ধ বৈ ইদমীগ্রে আলীৎ, তদ্দেবানহ্ছজত, তদ্দেবান, স্থষ্ট| ভ্রিধু লোকেষ্‌ ব্যারো হয়ৎ, 
অস্মিন্নেব লোকে অগ্রিং বানু অন্তীক্ষে দবি এব স্থর্ধাম..অথ ব্রক্মএব পরার্ধমগচ্ছ্, তৎপরার্ধং 
গত্বা ক্ষত কথং স্ব ইমান, লোকান, পতাবেয়াম্‌ ইতি। তদ্বাভামেব প্রত্যবৈৎ রূপেণ টচৈব নাম়। 
চিসং। যশ্য কলা চনাম অত্তি তন্নাম। যস্ত অপি ন'ম নাস্তি যদ্থেদ বূ:পণ, ইদংরূপমিতি তক্রপম্‌। 
এতাবধৈ যাবজরপং চৈব নাম চ। তে হ এতে ব্রন্ধণোমহতী অভে। বেদ মহদহ এব অভ! 
ভবতি। সযোহ এতে মঞগতীযক্ষেবেদ মঙ্দ্‌ হ. এব যক্ষং ভবতি। তয়োরন্ততজ জ্যায়োকপমেব | 
যদ হাপি নাম বূপমেন তৎ। সে হোতয়োর্জ্যায়ে। বেদ জায়'ন্‌ হ তম্মাদ ভবতি। যম্মাজ্জায়ান্‌ 
বুভৃষভি “মনে! টক্পং মনস। হি বেদ ঈদংকূপমিতি তেন রূপমাপ্লে।তি অথ যৎ বাঁচ আহারয়তি বাগ, 
বৈ নাম, বাচ! হি নাম গৃহ্াতি।” এতাবদ্বৈ ইং সর্ববং যাবজ্রপং চৈব নাম চ। তৎদর্বমাপ্রোতি | 
সর্ধ্যং বৈ অক্ষয্যম্‌। 
প্রথম কেবল ব্রদ্ধই ছিলেন। তিনি দেবতার্দিগকে স্্টি করিয়! তাহাদিগকে যথাষেগ্য 
স্থানে নিবেশিত করিলেন, পৃথিবীতে অগ্নিকে বসাইলেন। অন্তরীক্ষে বসাইলেন বাষুকে এবং 
 হূর্ধ্যকে বসাইলেন ছালোকে। সত্যলেকে আরোহণ করিয়! বদ্ধ চিন্ত! করিলেনঃ কি উপায়ে আমি 
বিশ্বলোককে বাঁধ করিতে পারি, দুই উপায়ে আমি বিশ্বালোককে ব্যাপ্ত করিতে পারি। নামে এব 
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রূপে । যাহ! কিছুর নাম অ।ছে তাহাকেই বলি না, যাহ। কিছুর নাম নাই, মথচ যাহাকে রূপের 
স্বারা জান] যায়, “ইহা এইরূপ” তাহাঁকেই বলি রূপ। এই উ্য়ই লইয়াই নাম এবং রূপ। এই 
উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম আপনাকে ব্যাধ করিয়াছন। এই উভয় রূপকে ধিনি জানিয়াছেন, তিনিই 
ব্রদ্ষের মহাব্যাপ্তিকে প্রঞ্চ হন। এই ছুহটিই তরঙ্গের বৃহৎ প্রক।শ। যিনি এই ছুইকে জানেন, 
তিনিই ব্রদ্দের বৃহত্প্রকাশের সমতা প্রাপ্ত হয়েন। নাম এনং রূপের মধ্যে বূপই বড়। যাহ! 
কিছুর নাম আছে তাহা রূপই। এই বুহত্স্বরূপ রূপকে যিনি জানেন, তিনি যাহা হইতে বড় 
হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইন্েও বড় হন। . মনের দ্বারা “এই রূপ” এইভাবে রূপকে আমর! 
জানি, সেই জন্য মনকে বলি রূপ। বাক্যের দ্বারা যাহাকে আহরণ করি, তাঁহ।কে বলি নাম । 
যাহ! কিছু আছে, তাহ সমস্তই নম এবং রূপ। ব্রক্ধ আপনাকে নাম ও কূপের মধ্ ব্যাপ্ত 
করিয়াছেন। সেই জগ এই নামরপাম্বক সমপ্তই অক্ষয়। এই মক্ষরন্জপে ধিনি নাম রূপকে 
জানেন তাহার সুকৃত অক্ষয় এবং "অক্ষয় লোকে তাহার প্রতিষ্ঠা। 
বাজসেনয়ি সংহিতায় ৩১১৯ লিখিত আছে-- 
প্রস।পতিশ্চবতি গর্ভে অন্তরঙ্গায়মানে। বনুধ। বিজ্ঞায়তে। 
তপ্ত যোনিঃ পরিপন্ঠস্তি দীরাস্তশ্মিন্‌ 5 তস্থৃভূবিন।নি বিশ্বা। 
প্রজাপতি গর্ভের মধো শ্রম করন, মঙ্জাত হইগাও তিনি বভবিপ প্রকারে জন্মগ্রহণ 
করেণ। যাহার মধ্যে বিশতুবন নিহিত রঠিয়াছে। ব্রশবিদ্গণ পেই কারণ পুরুষকে প্রশ্পান্ধার! 
দর্শন করেন। 
খথেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সুক্তে দেখা যায় 
ঠিরণাগর্ভঃ সমবর্ভতাগে ভূতশ্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 
স দাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং কম্মৈ দেবায় হবিষা বিশেষ | 
যআত্মদ।: বলদাঃ মন্ত বিশ্ব উপাসতে প্র শষম্‌ যন্ত দেবাঃ| 
যন্থয চ্ছায়া অমূ তম্‌ যন্ত মৃতু কশ্মৈ দেলায় ঈবিষ। পিধেম | 
ঘ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা এক: ইদ্‌ রাজ। জগতো বন্তৃব। 
ম হীশে অন্তু দ্বিপদশ্চতুঙ্পদঃ কশ্যৈ দেবা হবিষ। বিধেম 1? 
যেন গ্যো রুগ্র। পৃথিবী চদৃঢ়া যেন স্বস্তভিতং যেন নাক; । 
ঘোহস্তরীঞ্ষে রজসে। বিম'নঃ কশ্মৈ দেবায় হবিধ। বিধেম | 
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিবাঃ যোবা দিবং সত্যধর্মা যক্গানা। 
যণ্টাপশ্চন্দ্রা বিভ্রতীর্যজান!ঃ কট্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। 
প্রথম হিরণাগর্ভই উখিত হইয়াি'লন, ভিনি জন্মমান্ত্ট দেখিলেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীরই 
ঈশ্বর। তিনি পৃথিবী 9 ছযালোককে যথাস্থ'নে সন্গিবেশিত কা রাছেন, কোন্‌ দেবতাকে আমরা 
যজ্ঞের ভ্বার পরিতৃষ্ট করিব। যিনি আত্ম'কে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, ঘিনি বল দিয়াছেন, 
যাহার নির্দেখ দেবতার! পাঁলন কদ্নে, মৃতা ও অমৃত যাতার ছয়, কোন দেবতাকে ইত্যাদি..' | 
মিন আপন বীর্যের দ্বারা সমন্ত প্রাণ'লাকের সমস্ত দ্দিপদের ও ঢত্ুপ্পদ্র প্রহরূপে আপনাকে 
প্রতিঙিত করিয়! রহিয়্াছেন, কোন দেবতাকে ইত্যাদি... । যিনি মাকাশকে জ্যোতি করিয়া 


৬৬২ ভারতের সাধন! | ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


ছেন, পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, সবর্গলোককে স্তৰ রাখিয়াছেন এখং অন্তরীক্ষ লোকের বায়ুমণ্ডলকে 
ত্ববশে রাখিয়াছন, কে।ন দেংতাকে ইত্যাদি ..*.। যিনি পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন আঁপন 
স্থির নিয়মবর্গের দ্বার। তাহ।কে শানন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকের জনক, যিনি নিগ্ধোজ্জল বৃহৎ 
জলরাশিকে প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগত্ক আবাত না করেন, কোন্‌ দেবত।কে 
ইত্যাদি... | 

আবার খণ্বেদর দশমমগুলের ৮২ হ্যক্কে ৩৭ মন্তরে- 


যো নঃ পিতা জনিত! থে। বিধাত| ধামানি বেদ ভৃবনানি বিশ্ব 
যো দেবানাং নামধ|ঃ এক এব তং সংপ্রশ্নং ভূবন। যন্তি অন্য 
পরে] দিব! পবঃ ণন| পারে দেংবভিরস্রৈর্ষদন্তি... 
নত" বিদাখ মঃ ইম। যান অন্যদ্‌ যুন্মমকং অন্তরং বভ়ৃব। 
শীহারেণ প্রাবৃতাঃ জল্প। চ অন্ৃতি”ঃ উক্থশ সশ্চরন্তি | 
হে বিশ্ববর্থা। আমাদিগের পিত জনিতা৷ ও বিধাতা, যি বিশ্বুবনকে ও বিশ্ব চরাঁচরকে 
সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যিনি দেবন্ডাদিগের নামকরণ করিয়।ছেন, সংশয় ভঞ্জনের জন্য যিনি সকলের 
শরণ, যি ন দ্যুলো?র, পৃর্থেবী লোকের, অনুর লোকের ও দেবলোকের পরপারে অবস্থিত, ধিনি 
এই নকলে উৎপন্ন করিয়ছছেন, তাহাকে তোঁমর। জানিতে পার না, তিনিই অন্তক্ষপে তোমাদের 
মধ্যে অবস্থিত । যাহারা কেবল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়। ফেরে এবং বৃখ। বাগ জল্পনায় আপন 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে না নেই মন্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণরা কু ঝটকায় অ'বৃত হঈয়। রহিয়াছে |” 
এইরূ:প অর্দ্ববেদের ১০ মণ্ডলের ৭ম 9 ৮ম, স্ুক্তুর কিয়দংশ, শতপথ ব্রাক্মণের কয়েকটা 
বাকা, বাঁজপনেয়ি সংহিতার ৩১।১৯ মন্ত্র, ঝথেদের ১*ম মণ্ডলের ১২১ সৃক্তে ও ৮২ স্ক্ের অয মন্ত্র 
উদ্ধৃত করিয়! এবং নিজ মনোম্ত তাহার অগ্ুব।দ করিয়। বে ম্বমত স্থাপন করিলেন তাহার সারমর্শব 
এই-_ 

“মনত খধিগণ শাম্বভব করিয়াছিলেন, যে * * এই যেবিশ্বত্ৃবন রহিযাঁছে, ইহা ব্রহ্ধ 
ইইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের সমস্ত শক্তিই তাহা হইতে সমৃত্ূতত, তাহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মে বিশ্ব 
সংসার প্রবর্তিত হইতেছে, মৃত্যু অমৃত তাহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বন্ুবনকধপে তিনি আপনাকে 
প্রকাশ করিয়াছেন। & * অমাদের মনোরাক্জোর সমস্ত মননকিয়া সমস্ত প্রাণম্পন্দন ত্তাহারই 
প্রভাবে তাহারই লীলায় সম্পন্ন হইতেছে । * * তিনি মাপনাকে নামরপের মধ্য দিয়া বাঁকা ও 
বস্তর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকটিত কারয়। রাখিঘছেন। একদিক যেমন তিন বহির্জগন্্রপে 
আপনাকে প্রকাশ ক'রয়।ছেন, অপর দিকে 'তেগনি আমাদের অন্তরের মধ্যে আত্মন্বরূপে বিরাঙ্গ 
করিততছেন। ৯ * এই বিখভুবনের মধ্য তিনি আপনাকে নিঃখেষে সমাপ্ত করিয়া দেন নাই'। 
* * এই বিশ্ব ভূবন * * তাহারই অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার পরিপূর্ণরপের একপাদনাস 
এই জগৎকে, এই শক্তি5ক্রের স'স্থানরূপে উদ্তাদিত হইতেছে । তাহার অবশিষ্ ব্রিপাদ অমৃকময়- 
লোকে বিরাঁজ করিতেছে । বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া ঠিনি অবাপ্ব, তিমি সকলের পরপারে। 
গ্রাথের কারণ হইয়াও তিনি প্রাকে অতিক্রম করিযানেন। মৃরির কারণ হইঘাও তিনি মৃত 


আশ্বিন_-১৩৪১ ] ধন্মে পাশ্চাত্য প্রভাব ৬৬৩ 


অতিক্রম করিগনাছেন, রূপের ক।রণ ছইয়াও ক্সপকে অতিক্রম করিয়াছেন, নামের কারণ হইয়াও 
নামকে অতিক্রম করিয়াছেন |” ইত্য।দি। 
উদ্ধত বেদবাক্য সমূহ হইতে উক্ত মতটা সিদ্ধ হয়, ইহাই এস্থলে বলিবার উদ্দেন্ট | কিন্ত 

যিনি এসব ল বেদবাঁকোর অর্থ আলোচন! করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, এতাঁদ্ুশ মতবাদ উক্ত 
বেদবাক্য হইতে পাওয়! যায় না। প্রভাত এই সব বেদবাক্য হইতে, যদ্দি দুরাগ্রহ থাকে, তবে 
দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত সকল বাদই সিদ্ধ করা যাঁয়। এস্থলে যে ব্রদ্মের কথা বল| হইয়াছে, 
তিনি স্ক্রজগং-অভিমানী হিপণ্যগভ ব্রঙ্গ। তিনি সর্ধবমূলব্র্গ নহেন; কিন্কু প্রবন্ধকণ্তা ছুরাগ্রত- 
বশত: সে দিকে চিন্তা করিতে পারিলেন না। যজ্ঞাদিতে এই ব্রঙ্গের স্ত্তি প্রয়োজন ; এই জন্য 
ইহ! কর্মকাণ্ডের শ্রতি বল! হয়। দুরাগ্রহবশতঃ একথাও একব।র ভাবিতে ইচ্ছা! হইল না ! 

তাহার পর এই কথাগুলি পড়িবামাত্র মনে হইবে কথাগ্ডলি কোনপ্রগারেই যুক্তিসঙ্গতও 
নহে। কারণ, প্রথম এই বিষয়গুলি যদি খধিদিগের অন্ুভবমাত্র হয়, তাহ হইলে ইহাদের প্রামাণ্য 
সংশয় দূর হয় না। যেহেতু খযিগণ যে সর্ধাজ্ঞ, তাহার প্রম।ণ কি? যদি বল| হয়--বেদরূপ শাস্ই 
প্রমাণ, তাহা হইলে বলিব সেই শান্ত ষে প্রমণ, তাহা কে বলিল? শাস্ত্র তখষির অগুভনমাত্র। 
অতএব শাস্ত্রত্ধারা খষির অন্ভনের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। তবে যদি শান অর্থাৎ বেদ অনাদি 
অপৌরুষেয় ঈশ্বরপ্রোক্ত মাত্র বলা যাঁর, তাঁহ। হইলে সেই শাস্্মূলক খধির অগ্ুভব বলিয়া খষির 
অনুভবের গ্রামাণা থাকিতে পারে। কিন্তু এমতে সেই শাস্থই খধষির অগ্ন্তব বলিয়া অর্থাৎ খাষ- 
বিরচিত বলায় সে পথ আর থাকিতেছে না । অতএব এ সকল খষির কথাগ্ন প্রাাণানিশ্চয় হয় না। 
আর বেদ হইতে এই মতের জন্য যে সব বাক্য উদ্ধৃঠ কর হইয়াছে, তাহাও পঞুশ্রম মাত্রই 
হইয়াছে । যে বেদকে অন্রান্ত বল] হয় না, তাঁহার দ্ব।র| যে মত প্রমাণিত কর! হয়, তাহা সুতরাং 
অন্রাস্তনহে। ফলতঃ ঝধির ন্তভন বলিয়া ইহা অধ্রান্ত হইতে প'রিল না। 

দ্বিতীয় কথা-_ষদি বলা যায় এই সিদ্ধান্তের গ্রম।ণ আমাদের মন্থভব ও যুক্তি । তাহ] হইলে 
বলিন' যাহাদের অন্ুবকে প্রমাণ বলিতে ইচ্ছ। হয়, সে জাতীয় জীবনের অ১ভব নয় বলিমা ইহার! 
অভ্রাস্ত হইতে পারিল না। এখন যদি বল। হয়, তবে যুক্তিই ইহার প্রমাণ, তাহ। হইলে বলিণ-- 
তাহাও অনঙ্গত। কারণ, যাহার এক অংশ বিকৃত হইয়া গং হয়, তাহার নর্বাংশ বিকৃত না হইব।র 
পক্ষে কেন কারণ থাকিতে পারে না। আর বিকৃত হহলে তাহার পূর্ব অবস্থ। প্রাপ্তির কোন 
সম্ভাঁবন! থাকিতে পারে না। অতএব “তাহার এক অ'শ এই জগৎ, তিনি আপনাকে নিঃশেষে 
সমাঞ্ত করিয়া! দেন নাই” ইত্াাদি ষে সব কথা, তাতা একান্ত যুক্তিহীন। অহএব 'এস্থলে :বদবাক্য 
সমূহ উদ্ধত করিয়া যে মতটী প্রদর্শিত হইল, তাহা যেমনি বেদবিরুদ্ধ, তেমনি যুক্তিহীন, এবং এক- 
জন সাধারণ ব্যক্তির অনুভব বলিয়৷ ততোধিক অনাস্তেয়। আর এই সাধা৫ণ ব্যক্তির যদি পরিচয় 
দিতে হয়, তাহা হইলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই প্রবন্ধে! প্রারস্ভে পলা হইয়াছে 
“যাহা! কিছু তৃত ভবিধ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ” আর উপসংহারে বলা হইল--“তিনি আমাদের 
অন্তরের মধ্যে আত্মস্থর্ূপে বিরাজ করিতেছে * * এই বিশ্বহৃনন তীহাবঠ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত” ইত্য।দি। 
অর্থাৎ এই বিশ্বভ্ুবন কখন তীহার আম্মা, আর তিনি কখন এই বিশ্বন্ুবনের আত্ম-_ইহাই বল। 
হইল। অতএব এতাদৃশ ব্যত্ির অন্গভবের মূল্য কত তাহা স্বীগণেরই বিবেচ্য । 


৬৬৪ ভারতের সাধনা [1 ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


এস্কলে স্বমতপ্রদর্থনার্থ তিনি প্রথমে কেনোপনিষৎখানিকে অবলম্বন করিয়াছেন। 
ঈশোপনিষৎখানিকে স্পর্শ করেন নাই । তৎ্পরে কঠ, প্রশ্ন ও মাওুক্য উপনির্দও তিনি গ্রহণ 
করে নাই। মুণ্ডকঃ তৈত্তিরীয়, এতরেয় ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, হইতেই 
তিনি তাহার অভীষ্ট অচিস্তয ভেদাভেদ বা অঠিস্ত্যদ্বৈতাদ্ধৈতবাদ গ্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব 
আমর। তাহাই কেবল আলোচনা করিব। যথ'__ 

(১) কেনৌপনিষদের “কেনেধিত্ং পততি প্রেষিতং মনঃ” এই বাক্য হইতে আর্ত করিয়া 
কয়েকটী বাক্য বাদ দিয়| “তদেব ব্রন্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপাসতে” «ই পর্ষস্ত বাক্যাবলী উদ্ধার 
করিয়। ইহাদের একট! যে ভাবার্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে ত" অধ্বৈতবাদেরই সমর্থন হয 
এবং গ্বন্ধকর্ত।'র অভীষ্ট অচিন্তযদৈতাদ্বৈতবাদের বরং প্রতকুলতাই হয়। কারণ, হনুবাদমধ্যে 
বল। ২হয়াছে “তাহাকে আমরা জানি না, জানিতে পারি না! তাহার কথা আমর! কি করিয়! 
বলিব? তিনি জান! ও অঞনার বাহিরে | চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, যিনি চক্ষুর মধা দিয়। 
দেখেন__ত্তাহাকেই বগ্ধ বলিয়া জানিবে, ছার যাহা! কিছু উপাসন। কর, তাঁহ। ব্র্গ নছে।, 

আচ্ছ।, এখানে যদি তাহার এক পাঁদ এই জগৎ বল! হয়, তবে তাহাকে আমর! জানি ন! 
ও জানিতে পারি না-ইহা বল! যঃয় কিরূপে ? জগৎ ত অ'মর! জানিতেছি আর এই জগত তাহার 
অংশ ব লয়। তা হাকেও অগত্যাই জানিতেছি। অদ্বৈতমতে শুদ্ধব্রক্মকে জানা যায় না-বলা হয়, 
স্থতর।ং সে মতে উক্ত অগবাদ অন্কুলই হয়ঃ আর অচিন্ত্যভেদ|ভেদবাদে গুতহাং প্রতিকূলই হয়। 

তাহার পর উদ্ত অগ্ভুবাদটাও তুল হইয়াছে, কারণ, “যৎ্খ চক্ষ্ষা ন পশ্যতি” অর্থ “চক্ষু 
যাহাকে দেখিতে পায় না” এরূপ নহে, কিন্তু টক্ষুর দ্বারা লোকে যাহাকে দেখিতে পায় না। আর 
“যেন চক্ষুংষি পশ্বতি” অর্থ “ধিনি চক্ষুর মধ্য দিয়। দেখেন” এরূপ নঠেঃ কন্ত “লোকে যাহার দ্বার। 
চক্ষু নকলকে দেখে, অর্থ।ৎ অস্তঃকরণবৃত্তিভেদে বিভিন্ন চক্ষুবৃত্তি সকলকে 'দেখে* ইত্যাদি । অতএব 
অন্থবাঁদটীও ভূল । 

আর এন ভুল করিয়া অদ্বৈতব।দেরই অনুকুল! ভালন্ধপেই কর! হইয়াছে । কারণ, বলা 
হইয়াছে__"ষনি চক্ষুর মধা দিয়া দেখেন তাহাকেই ত্রঙ্ধ বলিয়া জানিবে” ইত্যাদ। এখন চক্ষুর 
মধ্য দিয়া দেখে গীবই, সেই গীবকে তাহা হইলে ব্রহ্ম বলা হইল। বস্ততঃ অদ্বৈতমতে “জীবে 
ব্রদ্ষেব নাপরঃ” ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। অতএব েনোপনিসদের ব্যাথ্যায় গরবুত্ত হইয়। অজ্ঞাত 
সারে অদ্বৈতবাদই বলা হইয়াছে । সত্য এভাবেই প্রকাশ পায়। 

অতঃপর কঠ ও প্রশ্ন উপনিষদ্‌কে বাদ দিম মুগ্ডক উপনিষদ গ্রহণ করা হইয়াছে । এ 
দুটা উপনিষদ কে বাদ দেওয়। হইল কেন, তাহ। বল! কঠিন নহে। কারণ ঠাতে তত সুবিধা 
হইত না। অপবাধ্যায় যাহার ভয় বা সংকেচবোধ না, তাহাদের মধ্যে এই উপনিষদ, ছুটীর 
মধো অনেক স্থল স্বমতের অনুকূল হইত সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় প্রৌচিবাদী শঙ্করাচার্ষ্যের 
ভাগ্যের বলে গ্রবগকর্তার লক্ষ! বহিভূঁত ১ই” গিয়াছে । যাহ! হউক-_ 

(২) মুণগ্ডকোপনিষদের বিচারচ্ছলে বল! হইতেছে--"মুণ্ডক উপলিষদে বলা হইয়াছ__ 
“৫ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমং সঙ্গতৃব বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনগা গোপ্ত। 1” ব্রঙ্ধট পৃথিবীর কর্তা, তিনিই 
পৃথিবীর পালয়িতা” ইত্যদি 


দিগদর্শন 
বিবাহ বিচ্ছেদ (ডাইভোর্স) 


বিবাহ একটি ব্যাপার, একটি মন্গুঠান। ইহ। নংনারীর প্রীতির প্রতীকরূপে আবহম।ন 
কাশ ধরিয়। অহ্ঠিত হইগ| অলিয়াছ। মন হয়, মানবের আানোনবের সঙ্গে সঙ্গে এই ম্বতঃ পিদ্ধ 
সঙ্ঠা মানবের সংস্কর-গোচর হইয়াছে ঘে প্রণগ্ন অচ্ছেন্ভ। কিন্তু বর্তমানে বিবা€-বন্ধন ছিন্ন ঝরিতে 
পারা যায় ও তক্জন্ত সভায় বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল উপস্থাণিত হওয়ায় প্রণয়ের অচ্ছেগ্ভতা সম্বগ্ধে 
সন্বেছের অবকাশ হইনাছে এবং তঙ্জন্তই এতদ্বিষয়ক আলোচনারও প্রয়োঞ্ছন হইয়াহে। 

প্রেম, প্রীতি, শ্লেহ, সখ্য, অগ্কম্প। কারণ্য প্রভৃতি কমনীয় ভাবগ্ুলি মানধমনেকজ 
চিরন্তনী বৃত্তি। প্রণয়ের মাঝ্স-উত্পর্গকামী রূপ বিশ্বজন-গোচর | ম'নবের জীবন প্রবাহ প্রণয়েরই 
মহনীয় অবদাঁন। 

প্রণয় ও কামে যথে্ পার্যকা আছে। প্রণয় উৎসর্গ পরায়ণ, কাম তোগলিগা,। লাললা 
আধিক্য বশতঃ প্রীতির স্বর অপ্রতিষ্ঠি তত হেতু কাঁমূক কথন কখন প্রেম বলিয়। ভ্রম হয়। 
পশু জীবনে প্রাতির স্থান নাই বলিধাই কামের নাম হইল্নাছে পাশববৃত্তি। এই জন্তই দেখা যায় 
পশু দাম্পত্য ক্ষণিক গ্লোগল লদার প্রতিনিবৃত্তি। কিন্তু পক্ষান্তরে মানবে প্রীতির রূপ উৎদর্গ। 
উৎসর্গ ক্ষণিকের হয় না-উহ| আমরণের। 


মানবী অন্তরের বৃত্তিগুলি একট। প্রতীকের মধ্য দি! অভিব্ক্ত হয়_-সেইটি হইতেছে 
পরিণয় বা বিবাহ। বিবাগ ব্যাপারের মধ্য দিয়াই নরের কাছে নারীর উৎসর্গের আকন্ঘ। এবং 
নারীর কাছে নরের প্রীতির বাসনা মভিব্যক্ত হঈয়। মাসিতেছছে। পশুর বিবাহ নাই তাহাদের 
যৌন নশ্বন্ধও চিরন্তণী নহে । কারণ পশুচিত্ে প্রেম নাই-মাছে লালদা। স্থতরাং ঘেখাণে 
লালসার পরিততপ্তিই একমাত্র কাম। দেধানে অচ্ছেন্য বৈণাহিক নহ্বদ্ধের প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
যেখানে প্রীতি ও প্রেম অনরিহাধর্য সেখানে বিবাহ বন্ধণও চিরন্তন ও অচ্ছেদ্য। নুতরাং পশ্ুবৃত্ত 
যেখানে বলবন্তরর সেখানে বিবাহ হয় কাম-বিবাহ এবং সেখানেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হুইতে পারে 
জর্থাৎ 'ডাইতোসর্ট (01010৩ ) সেখানেই প্রযোগ্য হইতে পরে। স্থৃতরাং বিবাহবন্ধনচ্ছেদে 
মাদব মানবীর আক্মার অবমাননার সহিত এক জণন্ত পশুববততিই তাহার বিকটরূপ প্রকাশ করিয়া 
চলে। 

গ্ুতয়াং বিধাহ বন্ধীন ছেধনের কগাট! শুনিলেই চর্ষের সমক্ষে পশু ও বর্ধার সমাজে 
একটি চিত ফুট উঠির! বুঝাইয়া দেয় মানবের অন্তঃকরণে পশুভ[ব দাগ্রত হইয়াছে। 


জাঞারমহিমা় পরিচর গ্সেহ, প্রেম, ভক্তি ও শ্রন্ধায়। এই আত্মার মহিমা তখনই 
খুটিয়া ধায় ঘখন ততগ গ্রবল হইয়া দড়ায়। বিবাহ ব্যাপারে ছুঞ্নভাব অবলহ্বিত হইলে নরনাঁরীর 
মধুর ও পবিত্র সম্বন্ধ জঘন্য হইফ়। যাইবে, তখন মানবে পর্ততে কোন প্রতেদ থাকিষে না। তখন 
ছধ ক্টাপারে পঞ্ভর স্তর মানযও উদ্দাম ও উচ্চৃখল হই উঠিবে। গুত্তরাধ ধ।নবতাকে 


৬৯০ ভারতের সাধন! ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্য। 


অবহেলিত করিয়! মানব সমাঁজে কুকুর-কৃকুরীর অভিনয় কর! যাহ'দের উদ্দেশ, তাহাদিগকে আমাদের 
বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভারতের নরনারী উজ্জল বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃত সংস্কার, বহুদিনের পরম্পরা 
গত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইগ্াও যখন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উপস্থাপিত করিবার 
মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই মনে হয় ভারতে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কারজনিত কদর্ধয, বিভ্রান্ত 
দাস বুদ্ধির কথা-_যে দ।সবুদ্ধি বহু বিসর্পিত মুগ্ি লই রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়! 
চিত্ত ক্ষেতেও আ'বিভূতি হইয়।ছে। 

যে ভারত এক সময়ে মনু, মাক্াতা। পৃথূ, ভরত ও রামচন্দ্রাদির ন্যায় ন্যায়বান্‌ ও সত্যধর্ধ্ 
পরায়ণ রাজ্গণ কর্তৃক অধাযিত € পালিত হইত, যে ভারত বশিষ্ট, ব্যাস প্রভৃতির হ্যায় ব্রঙ্মধিগণ 
স্বার। অশ্ুশাসিত ও শিক্ষিত হইত, যে ভারতবর্ষে প্রহলাদ, ক্রু প্রভৃতি ভক্তগণ লীলা করিয়! 
গিয়াছেন, যে দেশের নরনারী খষি শাপনানুপারে ধন্মকর্খ অবনত মন্তকে প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছিল এবং যেখানে সমাজ ও ধর্ম শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল এবং ষে পদ্বত্র ভূমিতে 
ভগবান্‌ অনেকবার শিক্ষ। দিয়। আপিতেছিলেন, সেই পবিব্র ভারত জননীর সন্তান হইয়া আমরা 
প্রতীচীর শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, ভাষ।, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাবৰ প্রভৃতিকে আদর্শ স্বন্ধপ গ্রহণ 
করিয়া, রূপোন্মত্ত পতঙ্গ কুলের গ্রদীপ্ত বহিতে আত্মবিসক্জনের ন্যায় আম্মহতায় প্রবৃত্ত হইগনাছি। 
তাই দেখা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া! এতকাল হিন্দু 
পর্তিপত্বীর মধ্যে প্রেম ও গীতির বন্ধনে আদদ্ধ রাখি্।ছে, সেই বিবাহ পদ্ধতির উচ্ছেদ কামনায় 
একদল বিজাতীয় ভাবাপনন নরনার হিন্দু বিধ1হ বিল উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়।ছে। তাহার! 
বুঝিতে পারিতে:ছ ন। যে প্রতীচা বিবাহ পন্ধতি পশ্থাচরের এক খোঁভনায় সংস্করণ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। 

কিন্তু দেশের এক শ্রেণীর মনোভাব এই বিজাতীয় ভাবে ভাবিত হইলে৪ ড|রতের সংধারণ 
নরনারী বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী নহে। হিন্দুভারতের নারীগণ এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদের 
কথা শুনলে শিহরিয়। উঠে। এবং তাঁহারা এতাদৃশ কার্ধ্যকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে। 
ভারতের নরনারী এখনও মনে করে হিন্দু বিবাহ-বি'চ্ছদ বিল পাশ হইলে হিন্দু ভারতীয় জীবন 
বিষময় হইয়। যাইবে এবং শ্ব/মী স্ত্রী পরস্পর যে অনিচ্ছিন্ন গ্রীতিতে স্ুখগয় জীবন যাপন করিতেছে 
তাহা নরকে পরিণত হইবে। কিন্তু গীঁয় মানে না আপনি মোড়ল" দল বিচার বুদ্ধির দৈন্যতাবশতঃ 
হিন্দু বিবাহের মর্ধযাদাও মহিম। হদয়ঙ্থম করিতে অসমর্থ হইয়া, উক্ত বিলখান! ভারতীয় পরিষদ্‌ হইতে 
পাশ করাইয়। লইবার জন্য উণিম্! “ড়িয়। লগিধাছে। কিন্ত নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার এই 
যে, এই সকল বিজাতীয় ভাঁবাপন্ন ব্যক্তি গণ যে হিন্দুসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে 
এবং হিন্দু তারতীয় গণের স্থখময জীবনকে বিপধ্যস্ত করিতে চাহিতেছে, তাহা এক্ষণে হিন্দু জন 
সাধারণ ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে। এইজন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বি্লর 
রিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উখিত হইয়াছে। বর্তমান বর্ণাশ্রম স্বরাজ সংঘ বিবাহ বিচ্ছে্ব বিল ও 
অন্তা্ত অঠষ্টকারী বিলসমুহের প্রতিবাদ কল্পে ভারতের সর্ধনত্র আন্দোলন চালাইতেছে। সংঘের 
সাধু সংকল্প সিদ্ধ হউক-_ ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। : | 
২... গ্রকৃত পক্ষে পতিপত্বীর ষর্দি ধারণা থাকে যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার নয়, তাহা হইলে 


আশশ্বিন_-১৩৪১ ] .  দ্িগদর্শন, ৬৯১ 


৷ তাহার। পরম্পঃ সবিচ্ছিন গ্রীতি প্রাপ্ত হইয়া স্বখে জীবন যাঁপন করিতে পারে। যদ্দি কখনও 


তাহাদের মধ্যে কোন অগ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়।ও উঠ, তথাপি বিবাহ বর্ধনের অঙ্ছেগ্য তার জ্ঞান- 
বখতঃ তাহাদের প্রীতি টুটতে পারে ন। এবং তাহাদের জীবনের শাপ্সি, আনন্দ ও সন্তোষ সহজে 


. নষ্ট হয় না।  অধিকন্ধ পুক্রব ও নারী কিছুকাল এক্কত্র থাকিবার পর পারিবারিক জীরনে এমনি 
, আদদ্ধ হইয়! পড়ে যে, একের ছাড়!ছাড়ি হইবার ইচ্ছ। থাকিলেও সহজে তাহ। পারে ন| এবং 
. সাময়িক উত্তেক্ন| বশতঃ ছাড়াছাড়ি হইলেও পরিণাম শুভাবহ হয় ন]। বিশেষতঃ বিশাহবিচ্ছেদের 


ধারণ। হৃদয়ে বন্ধমূল হইলে ন্বভাবতঃ পুনর্তবিাহের প্রবৃত্তিও হৃদয়ে দাগিয়। উঠে তখন দেহ ও 
মনের পরিশুদ্ধি রক্ষ। কর; দায় হইয়া পড়ে। এই পরিশুপ্ধির অভাব বশতঃ ভবিখৎ বংশ শুধু 


. বিশৃগথল নয়, বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সমস্ত পিক ভাবিপ্' দেখিলে বিবাহ বিচ্ছেদ মানবজাতির 


পক্ষে কখনও কল্য'ণপ্রহ নহে। এইজন্য বর্তমানে পাশ্চাহ্য সমাঙেও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বদ্ধে 
মনী গণের মধ্যে নান! তার জল্পা। করন। চলিতেছে । শুনিতে পাই এতধ্িয়ে বিলাতে নৃতন 
আইন কানের প্রস্তারও উঠিয়ছে-পালামেন্ট রীতিমত লড়াই বাধিবে। ঘতনুর বুঝ] .ঘায় 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগ এই বিবাহবিচ্ছেদ সথস্য। অ।পামর সাধারণ, বিচলিত, করি! 
তুপিঙ্গাহে। এতং সন্থ:দ্ধ চষ্টা ডবলিউ তরঙ্গ ও ডানাভ।ল্‌ মহোদন্ধ ও ইংরাঞ্জ বিহুষী মহিল। 


. ম্যাকিন্টস্‌ মহে'দয়া যাহ! লিখেম্ছেন তাহ। হিন্দু ভারতীয়গণের প্রণিধানযেগ্য বলিয়াই তাহাদের 


ক্িয়দংশ নিম প্রদত্ত হইল £_ 

দনানৰ সমাজের হুষ্টির যুগ হইতে বিবাহকে নরনারীর জীবন কালে একত। ব| মিলন বলিয়।ই 
পরিগণিত কর হইত;ছ। তাহাতে বহু কষ গ্রহৃত অনল, অকশ্যাণ এাং অনিই্ও বটে নাই, 
এঘন নই তবু এ নিশি ননাতন কাল হইতে চলিগ্কা আলপিতেছে-বিবাহট। সভ্য সমাজের জীবন 


-অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । 


বিবান্থ অর্থে আমর] বুঝি দায়িত্ব বহন বা বঙ্গন (০1 1901)। ইহার মধ্যে শায়িত 
হীনতা। বা অণাধ দ্বাধীনতার কোন মানস ইঙ্গিতেও আমর! পাঠ ন|। বদ্ধ গৃহ শান্তিময় ও শির[পদ- 
ময় তাই বুঝি। দ্বার মৃক্ত রাখিলে চোর আসে ডাকাত আমে। নান! ভেঙ্গাল, নান! অশান্তি 
উৎপাত আলিয়! দেখ। দেয় । বত ঘরের শান্তি শৃঙ্খলা তাগাতে নই হয়। বন্ধনের সখ এইখ।নে। 
যে গৃহ মুক্তদ্ব'র অবারিত-_সেট। গৃ€ নয়, আস্তানা বাধ। সেখানে চলে নাস যেন মবাইখান! । 

বিবা্ের সঙ্গে যদি এই অব।রিত দ্বারত্ব জুড়ি॥া দেওয়া হয় তাহ! হইলে ছুইটি নরনারীর 


্বাতন্্য ও বৈথেষ্টয বজাঁয় রাখ! চলে না। তাহাতে সন্ত্রম মর্ণাদ। রক্ষা হয়না। ক্রমাগত বিবাহ 


বিচ্ছেদ ও নব নব পদ তপত্বী গ্রহণ যদি চালাও ত।হ! হলে বু বিনাহ [১019 02৮0) ও [0')1727411 
বলি: নাকপিটকা৪ কেন? তাহাতেও স্বাণীস্ীর সপ্পর্ক যা ধড়ায় 0)1707015 ও 00156910 
তেও তে সেই সম্পর্ক 51003559700 7০102190110 010. 1৮৩৩, 
বিধাহ পাশ্চাত্য সমাজে ০91001806 বিবেচিত হইলেও তাহাতেস্প্ট লেখ আছ-. 
এসম্পক মামবণ ঢা] 048 ০১৫০ 07/৮--এ সর্ডে বানী স্ত্রী উত্তর পক্ষকেই নিত্বাণদ নির্ভর 
দেওয়। হইত তছে--6০৬০০ 0 5৩০91100 69 000 27101018। 
. (প্রেম দেহ) ভালবামা মংঘার--এ নবের বেবাই মাণিয়া কোন ফর পাওয। যাইবে না। 


৬৯২ ভারতের সীধন। [ ৫ম খ--১২শ সংখ্যা 


স্বামী স্বীগ মংন যদি গোড় হইতেই ধারণা জাগে বখন খুনী এমিলন টুটিগ দিতে পারে, তাহা হইলে 
দেহ মনের পরিশুদ্ধ রক্ষা কর! দায় হইবে। কাহার পুত্র কন্তা কে মানুষ করিতব 2 ভবিষ্তৎ বংখ 
যে রলাভলে যাইবে। দেহ ও ম:নর নিষ্ঠ ওশ্তদ্ধ আর যে কারণেই না মানে। ভবিত্তৎ বংখীয়দের 
জন্য না ম।নিলে নর জীবন শুধু বিশৃঙ্খল নয়, বিনষ্ট হইবে। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা খন মনে জাগে 
তখন তার সঙ্গ পুনবিনাহের আশ সস্ভাবনাও জগিক্: থাকে । এই পুনর্ষিবাহ ঝ। অপর যাহাকে 
খুপী দেহ দান একল্লনায় ০৩1৮১1৩৫ মনে বির্রোহ যদি ন| জাগে, তাহ। হইলে মনের ০০1১০1৩ লই 
গর্ধ্ব বা গৌরব কর! চলেনা। সেবিবাহ দঈড়াইবে, 150:8115০0 0017 0 ০0176001177, 

বিদুণী ইংরাজ মহিল! মিসেস্‌ এম্‌ ম্যাকিন্টস. এম, এ ম হাদয়া বলিয়াছেন. 

"সকল যুগেই নরনারীর জীবনের দুইটি প্রধান অবলম্বন বিবাহ ও গৃহ ॥ বর্তগানযুগে 
এই উভয় অবলম্বনই ডাইভোর্শ নামক অকল্যাণজনক প্রেতের প্রতাবে আস্ছাদিত হইয়াছে। 
এই প্রেত নরনারী বর্গের হৃদয় আতঙ্কভিত্ত করিয়াছে ডাইভে শঁ প্রথার শক্কি যে সমাঞ্ধ-বধ্বংসী 
এবং মামাঙ্িকক ছিতের প্রতিকূল, ইহ! প্রতিপন্ন করিবাঁর জন্ত অনেক যুক্তি প্ররর্শন করা যাইতে 
গারে। ভম্মধ্যে সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে ইহার প্রর্তাবে ঘর ভাঙ্গিয়। যায় ও পরিবার নষ্ট হয়। 
বিবাহের প্রধান উ“দাগত সম্তান উৎ্পাদন। এই উদ্দে পরিপুরণের জন্তই পারিবারিক বন্ধনের 
প্রয়োজন। এই উদ্দেশ সংলাধিত হইতে পারে ন!-_দি স্বামী স্ত্রী মৃত্াকাল পধ্যন্ত পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দাম্পত্য বন্ধন সদ না রাখে । * ** আজকাল স্বাধীন প্রেমের 
অভিনব নীতি প্রব্তিত হইতেছে। এই মক্ল প্রতিবাদী অধুনিকেরা বিবাহ বন্ধন শিথিল করিয়। 
কামজ প্রে.মর স্বাভাবিক অধিকারকে অবাধ মুক্তিণানের পক্ষপাতী । এই অভিনব ব্যবস্থার ফলে 
মানুষের বংশবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে । শিতৃত্বের ও মাতৃত্বের 
ধারণ! বিলুপ্ণ হইবে এবং শিশুর দল কীট পতা্গর পন্থায় বন্ধত হইবে। সব সমান) তাহাদের 
মধ্যে না থাকিনে ব্যক্তিত্ব না থাকিবে কোন উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতা । এই অতিনব শিক্ষা আমেরিকায় 
ও সোভিয়েট রুশিরার পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহার ফল কলাযাণপ্রদ হয়নাই ।* 


জ্ীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


কার দিকে চাই ? 

বর্তমান সময়ট। অনেক বিষয়েরই একটী বিশ্বম পরীক্ষার সমগ্ন ) নানাদিকে নানা স্থানে 
নানা বিষয়ে লোকের ঘন্ব ও সংঘর্ষ-_জীবন ও সমাজ সমস্কার বিষম সঙ্কট এই পরীক্ষার কষ্টি 
পাথর হস্তে বর্তমানের দ্বারদেশে দগ্ডারমান আর পমুদর প্বষঘ়ের ন্যায় “বর্তমান বাঞ্গলা” ও যে 
এই পরীক্ষার এক বস্তত তাহাতে সন্দেহ নাই । বর্তমান বাঙ্গলার দশা দেখিয়া অনেকেই শঙ্কিত 
ও আতঙ্কিত। বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্বল্য ও আর্থিক দৈন্যের কথা৷ বলিষনা--যে ভাবসম্পদ, 
শিক্ষা! ও সাহিত্য, তাহার গর্বের কারণ তাহাও যে কতদূর গরলপুর্ণ, তাহাই পরীক্ষণের বিষয়। 
হহাদের লইয়াই *বর্তমান বাঙ্গালা” । কার্ধ্য দেখিয়া যদ্দি কারণের বিচার কর! যায়ঃ তৰে এই 
বর্তমান বাঙলার পূর্বববত্তাঁ অবস্থা ও ঘটনা, এবং যাহারা এই অবস্থার স্যতি করিয়াছেন, তাহা- 
দিগের চরিত্র সর্ধধাগ্রে আলোচনার বিষয় হুইয়] পড়ে। ক্ষত তাহ্‌। করিবার অবসর বড় 
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স্বাহারও ছয় না) সে সাহস ও ধৈর্য বড় কাহারও নাই! করিতে গেলে আত্মসংশোধনের 
একটা স্থতোগ আসিতে পারে; মাছষ তাহা লইতে নারাজ । ৃ 

কলিকাতা সংস্কৃত কলোজর অধাক্ষ তথা বগীয় সন্কৃত সংসদের সম্পাদক ডা: প্রীযুক্ক 
ক্ছরেজ্জ নাথ দাস গুপধ মহাশয় কাহার বার্ধিক অভিভাষণে এই চরিত্র বিশ্লেষণের একটা স্থযোগ দান 
করিয়াছেন । দেপব।পীর্দিগের এক্জগ্ তাহার নিক ঝণী থাক|উচিত। সকলেই যেন উক্ত অভি- 
ভাষণের প্রথম অংশ পাঠ করিয়! দেখেন। পণ্ডিত ঈশ্বর চজ্ছ বিপ্তাসাগর একজন দেশপৃজা মহা- 
পুরুষ। *বর্ডতনান বাঙ্গলার জন্মদাতা” বলিয়! তাহার খ্যাতি অসাধারণ। বিদ্যাসাগরের পূর্ববস্তা 
রাজা রামমোহন রায়কেও অনেকে এ যুগের প্রবর্তক ও জাতির জন্মদাতা বলিয়া প্রচার করিয়া 
থাকেন। দেশের যে অবস্থা, তাহাতে আরও অনেকের ইহার জন্মদানের দাবী কান্তি 
হইতে পায়ে ! 

বাস্তবিক ইহারা যে সময়ে বাঙ্গলার জনন-ক্রিয়াতে রত্ত ছিলেন, সেই সনয়ট। সমগ্র মানব 
ইতিহাসের একটী অতি গুরুতর যুগ। ব্রিউশ রাজ্যশাপন দেশের বুকের উপর আধিপতা করিয়। 
বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রভাব বাহিরে ভারতের উপরে বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়া বলিয় ছে; 
ভারতের অগ্তরাম্না তার কাছে আপনাঁকে বিনাইর। দিবে কিন। তাহাই প্রশ্ন হইন্বাছিল। যে সংস্কত 
শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া উহা চিরন্তন কাল সঞ্জীবিত ছিল তাহার স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষা-_ 
ইউরোপীয় বিরান ও দর্শন এবং ইংরেজী ভাষার প্রচলন ব্যবস্থা তখন হয় । মানব সভাতার 
ইতিহাস এরূপ প্রচণ্ড ঘটনা আর দ্বিতীয় কিছু হয় নাই--ইহা বলিম্বা বিদেশীয়ের19 আতঙ্ক প্রকাশ 
করিয়াছেন? কিন্তু ভারতের মনীষীর! তখন ইহাতে উতগ্ুপ্পই হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের মোহে 
বিমুগ্ধ হইয়! ভারতের তৎকালীন আত্ম-ভোল1 অগ্রশীলের দূল কিরূপে পরবর্তী ব'শধবগণের 
সর্ধবনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়! গিয়ান্িলেন পর্ডতিত বিগ্যাসাগর তাহার আপন কথাতেই তাহার 
নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছেন-প্নি নি কজ্জাতি ও সাধনার উপর শ্রদ্ধা না থাকলে কেহই জাতির 
প্রকৃত পথ-প্রদর্শক হইতে পাষে না। হিন্দু সমাজের প্রতি যে লিদ্য' সাগরের অশ্রদ্ধা ছিল, তাহার 
প্রবর্তিত দিধব। দিবাতেই তাহার প্রকাশ) ধর্খে কাহার স্থান কোথায় ছিল তাহা তাহার নিজ 
ভবনে ৬য়াষকষ পরমহৃংস দেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎকারের যে আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, স্তাহা 
হইতে অনেকটা ঘুষিতে পারা যাত্ম। অবশেষে সংস্কৃত শিক্ষা-যাহাতে তাহার নাম ও খ্যাতির 
সংএব সর্ধাপেক্ষা অধিক, তাহাতে তীঠার কিরূপ অন্ুয়াগ ছিল তাহাই আজ প্রকাশ পাইস্েছে | 
বিস্তাসাগয় সন্ধে নেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একটী কথ। আছে যে, তিমি নাকি 
বলিয়া! থাকিতেন যে দুইটি বস্থ তাহার অতিশয় প্রিয্ন মুড়ি ও সেকদপিয়ার। ইংরেজী সাহিত্যের 
প্রতি তাহার কিরূপ গ্রীতি ছিল, ইহাতে তাহারই প্রকাশ । অনেকে কিন্ত এই ধারণা যে সেই 
চাদরপরিহিত ঠনঠনিয়। চটাজুতা পায়ে পণ্ডিতটি বুঝি ইংরেজী জানিতেনই না। এখন দেখিতেছি 
তিনি কেবল ইংরেজী জানিতেন না তাহ! নহে, সংস্কৃত অপেক্ষাও তাহার উহাতে অধিক 
অণরাগ ছিল-_-নতৃবা সধুদয় ষ স্কৃত সাহিতো সেকস্পিয়ারের ইংরেজী বহির ন্তায় মুড়ির মতন 
রসযুক বিষণ পাইলেন না। পাশ্চাত্য মনীনীরাও কিন্ত এবিষর ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া 
পিযাচইন। ছ্ারম্যাম মনীষী গেটে ও সোপান হ€য়েরের ছ্যভিমত এ তিয়য়ে ম্মরণ-যোথ্য। 


৬৯৪ ভারতের সাধন [ ৫ম খণ্ড--১১শ সংখ্য। 


কর্মক্ষেত্রে তিনি যে ইংরেক্ী গ্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখ 
করিব--১৮২৪ থৃঃ অন্দে কলিকাতা সস্কৃত কলে প্রতিষ্ঠিত হয় -ই"পেজী শিক্ষার প্রবর্তন তখনই 
এদেশের বৈদেশিক রাষ্নীতির অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে । সংস্কৃত কলেঙ্গ প্রতিঠারও উদ্দেশ্ঠ 
ছিল সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচার (7 ০৬০৪৫ [001)956 
01 500098122115 60 5001 01 ১৮০91001620 006 04166501009 13280009910 

11605156905 200 ২০$6006, ) ১৮৩৫ খুং অবে রা সংস্কারে এই নীতি আরও দৃঢ় বদ্ধ হইল _ 
ঘোধিত হইল যে, 706 20606 0191৩0৮0166 131161510) 0০১5%৪11179650 98116 69 192 
016 [00100619001 12801320 160609 0816. 0110. 9016160 21710116 000 09613 01 
[10010 &100 0066 011 075 01105 0)1191)1690 (91 076 1000936 01 209,101 
৬0010 1) 10986 211109195৩0 10151111917 ০0110501901 01016. ততংকালে এক শ্েণী লোক 
সংস্কত শিক্ষার পক্ষপাতী ও ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী হইয়াঁও না দাড়াইয়াছিলেন এমত নহে। 
ফলে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তালিকায় ইংরেজী শিক্ষ। তখন অধিক দিন স্থান পায় নাই_,৩ 
171751151) 01255359 01 002 ১৮131015 0011550 109,517 01801981150 104190 
॥৫ ৬৮৩০৩ 05১01191761 10188. সংস্কত শিক্ষাই তখন পর্যন্ত এবেশের উচ্চশিক্ষা সেতু 
বলিয়া পরিগণিত ছিল । জাতীয় সস্কার ও প্রতিভা সবৃদ্ই উহার অন্থকূল ছিল । পাশ্চত্য শিক্ষাকে 
এদেশের প্রকৃত শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ লাঁভ করিতে হইলে সংস্কতের সাহ্‌চর্ধা করিয়াই চলিতে 
হইবে, এ কথা তখনকার শাসনকর্তারা ভাল রূপেই বুঝিধাঙ্লেন। কাজেই ১৮৪২ অন্দে 
ই-লগ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টার মনে করিলেন যে, সংস্কত কসেজ হইতে £ংরেজী শ্রেণী সবৃহ তুলির 
দেওয়া গর্হিত হইল । ৮০ &০ 01)11)৮001 01 চা)০ 00507600001 01065 07551016 
01 0112 219091151)17)61 011 [01001151) 0125509 91 66 3:৮191.010 00911626 
10০036 1৮ 00190156085 ৮06 00 টি2থ11917 0155 0? 000১1910116 09110 
29:09 00০ ০0157 0172৮711611) ভ7101) 2117 10110951012 01121051151) 0০910 
1০ 9,৮৮৮1090 10 17261%5 ০01০ 09006100161 01095. সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশের, যাহীরা 
তখন শিক্ষা ও জ্ঞানে অশণীছিলেন_-নিজ বাস্তরডিট। ছাড়িন্ন। কলিকাতাতন আপিগ়া প্রতীচির 
গ্রথম দান ধনসম্পদ ও লোৌকমান্যতার অনুসন্ধানে ছিলেন, তাহার! এই ক্ষত্রে ইংরেশীর মোহে 
কত দূর বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহাই ধরা পঠিতেছে। হারে সেই মোহই কাল স্বব্ণপে 
আপিম়া, জাতীর জীবনের নকল দিক অধিকার করিয়া, এই কলিতে সমুদয় দেশকে আচ্ছন্ন করিম! 
রাখিয়াছে ! 

১৮৪৭ খুঃ অন্দে পণ্ডিত ঈশ্বব চত্র বিগ্যাসাগর সস্কৃত কলেজের এ্যাসিষ্টেষ্ট সেক্রেটারীর 
পদ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠা তালিকাতে ইংরেজীকে অন্তর্ভকক করিবার 
জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু রৃতকার্ধ্য হন না। পরে ১৮৫২ অবে তিশি যখন এ কলেজের 
প্রিন্সিস্যালের পদে নিষুন্গ হইলেন, তখনই ইংরেজী সস্কৃত কলেজের বাধ্যতামূলক পাঠ্য বলিয়। 
গৃহীত হইল । কণ্তিপয় বংসর পরে বারানসী সস্কৃত কলেছ্ের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্টাইন্‌ কলিকাত। 
সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী পরীক্ষণ নিমিত গভর্ণমেন্ট কর্মৃক প্রেরিত হন (বিজ্যাসাগনের 


আশ্রিন--১৩৪১- দিগ দর্শন ৬৯৫ 


কার্ধাকারিতাঁর উপরে এই পরিদর্শনের কারণ বুঝা যাস না)) তাহার সেই পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে ষে 
সত্য দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যার, আমাদের দেশের মহারথিদিগের মধ্যে তাহা দুর্ঘট। তিনি 
বলেন, *1176 €620171 91 1110101) চ0112701151] 1,0010 00 000 59119111616 
৪0৮021765 2.5 10096 11161 0103 15610] 29 9৮091)5 ড০০10 11101) 0011717 
৮05৮ ৮০ 11005 01 65005 61010611072 65801)6 11150711151) 15021081070 110 
[711100 1,9510 2 0500 91৫ (005 1১৫ 01708207625 0011)10) 2110 1) 01509 16- 
9010105011000 (126 13151009109 13010101653 1১901 51701110192 11605011100 05 2 ৮6 
1)০০1.__তাৎপধ্য ইংরেজী লজিক ও সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্র (1,951) এক সঙ্গে পড়ান সপত নহে- 
ইহাদের লক্ষ্য পৃথক্‌, সতাব্শও বিভিন্ন। বিসপ বার্কলের দর্শনশাস্ের স্তায় বিষয়_যাহার সহিত 
»ংস্কৃত দর্শনের সাদৃশ্ত আছে, তাহাই এ দেশের সংস্কৃত অধ্যারিদিগকে পড়ান যাইতে পারে। 
উত্তরে বিগ্াাসাগরের উক্জি এই 71176 06 ৬ ০1060 0100 ৮0101 20০ 2156 অযা 
6005 091 1১191195911 15170 118916 &10006600 91 0151)060, 10170565558 651709, 
16,150 25 6110) ঠ৮:০, 00111101011 11101)001100100 16501101703 [10100 0170 111171095, ১1)11 
66০১0101109 00556 110 0106 ১৪113100106 0090050 ৬৫০ 91)90110 01)1)950 (11617) 1)% 010 
9090/1)0 11)1109:01)117% 11) 61) 15110011518 099150-00 ৫98116010200 00011 171061006, 
--অথাৎ সাংখ্য ও বেদান্ত দশণ যে মিথ্যার হাড়ি ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই; মিথ্যা 
হইলেও হিন্দুদের উহাদের প্রতি এদ্ধা অসীম। হিন্দুর মনে ইহাদের এই যে প্রভাব, তাহার 
প্রতিরোধ কল্পেই সংস্কৃত পাঠ্য বহির মজে সঙ্গে উহাদিগকে ইংরেজী দশনের সংস্কৃত বিরদ্ধ ভাবের 
তত্ব সমূহ পড়ান আবশ্যক ; যেন তাহার গভীর প্রভাবের দ্বারা ভারতীয় দশনের কুফল সমু. র 
উচ্ছেদ সাধন হইতে পারে। 

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনাম্মক বিচারে আজকাল একজন অতি সাধারণ পাঠকও 
বঝিতে পারেন -ভারতীয় দর্শন কত গতীর ও সারগভ এবং পশ্চাত্যদর্শন কিরূপ অসার ও শুগ্তগ্ভ। 
ফরামী পণ্ডিত ভিক্টার কু'জে, জারম্যান সোপেনহার, মোকস্-মুলার প্রভৃতি মনীষার ভারতীয় 
দণনের অদ্িতীয় সারবত্তা সম্বন্ধে মুক্তকঠে ম্বীকাব করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় ফড়দনের 
গ্রত্যেকটি বিষয়হ অপন আপন ক্ষেত্রে চরম তব্বের সান দিয়াছে । তন্মণ্যে আবার সাংখ্য 
প্রকৃতি এবং বেদান্ত পরমাত্মার বিষয়ে পরাঁত-ত্বর সন্ধান 1দয়! ভারতীয় জীবনের সকল দিকে এমন 
সত্য স'ষোগ করিয়া! রাখিয়াছে যে, তাহাদিগকে অগ্রাহ্হ করিলে, শ্ারতীয় জীবন অসার হইয়! 
পড়ে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যার সীমাহীন পারাবারে এই তত্ব ঠাই পায় নাই। এই আত্মঘাতী 
ব্যক্তিই না্ি অসাধারণ তেজস্বী ও আত্মমরধ্যা্দাশীল ছিলেন। এ ছুইএর সামগ্রন্ত করা কঠিন। 
বিষ্ভাসাগরের সরল জীবন যাঁপন- ঠনঠনিয়! চটিজতা। ও উত্তরীয় চাদর মাত্র বসন প্রভাতর--কথা 
দেশে প্রচলিত রহিয়াছে; তাহার দ্বানশীলতা, মাতৃভন্তি ও পরোপকার ব্রত অসাধারণ ছিল 
একথাও অনেকে অবগত আছেন, তবুও দেশের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি তিনি কেন এপ 
বীতশ্রদ্ধ ছিপপেন, তাহীর কারণ খুজিয়া বাহির করিলে, বর্তমান যুগে এদেশের জাতীয় 
মহাব্যাধিরই এক্‌ ছুরুহ নিদান পাওয়! যাঁয়--তাহা পাশ্চাত্য সভ।ভার উপাসনা! । বিদ্তাসাগর 


৬১৬ ভীরতের সাধনা [৫ম খণ্ড --১$ম. সংখা 


তাহার বাহিক চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে যত্তই সরল ও স্বাধীন ভারতীয় প্রকৃতি পালন 
করিয়| থাকুন, শিক্ষা দীক্ষা আন্তরিক চরিত্র ও ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ ই পাশ্চাত্যের দাস 
ছিলেন -সাংখা ও বেদান্ত সঞ্দ্ধে তাহার যে অভিমত, ভারতের যাহ। কিছু স্বকীয় তাহান্ব 
স্বদ্ষেও তীহাই। নতুবা তিনি যে দেশে শ্রীভগবান যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে সামাজিক 
জীবনের চরম আদর্শ সঞল দেখা;য়া দিয়াছেন-_অসংখ্য মহাপুরুষ ও সাধবী রমণিগণ মামবীয়তার 
উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়। গিয়াছেন-_চিরস্তন কাল ধরিয়! ভারতের নরনাী থে সকল আর্দশ 
ধরিয়া চলিয়। ইহ জ বন সার্থক করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই দেশের বালক ও বালিকাদিগের 
শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত পুস্তকে আখ্যান মঞ্জরী ও চরিতাবলী -আরবদেশ, ইউরোপ ও আমেরিকা 
হহত্তে চরিত্র সংগ্রহ করিতে যাইবেন কেন? সত্যপ্রিয়তা, দান ও আশ্রয় প্রভৃতির উচ্চ আদশের 
জন্য শ্রীরাম, শিবি, দাতাকর্ণ প্রভৃতি জাতির চির সম্পুজিত চরিত্রাবশীতে কিছুই গ্রহণযোগ্য পান. 
নাই। সেই রূপই তিনি তাার সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কেবল বিধবা বিবাহের পক্ষে আপন 
পাঙিত্যের নিয়োজন করিয়া তৎকাল স্থুলভ আপন প্রভাবের দ্বার ধশ্াবধবংসী রাজকাছন 
প্রবর্তনের শৃত্রপাত করিয়৷ গিয়াছেন। ৃ 

বিষ্াসাগর দেশ মধো অসাধারণ সম্বীন লাভ করিয়া আমতেছেন। বর্ষে বর্ে তাহার 
স্বৃতিপূজা হয়। কিন্তু শা, ধর্ম, দেশ ও জাতির লক্ষ্যে তাহার জীবনের গ্রন্কৃত কার্ধ বিচার 
করিতে গেংল, সেই সম্মানে ব্যাঁধাত না আসিয়া যায় না। হুঃখের ধিষম এই যুগে এদেশে এ সফল 
ধিঘয়ে যে ধত বিশ্বাসঘাত?তা। করিয়াছে, সেই তত উচ্চ সন্মান ও প্রভাবের অধিকারী হইয়াছে । 
দেঁশবামী অবিচারে তাহাদের পৃ] করিয়া থাকে । কিন্তু সতা কখনও লুক্কায়িত থাকে না। ক্ষীণ 
টেষ্টাতেই তাহার সন্ধান মিলে। সংস্কৃত এসোসিয়েসনের অধিবেশনে এবার সম্পাঙ্ক সেই সধানের 
যে কিঞ্চিত অবকাশ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্তবাদার্থ। সেই সত বলেই 
যিগ্ণ।সাগরের অশেষ চেষ্টা সবে ও সাংখা ও বেদান্ত আগ পর্যন্ত সকপের শরঙ্ধগী ও ভক্ভিয় আসনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, জান গরিমার অংমাঘ ভাণ্ডার বলিয়া! সকলে উতদের পা হরে ও করিটৰ। 
সেই সত্োয় লক্ষ্যেই ছাভীয় জীবনের এ কালের হ্ৃজিত অনেক ভ্রম প্রমাণ দূর করিয়া, নাঁদ। 
গোছের তমোজাল ভেদ করিয়া, অনেক প্রতিষ্ঠিত মত শার্দের 105 005 বা অঙ্গীকতার উচ্হেদসাধন 
কাঁরঘ়া, জাতিকে আত্মগ্রতিষ্ঠ হইতে ১ইবে-তবেই তাহার গ্রকৃত কল'ণ পথ পড়ব ।-ার্শক। 


জাড ৩৫০০০স্প রতি 


কঃ পন্থা! 
(১) 
সরল পথে, চ'লবে না আর, বক্র পথেই চল্‌। 
সত্য কথায়, ভূলবে না! কেউ, মিথ্যাকরেই বল্‌ ॥ 
দুনিয়াটা যে নেহাৎ বোক- 
পারিস যত, দে না ধোঁকা? 


ধ্ছন-০৩৮5 


দিগদর্ণন 


লুকিয়ে রেখে, মনের হ'সি, ফেল্না আঁখি ভল্‌। 


সাহস করে, যা” এগিয়ে, ধরবে কে তোর ছল? 


(২) 
মাথায় রেখে, হজ মি টিকি, বল্ন' “হরি হরি” মুখে, 
লুকিয়ে খানা সাহেধি খান।, ধরছে কে আর তোকে? 
সমাজ পতির প্রাপ। দে টা, 
চুকিয়ে দিত ই, চুকৃবে লেঠ। ! 
দক্ষিণান্ত, হ'লেই শ্সীস্ত' উঠবে কে আর রুখে! 
সাতখুন মাপ, সব চুপ চাপও ধুলে| দিলেই “চাখে। 
(৩) 
খুনভাকাতি, পড়বে ঢাকা, গেরুয়া! পোষাক্‌ পর, 
সংস্কতের, বুক্নিদুটো, ধরে ক্ষেপা ধর, 
জবর জটা. মাথায় দে" ন। 
কুত্রাক্ষটা, গলায় নে? না, 
গাজার টানে, চক্ষুযুগল, রক্ত জবা! কর, 
খাতির পাবি, টাক1ও পাবি, থাকৃবে না আর ভর ॥ 
(৪) 
রোজকারটা, মন্দা যদিই, 9১৩৫০) দিঁয়ে যা ছুট, 
দেশোঙ্জারের নামটি নয়ে, দেশটি খাসা লোটো, 
যাঃ হক ০:১৫ এ সই না করে, 
বাইরে দরদ, দেখিয়ে, পরে, 
খুব গোপনে, তারি ফশীকে, অপর দলে ছোটো, 
যখন যেমন, তখন তেমন+ এই করে নে 7966০. 
(৫) 
দেশের কাঞ্জে খাটি মাহষ আছে কোথায় বণ, 
এই ফণকে সব, যাচ্ছে ঢুকে, যত ঝুটোর দল্‌, 
জোচ্চ,রিতে-_ভরা যে দেশঃ 
বাছতে গেলে, থাকৃৰে কি শেষ-- ! 
ভয় কিরে তোর, তোরই আদর হবে সেথায়, চল্‌, 
দেখ ন] যেয়ে কি সব লোকে, চালায় দেশের কল 


(৬) 
দেশোদ্ধার সে মুখের কথা, আসল্‌ হচ্ছে নাম, 
মৈই দাততে, আসবে টাক৮দেশবহদেশে নান । 


৬৯৮ 


ভারতের সাধন৷ [ ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


নেহাৎ বেকার ছিল যাঁর 

দেশের সের! হচ্ছে তারা, 
গোপন কথা, বুঝছে কে আর, কার বা আছে গ্রাণ। 
ধাগ্পাবাজীর, কারসাজিতেই, উঠছে গুণ গান ॥ 


(৭) 
মনের দুঃখে, কাজের মানুষ, পড়ছে যে ওই সরে, 
একচ্ছত্র, রাঁজ্য তোদের, হবেই এবার ও,রে ! 
পোড়া দেশের, নাইক সে চোখ, 
বুঝিয়ে দিলেও, বুঝ বে না লোক্‌, 
নেশার ঝৌকে” সবাই পাগল, সবাই আছে ম'রে, 
এই ফাকে তুই, গুছিয়ে নে কাজ, কৌশলে আর জোরে ! 
(০) | 
বল্বি মুখে, “অসহফোগ'” “সয়তান সরকার” 
যতদিন না, চিৎকারে তোর, বিরক্তি হয় তার !! 
মার ধোর? জেল, জরিমানা, গাল, 
তারপর »হে যাবি কিছু কাল, 
দেখবি, সহসা, বনে যাবি নেতা, সন্তা স্বাধীনতার, 
জয় জয় রবে, করতালি সবে, দেবে, দেবে ফুলহার | 
(৯) 
বঞ্ধুভাবে যে মোক্ষলাভের বহৎ দেরীই হয় ! 
শত্রু রূপেতে, তিন্টি জন্মে, মুক্তি স্থুনিশ্চয় 1 
দেখবি হঠাৎ হাতটি ধ'রে, 
ফোন গোপনে, ধোহাগ ভরে, 
ধল্ছে হেসে দেবত! এসে, এই লও বরাভয় ! 
ধনবান যশ, লুটবে দুহাতে, তখন আর কারে ভয়? 


(১০) 
সেদিন থেকে, নরম স্থরেই, গাইবি দেশের গান 
গাজীর দলে. “ডিগ বাজী” তায়, বলুন, ব'লতে চান-. 
সময় মতে চিকিৎসকে, 
ওষুধ বদল, করেই থাকে, 
সে সব তত্বের মূর্থলোকে, বুঝবে কি সন্ধান? 
আজ ষেট] ঠিকৃ, কাল সেটা ভূল, অপমষানও হয় মান || 


আশ্বিন--:১৩৪১ ] দিগদর্শন 


(১১) 
নাম ত জাহির, হ'য়েছে এবার কৌন্সিলে যা ঢুকে, 
ছেলে গুলা সব, পচৃক্‌ জেলে, দরদ দেখাস্‌ মুখে, 
ইষ্ট পূজার গোপন কথা, 
বল্বিই কেন যথা তথা, 
যে যা"ই ভাবে, ভাবুক না ত» ধরবে কে আর তোকে? 
স্-মযোগ বুঝে, কাদিস্‌ যদি ভারত মাতার দুখে ?? 


(১২) 
রাজার আইন, দেখলি ভাগ] নেহাৎ সোজ। নয় ! 


-সমাজধন্ম, থাকতে তনু, কাজের অভাব হয়? 
মন্থর মাথায় মারব ঘুসি, 
সেচ্ছাচারী হবেই খুসী, 
মূর্খ খষির মুণ্ডপাতেই সকল বাধার ক্ষয়, 
যাবৎ জীবেত, স্্খং জীবে, মিথ্যা জুজুর ভয় !! 
(১৩) 
নিজের টাকায়, কর্বে নেশা, লুট্‌বে মধু ফুলে, 
ধর্্রবজীর, চোখ পাঙানি, সইবে রে কোন্‌ 0০1এ 
তাদের মনের মতন ক'রে 
ধর্মকে তুই দেনা গ'ড়ে 
আচারবিচার যম-সংযম কোন কাজ জাত কুলে? 
ভাল লাগাটুকু, বেঁচে থাক্‌ শুধু সব ধরমের মূলে ! 


(১৪) 
“নারীর মুক্তি*__শুন্লেই নাবী, নিশ্চয় যাবে তৃলে, 


বিশ্বপ্রেমের, উদার গানে, পড়তেই হবে ঢুলে ! 
সাধুর বেশে, মধুর কথায় 
গণ্ডীর বা”র ক'রে খাম। তায়। 
লঙ্কার দেশে, নিয়ে যাবি হেসে, কেশে ধরি রথে তুলে, 
বুদ্ধ জটায়্‌, করিবে কি বল্‌, কিষা ভয় কোলাহলে? 
(১৫) 
এতটা আলোতে" পুতুলের পৃজ" গেলনাত দেশ থেকে, 
মন্দির হৃ'তে, তাড়াও শুচিতা, যাক অনাচারী ঢুকে, 
রক্তারক্তি হয় যদি তায়, 
ছুদশ জনায়, জেলই বা যায়, 
পুতুল ব্যাধিটা ক'ম্বেই শেষে. উঠুক দুদিন রুখে, 
মাযোন কে আম ছাড়বে তখন, মাতাল গুগা দেখে! 


শব, 


ভারতের সাধঝ। [ ৫ম খণ-১২৬া গাগা, 
(১৬) 
“ছোট লোকদের, জালায় দেশেও বাস:কর। হলো! দান 1 
যখন তখন, ঘর. কেঁধে সব? কেবলই ভিক্ষা! চায় 
আলন্তেরই প্রশ্রয় এই, 
ধর্টের নামে কেন আর দেই, 
আইবের.বলে, দুর কর সবে, মুখে বলগ “হায় হায় 
হরিজন যাবে, হরি মন্দিরে, কেন এত. বাধ। তায়-1?% 
(১৭) 
11111 0111 মিলে করে ধর্শাঘট-__শুধু চাই, আরে। চাই 
বাবুগিরি মোর, চলে যে কেমনে ভাবে না বেটার! ছাই !! 
সে সব পুতুল মানিনা আমর!, 
যা"না বাপু সব. সেই খানে তোরা 
এতখানি ত্যাগ, করিলাম আজি* তবু মন নাহি পাই.! 


সাম্যের গান, গাহিতেছি পাজী, তবু.কি বুঝিতে নাই ? 
(১৮) 


স্বেচ্ছাসেৰিকা, স্বেচ্ছায় যদি, দিতে আসে দেহখানি 
ছার জাতিকুল, নিয়ে কেন বন, কর এত টানাটানি ? 
সহশিক্ষায় অলামাল হ'য়ে, 
যবনেই যদি ক'রে ফেলে বিয়ে, 
হিশ্পুনারীর, লজ্জাট1 কি এ, কেন মিছে কানাঁকানি ? 
লহজ প্রেমের. অবাধ প্রবাহে, যায় যদি ল'য়ে টানি? 
(১৯) 
মিল্‌ নাহি হয়, ভাল নাহি লাগে দিবেত তখনি ছাড়ি 
বিচ্ছেদ আইন, রয়েছে রডীন, ভাবন। কি আর তারি? 
যেথা! যত্তার্দিন, লাগে যার ভালো, 
সেথা ততদিনই, প্রেমবারি ঢালো, 
বিপুল বিশ্বে, রয়েছে ত আরো, অগণিত নয়নারী ! 
স্বাধীন গারহ্ত, চাহে না বাধন হাওয়া যে স্বাধীনতারই ! 
(২০; 
হায়রে আমার বপতৃমি+ য়রে ভারত মোর, 
ছুঃখ-তোম্পর, বুঝবে কে মা, সবাই হলো যে চোর | 
দুষ্ট চারজন ছিল যা'রা ভালো 
কোন্‌ ঠাসা, হায়, তা”রাই যে হলো, 
সকল দিকেই, মতলবীদের, বেজায় হঃলো স্বোত্র! 
আসল কর্ম যকুলিতে| বাকি রহিল, জননি, তোর! 


ভীগহখরাখ নে 


বর্ণ-বিভাগ্ন। 


্রীমদৃম্থামী মহাদেবানন্দ জী 


বর্থ_রঙ, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীতাদি ভেদে বিভিন্ন। পৃথিবীতে মন্ুত্য মধোও এই বর্ণবিভোা 
পরিদৃষ্ট হয়। যদি মানবজাতি একই এডাম ও ইভের (4420 200 155৩ ) পুর কন্তাগণের 
ংশে জঙ্ষিয়া থাকে, তবে বর্ণ একই হওয়া আবশ্যক। আর যগ্যপি বিভন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে 
বিভিন্ন পিতামাতা হইতে মানবজাতি সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাঁকে, তবে বর্ণবিভেদ অন্নবার্ধা । 
মঙ্গোল, নিগ্রে', কাফ্রি, আগামানী, গিহুদী, (জু) দ্রাবিড়ী, আধ্য ইত্যাদি বহৃজাতির বহব্র্ণ 
হইবেই। অর্থাৎ দেশকাঁল পাত্র ভেদে বর্ভেদ। শীত গ্রীন্মাদিডেদ সবদেশ সমান নয়। 
কোথাও স্ুুজলা, স্থফলা, কোথাও বা! মরুভূমি, অন্ত কোথাও ব। পার্ধবত্যাদি দেশভেদ আছে। 

পৃথিবীর ুথম বয়সে, মধ্য বয়সে বা শেষ বয়সে উৎপন্ন বৃক্ষলতা ভীবজন্তর বিস্তীর্ণ ভেদ 
জিওলজি ( ভৃতত্ব) শাস্ত্রে আছে। ইহাই কালভেদ। আর মঙ্জোলের কপালের মস্থ, নিগ্রো বা 
আগ্াঁমনীর কপালাস্মি, আর্ধ্যগণের কপালান্থি ও শ্বশ্র কেশাদি ও পুথক পৃথক পরিদৃষ্ট হয়। ইহ! 
পাত্গত'ভদ। অন্মদ্দেশে যেমন চেহার! দৃষ্টে ইনি পাঞ্জাবী, ইনি মারাঠী ইনি মাপ্াজী, ইনি 
বাঙ্গালী বল! সহজ, তেমনি ইনি ব্রাঙ্ষণ, ইনি ক্ষত্রিয়। ইনি বৈশ্য, ইনি শৃদ্ধ তাহাও অনুমানসাধা 
বটে। এই বিভেদ পাত্রগত বিভেদান্তর্গত বলিতে হয়। শুনিতে পাই সুমা মার্ধিন দেশে 
নিগ্রোকে 191015৫ লিঞ্চড করে। জার্মান দেশে গিুদিরও সেই দশ! উপস্থিত। জুকন্ত। বিবাহ 
বন্ধন যার! স্বেচ্ছায়) স্বজ্ঞানে স্ুস্থশরীরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ত'দের বিবাহ বন্ধন ছেদন আর্য 
আদালত করিতেছেন। জু সিমেটিক, ও জান্মান শর্খমন্‌ বা ব্রাহ্মণ । মুপলমান জগতেও সৈয়দ, 
পাঠান ফোগল চেহার! দৃষ্টে বল! চলে। চেহারাট! বাহিরের অবস্থা, অস্থি মাঁংসাদির গঠন 
ভায়তম্যের বিভেদ। ভিতরে বুদ্ধির তারতম্যের বিভেদ৪ আছে। তঙ্জগ্ত কপালাদির ভেদ 
বটে। কেহ তীক্ষবুদ্ধি নেপোলিয়ন বা প্লেটো, কেহ বার্ক বা বুদ্ধ, কেহ যী বা কুষঃ হন, আবার 
কেহ বা নিরতিশয় মন্দবুদ্ধি হন। সব সমান নয়। বিভেদ সর্বতর-ন্ন্তরে বাহিরে। বুদ্ধবৃস্ত 
তীক্ক অথচ ঘোর চঞ্চল বা স্থির হইয়া থাঁক। তৃষ্জে জিণাতক বুদ্ধি কেহ কেহ বলেন। ঘোর- 
ফুষ্ঠকর্ণজাতীয়। চঞ্চলরাবণজাতীয়, স্থির বিভীহণ-াঁতীয় হয়। ভাষাস্তরে ইহ! সত্ব, রঙ্গ; ৫ 
তম; গুগতজয়নামে অঙিহিত,হয়। এই তিন গুণব বিভিন্ন সমাবশে বিছিন্ধ চরত্রর লোক হয়) 
এইটা. কার্যতেদে, ব্যবহারতেদে বড়ই পরিশ্ফুট হইয়া থাকে । নাধারণতঃ সর্বসমান্ধেই এই প্ররুতি 
প্রদত্ত বুদ্ধির ত!রতমা; কাঁধাকপলাপপের৪ ধার] বংশপরস্পরাঃ পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। ইংলগ্ডে 
আইরস, স্বচ, ওয়েল্দ্‌ ও ইংলিশ চারিটী জাতির চেহারা, ভাষাঃ ব্যবহারাদি যেমন প্রকৃতিগত, 
তেমনি রোমের প্যাটি লিয়ান্‌, প্লিবিয়ানের ন্যায় লর্ড ও কমন্‌ দেখা যায়। সর্বত্রই এই দূর বিভেদ 
লক্ষ্য করন তা প্রকারের লোক চারি প্রকারের স'জ। প্রাপ্ধ হয়--মিখনারী, মিলিটারী, মার্ছাপ্ট 


ওম্যাহমাপলেঝরাম় ৷ উর চিন্তক ব। পুরোহিতের দণ। দেশ রক্ষক জি বা গলঃকাটায় দল 


৭৪২ ভারতের সাধন৷ [৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্য। 


বাণিজ্বাদ্বারা দেশের এশবর্ম্য বুদ্দিকারী টব্শ্য বা পকেট কাটার দল এবং মোটবহনকারী মজুরের 
দল। এই প্রকৃতিগত বৈষম্য রোধ করিবে কে? 

মার্ীত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বৈষমাই হ্থষ্টি, যখন টবষম্যের অভাব তখন 
গ্রলয়। ব্রিগুণান্সিকা প্রকৃতির ত্রিগুণের বৈষমো হি ও সাম বা সমভায় লয়, ইহা শাস্ত্রে 
পরিদৃষ্ট হয়! বন্তগানে একই ইলেকইণের কাঁপ, চাপ ও তাপের বিভিন্নে ইহা সোনা, ইহা রুপ! 
ইহা তাম। ইত্যাদি বিভিন্ন সা প্রাপ্ত পদার্ঁ কল্পোত হয়। যেনন একই কাঁববন কাপ, চাপ ও 
তাঁপ ভেদে কখনও অতাজ্জল হীরক, কনও গ্রেদা£ট (পেন্সিল), কথনও চারকোল ( কঘল1) 
কখনও ব। করবন (গ্যাস)। কাপ বা গতি রঙজাগ্ণ।স্ক, চাপ ব। গুক্ত তমোগুণাম্বক। 
এবং তাপ ব| বিচার দ্বার। শুদ্ধ সন্বপ্তশান্ুক। একই প্রচর্তির বিক্ষারে স্থষ্ট অর্থ এই বিভন্নতাই। 
ভ্রিগু।ন্সিক| প্রকৃতি দেয় সমভাবে ক্রিছাপীল। যেমন বাঠিরে, তেমনি ভিতরেও ত্রিগুণর 
বিকাশ হয় পূর্নেই উক্ত হইগাছে। এই পকল লক্ষা করতঃ বন্ত্রঃচিক নামধেয় উপশিষদে এরূপ 
বর্ণিত আছে ।__অজ্ঞান ভেদক, জ্ঞানচক্ষুন ভূ স্বন্ধপ, জ্ঞানহী-নর দূষণশপ বজ্রচ্চি নামক শা 
বল। হইতেছে। ব্রাণ, ক্ষ্রয়, বৈ, শুদ্র এই চারিবর্ণ ছেদ প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল বর্ণের 
মধ্য ব্রাঞ্ষণ প্রধান ইহা বেদ ও স্মৃতি শাঙ্কোক কথা । এবিষয়ে জিজ্ঞান্ত আছে। এই ব্রাহ্মণ 
কে? তিনিজীব 2 ম্মথব| দেহ, অথলা জাতি অথবাজ্ঞান, কিনব! বর্শা, কি ধার্মিক? যদি জীব 
ব্রাঙ্গণ বল, তবে তাহা বল! ঠিক হইবে না| অতীত ও অনাগত আনেক দেহে, জীব একনণই 
থাকেন। একেরই কশ্মবশে অনেক দেহ লাভ ঘটে, কি দেণী জীব একঈরূস সদ! কাল থাকেন, 
স্থতরাং জীব ব্রাগণ নহেন। [কম্মবশে বিভি্ দেহ অর্থ দেবল নর দেহ নয়। বুদ্ধ ৪ 
জড়ভারতাদির ন্যায় সিংহ হরিণাদি দেহলাভ বুঝিতে হইবে ।)] তবে কি দেহ ব্রাহ্মণ? না, 
তাহাও নয়। কেন না আটগ্তাল নব মগ্'য্যর প!ঞ্চভেোতিক দেহ। সেই দেহ সব মন্ুণোর 
একরপ। (হস্ত, পর, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি একরপ)। সকল দেছই একরূপ বালা 
যৌবন, বাদ্ধকা, জরা মরণ ধর্শাশীল। ধর্শাপন্ম সব দেহেই সমান দুষ্ট হয়। মোটামুটি 
ত্রাদ্দণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্ব পীত্রবর্ণ ও শুদ্র রুষবর্ণ হইগ্া থাকে কিন্তু সর্বত্রই 
এইদ্প হ বে এমন কিছু নিয়ম মাই । অর্গাৎ ইহার ব্যতিরূম দৃ হয়। (এইটী লক্ষ্য করও£ 
বঙ্কদেশে একটী গ্রাবাদ আছে-কাল বামন, ক্ট। শুত্র বেট মুপলমাঁন ইত্যাদি )। আর দেহ 
্রার্থণ হই'লে, ব্রাহ্মণ দেহ দাহন জগ্ত পুত্রাদিতে বন্ধহতা সাপ অর্শিত। তাহা! কখনও কেহ বলে 
ন।) হবতরাং দেহ ত্রাঙ্গণ নয়। তবে কিজাতি ব্রাঙ্গণ? না তাঁহও নয়। কানণ মগ্তয্ত জাতি 
ঘহিভত প্রাণীদেহচভৃত অনেক মহর্ষিব নাম শ্রুত হয়। খগ্তশূঙ্গ মুগী হইতে, কৌশিক কুশ 
হইতে জংমবক দঘুৎ হইতে, বাজ্সীকি বন্মীক হইতে, ব্যাস কৈবন্ত কন্তা হইতে, শশপুষ্ঠ হইতে 
গৌতম, উর্ববী হইতে বশিই, অগন্ত্য কলশ হইতে জাত এরপ শুনিতে পাওয়া যয়। এদের জাতি 
যাই হে'ক অন্য খ ষগ"ণর হায় উহ!রাও জ্ঞানগ্রদ ব্রাঙ্গণ এজন্য জাতি ব্রাঙ্গণ হয়? তবেকিজান 
হইলেই ব্রাহ্মণ হয়? ব্রগ্গ জানাতি ইত ত্রাহ্মণঃ। ন| তাহাও নয় কারণ ক্ষব্িয়গণ মধো ব্‌ 
পরমার্থ জানসম্পন পরিদৃষ্ট হন্‌। ্‌ 

[যেমন পঞ্চাল রাজ প্রবল টতখলি। কেকয়রাজ অশবপতি। মিথিলা স্বনক। মু 


আশ্রিন--১৩১১ ] বর্ণবিভাঁগ বহ্‌ 


ইক্ষু প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও ব্রাঘণ বাঁলকগণ্ে উ দেশ দান ক রলে? ব্রঃগণ বলিয়। অভিহিত 
হয়েন নাই সুতরাং ব্রহ্গজ্ঞ।নী হইলেই ত্রাণ তাঁহাও ধলা চলে ন।। তবে ক কন্ ব্রাহ্মণ ? 
না তাহাও নহে। সর্ব থাণীর সঞ্চত গ্রারক ও শ'গামী কম্মমতধা সাসম্মা দেখা যর । প্ররদ্ধ কর্ম- 
প্রেরিত হইয়৷ লোকে ক্রিয়ার অনুষ্টান কবে) এএদ্য কম্ম ব্রাদণ নয়। তবে কিপাশ্মিক ত্রাণ ? 
না তাহাও নহে; কারণ ক্ষত্রিমাদি এমন কি শুর্দ্ বহণান ধম্মের অগ্রষ্টান করেন। স্ৃতরাং ধারক 
ব্রাহ্মণ নয়। তবে ত্রাঙ্ষণ কে? উত্তরে -উপশিঘদ বলেন যে কেহ আপনাকে অদ্ধিশীয় জাতি 
গুণক্রিয়াহীন, ষড়,র্ি ড়ভাব ইত্যাদি সর্দদোষরহ্ত, সত)গু'নাননা্থরূপ, স্বয়ং পির্বিবল্প অশেষ 
কল্পনাধার, অশেষ ভূশান্তর্যামী, স্বরূপে বচদাঁল। অন্তবহি আক.শবৎ অন্স্থ ত অথগ্তানন্দ ভাব, 
অপ্রমেয় অন্থভবৈকগমা, অপরোক্ষঞ্াপে ভাননান, কর হলে আননকী ফ.লর গ্তায় সাঙ্গাং, অপরে।ক্ষ 
কৃত নিবন্ধন কঁতার্থ, কম হাগার্দ দেযপতিত) শমরমাদি সম্প্,। মাংসর্ধ্য ভূষণ! আশ। মোহাদি 
রহিত, দস্তাহস্কারাঁদি দ্বার! ব্ চনত, অগ্যথা ত্রাগণ পি হয় না । বংশের ধারাতে উৎকর্ষ 
থকে কিন। সে বিষ/য়, ও:কার মমিন বলে যে, উহ। তয় পারিবারে ছল তগ্থর উৎকর্মত। ও নয়নের 
উৎকর্ষ সেই তন্তবায়বং*ই করিয়া ছল, গপির ৭ ত্রাকণে খরেন নই। দিনীর সেই লৌহময় 
জয়স্তন্ত ও কতিপয় কমানাদি যাহা ও'কা এ ভি স্থানে বর্তনানে শিন্দুণ লেপিত দেখ। যায়, তাহার 
তে জং পরে ন|; এই শৌহনিন্বাণে পঙ্ঘ চান উতর গা লাভ করিয়াছিল | সেহঠ কামার নাই। 

লাহা? নাই । কান্দীর। শালণ মুশিদাবাতদন রেখন বন্ধ মে মণ ইাবিকরগণ করিতেন তাতাদের বংশ 
পরম্পরায় উহ! উৎবর্ম লাভ করিয়াছিল ভুায়99] তদদ্বাণণ্ ভটপ ড় বংশপকম্পরায় উৎকর্ষ 
লাড করিয়াছিল, অন্ুন্র তাকরে নাই । এমন €বট। বশ পরন্গরাজ কোন কোন বিগ্যায় বেশ 
উত্কর্ষ লাভ দেখ! যায়) হতিহ ইহার সাপ) বহুত আছ এজন্য লিপ] হইল না। এবম্প্রক।র 
সর্ব দেশে সর্বকালে প্রকৃতির গুনবরদের বিকাশের তারভমে। বনাদির ভাগ চলিয়। আমিতেছে। 
উহ্‌! ব্রাহ্মণ বা শাস্ত্রের কারধারি নহে । প্রকৃতি বেটা ও গ্রকুতি কেন ঠবষমা ত্যাগে 

স্ষ্টি করেন নাই এ বড় অগ্ঠান্ন। আমর| মণ মনন এটা বছই পছন্দ কার পিস্ত প্রকৃতি তাহাতে 
বাধ! দিবে? মারনা ভাই এই গ্রকুতিটাকে তবেই ও ঘৰ স্নান হিয়া সা। 
শান্ত্রবলে “রৈগুণ্য শিষয়। বেদে| নিষ্বে গুলো ভবন 1৮ তিনছ্চণের অতীতে নাকি যায়গ। 

আছে, তথায় সব সমান হয়। তাই শান্ব পুনঃ এলে ভিন রং ফোঘ উঠাতে” বমবুদ্ধি বিশিষ্যভে। 
প্রকৃতির পারে যাইবার বাবস্থ। ত শাশ্ব আছে। এস হন কণ। | শষ কালীর রূপ প্রন্কৃতির 
ফণ।র উপর দাঁড়াইয়। কৃষ্ণের হ্যা বশীব।দান আানির্থ বর। উৎ। বড়চ আননে ভরা। সত্ব 
রজশুম: ভিগুণাত্বিক1 প্ররুতিই সেই কণার সর্প, যান কণার তলে বাম করলে অথাৎ প্রকৃতির 
অধীনে থ।কিলে সমভাব অদস্তভব। সে.বদদা রাখেবেই | তই প্রকৃতির কণার বাহিরে গেলে 
শ্বাস ফেলে বাচা যায়। সব সমান আর করিছে হছ ন।॥ আনি সমান হয়ে আছে হাই সমান 
হয়ে ষায়। সেপথেন। গিয়া শাস্ত্র দিদি 'থ ভ্যাগে চললে প্রত তকে জন করা বুঝ যায় না। 
একে গ্রকুৃতির অধীন ত'তে আবার তার পাই বরকনদাজ ১-টা রঃ নয়, এরও সব অধীন 
করিয়। রাখিতে চাঁয়। অবীনতার বন্ধনে থ.কির়া প্ররুতির আাইন ইবন কৰা দণ্ডার্থ। ইংরাজের 
আইন উল্লজ্ঘনের দণ্ডাপেশা প্রকৃতির দণ্ড আর9 ভয় । পূর্ন বলা হইয়াছে সাম্যই গ্রলয। 


০১ 
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কথাটা এবটু বিঙ্লেষগ করা যাউক। যখন কোন দেশে সব সমানের ধুয়া উঠিদ্বাছে তত 
গ্রলয় তখনি ঘটিয়াছে। উহাকে সিক্িলওয়ার বলে। রে'মে ক্রটাসাদি বলিপেন-মিজার 19 ৪ 
05105£ 00 0116 16001107618 6 686 01005 80 08652100856 18]. 
সিজার বধ ঘটিল, সিভিল €য়ারও ঘটিল, রোম রাজ্য আর রিপাবলিক চায় নাই পায় নাঁই। 
৮ বৎসর যুধ্বের পর সেই জুলিয়াস সিজারের পোধ্গুজ অগষ্টাস পিঁঞজার সম্রাট হয়ৈন। ঠৌঁই 'ঈমট। 
রোমের ইতিহাসের অতি উজ্জল পৃষ্ঠা বলিয়া! গণা হয়। ইংলণ্ডে চীলসণনদি ফাই বড় পাঁজী, ক্র 
তাঁর উচ্ছেদ সাধন, সব প্রজ! সমান। ক্রমওয়েলাদি উঠিলেন, চীলর্স বধ হটঙ্লেন। ১১ বহর 
পর সেই ফ্রমগয়েল শত, অমনি চালসর্দি সেকেত্ডের লণ্ডন গ্রবেশ, জ্ুম্য়োলের হাড়ের 'ফাপি, 
প্রঙ্জা চুপ, কথা কয় নাই। সিভিল ওয়ার খণ্ড প্রলয় নয় কি? এখনও সেই চালস'বংশ রাঁজত্ব কয়ে। 
ফান মিরাবো প্রভৃতি বলিলেন, পব সমান (8159105, [705৮ 20 ঢা তিনি তে ৬ঠি 
]., [6০8536চ৮ ) অমনি প্রলয়ের বিষণ বাঁঞ্িল, লুইর মাথা গেল, রানী'গেল, সব গেল, বঙ্থ মুড 
গড়াগণ্ড় গেল । কোথ| হতে কাশ্রিয়ান বালক উঠিল, জয় নেপোলিয়ান ধ্বমিতে ফ্রান্স মুর্ধরিত 
হইল। সম্রাট নেপোপিয়ান প্রজার হৃদয়ের প্রিয় ছিলেন তাহা তিনি ধখন টজলেডিদীতে পীর 
হয়ে এলবা হতে নিসংসহরে নাবেন, তখন খাল হাতে এক লাটা; আর তার প্যারিসের দিকে 
অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে ভাইবলি ইম্পিরয়৷ ধ্বনি শ্রবণে লুইদি এইটিঙ্থের প্যারিদ ত্যাগে পলায়ন 
স্বিদিত। নেপোলিয়ানের মৃতদেহ সেণ্ট হেলেনা হইতে ২* বৎসর পর গৃহে আনয়ন ও তাহা 
সম্রাটোচিত সম্মান সহ মহাসমারোহে প্যামিসেসের উপকঠে স্থাপন ফরাসী প্রজার সম্রর্ট্্ীন্তির 
যথেষ্ট পরিচয় দেয়। আর নেপোলিয়ানিক ওয়ারট। খণ্ড প্রলয় 'তাহ। লিখ। বাছগ্ল্য। ইহাতে 
বলিতে হয় সব সমান বুলি প্রকৃতি রাণী সহ্‌ করিতে পারেন না। তাই প্রতিহ্িংসাচ্ছলে ধ্বংস 
দার] পুনঃ বৈষম্য স্থাপন করেন। ইং ১৯১৮ সালে রাশিয়া রাঁজ্যে সমতার বিষাণ বাজিয়াছে। 
ইতিমধ্যেই তাহা! কথার কথ। হইবার পথ নিয়াছে। শুনিতে পাই লেলিন ষ্রেলিন চিচিরিন 
“ও ট্রট টন্কি ইত্যাদি রুধিয়ার গরম হিতৈধীগণ জার নিকোলামের মুণ্ডপাত করিয়া সব পশ্ষীন 
করেন। সিভিল ওয়ার এখনও ঘটে নাই। গৃহ বিবাদ ঘটে নাই বগা চলে না। জেলিন খত, 
টিচিরিণ অস্তরীনে অবস্থিত, উ্রটটাদ্ধ বহিগ্বত। ইউরোপেই স্থান তার মিলিতটেছে ন।। এসিয়ার 
এক্ষোরায় যাঁদ মিলে। কেহ কেহ বলে এক ৰনে ছুইটী বাঘ থাকিতে 'পারে না। ক্তরাং 
ঠোঁলন ও উ্রউটস্কি বা চিচিরিন এক রাজ্যে স্থান পান কি করিয়া? 'ট্রেপিন এখনও জার উপাধি 
'নেন নাই। তবে তার বাক্য অন্তগা করিলে প্রাণরণ্ড অনিবাধ্য। অহরহ এই গ্রাণদও 
বাটার পাশিয়ায় নাকি লাগিয়াই আছে। হতে পারে উ্র্টটস্কি রশ জাতির মঙ্গলাবশঙ্ধী 
'বিদ্ত ট্রেলিনের ভ্ঠায় জারনিকোলান তার মতের বিরোধী ব্যক্তি ব্গকে অগ্তরীন “ও খহিষ্কত 
করিতেন, সময় সময় ফাঁসি কাষ্ঠে খুলাইতেন। তবে জারের লময় 955০1) ০ 070086 'বাণু 
(৩5৭০1০0190০) ছিল ন!, এখন তা বেশ আছে। তুমি শান্তচিত্তে অ।পন কামনায় বসিয়া 
ধিশুর ধ্যান করিতেছ ভাহ। ষ্েলিনের দুতের সহ হইবে না, কান পাকড়হিয়! ক্দে লাগাইবে। 
এট (55৫০7. 010)09070 এর বিরোধী নয়। টটটক্কি বা! চিচিরিনের বাঁফ্য ৬০৫৮7 ০৫ 
৪০০০০। এর সাগিল হইতে পারে না, কারণ উহ! ঠ্টেলিনের পথের অন্তরায় কিল 'য। কজিন 
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চিন্তা করেন ও বলিবেন, তাই 65101) ০6 90৩০০1 1560010) 01111905]) বলিয়া জানিবে। সব 
সমান, তবে ০১৫ কে বেশী না দিলে ভাল কাম দিবে না, এই জন্ত কিছু সমান ভাব য়! দেখ) 
তাহার! ছুই তিন পুরুষ যদি 50০1 থাকে তবে তাহাদের সঞ্চিত অর্থকে ০100102] বল। যাহবে না। 
সব সমান কল্পমা করিয়া লইবে। কারণ ষ্েলিন এইটা বাবস্থা! কাঁরলেন। সব সমান মুখে গতবার 
কপ.চাইলেও সব সমান হইবে না। যখনই লিডার বনিল অমনি 91756 17761702111) ঘটিল জানিবে। 
লিডরের চিন্তার ধারাই সবার চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করিল, যদি কেহ বিরোধী হও তবে সে বিদ্রোহী, 
দেশের কুসম্তান। তবে সি, আর, দাস ব। নেহেরু মত ফলাও হইতে পার তবে অন্ত কখ|। 
অর্থ-॥যাঁর লাঠী তার মাটী'। যার বুদ্ধি সে মেষের ন্যায় অক্পবুদ্ধিকে দাসবৎ চাঁলাইবেই। 
উহী৷ প্রকৃতি প্রেরণ । ডাক্তার ডাকিয়া সব ঘটে সমান বুদ্ধির সি করিতে পারিলে সব ষমান 
হইতে পারে। নতুবা যা আছে তাই থাকিবে। চারিবর্ণ থাঁকবে। প্রকৃতি আইন বদলাইবে না 
ধরব নিশ্চয় । অবস্থামতে শ্রুতি ষে প্ররুতিকে শ্ববশে আনয়ন করিয়া সমত। স্থাপনের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহাই একমাত্র পন্থা । £নানৃঃ পঙ্ট। বিদ্য ত অয়নায়। অতএব শাস্ত্র বাক) উন্নজ্ঘন না 
করিয়া! বিচার পুর্ন্ণক শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে চল, সব সমান এই কথার সাফল্য দেখিতে পাইবে। 
এজন্য যিন প্রকৃতির পারে গমন করিয়াছেন তেমন 30০:৮ এর নিকট গিয়া এ পথ বিবয় জিজ্ঞাস! 
করতঃ চলিতে হইবে । অলমিত। 


সমাগত । 
তীষুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিৎস্ণ প্রচ্ছদ 
কক্ষে প্রবেশ করিয়। সম। মুহূর্তের জণ্ঠ একটু বিহ্বল এবং ভীতিসন্চিতা হইল। তাহার 
স্ুলোর ভূততপূর্ব সেক্রেটারী মিষ্টার ভাছুছী তাহার সঙ্গুথে' ন্যুনাধিক স্বাদণ বৎসর পূর্বে সম। 
তাহাকে দেখিয়াছিল. তথাপি, এতপ্দন পরেও সম তাহার দেহে বিশেষ কোনে! পরিধর্তন লক্ষ্য 
করিল না। কৌতুকপ্রি্ন কাঁ-সং সাজানই যা'র কায, মে যে খাতির কিনব, অস্গ্রঠ করিয়। 
মিষ্টার ভাদুড়'কে ম্পর্শ করে নাই, তাহ। নয়, সম! একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝল যে, চতুরের উপর 
চাতুরী করিয়া মিষ্টার ভাদুড়ী পাচ গিকার কলপে কলের সে চাতুরাঁলী ভ'ঙ্গিয়। দিযাছেন। 
সমা ভাদৃভীকে দেব্বামাত্রই চিনিয়! ফেলিল বটে কিন্তু সে যহই সঙ্কুচিত হউক, এই 
কয় বসরে তাহার দেহের যে পরিব্$ন ঘটিঘ়:ছিল, তাহ! ভেদ করিয়! ভ'দুগীর তাহাকে চিনিয়া 
উঠ্ঠিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল ন!, ঘটিল৪ তা-ই। মিষ্টর তাছুডী সমাদক চিনিতে পারিলেশ 
নাঁ। সম! একটি নমস্কার করয়া তাঁহ'র হাতে কাগজটি দিত্রেই তিণি সমাকে একটি চেগাপ্র 
বন্সিবার ইঙ্িং করিগ্ন, ধলিলেন,_-“ঝসে:। তুমি কি এখানে থকৃতে চাও?” সম। বসিল না, 
ঈাড়াইয়। রহিল; বল্িল-_”আজ্জে ই, তবে ধর্দ কোনে একট| কিইু কয কথ্ধ দিতেন, তা'লে-” 
মিঃ ভাঁছুড়ী সমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়। লহ” বলিলেনঃ_-“কাঁদ কম্ম ? তুমি লেখ পড়া 
কিছু জান?” সমা বলিল, _ «আজে, লেখাপড়া: কিশেধ কিছু জান ন!, য্যাটি কু পাস করেছিলাম, 


৪০৬ ভারতের সাঁধন। [ ৫ম খণ্ড--১২শ সংখ্য। 


আর ঠি)৩ 25 মধ্যে [09190 10051 কিছু শিখেছিলাঁম--” মিষ্টার আবার একবার ভাল করিয়া 
সমাঁকে দেখিয়। লইয়া বলিলেন_-“আমাদের এ 10961106190 বেশীদিনের নয়, এট! একটা! ০793- 
991 118009090 বলেই হয়, তা” হলেও আমি তোমাকে 0০510 করবার চেষ্টা করুবে। ; 
'আমার 111069 9০:৫০: কুমারী কমলা, তৃমি দেখে থাকৃবে, যিনি বেরিয়ে গেলেন, তিনি 
এলে, আমাদের £1 অনুযায়ী ৪ হয়ে গেলে, আর আমাদের £4195 পড়ে দেখে তুমি রাজী 
হলে যা? হয় কর! যাবে) তিনি এলেন ব'লে, তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর,_ব'সে! দা, এ 
চেয়ারটায়, একটুক্ষণ 1% বলিয়া সমীর মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টিট৷ সমার বেশ ভাল 
লাগিল মা। অনেক চাহনি সম।র চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের চক্ষে এ চাহনি 
যেন শ্বাশানে ক্রোটন গাঁছের মত সমার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিল। সমা ঈষৎ চিস্তিত ভাঁবে একটি 
চেয়ারের উপর বসিল। তৎকাঁলে মিষ্টার ভাদুড়ী তাহার সন্খুখের টেবিলের উপর গসারিত একটি 
ধাতার উপর একটি কবিত! লিখিতেছিলেন, সেটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই কুমারী কমল! ফিরিয়া 
'আসিলেন। কবিতাটি এই_- 

'প্রাণের ভিতর সপ্ত সিন্ধু মথিয়া উঠিল! 

যেই সুধা, সেই স্তধা আকধি আনিলা, 

বসাইলা হৃদয় উপর তোমারে--হে হৃদয় ঈশ্বরি ! 

পুজা তব প্রীতিপুষ্পে, ভোগ-_পৃত অমৃত লহরী !! 


একজিহস্ণ পজিচ্ছ্েছ্‌ 


কুমারী কমল! ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট-_শিঙ্গিত) বঙ্গমহিল| | রাঁটের অনেক 
গ্রাম্য পাঠক, বোধ করি, অগ্যাপি সেই পৈতামহিক অমেধ্য গৃহিণী লইয়াই ঘরকরুবা! করেন, 
শিক্ষিত। বঙ্গমহিলার স্বরূপ তাহার| সইস| হবগত করিতে পারিবেন বলিয়! বোধ করি না, যেহেতু 
তাহাদের মাহিল্য-বোধই নাই । 

ইউনিভারসিটিয় হেমময় জঠর--রত্বখনি ! “কমলা একটি হীরার টুক্‌রা 1” বিদ্যা 
অধ্যয়ন কালে এ বথাই কলে বলিত। কমলার ইউনিভার“সটি ক্যারিয়ার খুবই প্রীলিয়ান্ট ছিল। 
কমলার পিতৃমাতৃহীন এক মাতৃত্ষপাপুত্র কমলার পিত্রালয়ে থকিত এবং কমলার সহাধ্য।য়ী ছিল; 
তাহারই একটু অাবধানতার ফলে কমলাঁকে দিন কতকের জন্য একটি মহিলা শ্রমে আশ্রয় লইতে 
বায হইতে হইয়াছিল, সে প্রায় বিশ বৎসরের কথা । ম্বৃত্তির সে কালমাটুকু আঅমকপ।য় সিন্ধু- 
কুলে বিনঞ্জিতা, এবং কমলাও তদ বধি বেজ্ঞানিকের গুপ্তঘারে শরণাপন্ন । কুমারী কমলার নামটি 
কলিকাতার গোলদিঘি, পদ্মপুকুর, কুমারটুলির মত বিফল নয়, কুমারী বস্তৃত;ই অুতভর্তা। পুকষে 
কুমারীর বিদ্বেষ কিম্বা সারা ছুনিয়ায় গ্রমীলারাজ্য খুঁভিয়া না পায় বশতঃই পুরুষের সহ- 
যৌগিতায় বাধ্য হইয়াছেন কি না, এ গৃঢ় মনক্ত্বের সন্ধান ₹ই নাই ; আর ০০ কৌ: 0০ ডু; ৫৪ কে 
০৫ সি আদি করিয়া যে বিদ্যার আরম, সে ক্ছ্যার বিদুষীকে যে সর্ব বিষয়ে ব্যবহারিক সাগর 
রাখিতে হইবে ইহাই বা কোন্‌ কথ|? ভবে, এবদেশদশশ ভগবানের উপর কুমারীর বিদ্বেষ 
যথেষ্টই ছিল এবং ফলে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে ভগবানের চাতুরী কতকাংশে ব্যর্থ করিষ্না দিয়া- 


আশ্বিন--১৩৪১ ] সমাঁগতা ৭০৭ 


ছিলেন, এ সন্ধান পাইয়াহি। বাই তার হেতু মূলে রহুক, কুমারী বিবাহ করেন নাই। তারপর 
কু্জন কঙ্গীনের অভিপন্ত বালীর বাধে যোগ, পড়িণা যন পার অবকুন্ধ জলোচ্ছাস প্রবল বলে 
হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গকে প্রাবিত করিয়া, তাহার শ্বসরোধ করিতে ছুটনা গাপিল, সেই কালে চির- 
কুমারী কমল| ভাপিয়। আপিগা। কবিবরের কাবার্োটায় আটক্‌ পড়িছ। গেলেন । 
দৃত্তকবি গহিয়।ছেন-- গব্থার্থ কথ| যদি বাহিরাম্ মুখে 
কৈকেয্ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি 
নরবর ; কিন্ব। দি চুণক।লী গলে 
খেদাও গহন বনে!” র 
তা” যদ্দিও নানাবিধ রুক্ষ, ক্ষ ভক্ষা ভক্ষণ ও রদনার রস কাট।ইয়। অগ্ঠাপি তাহার “ঢ"কে 
প্ড* ছাড়াইয়। ণ্য” কর।ইতে কিন্বা “শশকে “হি ঘুগাইয়। “এ” করাইতে পারে নাই, তখ।পি, তই ০০ 
কো এবং ০ ডু বিছ্য। তাহার মন্তি-ক্কর সমস্ত জডতাটকুই নাশ করিয়। দিয়ছিল। ওই যে থিয়েটার 
এবং অন।থ, অবল। আংশ্রব, উহ। বন্ত্রতঃ পক্ষে কম্লারই উর্ধির মন্তিক্ষের চিন্ততর ফল। কিন্তু হইলে 
কি হয়, “এই পুকন জাতি কী বে ইমান্__মাসীর সাওয়াল্রে বিশ্বান কর! জাই ন।” আ! কবিবর 
তো! পরের পর ত্তণ্ত পর! তাই, বুমারী কঘল। ফি'রিঘ। আসি! যখন সমাকে মিষ্টার ভাছুড়ীর সন্মুখ- 
ভাগে চেয়ারে বপিয়! থাকিতে দেখিল এবং মিই।রের সন্মখের দেই কবিতাটির উপর নজর পড়িল, 
তখন কুমারী কমনা দেই কবিত!র খাতা উঠাইর়। লঈতে লঈতে ব কথাই ভাবিলেন এবং 
কিতাটি পড়ি়। কট *্বার়ি তলো!চনে গিষ্টান ভাদুডীর প্রতি একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, একটু 
বক্র হান্তনহকারে বলিলেন_বুড়। বসের শোক্‌না শিন্দু মন্থন করুচল শোদ। উডে ন।, গরল 
উড্ভে » এই বলিপ্ন। খাতাথানি একট নথন্দে টেবিলের উপর ফেলিয়া! দিলেন । 
মিষ্টার ভ।ছুডী ঈষৎ হাঁন্য সহকারে শির্ত্িকার ভাবে কমলার এই অভিনয়ট উপভে।'গ 
করিলেন_-ইহাঁতে তিন বেশ অগ্যন্তই ছিলেন; এবং _লিলেনগ-“হুমারি, উনি 20170195100 
চান, একবার (০১৮ ক'রে দেন; আর ইনি কতকট| লেগ! পড়া9 জাঁনন ব'ল্চেন, সেটাও 
দেখুন যদি আপনাকে কোনে! রক্কন ০৯৪1৯ কর্তে পারেন ।, চুমারী ততক্ষণ অন্য একটি টেবিলের 
উপর কি কাগন্জ পত্র নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। ভাছুড়ীর কথ শেষ হইতেই কমলা”_“আচ্চাঃ 
অবে আযানি !” বশ্যি। একটি কাগজের কাইল ভাঁছুডীর সগুখে ফেলিণা, দিয়! বলিলেন, 'দেভুন। 
এই সতর নন্বরের হওদ। অ'জ পা] অইসে, টু তাউ জান্যে) ম্মা ই ভিলবারি দিতে অইবে। 
আর অই বয়ড| নগর হেন আকার নাই [ইট কল্‌ রইপে? বশিয়্াই সমাকে পশ্চাপ্তিনী হইবার 
ইঙ্গিৎ করিয়। কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 
এই অর্পক্ষণ এই বাড়ীতে আপিম়। সবপ্দি সম। যাহা শুনিয়াছিল এবং দেখিয়। ছিল, সমন্তটি 


মনে মনে আলোচনার ফলে, মার মনে মানত একট মেঘ ক্রনশঃ বিস্তার লাভ করিতে ছিল। 


অন্তি-প্রসন্ন মনে সম। কমলার পার্ধবঞ্ঠিনী হইল । 
চরালিহস্ণ পল্িচ্ছে 
যে খণ্ডে আফিস, সেই খণ্ডের সংলগ্ন পৃথক আর একখপ দ্র | কমল।র পশ্চাতে সম। 


এই খণ্ডে প্রবেণ করিয়। দেখিল) এ খওট মনের বড়। ভাকঠাক) বলরব। বলা, হান্তকন্নাদিত্তে 


৭০৮ ভারতের স'ধন। [ ৫ম খণ্ড -১০ম সংখ্য। 


'এ বাড়ীট ক্রি বাড়ীর ন্যায় সজীব। বাড়ীর ছুয়ারে প্রবেশ করিয়! কমল! একক্জন পরিচারিক। 
বেশিন'কে-ডাকিয়। বলিলেন, -"তিনিরে হাত নগ্বর গর কুলা। দ্যা, অসুবিধা কিচু অ'ভে পার্ব। 
ন|1” পরে সমার পানে চাহিয়। বলিলন)--“জাউন্, আপনে তিনিই সাতে স্ব উন, আমি জাবে! 
আযানি?” বলিয়। ক্রতগতি অন্য দিকে চলিয়! গেকেন। 

সারিবন্দী কুঠারী সমা পার হইয়া গেল; সকম গুপির সম্মুখেই পৃথ পৃথক নম্বর লেখা। 
কোথাও ধাত্রীবেশিনী কেহ ছুই তিনট শিশু লইয়া দুগ্ধ পান করাণতেছে, কোথাও বালক কি 
বালিকা প। ছড়াইয়া বলিয়া কিন্বা! ধুলাগ পড়িয়া গড়গণ্ড় করিয়। কাদিতেছে, কোথা ৪ কিশোরী 
দৌড়িতেছে, কোথা ও সগ্যপ্রাপ্তবৌবনা বেশ বিন্তাস করিতেছে) -কুটুন। কুট, বাটুনা বঁট।, চাল 
ধে।ওয়া, জল তুল!, মাছ বাঁছ'”_+ট তরকারী সংবর্, শিল নোড়া সংঘর্ষ, কড়। খন্তি নংবর্ধ, চাক 
বেলুন স'ঘর্ষ, ঝি ভাণ্ডারী সংঘর্ষ এবং কুকুর বিড়াল সংঘর্ধাদি শবে স্থানট সর্বাপেক্ষা মুখরিত | 
তখন সবে মার সন্ধা। হইয়াছে-_প্রতি থয়ে ইলেকটি,কের আলোগুলি এককালে জলিয়া উদ্িল। 

পরিচারিক। বেশিনী সমাকে যেখানে লইয়া! গেল, সেটি আবার-__জেনগানায় 90061 
(16,] 13719901 অর্শাৎ হাজতি আসামীদের যেমন পৃথক একটি থণ্ড থাকে, তেমন প্রাচীর দিয়া 
ঘেরা পৃথক একটি খণ্ড । এখপুটিও দ্বিতল, কিন্তু ছোট--নীচে উপরে মাত্র ছবটি কুঠাদী এবং 
তৎসংলম্ন কল ও পায়খানার কামরা । কুঠারী গুলে সবই তৎক!লে তাল! দিয়। বন্ধ ছিল। এই 
খণ্ডের নীচে তলার একটি কুঠারী সাত নম্বর। পরিচারিকাবেশিনী সেই ঘর খুলিয়৷ ফেলিয়া 
আলো! জালিয়া দিল। ঘরটি ছোট কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছ7। আপবাব পত্র কিছুই নাই কেবল, 
একটি নেয়ারের খাটি, তাহার উপর লামান্ত অথ5 পরিষ্কার বিছানা, একটি চৌচী, একট জলের 
কুজ!, একটি কাচের গ্লাস এবং একটি. আগুন । পরিগারিকা বেশিনীর নিংদীণ মত সম| হাতের 
সেট ব্যাগটি--ফেটি লক্ষী হইতে আসিবার কালে সে সঙ্জে আনিয়াছিল, সেইটি -আলগু নিতে 
ঝুলাইয়। খাঁটিগার উপর বসিতেই সঙ্গিনীর প্রতি স্পষ্ট নঙ্গর পড়িল দেখিল,_-শঞ্গনী অনধিক 
ব্স্কা, সুন্দরী ; দেখিলেই কোনো সম্পন্ন গৃহস্থকন্। বলিয়াই মনে হয়। সম। কৌতুহলী হইয়াই 
. শুধ/ইল, -“আপনি কে ভাই? ঝিরমত তো লাগে ন।1” রমণী একটু হাপিয়। বলিল, -“ঞী, 
ন।। আপনে ঞাননে আদ্চেন্, আমি তাম্নে আস্‌ ৮৮ সমা বুঝিল। বুঝিণ, এও তাস্থারই 
মত্ত একগন নির্বাদ্কব, নিরা শ্রয়; বুঝি এখানের বাই তাই ॥ শুখাইল,--“আপনারও কি কেউ 
নাই--কিছুই নাই?” রমণী একটু হালিয়। গর্বিত ভাবে উত্তর দিল,_"ম বাপ, বাই, বোন্‌, 
দেওর, বান্থুর মবই আসে কাবল্‌ সোয়ামী মরুদে ?” সম! আশ্র্/তাবে শ্রিপ্রাদা করিঙ্গ,-"তবে 
আপনি এ অনথ আঙ্য়ে এলেন কেন 2” রমনী এ£টু গঞ্ডার ভাবে বলিল, -“দাওগাপের ঠা! 
সম! বলিল+_আঁপন।র ছেলে কি এখানে থাকেন?৮ বলিতেই, রমপী ঠোটের কোথো যেন 
০মনতর একটু হাপিয়। এবং সমার মুখের উপর কেমণতর একট কটাক্ষপাত করিয়া, কোনো 
উত্তর না দি ত্রুতগতি এমন ভাবে চলিয়া গেল যে, পম! বিশেষ চে্। করিয়াও সেই হাসি, সেই 
কট]ক্ষ, সেই উত্তর দানে কৃপণত। এবং দ্রুত গমনের অর্থ খুঁজিগ়া পাইল ন!। তাহার মনে সন্দেহ 
এবং কৌতুহছলের মেবটি আরও একটু ঘন হইস মাত্র। 


কিছুক্ষণ পরে খাবার ডাক পাড়লে। মম মুখ হাত নই মাধারণ ভোঞনারগীা-্জীট- 


আশিন--১৩৪১ ] সমাগত রা 


চালায় গিঁয়! সেই বিরাট কোলাহল, চেঁচামেচির মাঝখানে এক পারে বসিয়। কিছু খাইয়। আসিল। 
সম! দেখিল, - ছ্বুই পাচ জন 2িশু এবং কিপোর বয়স্ক ব্যতীত পুরুষ নাই? সবই স্বী-.শিশ। বলিকা। 
কিশোরী, যুব হী, কচিৎ প্রৌঢ় । 
্রস্সেভিহশণ পলিচ্ছাদ। 

সমার খণ্ডটি নিজ্জন; কক্ষটও নির্জন । আহারাস্তে সম! আপন নির্জন কক্ষে খাটিগার 
উপর বসিয্লা, এই আশ্রম শ্রুত 9 দুষ্ট সমস্ত বিলয় গুলিকে এক জে! ক'রয়। সেগুলর অর্ধের 
সমাধান করিলার চেষ্টা করিতে করিতে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ঃ শাদ,লানুহ্তা, 
হু'রণীর মত চকিত চঞ্চলা একটি কচিৎ-প্রপ্ত-যৌবনা চতুদ্দশ বর্ষ বয়স্ক! বালিক। দ্রুতরপদে সে কক্ষে 
গ্রবেশ করিল এবং কিছুমাত্র বঙ.নিষ্পত্তি না করিয়। সমার খাটিয়ার অপর প্রান্তে যাইয়া, আপনাকে 
লুকাইবার চেষ্টা হ!মাগু ড় দিয়া বসিল। সম! কৌতুহল বশতঃ উঠিয়। তাহার দিকে যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে এখন সময়, মুল পশ্চ'দ্ধাবনক রিশী ব্যাত্বীর মত কুমারী কমল!_-“অউপা।! অ-- 
অউল্য। 1 বদলি 1 তঞ্জন করিতে করিতেলেখ নে আপিহা উপস্থিত হইলেন এবং _বগ্রি, অউল।রে-- 
বঙ্গিতে বলিতে খটিক্নার পার্খে অর্ধ লুককগ্নিতা বালিকাকে দেখিয়াই হাস্য করিতে করিতে বলিয়া 
উঠিলেন,__ই জ্য| এহানে চুপা। চুপ্যা লুকাইস অ? অউল্যা। উট, উট? হুন জা ক? 
বালিকার নাম মহলা, সে তখন খাটিপার পাশ্বে আরও জড় সড হইয়ঃ বাযুতাডিত তালপরের 
স্থায় থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতেছিল। অহল্যার উঠ্ি।| আপিবার কোনে। লক্ষণ ন। দেখিয়া কুমারী 
কমলা তাহার নিকটে গিয়। তাহার একখানি হাত ধরিয়। ত'হাকে টানিয়। বাহির করিতে চেষ্টা 
করিলে, বালিকা ফু কারয়া কাদিয়। উঠিল, _কুলায় হইতে আকুষ্ট পক্ষীশাবক যেমন পাথ। নাডিয়া, 
প] ছুড়িয়। কাতর ভাবে চিৎকার করে, তেমনিভাবে কাদিরা উঠ্ল--উগু দি'দ গু, মামি যাব ন! 
গু! । আমারে বেচে! ন। গু -দিদি গ্য? এন বলি চিৎকার করিতে করিতে অহল্য। কুমারীর 
পাকের উপর পড়িয়। আছাড় কাছাড় করিতে ল।গিল। কুমারী সে করুণ আর্তনাদে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত ন। হইয়',_“আরে সাওয়াল বুদ্দী? তারে বালই অইবে-তুই বুর্শ কী? বলিতে 
বলিতে তাহাকে টনিয়া লইয়া গেলেন। সম। হতভহঙ্বে! মত গালে হাত দিয়। আপনার খাটিয়ায় 
বপিয়। রহিল । সেই করম্পৃষ্টা লজ্জ বতীলতার হায় ভীত সাচিত, স্কুনাস্থুণী গোলাপ 
কলিকারন্জায় লাবণ]ময়ী বাশিক টিব মর্গশী বরুণ আর্তনাদ তাঠার বুকের উপর চ)পাইয়। 
দিতেছিল। 


আধঘণ্ট। এইরূপ থকিয়! সম! ছুয়'র বদ করিয়। অলে'ক নিবাঃয়া শুইবার উছ্যে।গ 
করিতেছে এমন সময় কুমারী কমলা বাহির »ই:ত কবাটে ঘ| দিয়। ডাফ্লেন,-বগি, গুমাহস 
নাঈ? টুন্ছু কুল্বান্‌ হুয়ারটা--মাপন্গরু সতে দুট। ক] কইবাৰ সাত্সাই।' সমা--'মানুন, 
আক্কন 1 বলিতে বলিতে তৎপর উঠিয়'ঃ আলো জালিয়। ছুয়ার খুলিয়। দিল। কুমারী কক্ষে ৩বেশ 
করিস চৌকীটির উপর বলয়! মমাকে বাঁতে বলিলেন । সমা খাটগাণ উপব বপিল। 

'ংলাব ফ্রেদনের রেশ ট| তখনো! পধ্যন্ত মার কানে বাঙ্জিতোছল, কুমারী আসিতেই, 
ভাহাব মনে অহল্যার ক্রেদনের ভাষা এ ভাতাব শীতি বহৰল। বাঞুল মুখঙ'ব যে সন্দেহটি 
গুঁজিঘ দিয়া ছল, .সটির সমাধা নক্ছায় 7 হটা উতকন্টিতা হইয়া পাঁড়ল বে, কুমারী কোনো 
কথ। আর করিবার পূর্বে সম। তাহাকে + ল, কুমারি, যদি অফেন্স না -নন্তে! একট। কথা 
অ.পনাকে আম 'গ্.৬স্‌ কর্ুত চাহ -অ নার জ।ন্ধাণ জন্যে বড়ই মাংঞ্জাইটি হয়েচে যে, 
সম্ার কথ। শেষ হইবার পূকেই কুমারী ব'লখেন,_“বুজলঃ আপনে অউল্লার কত। জিজ্ঞাস্‌ করুনাবু 
সান? সম মেয়েটিকে দেধে যেন খুব সগ্তান্তবরর মেয়ে বলে মনে হয়। ৪ মেয়ে এ 
অনাথমাশ্রমে এ:লা কেম ক'রে, তা?.তা-_+ছুণারি। অমি ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পার নাই ॥ 
কথ.গুলি শু এয়' কুমারী ক্মল। সমার মু খর ও“র লাশ্চধ্য। প্রগ্ননয় এবং সহালা দুষ্ট নিপ্ত করলেন 
ভাধার মর্দন্থ ২৪/-৮'আ।মর। ধারণ। ছিব, ভুমি বুঝ ল্পহ জান । জনি] বুঝিয়।ই এখ|নে 
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আলিয়া; সশাই কি তুমি কিছু জাননা? ইত্যাদি। একটু ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, কুম।রী 
বপিলেন,_'মাপনে ইকু মঙ্গমান্‌ করছেন, অউয়ার মাদার আক্জন বাঁলবরের সাবের কন্পা, 
তিনি পিন্বে উনাছি আকৃঙজন্‌ গ্রজুু ডি এহ সাওয়াল ডা তিনির নন্মাীরিটাল ইযু-_বুজেন্‌ 
তো91? তকৃৎন তিশি-উইতডানণ্-তঞ্ধনে তিনির ম্যারেজই অয় নি! আপনে জানেন, 
সিসটার ! আ। দ্যাশে নন ম্যারিটাল্‌ ইমুর প্রটেকৃণনের জঙ্মি গবর্ণমেন্টের তরপ অইতে কোনে! 
আবরেঞ্জ:মণ্ড ন| তাকার জন্মে, কৰো জে মিস্কারেজ_-আমালঞুন অয় তার কি টিকান্‌ রয়মে? 
আক্‌ £তা সোপাইটি কাঁধাপঃ ইশের পরে অন আাঙ্গুক্যাটেড কটির মতনে এহানে হর্কারের 
কোনে! প্রোনাকশান্‌ নাই এয়ার জন্নে এ পারমের পুর, ইউটিলিট 'ম'সে বুজব্য।ন্‌! সম। একটু 
তিন্ত করিঘ়। বলিল,_-“গান্ছে হা, আম'রও মূনে হয়, এই চাইল্ড কিলিং বন্ধ করা, আর এ আন্‌ 
ফরচুনেট চাঈন্ড গু;লাকে এনি হাউ প্রটেই, কর! খ্বই ভাল কায! আন বোধকরি অহলার 
পেবেপ্ট.স্‌ এপে তাকে এয়ে গেলেন? কুবারী বলিলেন, বুল করুসেন আপনে, প্যারেপ্টস্‌ 
কোতা'ম্ পান? হবব কা পাদাও টিক অন কি? আব, আন্‌ মা:রড অবস্তার সাওয়াল, 
জদ্দি সাঈ পাদাব টিকৃদ অয়, আর সে'সাইটির নেয়োমে তার সতে ম্যারেজ ইম্পসেবল্‌ অয়, 
তকৃঃন শ্য। ৪ তো না শাকা। জানবাান মহা ছুই কম ক্ডিশানে সাগযগ়াল রে লইঃজদ্দি 
ক্যাও সাওধালর দাবা ন| রাঁতো দেই তে ৫হনাবে সাওয়ালের জত্ত।, কৰুচ। হব দিতা| অয়, 
আরজিনি নাঈ দা9মা মাবাণ্ডণ্‌ করা ছ্যান ৫েন্রে করচা দো অয ন। এই নেষোম্ডা 
কালি পিমেল্‌ চাইল্ঢেণ লাগো জান্‌ বান; মেল্‌ গা ন্ডো ক্যাসে করচা দিতে অন, না অলে স্য।ওয়া 
জাই না__কুন:রীর কথ। সমাপু হইবার পূর্বেই মন। একট মশ্চর্ম। ভাবে খাল, 7751 0110 
আর (৩101516 ০10111এর মধ্যে এমন 1130710007 কন করেন কুমারি, অংমিত। বুঝে উঠতে 
পাবুলুম ন1? কুমার'ও যেন আশ্চর্য হইয়াহ বলিলেন, আপনে বুঙ্জান্‌ না বগ্রি, পিমের 
চাইস্ডরে আমর! ইচ্চামত মারেক দিয়। খু! এমোয় পারমের করুস ডা কম্প্যানন্ত/টেড, করুতে 
পারি. কিন্তু মেল্‌ চাইল্ড, অল শ্যা চৌদ্ধ। বচ্ছব এজ *তেই পপাবরু রাস্তা কুজে, আর তাদেরে 
পোর্স কর্যা রাকা জাই তে! রেবলিউখনারি দল পাঞ্াথে বসে; কাকে, বহদ্‌ তেন্না নাঈ আকৃটু 
ঈ কৃরে, তকৃনেই তেম্রে মারো দিতে অম্। কই করগাড। কম্পেননেট অবার উপাই পাওয়।' 
জ।ই ন| | কুমারী কমলার এই কয়ট| কথায় সমাঁর মনের ভিতরক.র অনূকার কাটিয়। গেল। এইবার 
ম্যানেজাবের সহিত ম'ড়োরারীবর কথাবান্তা, কুমরীর ফাইল পেশঃ পরিচারিক| বেশিন'র ব্যবহার, 
আশ্রমে পুরুষের সংখাল্ল ত| এবং মহলা [র অ.ন্নাদ, এই সমস্ত গুলির অর্থ সে এক মুকর্তেই হদয়জম 
করিল এবং এক মুহুত্ই এগ অনাগ অবলা আশ্রয়ের সত্যমুদ্ভি তাহার চক্ষে স্পষ্ট হইয়া গেল। 
এমন কি, ম্যানেজার কথিত “'আজিকার লাট খাওয়! ম/লট+ যে কি, তাহাও তাহার চক্ষে 'অম্পইু 
তিল না। সমা একটু সন্বৃচিত ভাবেই কুমাণীক বলিন..-'ত।'হ'নে আনার ৪.1108:3:017 নেওয়] 
সম্বন্ধে আমি 09০16 কর্চি কুমারি! ভবে, আপনি যি অনুগ্রহ করেন তবেই আমি কতকট! 
নিশ্চিন্ত হ'তে পারি । কুমারী সম।র মুখণ'নে চাহিয়। দেখিয়া বলিলেন, -“ক্যান্‌ কন, আপনে কি 
সমত্ব! নন? সমা হাসিয়। বলিল,--ন|| কুমারী, আপনে অ'মাগের থ, দিয়। ম্যারেজ কর্‌তি 
চায়েন্‌ তে! ? সম! আরও একটু হয়! বলিল, না, তাঁ'ও চাঈনে ?ঃ কৃম।রী ঈষৎ বিরক্ত 
হইম়াই বলিলেন, _-মা।কৃন মাপনে সায়েন কী _কউন্‌ তো?” সম।.-ধ্যদি দয়! ক'রে কে।না 
কিছু ক্ম দেন তা? হ'লে -* কুনারা বলিলেন, আরে তাই কন্‌, কাঙ্জ সায়ন তো কাঙ্গ একড! 
আপনারে দিকে চ্যান্ট। করুতে পারি_-আহনের ঈষ্কুলের মা'ড্ড আডিদনাল টিচারী দিতে পারি, 
কিন্তু এহানে আযডমিশান ন্যি। করুতে পার্শন্‌ তার জনা কিন্তু ইযা1-মায়ন] দওয়া কর্চত 
পাবুবান না। আমব। ধাইরার লোক্‌ শান্তে “দই না| সম বল্লি,0976৫ ৮০ ও না? 
কিন্তু 11০6০: সাঞ্চেব আমায় বঞ্ছছিলেন যে আপনার একজন 855150.06 দরকার ত+তে 
পারে- কাহ।রে। গায়ে হাত বুলাইবাঁর কালে তাগার কোনো বাথার স্থানে দৈব ৎ হাত ঠেকিছ 
গেলে। সে যেমন অকল্মাৎ চম্কাইয়া উঠিয়াই আনচ্ছারুত স্বভাব ধর্শদবশে, হাতটাকে প্রবল বলে 
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ধার। দিয়! সরাইয়! দেয়, তেমনি সমার কথ। শেষ হইবার পর্নো কুমারী সহপা ভ্রুহঞ্চিত করিয়া 
একটু উত্তেজিতভাগে বলি উঠলেন, ও, মিইর বাঁদুবীর কত? অপনে তেনবে বিশ্বাপ 
কর্তি সান? ওন্রে জঙ্কে। নাঠি শপেনে বালে। বনা। বেদ করতে জান, তন্তে। বালো উনি 
ন|আ। শ্গিনিন'ঈ এয়'ব ডাই দীয়! বয়স লুকাইবাব সাঁন্‌ তিনিরে বিশ্বাস করা জাই না। কুমারী 
উত্তেজন। বশে আৰ যেন কি বলয়! ফেলিতে যাইতে ছিলেন; সহস! সশার চৈতন্ত হঈল যে, 
কুম।রীর কে'ন্‌ স্থানটঃয় সে দৈনাৎ ভাত ন্যি! কেলিয়'ছে, এই ভাবিয়া কুমারী আর ক্ছু বলিবার 
পূর্বেই তাতাঁকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্টেঈ বলিল, না, না, পুকষ জাতুটাকে আমি কোনো দিনই 
বিশ্বাস করি না জাননেন্‌, যখন সৌভাগাক্রম আপনা সঙ্গ পরিচয় হয়ে গ্যাছে খন, অপনার 
যুক্তিতে আমি চল্তে চা! কিন্ত মুখে মা'ই সগা বুক, তাগার অন্তশাস্ব। কমারীর ব্যবহারে 
দ্বণায় কু্চিত হইয়। গেল; 'এমন যে. কৃমারীর সংস্পর্ণ তাগার শসহা বধ হইতেছিল। 

যাহ! হউক এ কথ'টায় যেন আগুনে দল প্ডিল। পমারী একক্ষন পাক বাবসাদার 
লোক। পাংল। চামডাবিশিই লোক কখনও ভাল বাবসাঁদার ভয় না, কিন্ধ এক এক জনের এক 
একটা স্তান 'এনট। অন্তভূতিপ্রবণ থাকে মে, সেই স্থানটার হাত ঠেকয়। গেসে। তাহাদের আলস্য 
সংঘম, দু তা গু মধো টর্ণ কবিয়। তাহাকে মুশ্যিব করিঘা তুলে ॥ অপিচ ধেখন কাহাবো দেহের 
কেনে অংশে কোনে পীড়। থাকিলে তাহার মনব আদেকট| সদা সন্বক্ষণ সে পীড়ার স্থানটায় 
পড়িঘ। থাকে এবং ভাহার প্রহরায় নিযুক্ত থাকি] যান, তমনি-সেই শিয়মবশেই_ বসন্ত পক্ষে 
কোন অনিষ্ট সন্ভ'বন। থাঁচিক না থাকুক, সনাঞ্কে আতমে রাখিছে কুনারীর ইচ্ছা ছিল না। যাহ] 
হউক, সমার কথায় কুম'রীর ব্বভাবন্বলন্ গ্রশান্থগার ভাহাল মুখের উপর স্বশ্তান অপিকাঁর করিয়। 
বসিল__-তিনি লিগ্ধচন্ফ মম।র মুখের উপর স্থাপন কথিয়। শ্সিতমুখে বলিলেন শাহী, জকুনে আপনে 
আজ এ প্রেগ্ড আমার এনই্রাক্শন মান, কনে গন্তে লস আমাগোরু অউগ্‌ আমি বালো 
2110৫ দিবই | জ্ঞান্ব!ন্‌ বহি, আপনারে লইব।র ক'লে জন্তে। জাই কই, আপনার 1১67907%1 
৫301)6150ড। তো আপনগব কাছ আইতে "আদ ঘর গাউবার সাই? আপনব স।এয়ালে জদ্দি নাই 
অয) তে. আপন্গব 1007111125 দিয়! ট!কাড! উ বত ।77017110110এর অ্ বুজেন্‌ তো ? এ 
মায় বাপে দাঁদয়া মো ৮0 2 না 25016501670 011 সচা৫1 ঘুণাম। লজ্জ য়। আশঙ্কায় 
সমার মুখ নীলবর্ণ হইয়। গেল । তথাপি, আনুমন্ধ ৭ করিয়া মনা বলিল -ণদখুন ভগ্রি, আপনি 
আমায় অগ্ভগ্রহ করে ছোট ভপ্রীর মন্র দেখছেন আমি৭ আপন।কে বড ভগীর মতই বোধ কচ্চি। 
সংসার সম্থপন্ধ আমার অভিজ্ঞ ক] কিছুই নাইউ--সে কথা আপনার কাছে স্বীকার কৰে আমার কিছু 
মাত্র ল্গ। নাই, আপনার 9৮101) ৫53101.6 আনেক বেশী । আমি নিতান্তই নিঃসম্বল, 
নিরাশয় ; সামায় একাকি বরু, সুক্ষি দেন বএুন, শিখি বে মহ করবে 9 কিমৎণ 
চিন্ত। কবিয়। কুমারী বলিলেন, “মম পনে হে। বমি, নেহাছিয চা নন, কত ৩111056101) পঠসেন,, 
শুগাসি, 51171511709 07৮70 2 _াকাতএ]ু চাতিএ কতক জানেন। এক ন আসনে একট তিয়ে- 
টারে ডূক্যা জাউন | মামি ইনপরণনপন,পাঠনিত নতুন 0009010700০ বলা আক্ড। 
তিয়েটার খুলসা। স্যাড়ায় মেক নি করু'স, সাদিন, শিল্ত।িৎবে বানাই লইসে। হা আহ ছ্াা/হেন 
নিস্তারিণ__হাউ আড়ুকেশান, নাই-কিনুই নাগ আনে, পিপটি ভূ সরস গর বাড়ী করসে, 
বেগ্তাবৃদ্তি করে না। জদ্দি 00100: লগো সায় গো] সালুগ আয়ে জেতে পারুবানি রা 

কুমারীর মুলাবান যুকিলাত্তে সমা যেন একটি পরিতপ্সির গাব দেখ।ইয়া বলিল রকম 
কল্পন! কিছুদিন থেকে আমার মনে উঠেছে কুনানি | ভবে কোনো পাকা বাথার 8৫1)১০৮ পাইনি 
ব'লে কাজটায় এগুঈ নাই । 'আর্গ মামি আপনার 5০1)0016 পেয়ে এনম দ্ধ নিশ্চিত হলুম। 
আপনি কাল সকা ল 1011/11% আমাক মন 1110017111:501)1) দিয়) আমার বেরিয়ে যাবার 
0020001731 করে বাধিত করবেন |” মার এট মনন নধুন হামিতে কুমাণী সমার কণায় 
সায় দিম! বলিলেন--“মাপ করুবযান, মাঁপনব্‌ গমাবাব স্নয়ছ। 41860011) করুলাম :” বলিয়! একটি 
নমস্কার করিয়া, কার্ধ্যসাকলা জনিত বিজয়োন্বমদীপ্তমুখে কুমারী মমার কক্ষ ত্যাগ করিলেন এবং 


১২ ভারতের মীধন। : ৫ম খং--১২শ সংখা 


মমাও একটি গ্রতিনমস্কার করিয়া একটি স্বন্তির দীর্ঘশব'স দ্বার! কুম।রীর অন্তর্দানকে সম্বদ্ধিত করিয়া 
আলোক নিবাইয় শয্যা গ্রহণ করিল । | 

নম শুইল, কিন্ত ঘুমাইঈল না। কেবল এই কথাট।| ক্রমাগ্রতঃ তাহ র ক্লাস্ত মন্তিকটাকে 
আলোড়িত এবং উত্তপ্ত ক'রয়। নিদ্রাকে কাগ্ছে ঘে'সিতে দিল না যে, একট! “চীদ্দ বৎসরের বেটা 
ছেলেকে তা"র ইচ্ছার বিরুকে ধরিয়। রাখ! সম্ভব নধর, কিন্তু একট! ছাব্বিশ বংলবের মেয়েকে তা'র 
ইচ্ছ।র বিরুদ্ধে গরু ছ'গলেব মত বিক্রয় করা'৪ ইহার! অন্যন্ত সাধাররণ,কলাষ বলিয়। বোধ কনে 
কেন? কি দুর্বল, আস্মরক্ষায় অসমর্থ, নিঃসহায়, নিরুপায় কটু নারীজীবন! 


মানপঞ্জি_- আশ্বিন, ১৩৪৬ 


বিলাতের বাকঙ্কিং বিভাগে অভিজ্ঞ স্যার ওসবর্ণ স্মিথ নব প্রতিঠিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর 
পদ্ধে নিযুক্ত হইল উত্তর পশ্চিম দীমাপ্ত প্রদেশের গান্ধী-পদব|চা আবছুল গফুর খা.কলিকাতা করপোরেশন 
ফর্তক অভিনন্দিত হইলেন । বোম্বাই সহরে কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে, ষে স্থানে আধিবেশন 
হইবে উই! আবদুল গফুরের নাঁষান্থলারে কথিত হইছেছে-_মান্্রাজ গভর্ণর স্যার জর্জ ষ্টেনলী অবকাশ গ্রহণ 
কর্রতেছেন ; তাহার স্থানে লর্ড এন্কিন এ পদে নিযুক্ত হইয়া! আসিতেছে--আগ।মী এনেম্রী নির্বাচনের জন্য 
কংগ্রেম পক্ষে ও বর্ণ শ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ পক্ষে প্রতিযোগিতার স্ুত্রপাত হইয়াছে, কংগ্রেস পালিয়ামেন্ট বোর্ড ও 
পণ্ডিত মালবা কৃত ন্যামন্তাল কংগ্রেস দলের আপোষ মীমাংসার কথ। চলিতেছে-_সুপ্রসিদ্ধ মুপলমান নেতা 
আগ। খা ভারতের এক - রাজ্যেশ্বর হইবার যে অন্থারোধ ব্রিটিশরাঁজ ষমীপে করিয়াছিলেন তাহ। অগ্রান্বর-_ 
বাঙ্গলার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত সরকার অবহিত হইতেছিল--ভারত হইতে সুবর্ণ রপ্তানি পুনর্ববার 
আরম হইল-_দার্জিলিং শিলং ও কলিকরা তাতে টেলিফোন সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা! হই তেছে-__দক্ষিণ ভারতের 
বি, এন, রেল লহেনের এক ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ ঘটিয়াছে -মহাস্ম! গান্ধীর কংগ্রেস কার্ধ্য হইতে অবসর লওয়ার 
সংরাদ সর্দার বল্পভভাই কর্তৃক স্বী£ত-_বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উপাস্থৃত বোম্বাই কংগ্রেমের অধাক্ষ পদে বরিত 
হইয়াছেন-_দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে মিউনিসিপ্যাল ও ব্যবস্থা সতাতে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নির্বাচনে 
পরাভূত্ত--বঙ্গদেশ বাসন্তী কটন মিলল নামে আর একটা নূতন কাপড়ের কল, কলিকাতার নিকটে প্রতিষ্ঠিত 
ইইল-_-কলিকাতার দক্ষিণ ক্ষিদিরপুর ডকের শিকট একটা নুতন বিমান পে তাশ্রয় নিমিত হইতেছে। 


বৈদেশিক 


নব জারখ্যান রাষ্র দেশের শিল্পের উপব্ধে সমুদয় নিয়ন্ত্রণ কাঁধ্য করিবেন-_নাজি দলের বিপ্রব ক্রিয়া 
অষ্টিয়া রাজ্যে প্রযুক্ত বলিয়৷ অভিযোগ-_দক্ষিণ আমেরিকাতে সামরিক আয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া 
আন্ত নিয়ন্ত্রণ সমিতির উপরে নূতন আক্ষেপ-্রিটিণ রান্জকুমার জর্জ ভাবী পরী গ্রীক রাজকুমারী 
মেরিলাদহ লগ্তন আসিয়। পিতামাতা কর্তৃক সন্বদ্ধন। পাইয়াছেন--ওয়েলস প্রদেশের একটী করলার খনিতে 
আগ্তন লাগিয়। প্রায় ছুই শত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে__রাষ্ট্রনেতা হিটলার জারম্যান রাজ্যে আপন 
মনোমত ধশ্মব্যবস্থাও করিতে যাইতেছেন, প্র।চীন ধর্্াজক সম্প্রণয় ইহাতঠ বিরূপ--ক্লারম্যানীর বহির্বাপজ্য 
লাঘব ঘটিতেছে বলিয়! প্রকাশ-_ইংলণ্ডে কুইনমেরী নামে একটা নূতন জাহাজ প্রস্তত, এত বড় জাহাজ 
নাকি আর হয় নাই-_-আমোরকার তার কলের ধশ্মঘট অনেক দিন চলিয়া! এখন স্থগিত হইল, প্রেসি€ডণ্ট 
ফ্ুসভেণ্টকে ইহাতে হস্তক্ষেপ ক।রতে হইয়াছিল-_ইতালী ভারতে একটা বানিজ্যতত্বাবধাগক সমিতি প্রেরণ 
করিতেছেন, প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশখরদগণ না।ক ইহাতে আপিতেছেন--একটী ফরালী বায়বীয় যান ৪৯৫০ ঘণ্ট। 
সময়ে র'জিল হইতে প্যারি নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়্াছে_-ই"চালী চীনে স্থায়ী দৌত্য স্থাপন কারল-__ 
স্বর্ণমান মান্তকারী দেশগুলিকে লইয়। একটা সংঘ স্থাপনের কথা উঠিয়াছে--জাপানে ভীষণ ব্যাত্যা বহিয়াছে, 
তাহাতে প্রায় দেড় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ছয় হাজার লোক জখম এবং আর চারি শত লোক 
[নরুদ্দেশ। ফরনী পররাষ্ট্র মচিব ও জুলোন্সাভিয়ার রাঙ্গা এলেকর্জাগাঁর এক. ধোগে নিহত । 
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